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,* বাজলায়-নৃতন/হক্‌ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ারংপর'হইতে নাজিযুদ্দীন- 
স্ুরাবদ্দা-পরিচালিত মুষ্লিম। লীগ দল : তাহার বিরুদ্ধে খাপ্পা- হইয়া 
ভঠিয়াছেন।"' তাহারা বাঙ্গলার:" সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন 
'ষেট মৌলভী, ফজলুল হক: হেন্দু নেতাদের দ্বার! শুভাবান্িত হইয়া 
'বাঙ্গলায় মুশ্লিম- স্বার্থ খর্ব করিবার জন্য বর্তমীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
'করিয়াছেন। আর সে কারণে এই 'মস্ত্রিসভাকে. সত্বর জাহা্নমে 


'পাঠাইবার-.ব্যবস্থা করা ' বাঙ্গলার . মুসলমানদের "অবশ্য কর্তব্য ।' 


স্তার নািমুদদীন ও মি: সহিদ সুরাবর্দী প্রমুখ কতিপয় লীগ নেতা 
মন্িত্বের 'গদীচ্যুত-. হইয়া 'যেভাবে আজ .বেকার হইতে বসিয়াছেন, 
তাহাতে নূতন মন্ত্রিসভার বিপক্ষে 'এই জেহাদ ' অনুচিত: হইলেও 
অপ্রত্যাশিত নহে ।,. কিন্তু তাহাদের" স্বার্থপর অভিযানে বিভ্রান্ত হইয়া 
বাজলার মুঙ্গিম সমাজের কতকাংশ নূতন হক 'মন্ত্রিসভাকে সন্দেহের 


চোখে দেখিতে আর্ত করিবেন: এবং উহাদের উদ্দেশ্য ও'কার্য্যধারা 


বিচার না করিয়াই, উহাদের উপর আস্থা: হারাহয়া বসিবেন ইহা 
কোনমতেই বাঞ্ছনীয় ' নহে'। 


করিয়া 'তুলিতেছে। সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রধুমিত .' করিবার এই 
চেষ্টার” পরিণতি যে কোন দিক- দিয়াই শুভ নহে মুস্লিম 'ঝ্বার্থের 
ধবক্তাধারী নেতৃগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু শান্তিকামী 
হক. সাহেব ইহাতে প্যায্যতঃই কতকটা' বিচলিত. হইয়া পড়িয়াছেন। 
যে মিলন ও সম্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সর্ববদল সমন্বয়ে নুতন 
মগ্ত্িসভা গঠন করিয়াছেন সেই মিলন ও সন্তাব ক্ষু্র হওয়ার কিছুমাত্র 





করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন । : ২,144 


“অথচ -বাঙ্গলাদেশে: আজ তাহাই, 
হইতে চলিয়াছে। দায়িত্বহীন লীগ নেতৃবৃন্দের । উদগাঁরিত ' বিষবহ্ছি : 
বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে একটা ক্ষোভের ভাব. জাগ্রত ' 
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আশঙ্কাও তিনি উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারেন না। কীজৈই 
‘হক সাহেব, সংবাদপত্রে: এক বিবৃতি ।দিয়া সম্প্রতি এরূপ অভিমত 
।প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্ভাব রক্সায় 
-রাখিবার জন্য বর্তমান, অস্ত্রিসভার চেয়ে অধিকতর সন্তোষজনক .কোন 
অন্ত্রিসভা বদি. কেহ গঠন করিতে;গারেন তবে।তিনি তাহার অনুকূলে 


অচিরে পদত্যাগ করিতে. রাজী: আছেন । . ষাহারা . হক সাহেবকে 
'তাহাব্র.নিজ দেশ ও..নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি আজ তাহাদিগকে এই সুযোগ গ্রহণ 


* ১৯৩৭:সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার লা 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত. যে ' মন্ত্রিসভা 'বাঙ্গলায় ' 
করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যধার কখনও এপ্রদেশবাসীর ম.: 
নাই ।-হিন্দু সমাজের আস্থাভাজন কোন দায়িত্বশীল নেতা-: 
সভার সহিত যুক্ত ছিলেন না। আর সেই .সুযোগে মন্ত্রিস। 
এমন একটা প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা কায়েমী করিয় ও 
ছিলেন যাহার পরিণামে এপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক অশাস্তি «7 
অনাচারের কোন সীমা ছিল না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্ব! ৬ টি 
জাতি গঠনমূলক কাৰ্য্য বিষয়ে সেই মন্ত্রিসভা কোন. কাৰ্য্য 4 
দেখান নাই। বরং সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগ অং '$ 
কার্যে নিঃশেষ করিয়া অঙ্গুচিত ব্যয়বাহুল্য মিটাইবার জব “৮ 
ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । সম্প্রতি হক সাহেলেব 
নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার এতদিন .পরে বাঙ্গলায়. একটা ' 
শাসন ব্যবস্থার সুচনা হইয়াছে। সুশ্লিম* সমাজ ও হিন 
AGG do ake te dh GEL মিলিত হইয়া এস 


২ . | আর্থিক জগৎ ৫ AE [ ৪ঠা মে, ১৯৪২ 
গঠন করিয়াছেন। .উহাদের অসাল্প্রদায়িক। জাতীয়তাবাদী কার্য্যধারার অন্ুস্থত হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণ- 
ফলে ইতিমধ্যে দেশে লোকের ভিতর সম্প্রীতি ও সম্ভাব অনেক সেন্ট বীমা তহবিলের উদ্ধ ত্ত অর্থ নিজেরা গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির 
পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকল দিক দিয়া শাস্তি ও সুশাসনের করায় বর্তমান ক্ষেত্রে সেই নীতি উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে 
বীজ উপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুগ্লিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ‘দেশের বীমাকারীরাও তাহাদের ন্ভাষ্য দাবী “হইতে বঞ্চিত ' 
নেতৃবৃন্দ এইরূপ একটা অবস্থাকে মানিয়া নিতে পারিতেছেন না। হইতে চলিয়াছে। . গবর্ণমেন্ট তাহাদের বীমা পরিকল্পনা অনুসারে 
নীচ স্বার্থ ও দলাদলির মোহে তাহারা এই মন্ত্রিসভীকে ভাঙ্গিবার কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে যে প্রিমিয়াম (শতকরা 
জম্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের আড়াই শত বার্ষিক আড়াই টাকা ) আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার হার 
সদস্তের মধ্যে ছুই শত সদস্তই বর্তমানে হক মন্ত্রিসভার সমর্থক. হইয়! অন্যান্য দেশের ভুলনায় খুবই বেশী । শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান হর্দিনে 
' দ'ড়াইয়াছেন। সেখানে দল বাড়াইয়া একটা কিছু করিবার সুব্ধা এইরূপ বেশী প্রিমিয়াম দিতে গিয়া এদেশের অনেক বীমাকারীই যে 
নাই। কাজেই সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও স্বার্থ প্ররোচনার, হীন, বিশেষভাবে বিব্রত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আদায়ীকৃত 
কারসাঞ্জি অবলম্বন করিয়া তাহারা গ্রামাঞ্চলের সরল মুসলমান প্রিমিয়াম হইতে বুদ্ধজনিত ক্ষতি পূরণ করিয়া কোন টাকা উত্ 
অধিবাসীদিগকে আজ হক্‌ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উত্তেজিত: করিবার চেষ্টা ' ধাড়াইলে তাহা।কলমালিকদিগকে ফিরাইয়! দেওয়া হইবে বলিয়া যদি 
করিতেছেন। এই অনিষ্টকর প্রচেষ্টা যাহাতে আর অধিক দুর অগ্রসর . গবর্ণমেন্ট কথা দিতেন তবে এই অবস্থায়ও হয়ত বীমাকারীদের পক্ষে 
হইতে না পারে সেজন্যই হক সাহেব বর্তমান মন্ত্রিসভার চেয়ে সাস্থন্া পাওয়ার একটা কারণ থাকিত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় 
অধিকতর জনপ্রিয় একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য. বিরুদ্ধবাদী- সেরূপ সাম্বনারও কিছুমাত্র উপায় দেখা যাইতেছে না। বীমাকারীদের ' 
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন। ইহা শান্তিকামী হক সাহেবের যথার্থ ন্যায্য স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবিচারমূলক। 
আস্তরিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু মুস্টিমেয় লোকের গর্ব্পমেন্ট তাহা উপলব্ধি করিয়া বীমা তহবিলের সম্ভবপর উদ্ৃত্ত: 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্বল করিয়া এবং রাজ্ান্ুগ্রহের ছায়ায় নিয়োগ সম্পর্কে তাহাদের বর্তমান সিদ্ধান্তের একটা পুনবিবেচনা!; 
 দড়াইয়া আজ যাহারা মুল্লিম সমাজের একচ্ছত্র নেতা বলিয়া করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। র 








নিজেদের জাহির করিতেছেন, হক সাহেবের এই আহ্বান গ্রহণ : বাঙ্গলায় বন্ত্রশিল্ের দুর্দিশা এ 
করিবার মত ক্ষমতা ও সাহস তাহাদের কোথায়? . .. সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উহার 
' যৃদ্ধঞ্নিত ক্ষতিপূরণ বীমা. সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছ্ছেন 


যুদ্ধঞ্জনিত অবস্থায় এদেশের কলকারখানাসমূহের ক্ষতিপূরণের তাহাতে বর্তমান যুদ্ধজনিভ অবস্থায় বাঙলার কাপড়ের কলগুলির 
জন্য ভারত গবর্ণমে্ট যে অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন ইতিপূর্বে .ছুঃখ দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বিদেশ 
আমরা তাহা মোটামুটাভাবে আলোচনা করিয়াছি । সম্প্রতি ‘গেজেট হইতে কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকন্জা বিশেষ 
র্থিতিয়া'্র এই বীমার পরিকল্পনাটি' বিশদ আকারে প্রকাশিত কিছুই আয়দানী হইতেছে না ।. এদিকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ফলে 
হওয়ার পর উহার সম্বন্ধে এমন ছুই একটি নূতন. বিষয় জানা গ্রিয়াছে, মিল . চালাইবা'র এপক্ষে- আবশ্যকীয়. তুলা, কয়লা, ও. মন্ান্য শ্রেণীর 
বীমাকারীদের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে যাহা বিচার: করিয়া দেখা 'মাল'পাওয়াও-কঠিন হইয়া! দাড়াইয়াছে। এইভাবে বর্তমান যুদ্ধ- 
'প্রয়োজন। সরকারী বীমা পরিকল্পনা অনুসারে . প্রত্যেক কল- . কালীন অবস্থায়. কেবল যে কাপড়ের কলে আবশ্বকান্থুরূপ বস্ত্র 
কারখানার মালিকদিগকে কলকারখানার সম্পত্তি মূল্যের মোট উৎপাদনের বিদ্ব ঘটিতেছে তাহা নহে; উহাদের, উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় এবং 
শতকরা ৪ ভাগ প্রিমিয়াম 'দিতে হইবে । এই প্রিমিয়াম-ঘারা গবর্ণ-* চালান দেওয়া সম্পার্কেও, মহা অনুবিধার স্থ্টি হইয়াছে শ্রীযুক্ত 
' মেন্ট একটি বীমা তহবিল গঠন করিবেন'। শক্ত আক্রমণে এদেশের চৌধুরী বলিয়াছেন, রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করার ফলে ও 
কলকারখানা বিনষ্ট হইলে কিংবা শক্রকেপ্রতিহত করিতে গ্রিয়া'কোন নানা বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে. বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের 
কলকারখানা ধ্বং করিয়া দেওয়া হইলে, তহবিল হইতে 'শতরুরা জন্য উৎপন্ন বস্তু ‘বুক’ করা খুবই কষ্টকর, হইয়৷ দাড়াইয়াছে। শক্ত 
ভাগ অনুপাতে সেই ক্ষতি পূরণ করা হইবে।' এধরণের ক্ষতি পুরণ আক্রমণের ভয়ে কলিকাতা ও, অন্যান্য ., কেন্দ্রের অনেক বক্র 
মুদি কেনি টাকা উদ্ধত্বথাকে তবে তাহা কিভাবে নিয়োগ করা ব্যবদায়ী কারবার বন্ধ রাখিয়া. স্থানাস্তরে গমন করায় উহাদের 
জনিত বীমা অভিনান্দ সম্পৰ্কিত সংক্ষিপ্ত খবরে প্রথমে, তাহা মারফতে বস্ত্র রিক্রয়ের সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে । সহর 
দিলি বলা হয় নাই সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধজনিত কেন্দ্র, হইতে. লোক অপসারিত . হওয়াতেও, বস্ত্র বিক্রয়ের অসুবিধা 
॥পলায়য়া যদি কোন:টাকা উত্ধ তত থাকে তবে ভারত গ্রবর্ণমেন্ট দেখা দিয়াছে। এইভাবে ব্যবসা: বাণিজ্যের স্থাভাবিক গতিধারা 
উদর সাধারণ রাজন্য তহবিলে নিয়োগ করিবেন। অর্থাৎ ব্যাহত.হওয়ার পর বর্তমান দুদ্দিনে বস্তু বিক্রয়ের নূত্ন-কোন সুব্যবস্থা 
টলাভ হিসাবে ধরিয়া 'লইয়া তাহা ' দ্বারা, সাধারণ., সরকারী করিতে না. পারিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের, মালিকের! স্বভাবতঃই বিশেষ . 
: পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। বীমা তহবিলের সম্ভবপর উদ্ধত্ত . ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 
এই সরকারী ব্যবস্থা এদেশের. বীমাকারীরা সমর্থনের: চোখে ' বস্তুণিরের ক্ষেত্রে বাজলা ভারতের. কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় 
পারিবে বলিয়া মনে হয় না। যৌথ প্রতিষ্ঠানের মারফতে পূর্ব্ব হইতেই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে এপ্রদেশে 














৯ থাকিলে তাহা প্রধানতঃ পলিসি গ্রাহকদের ভিতর বোনাস উঠিবার অনেকটা সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা, আশা করিষ্ট্রছিলাম । 
' বৃন্টিত হইয়া থাকে ১. এরূপ নীতি অবলম্থিত হওয়া সকল দিক কিন্তু দেখা যাইতেছে বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বন্ত্রশিল্পের-দিক দিয়া 
এটিই যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা সম্পর্কেও এই নীতিই অভীষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া দূরের :কথা, রীতিমভতাবে চলতি 
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কাপড়ের কলগুলির অস্তিত্ব 'বজায় রাখিয়া চলাই বাঙলা প্রদেশের 
পক্ষে আজ কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এইরূপ একটি অবস্থা সকল 
দিক দিয়াই খুব শোচনীয় । যানবাহনের অস্থুবিধা ও অন্যান্ত নানা 
বাধাবিদ্ব অপসারণ করিয়া বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পকে সুদৃঢ় ও সমুন্নত করিয়া 
তোলার জন্য বাঙ্গলা সরকার এবং এ প্রদেশের কলমালিকদের 
সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 


লবণের দুর্ভিক্ষ 












চাউল, বস্ত্র, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ্য জিনিষের ' 


"দর অত্যধিক বাড়িয়া গিয়া. ইতিমধ্যে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ 
ছুখকষ্ট দেখা দিয়াছে। বর্তমানে দেশে লবণের ছুভিক্ষ সুচিত হওয়ায় 
স দুঃখ ছুর্দশা চরমে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ লবণের 
ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বর্তমানে উহা কেবল যে ছুর্ঘ,ল্য 
য়া উঠিয়াছে তাহা নহে রীতিমত ছুশ্রাপ্যও: হইয়া দাড়াইয়াছে। 
লবণের যোগান এইভাবে কমিয়া যাওয়ার-কারণ যানবাহনের অভাবে 


'বাঙ্গলায় গড়ে ' প্রতি. বৎসর প্রায়' দেড়, কোটি মণ ‘লবণ আমদানী 
হইয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধ ভারতমহাসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় 
বাহিরের লিভারপুল ও এডেন প্রভৃতি স্থান হইতে লবণ আনয়ন 
করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। করাচী, ওখা এবং তিউতিকোরিণ 
প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেও সমুদ্রপথে -লবশ আমদানী 
করা হক্ষর হইয়া উঠিয়াছে | - কাজেই . বাঙ্গলায় লবণের যোগান 
কমিয়া গিয়া সহজেই তাহা ছুপ্রাপ্য ও ছুর্দুল্য, হইয়া 
"দাড়াইয়াছে। Ee 
লবণ গৃহস্থঘরের প্রতিদিনের একাস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী । বস্ত্র 
| ও কেরোসিনের ছুর্ম,ল্যতার ভিতর তাতাদের ব্যবহার কতকট! সঙ্কোচ 
-করিয়াও জীবনধারণ করা চলে । ' কিন্তু লবণ ছাড়া কাহারও পক্ষে 
মুখে ছু'মুঠা অম দেওয়ার সুবিধা নাই | এই অবস্থায় জনসাধারণের 
“মারাত্মক অসুবিধার কথা ভাবিয়া লবণের যোগান বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে অবহিত হওয়া সঙ্গত। বাঙ্গলায় 
. উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত না হইলেও কাথিয়াবাড়, রাজপুতানা 
ও মাত্রা অঞ্চলে প্রতিবৎসর বিস্তর পরিমাণ লবণ উৎপাদিত 
হইতেছে । বর্তমানে এই সমস্ত অঞ্চল হইতে সমুদ্রপথে লবণ আনয়ন 
. সম্ভবপর না হইলে গবর্ণমেন্ট রেলপথে তাহা আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে রেলে মাল চালান দেওয়ার 
কিছু অন্ুবিধা স্থষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু লবণের -মত অত্যাবশ্যকীয় 
'্রুব্যের অভাব ঘটায় যেস্থলে লোকের. ছঃখছুর্দশ! চরমে পৌছিবার 
উপক্রম হইয়াছে সেস্থলে যেভাবেই হউক এসম্পর্কে এক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করা গবর্ণমেন্টের অবশ্য কর্তব্য । বর্তমান অবস্থায় লবণের 
যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে এপ্রদেশে বেশী পরিমাণে 
“উহা! উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। বাঙ্গলার সমুদ্রোপকুলবর্তী অঞ্চল- 
সমূহে ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের সুবিধা রহিয়াছে । অনেক বিশেষজ্ঞ 
| 'উপযুক্তরূপ পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া সেবিষয়ে সুপারিশও প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক লবণ 
না উঠায় এবং বাঙ্গলা সরকার চলতি কোম্পানীসমূহকে যথাঁষথরূপ 
সাহায্য না করায় এপ্রদেশে এখনও লবণ বিশেষ কিছুই উৎপাদন 
করা সম্ভবগর হইয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেষ্টাযত্র নিয়োগ করিলে সেবিষয়ে একটা স্থায়ী 


বাহির হইতে ও অন্যান্ত.প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর ক্রমিক - 
'অস্থুবিধা ৷ এতদিন বিদেশ হইতে ও ভারতের' বিভিন্ন প্রদেশ হইতে , 


কোম্পানী গড়িয়া 


স্ববন্দোবস্ত হইতে পারে | তবে এই বন্দোবস্ত ছার! লবণের মারাত্মক 
অভাব অচিরেই হয়ত সম্পূর্ণ পরিপূরণ করা যাইবে না। সেজস্ 
আমাদের মতে গবর্ণমেপ্টের আশু কর্তব্য হইতেছে লবণ তৈয়ারের 
বিপক্ষে প্রযুক্ত চলতি বিধিনিষেধগুলি সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া লওয়া ! 
১৯৩১ সালের পূর্ধ্বে এদেশে সাধারণের পক্ষে লবণ প্রস্তুত করা 


' একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে 


পরে সে নিষেধ কতকটা প্রত্যান্ৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 


লাইসেন্স ছাড়! ব্যাপকভাবে লবণ তৈয়ার ও তাহা চালান দেওয়ার 


সুযোগ এখনও জনসাধারণ পাইতেছে না'। লবণের বর্তমান মারাত্বক, 
অভাব ও তজ্জনিত ছুঃংখছুর্দশার সম্যক প্রতিকারের নিমিত্ত লবণ তৈয়ার 


"ও বিক্রয় সম্পর্কে এগ্রদেশের জনসাধারণকে আজ অবাধ স্বাধীনতা 
“দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য। বাঙ্গলার সমুভ্রোপকৃলবর্তা 


অঞ্চলসমূহে লবণ প্রস্তুতের যে স্বাভাবিক সুযোগ রহিয়াছে তাহাতে 
এই ব্যবস্থায় লবণের মারাত্মক দুভিক্ষ হইতে দেশকে অনেকটা রক্ষা 
করা যাইতে পারে রলিয়া আমাদের ধারণা । 
. _ আলামোহনের নুতন উদ্যম 

বাঙ্গলার. শিল্প,বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্ম্মবার শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের 
নাম কাহারও অজ্ঞাত নহে। ভারতী জুট মিল, ইণ্ডিয়া, মেসিনারী 
কোম্পানী, দাশ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কতিপয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ও 
প্রিচালক হিসাবে তিনি বাঙ্গলাদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকামী 
ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। আমর! দেখিয়া সুখী 
হইলাম যে, শ্রীযুক্ত দাশ সম্প্রতি একটা নৃতন উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন 
তাহার, উদ্ভোগে সম্প্রতি, ৫. কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
লইয়া দাশ কর্পোরেশন লিঃ নামক একটা যৌথ কোম্পানী রেজেছুর 
কৃত হইয়াছে । খনি হইতে অপরিশোধিত তান কতনা 
তাহা হইতে কাচা লোহা ও ইস্পাত, প্ৰস্তুত করাই মিঃ দাশের এই 


.নৃতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য । আমরা অবগত, হইলাম যে, 


মিঃ দাশ ইতিমধ্যে বিহার প্রদেশে অপরিশোধিত লৌহ অধ্যুষিত একটা, 


‘বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড -এবং একটা. কয়লার খনি সংগ্রহ করিয়া উহাতে 
আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে আর্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ 


কাচা, লোহা বা পিগ আয়রণ প্রস্তুত করাই মিঃ দাশের উদ্দেশ্য । 
পরে উহাতে ইস্পাত প্রস্তুতের. কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। আমরা 
আরও অবগত হইলাম যে, কাঁচা .লোহা প্রস্তুতের, কাজ চালাইবার 
জন্য, প্রাথমিক হিসাবে যে ৫০1৬০ লক্ষ টাকা মূলধনের. আবশ্যক 
হইবে মিঃ দাশ: ইতিমধ্যে উহার বহুলাংশ সংগ্রহ করতে সমর্থ 
হইয়াছেন। - 

মিঃ দাশের এই. বিরাট HEE TOE 


‘সহামুভূতি অৰ্জ্জন করিবে। বাঙ্গলার আশেপাশে অনেক, লৌহৃখনি 


থাকা সত্বেও আজ পর্যস্ত' বাঙ্গালীর চেষ্টায় লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত 
করিবার জন্য কোন কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত, হয় নাই। মিঃ দাশই 
এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হইলেন । তাহার এই উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত 
হইলে এবং সঙ্গে: সঙ্গে-বাঙ্গলার কলকারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা সার্থক হইলে উহা. বাঙ্গলার শিল্পজগতে. একটা 
যুগান্তর আনয়ন করিবে। | 

আমরা আশা: 'করি দেশবাসী মাত্রেই মিঃ দাশের এই নূতন 
পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। এই সম্বন্ধে কাহারও কোন 
বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে নবগঠিত কোম্পানীর'হেভ অফিস ৩০নং 


রাড রোড, কলিকাতায় সমস্ত সংবাদ, জানা যাইবে | 


আর্মি জগ্গাভেল্র পতন স্বর 





বর্তমান সংখ্যা হইতে আর্থিক জগত পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। 
অন্যান্ত বার আর্থিক জগতের নববর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা একটা 
বৃহদাকার বাধিক সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আমাদের' গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক 
ও পৃষ্ঠপোষকদের সমক্ষে উপস্থিত হইতাম । কিন্ত বর্তমান বৎসরে 
তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আর্থিক জগতের আকারের প্রায় পৌনে 
ছুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী একটা বিশেষ সংক্যা. প্রকাশ -করিতে বহুল অর্থ- 
ব্যয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে৷ বর্তমান বৎসরে সংবাদপত্র মুদ্রণের 
উপয়োগী কাগজের মূল্য গত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে__কাগজও 
হুপ্পরাপ্য হইয়াছে । কাগজের মুদ্রপব্যয়ও গত বৎসর অপেক্ষা বেশী 
দাড়াইয়াছে। কাজেই এবার উপরোক্ত -একটী বিশেষ সংখ্য! প্রকাশ 
করিতে হইলে আমাদিগকে গত বৎসর অপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় 
করিতে হইত। কিন্তু কেবল ব্যয়ের দিক বিবেচনা করিয়াই আমরা 
এবার বাধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে বিরত হই নাই। এই ধরণের 
একটা বিশেষ সংখ্যার মুদ্রণকার্য্য মাসাধিক' কাল পুর্র্ব হইতে আর্ত 
করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান বৎসরে মাসাধিককাল পূর্বে 'কলিকাতার 
অবস্থা এত অনিশ্চিত ছিল এবং সহরে বোমা পতনের ভয়ে জনসাধারণ 
এত আতক্ষগ্রস্ত ছিল যাহার ফলে অনিশ্চিত" ভবিষ্যতের উপর নির্ভর 
করিয়া আমরা এরূপ একটা ব্যয়বহুল কাজ্জে হাত দিতে সাহস পাই 
নাই। অন্যান্য বৎসর আর্থিক জগতের বাধিক সংখ্যা যাহারা সমাদরে 

করিয়াছেন তাহারা উহাতে নিশ্চয়ই মনকক্ষুপ্ন হইবেন । কিন্তু 
আমরাও এজন্য কম ' দুঃখিত হই নাই ।. এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটীর জন্য 
আমরা সকলের নিকট মার্জনা চাহিতেছি। '' : " 

'চা'র বৎসর পূর্বের মানহানি ভরি 
* সম্মত জনমত গঠনের মহাঁন উদ্দেশ্য: লইয়া 'ষখন আর্থিক জগৎ 
প্রকাশিত হয় সেই সময়ে আমরা ভাবিতে পারি নাই ষে, অদূর ভবিষ্যতে 
-সমগ্র পৃথিবী এক আত্মঘাতী মহাসমরে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। কিন্ত 
আর্থিক জগ প্রকাশিত হইবার পর'কিঞ্চিদিধিক এক বৎসর. কালের 
মধ্যেই ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সমরাস্সি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং 
ব্যবসা_পুরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের মূল্য দিনের পর 
দিন চড়িতে থাকে । যুদ্ধের প্রথমে ভারতীর ব্যবসায়ীমহলের মনে 
এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সমররত ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রতি- 
'যোগিতা হইতে অব্যাহতি লাভ'করিয়া এই সুযোগে ভারতীয় ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিল্প সর্ধপ্রকারে সমুন্নত হইয়া উঠিবে। কিন্তু অল্পদিনের 
মধ্যেই দেখা গেল যে যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য যাহাতে 
উন্নতি লাভ করিতে পারে তৎপক্ষে দেশের রাজশক্তি কোন সহায়তা 
করিতে প্রস্তুত নহেন । ' বরং দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর দিনের পর দিন এরূপভাবে ট্যাক্সভার চাপান হইতে. লাগিল, 
যাহার ফলে অনেকের পক্ষে টিকিয়া থাকাই কঠিন হইয়া দীাড়াইল। 
ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের এরূপ একটা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে অর্থ- 
"নীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সংবাদপত্রের পক্ষে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ আর্থিক জগতের মত একটা 
শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উহ! আরও অসম্ভব ছিল। কিন্তু আধিক 


জগতের সুত্রপাত হইতে উহা দেশের ব্যবসায়ী সমাজের আস্তরিক স্নেহ ' 


‘দেশের ব্যবস। বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, 
'যুদ্ধজনিত বহুবিধ অস্থুবিধা তাহার জনক বটে। কাঁচা মালের অভাব, 


উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হইতে পারিবেন । বর্তমানের সমস্তা কোনও- 


“কোন দেশ ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সময়ত হইয়া উঠিতে পারে না। 








ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পৃষ্ঠ 
ফলে বর্তমানের সঙ্কট মুহূর্তেও আর্থিক জগত পূর্বের মত 
দেশবাসীর সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে । 

' বর্তমানে দেশের, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । ব্যবসা বাণিজ্য 
মৃতপ্রায়। ব্যাঙ্ক" ব্যবসা, বীমা! ব্যবসা, শিল্পপ্রতিঠান, আমদানী € 
রপ্তানী বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে 
এরূপ একটা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে যাহা অধিক দিন 
হইলে দেশের আধিক ক্ষেত্রে একটা বড় রকম বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হও 
অরশ্বস্ভাবী। ' কিন্ত বিপদের দিনে হতাশ হইয়া কোন লাভ নাই 
এজন্য ব্যবসায়ী সমাজকে আমরা আশার বাণীই শুনাইব | 


শ্রমিকের অভাব, যানবাহনের অভাব, পারস্পরিক বিশ্বাসের 
অভাব__এই সমস্ত অবস্থা মিলিয়া সমস্তাকে অত্যধিক জটীল . করিয়া ূ 


-তুলিয়াছে। কিন্তু-বর্তমানের এই যুদ্ধ কিছুতেই চিরস্থায়ী হইতে” 


পারে না। বড় জোর আর.এক কি দেড় বৎসর এই যুদ্ধ চলিতে 
পারে।- এই যুদ্ধের অবসান: ঘটিলে ব্যবসায়ী সমাজ পুনরায় নূতন 


রূপে আত্মরক্ষা করা-_-প্রচুর লাভের চিন্তা করিবার এখন কোন অবসর 
নাই। যুদ্ধাবসানে বর্তমানের এই অগ্নিপরীক্ষা যখন শেষ হইবে তখন, 
সকলেই পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইবেন-_এই 
চিন্তা করিয়া বর্তমানের এই দুর্যোগে সাস্বনালাভ করাই সমীচীন পন্থা । 

আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বন্তমান যুদ্ধের অবসানে 
এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা. বড়-'রকম পরিবর্তন দেখা 
দিবে। দেশ শাসন ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারিলে 





যদিও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্য নিলা: 


দেশে একটা অবসাদের স্থষ্টি হইয়াছে এবং যদিও এই কারণে দেশের 
ব্যবসায়ী সমাঞ্জ অত্যন্ত“মনঃক্ষু্ হইয়াছেন, তথাপি" এই .ব্যাপারের 
যবনিকাপাত' হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে,করি.না। ভারতীয় 


রাজনীতিক-সমস্তার সমাধানকল্পে যুদ্ধের ভিতরেই - পুনরায় একট 
আস্তরিক চেষ্টা হইবে এবং যুদ্ধের আমলে না হউক যুদ্ধাবসানে উহার 


একটা সুমীমাংসা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। যদি আমাদের 
এই আশা ফলবতী হয়-_-ভারতবাসী যদি দেশের শুক্কনীতি, বাট্টানীতি, 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, যানবাহননীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার লাভ 


করে তাহা হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নব্যুগ আসিতে 
বাধ্য । বর্তমান সময়ে দেশবাসী বহুবিধ প্রকার নুতন শিল্পে শিক্ষা- 
নবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে । যুদ্ধের 
ফলে দেশবাসীর হাতে অনেক অর্থাগমও হইয়াছে । উহার উপর 
দেশবাসী যদি ব্যবসা বাণিজ্যসংক্রাস্ত সর্বপ্রকার সমস্তার সমাধানের 
ক্ষমতা লাভ করে তাহা হইলে দশ বসরকাল সময়ের মধ্যে এদেশ 
শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে পৃথিবীর বড় বড় দেশসমূহের সমকক্ষ হইয়া, 
উঠিতে সমর্থ হইবে। 

মান্য আশা না রাখিলে বাঁচিতে পারে না। বত্তমানের এই 
দুর্দিনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণ আশাই আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা 
যোগাইতেছে | দেশের ব্যবসায়ী সমাজকেও আমরা এই মনোভাব 
লইয়া কণ্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । নববর্ষের 
প্রারস্তে আমাদের গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গকে উহার 
অধিক আর কিছু বলিবার নাই। 





গত ১৯৩* সালের মন্দার সময় হইতে বাঙ্গলাদেশে সমবায় 
আন্দোলনের একটা অবনতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। একদিকে 
লোকের আধিক দুরবস্থা ও অপরদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালনার 
নানারূপ আভ্যন্তরীণ গলদ-__-এই তুই কারণে দেশে সমবায় সমিতি- 
গুলির কাজ অনেকটা অচল হইয়া দ্ীড়াইয়াছিল। নূতন সমিতি 
গড়িয়া তোলার সুযোগ সুবিধা মোটেই ছিল না, অথচ পুরাতন সমিতি- 
গুলির মধ্যে কতকগুলি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল । 
সমবায় বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে ক্রমাগতভাবে এই ধরণের নিরুৎসাহ- 
ব্যঞ্জক বিবরণ পাইয়া দেশের লোক খুব হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। 
গত ছুই তিন বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সে 
তুলনায় অবস্থার কতকটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে ইহা সুখের 
বিষয় | সমবায় বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্টে এ প্রদেশে 
সমবায় সমিতির সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া 
জানানে হইয়াছিল । সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও সেইরূপ ক্রমিক উন্নতিই 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪* সালে বাঙ্গলায় সর্ববশ্রেণীর 
সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৪০০টি। ১৯৪০-৪১ সালে 
সেই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০ হাজারে দাড়াইয়াছে। পুর্ব বৎসর সমবায় 
জমিতিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৪২ হাঁজার জন। 
আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার জনে দশাড়াইয়াছে। 
সমবায় সমিতির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণও এবার ' পূর্বের 
তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় 
সর্বশ্রেণীর সমবায় সমিতির মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল 
২১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ২১ কোটি 
Be লক্ষ টাকায় দ"ড়াইয়াছে। 
' নানা দিক দিয়া বাঙ্গলার কৃষক সমাজের অবস্থা উন্নত করিয়া 
তুলিবার জন্য এ প্রদেশে সমবায়ের ব্যাপক প্রসার একান্ত আবশ্যক । 
কিন্ত আজ পৰ্য্যন্ত যে সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে এপ্রদেশের 
| প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে তাহার সংখ্যা খুবই কম। ভালভাবে 
৷ কাজ চালাইবার পক্ষে উহাদের কার্য্যকরী যূলধনও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 
তবু বৎসর বৎসর সমিতির সংখ্যা যদি কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায় 
এবং উহাদের মূলধনও যদি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে 
৷ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহা অনেকটা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত 
+ ছুখের বিষয় পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় 
| সমবায়ের যেটুক প্রসার সাধিত হইয়াছে তাহা সেরূপ কোন স্থায়ী 
' উন্নতির পরিচায়ক নহে। কেননা আলোচ্য বৎসরে যেসব নূতন 
সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই হইতেছে 
অল্পকালের জন্য স্থাপিত ক্রুপ. লোন্‌ সোসাইটি বা ফসলী-গ্ণ সমিতি । 
| চাষাবাদের প্রয়োজনে টাকা কর্জ্জ করিবার সাধারণ সুযোগ সুবিধা 
নষ্ট হওয়ায় অর্থাভাবের জন্য বর্তমানে অনেক স্থলেই কৃষকেরা 
রীতিমতভাবে কৃষিকাধ্য পরিচালনা করিতে পারিতেছে না। ফলে 
| উহাদের চরম দুঃখদু্দিশা দেখা দিয়াছে । এইরূপ অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় 
| কৃষকদিগের দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিতে ন! পারিয়া বাঙ্গলা সরকার 
' ফসলের জামীনে উহাদিগকে কিছু কিছু টাকা কম্ভ দেওয়ার ব্যবস্থা 


| ২ 


করিয়াছেন। আর সেজন্য দেশে সাময়িকভাবে কতকগুলি ফসলী-খাণ 
সমিতি গড়িয়া তোলাও আবশ্যক হইয়াছে । এই ধরণের সমিতিগুলি 
সমবায় বিভাগের অধীনে পরিচালিত হইতেছে এবং প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাঙ্কের মারফতে বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্ট "উহাদের কার্যকরী মূলধন : 
সরবরাহ করিতেছেন। গত ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় 
২ হাজার ৬০০টি ফসলী-খণ সমিতি স্থাপন করা হইরাছে। এ ধরণের 
সমিতির মারফতে কৃষকিগকে টাকা কঙ্জ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা 
সরকার এপর্য্যস্ত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের হাতে ৪৫ লক্ষ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন । উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াতেই আলোচ্য 
বৎসরে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ও উহাদের সমষ্টিকৃত মূলধন 
উল্লেধযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই ১৯৪*-৪১ সালে বাঙ্গলায় 
সমবায় আন্দোলনের যে প্রসার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এদিক দিয়া 
বিব্চেনা করিলে উহাকে তেমন কোন স্থায়ী উন্নতির সুচনা বলিয়। 
মনে করা যায় না। 

কৃষকদের বর্তমান ছুরবস্থায় ফসলের জামিনে তাহাদিগকে অল্প 
সুদে সময়োচিত খণ প্রদান করিবার আবশ্যকতা যে রহিয়াছে তাহা 
আমরা অস্বীকার করি না। তবে এইভাবে বাঙ্গলা সরকার কৃষকদের 
ছুর্দিন কতকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। 
এদেশে কৃষকদের ছুঃখছুর্দশ! স্থায়ীভাবে মোচন করিতে হইলে 
বরাবরের জন্য উহাদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা সঙ্গত। চাষান্র, 
প্রণালী উন্নত করিয়া, জমির জলসেচ বিষয়ে স্থবন্দোবস্ত করিয়া, 
উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়া এবং 'খণ প্রদানের জন্ত 
উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহা সম্ভবপর করিয়া তোলা যাইতে 
পারে। ' দেশে বেশী সংখ্যায় সমবায় খণদান সমিতি, সমবায় পণ্য 
উৎপাদক সমিতি, সমবায় সেচ সমিতি ও সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 


প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থাই সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্ত 


দুঃখের বিষয় সেরূপ সুপরিকল্পিত চেষ্টা' এদেশে বিশেষ কিছুই হইতেছে 


'না। এদেশে এখনও উপযুক্ত সংখ্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি 


গড়িয়া উঠে নাই। যে সামান্য সংখ্যক সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাদের অবস্থাও ' নানাকারণে খুব দুর্দাশা গ্রস্ত বলিয়াই মনে 
হইতেছে । ' 

সমবায় বিভাগের অনুপযুক্ত কর্ম্মনীতি এবং উপেক্ষা ও ভা 
ফলে স্বার্থপর দলাদলি, অসাধুতা ও" আশ্রিতবাৎসল্যের প্রাবল্য দেখা 
দিয়া গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলনকে 
বিষছুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে । সেজন্য অধিকাংশ সমবায় সমিতির কাজ 


“ স্থপরিচালিত হইতেছে না। মূলধন বেশী পরিমাণে আটক পড়িয়া 


অনেক স্থলে উহারা অচল দশায় উপনীত হইতে চলিয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, এ বৎসর সমবায় কৃষি 
্ণদান সমিতিগুলির সদস্যদের নিকট এসব সমিতির ৩ কোটি 
৬৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী ছিল। উহার মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগ টাকা 
পরিশোধের সময় অনেককাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের 
সঞ্চয়শীল লোকেরা এতদিন সমবায় খণদান সমিতিগুলিতে কিছু 
পরিমাণ টাক। আমানত রাখিয়া আসিয়াছে। এ সমস্ত সমিতি 
(৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





্ভান্্রতুভ চন্স্ৰশিনদ্দ্নেত্ৰ ভলিস্য= 


জ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায় 





বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতে যে সকল শিল্পের উন্নতি 
ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চর্ম্মশিল্প 
অন্যতম ৷ যুদ্ধকার্য্যের জন্য চামড়ার প্রয়োজন যে অপরিহাধ্য ইহা 
' সকলেই স্বীকার করেন। সংগ্রামরত সৈনিকদের জন্য বুটজুতা, 
জল রাখিবার জন্য চামড়ার থলে, ঘোড়ার জিন ও বল্পা, সৈনিকদের 
জন্য চামড়ার কোমরবন্ধ ও হাতে পরিবার দস্তানা প্রভূতি চামড়ার 
নিশ্মিত দ্রব্যাদি সমরোপকরণের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতে চর্ম্মশিল্প 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং 
মাদ্রাজ চর্ন্মশিল্প অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে এবং বৎসরে এই সকল 
জায়গায় স্থাপিত চামড়ার কারখানায় গড়পড়তায় ৮৫ লক্ষ জোড়া 
সামরিক বুটজুতা প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে। ইহা 
ছাড়া অমৃতসহরে ঘোড়ার জিন ও বল্পা তৈয়ারী করিবার জন্য এক্টা 
কারখানা নির্শ্মিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মার্চ মাস হইতে জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ২৫ হাজার ২০০টি ঘোড়ার জিন 
ভারতে প্রস্তুত হইয়া! বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে । এতঘ্যতীত বর্তমানে 
প্রতি বৎসর গড়পড়তায় সৈন্যদের জন্য ৩০ লক্ষের অধিক জুতা প্রস্তুত 
হইতেছে। ১৯৪১ সালে সৈন্যদের জন্থ এইরূপ জুতা প্রস্তুতের 

র পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ কোটী টাকা; ১৯৪০ সালে ইহার 

মাণ ছিল ৪ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালে সৈনিকদের 
জন্য ভারতে ৬ কোটী চামড়ার কোমরবন্ধ তৈয়ার হইয়াছে । 
ভারতবর্ষই যে পৃথিবীর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল এবং মেষের কীচা 
চামড়ার প্রধান উৎপাদক ও সরবরাহকারক, ইহ! নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। ভারতে প্রতি বৎসর গড়পড়তায় ২ কোটা টুকরা 
গরুর চামড়া, ৫৭ লক্ষ ৫* হাজার টুক্রা মহিষের চামড়া, ২ কোটা 
. ৮০ লক্ষ টুক্রা ছাগলের চামড়া এবং ১ কোটা ৯০ লক্ষ টুকুরা মেষের 
' চামড়া উৎপাদিত হইয়া থাকে। ভারত হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে 
৪ কোটা ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়া বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল। বাংলাদেশে এবং বিহারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মন্থণ ছাগলের 
চামড়া শৌধিত ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ 
নাই যাহা গৰাদ্িপশ্ড সম্পদে ভারতের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে। 
সমগ্র পৃথিবীর ৬* কোটা গরুর ভিতরে ভারতবর্ষেই ১৮ কোটী গরু 
পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর ৪ কোটী ৭০ লক্ষ মহিষের 
মধ্যে ভারতে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ মহিষ, পৃথিবীর ২০ কোটী ৩০ 
লক্ষ ছাগলের মধ্যে ভারতে ৫ কোটী ৮০ লক্ষ ছাগল এবং 
পৃথিবীর মোট ৬৪ কোটা ৯০ লক্ষ মেষের মধ্যে ভারতে ৪ কোটা 
৬* লক্ষ মেষ আছে । ভারতে য়ে পরিমাণ কাচা চামড়া উৎপন্ন হয় 
তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ গরু ও মহিষের চামড়া এবং ৪৫ ভাগ 
ছাগলের চামড়া এদেশেই শোধিত- হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে 
শুকনো-লবণাক্ত গরু ও মহিষের চামড়া বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়। 
এক্ষণে ভারত সরকারের কৃষিপণ্যের বাজার বিভাগ হইতে গুণানুসারে 
গরু ও মহিষের চামড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কলিকাতা 
ও কাণপুরে এই উপায়ে গরু ও মহিষের চামড়ার পরীক্ষামূলকভাবে 
শ্রেণী বিভাগ করা হইতেছে । ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সালের 


' ও বোম্বাই প্রদেশে যথাক্রমে 'আভারাম ও 'টারওয়ার’ নামক 


ছিলেন । উক্ত বোর্ড ১৯১৪ সালে ১ কোটা ৭৫ লক্ষ টাক! মুল্যের 


মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮ শত টুকরা গরুর চামড়া এবং ২ লক্ষ 
৫০ হাজার ৭ শত টুকরা মহিষের চামড়ার শ্রেণী বিভাগ করা 
হইয়াছে । চামড়ার গুণাগুণের তারতম্য বিচার করিয়া চার শ্রেণীতে 
(যথা ক, খ, গ, ঘ) ভাগ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং 
বিশেষতঃ ছোট ছোট সহর এবং পল্লী অঞ্চলের মুচি সম্প্রদায় চর্ম্ম 
শিল্পকে অতিশয় দক্ষতার সহিত কুটার শিল্পে পরিণত করিয়াছে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্দিত যন্ত্রপাতি ইহাদের 

থাকিলেও ইহারা সুনিপুণভাবে উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর জুতা 
চামড়ার ব্যাগ এবং অন্তান্ত চামড়ার জিনিষ তৈয়ার করিয়া থাকে। 
বাংলাদেশে এবং পাঞ্জাবে উৎকৃষ্ট ধরণের চামড়ার ব্যাগ এইরূপে দেশী 
চণ্মকারেরা প্রস্তুত করে। পাঞ্জাবে মেষের চামড়া হইতে বই 
বাধাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশোধিত চর্ম্মের জিনিষপত্রাদি তৈয়ারী 
হয়। চামড়া পরিশোধিত ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য যে সকল উদ্ভিজ 
উপাদান ও তৈলের প্রয়োজন হয় তাহা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। বাবুল বৃক্ষের ছাল, হরিতকী গাছের ব্কল এবং মাদ্রাজ 








ূ 


যে সকল বৃক্ষ আছে তাহার ছাল দিয়া গরু ও মহিষের চামড়া অতিশয় 
সাফল্যের সহিত শোধিত হইয়া থাকে । চামড়া শাদা করিবার জন্য 
ফিটকারীও ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ চামড়ার শোধনকাধ্য কলিকাতা, 
কানপুর, আগ্রা এবং মাদ্রাজে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ভারতে 
গরু ও মহিষের চামড়াকে মন্থণ ও পীতবর্ণে রঞ্জিত করিবার অন্য 
‘ক্রোম’ ধাতুর ব্যবহার হইতেছে । এই শ্রেণীর চামড়া ব্ৰহ্মদেশ, 
মালয়, আফ্রিকা, ইরাণ এবং ইরাকে খুব চলে । অটোয়া বাণিক্স্য 
চুক্তির পরে গ্রেট বৃটেন ভারত হইতে ১৯৩৭ সালে ৫৪ লক্ষ টাকার 
‘ক্রোম’ চামড়া ক্রয় করিয়াছিল । ভারতে সম্প্রতি মেষ ও ছাগলের: 
চামড়ার সাহায্যে শীতের জন্য লোমাবৃত পশমী 

হইতেছে । 


দেহাবরণ তৈয়ার 
বন পূৰ্ব্বকাল হইতেই ভারতে কুটার-শিল্প হিসাবে চামড়ার 
ব্যবহার প্রচলন ছিল | কিন্তু উন্নত ধরণের জুতা এবং সামরিক 
বিভাগের জন্য বুটর্জুতা, ঘোড়ার জিন প্রভৃতি তৈয়ারী করার উদ্দেশ্যে 





ভারত সরকার ১৮৬০ সালে কাণপুরে একটী চামড়ার কারখানা 
স্থাপন করেন । ইহার কিছুদিন পরে মেসার্স এলেন এণ্ড কুপার 
নামক একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের অর্থ সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া সৈনিকদের জন্য বুটজুতা এবং. সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় 
চামড়ার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কাণপুরে একটা চামড়ার 
কারখানা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এতঘ্যতীত মিঃ আদমজী পীড়ভাই 
বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সাইয়ন নামক স্থানে “দি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া আরমি 
এণ্ড ইকুইপমেন্ট ফ্যাক্টরী" নামক একটা চন্মশিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন। ইহা! ছাড়াও মাদ্রাজ ও কাণপুরে আরও কয়েকটা চামড়ার 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯১৪-১৮ সালে ভারত সরকার 
কর্তৃক সংগঠিত সমরোপকরণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ( Munition Board ) 
যুদ্ধের জন্য দরকারী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যাপারে ভারতে উৎপাদিত 
সমস্ত চামড়া সরবরাহের বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ' প্রাপ্ত হইয়া- 


৮ 


৪ঠা। মে, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ ' ৭ 





১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৬৩ হন্দর শোধিত চামড়া এবং ১৯১৭-১৮ সালে 
৪ কোটী.৮৬ লক্ষ টাক৷ মূল্যের ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৭৪ হন্দর 
‘শোধিত চামড়া ইংলণ্ডে বুটিশ সরকারের সমর বিভাগে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ সরকার চামড়া,শোধন ও ‘ক্রোম’ ধাতুর 
সাহায্যে উহা পীতবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য একটা কারখানা স্থাপন 
করিয়! ১৯০৩ সাল হইতে ১৯১১ সাল পধ্যস্ত উহার উৎপাদন ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন । কিন্তু উত্তর ভারত এবং মাদ্রাজের বণিকসজ্ঘ 
মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক পরিচালিত এইরূপ কারখানার প্রতিযোগিতার 
জন্য বেসরকারী চন্মশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া 
আপত্তি উত্থাপন করায়, মাদ্রাজ সরকার উক্ত কারখানা বিক্রয় করিয়া 
দেন। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালে ভারত 
সরকার ১৮৯৪ সালের প্রবর্তিত ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ আইন 
সংশোধিত করিয়া ভারত হইতে বিদেশে গরু ও মহিষ এবং ছাগলের 
চামড়ার রগ্ানীর উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে শুল্ক বসান । বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে এইরূপ চামড়া রপ্তানীর উপর শুল্ক 
শতকর! ১৫ টাকা হইতে ১০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। এই 
ব্যাপারের জ্রন্য ভারত সরকার কৈফিয়ৎ দেন যে, ভারতেরচ শ্মশিল্পের 
উন্নতির জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে | কিন্তু ইহাতে ভারতের চর্ম্ম- 
শিল্পের ক্ষতি হইতে থাকে, কেন না জান্মানী এইরূপ শুল্ক প্রবর্তিত 
হইবার পর ভারত হইতে চামড়া আমদানী করা একরূপ বন্ধ 
করিয়া দেয়! ইহার ফলে ভারতের চামড়ার রপ্তানী-বাণিজ্য 
১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পূর্বেকার স্তর হইতে নামিয়া যায়। এই 
ব্যাপারের জম্য ভারতের চর্ম্মশিল্পে যে সকল সমস্তার উদ্ভব হয় তাহার 
সমাধানের নিমিত্ত ভারত সরকার ১৯২৯ সালে “চন্ম শুষ্ক অনুসন্ধান 
কমিটী’ ( Hide 0698 Inquiry Committee ) নিযুক্ত করেন। 
এই কমিটী গরু ও মহিষের কাচা চামড়া এবং ছাগলের কীচা চামড়ার 
রপ্তানীর মূল্যের উপর শতকর! ১ টাকা করিয়া কর বসাইবার সুপারিশ 
করেন এবং এইরূপ কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যাহাতে ভারতে চর্ম্মশোধন 
শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে ভারত 
সরকারকে পরামর্শ দেন । কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত “ফিস্ক্যাল 
কমিশন” অর্থনৈতিক মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত হইতে বিদেশে 
চামড়া রপ্তানীর উপর এইরূপ কর ধার্য্য করার ব্যবস্থাকে নিন্দ! করেন 
এবং মত প্রকাশ করেন যে, যদি ভারতের চর্ম্মশিল্পকে সংরক্ষণ করিতে 
হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী চামড়ার উপর শুল্ক 


_ ৮বসানই ম্যায়সঙ্গত হইত। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত “কর নিদ্ধারণ 


সম্পর্কিত তথ্যান্ুসন্ধান কমিটা'র ( Taxation Inquiry Com- 
mittee ) বেশীর ভাগ সদস্ত ‘ফিস্ক্যাল কমিশনে'র সহিত একমত 
হইয়া ভারতের রপ্তানী চামড়ার উপর নির্ধারিত কর রদ করিবার 
"উপদেশ দেন। কিন্তু উক্ত কমিটীর ছুইজন সদস্য ডাঃ পরাঞ্জপে এবং 


সর্দার যোগেন্দ্ৰ সিং ভারতের চন্মশিল্পকে সব্বতোভাবে সংরক্ষণ ' 


করিবার এবং চামড়ার উপর রপ্তানী কর বহাল রাখিবার জন্য সুপারিশ 
,করেন। ভারত সরকার ১৯২৩ সালে চামড়ার উপর রপ্তানীর শুক্কের 
' হার কমাইয়া শতকরা ৫ টাকা করেন । ১৯২৭ সালে ভারত সরকারের 
তদাশীস্তন অর্থ-সচিব এ রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দেন | ইহার পরে 
'ভারত হইতে বিদেশে চামড়া রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

ভারতে বর্তমানে যে প্রচুর পরিমাণে কাচ! চামড়া উৎপন্ন হইয়া 
থাকে তাহার বেশীর ভাগই বিদেশে প্রেরিত হয়। এই সকল 
চামড়ায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি আমাদের দেশে আমদানী হইয়া চড়া মূল্যে 
বিক্রয় হইয়া থাকে । চম্মশিল্পের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি যদি ভারতে উৎপাদন করিতে পারা 
যায়, তাহা হইলে ভারতে চর্ম্মশিল্প সম্পূর্ণরূপে সাবলম্বী হইতে সক্ষম 
হইবে । রাসায়নিক জিনিষপত্রার্দির অভাবে ভারতের বিদেশের উপর 
নির্ভর করিতে হয় এবং যুদ্ধের-জন্য বর্তমান সময় এই সকল প্রয়ো- 
'জনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা 


. বিশেষ অস্থুবিধাজনক হওয়ায় ভারতের চর্ম্মশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 


যদি ভারত সরকার ভারতে চর্ম্মশিল্প উন্নয়নের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে গবেষণালন্ধ পন্থাবলম্বন করিবার সুযোগ সুবিধা প্রসারিত 
করেন, তাহা হইলে ভারত চর্শ্মশিল্পে পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবে। 


(বাঁজলায় সমবায় আন্দোলনের সমস্ত!) 
বর্তমানে সেইসব আমানতকারীদের টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় 
দেশের লগ্নিকারীরা এখন সমিতিগুলির সংস্রব একেবারে ত্যাগ 
করিতে আরম্ত করিয়াছে । এইভাবে সমবায় খণদান সমিতিগুলি 
সকলের আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। অর্থাভাব প্রযুক্ত কৃষকদিগের 
প্রয়োজনে নৃতন করিয়া খণ প্রদানেও উহার! তেমন কিছু সমর্থ 
হইতেছে না। সমবায় খণদান সমিতিগুলির নিয়োজিত টাকা আট ক 
পড়িয়া যাওয়ায় উহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেন্টাল ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও আজ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে । 
আলোচ্য রিপোর্টে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহাও কিছুমাত্র উৎসাহব্যপ্তক নহে। বাঙ্গলাদেশে খণ- 
সালিশী আইন বলবৎ করার সময়ে গব্ণমেন্ট আশা দিয়াছিলেন, 
তাহারা এপ্রদেশের সর্বত্র জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া 
জোতঞ্জমি বন্ধকে কৃষকদিগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদিগের খণ 
মোচনের ব্যবস্থা করিবেন। অধিকস্ত এরূপ ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘমেয়াদী 
খণদানের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে জমির স্থায়ী উন্নতিবিধানে 
সাহায্য করা হইবে বলিয়াও ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ত এরূপ 
নীতি অন্ুরণ করিয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম, পাবনা ও 
যশোহিরে সামান্য ৫টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার পর এবিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট আর কোন তৎপরতা দেখাইতেছেন না। কতিপয় বৎসর 
অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও আজ্ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। উপযুক্তরূপ মুলধন 
সরবরাহের ব্যবস্থা না হওয়ায় উপরোক্ত ৫টি ব্যাঙ্কের 'কার্য্যধারাও 
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । আলোচ্য বৎসর পর্য্যন্ত 
বাঙ্গলার ৫টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন স্থানের কৃষকদি 
মাত্র ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খণ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
১৯৩০ সালে বঙ্গীয় ব্যান্ক তদন্ত. কমিটি বাঙ্গলায় কৃষকদের খণের 
পরিমাণ মোট ১০* কোটি টাকা বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে এই খণের অনেকটা মকুব হইয়া গিয়াছে এবং 
কতকটা পরিশোধিতও হইয়াছে । এই অবস্থায় বাঙ্গলার কৃষকদের 
খণের বোঝা বর্তমানে প্রায় ২৫ কোটি টাকার স্তরে নামিয়া 
গিয়াছে বলিয়! ধরা যাইতে পারে । বাঙ্গলার জমিবন্ধকী 

যে হারে কৃষকদিগ্রকে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহারা 
যদি এই হারে কাজ চালাইতে থাকে তবে উহাদের সাহায্যে বাঙলার 
কৃষকদের বর্তমান খণ মোচন করিতেই প্রায় তিন শত বতসর 
লাগিবে। কাজেই বর্তমান জমিবন্ধকী ব্যান্কের সংখ্যা ও উহাদের 
কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে উহাদের দ্বারা 
বাঙ্গলার কৃষকদের তেমন কোন উপকার সাধিত হওয়ার আশা” নাই, 
বলা চলে । | | 

' বাঙ্গলায় সমবায় অন্দোলনের একটি মূলগত গলদ এই যে, 
এপ্রদেশে সমবায় খণদান . সমিতি ' ছাড়া অন্ত কোনরূপ 
সমবায় সমিতি গঠনে এখনও গবর্ণমেণ্ট বা জনসাধারণের চেষ্টা 
বিশেষ কিছু নিয়োজিত হইতেছে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 
কৃষকদিগকে প্রকৃতভাবে সাহায্য করিতে হইলে খণ প্রদানের সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষকদের আয়বৃদ্তিকর অন্যবিধ বিধিব্যবস্থাও অবলম্বন করা 
সঙ্গত। আর সে হিসাবে বেশী সংখ্যায় সমবায় পণ্য উৎপাদন সমিতি, 
সমবায় সেচ সমিতি, সমবায় ফসল "বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি 
স্থাপন করা প্রয়োজন। এই ধরণের সমিতি গঠিত হইয়া 


যদি নানাদিক দিয়া কৃষির উন্নতিবিধানে যত্বপর হয় তবে কৃষকের 


আয় বর্তমানের তুলনায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। সেরূপ 
ব্যবস্থা হইলে কৃষকেরা সহজেই তাহাদের পূর্বেকার খণ পরিশোধ 
করিয়া দিতে সমর্থ হইবে এবং স্বকীয় সামর্থ্যে নিজেদের সুখন্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের সুযোগ পাইবে । কিন্তু বাঙ্গলাদেশে সে শ্রেণীর সমবায় 
সমিতি আজও বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না| আমর! এবিষয়ে 
বাঙলা সরকার ও সমবায় বিভাগের কন্মকৃর্তাদের আসন্ন মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি। 





হাতে প্রস্তুত কাগজ শিল্প 

গত ২৮শে এপ্রিল পাটনায় বিহার সরকারের শিল্প প্রদর্শনীর টাটা হলে" 
হাতের তৈরী কাগজ প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শিত হয় এবং একটা অনসভারও 
অধিবেশন হয় । এই সভায় বিহার জাতীয় বিস্ায়তনের অর্থনী তিবিজ্ঞীনের 
প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বি, বি, মজুযদার হস্তনিশ্মিত কাগজ শিল্প সম্বন্ধে একটা 
সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ আমলে ভারতে ১৮৭০ সালের 
পূর্বে বিদেশ হইতে সমস্ত রকম কাগজ আমদানী করিতে হইত। ১৮৭০ 
সালে কলিকাতার নিকটস্থ বালি নামক স্থানে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত 
হুয়। বর্তমানে ভারতে কাগজের কলের সংখ্যা দীডাইয়াছে ১৩টা। এই 
সকল কলগুলিতে ১৯৩৯-৪০ সালে.১৪ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দর (এক হন্দরে 
প্রায় ১ মণ ১৪ সের) কাগজ উৎপাদিত হইয়াছে । এই বৎসরেই ২৭ লক্ষ 
হন্দর কাগজ এবং কাগজ্জের মলাঁট বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে । 
আলোচ্য বৎসরে বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করিবার জন্ত ভাবতবর্ষকে 
৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা দিতে হইক্সাছে।_ ১৯৩৯-৪০ সালে সুইডেন এবং 
নরওয়ে হইতে ন লক্ষ ৯ হাজার হন্দর, ফিনল্যাণ্ড হইতে ৮৫ হাজার হন্দর, 
জাপান হইতে ২৩ হাজ্জার হন্দর, গ্রেট বৃটেন হইতে 7২৯ হাজার হন্দর এবং 
কানাডা হইতে ৬১ হাতার হন্দর কাগজ্জ ভারতে আসিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের 
পূর্কে বৎসরে নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে ৬৬ হাজার হন্দর চিঠি লিখিবার 
কাগজ ও খাম, গ্রেট বুটেন হইতে ২৫ হাজার হন্দর চিঠি লিখিবার কাগজ্জ ও 
খাম এবং জান্্ীণি হইতে ১৪ হাজার হন্দর চিঠি লিখিবার কাগজ ও খাম 
আসিত। ইহা ছাঁভা ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে প্যাক করিবাব 


ৰং মুড়িবার কাগজ ভারতে আমদানী হুইয়াছিল ৮২ লক্ষ টাকার । ক্ল ভি SOME সাত SEED 


হইতে যুদ্ধের পূর্বে যত কাগজ ভারতে আসিত তাহার শতকরা টনি 
গ্রেট বৃটেন, ১৬২ ভাগ নরওয়ে, ৬-৯ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮" ভাগ 
ইডেন, ৪৬ ভাগ হল্যাণ্ড, ৬৯ ভাগ জাপান, ১১৬ ভাগ জার্্মীণি, ১৪ ভাগ 
অষ্টীযা এবং ১১৯ ভাগ অন্থান্ত দেশ যোগান দিত। এই কাগজের শতকরা 
৫৭ ভাগই ভারতে আমদানী হইত সেই সকল দেশ হইতে, যে সকল দেশ 
বর্তমানে যুদ্ধে ভারতের শত্তস্থানীয়। তিনি বলেন যে, বিহার একসময় ছাতে 
তৈরী কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল । ফ্র্যান্সিন বুকানন তাহার 
১৮১১-১২ সালে লিখিত এক বিবরণীতে দেখাইয়াছেন যে, ও সময় পাটনায় 
৪০চী, আরওয়ালে ₹০টা এবং সাঁহাবাদে ৫০টা স্থানে কাগন্জ প্রস্তুত হইত। : 

._ পৃথিবীতে পাটজাত দ্রব্যের অভাব 

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (সেণ্টাল জুট কমিটি) তাহাদের এপ্রিল 
মাসের বুলেচিনে জানাইয়াছেন গত মাচ্ছ মাসে পাটের তৈরী বিভিন্ন 
দ্রব্যের কাটতি তৎপূর্ববর্ভী মাস্রে তুলনায় আরও হাস পাইয়াছে। গত মার্চ 
মাসে চটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ .১৯॥হাক্জার টন এবং মজুত মালের 
পরিমাণ ১ হাজার টন হাস পাইয়াছে। ইহাঁর.ফলে কাটতির পরিমাণ ১০৪০ 
হাজার টন কমিয়! গিয়াছে । রপ্তানি পণ্যের মূল্য পাইতে বিলম্ব, জাহাজ 
সংস্থান সমন্তা প্রভৃতি কারণে এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। মিব্রশক্তি ও 
নিরপেক্ষ দেশসমূহে বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্যের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। 
উক্ত বুলেচিনে আরও প্রকাশ যে, ফ্রান্সে কাপড়ের গুরুতর অভাব দেখা 
দিয়াছে। আমেরিকার রেড ক্রশ সোসাইটি ভিসি সরকারের নিকট যে ময়দা 
পাঠাইয়াছেন সেই কাপড়ের বস্তাগুলি শিশুদের জামা তৈয়ারীর কাজে লাগান 
হইবে বলিয়া স্থির করা হুইয়াছে। 

মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের চীন সফর 


নয়া দিজীর সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশনের একাংশ টু 
শীঘ্রই নাকি চুংকিং যাইতেছেন। ভারত সফরের যে উদ্দেস্ত চীন সফরের | 


উদ্দেশ্তও সেরূপ বলিয়াই প্রকাশ । 









যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম! 
ভারত সরকার সম্প্রতি ফুদ্ধক্তনিত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বীমা সম্বন্ধে 
জানাইয়াছেন. যে, যে সকল স্থলে কলকারখানাসমূহের ক্ষতির পরিমাণ 
> হাজার টাকা বা তাহার কম হইবে সেই সকল স্থলে সরকার বীমাকারীদের 
কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিবেন নী; বীমাকারীকেই সমস্ত ক্ষতি বহন করিতে 


হইবে। যে সকল স্থলে ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার টাকা অথবা তাহার চেষে- 


বেশী হইবে, সেই সকল স্থলে সরকার বীমাকারীদের ক্ষতির শতকরা ৮০২ 


টাকা দাবী মিটাইবেন, বাকী শতকরা ২০ ভাগ বীমাকারীরাই বহন করিবে ।' 


যে সকল স্থলে ক্ষতির পরিমাণ ১ হাঁজার টাকা হইতে € হাজার টাকার 
মধ্যে হইবে, সেই সকল স্থলে বীমাঁকারীরা ১ হাজার টাকা বহন করিবেন, 


অবশিষ্টাংশ সরকার দিবেন। এই সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত তালিকা দেওয়া; 


হইল পে 2.3 ৬ 
ক্ষতির পরিমাপ সরকারের দেয় বীযাকারীদের দায়িত্ব 

৯১০০০ ১১০০০ 

৯২,০০০ /১৭০০০২২ ১০০০২ 
৩০০০২ ২১০০৩২ ৯,০০০ 

৪,০০০ ৩,০০০২ 

৫১০০০৯২ ৪,০০০২২ 

৬১০০০২২ 8,৮০০ 


৯৪,৮৩৩৩ 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে 


লিখুন। 

চলতি হিসাব- দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপয় বাধিক শতকরা ৫» হিসাবে হু দেওয়া হয়। যাখ্মাসিক জুদ ২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হ্য় না। 


সেভিংল ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১৪০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। অস্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 


স্থায়ী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়া হয় 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
হয় ও উছার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়| বাক্স, মালের 


অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এক, স্তাণ্ডাস, জেনারেল ম্যানেজার 
“ৰ ~~ স্বর পি 


ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা টা 


ধার ক্যা ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক আমীনে J 





১৪৬০ ৯৯৯৬৬ = ৬ 


০ ১ 


সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 





গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত | E 





৪ঠা মে, ১৯৪২ ] 


~~ 


আর্থিক জগৎ ৯ 





ৃ নুতন ডাক টিকিট y 

নয়াদিজীর এক সংবাদে প্রকাশ, ছুই পয়সা ও ছয় পয়সার নৃতন ডাক 

টিকিট মুদ্রণ করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। দুই পয়সার ডাক 

টিকিট ফিকে বেগুনী রঙের এবং ছয় পয়সার ডাক টিকিট গাঢ় পাম রঙের 

হইবে। , বর্তমানে প্রচলিত, দুই পয়সার ষ্ট্যাম্পের রঙ পরিবন্তিত হইয়া 
ভবিষ্যতে ফিকে বেগুনী বর্ণের হইবে . 
চট্টগ্রাম পোট “ট্রাই 

মহালক্ষ্ী ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজার শ্রীষুত নলিনীকাস্ত দাস এবং বিশিষ্ট 

ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী জীযুত কুমুদ বিহারী চৌধুরী চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সমিতি 

কর্তৃক আগামী দুই: বৎসরের অন্ত: চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের কমিশনার নিযুক্ত 


হইয়াছেন ॥ 
সেচকাধ্যের জন্য পুক্ষরিণীর ব্যবস্থা 

বাছলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাঁশ যে, অধিক পরিমাণে থাগ্যশস্ত 
উৎপাদন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দোস্তে গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যে জল 
সরবরাহের উদ্দেশ্যে সেচ পুঙ্করিণীগুলি পুনরায় খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। ১৯৪০-৪১ সালে দুর্ভিক্ষ সেবাকাধ্যের সময় বীরভূম, বাকুড়া, 
যেদিনীপুর ও মালদহের কতকগুলি পুদ্ধরিণী পুনরায় খনন করা হয়। এই 
বৎসরও গবর্ণমেণ্ট খনন কাধ্য চালাইবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন) 
এই উদ্দেপ্তে ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর কর! হইয়াছে । 


বিহার সরকারের কারাবিতাগের ১৯৪৭ সালের কার্ধাবিবরণীতে প্রকাশ 
যে, আলোচ্য বৎসরে বিহারে ৭৫ হাজার ৩৯৫ জন অক্ষরজ্ঞানহীন কয়েদীর 
মধ্যে ৫২ হাজার ৩১৩ জন কয়েদী আক্ষরিক জ্ঞানলাতের জন্ত বিদ্যা শিক্ষায় 
যোগদান করিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে ২৫ হাজার ৭৫৯ জন পড়িতে, ১২ হাজার 
৬৪৬ জন লিখিতে এবং ৮ হাজার ১১৮ জন লিখিতে পড়িতে এবং সাধারণ 
অঙ্ক কষিতে সমর্থ হইয়াছে। কয়েদিগণের এবং সাধারণ বন্দীদিগের 
মধ্যে দৈনিক গড়পড়তায় আলোচ্য বৎসরে ১২ হাজার ৭৬৯ জনকে বিদ্ধ 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ; ১৯৩৯ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১১ ভাঁজার ৮৭৬ 
জন। যে সকল কয়েদিগপের বয়স ২০ বৎসরের কম তাহাদের সংখ্যা 
দ্বাড়াইয়াছে ১৯৪০ সালে.১ হাজার ৯২২ জন') ১৯৩৯ সালে ইহাদের সংখ্যা 
ছিল ১ হাজার ৮৭৭ জন।' ' ১৯৪০ সালে কয়েদীদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা 
ছিল ১৫৬টী ; ১৯৩৯ সালে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১১০টা। আলোচ্য 
বৎসরে ১৮ হাজার ১৮৫ দন কয়েদীকে জেল হইতে যুক্তি দেওয়া 
হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে শতকর| &৫৮৭ জনের শরীরের ওজন 
বাড়িয়াছে। 


ভারতে পশম উৎপাদনের পরিমাণ ' 

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে, ১ কোটা পাউণ্ডের অধিক পশম উৎপাদিত হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড পশম 
ভারতের প্রয়োজনে লাগিবে বলিয়া, অঙ্গুমিত হইয়াছে এবং ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার 
পাউও পশম বিদেশে রপ্তানী করা যাইবে বলিয়া মনে হয়। 


, অস্ট্রেলিয়ায় পশমজাত বস্তু ও কম্বলের উৎপাদন 
১৯৩৯-৪০ সালে; অস্ট্রেলিয়ায় > কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৭৯ বর্ণ গক্জ 
পশমজাত বস্তু এবং ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ২২২ জোড়া কম্বল উৎপাদিত হইয়াছিল। 
, পাঁচ বৎসর পূর্বে পশমজাত” বন্ত্রাদি ও কম্বল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ৮৪ হাজার ১ শত. বর্গ গজ ও ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৭৩ 
" জোড়া। ূ | 
ত্রিবান্কুর রাজ্যে রবার নিয়ন্ত্রণ 
সমগ্র ভারতে ১ লক্ষ ২০ হাঁজার একর জমিতে রবার গাছ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে | ইহার মধ্যে ৯৬ হাজার একর অমি ত্রিবাঙ্কুর রাঁজ্যে অবস্থিত। 
*ব্রিবান্কুরে বৎসরে গড়পড়তা ২ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড রবার উৎপাদিত হয়। 
সম্প্রতি ত্রিবাঞুর রাজসরকার উক্ত রাজ্যে রবার্]নিয়ন্ত্রণ[ুকরিবেন বলিয়া 
একটী আদেশ জারী করিয়াছেন | 
ত 


বাঙ্গল! সরকারের থান্য মজুতের সিদ্ধান্ত 


বাঙ্নলা গবর্ণমেন্ট কয়েকটি জেলা হইতে ৫৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল ও 
অরন্ধান্ত অত্যাবস্তক খাস্তদ্রব্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয্রাছেন, তৎসম্পর্কে বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমাস গবর্ণমেণ্টের নিকট 
এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে অত্যাবশ্তক ও প্রধান 
প্রধান খাস্ছদ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্তে উপরোক্ত 
অপরিহার্য্য ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াও কমিটি এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিতেছেন যে, জনসাধারণের যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধায় না 
পড়িতে, হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব কম ক্ষেত্রে এর্সপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন ক্রাই, গবর্ণষেপ্টের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ও সুবিবেচনাপ্রস্থত কার্ধ্য 


হইবে ॥ . পু 





৯০৮০ ২ 





“মং টন 
পেস 


ক 
2১৯ 
০২ 
চে 


৩০ 


' সম্পুর্ণ বিবরণ পো অফ্ষিটে 
১০... পাওয়া যায়! _ 


চিনির, 


৩৫ 


১০. < রা রক জগৎ এ [ ৪ঠা মে, ১৯৪২ 


' ভারতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ রর 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে £ 


ন ধান ইসি ন ব্যাঙ্ক িঃ | 








ভারতে ' চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৬ হাজার টন: দীড়াইয়াছে h 
















বলিয়া ভারতীয় সুগার সিত্ডিকেটের পরিচালকমণ্ডলী এক 'কার্ধ্যবিবরণী { ডিউন্ড ব্যাঙ্ক =—— 

প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিনি উৎপাদনের পরিমাণ সিপ্তিকেট কর্তৃক a 

নির্ধারিত কোটার তুলনায় ৪০ হাজার টন বেশী হইয়াছে। সিত্তিকেটের } হেড মর ্যানিং রা, কণিকাতা। 
- সঙ্গে যে সকল চিনির কলযুক্ত রহিয়াছে তাহাদের উৎপাদিত চিনির } । শাখাসমূহ । 






বড়বাজ্ার, দক্ষিণ কলিকাতা, র'াচি, পাঁটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 

, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
টাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ ) ) 


শতকরা 3:% হারে (আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাস্কিৎ কার্য করা হয়। . 


আস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 1 


পরিমাণ হইতেছে আলোচ্য বৎসরে এ লক্ষ ৪৮ হাতার টন) পূর্ব বৎসরে 3 
এইরূপ চিনির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৭৬ হাঞ্জার টন। ১৯৪১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের পর মজুদ চিনির পরিমাণ হাঁস পাওয়ার জন্ত চিনির দর | 
সিপ্ডিকেটের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে মণ প্রতি ২1০ টাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধি চু 
পাইয়াছে। আলোচ্য রৎসরে ১০৭টী চিনির কল ভারতীয় সুপার সিপ্ডিকেট & 
' প্রতিষ্ঠানের অস্তভূক্তি ছিল।, .ইহার মধ্যে ৬টী কল কোনরূপ চিনি উৎপাদন 
কয়লার মালগাড়ীর হিসাব £ 

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত & 
ভারতের প্রশস্ত রেলপথসমূহে ৪৬ লক্ষ ৩২ হাঁজার ৯০ খান! কয়লাবাহী রর 
মালগাড়ী এবং সন্কীর্ণ রেলপথগ্ুলিতে ২২ 'লক্ষ ৪৫ হাজার ১৩* খানা > > < 


কয়লাবাধী মালগাড়ী চলাচল করিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের ন্বন্রূপ গজ 
সময়ে এইরূপ কয়লাবাহী মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬ লক্ষ কমি ব্যান 











১৪ হাজার ৫৭৮ খানা এবং ২২ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১৩ থানা, ১৯৪১-৪২ সালের é 

১লা এপ্রিল হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী . পর্য্যন্ত প্রশত্ত রেলপথসমূহে $ কুমিল্লা, ছাপ ১৯৪ ০ 
জনসাধারণের প্রয়োজনে এবং বিদেশীয় রেলপথসমূহের 'অন্ত ৯ লক্ষ ৮৭ ও এজেন্সী অফিস রঃ না 

9 ? 


তি ৬. বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, 
হাজার ৩৬ খানি মাঁলগাড়ী যাতায়াত করিয়াছে ঃ ১৯৪*-৪১ সালের বোন্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ) 
অনুরূপ সময়ে এটুর্প কয়লার মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার 


১৩০ খানা । আলোচ্য সঙ্ধীর্ণ রেলপথগুলিতে কয়লার মালবাহী গাড়ী ও 
f k 4 * ০,০৫ ০০৪০ 
৬্্্টির্দীচলের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৮ খানা, পুর্ব বৎসরের নুমোদিত মুলধন ৩০,০*,০**২ টাকা! 
অন্থুরূপ সময়ে এইরূপ মালগাডীর সংখ্যা, ছিল "১. লক্ষ ৫৭ হানার 
£১৪ খানা ।' 


| বোম্বাই সরকারের মৎস্ত শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদান ব্যবস্থা | 


বিক্ৰীত 55 ২৪১৯ ০১* » ০২ টাকার উর্ধে 
আদাযীরুত ১ ১৪১৪০১০০৭০২ 99 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ৯,৬০,০০৭ ৪ 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০২ », 


এ ক 
ব্যাচ্কিং করা হয়। 

বাংলা ও আসামে লবণ সমন্তা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর _এন, সি, দু এস, এল, পি 

বাংলা. ও আসাম প্রদেশে বৎসরে & লক্ষ &০ হাজার টন (১ কোটী ৫০ a AREY বি 


লক্ষ মণ) লবপের দরকার, হয়। কলিকাতা এবং চট্টগ্রামে যে পরিমাণ নিলা 
লবণ মজুদ থাকে তাহাতে বাংলা এবং আসাম প্রদেশের ছুই ষাসের | 
চাহিদাও--মিটান যায় না। বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা [| 
এবং চট্টগ্রামের বন্দরে লবণ আমদানী করা সহজসাধ্য হইবে না। $ 
সরকারী কর্তৃপক্ষের সহাম্ুভূতির অভাবে বাংলার- সমুদ্র উপকূলবর্তী ছেলা- B 
সমূহে বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রয়োজনের উপযুক্ত লবণ উৎপাদিত | 
হইতেছে না। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ টিউটিকরিন হইতে করাচী পর্যন্ত 
স্থানে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল স্থান হইতে বাংলা দেশে | 
০০781588 1 


ভারতে কাচ শিল্প ? 
১৯৩৭ সালে পমগ্র পৃথিবীর কাচ নিশ্ষিত'দ্রব্যা্দির পরিমাপ দাড়াইয়াছিল i 


, যৎস্তের চাষ এবং তৎসম্পরকিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্রে বোম্বাই সরকার 
রতুগিরি “এবং কারোয়ারে ছুইটা বিস্তালয় স্থাপন করিবার পরিফল্পন। মঞ্জুর 
করিয়াছেন । 





অনুমোদিত মূলধন. ৫৯+০+০২ টাকা. 
বিক্রীত 59 ৩,1৫,৫২৫, 3 ‘ 
আদায়ী ৮ : SOY 5 









কাধ্যকরী ৫, ০০৪০২ £ 
»কোটা টন এবং উহার মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ কোটা টাকা । ১৯১৪ ২ ৮৫ পট (১এ ডালহোঁসি ক্োক়্ার ই), { 
সালের পূর্বে ভারতে কীচ নির্মিত ভ্রব্যাদির মূল্য ছিল যোট ৮* লক্ষ টাকা। ডু  পুরী,কটক, মজলাবা্স, কটক চৌধুরী বাজার, নাখপুর, এ 
১৯৩১ সালে ভারতে > কোটা ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্যাদি প্রন্তত 1 তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 
হইয়াছিল । বর্তমানে .বৎসরে গড়পড়তায় ৎ কোটা টাকার কাচের জিনিষ I 'ন্লাচা ও গোহাটী শাখা শাম্নই খোলা হইবে৷ 
ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। ফিরোজ্াবাদে কাচ শিল্পে প্রায় ৪* হাজার গর: ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





বি, মুখ মুখাজ্জাঁ নী বি, এ। | 


জন লোক পরোক্ষভাবে নিযুক্ত আছে, ইহাদের মধ্যে যাহার! কাচের চুড়ি | 
তৈয়ার করে, তাহাদের সংখ্যা দাড়াইবে প্রায় ২৩ হাজার . ) 








৪ঠা মে, ১৯৪২] | আধিক জগৎ ' . : ১5 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়সক্কৌচ ব্যবস্থ। ূ 


অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ, মূল্য, ভাভা, বেতন এবং কিস্ভিবন্দীক্রমে ক্রয় ||: 
বৃদ্ধি ইত্যাদি নিবারণকল্পে প্রেসিডেপ্ট কুজ্ভেন্ট মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের % 
কংগ্রেসের নিকট একটী কর্মস্চী পেশ করিয়াছেন। এই. কর্ণস্থটীতে ৭টী | 
ধারা আছে। জনসাধারণের এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় যাহাতে | 
পরিমিত অবস্থায় থাকে তজ্জন্ প্রথম দফায় অতিরিক্ত পরিমাণে কর বাধ্য & 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । দ্বিতীয় দফায় খুচরা এবং পাইকারী দরের এবং |] 
তাভার হারের একটা সর্কোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। | 
তৃতীয় দফায় যাহাতে বেতনের হার একইরূপ থাকে তাহার জন্ত নিয়ম করা (মী 
য্লাছে। চতুর্থ দফায় কৃষিজাত ভ্রব্যাদির মূল্যের হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া || 
হইয়াছে) পঞ্চম দফায় নাগরিকগণকে যুদ্ধ খণ ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করা | 
| যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দিবে সেই সমন্ত 1 
নীয় জিনিষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ষষ্ঠ দফায় ব্যবস্থা করা {| 
য়াছে। সপ্তম দফায় ধারে এবং কিস্তিবন্দীক্রমে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে শ্যাম 
নিষেধ করা হইয়াছে এবং জনসাধারণকে তাহাদের খণ পরিশোধ করিতে || 
অনুরোধ করা হুইয়াছে। i 
স্বাধীন চীনে কৃত্রিম পেটুল উৎপাদন | 
স্বাধীন চীনে বর্তমানে মাসে গড়পডতায় ৫ লক্ষ গ্যালন ক্কত্রিম পেউপ || 
উৎপাদিত হইতেছে। এইরূপ ক্ুত্রিম পেট্রল উৎপাদনের ৪০টী কারখানায় 
১৫ শত মোটর গাড়ীর প্রয়োজনীয় পেট্টল উৎপন্ন হইতেছে । 


অধিক থাগ্ উৎপাদন আন্দোলন Il 
গত ২৭শে এপ্রিল “অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন” ফম্পকায় | 
আলোচনার অন্ত কলিকাতায় ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে বাংলা সরকারের | র' 
উদ্ধোগে সাংবাদিকদের এক বৈঠক হয়। এই সভায় বাংলা সরকারের ক্ববি || 
ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হিল বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব || 
খান্ভশস্ত সম্পর্কে বাংলার প্রত্যেক অঞ্চলের স্বপ্রতিঠ হওয়া একান্ত || 
প্রয়োজন। বাংলায় চাউল আমদানীর পরিমাণ ৩৩ লক্ষ মণ হইতে 
৬৬ লক্ষ মণ পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। বৎসরে বাংলাদেশে প্রায় ৪ কোটী মণ 
চাউল ঘাটতি পড়ে। ভাল ও সরিষার তেলেরও প্রচুর ঘাটতি হয়। তিনি 
[লেন যে ৫ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ করিবার জন্ত ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
র উন্নত ধরণের বীক্ঘ বিতরিত হইবে এবং আশা করা যায় যে, ইহা IT TE TR 
রা বর্তমানে প্রতি একরে যে পরিমাণ ধান হয় তাহার চেয়ে প্রতি একরে ||৮ এসোসিয়েটেড ত ব্যাক অব ত্রিপুন। 
মণ বেশী ধান অস্মিবে। ইহা ছাড়! রবিশস্ত উৎ্পর করিবার জন্ত ১ লক্ষ 
৫০ ভাজার টাকা মূল্যের বীজ ৬০ হাঞ্জার একর জমিতে রোপন করিতে শা দিল থা মাণিক্য বাহাদুর, 
দেওয়া হইবে। এইরূপ ধান প্রভৃতি চাষের অমির পরিমাণ বর্তমানের | 
তুলনায় ৪০ হাজার একর বৃদ্ধি পাইবে । 


ওষধের জন্য ব্যবহৃত ঝরণার জল 
ভারতীয়-ভূতত্ব বিভাগের সহকারী স্থপারিন্টেণ্ডেপ্ট ডাঃ পি কে ঘোষ 
তাহার এক বক্তৃতায় সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ভারতে প্রায় ৩ শতটা বরণ! 
আছে, যাহাদের জল ওষধের এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির ভ্রন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ভারত সরকারের সন্মতি অন্ুলারে ১৯৩৯ সালে ভারতীয় ভূতত্ব বিভাগ 6 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে এইরূপ ঝরপার সম্বন্ধে & 
জরীপ কার্য চালাইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে গুণের তারতম্য & 












১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, | 






সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড. 
ডিপজিট ৬ মাস বা তটু্্ধ ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


' ব্রাঞ্চ কলেজ ট্রাট, ble তাক! ও বৰ্দ্ধমান । 


. হেড অফিস-_২৯, স্ত্রীণ্ড রোড, কলিকাতা । 

খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ! ত্রাদ্াসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 


তে ভাত ভি 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন: আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি ' আপনার 











অনুসারে যদি এই সকল ঝরপার জল ওষধরূপে বোতলে সংরক্ষণ করিবার & হেড অফিস--২২ নং স্ক্যাণ্ড রোড, 
ব্যবস্থা করা হয় এবং বাজারে চালান দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ . { (ব্লাইভঘাট স্বীট ও ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
ঝরণার জলের একটী লাভঞ্জনক ব্যবসা গিয়া উঠিতে পারে | | 

| মহীশূর রাজ্যে ধান চাষ বৃদ্ধির চে 


আরুইন থাল অঞ্চলস্থিত জমিতে যাহাতে অতিরিক্ত ধানের চাষ করা { 
যায় তজ্জন্ত মহীশূর রাজসরকার একটা পরিকল্পনা মঞ্চুর করিয়াছেন। এই | 
অঞ্চলে ৩৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ করার অন্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। y 
ইহার মধ্যে ২০ হাজার একর জমিতে উন্নত ধরণের ধান্তবী্দ বপন করা এবং টু 
১০ হাঁজার একর জমিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ভাল সার দেওয়ার উ 
বন্দোবস্ত করা হইবে। নত 


১২ 








বোম্বাই সহরত্যাগকারীদের-সংখ্যা 
বোম্বাই সহরে শত্রু বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় গত ফেব্রুয়ারী মাস 
হইতে প্রায় ৪ লক্ষ লোক 'সহর ত্যাগ করিয়া অন্তত্র চলিয়া গিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক, বেকার, শিশু, বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধের সংখ্যাই 


বেশী। দৈনিক গড়পড়তায় ২-হাজ্জার ৫ শত লোক. €বা্াই সহর, ত্যাগ, 


করিয়াছে। 
ভারতে গম চাষের তৃতীয় পুর্ব্বাভাষ 


১৯৪১-৪২ সালের ভারতে গম চাষের তৃতীয় পূর্ববাভাবে ৩ কোটী ৩৫ লক্ষ 
৪৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং »৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টন গম উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; ১৯৪*-৪১ সালের তৃতীয় পূর্ববাতাষে 
৩ কোটী ৪১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ১ কোটা ২ লক্ষ 
৬৫ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। 

সরকার কর্তৃক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল 

গত ২৫শে এপ্রিল তারিখ ভারত সরকারের ভারত রক্ষা আইনের এক 
সংশোধনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জনস্বার্থ ও দেশরক্ষায় অপরিহার্ধ্য মনে 
করিলে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা স্থাবর 
বা অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি ব্যবহারের অন্ত দখল করিয়া লইতে পারিবেন । 
তবে ধর্মোপাসনার জঙ্ক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি কিংবা ৬৬ ধারা ও ৭২ ধারায় 
উল্লিখিত কোন সম্পত্তির উপর এইরূপ আদেশ প্রয়োগ করা চলিবে না। 

ভারতীয় সংখ্য! বিজ্ঞান সমিতির কর্মকর্ত। নির্বাচন 

ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভুমি বিভাগের সদন্ত মাননীয় মিঃ 
নলিনীরঞ্জন সরকার ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতির ১৯৪২-৪৩ সালের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। | 

পাটজাত জব্যাদির ব্যবহার হাস 

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে পাটজাত জরব্যাদির ব্যবহারের . পরিমাণ 
ফেব্রুয়ারী মাসের চেয়ে কমিয়া গিয়াছে । আলোচ্য মাসে পাঁটকলগুলিতে 
১১ হাজার € শত টন পাটজাত দ্রব্যাদি কম উৎপাদিত হইয়াছে ।, . 

যুগান্তরের উপর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার 

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে বাঙ্গল সরকার দৈনিক সংবাদপত্র "ধুগাস্তরের” 
পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন'। গত ২৩শে এপ্রিল বাজজলা সরকার 
ভারত রক্ষা আইনের ক্ষমতা, বলে এক আদেশ জারী করিয়া উক্ত সংবাদপত্রের 
প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। 

অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা। -' 

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সামরিক প্রয়োজনে বাধ্য তাযূলক- 
ভাবে লোকাপসারণের কাজে অরুরী ব্যবস্থা অবলঘিত হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার 
শীমই অষ্থাবর সম্পতির অস্ত ক্ষতিপূরণ দানের হুব্যবা করিবেন। , 


গদি ইওনিরার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীং 
' কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যান লেন, কলিকাতা ' 


বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
ise BASLE ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

















লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
| আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং 


EE. 


আর্থিক জগৎ 


a [জুস 





[ ৪ঠা মে, ১৯৪২ 


শিল্প উন্নয়নের জন্য পাঞ্জাব সরকারের সাহায্য 

পাঞ্জাব সরকার শিল্পে পাঞ্জাব সরকারের সাহাষ্য দান সম্পর্কিত 
বিধানান্থযাক়ী উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন শিল্পের যালিকদিগকে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাক! সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা. 
খণ বাবদ এবং-৭৫ হাজার টাকা সাহাধ্য বাবদ দেওয়া হইবে। 

' বাঙ্গলার বয়ন শিল্পের অসুবিধা 

গত ২৫শে এপ্রিল বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির ১৯৪২ সালের প্রথম 
ত্রৈমাসিক. অধিবেশন অনুঠিত হুইয়াছে। ' সভাপতি মিঃ ডি এন চৌধুরী 
তাহার অভিভাবণে বলেন যে, আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ লোক ও বহু ব্যবসায়ী 
কলিকাতা ত্যাগের ফলে বস্ত্রের বিক্রয় অনেক হাঁস পাইয়াছে। বর্তমানের 
অস্বাভাবিক অবস্থায় নূতন করিয়া ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন কর] কঠিন। যুদ্ধবীমা 
(কারখানাসমূহ্র) আইন সম্পর্কে মিঃ চৌধুরী বলেন যে, উহার 
বিধান বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত আপতভিজনক.। বীমার. প্রিমিয়ামের হা 
অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে বাজলার কাপড়ের কলগুলি কয়লাবাহী মালগাড়ীর 
অভাব, বিভিন্ন রেলে মাল বুকিং সম্পর্কে নানা - বিধিনিষেধ, পেট্রোল 
ব্যবহারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, কলকঞ্জা ও কোন কোন কাচা মালের অভাব, 
প্রভৃতি অন্ুবিধার কথাও মিঃ চৌধুরী তাহার অভিভাষণে বিবৃত করেন। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যান্মনীতি 

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট তাহার এক বাণীতে, 
প্রেসিডেন্ট রুত্মভেপ্ট বলেন যে, ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা একট! 
যুক্তিসঙ্গত হারে ঠিক রাখিবার অন্ত খুব বেশী ট্যাক্স ধার্য করিবার যে সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে অতিরিক্ত মুনাফা হইতে না দেওয়া 
এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্ত অধিক অর্থ আদায় করা। মার্কিন, 
যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যুদ্ধার্থ প্রতিদিন ১০ কোটি ডলার ব্যয় হইতেছে। 
প্রেসিডেন্ট রুভেপ্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ট্যাক্স বাদ দিয়া' 
কোন আমেরিক।নের বাৎসরিক আয় ২৫ হার্জার ভলালের অধিক হওয়া 








উচিত নহে। এই উদ্দেপ্তে কংগ্রেস যথাসম্ভব শীঘ্র নৃতন ট্যাক্সের ব্যবস্থা গ্রহণ, 


করিবেন । 
“গ্রীর অব ইণ্ডিয়ার” উপর সরকারী দণ্ডাদেশ 

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সান্ধ্য 
পত্রিকা “ষ্টার অব ইণ্ডিয়া”র প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার এক সপ্তাহ কালের জন্ত। 
বন্ধ করিয়া এক সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছিল। গত ২০শে এন্ড 
তারিখে উক্ত পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। তারতরক্ষা' 
আইনের ক্ষমতা বলে বাঙ্গলা সরকার গু ছুইটী আদেশ জারী করিয়াছিলেন । 
গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে, উক্ত সংবাদপত্রের উপর হইতে দণ্ডাদেশ 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে। 


[ন্যাশনাল কটন মিল্স লিমিটেড। 


ফ্টেশন রোড- উট্টগ্রাম র 

_ মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্তরবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে | মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে 
উহাতে স্তৃতা' কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 

স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় কর! 
হইয়াছে । 'এই মিলে, বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে । 

ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের . প্রথম কটন মিল। 
| বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
রী অ হইতেছে! 

চি: ও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে । 'জাতিবর্ণ নিধ্বিশেয়ে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


প্র সহযোগিতা আবশ্যক ৷ 


৪ঠা মে, ১৯৪২] 


আথক জগৎ 














(স্বাড্ডী-্বল্্র লকান্কাললী অপ্সিন্স্দাপিক্ক ঢল) 


বিমান আক্রমণজনিত আগুন হইতে বাডীঘর রক্ষা করায় পাবস্পরিক সাহায্য প্রত্যেক বাড়ীর মালিকেরই অবশ্য কর্তব্য । 


নবগঠিত হাউস প্রোটেক শন ফায়ার পার্টি 


প্রয়োজন নাই 
' সর্ভাহছসারে একটি 


১। এই ১২৫ জনের গ্রুপের মধ্য হইতে 


পাম্প ধারে দেওয়া যাইতে পারে! 


(বাড়ীঘর রক্ষাকারী অগ্নি'নির্বাপক দল ) এই উদ্দেশ্তেই সংগঠিত হইয়াছে, এই দলগুলি 
রেগুলার এ আর পি বলিয়া গণ্য হইবে না। এই দল গঠনকারী বাড়ীর মালিকদের এ আর পি সার্ভিস 
। বাড়ীর মালিকগণ ১২৫ জনে মিলিয়া এইরূপ একটি গ্রপ গঠন করিতে পারেন--এই সমস্ত প্রত্যেক গ্রপকে নি্নলিখিত 


অভিন্তান্স অনুসারে তালিকাভুক্ত হওয়ার 


অন্যান তিনজন অনধিক ছয়নকে নিয়া একটি হাউস প্রোটেকশন ফায়ার পার্ট 
গঠন করিতে হইবে ) উহাদের মধ্যে একজনকে জীভার হইতে হুইবে। 


হ। জীভারকে তাহার নিজের নাম এবং তাহার পার্টির নাম ফারার,পার্টির লোক্যাল ষ্টাফ অফিসারের অফিসে রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। 


তাহাকে তখন ষ্টিরাপ পাম্প ও উহার সরঞ্জামাদি দেওয়া হুইবে। 


৩। চাহিবামাত্রই লীডারকে পাম্প ও সরঞ্জামাদি ফেরৎ দিতে হইবে। 

৪। পাম্প ও সরঞ্জামাদি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে এ আর পি অফিসার যাইয়া অনায়াসে উহা দেখিতে পারেন। 

€। পার্টির সমস্ত মেঘ্বারকেই পাম্প ব্যবছারের এবং আগুন নিভাইবাঁর প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ট্রেণিং লইতে হইবে । লীভার 
লিখিলেই এজন্ড ফায়ার পার্টির স্থানীয় ষ্টাফ. অফিসার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং যেখানে পাম্প রাখা হইবে সেইস্থানে বা তাহার নিকটে 


উহার ব্যবস্থা কব! হুইবে। 


উপরোক্ত সর্তাঙ্থসারে দোকান, বিদ্কালয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ইত্যাদিতেও উক্ত পাম্প ও সরঞ্জামাদি ধারে 


লওয়া যাইতে পারে। 


হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টি গঠনে ওয়ার্ডেনদিগকে সাহায্য করার অন্ত নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে । 


বর্তমানে যে সমস্ত গ্রাটে ফায়ার পার্টি আছে, তাহা স্বতঃই হাউস ৫ 


শন ফায়ার পার্টিজ হুইবে এবং তখনই স্ট্রীট ফায়ার পার্টি 


সার্ভিসের তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ পূর্বে তাহাদিগকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা! হইতে তাহারা রেহাই পাইবেন | 


ফায়ারপার্টিসমুহের লোকাল ষ্টাফ অফিসারদের 


ঠিকানা নিয়ে দেওয়া হইল, তাহাদের নিকটই দরখাস্ত করিতে হইবে; 


বিস্তৃত বিবরপাদি তাহাদের নিকট, ওরার্ডেনস পৌষ্টন এবং সমস্ত এ আর, পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে। 
এই সমস্ত অফিসার প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে সকাল ৯ণাটা পর্য্যন্ত পার্টির নাম রেজেষ্টারী করার অন্ত ষ্টীরাপ পাম্প ও সরঞ্জামাদি দেওয়ার 


অন্ত এই সমস্ত অফিসে উপস্থিত থাঁকিবেন। 


সাব-এরিয়া সমুহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা 


স্ামপুকুর-_মিঃ নলিনীকুমার ব্যানার্জি 
পি ৩৪বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ। 
বড়তলা মিঃ কিরণচন্দ্র চক্রবত্তা 
| পি ৩২, সেপ্ট্টাল এভেনিউ । 
বড়বাজার নর্থ__মিঃ এম, এল, শরদ! 
| ৩৭৯, আপার চীৎপুর রোড । 
মুচিপাড়া ইষ্ট-_মিঃ এ হুসেন, ওরফে রাজা মিঞা 
১২৭,এ লোয়ার সার্কলার রোভ । 
তালতলা পার্ক গ্রীট-_মিঃ আজিজ আমেদ খান, বি, এ, 


€, মার্ক,ইস্‌ ইট | 


ওয়াটগরঞ্জ কেগ্রিংল-_মি: ফৈল আমেদ, বি, এল 
পি ২০এ, হরিসভা ষ্্রীট, খিদিপুর | 


চীৎপুর-_মিঃ মীর আসগর আলি, এম, এ, বি এল 


৭1১ বি, পাল ষ্ট্ৰীট, শ্তামবাদার। 


মাপণিকতল। নর্থ--ডাঃ শৈদেন্দৰনাথ মুখার্জি, বি এস-সি, এষ বি 
৭, বিপিন মিত্ৰ লেন, শ্ামবাজার । 


মাণিকতল। সাউথ মিঃ এ এইচ এম হরুল হক, এম এ 
৭৫এ, বন্রীদাস টেম্পল হ্রীট । 


. ইন্টালী-_মিঃ পরিমল ঘোষ, এম এ 
এ, ছরলাল দাস স্রীট, ইপ্টালী। 


বেণিয়াপুকুর-_মিঃ হারা আমেদ 
১০৪, মেহাঁর আলী রোড, পোঃ সাকাস। 


' ব্বালীৰঞ্জ, নৰ্থ মিঃ মহম্মদ রেজা মিঞা, বি এস-সি 
£১, লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা! । 


বালীগঞ্জ, সাউথ-_মিং অনিলকুমার চ্য।টাঞ্ছি 
: £৯এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা | 


ভবানীপুর, ইস্ট-_ মিঃ ০০০৪5 
নর ৬, হাজরা রোড, কলিকাতা । 


সাব-এরিয়াসমূহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকান। 


ভবানীপুর, ওয়েষ্ট_ডাঃ ছিরগ্নয় ঘোষাল পি এইচ ডি 
২৪, কালী টেম্পল রোড। 
টালীগঞ্জ, ওয়েষ্ট_-মিঃ আশুতোষ চ্যাটার্জি, বি এ, বি এল 
পি ৯৯, সর্দার শঙ্কর রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা । 


' টালীগঞ্জ, ইস্ট-_-মৌলবী আবছুল মান্নান 


২৪1৪টি, যতীন দাস রোড, টালীগঞ্জ। 
আলী ও বসস্তকুমার চ্যাটার্জি 
. ১৩, চেৎলা সেপ্টাল রোড, কলিকাতা । 
বেলিয়াঘাটা-ফি শির রা 
: ৯এ, রাজা দীনেন্তর স্ত্রী, কলিকাতা । 
বড়বাজার সাউথ-_মিঃ চি 
১১৬, ক্যানিং স্ট্রীট, / কলিকাতা । - 
জোড়াসকে!--মিঃ মহম্মদ গোলাম মর্তজা 
€1২/ডি, বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, অফ আপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা । 
জোড়ার্সাীকোমিঃ মহম্মদ গেলাম মার্ভ,তা 


+ ১১এ, বালমুকুন্দ মক্ধর রোড । 
আমহাষ্ট ষ্টৰীাট_-মিঃ এস কে ভরহাঞ্জ 
২৮এ, কেশব সেন ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
মুচীপাড়া, EE হরেক্্রনাথ ঘোষ, 
৮, গোকুল বড়াল ট্রীট, কলিকাতা । 
জোড়াবাগান, সাউথ মিঃ হরিপদ বনু | 
* ২৯ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 
কাশীপুর_-মিঃ মহন্রদআ বদুল্পা 
৫২, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা 
হেয়ার ষ্ট্রাট, বন্ছবাজার-_মি: ননীলাল চৌধুরী 
পি ৫১, ক্ষেত্ররাঁস লেন, কলিকাতা 1 


“এ আর পি পাঁবলিসিটি সাৰ-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত । 
ক্যালকাটা ইলেকটি,ক সাপ্লাই করপোরেশন ইহার প্রচার ব্যয় বহন করিতেভেন। 


১৪ 


আিক জগৎ 


[৪ঠা মে, ১৯৪২ . 





বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স” 

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাস” সম্প্রতি বাঙ্গল| সরকারের নিকট একপত্র 
প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় লবণের দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 
দারুণ সমন্তার স্ুষ্টি করিয়াছে। লবণ জনসাধারণের পক্ষে নিত্যব্যবহার্য্য 
এক অপরিহার্য্য দ্রব্য । সমিতির আম্ুমানিক হিসাব অনুসারে সালকিয়ার 
(হাওড়া ) সরকারী গোলাগুলিতে বর্তমানে যে লবণ মজুত আছে উহার 
পরিমাণ ৭* হাজার টনেরও কম হইবে। ইহার দ্বারা কলিকাতা ও উহার 
নিকটস্থ অঞ্চলসযূহের এক মাসের প্রয়োজনও মিটিতে পারে না। অধিকন্ত 
ইহা হইতে সৈন্যবাছিনীর প্রয়োজনও মিটাতে হইবে। এই বিষয়ে অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে নিদারুণ সমন্তা ও সঙ্কট দেখা দিবে। লবণের 
এরূপ অভাব ঘটিবাঁর কারণ হইতেছে সরবরাহ বিভ্রাট । বুদ্ধের দরুণ জাহাজ 
ও অন্যানা যানবাহন, বিশেষ করিয়া! মালগাডীর অভাবে এডেন ও পশ্চিম 
ভারতের লবণ কলিকাতার বাজারে যথোপযুক্ত পরিমাপে আমদানী হইতে 
পারিতেছে না । অথচ বাজলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাকে সম্পূর্ণরূপে 
বাহিরের আমদীনীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। একদিকে মাল- 
গাড়ীর সংখ্যাল্লতা, অপর পক্ষে রেলের ভাড়া মণ প্রতি ৮০ আনা হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া মণ প্রতি ১/০ আনায় দাডাইয়াছে। সম্প্রতি সামরিক কারণে 
নৌকা রেজেস্ি করার ফলে বাঙ্গলাদেশে সামান্য পরিমাণে যে লবণ প্রস্তুত 
হয়, উৎপাদনের অঞ্চল হইতে সেই লবণ সরবরাহ করায়ও বিদ্বেগ সৃষ্টি 
হইয়াছে। নৌকা ও অপরাপর যানবাহনের সংস্থান করিবার অন্য 
, গবর্ণমেপ্টকে চেম্বার অনুরোধ জানাইয়াছেন। দেশের মধ্যে নানা স্থানে 
লবণ প্রস্তুতের জন্য জনসাধারণকে অনুমতি দেওয়া একাস্ত প্রয়োজন । ইহ" 
ছাড়া লবণ উৎপাদন শুষ্কের হার হাস করিয়া উৎপন্ন লবণের পরিমাণ বুদ্ধি 
বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে সচেতন হইতে হইবে। ভারতের পূর্ব উপকূল বাণিজ্য 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ও আভ্যন্তরীন যান চলাচল ব্যবস্থায় নান! ব্যাঘাত শষ 
হওযায় লবণের যে অভাব দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের জন্য চেম্বার উক্ত 

প্্র্পযেন্টকে কতকগুলি মূল্যবান ও সমযোচিত নির্দেশ দিষাছেন | 


অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য মজুত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন 


বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর গত ২৮শে এপ্রিলের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, বাঙ্গলা সরকার রাজলা দেশে আমুমানিক- ২৫ 
কোটি টাকার চিল, ডাল প্রভৃতি অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য 
ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়া সংবাদপব্রাদিতে যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুমোদিত এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা 
সরকার যে সব ব্যবস্থ! অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 'উহা অতিরঞ্জিত 
বলিয়াই মনে হয় । আসল ব্যাপার এই যে, বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি জেলায় 
যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান-চাউল আছে ।,. এই অতিরিক্ত ধান্ত 


ও চাউল অপেক্ষাকৃত কয় বিপজ্জনক এলাকায় অপসারিত করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে ।- প্রয়োজন অস্থারে,মাঝে মাঝে, এই . মজুত খাদ্যশস্তাদি 
সরবরাহ করা হইবে ডি কথা, অতিরিক্ত, CTT অপসারণ 





এ’ নহারাছ। রা বাহার, - 
কে, সি, এস, 
অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 
বর্তমান নিউ দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখার সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । স্ুদ্ৃট আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত বাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন | 
নবদ্বীপ শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে । 

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে। 
| শ্রীহরিদাস 





ম্যানেজিং ডিবেক্টার। | 
০০০০০৮০2০০৯ 


সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা ভ্রান্ত- ' 
ধারপাপ্রহত। এপ্রন্ত যে মোট অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও ২৫ কোটি টাকা 

নূহে-_১৫০ কোটির টাকার অধিক অর্থ প্রয়োজন হইবে না বলিয়া অস্থমিত 

হুইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থাবলম্বনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ 

আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার কারণ নাই। .সতর্কতা অবলম্বন এবং জরুরী অবস্থার 

উদ্ভব হইলে স্বাভাবিক বণ্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাধিবার উদ্দেস্তেই এইরূপ 

সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। 


নিখিল ভারত গম চাষের পূর্ক্াভাষ 


১৯৪১-৪২ সালের নিখিল ভারত গম চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষে প্রকাশ 
যে, এবার মোট ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৪ হাঁজার একর জমিতে গমের চাষ 
হইয়াছে। গত বৎসরের সংশোধিত হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪০-৪১ সালে 
মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ %৪ হাজার একর পরিমাণ জমিতে গম চাষ হুইয়াছিল। 
অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এবারের চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ 
হাস পাইয়াছে। 


্‌ কলিকাতায় সাইকেল রেজিষ্ট্রেশন 

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, 
জনসাধারণকে এতত্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে ৩০শে এপ্রিল 
সাইকেল রেজিষ্রেশনের শেষ তারিখ ছিল যাহার! তাহাদের সাইকেল 
রেজেদ্র করেন নাই, তীছাদের সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হইবে । সাত 
দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন শেষ না হইলে এই দণ্ড বলবৎ হইবে । 


যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা হাস 


নগ্লাদিন্লী হইতে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা মে 
হইতে কোন কোন রেলপথের যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা আরও হাস করা! 
হইবে। জাতীয় স্বার্থের জন্ত বিশেষ প্রয়োজনে সৈম্ত চলাচল, সমর সম্ভার 
প্রেরণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত পণ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ এবং দেশের অন্তান্ত প্রয়োজনের 
অন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ী নিয়োগ করিবার ফলে এন্সপ ব্যবস্থার আশ্রয় 
লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। 


চিনির মুল্য নিয়ন্ত্রণের পাকা 

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাণিজ্য সচিব সভার রামস্বামী 
মুদালিয়র, বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্তার এলান লয়েড এবং চিনি 
নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত সন্ত মিঃ এন সি যেটা গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে চিনি 
ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিবিবর্গের সহিত চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
আলাপ আলোচনা করেন। উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে 
কারখানার নির্দিষ্ট চিনির দামের উপর যে আস্গুষ্গিক খরচা যোগ করার 
প্রয়োজন হইতে পারে তৎসম্গার্কে এবং চিনি সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা 
হয়। বৃটিশ ভারতে প্রস্তুত অথব। আমদানী করা সমুদয় চিনির মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই বিষয় 
বিশেষভাবে খিবেচনা করিয়া 8৫88 | 


অপরাপর শাখাসমূহ £ . 
ময়মনসিংহ 

কুমিল্লা (কোৰ্ট ) ফরিদ পূৱ 
সিলেট টাজাই 

ং খুলনা 
ছাতক রণচী 
জোড়হাট বালীগঞ্জ | 

eH 4:0 En 2 (রস 


প্রোভিডেণ্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল 
নিয়লিখিত প্রোভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির রেজিষ্টরেশনের (তালিকাভূক্ত 
করণের ) সার্টিফিকেট নিয়োক্ত তারিখ হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে £_আসাম স্তাশনাল প্রোভিভেপ্ট ইনসিওরেন্ন কোং লিঃ, শ্রীহস্ট 
{ আসাম )--১৫ই মার্চ, ১৯৪২। বেঙ্গল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা-_- 
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। মাদ্রাজ প্রোভিভেপ্ট ইনসিওরেদ্দ কোং লিঃ, 


মায়লাপুর (মা্রাজ )--২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ । পিপল্স্‌ প্রোভিডেণ্ট . 


ইনসিওরেন্ন সোসাইটি লিঃ, শীহট্ট ( আসাম )--১৫ই মার্চ, ১৯৪২ । প্লোরি 
অব দি ইষ্ট প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, কলিকাতা--১৮ই মার্চ, ১৯৪২। 
}- ইষ্টাৰ্ণ স্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা --২ংশে মার্চ ১৯৪২ | 
পপুলার ইনসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
| পপুলার ইনপিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের (৩১শে 
ভিসেম্বব পর্যন্ত) কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এই যুদ্ধের বাজারের নানা 
প্রতিকূলতা সত্বেও তাহাদের আলোচ্য বৎসরে কাজের পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৫ শত 
টাকার বীমার প্রস্তাব পাওয়া! গিয়াছিল। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ৭ লক্ষ 
৫১ হাজার ৮৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে । তৎপুর্বববর্তী বৎসরে 
(১৯৪০ সালে) প্রদত্ত বীমাপত্রের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ 
৪৪ হাজার ১৭৫ টাকা। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম ও অন্যান্য বাবদ 
রি আয়ের SN ৪85৫ ১ লক্ষ ৮ ৪১১ টি আনা। 


[দি মেট 











মেট দি ব্য 


“ভারতীয় ব্যাচের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট i ব্যাঙ্ক” 
স্থাপিত-_ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 
অন্থমো দিত নগদ ee 


৩,৫০,০০ ১০০০২ 
৩১৩৮,২৬,৪*০২ টাকা 


১৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল * ঘা টাকা ' 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রী 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ *** টি ,৯০১৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস-_মহাস্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বৌন্ছে। 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
য্যানেজিং ডিরে্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
টে _ডিরেক্উরগপ__ 
হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বুজি বাদাৱাহি লাষ, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, 


মিঃ ধরমসি মূলরাজ্ত খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হুরমহস্মদ এস্‌ চিনয়, 


লণ্ডন এজেণ্টস__মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসাস” ষিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি যারা টা ট্ষ্টকোং অব নিউইয়র্ক 


শাখা--৭১ নং ক্রস স্ত্রী, নিউ মার্কেট শাঁখা_-১০ নং লিগুষে স্রাট, স্যাম- 


রোড । বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী ও বর্ধমান । 
জয়নগর, সীতামারি, 





3 3 


নি 


মিঃহরমুজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, ||| 


| ঢক্কাং লিনও 
| 


বাজার শাঁখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস হ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা ih 
বিহারের শাখা--জামসেদপুর, মজঃফরপুর, দি 

বেতিয়া, মধুবলী, (8 

ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ। | 





০্কাল্পান্লী শসঙ্গ 


হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ 
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেড-এর ১৯৪১ সালের কাৰ্য্য- 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ষে, উক্ত কোম্পানী বর্তমান বৎসরে ৫১ সৎসরে 
পদার্পণ করিল । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নুতন কাজের পরিমাণ 
পুর্ব বৎসরের পরিমাণের উপর শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইক্সাছে। গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখ পধ্যস্ত কোম্পানীর মোট বীমার কাজের পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছে 
৮০ লক্ষ ৫০ ছাজার টাঁকা। 
পিয়ারলেস, প্রোভিডেণ্ট সোসাইটী 


আমরা জানিয়া স্থখী হইলাম যে, পর্ভ্‌গীজ্জ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেদ্দ আইন 
(১৯৩৮) অনুসারে কলকাতার পিয়ারলেম্‌ প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্দ কোং 
লিঃ পর্তুগীজ ভারতে কোম্পানীর শাখা স্থাপনের অনুমতি পাইয়া! তালিকা- 
ভুক্ত হুইয়াছেন। পর্ভ,গীজ ভারতের বীমা আইনের বিধান মানিয়া পিয়ার- 
লেস্‌ প্রোভিডেন্ট কোং লিঃ বোধ হয় অন্থন্ত কোম্পানীসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম 
পর্ত,গী্ ভারতে কোম্পানী রেজিস্রিতুক্ত করাইলেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং লিঃ-_গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২২ টাকা । গাইলি টা কোং লিঃ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসবের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। 
লব্মমী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৬২ টাকা। বিষ্ণু কটন ম্যান্ু- 
ফ্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ১৬২ টাকা। স্বর্দেশী মিলস. লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের চা শতকরা রি রী il | 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 
Mas bel হাটখোলা, কলিকাজ্। | 








একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি িন্ধিয়| ষ্টিম নেতিগেখন 


ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্ষ্যে, 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত। 
ভাড়া ও ভন্যান্ি জ্ঞাতব্য চর জন্য 





x 
১১১0১১১১১১১ 


আ্াত্গান্জেম্্র হ্যাজ্লচ্গাভ্ল 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১লা মে। 


কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় একটানা নিক্িয়তা ও নিরুৎসাছের 
ভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার চাহিদা খুব সামান্তই ছিল। 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকা ও স্বন্প-মেয়াদী টাকার সুদের হার ছিল 


যথাক্রমে শতকরা |০ আনা ও 1০ আনা । এই সপ্তাহের ট্রেজারী বিলের * 


টেগডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনাষ সস্তোবজনক হুইয়াছে। 
ইপ্টারমিভিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণও আলোচ্য সপ্তাহে 
পূর্ববাপেক্ষা সস্ধোষজ্জনক ৷ 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। বাজারে রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ছিল না বলিলেই চলে। 
এক কথায়, বিনিময় বাজারেও 5 বাজারের স্কায় দারুণ মন্দার ভাব 
চলিতেছে । 

গত ২৮শে এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার দা বিলের 
যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দ্াড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯০৩০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।৮৯ পাই দরের 
শতকরা! প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে ।.মোট গৃহীত ২. কোটি টাকার 
টেওারের গড়পড়তা সুদের হার নির্ধারণ করা হইয়াছে শতকরা বাধিক 
১৯ আনা | আগামী ই মে তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
“ঢ্রেজারী বিলের অন্ত টেপার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেপার 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৮ই মে তারিখে টাকা 
দিতে হইবে। অঙ্তাক্ত সর্ত পূর্বের ভায়। 

গত ২২শে এপ্রিল হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রে্ঞারী বিলের মোট বিক্রয় পরিমাণ দড়াইয়াছিল ১ কোটি 
১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । গত ২৯শে এপ্রিল হইতে আগামী ৪ঠা মে পর্য্যন্ত 

সর্ভাহসারে শতকরা ৯৯/৩/* আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী 

ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাক্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৪শে 
এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমার্ধ-ীড়াইয়াছিল ৪১৩. কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০৮ কোটি ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৪১ কোটি £৭.লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৪৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হয় ১১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৪৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকা ঃ পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উবার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ ই্াড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা 
ও ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার 
"টাকা! । 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল : 


টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকায়) ১ শিং পে 
ওঁ দৰ্শনী 5 ১শি ৫33 পে 
ডি এ ৩ মাস 39 ১ শিঙত পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১লা মে 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ- 
যোগ্য কাজকারবার নয় নাই এবং শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণও পূর্ব 
সপ্তাহের চেয়ে বৃদ্ধি পায় নাই । শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা কেহই শেয়ারের 
বেচাকেনা সম্বন্ধে কর্ম্মতৎপর ছিল না। বর্তমান যুদ্ধের একটানা অনিশ্চিত, 
পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একট! শৈথিল্যের ভাব স্থষ্টি করিয়াছে । 
বর্তমানে বঙ্গ রণাঙ্গনের যেরূপ যুদ্ধের আশঙ্কাজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, 
তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থায় আরও অনিশ্চিত আবহাওয়া পরিলক্ষিত 
হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে। 


কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং পূৰ্ব্ব 
সপ্তাত্রে তুলনায় কোন কোন শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজের দর পূর্ব সপ্তাহের 
৮৮০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৯০ আনা পর্যস্ত চড়িয়াছে। মেয়াদী খণ- 
পত্রসমূছের মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের ১৯৪৯- RU কাগজ ৯৫1০ আনা, 
৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৪৫ আনা, ৪২ টাকা! সুদের 
১৯৪০-৭০ সালের কাগজ ১০৩।০ আনা এবং ৩১, টাক! সুদের ১৯৪৬ সাধের 
ডিফেন্স বগু ৯৭৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই. বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং "স্টীল করপোরেশনের দর ছিল 
যথাক্রমে ২২।/০ আনা এবং ১৩৮০ আনা। 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কল, পাট কল, চিনির কল প্রভৃতি শেয়ারের, 
সাধারণ কাজজকারবার ছইয়াছে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_. 
কোম্পানীর কাগজ . 


৩২ সুদের ডিফেন্স বণ (১৯৪৪) ২৪শে এপ্রিল--৯৭দ৮০ ) ২৮শে+ 
৯৭%/০ | ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে এপ্রিল--৮৮1০ ৮৮1/০ ১ 
২৭শে--৮৮1০ ৮৮1/০ 3 ২৮শে-৮৮০ ৮৮/০ $ ২৯শে--৮৮৮৮০ ; ৩০শে- 
৮৯৮০ । ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৭শে এপ্রিপ-_৯৫২ ) ২৮শে 
--৯৫৯ 3 ২৯শে-৯৫৮০ ৯৫৩০1 87০ সুদের ধরণ (১৯৫৫-৬*) ২৭শে 
এপ্রিল_১০৭০০। ৫৭ নদের (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে এপ্রিল--১৯৫২ ১০৫০ 9 
২৮শে--১০৫/০ ; ২৯শে--১১৫৩/০ ; ৩৭শে--১০৫৬/০ 1 ৪২ সুদের খণ, 
(১৯৮০-৭০) ২৮শে এপ্রিল__১০৩২ ১*৩%০ 7 ২৯শে--১০৩1০। 

ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৪শে এপ্রিল _৯৩২ ; ২৭শে-_৯৩২) ২৮শে--৯৩।৯ ১ 
২৯শে_-৯৩০ ৯৩1১) ৩*শে-৯৩২ ৯৩৮০ | ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ 
আদাযীকৃত) ২৭শে এপ্রিল-__-১৩৭০২। 


ইণ্ডিয়ান কপার ২৪শে এপ্রিল_-১0%০ ) ২৭শে _-১:৮০ ১1৩ ; ৮শে-- 
১৪৮৯ ১7১০ 7 ২৯শে--১৪প০ ১৫৩০ 3; ৩*শে--১/৮০। 


৪ঠ1 মে, ১৯৪২ | 





রেলপথ রঃ 
দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ২৭শে এপ্রিল--৮৩১ ৮৫২ | 


সাহাদারা (দিল্লী) সাহারণপুর রেলওয়ে ৩০শে এপ্রিল--১৪৩ | 


সিমেণ্ট 


ডালমিয়া সিমেণ্ট (অভি) ২৭শে এপ্রিল--১৩৫০। 
কাপড়ের কল 


বেঙ্গল নাগপুর ৩০শে এপ্রিল-_-১৮২। 
ক 
বেরিলী ইলৈক্টী,ক ২৭শে এপ্রিল--১৪।০। 
পাটকল 
কেলিভনিষান (প্রেফ) ২৭শে এপ্রিল--১৩১২ 1 হাওড়া (এপ্রেফ) ২৭শে 
এপ্রিল_-১২০২) ৩০শে--১২০২। আলেকক্বা্ডা (প্রেফ) ২৮শে এপ্রিল 
৯৭২। ডালহোসী (প্রেফ) ২৮শে এপ্রিল--১৩০২। ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) 
২৮শে এপ্রিল_-১২৫২। রামেশ্বর (প্রেফ) ২৯শে এপ্রিল--১১।০। হেষ্টিংস 
(প্রেফ) ৩০শে এপ্রিল_-১১০২। কেলভিন (প্রেফ) ৩০শে এগ্রিল_-১৩২২। 
. ইঞ্জিনিয়ারিৎ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৪শে এপ্রিল__২২া* ২২৭০ ২২৮/০ ২২৪%০ 
২৩৯ 5 ২৭শে--২২/০ ২২৮৮০ ২৩/০ ) ২৮শে-২৩%০ ২৩০) ২৯শে- 
২৩1৮০ ২৩০ ) ৩০শে-২২1৮০ ২২1০1 ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ২৪শে 
এপ্রিল_-১৩7/* ১৩7৮০ ১৩৪৩০ ১৩৪০ ; ২৭শে--১৩%০ ১৩৬০ ১৩৭০ 
১৩%/ ৯৩৪০ 3 ২৮শে--১৩৪/০ ১৩৪০ 3 ২৯শে--১৩৮/০ ১৩৪৮০ ; ৩০শে 
১৩৩০ ১৩৭০ ; (প্রেফ) ২৮শে এপ্রিল--৯৪২ ; ২৯শে--৯৩/০ ) ৩০শে 
--৯৪২।, 


ডিবেঞ্চার 
€ সুদের (১৯২৮-৫৮) সালের ক্যা্পকাট! মিউনিসিপ্যাল ২৪শে এপ্রিল 
১১১০ । 





আজকালকার 
| . ক্যাবিনেট, ক্যাসবাকস 


এই সব নানা কারণে স্থির ভাব সত্বেও বাজাবের অবস্থা মন্দই বলিতে 


সুপ্রসিদ্ধ প্রতিঠান-। 








আঘিক জগৎ ১৭ 


চিনির কল 


বুলাগ্ড ২৭শে এপ্রিল--২৪%০ ; ২৮শে-_২৫২। রাজা ২৭শে এপ্রিল 


২৫1০। সাউথ বিহার ২৭শে এপ্রিল--১৭|০ ) ২৮শে--১৭২ ১৭1%০ | 
চা-বাগান 
নাগা হিলস ২৭শে এপ্রিল__-১৬1০। 
কাগজের কল 


ওরিয়েপ্ট পেপাব ২৮শে এপ্রিল_-১৫২1 টাটাগড পেপার (অর্ডি) ৩০শে 


এপ্রিল--১৮1০। 
বিবিধ 


বি আই করপোরেশন (অভি) ২৪শে এপ্রিল--৪1০ | মেদিনীপুর আঅমিদারী 
(প্রেফ) ২৪শে এপ্রিল-_১২০২। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৭শে এপ্রিল-_-৯৯1০। 
এসোপসিয়েটেড হোটেল (অভি) ৩০শে এপ্পিল__-61০ 1 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১লা মে 


পাটের বাজারে গত সপ্তাহের মতই নৈরাশ্ুজ্ঞনক মন্দার ভাব চলিতেছে । 
পাটের বাজারের সকল বিভাগেই একটা ক্রমাঁধনতি পরিলক্ষিত হয়, মিল- 
মালিকগণ পূর্ববৎ পাট ক্রয়েব দিকে অনিচ্ছার ভাব দেখাইতেছেন। যুদ্ধের 
মন্দ খবর পাটের বাজারের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করিয়াছে । থলে 
ও চটের বাজারের স্থির ভাবও এই অবস্থায কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন 
করিতে পারে নাই। পাটের বাজারের এই অবনতির গ্রধান কারণ হইতেছে 
চাহিদার অতাব। , 

থলে ও চটের বাজারে একটা স্থিরভাব লক্ষিত হয়। . কিন্ত চটের দর 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় নাই । ৯নং পোর্টার চটের দর মাত্র ।০ আনা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯নং পোর্টার চট ক্রযেব দিকে আগ্রহের অভাব দেখা যায় । 
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দিনে চোল্রও ভান্কা১ আগুঞনেনল্র হাত হইতে রক্ষা 
|| পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র ৫স্মভিলন্নে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 


রং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া ূ 
যদি ০৫৮ (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ! খুলিবে ন!। 





০ ৭০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত) . 
ক ফোন 2 কলিঃ ১৮৩২1 





১৮ 


হইবে। এই অবস্থা যে কতদিন চলিবে তাহা বলা শক্ত । মহাযুদ্ধের গতি 
প্রকৃতি ও জাহাজ সংস্থান সমস্তার সহিত বাতা বাজারের চিনি দিতি 
রহিয়াছে । ' 

গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্রেয়ার 
মারে এন্ড কোং লিমিটেডের প্র সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ 
যে, বিভিন্ন পাট চাষ অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক । পূর্ববঙ্গ 
অঞ্চলের সর্বত্র পাট বপন শেষ হুইয়াছে। উচ্চ-ভূমি অঞ্চলের পাট বোনার 
কাজ এখনো শেষ হয় নাই | নদ নদীর অবস্থা শ্বাভাবিক। ১৯৪* সালের 
হিসাবে ১৯৪১ সালের তুলনায় বর্তমান বৎসরে এতাবৎ কি পরিমাণ জমিতে 
পাট বপন করা হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :__নারায়ণগঞ্জ গতবার 
এই সময় ১৪ আনা) এবার ৩০ আনা । চাদপুর--গতবার ৩২ আনা) 
এবার ৩০ আনা । হাঁজিগঞ্জ_-গতবার ১৩ আনা; এবার ৩০ আনা। 
চৌমোহানী-_গতবাঁর ১৪ আনা ; এবার ২৪ আনা । আশ্তগঞ্জ_এ সপ্তাহের 
কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। আখাউডা-__গতবার ১৪ আনা ৬ পাই) 
এবার ২৫ আনা । নিখলিদামপাঁড়া__গতবার ১২ আনা ; এবার ৩২ আনা। 
এলাশিন_-গতবার ১৫ আনা) এবার ২৮ আনা। সরিষাবাড়ী__গতবার 
১০ আনা; 





এবার ২৬ আনা । সিরাজগঞ্জ-_গতবার ১২ আনা ; এবার ২৬ আন] । 
তাঙ্গুরা-__গতবার ৭ আনা ৩ পাই ; এবার ১৮ আনা। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১লা মে 


‘বোদ্বাই-এর তুলার বাজারের আলোচ্য সপ্তাহের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহের 
তুলনায় উন্নত বলিতে হইবে। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট তুলার সর্ক্বোচ্চ দর 
উঠিয়াছিল ৯৭৪॥০ আনা পর্য্যন্ত । বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দরও 'আলোচ্য 
সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিষাছে। তুলা সরবরাহ সম্পর্কে আশঙ্কাই ইহার 
একমুমুত্ কারণ বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে সকল শ্রেণীর তুলার দরেই 
“চড়তির ভাব পরিলক্ষিত -হইয়াছে। কিন্তু এই চড়তির ভাব যথোপযুক্ত 


চাহিদার ফল নহে বলিয়াই এরূপ কৃত্রিম উন্নতির ভাব বরাবর বায় রাখা 


সম্ভব হয নাই। এপ্রিল মাসে মিলসমূহের তুলা ক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ 
হয় নাই বলিয়াই অনুমিত ৷ 

তুলার বাজারের চভতির ভাব কাপভের বাজারে উন্নতি ঘটাইতে পারে 
নাই। কলিকাতার পাটের বাজার ধীরে ধীরে মন্দার ভাব কাটাইয়া 
উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই-এর কাপড়ের বাজার বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই; দেশী কভার দর হাঁস পাইতে দেখা যায়। পশ্চিম 
ভারতের ক্রয় কেন্দ্ৰসমূহ হইতে বিশেষ চাহিদা নাই। বর্ষা নামিবার পুর্বে 
কাপড়ের বাজারের বিশেষ উন্নতি হইতে বলিয়া মনে হয় না। 


সোণা ও.রূপ! 
কলিকাতা, ১লা মে 

গত সপ্তাহে আমর! জানাহয়াছিলাম যে বোদ্বাইয়ে সলোণার দর বিশেষ- 
ভাবে পড়িয়া গিয়াছিল এবং প্রতি ভরি রেডি সোপার দর ৪৫২ টাক! 'পর্যস্ত 
লামিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি রেডি সোপার দর 1৪৮ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় ৪৭০ আনা পধ্যন্ত নামিয়াছে। বাজারে প্রচুর 
পরিমাণে সোণা আমদানী হইয়াছে এবং সোপা খরিদ করার পরিমাণও 
বাড়িয়াছে। মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে বোদ্বাইয়ে 'প্রতি ভরি 
'সোণার দর ৪৭9০ আনা দীড়াইয়াছে। প্রতিটা পিনি.বোশ্বাইয়ে ৩৬।* আনা 
দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোপা ৪৭০ আনা, 
বড়াল বার প্রতি ভরি ৪৭৬০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৭।%* আনায় বেচা- 
কেনা হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট সোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ 
'অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

, কপী 

পূর্ব সপ্তাহে বোস্বাইয়ে রূপার দরে অকস্মাৎ বিশেষ 'নিক্লগতি পরিলক্ষিত 

হইয়াছিল। কিন্তু এসপ্তাহের রূপার দরে উল্লেখষোগ্যরূপ ' উর্ধগতি 


আর্থিক জগৎ 


এবার ২৫ ময়মনসিংহ-_গতবার ৮ আনা ৬ পাই). 
বার ২৫ আনা। সিংহ বার i বৈধ, লা 


[ ৪ঠা মে, ১৯৪২ 


পা 





দেখা গিয়াছে । বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোল! রেডি রূপা ৮১৩০ আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপার দর 
৭৯1০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৭৯০ আনায় L 
দীড়াইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেন্স। 


কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাংলা সরকারের ক্বষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ২৭শে এপ্রিল 
কলিকাতা বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি দর প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £-- 

বিশেষ শ্রেণীর ‘এগমার্ক' আটা প্রতি মণ--৮৷॥০/০ ; বাকৃতুলসী ধান প্রতি 
মণ--৩%/০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩॥০০ ; মোটা! ধান প্রতি মণ-_-৩ ; 
বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ--৬৮০ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ--৬০০ ; মোট! 
চাউল প্রতি যণ--৫০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ-_-১৪1০. ৪ 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--£৪২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা 3 “এগমার্ক 
শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭২ $ ১নং চিনি প্রতি মণ--১৩%০ ; নং চিনি প্রতি' 
মপ-_-১৩1০ ; গোছুগ্ধ প্রতি টাকায় ৫ সের) মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি- (ক) 
শ্রেণী--৪৮০ 5 খে) শ্রেণী-8৮০ ১ (গ) শ্রেণী-1/* 5, বে) শ্রেণী-7৬০ ; 
ডিম প্রতি কুড়ি 5 3 নৈনীতাল আলু 
প্রতি মণ-_-৩৮০ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ--১৮২ ; রোহিত মাছ প্রতি যণ-- 
২০২ $ চিংভী মাছ প্রতি মণ--১৬২ ; সবরী কলা প্রতি ডক্তন--* ; সিঙ্গাপুরী 
কল৷ প্রতি ডব্সন--|৬$ পাই ; আমেরিকার আপেল প্রতি টাকায়-_-€টী ; 
মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়--২০টা ; নাগপুরী কমলালেবু প্রতি টাকায়--৩০টী 
আসামের আনারস প্রতি টাকায়_১৫টা। | 


চিনির বাজার ' 
কলিকাতা, ১লা মে 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে চিনির উৎপাদনকারিগণ ভারত 
সরকারের নির্ধারিত দরে চিনি বিক্রয় করিতে রাজী না হওয়ার অন্ত নৃতন 
করিয়া বাজারে চিনি আমদানী হয় নাই এবং কাক্কারবা4ও হইয়াছে অতি 
সামান্ত। গতকল্য নয়াদিক্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিবের সহিত 
চিনির কলমালিকগণের প্রতিনিধিবৃন্দের যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে, 
তাহার ফলাফলের উপর চিনির ব্যবসায়ীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।' ? 
চিনির দর এসপ্তাহে পূর্বের তুলনায় মপপ্রতি ০ আনা হইতে ।/০ আনা! 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় সুগার সিগ্িকেট নির্ধীরিত কোটার শত 
করা আরও ৫ ভাগ চিনি বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিতে অঙ্রমতি দিয়াছে ॥* 
কলিকাতার বাজারে বর্তমানে ৩০ হাজার বস্তা চিনি" মজুত আছে: বলিয়া' 
অন্থমিত হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ চিনি নিম্নরূপ দরে ক্রুয়বিক্রয়, 





হইয়াছে £_ | 


মপিপুর--১৪২) পলাশী এল--১৩%০  চম্পীরপ-১৩৮০ ; গোপালপুর, 
৯৩৫০ 5 মারছোডা--১৩/%০ ; রোটাস---১৩/১। 


' চামড়ার বাজার . 
কলিকাতা, লা মে 


ব্রহ্ম রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্বেগজনক সংবাদের জঙ্ক স্থানীয়' 
চামড়ার বাজারের কাজকারবারে, বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত; 
হইয়াছে এবং চামড়ার দরও অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। মাপ্রাদী চর্ম্ম' 
ব্যবসায়ীরা গরুর চামড়া খরিদ করিবার জন্য কতকটা চাহিদা দেখাইয়াছিল ;' 
কিন্ত ইহা সত্বেও চামড়ার বাজারের অবস্থা খারাপ হইয়া 'পড়িয়াছে। বিভিন্ন 
শ্রেণীর 'চামডার দর ছিল নিম্নরূপ +-_ছাগলের চামড়া--পাটন! > হাজার, 
টুক্রা ৫৫২ টাকা হইতে ৭০২ টাকা, ঢাকা-দিনাক্জপুর ২৬ হাজার ৪ শত; 
টুক্রা ৮২ টাকা হইতে ১১০২ টাকা, আর্দর-লবণীক্ত ৮ হাজার ৮ শত টুক্র। 
০২ টীকা হইতে ৯০২ টাকা এবং রাচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ২ শত 
টুক্রা ১০৪০ আনা । 

গরু ও মহিবের চামড়া--দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ২ হাজার ১ শত, 
টুক্রা ৭ আনা হইতে ৮২ টাকা, আর্জ্-লবণাক্ত ৩ হাজার ১ শত টুক্র! প্রতি 
টুকরা ৮৯ পাই হিঃ এবং রাঁচি সাধারণ মহিষের চামড়া ১৫* টুক্রা ৬২ টাকা 





সি 


. সংবাদপত্র দিল্লী আলোচনার ব্যর্থতার জন্য পুরাপুরি ভারতবাসীকেই' 


চি, ফোন কলি: ৩০৯৯ 
.৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা! 
















৫ম বর্ষ | 


= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠ বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ | . ১৯-২১ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 

ভবানীপুর ব্যাঙ্কের পতন ২২ হি 

ভারতীয় সংরক্ষণ নীতি ও বুটিশ বাণিজ্য স্বার্থ ২৩ 

বাঙ্গলায় মাছের ব্যবসা : | ২৪-২৫ বাজারের হালচাল 





স্তার ধ্যাফোডে'র অপব্যাখ্যা 
' স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থতায়, পর্য্যরসিত হইয়াছে। 
'এই 'অসাফল্যের' কার্য্য-কারণ সম্পর্কে এদেশে ও. . ওদেশে এখনও 
মতামতের বিরাম নাই | গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি 


দায়ী করিতে চাহিয়াছেন ।' কমন্স সভায় ভারত সচিব: মিঃ. আমেরি 


ও লর্ড সভায় ডিউক অব ডিভনশায়ার- এবং এই শ্রেণীর আরও ' 
জনকয়েক বৃটিশ রাজনীতিক সমস্ত' দোষ ভারতের স্কন্ধে, চাপাইয়া . 


দিয়! দুনিয়ার কাছে ইংরেজের সছুদ্দেশ্ট.ও স্থবিবেচনার কথা প্রচার 


'করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত তইবার. কিছুই নাই । ' বৃটিশ কায়েমী 
স্বার্থের অনমনীয় সমর্থকদের এরূপ আচরণ .দেখিয়া আমরা ভারত-. 
'বাসীরা বহুকাল অভ্যন্ত'হইয়া গিয়াছি.। কিন্তু বিস্মিত হইতে হয় স্বয়ং 
'স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের আকস্মিক রূপ পরিবর্তনে । কমন্স সভায় তিনি বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে কংগ্রেসের দাবীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণ কতৃত্ব- 
“ভার গ্রহণের প্রয়াস ( majority 00686925151 ) বলিয়া অভিহিত 


করিয়াছেন। শুধু কমন্স, সভায়ই নহে, উহার পরেও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড 
সম্প্রতি লণ্ডনে এক বেতার বক্ত তায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন, “অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আমরা যে সব প্রতিশ্রুতিতে 
আবদ্ধ রহিয়াছি এবং ভারত রক্ষা সম্পর্কে আমাদের যেসব দায় ও 
দায়িত্ব রহিয়াছে, সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা যতখানি 
ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারি, ‘ভারতের শক্তিশালী রজেনৈতিক 


প্রতিষ্ঠান তদপেক্ষা অধিক দাবী 'জানাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
' সম্পূৰ্ণ শাসনভার অর্পণের অধিকার চাহিয়াছিলেন | ইহাই ব্যর্থতার 
প্রধান কারণ ।” স্যার ষ্ট্যাফোর্ড তাহার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া উল্টা সুরে , 


কাধ্যালয়-_১২২নং বন্থবাজার ষ্টরীট 























কথা বলিতে সুরু করিয়াছেন । বস্তুতঃ, কংগ্রেসের তরফ হইতে এরূপ 
কোন দাবী করা সম্ভবপর নয়। অন্য কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও 


* এরূপ দাবী করেন নাই। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আসল কারণ ঢাকিতে 


গিয়া অপব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। কংগ্রেস যে জাতীয় গবর্ণ- 


',মেন্টের প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহাতে বারবার স্পষ্টাক্ষরে জানান 


হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণী: ও সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় 
জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়াই জাতীয় গবর্ণমেপ্ট গঠিত ও 
পরিচালিত হইবে । সম্প্রতি দিল্লীতে রাজাগোপালাচারিয়াও এরূপ 
অভিমতই:প্রকাশ করিয়াছেন | কংগ্রেস বা অপর .কোন প্রতিষ্ঠান 
এরূপ অযৌক্তিক অধিকার চান নাই বা চাহিতে ,পারেন না। স্যার 
্যাফোর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের, স্বার্থসংক্রান্ত সেই 
মামুলী, ও গৌণ প্রশ্নটাকেই অকারণে টানিয়া' আনিয়া ভারতীয় 


"প্রতিনিধিদের: উপর অবিচার করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় মুক্তির 
প্রশ্নে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর একদল রাজনীতিক চিরকাল সাম্প্রদায়িক 
.সমস্যাটাকে পরর্বতগ্রমাণ অন্তরায় করিয়া তুলিয়াছেন। 


স্যার 
্যাফোর্ডও অবশেষে সেই স্বার্থান্ধ শ্রেণীর অস্তভু ক্তু হইলেন ন+কি ? 
ইংলগ্ডের শ্রমিক নেতা ও একদা ভারতবন্ধু মিঃ রামসে ম্যাকডোনান্ডকে 


. বৃটিশ শাসন-যন্ত্রের কর্ণধার হইবার পর সমগ্র পৃথিবী সবিশ্ময়ে 


সাম্রাঙ্গ্যবাদী স্বার্থের সমর্থনেই কাধ্য পরিচালনা করিতে দেখিয়া- 
ছিলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসও শ্রমিক দরদী বলিয়া পরিচিত। 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার জন্য তিনি জনপ্রিয় বলিয়া কথিত। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন বলিয়া তিনি 
এদেশের অনেকের কাছে প্রখ্যাতি। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিয়া 


.তবে কি তাহার পুর্ব মতবাদ ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছে? 





২৪ আর্থিক জগৎ [ ১১ই মে, ১৯৪২ 





বড়লাটের আবেদন 

হরর টং এক বেতার বক্তৃতায় 
জাতিবর্ণনিব্বিশেষে ভারতবাসীকে দলে দলে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টে 
যোগদান করিবার জন্য আবেদন জ্বানাইয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসে 
রেঙ্গুন নগরীর পতনের অব্যবহিত পরেও বড়লাট অনুরূপ আহ্বান 
জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকও 
“হোমগার্ড গঠনের জন্য দেশবাসীব সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা 
করিয়াছেন। আধুনিক সামগ্রিক যুদ্ধে (টোটাল ওয়ার) জনগণের 
সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সাফল্য লাভ করা যে. সম্ভবপর নহে, 
বৃটিশ পক্ষের উপর্য্যূপরি পরাজয়ে সেই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্ত 
বৃটিশ শাসকেরা এখনও ভারতবাসীকে পূর্বের ম্যায় সন্দেহের চক্ষে 
দেখিতেছেন। নতুবা দেশরক্ষার প্রশ্ন লইয়া ক্রীপস্‌ দৌত্য ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইত না। বুটিশ গবৰ্ণমেণ্ট তাহাদের পূর্বেকার আমলা- 
তান্ত্রিক মনোবৃত্তি ত্যাগ না করিলে কেবল মৌখিক আবেদনে সমগ্র 
দেশ প্রাণের সহিত সাড়া দিবে বলিয়া মনে হয় না। বড়লাট তাহার 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কোন দেশেই জনগণের হাতে হাতে অন্ত্র থাকে 
না! স্বাধীন দেশে প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র না থাকিতে পারে, কিন্তু 
সকলেরই অস্ত্র ধরিবার আইনসঙ্গত অধিকার রহিয়াছে । ভারতের সেই 
অধিকার নাই । এই অধিকার স্বীকৃত হইলে রাতরাতি সমগ্র দেশের ' 
একটা মনস্তাত্বিক পরিবর্তন সংঘটিত হইবে । এই দিক হইতে বিচার 
করিলে এই ঘোর জাতীয় বিপদের দিনে অস্ত্র'আইন তুলিয়া দেওয়া 
আমরা সঙ্গত বলিয়া" মনে করি। তাহাছাড়া গবর্ণমে্ট আজ বে. 
এই “ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রুট” “হোমগাড” প্রভৃতি গঠন করিতেছেন 
, তাহাতে জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
নতুবু উহা দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য .সাধিত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ধামাধরা 
বলিয়া খ্যাত বা কুখ্যাত, কিংবা রায় সাহেব রায় বাহাদুর জাতীয় ব্যক্তি- 
গণের বদলে জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়া এসমস্ত গঠন 
করা প্রয়োজন ৷ মনের সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত হইলে, জনগণ কার্যা- 
ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে এক মুহুর্তও দেরী করিবে 


না। বর্তমানে জনগণের বিশ্বাস অঞ্জন করাই প্রধান ও প্রথম কর্তব্য 


হওয়া উচিত। আশা করি, গবর্ণমে্ট এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। 
. মহাজনী আইন ও বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমুহ 

বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন ১৯৪০ সালের 
মহাজনী আইনটি পাশ করা হয় তখন এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
সম্পর্কে উহাতে ২টি সর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথমতঃ 
গত ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল তাহারা এই আইনের আমলে আসিবে 
না বলিয়৷ নিদেশ দেওয়া হয়।' দ্বিতীয়তঃ আইনের ৩নং ধারায় 
এরূপ ব্যবস্থা! পরিকল্পিত হয় যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কোন ব্যাঙ্কে 
'নোটিফায়েড? ব্যাঙ্ক বা ‘বিজ্ঞাপিত’ ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিলে 
তাহার কাজকারবারও মহাজনী আইনের কবল হইতে মুক্ত থাকিবে । 


বাল! দেশে মহাজনী আইনের তথাকথিত অনাচার হইতে সাধারণকে , 
রক্ষা করাই বর্তমান আইনটির উদ্দেশ্য | উহ! দ্বারা এ প্রদেশের 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সম্পর্কে অযথা সরকারী হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা কোন 
মতেই বাঞ্ছনীয় নহে । সেজন্য আমরা প্রথম হইতেই মহাজনী আই- 
'নের উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরোধী । আমাদের মতে ভারতীয় কোম্পানী 
আইন অন্ুদারে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 'ব্যাক্কের পর্য্যায়ে আসিবে 
মহাজ্জনী আইনের বাহিরে রাখিয়া তাহাদের সমস্তগুলিকেই স্বাধীন 
ভাবে কাজকারবার চালাইবার সুবিধা দেওয়া উচিত! কিন্তু তাহা না 





করিয়া “ভাল মন্দ যাচাইয়ের অবাস্তর ভণিতা করিয়া বর্তমান আইনে 


দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বনের 


একটা চেষ্টা হইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয়। দেশের ভাল ব্যাঙ্ক অর্থে ' 


বর্তমান আইনে প্রধানত; ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 


রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমৃহকেই ধরা হইয়াছে, আর 


এককথায় তাহাদিগকে মহাজ্জনী আইনের বহিভূর্ত রাখা হইয়াছে। 
এ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্ক ছাড়! বাজলায় ভাল ব্যাঙ্ক আর আছে 
কিনা, আইন প্রণয়নের সময়ে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই | 
ভবিষ্যতে উহ! স্থির করিয়া বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের একটি তালিকা 
প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়! নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
মহাজ্রনী '*আইন কাধ্যকরী ভাবে বলবৎ হওয়ার পর 
দেড়বসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু বালা সরকার অগ্ঠাপি 
বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা ও তালিকা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন 
না। ফলে ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে রিজার্ভ’ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্ক ছাড়া বাঙ্গলার যাবতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানই 
মহাজনী আইনের আয়ন্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে অনেক 
ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আক্জ আমানত কারীদের দিধ! সন্ধোচ প্রকাশ 
পাইতেছে আর তাহাতে উহাদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দেখ! 
" যাইতেছে। এইরূপ অবস্থা বাঙ্গলার ব্যাস্ত ব্যবসার পক যেরূপ 
শোচনীয় তেমনই বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতেও উহা 
মারাত্মক উপেক্ষা ও উদ্াসীনতার পরিচায়ক ৷ যাহা হউক আমরা 
' শুনিয়া সুখী হইলাম বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা বর্তমানে 


তৎপরতার সহিত বিবেচনা করিতে আরস্ত করিয়াছেন এবং শীত্ৰই 


এ সম্পর্কে তাহারা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। আরোও 
যে, এদেশে মহাজনী আইন কার্য্যকরী করিতে যাইয়া কতকগুলি ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানকে উহার আমলে আনিয়া তাহাদের কার্ধ্যধারার পথে বাধা) 


স্থষ্টি করা অন্তুচিত। ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান-' 


নমূহকে নিয়ন্ত্রণের কাজ কেন্দ্রীয় আইন দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। 
বর্তমানে ভারতীয় কোম্পানী, আইন দ্বারা. এইরূপ নিয়ন্ত্রণের কাজ 
চালান হইতেছে । অদূর ভবিষ্যতে কড়াকড়ি ধরণের একটি ব্যাক্ক 
আইন বিধিবদ্ধ করারও প্রস্তাব উঠিয়াছে। কাজেই বাঙ্গলার নূতন 
মন্ত্রিসভার পক্ষে “বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের কোন. তালিকা স্থির করিতে না 
গিয়া সরসরি মহাজনী আইনের ৩ নং ধারা সংশোধন করিয়া সমস্ত 
ব্যাঙ্ককেই মহাজনী আইনের বহিভ্ূ্ত রাখিবার ব্যবস্থা সঙ্গত। যদি 
সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বন্তমান অবস্থায় নিতান্তই সম্ভবপর না 
হয়, তবে তাহাদের: পক্ষে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অচিরে একটা 
নিয়মাবলী স্থির করা এবং ভাল শ্রেণীর ছোট বড় সকল 
ব্যা্ককেই তাহাতে অন্তভূত্ত করা কর্তব্য। নিজেদের 
অব্যবস্থিতচিত্ততার দরুণ বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের তালিকা প্রকাশে বিলম্ব 
করিয়া বাঙ্গলা সরকার অযথা এ প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিবেন, ইহা আর কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে । 
সরকারী রেলপথসমুহের আয় 

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ৬১শে মার্চ" পর্য্যন্ত এক 
বতস্বরে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট ১২৭ কোটি ৬* লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরে "ফেব্রুয়ারী মাসে রেলবিভাগের 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে রেলওয়ে সচিব 
এঁ বৎলরে মোট আয়ের পরিমাণ ১১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা দাড়াইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে আয়ের পরিমাণ 
সে তুলনায় ১৭ কোটি টাকা অধিক হইয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
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পর হইতে মাল ও যাত্রী চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া রেলপথস্মূহের 
আয় এইভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে 
রেলপথসমুহের ১১২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। ১৯৪১-৪২ সালে 
তাহা বাড়িয়া ১২৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় দশড়াইয়াছে। চলতি 
বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালে আয় আরও বাড়িয়া ১২৮ কোটি 
৪৭ লক্ষ টাকার মত হইবে বলিয়া রেলওয়ে সচিব সম্প্রতি তাহার 
বাজেট বক্তৃতায় অনুমান করিয়াছেন । 
রেল বিভাগের এইরূপ সমৃদ্ধি দেখা যাওয়ায় অনেকেই আশা 
করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট রেলের যাত্রী ও মাল ভাড়া হাস করিয়া 
এখন হইতে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট অনেকটা লাঘব করিবার চেষ্টা 
করিবেন ৷ কিন্ত সেরূপ কোন চেষ্টার বদলে: গবর্ণমেন্ট' নানাভাবে 
রেলের মাশুল প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছেন। ১৯৪০ 
সালের ১লা মার্চ হইতে সরকার পরিচালিত রেলপথসমূহে পূর্ব্বের 
তুলনায় মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা ও যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক 
আনা করিয়া বাড়ান হয়। চলতি বসরেও কোন কোন দিক দিয়া 
রেলের ভাড়া কিছু পরিমাণ বদ্ধিত করা হইয়াছে । রেলপথসমূহের 
আয় বাড়িবার ফলে রেল বিভাগের উদ্ুত্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। 
আর তাহার অধিকাংশই গবর্ণমে্ট নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন; 
(রেলপথের উন্নতি সাধনে তাহা ব্যয় হইতেছে না। রেল বিভাগের 
সমৃদ্ধির সুযোগে সাধারণের উপর ্যস্ত পরোক্ষ করভার লাঘবেরও 
কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। গবর্ণমেন্টের এইরূপ মনোভাব আমরা 
খুবই শোচনীয় বলিয়াই মনে করি। | 
রূপার দর 
বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে রূপার কদর খুব 
কমিয়া যাইতেছিল। মুদ্রামান হিসাবে রূপার ব্যবহার অনেক 
দেশেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নোটের প্রচলন বাড়িবার ফলে টাকা, 
আধুলী ও সিকি ছুয়ানী শ্রেণীর খণ্ডমুদ্রার জন্য রূপা কম পরিমাণে 
ব্যবহৃত হইতেছিল। অলঙ্কার হিসাবে রূপার সমাদরও বহু পুর্ব 
হইতেই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে প্রায় সর্বত্রই 
, রূপার দর বিশেষভাবে নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল।. কিন্তু যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে অনেক দেশেই রূপার দরের একটা 
উল্লেখযোগ্য চড়তি লক্ষ্য করা গিয়াছে এই চড়তির 
মূলে প্রধানত; ' তিনটি , কারণ রহিয়াছে । প্রথমতঃ পূর্বের 
তুলনায় পৃথিবীতে বর্তমানে-রূপা উৎপাদিত হইতেছে কম। ১৯৪০ 
সালে কেবলমাত্র মার্কিন' যুক্তরাষ্ট্রে কিছু বেশী রূপা উৎপাদিত 
হইয়াছে! তাহা ছাড়া অন্য সব 'দেশেই উহার স্বাভাবিক যোগান 
হাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য কোন কোন দেশে লোকের 
মনে আতঙ্ক স্থষ্টি হওয়ায় তাহারা এক্ষণে অধিক পরিমাণে রূপা ক্রয় 
করিতে আরস্ত করিয়াছে । পূর্বে রূপা একটি মুল্যবান ধাতু বলিয়া 
সম্মানিত ছিল। আগেকার সেই ধারণা ও বর্তমানের সহজ অবলম্বন 
হিসাবে জনসাধারণ শ্বভাবতঃই তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উপর 


“জোর দিতেছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে উহা একদিন পরম নির্ভরস্থল 


হইয়া দশাড়াইতে পারে--ইহাই তাহাদের আশা । তৃতীয়তঃ বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিভিন্ন ধাতুর যোগান কম পড়ায় তৎপরিবর্থে 
নানা কাজে রূপার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক স্থলে ভবিষ্যৎ 
অনিশ্চিয়তার জন্য বিভিন্ন ধাতু মজুত ও সংরক্ষণ করিতে হওয়ায় 
তাহাতেও রূপার এই ধরণের প্রচলন বাড়িয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম 
'তৈয়ারের জন্য ব্যাপকভাবে তামা, নিকেল, .এলুমিনিয়াম ও টিন 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে থাকায় সাধারণ কাজের জন্য এসমস্ত এখন আর 


উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না৷. ফলে অপেক্ষাকৃত সহজ- 
প্রাপ্য ধাতু হিসাবে বিভিন্ন কাজে এক্ষণে রূপা ব্যবহারের রীতি 
প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে আর তাহাতে অনেক দেশে রূপার দর 
স্বভাবতঃই চড়িয়। উঠিতেছে | রূপার. দরের এই চড়তি দেখিয়া 
'ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীরা মাতিয়া উঠিয়াছেন। জনসাধারণের দিক হইতেও 
এবিষয়ে আগ্রহপূর্ণ লল্পনা কল্পনা লক্ষ্য করা যাইতেছে । কিন্তু ইহা 
সকলেরই মনে রাখা উচিৎ যে, মুখ্যতঃ যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণই 
বর্তমানে রূপার দর বাড়িয়াছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটিলে রূপার দর 
আগেকার স্তরে নামিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে । কাজেই 
সাময়িক মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া উহার সম্বন্ধে বরাবরের জন্য আশান্বিত 
হওয়া চলে না। ৰ 
অধিক খাছ্শস্ত চাষের আন্দোলন 

এদেশে অধিক খাগ্যশস্ত চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃতকে এতদিন শুধু মৌখিক উপদেশই 
দিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সমস্যার জটিলত! হৃদয়ঙ্গম করিয়া ' 
কার্যকরী সাহায্য হিসাবে এ বাবদ তাহারা কিছু অর্থ বরাদ্দ 
করিয়াছেন, ইহা স্বুখের বিষয়। ভারতে আমদানীকৃত তুলার উপর 
উচ্চ হারে শুল্ক বসাইবার ফলে যে ' অতিরিক্ত আয় হইতেছে তাহা 
হইতে ১ কোটি টাকা খাছ্াশস্ত চাষের আন্দোলন বাবদ নিয়োগ - করা 
ডিজিজ 

| ্‌ি 
ভারতবর্ষের কৃষকেরা এতদিন: তুলা, পাট ও বাদাম প্রভৃতি 
অর্থকরী ফসল উৎপাদনের উপরই অত্যধিক জোর দিয়া আসিয়াছে। 
এতদিন বাহিরে এসব পণ্য কাটতির বেশ সুযোগ সুবিধা ছিল! 
কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভার্ত হইতে বিদেশে এসব 
পণ্য রপ্তানী কর! কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে পাট ও 


“প্রভৃতি ফসলের দাম পড়িয়া গিয়া ও বেশী পরিমাণে এঁদব ফসল 


অবিক্রিত থাকিয়া কৃষকদের নিদারুণ ক্ষতি দেখা যাইতেছে॥ 
অপর দিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাগ্শস্ত চাষের প্রতি কৃষকদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ না থাকায় দেশে চাউল ও গম প্রভৃতি 
আহার্য্য দ্রব্যের যোগান ক্রমাগতই কম দশাড়াইতেছে। এতদিন 
বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া দেশের এই অভাব পুরণ 
করা হইত।' "এক্ষণে যুদ্ধের জন্য সেরূপ আমদানী বন্ধ হইয়া 
যাওয়ায় দেশে খাগ্ঠত্রব্যের একটা দুর্ভিক্ষ সুচিত হইয়াছে । "এই 
অবস্থায় একদিকে পাট ও তুলা প্রভৃতি পণ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন 
বন্ধ করিরার জন্য ও অপরদিকে দেশে আহার্য্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি 
করিবার জন্য এদেশে খা্যশস্তের চাষ বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা খুবই 
রহিয়াছে । আর সে হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশে যে আন্দোলন সুরু 
হইয়াছে তাহা আমরা খুবই সময়োচিত ও স্ুসঙ্গত বলিয়াই মনে 
করি। তবে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়ের সংস্থান যেরূপ সামান্য 
তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া সেরূপ ব্যাপক কোন 
আন্দোলন চালান তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে অন্থুবিধ! লক্ষ্য 
করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে প্রদেশ গুলিকে কিছু অর্থ সাহায্যের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদেশে খাদ্ধণস্তের চাষ প্রয়োজনীয়রূপ বৃদ্ধি করা 
সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য গত ৬ই এপ্রিল নূতন দিল্লীতে 
একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থায় প্রদেশসমূহে 
খাছযশস্তের চাষ বাড়াইবার জন্য এ সম্মেলন বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবণমেণ্টকে নিম্নরূপ কাধ্যব্রম অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন__- 
(১) কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণে উন্নত খাগ্শস্তের বীজ সরবরাহ 


' করা, (২) জমির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা করা, (৩) কৃষিজমির জ্ঞল 


সেচ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা, (৪) কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত অল্প সুদে 
টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং (৫) খাগ্যশস্তের জন্য কৃষকেরা পূর্ব্বেকার 
অনাবাদী জমি এক্ষণে আবাদের ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর কোন 
রাজস্ব আদায় না করা বা কমরাজন্ব আদায় করা। এই ধরণের 
কাৰ্য্যক্ৰম খাগ্শস্যের চাষ বাড়াইবার পক্ষে যে খুব উপযোগী তাহাতে 
সন্দেহ নাই । আশা করি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য 
পাইয়া এক্ষণে অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই এবিষয়ে উপযুক্তরূপ 
কাধ্যত্পরতা দেঁখাইতে পারিবেন 1 
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রঃ | ভনাশলীশুত্ৰ ল্যাত্জেন্স পতন 
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_ বাংলা দেশের ব্যান্ধিং জগতে একটা বড় রকম অনর্থ ঘটিল। 
গত বৃহস্পতিবার হইতে ভবানীপুর ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন উহার আমানত- 
কারীদের দাবী পরিশোধ করা বন্ধ করিয়াছে। ভবানীপুর' ব্যাঙ্কিং 
Ue বাঙ্গলা দেশের প্রাচীনতম ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম । 
কিছুদিন পূর্বেও উহার মোট স্থিতের পরিমাণ এক কোটা , টাকার 
উপর ছিল এবং উহা! বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ববৃহৎ ৫টী ব্যাঙ্কের 
. অন্যতম ছিল। এইরূপ একটা ব্যাঙ্কের পতনের ফলে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা যে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। বেঙ্গল 
স্যাশন্তাল ব্যান্কের পতনের পর বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালিত 
এত বড় ব্যাঙ্ক আর কখনও ফেল পড়ে নাট 
ভবানীপুর ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের হিসাবপত্রে দেখা যায় যে, গত 
১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষে উহাতে সাধারণের ৯১ লক্ষ ৭৬ 
হাজার টাকা আমানত ছিল এবং শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধন ও অন্যান্য 
সম্পত্তি লইয়া উহার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯৮ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা । উহার পর গত জুলাই মাসে কতিপয় ব্যক্তির জুয়াচুরির 
কলে ব্যাক্কের ১০ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়। ‘এই ক্ষতির কথা 
প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা 
উঠাইয়া লন। কিন্ত এ সময়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমানতকারীদের 
ধাবী সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া' দিতে সমর্থ হন, ফলে ব্যাঙ্কটী রক্ষা পায় 
বটে; কিন্তু এ সময়ে ব্যাঙ্কের উপর সাধারণের যে আস্থ। কমিয়া যায় 
ব্যাঙ্ক তাহা আর ফিরাইয়া পাইতে সমর্থ হয় নাই । ফলে দিনের পর 
দিন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠিয়া যাইতে থাকে এবং গত ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ৯১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকা হইতে কমিয়া ৫৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকায় 'পরিণত হয়| এই সময়ের 
পরেও ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ দিন দিন কমিতে থাকে এবং গত 
৬ই মে তারিখে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করিবার পূর্বের দিন উহা 
৩৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় । এই হিসাব অনুষীরে দেখা যায় যে, 
১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যস্ত 
কিঞ্চিদধিক দশ মাস কাল সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমানতকারী- 
'দিগের প্রাপ্য প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।' কিন্তু 
শেষ পধ্যস্ত উহারা আর তাল সামলাইতে সমর্থ হন নাই । আমানত- 
কারীদের দাবী মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যান্কের সম্পত্তিভুক্ত 
'কোম্পানীর কাগজ, পোর্টট্রাষ্ট' ডিবেধ্ণর ইত্যাদি বন্ধকে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাড়ে ছাবিবশ লক্ষ টাকা ধার লইয়াছিলেন । 
'ব্যাঙ্কের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে দেখিয়া গত মঙ্গলবার 
'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক উহাদের পাওনা টাকার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা 
পাইবার জন্য দাবী জানায়। এই টাকা পরিশোধের কোন উপায় 
নাই দেখিয়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গত বুধবার ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
১৫৩ ধারা অনুসারে উহাদের দায় মিটাইবার জন্য সময় লইবাঁর 
উদ্দেশ্যে হাইকোর্টে এক আবেদন করেন। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
বিরোধিতার ফলে এই আবেদন -গ্রাহ্া হয় নাই। কাজেই ব্যাঙ্ক 
'কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হইয়া পর দিন হইতে আমানতকারীদের দাবী 
পরিশোধ 'করা বন্ধ করিয়া দেন। 
ভবানীপুর ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশনের পরিচালকবৃন্দ গত ৩১শে 
"ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত সময়ের জন্য যে, হিসাবপত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এ তারিখে ব্যাঙ্কে ৫৪ লক্ষ 
৪৯ হাজার টাকা আনামতের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে ৩৭ লক্ষ 
' ৪০ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ, পো্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ও ' 
শেয়ার ছিল এবং এ সময়ে উহার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ছিল 


* করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 
কেহ অগ্রণী হইয়া যদি ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা করে 
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২ লক্ষ ৬১ হাঁজার টাকা । এতন্যতীত এ সময়ে কলিকাতায় ব্যান্কের +: 


নিজস্ব জমি ও বাড়ী এবং স্থাবর সম্পত্তিতেও ১৮ লক্ষ টাকার মত 
মজুদ ছিল। অবশ্য এই সময়ে ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট, 
১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার মত খণী ছিল উহা! সন্বেও গত 
ডিসেম্বর মাসের শেষে ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার 
পক্ষে নগদ টাকার স্বচ্ছলতা ও সম্পত্তির পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল, 


উহা বলা যায় নাঁ। অন্য দেশে হইলে এরূপ সম্পত্তিশালী একটি . 


ব্যাঙ্কের কিছুতেই পতন ঘটিত না। কিন্ত এদেশে ব্যাঙ্কের বিপদের' 
সময়ে উহার সম্পত্তি বন্ধকে মোট সম্পত্তির শতকরা ৭০৮০ ভাগ 
নগদ টাকা ধার দিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই-। এ জন্যই 
ভবানীপুর ব্যাঙ্কের পতন ঘটিল। অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যান্কের 
পরিচালকদের কোন ক্রটিবিচ্যুতি ছিল না বা নাই, একথা বলা 
আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমরা ব্যাঙ্কের পরিচালকদের বিরুদ্ধে 
অনেক গুরুতর অভিযোগের এবং কোন কুচক্রীর চক্রান্তের অনেক, 
কথা শুনিতে পাইয়াছি। ছুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা 


ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্বশীল কণ্মকর্তার সহিত দেখা করিতে সমর্থ হই : 


নাই। এজন্য এক পক্ষের কথার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে এ 
সব অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি 
না। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল । 

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ফেল পড়াতে বহু ব্যক্তি 


উহাদের প্রাপ্য টাকার একতৃতীয়াংশও পাইবেন কিনা সন্দেহ। 
ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া উহাকে চালাইবার চেষ্টা 
অথবা ১৫৩ ধার! অনুসারে উহার দেনা পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত. 


রাখার ব্যবস্থা করিয়া ব্যান্কের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টাও নিরর্থক" 


উহা। মরণাপন্ন রোগীকে ইনজেকশন অথবা অক্সিজেন দিয়া ২৪ ঘণ্টা. 
বাঁচাইয়। রাখারই সমতুল্য । আমাদের মনে হয়, বর্তমানে যদি অন্য 
কোন ব্যাঙ্ক ভবানীপুর ব্যাঙ্ককে নিজের সহিত একত্রীভূত' করিয়া ' লয়, 
তাহা হইলেই আমানতকারীদের স্বার্থ বহুলাংশে সংরক্ষিত হইতে 
পারে ৷ অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও আমানতকারীদিগকে উহাদের পাওনার 
কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং বাকী অংশ আদায় করিয়া, 
লইবার জন্য কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে । প্রয়োজন 
হইলে আমানতকারিগণকে উহাদের আমানতের কতকাংশ রা 
শেয়ারে রূপাস্তরিত করিবার প্রস্তাবেও স্বীকৃত হইতে 'হইবে । কিন্ত 
আমানতকারীদের দিক হইতে.এই সব ব্যবস্থার সমষ্টিগত ফল ূর্বেধাক্ত 
অন্য সমস্ত ব্যবস্থা অপেক্ষা যে অধিকতর লাভজনক হইবে. তাহাতে, 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 
বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টী শক্তিশালী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, তাহা- 

দিগকে এই ব্যাপারে অগ্রণী হইবার জন্য আমরা সনির্রবন্ধ অনুরোধ 
জানাইতেছি। বর্তমানের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও উহাদের 
হাতে ভবানীপুর ব্যাস্কিং কর্পোরেশনের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা 
উহাদের মধ্যে 


তাহা হইলে কেবল আমানতকারীদেরই নহে-_এই প্রদেশের সমস্ত 
ব্যাঞ্ক ব্যবসায়ীরও স্বার্থরক্ষা হইবে। নচেৎ এই অনর্থের জন্য বাঙ্গালীর 
ছি বা রা ভর বাজি হজরত 
সন্দেহ'নাই:। 





€টি। 





ভ্ঞাল্পতীন্ সং শ্বক্ষণ নীতি ও 
ত্ৰতিশণ বালিজ্ঞ) ক্ষার 





ভারতবর্ষকে নানাভাবে শোষণ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
এদেশের উপর তাহাদের শাসন কর্তৃত্ব কায়েমী করিয়া রাখিয়াছেন। 
ইংলণ্ডের এশ্বরধ্য ও সমৃদ্ধির পক্ষে উহা অত্যাবশ্যকীয় হইলেও 
ইংরা জের জাতীয় মর্য্যাদা ও তাহাদের গণতান্ত্রিক উচ্চাভিমানের দিক 
হইতে উহা মোটেই গর্ব্বের বিষয় নহে। সেজন্য ভারত শাসনের 
আসল রূপটাকে ঢাকিয়া রাখিয়া দুনিয়ার সমক্ষে তাহাদিগকে নিজেদের 
স্বপক্ষে ও ভারতের বিপক্ষে অনেক কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতে হয় । 
যুদ্ধেব জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নানাভাবে বিব্রত হইয়া পড়ায় বিভিন্ন 
দেশের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য বর্তমানে তাহাদিগকে 
এইরূপ প্রচার কার্য আরও বাড়াইতে হইয়াছে। সেই গরজে 


' স্যার নন্নাীন এঞ্জেলের মত বিশ্ববিশ্রুত ইংরাজ লেখকও আজ বৃটিশ 


সাম্রাজ্যবাদের ওকালতি করিবার. জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। 
কিছুদিন পূর্বের স্তার নর্ম্মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সার্ভে গ্রাফিক’ নামক 
পত্রে এক প্রবন্ধ ফাঁদিয়া ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকার অজ্জনের 
দাবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি ‘রিডাস” 
ডাইজেষ্ট' নামক পত্রে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতে 
বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক স্বরাজের সুমহান চিত্র উন্মোচিত 
করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে 
ভারতের স্বাতন্ত্য ও হ্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “ইংরাজ শাসনের আম্লে ভারতবর্ষ যে অর্থ-নৈতিক দিক 
দিয়া, কতদূর স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত এদেশের 
বর্তমান সংরক্ষণ নীতি। ২০ বসরেরও অধিককাল যাবৎ ভারতবর্ষ 
তাহার নিজস্ব শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য বিদেশের আমদানী শিল্প- 
দ্রব্যের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছামত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। 


, বৃটিশ শাসনের আমলে থাকিয়াও ভারতবর্ষ বৃটিশ শিল্পের বিরুদ্ধে এই 


নীতি অনুসরণ করা সম্পর্কে কোন প্রতিবন্ধকতা পায় নাই। ভারতে 
ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে বৃটিশ বণিকেরা কোন দিক দিয়া 
কোন অহেতুক আধিপত্য বিস্তার করিতে যায় নাই | জগতের সকল 
দেশই ইংলণ্ডের সহিত সমান সর্তে ভারতের বাজারে বাণিজ্য করিবার 
সুবিধা পাইভেছে।” ভারতে সংরক্ষণ নীতির তাণ্পধ্য এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের দিক দিয়া এদেশে বৃটিশ বণিকদের অহেতুক প্রভাব 


. প্রতিপত্তির কথা যাহারা অবগত আছেন, স্যার নম্মান এঞ্জেলের এই 


দাত্তিক উক্তি তাহাদিগকে বিস্মিত করিবে সন্দেহ নাই। 

, গত ১৯ ১৯ সালে মণ্টেগু চেমসূফোর্ড শাসন সংস্কার বলবৎ হওয়ার 
পৃর্ব্ব' এদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ কর্তৃত্ব দূরের কথা 
কোন দিক দিয়া নিজেদের সামান্য দাবী দাওয়া উপস্থিত 
করিবার, * কিছুমাত্র ক্ষমতাও ভারতবাসীর ছিল না। আর 
সেই সুযোগে “ভারতের সহিত পারস্পরিক সুবিধা বিনিময়ের ছুতা 
অবলম্বন না করিয়াও ইংলণ্ড এদেশে তাহার বাণিজ্য বিস্তারের 
পরিপূর্ণ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল? দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ 
সম্পর্কে তখনও কোন কার্য্যনীতি অবলম্বিত হয় নাই। তবে ভারত 
গবর্ণমে্ট তাহাদের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে গত ১৮৯৪ সাল হইতে 
এদেশে বিভিন্ন আমদানীকৃত জিনিষের উপর রীতিমতভাবে একটা 
শুক্ধ আদায় করিতে বাধ্য হন। এ শুক্ষের ফলে ভারতের কোন 

২ 


কোন শিল্প পরোক্ষভাবে কিছু সংরক্ষণ সুবিধা পাইতে আরম্ত করে । 
কিন্ত এইরূপ ব্যবস্থায় এদেশে বৃটিশ বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে 
আশঙ্কায় ইংলণ্ড হইতে আমদানীকৃত কতিপয় জ্রিনিষের উপর 
একেবারেই কোন আমদানী শুক্ক বসান হয় নাই, কোন 
কোন ক্ষেত্রে বা তাহা শুধু সামান্য পরিমাণেই আদায়ের বাবস্থা হয়। 
এইরূপ পার্থক্যমুলক ব্যবস্থায় অন্তান্থ দেশের তুলনায় ইংলণ্ড ভারতে 
বাণিজ্য বিস্তারের অধিক সুবিধা পায়। ইংলগুজাত শিল্পের 
বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে কোন সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করাও ভারতীয় 
শিল্পের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে । এবিষয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আমর! 
বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ভারতে ইংরেজ 
শাসন কায়েমী হওয়ার সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালার৷ 
বিপুল পরিমাণ বজ্র তৈয়ার করিয়া ভারতের বাজারে তাহা চালান 
দিতে আরম্ত করেন। এই সব বস্ত্রের উপর বেশী পরিমাণ আমদানী 
শুষ্ক বসান হইলে ভারত সরকারের আয় বাড়িত এবং উহাদের 
অবাধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিবার সুবিধা পাইত। বনু পূর্ব্ব হইতে ভারতে নূতন 
নৃতন কাপড়ের কল গড়িয়া তোলারও সুযোগ হইত। কিন্তু ল্যাঙ্কা- 
শায়ারের স্বার্থ দেখিয়া সেরূপ ব্যবস্থা মোটেই অবলম্বিত হয় নাই । 
সে সময়ের ইতিহাস মূলতঃ ভারতে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য 
বিস্তারের ইতিহাস। স্যার নশ্মান এঞ্জেল তাহা ভালরূপ জানেন 
বলিয়াই অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতবাসীর স্বাধিকারের কথা 
উত্থাপন করিতে গিয়া ১৯১৯ সালের পূর্বেকার অবস্থা সুবিজ্ঞের 

মত চাপিয়া গিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, পুর্ববে যাহাই হউক না কেন, গত ১৯১৯ সালে 
মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার কাধ্যকরী হওয়ার পর এদেশে একটা 
ফিসক্যাল অটোনমি কনভেনসন বা অর্থ-নৈতিক স্বাতস্ত্য ' রক্ষার 
নীতি স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা ছাড়া ১৯২১ সালের ফিস্ক্যাল 
কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এদেশে একটা শিল্প সংরক্ষণ 
নীতিও বলবৎ হইয়াছে । ক'জেই উহার পর.হইতে আথধিক 
ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া শিল্প. সংরক্ষণ বিষয়ে ভারতবর্ষ যে 
অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষ সেরূপ স্বাধীনতা কার্য্যতঃ কতদুর পাইয়াছে এক্ষণে তাহাই 
আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার 
সম্পর্কিত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচিত 
কমিটি এরূপ সাশ্বাস দেন যে, এই শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার 
পর হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ একমত 
হইয়া বিদেশের সহিত বাণিজ্য.চুক্তি প্রবর্তন, দেশীয় শিল্পের উন্নতির 
জন্য বিদেশী শিল্পদ্রব্যের উপর রক্ষণ-শুক্ক নিদ্ধারণ এবং দেশীয় শিল্পকে 
সাহায্য দান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে কশ্মনীতি অবলম্বন করিতে 
পারিবেন এইসব বিষয়ে ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার 
যদিও ভারত সচিবের থাকিবে তথাপি তাহা যথাসম্ভব প্রয়োগ 
না করাই হইবে তাহার লক্ষ্য। যদি ভারত সচিব কখনও 
সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে যান তবে আস্তজ্ীতিক বাণিজ্যের দায়িত্ব 
(২৫ পৃষ্ঠায় জটবয) ae 
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আাঙ্রুলাম্স াচ্ছেম্ ্যম্বহলা। 


অধ্যাপক শ্রীবরদাদত্ড রায়, এম-এ 





বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে 
বদনাম আছে। ১৯৪১ ইং সালে লোক-গণনাঁর হিসাবে বাংলাদেশের 
অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটা। তন্মধ্যে বঙ্গবাসী অবাঙ্গালী 
আছেন, নিষ্ঠাবতী বিধবা আছেন, শিশু ও বৃদ্ধ আছে এবং এই প্রকার 
আরও অনেক আছেন যাহারা, মাছ খান না। মোটামুটি হিসাবে 
ছুই কোটী লোক মাছ খায় না বলিয়া বাদ দিলেও বাকী চার কোটা 
মাছ খায় এ কথা বলিতে হইবে । এই চার কোটী লোকের প্রত্যেকে 
যদি দৈনিক এক ছটাক মাছও খায়, বৎসর ৩৬০ দিন হিসাবে ধরিলে, 
জনপ্রতি কমবেশী আধ মণ মাছের প্রয়োজন এবং সমগ্র বাংলার 
জন্য অর্থাৎ চার কোটা বাঙ্গালীর কিংবা বঙ্গবাসীর জম্য অস্ততঃপক্ষে 
গড়পড়ত| বৎসরে ২ কোটা মণ মাছের প্রয়োজন । এমন কি যদি 
আধ ছটাক মাছও খায়, তাহা হইলে চার কোটী বঙ্গবাসীর জন্য 
সম্বতসরে এক কোটী মণ মাছের প্রয়োজন। এই দিকে হিসাবপত্র 
ঘাটিলে দেখা যায় যে, সম্বৎসরে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ মণের বেশী মাছ 
হয় না এবং অবাঙ্গলা দেশ হইতে ৪1৫ লক্ষ মণের বেশী মাছ বাংল! 
দেশে আমদানী হয় না। এই হিসাব মতে বাঙ্গলার প্রয়োজন মত 
মাছের অর্ধেক অংশও বাংলাদেশে পাওয়া যায় না বলিতে হইবে । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা .চলে যে, বাংলার সর্বস্থানে এখনও 
মাছ ওজনদরে বিক্রী হয় না এবং সর্ধবস্থানের মাছের কোন বিশ্বাস- 
যোগ্য হিসাব পাওয়াও সম্ভবপর নহে। কাজেই এ পর্্যস্ত বলা 
বোধহয় দোষের হইবে না যে, বাংলাদেশে গড়পড়তা এক কোটা মণ 
মাছের বেশী আমদানী হয় না, অর্থাৎ বাঙ্গালী গড়ে দৈনিক আধ 
ছটাকের বেশী মাছ খাইতে পায় না, তা মাছ-খোঁর বলিয়া বাঙ্গালীর 
বদনাম যতই হউক । 

অথচ স্বাস্থ্যনীতির নিয়মান্ুসারে বাঙ্গালী ভাত খায় বলিয়া 
তাহার দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য মাছ খাওয়া নিতান্ত দরকার । 
মাছের মধ্যে ভাইটামিন প্রচুর আছে এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞের 
মতে বাংলাদেশে কোন কোন মাছ আছে যাহাদের তৈলে নরওয়েজাত 
কড. মাছের তেল (0:০৭ Liver ০1] ) অপেক্ষাও কয়েক গুণ বেশী 
ভাইটামিন “এ” বর্তমান আছে। নিখিল ভারত স্বাস্থ্য পরিষদের 
( All India Institute of Hygiene and Public Health ) 
ইং ১৯৩৯ সালের বাধিক বিবরণী পাঠে দেখা যায়, “বোয়াল এবং 
আইডু” মাছের তেলে নরওয়ে দেশজাত কড় লিভার তেল অপেক্ষা 
২৫ গুণ বেশী ভাইটামিন ‘এ’ বর্তমান আছে এবং “ঢাই ও শোল” 
মাছের তেলে বোয়াল ও আইড় মাছের অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ 
ভাইটামিন “এ” বর্তমান । কিন্তু এত সব ওষধির মুল উপাদান 
থাঁকিতেও এবং বাংলাদেশে হাজার হাজার এম্‌ এস্‌ সি, বি এম্‌ সি 
খাকিতেও আজ পধ্যস্ত কোথাও এই সব মাছের তেলকে উপযুক্ত 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশ্রুত করিয়া কাজে লাগাইতে কেহ চেষ্টা 
করিয়াছেন কিংবা করিতেছেন বলিয়া আজও শুনা যায় নাই। যুদ্ধ 
বাধিবার পর নরওয়ে হইতে, পরিষ্কৃত কডলিভার অয়েল আনা 
কঠিন। এদিকে এদেশে কফ, কাশি ও ক্ষয়রোগীর কোন অভাব 
নাই, অথচ এত সব সুযোগ সুবিধা! বৰ্তমান থাকিতে এদেশের শিক্ষিত 
বেকার যুবকরা এদিকে কেন যে মনোযোগ দেন না কেহ বলিতে 
পারেন? যুদ্ধের দোহাই দিয়া রোগ হইলে লোকে ওষধ খায় ন! 
কিংবা খাইবে না একথাও সত্য নয়। যদি সত্য হইত তাহা হইলে এত 
সব কবিরাজী ডাক্তারী ওষধের প্রতিষ্ঠান সগৌরবে চলিতে পারিত না। 

মাছের ব্যবসার কথা, বলিতে 'গেলে আজ এভাবে অনেক কথাই 
বলিতে হয়। কেবল মাছ ধরা ও মাছ চালান দেওয়াই মাছের ব্যবস! 


নহে । “হিসাব দৃষ্টে একথা নির্বিববাদে স্বীকার 'করিতে হইবে যে, 
বাংলাদেশে মৎস্য চাষের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে । 
বাংলার এমন কোন গ্রাম নাই, যেখানে 81৫টী ছোট-বড় হাজা-মজা! 
দীঘি, পুক্ষরিণী ও ডোবা মিলে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকাধ্য যে, 
বাংলার শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত গ্রামের প্রতি বিমুখ হইবার পর 
হইতে এই সমস্ত জলাশয় আজকাল শুকাইতে এবং কোন কোন স্থলে 
নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অনেক তালপুকুরে যেখানে এককালে হয়ত 
তাল গাছ ডুবিত, সেখানে আজ ছড়ি গাছটা ও ডোবে না, শুধু তাহাই 
নহে, অনেক ‘দুধ সাগর’ ‘লাল সাগর’ ইত্যাদি আজ হাজিয়া-মজিয়। 
ঘন ঝোপ জঙ্গলে হয় ম্যালেরিয়ার স্ৃতিকাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, 
আর না হয় কলেরা কীটের বাসর-শধ্যাতে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
তরুণ বাঙ্গালী এসব হাজা-মজা! ভোবা-পুক্করিণীর পঞ্চোদ্ধার করাইয়া 
মাছের চাষ করিলে পাঁচ বৎসরে পুঁজির পাঁচগুণ লাভ উঠাইতে : 
পারিতেন। গ্রাম প্রত্যাগত বাঙ্গালী বাবু এখনও ইহ! করিলে, 
এদিকে একটু নজর দিলে বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে না বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । 


এতকাল এদেশে প্রায় ১০।১১ লক্ষ টাকার টীনে সংরক্ষিত মাছ 
ইংলণ্ড, নরওয়ে, কানাডা ও জাপান হইতে আসিয়াছে । মহাযুদ্ধের 
কল্যাণে আজকাল বাহির হইতে টীনে সংরক্ষিত মাছ আসা বন্ধ 
হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে এই মাছের চাহিদা কিভাবে মিটান যাইবে তাহা 
এক সমস্তায় পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বেজওয়াদা, বোম্বাই বৃটিশ 
মালাবার, দক্ষিণ কানাডায় মাছ টানে সংরক্ষণ করিবার জন্য মাদ্রাজ 
সরকার ও বোম্বাই সরকার ব্যবস্থা করিতেছেন। মৎস্তের জন্য বিখ্যাত 
বাংলাদেশ “পু'টী মাছের কাঙাল” বাঙ্গালী এবং বাংলা সরকার 
এদিকে কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার একটু হদিস দিলে 
বোধ হয় এস্থানে অন্যায় হইবে না। বঙ্গীয় সরকার আজ পর্য্যন্ত 
বাংলার মতস্ত বিভাগের জন্য প্রায় দেড় ডজন কমিশন বসাইয়া, 
মান্রাজ সরকারের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম্‌ রাম স্বামী নাইডুকে 
আনাইয়া এবং “গোল্ডেন ক্রাউন” Golden Cr০wn নামক সমুদ্রে 
মাছ ধরিবার জাহাজ খরিদ করিয়া নিজের কর্তব্যের বোঝা হাক্কা " 
করিয়াছেন । 

যুদ্ধ বাধিবার পূ প্রায় ৮১০ লাখ টাকার শুকনো মাছ 
কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে বর্ম্মা, শ্যাম, চীন ও ইন্দোচীনে 
রপ্তানী হইত। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবসার আশা সুদুর- 
প্রাহত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু মাছের তেল, মাছের কাটা ও মাছের 
আঁশ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিষ্কৃত করিয়া, কাজে লাগাইবার 
ব্যবস্থা করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে । মাছের তেলে কল-কজা! 
বানাইবার তেল প্রস্তুত হইতে পারে, মাছের যেসব অংশ খাওয়া হয় 
না, আস্তাকুড়ে শাকচুন্নীর ভোগে দেওয়া হয়, সেই সব অংশ জমাইয়া 
রাখিলে ভাল সার হয়। বড় মাছের আশ ধুইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
পরিষ্কার করিয়া এবং তাহাতে রং মাখাইয়া জাপান এতকাল 
নানাবিধ খেলনা, ঘর সাজাইবার সরঞ্জাম, যাত্রা থিয়েটারের 
পোষাকের নকল হীরা-মোতি প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাই 
আবার এদেশে বিক্রী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়াছে। অথবা ঘোর- 
সনাতনী দেশে মাছের অশইসের খেলনা ও অন্যান্ত সৌথীন দ্রব্যাদি 
নাম শুনিলে হয়ত অনেকে গঙ্গাজল, অপারগ পক্ষে তুলসীর 
ছিটাইবেন। কিন্তু উপায় কি? 

মাছের ব্যবসা করিতে হইলে এইভাবে সর্ধ্বদিকে নজর না দিলে 
উপায় নাই। বাংলার অসংখ্য খাল বিল, ডোবা-পুফরিণীর মাছ 
ধরিয়া তাহা বরফ ঢাকা দিয়া কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি বড় বড় সহরে 
চালান দেওয়া ছাড়া বাঙ্গালী মাছের ব্যবসা বলিতে আর কিছু বুঝে 
না। কিন্তু যাহা বুঝে তাহাও ' ব্যবসার মত করিয়া মনপ্রাণ দিয়া 
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করে কে? আজ বিংশ শতাব্দীর উজ্লান হাওয়ায় যেখানে ঘরে ঘরে 
রিষ্রিজারেটার ( Refregerator ) ও ঠাণ্ডা হাওয়া স্থষ্টির ( manu- 
factured cold air ) ব্যবস্থা রহিয়াছে, এদেশের মাছ চালানী 
ব্যবসাতে কি তাহা চলিতে পারে না? মাছ চালান দেওয়ার জন্য 
কি ক্রুত যানবাহনের, ব্যবস্থা হইতে পারে না? কিন্তু এই সব করে 
'কে? যেখানে নিজেদের পূর্বপুরুষের কীত্তিস্তস্তত্বরূপ গ্রামে গ্রামের 
হাজা-মজা দিঘী পুক্ষরিণীগুলি মেরামত করাইয়া মাছের চাষ করা 
আমাদের বাবুর দল আজ পর্য্যস্ত পছন্দ করেন নাই, সেখানে যে মাছ 
চালান দেওয়ার জন্য সরকার ও রেল-গ্রীমার কর্ত পক্ষকে লেখালেখি 
করিয়া দ্রুত যানবাহনের ব্যবস্থা এবং ঠাণ্ডা কামরার ব্যবস্থা করিবেন, 
তাহা যে ভাবাই যায় না! কিন্ত এতকাল যাহা ভাবা যায় নাই, 
কালের কুটিল গতিতে আন্ত তাহা ভাবা সম্ভবপর হুইয়া উঠিয়াছে | 
গ্রাম-বিমুখ বাবুর'দল আবার গ্রামে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবারও 
কি কিছু আশা করা যায় না? 


(ভারতীয় সংরক্ষণ নীতি ও বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ ) 
পরিপালনের অন্য কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক 
বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাঁখিবার জন্যই তাহা করিবেন। স্পষ্টতই 
দেখা যায় এই “ফিসক্যাল অটোনমি কনভেনশনে” এরূপ কতকগুলি 
রক্ষাকবচ ছিল যাহা ভারতের আর্ষিক স্বাতন্ত্য বা স্বাধিকার রক্ষার 
পক্ষে মোটেই পরিপোষক নহে। দুঃখের বিষয় ১৯৩৫. সালে 
ভারত শাসন আইনে এদেশকে যে নূতন “ফিসক্যাল অটোনমি' দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে রক্ষাকবচের পরিমাণ আরও কিছু বাড়ান হইয়াছে । 
এই আইনে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্থমোদন- 
ক্রমে ভারত সরকার বাণিজ্য চুক্তি, শিল্প সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে 
স্বাধীনভাবে কাধ্যনীতি অনুসরণ করিতে পাঁরিবেন। তবে এইসব 
ব্যাপারে বড়লাটের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। 
এইরূপ বিশেষ দায়িত্বের একটি হইতেছে এই যে, ইংলণ্ড হইতে 
ভারতে আমদানীকৃত জিনিষের উপর কোন আপত্তিকর শুক্ক নির্ধারিত 
করিবার জন্য কিংবা তৎসম্পর্কে অন্ত কোন কড়াকড়ি বিধান অবলম্ব- 
'নের জন্য যদি ব্যবস্থা পরিষদ সুপারিশ করেন, তবে বড়লাট তাহা 
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন । তাহা ছাড়া, ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি 
বা অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থরক্ষার সুবিধাকল্লে 
অন্যান্য বিষয়েও নানারূপ কাধ্যনীতি অবলম্বনের ক্ষমতা বড়লাটের 
হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে । এইরূপ বিশেষ ক্ষমতার জন্য ভারতবর্ষের 
* তথাকথিত “ফিসক্যাল অটোনমি' আজ অনেক পরিমাণে অর্থহীন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে 
বিদেশের সহিত এরূপ কোন বাণিজ্য চুক্তি করিবার সুবিধা ভারত- 
বর্ষের নাই । অথচ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের স্বার্থ নির্দেশে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
যদি কোন দেশের সহিত কোন বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করেন তবে 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ তাহা অগ্রাহা করিলে কার্য্যতঃ উহা বলবৎ 
করা বড়লাটের পক্ষে অসম্ভব হয় না। 

১৯২৪ সাল হইতে ভারতের জন্য যে সংরক্ষণ নীতি গৃহীত 
হইয়াছে প্রকৃত “ফিস্ক্যাল অটোনমি'র অভাবে দেশীয় শিল্পের 
. উন্নতির জন্য তাহা বিশেষ কিছু প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন প্রস্তাব 
-বা নির্দেশ সপারিষদ বড়লাট কাঁধ্যকরী করিতে বাধ্য নহেন। উক্ত 
পরিষদ কোন শিল্পকে রক্ষণশুক্কের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে 
বড়লাট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন। সরকার নিয়োজিত 
কোন ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাবও বড়লাট বাহাদুর যথাযথ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য নহেন। ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের 
প্রতিকূল হইলে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর তাহা ধামা চাপা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে প্রস্তাবসমূহ যথেষ্ট 
পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াই তাহা কার্ধ্যক্রী করার ব্যবস্থা হয়। 
উহার ফলে ভারতে ব্যাপক সংরক্ষণ নীতি অন্রসরণের তেমন কোন 
সুবিধা হইতেছে না। এবিষয়ে আসলে কোন স্বাধিকারও দেশের 
লোক পাইতেছে না। অথচ স্যার নর্শ্মান এঞ্জেল জোরগলায় 
বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এবং উহা ছারা দেশীয় শিল্পের অন্ত 
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অনেক কিছুই করা সম্ভবপর হইতেছে । 
উক্তি আর কি হইতে পারে ! 

স্যার নর্শ্মান এঞ্জেল বলিতেছেন, ভারতবর্ষ বুটিশ শাসনের আমলা- 
ধীন থাকা সত্বেও ইংলণ্ড' ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া এ দেশে অহেতুক 
আধিপত্য বিস্তার করিতে যায় নাই। জগতের সকল দেশই ইংলপ্ডের 
সহিত সমান সর্তে ভারতের বাজারে বাণিজ্য করিবার সুবিধা! 
পাইতেছে। এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অলীক এবং স্তার নস্মান যাহা , 
বলিয়াছেন, সকল দিক দিয়া তাহার বিপরীত অবস্থাই বরং আমরা 
এদেশে লক্ষ্য করিতেছি । ১৯১৯ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদেশের 
আমদানীকৃত জিনিষের উপর শুল্ক বসাইতে গিয়া বৃটিশ শিল্প- 
দ্রব্য সম্বন্ধে যেভাবে অহেতুক পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে আমরা পূর্বে 
তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এদেশে সংরক্ষণ নীতি অন্ুশ্থত হওয়ার 
পরও ভারতে বৃটিশ শিল্পের কাটতি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাহা. যে 
যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা হয় নাই সে বিষয়েও আলোচন! 
করিয়াছি। . কিন্তু ইংরাজ বণিকের! বাণিজ্য, ব্যাপারে একচেটিয়া 
অধিকার স্থষ্টির জন্য উপরোক্তরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত 
রহেন নাই; তাহারা ম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সএর মারাত্মক 
নীতি স্থষ্টি করিয়। এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি সুবিধা 
লাভেরও চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন ॥ এই “ইম্পিরিয়াল 
প্রেফারেন্সএর উদ্দেশ্য, পারস্পরিক সুবিধা প্রদানের নীতিতে 
ইংলণ্ড ও ইংলগ্ডের সাত্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির ভিতর নূতন বাণিজ্য 
সম্পর্ক স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ । সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে অটোয়াতে 
একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থিরীকৃত হয়। এঁ চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড ও 
বৃটীশ সাস্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির কতিপয় শ্রেণীর পণ্য কম শুক্ষে ভারতে 
আমদানীর ব্যবস্থা হয়। তৎপরিবর্ত্ধে ভারতবর্ষও ইংলণ্ড এবং 
বৃটিশ সাআজ্যভূক্ত দ্রেশগুলিতে কম শুক্কে মাল রপ্তানীর সুবিধা লাভ 
করে। কিন্ত এ চুক্তি কোন দিক দিয়াই ভারতীয় স্বার্থের 
হয় নাই। এই চুক্তি অনুসারে মাল আমদানী সম্পর্কে সাম্রাজ্যতুক্ত 
দেশসমূহকে যে সুবিধা দিতে হয় সে তুলনায় ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যভুক্ত 
দেশসমূহে মাল রপ্তানীর সুবিধা পাইয়াছিল অনেক কম। তাহা ছাড়! 
এই হিম্পিরিয়াল প্রেফারেন্এর নীতি বলবৎ হওয়াতে ভারতের 
বাজারে কম শুক্কে বৃটিশ শিল্পদ্রব্য ও সাম্রাজ্য-পণ্য মামদানী হইয়া 
উহাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে থাকে। ভারতের পক্ষে এই ভাবে ক্ষতিকর 
হওয়ায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ১৯৩৬ সালে অটোয়া 
চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে ক্ষুণ্ন 
হইয়া বৃটিশ সরকার ভারত গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিয়া ইংলগুকে 


ইহার চেয়ে অমূলক ও ভ্রান্ত 


'বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধা প্রদানের রীতি বলব রাখিবার জন্য ১৯৩৯ 


সালে একটি নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিয়া লন। 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই চুক্তি সরাসরি অগ্রাহ্য করা সত্বেও উহা 
কাধ্যকরীভাবে বলবৎ করা হয়। এই চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড হইতে এদেশে 
কম শুক্ষে বৃটিশ পণ্য আমদানী "করিতে দেওয়ার অনিষ্টকর রীতিই 
পুনবর্বহাল করা হইয়াছে । এই ধরণের চুক্তির ফলে কেবল যে 
ভারতীয় শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা নহে, উহাতে 
বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যও স্বভাবতঃই খর্ব হইয়া পড়িতেছে। 
ইংলণ্ড ও ইংলগ্ডের সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলি ছাড়া যেসমস্ত দেশ পূর্ব্বে 
ভারত হইতে রিস্তর মাল খরিদ করিত, নানাভাবে ইম্পিরিয়াল 
প্রেফারেম্দএর নীতি বলব হওয়ার দরুণ তাহারা এখন ভারতের সহিত 
বাণিজ্য বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাভ্াজ্যতুক্ত 
দেশগুলির প্রতিযোগিতার সমক্ষে ভারতের বাজারে উহারা নিজেদের 
মাল তেমন কিছুই বিক্রয় করিতে পারিতেছে না বলিয়া ভারত 
হইতে বেশী পরিমাণ মাল নেওয়া তাহারা বন্ধ করিয়াছে । এইভাবে 
মাল কাটতির স্বাভাবিক সুযোগ ক্ষুণ্ন হওয়ায় প্রতি বৎসর ভারত- 
বাসীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে । এই সমস্ত দেখিয়াও 
স্যার নর্ম্মান এঞ্জেল বলিতেছেন যে, এদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্ 
ইংলণ্ড কোন বিশেষ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন নাই এবং জগতের 
সকল দেশই ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের সহিত সমান সর্তে বাণিজ্য 
করার সুবিধা পাইতেছে। ইহার চেয়ে অসত্য ও নিল'জ্জ প্রচারকাধ্য 
আর কি হইতে পারে! 





আসাম সরকারের শিল্প বিভাগের কাধ্যবিবরণী 

আসাম সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের কাঁধ্যবিবরণীতে প্রকাশ 
যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগ ভারত সরকারের তহবিল হইতে ২৫ 
হাজার ৭৫ টাকা তাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্য বাবদ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এই অর্থ নিয়্লিখিত চারিটী পরিকল্পনার অন্ত ব্যয় হইয়াছে ₹__গৌহাটীতে 
আসাম সরকারের কেন্দ্রীয় ভাগার ও আডতের [( Emporium ) পুন গঠন, 
করিমগঞ্জে আসাম সরকারের বন্ত্রের দোকানের একটী শাখা স্থাপন, সমবায় 
প্রণালীতে বন্ত্রবয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী পরিদর্শন করিবার জন্ত দুইজন 
কর্মচারী নিয়োগকরণ এবং বস্তরে রং করিবার প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিবার 
অন্ত একজন পরিদর্শক এবং শ্বেতকার্পাস বস্ত্র ও মোট! ছিটের কাপড প্রস্তুত 
প্রণালী শিক্ষা দিবার আন্ত একজন শিক্ষক নিধুক্তকরণ। আসাম সরকারের 
যে কাপড়ের আড়ত আছে তাহার জঙ্গ' রঞ্জন দ্রব্যাদি ক্রয় করা বাবদ 
€ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। আসাম সরকারের এশ্পোরিয়াম 
১৯৪০-৪১ সালে ৪ হাজার ৯৩৮৪০ আনার জ্িনিষপত্রাদি বিক্রয় করিয়াছে; 
পূর্ব বৎসরে এইরূপ জিনিষপত্রাদি বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রাভাইয়াছিল ৩০ 
হাজার ৩৪৫৩১ পাই। আলোচ্য বৎসরে ১০গটা সমবায় বয়ন সমিতি 
বিদ্তমান ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোটা ছিটের কাপড প্রস্তুত ও বস্ত্র. রঞ্জন 
সম্পর্কে ৩১ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে ) পুর্ব বৎসরে এইরূপ শিক্ষার্থীর 
সংখা ছিল ১০ জন। ইহা ছাড়া ' রেশম. বয়ন শিল্প, ঘি প্রস্তুত প্রণালী, 
মৎস্তের চাষ এবং পিতল ও কাংস্ত শিল্প সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেওষার ভজন্ত 
আসাম সরকারের শিল্প বিভাগ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । আলোচ্য বৎসরে 
বিভিন্ন বয়ন শিল্প গ্রাতিষ্ঠানসমুহকে ১০ হাজার ৭৩০ টাকা খপদান করা 


সংবাদপত্রের কাগজ 

জাহাজ সংস্থান সমস্ত৷ হেতু গত জাহুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত" 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ সরবরাহের অঙ্গুমতি দেওয়া 
হইয়াছিল। আমদানী নিষস্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মচারী উক্ত পরিমাণের! 
শতকরা ২৫ ভাগ হাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আমদানী 
নিয়ন্ত্রণকারীরাঁ গত ১৫ই এপ্রিল অথবা ও তারিখের পরে যে আমদানীর 
অন্ুমতিপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার শতকরা মাত্র ৭৫ ভাগ আমদানী 
করিতে দেওয়া হইবে। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে ষে 
সব অন্থযতিপত্র দেওয়া আছে তৎসম্পর্কে নিউ-ইয়র্কস্থিত ভারতীয় ক্রয় 
কমিশনকে জানান হইয়াছে যে, অহুমতিপত্রে যে পরিমাণ কাগজের কথা 
উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহার শতকরা মাত্র ৭৫ ভাগ কাগজ 
আমদানী করিতে দেওয়া হইবে । 


মাকণ যুক্তরাষ্ট্রে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব 
সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যবসায়গুলির উপর অতিরিক্ত করের- 
যে হার বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল :--প্রথম 
€* লক্ষ ডলার আদায়ীমূলধনযুক্ত কারবারে অতিরিক্ত শতকরা ৫ ডলার হারে, 
৫০ লক্ষ ডলারের অধিক ও ১ কোটা ডলার পধ্যত্ত আদায় মূলধনযুক্ত 
কারবারে অতিরিক্ত লাভের শতকরা] ৭ ডলার হারে, ১ কোটী ডলারের বেশী 


২০ কোটী ডলার পর্য্যন্ত আদাষী নূলধনযুক্ত কারবারে অতিরিক্ত লাভের” 


শতকরা ৬ ডলার হারে এবং ২০ কোটা ডলারের অধিক আঁদায়ী মুলধনযুক্ত 
কারবারে অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৫ ডলার হারে। 


হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ৬ শত টাকা খপদান করা হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ ভিলা ESS সজল 


সালে ২৭টী বয়ন শিল্প সমিতিকে ২ হাজার ৮ শত টাকা সাহায্য দেওয়া 
হুহয়াছে ; পূৰ্ব্ব বৎসরে এইরূপ ২১টী সমিতিকে ১ হাজার ৯৫০ টাকা সাহায্য 
দেওষা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে শিল্প শিক্ষার অন্ত ১৪ জন ছাত্রকে 
বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে ১২ এন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল । 


আনা সাহায্য দেওষা হইয়াছে ) পুর্ব বৎসরে ৩৩টী প্রতিষ্ঠানকে ২ হাজার 
৭৭৭২ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। কোহিযা, জোরহাট এবং: সিলেটের “ 
কারিগবী শিক্ষালয়সমূহে আলোচ্য বৎসরে ছাত্র সংখ্যা দাভাইয়াছে যথাক্রমে 
২৬ জন, ৯৯ জন এবং ৮* জন ; পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
২৩, ৭৯ এবং ৮৬ । i 
'আগমার্ক' প্রতীকের ইতিহাস 

সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিপণ্য সম্পর্কিত বাজার বিভাগের পরামর্শ- 
দ্বাতা 'আগমার্ক' প্রতীক সম্বন্ধীয় তথ্যাদিসম্বলিত একখানা পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন। কৃষিজাত পণ্যার্দি বাজারে প্রেরণ করিয়া যাহাতে কৃষকেরা 


উপযুক্ত দাম পাইতে পারে সেই অন্ত ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজকীয় IV 
ভেজালহীনতার | 


' কুষি কমিশন আগমার্ক' প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। 
প্রতীক হিসাবে ভারত কার জাননা গ্রহণ করেন। ঘি, ডিম, 


খাস্ভ তৈল, গুড়, প্রভৃতি বহু জিনিষের শ্রেণী বিভাগ নী দিবার 


সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা' হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে খা্ছদ্রব্যাদির ৰ 
পরীক্ষা ও তদারকাদি করিয়াই ‘আগমার্ক' দেওয়া হয। 


ব্যবস্থাও আছে। 


১৯৪০-৪১ সালে ৩০টী বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২ হাক্জার ৭৭৭1০ ৰ 


॥- শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য 


ৰণ ৷ ১ ৷ বরিশাল, 
দর 0. ২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা 
কেন্দ্রীয় এবং ! 
প্রাদেশিক সরকারের 5 বাঙ্গার বিভাগের কর্মচারীরা প্রায়ই (| রঃ 


সর্ব্বাপেক্ষ অধিক আদাধীরুত মূলধন ও ডিপজিট সম্বিত বাঙ্গালী ॥ 


বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্ধ্য করিবার 
অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


রেজিঃ অফিস ₹ _কুমিল্লা। স্থাপিত__১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মুলধন + ৫০১০০১০০০১২ টাকা 
বিজিকৃত হি ২৫১০০১০০০২ টাকা 

5 গৃহীত মুল ২৫,০০ ৯০০০৯ চাকা 


আনারীরত মূলধন (পির এ প্রদত্ত কলসহ) ১৩,৫৬,০০০ টাকা 

১১,৪৪১,০০০ টাকা 

৭,৩৭,০০০ টাকার উপর 
Gs * ২৪২২১০০১০০০২ টাকার উপর bY 

কাধ্যকরী মূলধন 

( অডিট, কাজের ওলা 


| বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্বহত্তম ব্যাঙ্ক | 


কলিকাতা অফিস 2 

২২৫, কর্ণওয়ালিশ ট্রীট ; 

অপর শাখাসমূহ ₹_ 
৬। চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী 
১২ | জোরছাঁট- 
১৩। ময়মনসিংহ 
১৪ ৷ নারায়ণগঞ্জ 
১৫। নিতাইগঞ্জ , 


nee ৯০৩ 


১০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট ; ১৩৯বি, রসা রোড । 


৩! ভৈবববাঁজার .৮ | ডিব্রুগড 
৪। বক্সিবহাট ৯। ডিগবয় 
€। টাদপুর _ ৯০। ধুবড়ী 





| ম্যানেজিং ডিরেক্টর :ঁ-ভাঃ এস বি দত্ত এম, এ; বি, এল; পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন, 





মা ইউনি ব্যা্ নিমিট | 


* ২১৮৯০০১০০০২ টাকার উপর 








১১ই মে, ১৯৪২] -আধিক জগৎ ' ২৭ 


মার্কিণ রাহে পেল নিয়ন্ত্রণ ভারতে সিগারেটের তামাক উৎপাদন 
প্রকাশ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র পেল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করিয়াছে তারতীয় কৃষি গবেষণা. সমিতি নদীয়াদ, ' ঝুলদ্কার, সাবুর, বিলাসপুর এবং 
তাহা আগামী ১৫ই মে হইতে কার্যকরী হইবে। উক্ত পরিকল্পনাস্যায়ী -ওয়ারাঙ্গলে উন্নত ধরণের সিগারেটের তামাক উৎপাদন করিবার জন্ত যে 
প্রতিটা যোটরু গাড়ীর জন্ সপ্তাহে ২৫ হইতে £ গ্যালন পে্টল বরাদ্দ করা পরীক্ষামূলক পষ্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্যমপ্ডিত হইয়াছে। 
ৰ্ইবে। * বোম্বাই সরকারের চাউল ক্রয় 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ .".. আঁড়তদারগণকে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতে উৎসাহিত করিবার 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যপ্রব্যের মূল্য নিয়্রণ ব্যাপারে একটা ব্যাপক জ্রন্ত বোম্বাই সরকার &* হাজার বস্তা চাউল কিনিবার মনস্থ করিয়াছেন। 
পরিকল্পনা কর! হুইয়াছে। ফলমূল ও শাকশজী ব্যতীত অনুমান ৩০ হাজার জনসাধারণের সরবরা হ ব্যবস্থার ডিরেক্টর এইজস্ত-চাউল ব্যবসায়ীদের দর 
বিভিন্ন অ্রব্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহাদের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে । দিতে বলিয়াছেন । 





হি Mr দেরী Vl! 


নিজে ভেবে দেখুন এবং অবিলঘ্বেই নিজের 
নর | আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 








আতা ই তার প্রতিটি পরসাতেই ভারতীয় জলের নৌকাহি 
ও বিমান বাহিনী পঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ত ০ 
ভারতকে বহিঃশক্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। } 
সম্মপ নিবতশ পোষ্ট অনিত্সে পাওয়া যায়৷ NR 4A 


২৮ 











বাংলা-সরকারের শিল্প বিভাগের কার্যবিবরণী ৰ 
বাংলা সরকারের শিল্প , বিভাঠোর ১৯৪০-৪১ সালের বাধিক-কার্য্য- টু 
নিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বসে যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্তু 'জিনিষ- টুর: 
পত্রাদি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত উক্ত বিভাগ হইতে কয়েকটা নূতন নূতন টি 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মৃতশিল্পে জ্ঞান লাভ 'করার জন্য গবেবণ! 8 
চালান ও শিক্ষার সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার উদ্দেস্তে একটী প্রতিষ্ঠান ১৯৪০-৪১ | 
সালে গঠিত হইয়াছে এবং হাতে তৈরী কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও | 
প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। দ্যালোচ্য বৎসরে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটী তিনটী & 
কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা সরকারের স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী- ধর. 
প্থহে বিবিধ শিল্প, বিষয় সম্বন্ধে তথ্যমূলক বক্তৃতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা 
হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে উৎসাহী কন্দীদিগকে বিভিন্ন শিল্প সন্বদ্ধে |} 
শিক্ষাদান, অর্থ সাহায্য এবং বাদ্ধারের হালচাল সঙ্গন্ধে বিবিধ তথ্য জ্ঞাপন 
করা হুইয়াছে। সাবান প্রস্তুত প্রপালী সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষার্থীর জন্ত 8 
উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৃৎপাত্র প্রস্তুত, ছুরি কাচিতে ॥ 
ধার দেওয়া, পালিশ ও বার্ণিশ প্রস্তুত, কচুরীপানা হইতে বইয়ের পুরু মলাট (| 
নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে গবেষণা দারা ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। { 
পাট হইতে দড়ি প্রস্তুত, নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি তৈয়ার করা এবং gj 






পশম হইতে নানা প্রকার বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধেও শিল্প বিভাগ হইতে অনেক কাজ 0 UIE 


করা হইয়াছে। রেশম শিল্প সহ্বন্ধে যে পুস্তক শিল্প বিভাগ হইতে প্রকাশ 
করা হুইয়াছে তাহা হইতে রেশম.শিল্প সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া || 
যাইবে। চর্ম শিল্পের উন্নয়নের অন্ত বঙ্গীয় চর্ম্ম প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান ১৯৪১ | 
সালের আগষ্ট মাসে পুনর্গঠিত হহয়াছে এবং, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে সহ- £ 
যোগিতায় উ্ত প্রতিষ্ঠান চর্ম শিল্পে শিক্ষা দেওয়ার অন্ত ব্রৈ-বাধিক শিক্ষা | 
পদ্ধতি প্রবর্তন, করিয়াছে । - ১৯৪০-৪১ সালে শিল্প. বিভাগের আর্থিক | 
সাহায্যের পরিমাণ ২ লক্ষ ২৮ হাজার ২.শত টাকা করা হইয়াছে এবং ইহা | 
ছাড়া “আরও অতিরিক্ত € হাজার ৫১৩১ টাকা উক্ত বিভাগের কার্য্যের জন্ত ঘি 
দেওয়া হইয়াছে। এই টাকার সাকুল্য অংশ ১১১টী বস্তু বয়ন বিস্ঞালয়ের | 
সাহায্যের জন্তু অর্পণ করা হইয়াছে । ৮ হাজার টাকার এককালীন সাহায্য || 
এবং আরও অতিরিক্ত ৬ হাজার ১৩৬২ টাকা যথাক্রমে ১৯টা শিল্প শিক্ষা | 
প্রতিষ্ঠান এবং আরও দুইটি শিক্ষা সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে । 
স্বাধীন চীনে যুদ্ধজ্নিত ক্ষতিপূরণ বীমার পরিমাণ ৃ 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যন্ত স্বাধীন চীনে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ 7 
বীমার অন্ত ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের বীমাপত্র.বিলি করা হইয়াছে। 
এইরূপ ক্ষতিপূরণ বীমা পদ্ধতি ১৯৩৭ সালের অক্টোবর, মাস হুইতে প্রবর্তন 
করা হইয়াছে। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীাপত্রের মধ্যে ৮০ কোটী ডলার 
মুল্যের বীমাপত্র যানবাহন চলাচলজনিত এবং ইহা ছাড়া ক্ষতির, জন্ত 
২৬ কোটী'৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের বীমাপত্র বিমান আক্রমণের জন্ত ভূমি এবং 
গৃহাদির ক্ষতিপূরণ বাবদ বিলি করা হইয়াছে । এইরূপ বীমার প্রিমিয়াম 
হইতেছে বীমা মূল্যের শতকরা ১ ভাগ। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ 
বীমার প্রিষিয়ামের জন্য ২ কোটী ডলার এ পর্যন্ত আদায় হইয়াছে। 

ব্ৰহ্ম হইতে ভারতে আত্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে 
“এ পৰ্য্যন্ত ভারতে প্রায় ৩ লক্ষের মত লোক আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে এবং 
প্রতিদিন প্রায় গড়পড়তায় ২ হারার জন করিয়া আশ্রয়প্রাথী ভারতে 
"আসিতেছে । আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় «০ হাজার জন রেঙ্গুণ হইতে 
এবং বহু সহশ্র লোক আকিয়ার হইতে সমুদ্রপথে ভারতে আসিয়াছে । 

যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা হাস 

নয়াঁদিল্লী হইতে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা মে 
হইতে কোন কোন রেলপথের যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা আরও হাস করা 
হইবে ভাতীয় স্বার্থের অন্ত বিশেষ প্রয়োজনে সৈম্ভ চলাচল, সমরসম্তার 
‘প্রেরণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত পণ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ এবং দেশের অল্ঞান্য প্রয়োজনের 
জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক .গাড়ী নিয়োগ করিবার ফলে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় 
লওয়া অপরিহাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 











শাখাসমূহ_ক্লাইভ প্রাট (৯এ ডালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
_ পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 


উন্নতিনীল এবং বিশ্বায়যোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক _এবৎসর শতকরা 
৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার- ৩৬০ টাকা 


[ ১১ই.মে,.১৯৪২ 


-_-হেভ অফিস 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জীঁ রোড, 
কলিকাত।। 
অনুমোদিত মূলধন ৫০০*,*০০২ টাকা 
বিক্রীত : » ৩,৭৫,৫২৫২ ৮ 
আদায়ী ৮» ১৩৯২৮৫২ ৮ 
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তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 
ললাচী ও গৌহাটী শাখা শার্রই খোলা হইবে । 
:,”  ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর 


চে 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা! আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
৯৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ 








-শীখাসমুহ-_ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
ফক্ষিণ কলিকাভা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) A, 
টাদবালী (বালেশ্বর_উড়িষ্যা প্রদেশ) { 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে ~~ 
জানান হইয়া থাকে । 


| | 


| 


'১১ই মে; ১৯৪২] 



















«এই কর্মচারীটি কেমন স্থখী! . বিরেল বেল! 
চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাঁকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না । কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এঁ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-করা 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
-ভীবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখ্তে চাঁন তাহলে, 
' রোজ বিকেল চারটেয় তাঁদের এক পেয়ালা করে 
* চা খেতে দেবেন চাঁ-ই শ্রমশক্তির উত্স।' 





# 


ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 





॥ 


| বৰ্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও. 


| সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
' আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন I 
নবদ্বীপ শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে। 


এবং ৪ লং ছাদ তিন উদর মাহির 


Oe 





খান্তশস্তের চাষ বৃদ্ধির চে 
প্রকাশ, ভারত সরকার খান্ভশস্ডের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত আন্দোলনের 
অন্ত কার্পাস তুলা তহবিল হইতে > কোটী টাকা সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত 


-করিয়াছেন। এই টাকা হইতে ইতিমধ্যেই ২€ লক্ষ টাকা মধ্যপ্রদেশের 


জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
এই সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা জানাইতে বলিয়াছেন। এই 
“অধিক খান্তশত্ত উৎপাদন+ আন্দোলন বশতঃ একটার পরিবর্তে অন্ত শস্ত 
চাষের ফলে যদি কোন প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হাস পায় তাহা হইলে 
কেন্দ্রীয় সরকার উহ! পরিপূর্ণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। . 


চটকলের কাৰ্য্যকাল হাস 
প্রকাশ, ভারতীয় চটকল সমিতির কার্ধ্যনির্বাহক সভায় বর্তমানে 


পাটকপগুলির কার্যকাল সপ্তাহে ৬* ঘণ্টার স্থলে ৫৪ ঘণ্টা করার একটা 


প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । এই অন্ত শতকরা ১০ খানি তাতের কাজ বন্ধ 


. রাখিতে হইবে | আগামী.১৮ই মে হইতে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী চটকলগুলিতে 


কাজ হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
রা কলিকাতায় খাদ্য মুতের সত্তা, ... 

প্রকাশ, বাঙলা গবর্ণমে্ট এই মৰ্ম্মে কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রতি- 
শ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহারা সহরের সকল প্রকার খাগদ্রব্যের আড়ত্দারদের 
মন্ৃত মালের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং. মজুত মালের পরিমাপ 
সবাহাতে অযথা হাস না পায় তৎ্গ্রতি লক্ষ্য রাখিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আরও জানাইয়াছেন যে, 'তাহারা তিন সপ্তাহ 
চলিবার মত চাউল, ডাল ও সরিষার তেল মন্ধুত করিয়া রাখিতেছেন এবং 


'গম সম্পর্কিত অবস্থাও শীঘ্রই উন্নত হইবে বলিয়া আশা কর! যায়। জিনিষ- 


পত্রের খুচরা ক্রয় বিক্রয় অক্ষু্ রাখার জন্য মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে কি 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে গবর্ণমেন্ট কর্পোরেশনের নিকট তাহা জানিতে 
চাহিয়াছেন। ' অন্যান্য বাজার সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন। ্ 


২  ভূপাল রাজ সরকারের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ 

৯৯৪২-৪৩, সালের ভূপাল রা সরকারের বাটে ১ কোটি ১ লক্ষ ১৪ 
হাজার ২১৪ টাকা আয়ের বরাদ্দ করা 'হুইয়াছে। দেশরক্ষা বাবদ ২০ লক্ষ 
টাকা, বেসরকারী অধিবাসীদের জন্ত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্ত ১ লক্ষ-টাকা 
এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধযূলক বন্দোবস্তের অন্ত ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ও' 
বাজেটে বরা হুইয়াছে। 


ভারতে তিলচাষের ূর্বাভাষ : 
১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার একর জমিতে তিলের 
চাব হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ১৫ হাজার উন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে । ১৯৪০-৪১ সালে ৪* লক্ষ ৯৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ 


সাবা 





আর্থিক জগৎ 


"[ ১১ই মে, ১৯৪২ 


মিত্ৰপক্ষীয় জাতিসমূহের জন্য মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের খান্য প্রেরণ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহের অন্ত প্রচুর পরিমাপে টিনে 
সংরক্ষিত খাত্রব্য, শাকশজী, শুকনো ফল এবং অস্থান্ত প্রয়োজনীয় খাভসামগ্জী 
প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি; 
সময়ে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৎ শত কোটি 
পাউণ্ড ওজনের বিভিন্ন প্রকার খাস্তব্রব্য এইজন্য ' ক্রয় করিয়াছেন। ফল" 
কিনিবার জন্যই ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছে এবং খাস্তসামগ্রী ক্রয়, 
করিতে ৮০ কোটি ডলার খরচ পড়িয়াছে। ৩ কোটি ১ লক্ষ ২৩ হাতার ৮ শত: 
পাউণ্ড চিনে সংরক্ষিত আঙ্গুর, ১ কোটী ৭৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৪ পাউওড জমাট” 
কমলালেবুর রস, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪২৫ পাউণ্ড টিনে সংরক্ষিত. 
সফেদ আলু, ২৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৫* পাউণ্ড শুকনো আলুবথরা 
এবং ২০ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭ শত পাউঞ্জ চিনে সংরক্ষিত মাছ মার্কিন, 
যুক্তরাষ্ট্র মিক্রপক্ষের জাতিসমূহের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

মার্কিন শিল্পকার মিশন 

সমরোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি প্রকারে কতটা" 
সাহায্য করিতে পারে তদ্বিষয়ে গত ৪ঠা মে মার্কিন শিল্পকার মিশন ও বঙ্গীয় 
বণিক সমিতির (বেঙ্গল চেম্বার অফ কঁমা্স) সদন্তদের মধ্যে কলিকাতায়ঃ 
আলোচন! হইয়াছে। 'অত্যাবস্তকীয় উপকরণাদি ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
সহায়তার অভাবে এবং বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতি সরবরাহের অসুবিধার জন্য, 
ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা মিশনের, 
প্রতিনিধিদের জানান হয়। ডলার বিনিময়সংক্রাস্ত বাধানিবেধের বিষয়ও" 
উল্লেখ করা হয়। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পসংক্রান্ত উপকরণাদির; 
আমদানী ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে সকল সর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা 
পুরাপুরি পালন করিয়া যথাবিহ্িত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যে অনেক" 
বিলম্ব ঘটে তৎ্গ্রতিও মিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মিশনের! 
সভাপতি মিঃ গ্রেভী আনান যে, যুদ্ধের অবস্থার দরুণ, নানা" 
প্রকার সঙ্কোচসাধন ও বাধাবিদ্বের মধ্যেও ভারতে যুদ্ধকালীন 
শিল্পসমূছের উন্নতির জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবযোগ্য সকল প্রকার সাহাষ্য- 
কবিবেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় শিল্পোন্নয়নে আমেরিকার সাহায্য 
ইজারা ও খপদান আইনের গম্ভীর মধ্যে পড়িবে। ভারত সরকার এবং 
মাকিন যুক্তরা সরকারের মধ্যে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইবে। যে সকল শিল্পকে 
যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় নূতন ভিত্তিতে পরিবর্তন করা হুইয়াছে, তৎম্পর্কে- 
ভারত সরকার সাহাধ্যদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, মিঃ গ্রেডী হি 
ষয়েরও উল্লেখ করেন। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর ব্যয় 

১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এতাবৎ যুদ্ধের অন্ত" 
২ হাক্ধার ৬ শত কোটী ডলার ব্যয় হইয়াছে। গত, মহাযুদ্ধে ১৯১৪ সাল- 
হইতে আরস্ত করিয়া শাস্তি চুক্তি অহমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত মাকিন যুক্ত 
রাষ্ট্রের ২ হাজার €৭২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার খরচ হুইয়াছিল। মিত্রশর্জিকে 








উজির HU OE OO 


ধুতী ও সাঁড়ী . 
বসা 


| বঙ্গত্রী কটন মি মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ " 


সাং চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ . 
ওনং হরচ্্র মি ছা, হাটখোলা, কলিকাতা। টি 








ৰ 


অমি ক্রয় “করিয়াছেন। মিনা 
. : এলাকাতৃক্ত কিছু কিছু 'জমিও .কিনিয়াছেন। এই সমস্ত জমি, খণ্ড খণ্ডত দীপা রায় এণ্ড সস লিমিটেড ভিনেউর মিঃ লীপচাদ রায়। 


'আশা.করেন। 





ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক. লিঃ, 


গত €ই মে; সন্ধ্যারালে বোম্বাই .কর্পোরেশনের মেয়র রি তি 
টির স্তাশনাল ব্যাঙ্কের বোম্বাই শাখার 
স্তভ উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বোহ্বাইএর বন্ধ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিঃ"মেছের' আলী 
সাহার নাতিদীর্খ অভিভাষণে ক্যালকাটা চ্ভাশনাল ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির কথা 
উল্লেখ করিয়া'বর্দেন যে; স্বল্লকীল সময়ের মধ্যে ' উক্ত, ব্যাঙ্ক সমগ্র ভারতে 
২৮টি শাখা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। কোম্পানীর বোত্বাই 
শাখার ম্যানেন্জার শ্রীযুক্ত অজিত সোম সভাপতি“যহাশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
"প্রসঙ্গে বলেন.যে১এই-ব্যান্কের-ভ্রদ্ত উন্নতির মূলে ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের, ভাইস্‌ ।: 
"চ্যান্সেলর শ্রীধুক্ত. রমেশচন্দ , মজুয়দারের উৎসাহ ' ও _'অঙ্ুপ্রেরণা ' বহুল 
রি কাজ করিয়াছে এবং তাঁহার কতিপয় সুযোগ্য- ছাত্র .“লইয়াই -উক্ত « 

‘ডিরেক্টরগণের ' মণ্ডলী গঠিভ.। সভাস্তে সমবেত 8 
শপে পারা হয়” ৪ PELE uD Fite; 


" ল্যাপ্ত ট্রাই অব্‌ ইণ্ডিয়া! নিট: 
সম্প্রতি আমরা ল্যাণ্ড ট্রাই অব ইত্ডিয়া লিনিটেডের ৩১ নিছে 


| পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি।'" উক্ত বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এই 


প্রতিষ্ঠান মাত্র ১৯৪১ সালের -আগষ্ট' মাস- হইতে উহাদের: কাজ আরম্ভ 
করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন নানাবিধ অন্থবিধা সত্বেও এই স্বল্লকাল "সময়ের 


| মধ্যে উক্ত কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৪ হাজার ৫২ টাকা, 


৮০৩ পাই । সৰ্ক্মবিধ খরচা মিটাইয়া নীট, লাভ দাড়াইয়াছে মাত্র ৯. হাজার 
২৭৫২ টাকা এন পাই । এই অর্থ হইতে ডিরেক্টরগণ শতকরা বাৰিক ৬২ 
‘টাকা হিসাবে ছয় মাসের বোনাস্‌ দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন 
কোম্পানী হিন্দুস্থান প্লটের .নিকটে নিউ আলীপুর কলোনীতে হ্থবিস্তত 
এতত্যতীত উ*হারা কলিকাতা কর্পোরেশনের 


০০ 


; 
02 রা সস 
. ক { 


বাঙ্গলায় ন্‌তন যৌথ কোম্পানী 


: এ অন্তালিয়াটী এষ্টেট লিঃ_ডিরেক্টর. মিঃ রাধাকিষাণ সন্তালিয়া। 
রেজিস্টার্ড অফিসি--৬£ প্যথুরিয়া, ঘাট ্ট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
এ লুক্ষ টাকা । ব্যেবযা--চট কাফি ও. পিক্ষোনার চা্‌ষ। A ৫ 

. ফেডারেল &্টোস:লিয ডিরেক্টর মিঃ হুশীল কুমার ঘোষ রেজিষ্টার 
ফিস ৪ পার্ক কল্পিকাতা।, অন্থমোদ্রিত, মূলধন .৫০ হাজার 
'টাকা।। ব্যবসা__সদ, বীয়ার মৃত ও ..ন্তান্ রাসারের; কাকারবার |... 

', দি'বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কনুষ্্রীকশান কোং লিঃ-_ডিরেক্টর 
“মিঃ শিবলাল'।'রেিষ্টার্ড' অফিস-_৭, ওয়াটারনু হ্ীট, কলিকাতা। কি 
“লন ৫০ হাজার টাক! - ব্যবস'--এজেল্সি |". 

মিলস করপোরেশন: লিনিটেড--ডিরেক্টর"' মিঃ' শিবচন্র দসি। 
*রেছিষ্টার্ড- 'অফিস-_১৯২নং-নক্করপাড়া বাই লেন, কাক্ছন্দিয়া, হাওড়া" 
জো ধন হাকোটা ৫+ লক টা ব্যবসা পাট, হান শণ পতি 


হর 


।বয়নের কার্থ।7.: ++ ২৮! 

নে লিমিটেড-_ডিরেক্টর মিঃ! সবল নান। রর 
_অফিস--৭নং বহুবার 'স্রীট, কলিকাতা। " অনুমোদিত ধন ২ ২ 
টাকা।, ব্যবসা ভূমি সংগ্রহ এবং হাদি নিৰ্ম্মাণ কাধ” S| 

"হাওড়া আররণ এণ্ড 'টীল 'ওয়ার্কস লিমিটেড_ ডিছে মিঃ 
বিজলী কুমার মুখাৰ্জজি। েজিষ্টার্ড অফিস_-২২নং রামলাল ' মুখার্জি লেন, 
“হাওড়া ৷ ' অনুমোদিত মূলধন’ ১ লক্ষ টাকা? ব্যবসা লৌহ ও ইল্পাত 
‘উৎপাদনের কাজ। | 

বেঙ্গল মেসিনারী, করপোরেশন লিমিটেড ডিরেক্টর মিঃ 
ক্যোতিষচন্ত্র পাল।, রেিষ্ার্ড অফিস-_»নং নিউ ট্যাংড়া রোড, কলিকাতা । 
অস্থমোদ্দিত যূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা লৌহ ও পিতলের ঢালাইয়ের 
একাজ। 


রেজিস্টার্ড ফিস_-৪০২নং আপার চিৎপুর রোড, 'কলিকাভা। , ৷ অন্থমোদিত 


 অুলধন £০ হাজার টাকা | ব্যবসা লিটার বাণিজ্যের কাছ। 








উত্তর কলিকাতায় আপনার কোন বস্তী আছে কি? 


ল্ব্যল্বভ্ভাঁ না কুল্লিল্লা শাক্কিলেন ল্কুাঁভিল্কাভ্তা ই্বওভজ্ভ্টেম্ট 
উরাউ-ঞ্রল্ল সঙ্ছিভ আল্নাপ-আহলোলোচনা লনলল 1 


বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেস্তানস্‌ কমিটির এ আর পি পাবলিসিটি. সাব-কমিটি কর্তক প্রচারিত । 
ক্যালকাটা ইলেটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন' ইহার. প্রচার-ব্যয় বহন করিতেছেন । - 


ৃ সেখানে আপনার ভাভাটিয়াগণের 
Yt 








রর বারা কারা কি? | 





০ ১ 25 তক 


ঈদ ও বনি, | সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ, ছিল যথাক্রমে ১ জোটি ৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও 
| ৭ কোটি » লক্ষ ৮৫ হাজার 'টাকা। CE 
কলিকাতা, চই নে। '_' এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে -নিন্ররূপ হার বলবৎ ছিল: 
i HET GEA উনি অতাধিক স্বচ্ছলতা : টেলিঃহঙি. : - প্রেতিটাকায়) . '..:' "১/শি$২ পে 


পরিলক্ষিত হয়। গত ‘ই মে তারিখ তিন মাসের: মেয়াদী ২ কোটি টাকার. ভীদর্শনী 1. | 7 EE এত 
ট্রেজারী বিলের টেগারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাপ 'দাড়াইয়াছিল « " হী প্রতি 1 ৯ শি৬উহ 

কোটি ২৬'লক্ষ টাকারও উর্দ্ধে। ইন্টারমিডিয়েট বিলের।বিকুয়' পরিমাপ পর্ব জলা... - 18 ১০০-ডলারে) (৩৩২৮০ 

পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় বেশ বৃদ্ধি পাইতে দেখ: গিয়ীছিল।- এই. সব দেখিয়া _ - কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 

শুনিয়া স্পষ্টতই বুঝা , যাইতেছে ;;-ব্যবয়া বাণিজ্যের oa ১: , . , . কলিকাতা,৮ই মে.। 


অভাবে বাড়ারে টাকার রচুর-স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । -অত্রাবস্থায়'বোদ্বাই,ও - OO বাত রিবা অবতরণ করার 
কলিকাতায় উতর স্থলেই ব্যা্কসূহের সখ্যে-কদ টাকার 'সবদের,১হার পায় সংবাদে-এবং*অনধিকৃত ফ্রান্সের ,ভিসি:সরকারের ফে: সৈন্তবাহিনী সরাদাগাস্কার 
।* আনায় নানিয়া আসায়’ বিস্মিত হইবার কিছুই নাই! :১- ₹. ₹:.7+ রক্ষার নিষিত্ত-নিযুক্ত ছিল তাহারা আত্মসমর্পণ .করায়, কলিকাতার শেয়ার 
বিনয় বাজারেও অত্যন্ত মার তার চলিতেছে! মাজারে রানী দিনের নি হইয়াছে। | রঃ রি শেয়ারের 
কোনরূপ কাঙ্কারবার হয়নাই বগিলেও অত্যুক্তি হয়, লা.।..১আন্তর্লাতিক “কািকীরবারে কি পরতার-লঙ্গণ দেখা :গিয়াছে। যদিও শেয়ারের 
সামরিক পরিস্থিতির উন্নতি ও জাহা সংস্থান সমস্তার সমাধান লা. হইলে: ক্রযবি্রযের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পায় 'নাই,-তবুও.শেয়াক্রের দরে 
বিনিময় বাজারে আশার তাবু দেখা-দিবার কোন সৃস্তাবন ভাই টা কোন কোন স্থলে রুতরুটাসতে্ীর নার, পরিলক্ষ্তি হইয়াছে। যোটাযুটি 
গত £ই জে তিন মালের দেয়ারী ২ কোটি টাকার (দাহ, বিলের জর পৰ্ব সপ্তাহের চেয়ে আলোটা সপ্তাহে এ শের বাজারের অবস্থা 

টেপার আহ্বান করা হইয়া ছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পাশ ডাই জি লি FAR. 
ie রিনা ১১৫ কোন নীলের পাকা দল হট 
' আবেদন গৃহীত হইয়াছে। পপর ত ্ ডি ও» টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগন্ঞ ৮৯৭৮০ 

'হ্দের হার নির্ধারণ করা হইয়াছে শতকরা বাধিক ১1৮ পাই।,. আগারী ইউনাইটেড সস 


১২ই মে, তিন মাসের মেয়াী ২ কোটি টাকার, টেজারী রিলের অন্ত টেগার ইণ্ডাঙ্কীয়াল ৷ 


' আহ্বান করা হইবে। ধাহাদের টেশতার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 


| ইউনাইটেড 
টা মে তারিখে টাকা দিতে হইবে LS অন্তাযি সর্ভাবলী রে থান লিসিটেছ 


গত ২৯শে এপ্রিল হইতে ঠা, দে পর্যন্ত তিন মায়ের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ই কোটি ৮০' ঃ হেড অফিস-_এুনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা 
লক্ষ টাকা । গত ৬ই মে হইতে আগামী ১১ই মে রন পূর্ব-ঘোধিত টি ৬ “রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ' 
স্ুলারে শতকরা ৯৯৪৩০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ১৪৮ 
জারী বিল কিক্রযহইতেছে।* - 7 -7 11 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক ব্বিরণীতে প্রকাশ, গত ২৪শে | 
এপ্রিল 'তারিখ পর্য্যন্ত য়ে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছি্প ৪১৩ কোটি! ৮৫ লক্ষ 
৫৯ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪-৮ কোটি || 
“২৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের, বাহিরে রিজার্ভ উপর-বা্ধিক-শতকরা হিসাবে; দ দেওয়া হয়। যা্রাসিক হুদ ২২ 
'ব্যাক্ের অর্থের পরিমাণ টাঁডাইয়াছে ৪৯ কোটি €৭ লক্ষ ৩৮ হানার টাকা; নন টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পর্মাণ/ছিল:৪৮ কোটি,» লক্ষ. ১৯ হাজার টারা। { য্েতিংস ব্যাঙ্ক হিয্াব-_বাধিক, শতকরা ‘১৪০ টাকা হারে জ্বল : 


৮১ 


1 


চলতি হিসাব_ দৈনিক ৩০৮২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের : 


হইতেছে 
অনুষ্ঠানপত্রের . কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! : 
লিখুন: 


রি স্পা 


ls 
E 
Fl 
17117 
রর? 
রা 


. আলোচ্য সপাহে-গবণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ১১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা; ডর চেক হারা টাকা তোলা বায়। অন্ত হিসাব হইতে . 


ৃ _সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্মুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর ক্রা যায়। 
পূর্ববর্তী অপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ৬৫ বক্ষ: টাকা । আলোচ্য Re বাবারা 


৪৩ কোটি ৮৯ লৃক্ষ ৩,হাজার টাকা, পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল না 
৪১ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা.। আলোচ্য সপ্তাহে. রজার ব্যাঙ্কে : যত ES ETE 
" কেন্্ীয় সরকারের আঁযানতের পরিমাণ াড়াইয়াছে'৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৯ বা ত 
প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা হয়। য় ও 
| সা মান বা 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ. দীড়াইয়াছে;ষধাক্রিমে" ১ কোটি * হাসে ভি এক, ভাসি ঠা এ রহ 
. চি ৪ হাজার স্টাকা ও ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৫ হাজীর টাকা? পুর্ব ৪ ৃ ূ 


€ 


নি ৮ ১১ রে [3 


ডা এ! 


> ১ই মে, ১৯৪২. ] 


"আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী খ্ণপত্রপমুহের মধ্যে ৫২ টাকা সুদের 
১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৫%/০ আনা, ৩/০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের 
কাগজ ৯৮।০ আনা, ৩৬ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ, ৯৪%০৩ 
"আনা, ৩২ টাকা হ্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৫০ আনা, ৪২ টাকা সুদের 
১৯৬*-৭০ সালের কাগজ ১০৩1০" আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের 
"ডিফেন্স বণ্ড ৯৯/০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূছের 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের কাগজ ৯৩২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় 


"হইয়াছে। 
পাটকল 
বহুদিন পরে পাটকলের প্রেফারেন্স 'এবং সাধারণ শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় 


'আরস্ত হইয়াছে এবং ইহাদের কার্কারবারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইউনিয়ন ৩১০২ টাকায় এবং নম্করপাড়া ১৭ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২২৮০ 
“আনা এবং ১৪২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
চিনির কল 


এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার ভাল ছিল.। 


বিবিধ 
' কাপড়ের কল, কয়লার খনি; এবং চা বাগান প্রভৃতি শেয়ারের সাধারণ 
. বেচাকেনা হইয়াছে ।, 
এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১লা যে--৯৪1০ ) ৬ই--৯৪%০। ৩২ সুদের 
ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১লা মে_-৯৫1%০ ৯৫1৭০ ) ই--৯65 ৯৫7৮০ | 
৩1০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা যে--৮৯/৮০ ৯০৪০ 3 ৪ঠা মে--৮৯/%০ 
৮৯৪০ ) ৫ই--৮৯৪৮০) ৬ই-_-৮৯৮৮০ ) ণই--৮৯৪%০ | ৩॥০ সুদের খগ 
(১৯৪৭-৫০) ৪ঠ] মে--৯৭৮/০ ; EN | ৫ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) 
৪ঠা মে--১০৫॥০ ; €ই-_ ১০৫০/০ ১০৫1%০ | ৩২ সুদ্রে ডিফেন্স বও 
(১৯৪৬) ৫ই মে-- ৯৮4০ 3 ণই-_৯৯৮০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৫ই 





মে--১০৩1০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ৬ই মে--৯৩২। ৩২ দের খণ 


(১৯৬৩-৬৫) ৭ই মে_-৮৯1০। 


ব্যাঙ্ক 


ইম্পিরিয়াল ব্যান (কি) ৯লা যে__ ৩৩০২ 3 ভেই ০৩২৭ ; (সম্পূৰ্ণ 8 
'আদায়ীক্কত ) €ই মে--১৩৮৫২ $ ৬ই--১৩৮৫২,| কিজার্ড ব্যাঙ্ক ১লা যে 
৭ই--৯৫২ ৯৬২1 এলাবাদ ব্যাঙ্ক & 


১৯৩০ 3 ৪ঠা-৯৪২ 3 ৬ই--৯৫1০) 


( প্রেফ ) ৭ই মে--১৩১২। সেপ্টুল ব্যাঙ্ক ৭ই মে--৩৭২। 


ইত্ডিয়ান কপার ১লা মে--১%৮০ ; 8ঠ1--১৪%০ ১৩০ ১ 
*৫ই--১/৮০ 7 ৭ই--১0৮০। 


জব্বলপুব ইলেক্ট্রাীক ১ল! মে--১৪৪%০। বেনারস ইলেক্‌ট্রীক «ই মে-- 
-১৪০ 1 ইউ পি ইলেক্ট্রীক ই মে--৯৯১২। পাটনা ইলেক্ট্রাক 


“ই মে--১৭০। 
রেলপথ 
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৫ই মে-৮২২ ৮৩২1 মৈমন 
“সিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে ( গ্যারাণ্টী ) ই যে-১০৩২। 
কপড়ের কল 
এলগিন মিলস ( অর্ভি ) €ই মে--২৭৷০ 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১লা! মে-২২$৮০ ; ৪ঠা__২২%০ ২২৪০ ১ 
৫ই-_ ২২1৮৯ ২২০ ; ৭ই--২২দ*। ষ্টিল করপোরেশন (অর্ডি) ১লা মে 
১৩৮০/০ 3 ৪ঠা--১৩৪০ ১৩%/০ ) ৫ই--১৩৪০ ১৩%/* 3 ৭ই--১৪৯ ( প্রেফ ) 


-৭ই--৯৬৯। রী 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ ) ৫ই মে_-১০৪২। 
কয়লার খনি . 
বার) মে-১৩*২ ll 


8 = 


চে 


রি আর্থিক জগৎ 





৫ই--১৪৮০ ; 





৩৩ 
সিমেণ্ট 
ক্যাংরাত্যালী স্লেট ৭ই মে__-২৩৫২। 
| চিনির কল 


বুলাও ১লা মে--২৫* ২৫০3 ৪ঠা--২৫০ ; ৬ই--২৫৮০ ২৫৪৯ | 
নিউ সাভান ৪ঠা মে--১২২। কাণপুর ৫ই মে--২৪২ 5 '৬ই-_২৩॥০ ২৫1০ । 
চম্পারণ €ই মে-_১৯1০।. মারী-ক্রয়ারী ৫ই মে--১৫।*। সাউথ বিহার 
ভই মে--১৭৷০। রাজা! ৬ই মে-_২৬২ 9 ৭ই-_২৬।%০। 

| কল 

হেক্টংস (প্রেফ ) ৭ই মে--১১১॥০। হাওড়া (এ প্রেফ) ৪ঠা যে 
১২৩২। এম্পায়ার (প্রেফ) ৬ই যে--১২৭২। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ ) 
€ই মে--১৩০২ ১৩৯২) ৬ই-_-১৩১০ 3 গই--১৩২৫০। খরদা ( প্রেফ ) 
এই মে--১২০২। বালি (প্রেফ) €ই মে_-১২২২। কিনিসন ( প্রেফ ) 
ভই মে--১৩২০। কেলিডনিয়ান ( প্রেফ ) ৫ই মে_-১৩০২। নস্করপাড়া ৬ই 
মে--১৭২। ফোর্ট গ্রষ্টার (প্রেফ ) ৫ই মে--১৩১২। ইউনিয়ন ৬ই মে 
৩১০২ কামারছাটা (প্রেফ ) ৭ই যে--১২৪২। 

চাশবাগান 

নাগা ছিলন ৪ঠা মে--১৪৷০'; ৫ই-+৯৩]০ $ ৭ই--১৪৪। পাব্রখোলা 

(প্রেফ) «ই মে--১৩০২। বীরপাড়া ( প্রেফ ) ৬ই মে--১৪৪২ ৯৪৫২ | 


৬. সুদের (১৯০৮-৪৮) সালের হাওডা, আমতা রেলওয়ে ৪ঠা যে-_১০৪৪০ 
১০৫৯। ৫॥০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) সালের কেরু এণ্ড কোং €ই মে--১০২২। 
কাগজের কল 
ছিরে পেপার (অর্ভি) ৬ই Cte | [যয পেপার ই গু: । 


"একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
ঢি he) 


ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকাধ্যে, . 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে শা 









+" ৩৪ 


আধিক জগৎ 


[১১ই মে, ১৯৪২ 











মেদিনীপুর জমিদারী ১লা মে--৬৫২। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেতিগেশন 
€অর্ভি) ৪ঠা মে--৮০২। ভানলপ রাবার (ফাষ্ট প্রেফ ), ৫ই মে_-১২০২ 
এসোসিয়েটেড হোটেল ( প্রেফ ) ৬ই যে--৮৫%৪। 


পাটের বাজার: 

..' কলিকাতা, ৮ই মে। 
রা পূর্বের স্তায় মন্দা.ও নৈরাস্তের 
ভাব বিদ্তমান রহিষাছে। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের.দিকে আদৌ আগ্রহশীল 
নহেন। পাট উৎপাদনের. বিভিন্ন এলাকা হইতে, সম্তোষজ্বনক বপন ও 
ফসলের সংবাদে পাটের দরে ভবিষ্যতে চডতি সম্পর্কে নৈরাস্ত দেখা দিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল্‌ বিভাগেই কাজকারবার অতি 
সামাঙ্কই হইয়াছে ।. আলগা পাটের বাজারে ক্ৰযাবনতি ঘটিতেছে ৷ থলে ও 
চটের বাজারেও বেশ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ভাহার্জ সংস্থান সমন্তার দরুণ 
বহির্ভারতীয় বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অক্রাবস্থায় পাটের 
বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আঁশ! পোষণ করিবার মত.বর্তমানে. কোন উপযুক্ত 
কারণ দেখা যায় না। - ১১ নং পোর্টার ও ৯ নং পোর্টার - চট যথাক্রমে ১৮৫৩ 
আনা ও ১৪।০ আনায় ক্রয়বিক্রয়, হুইক্লীছে।'.এই নৈরাশ্তজনক অবস্থার মধ্যে 
গত ৪ঠা যে তারিখে জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ ও 
'শতকরা ১০ ভাগ তাত বন্ধ করিবার যে সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন' তাহাতেও 
সর্বত্র একটা নিরাশ ভাব দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, এই সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্টের 
জন্মতিক্রমেই গৃহীত হইয়াছে এবং আগামী ১৮ই মে তারিখ হইতে চটকল- 

গুলিতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ্জ চলিবে। 
গত ২রা মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্রেয়ার মারে 


১২২২ । 


এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের উক্ত সময়ের পাটচাঁষ সংক্রান্ত বিবরণীতে জানা 
যায় ষে, আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ জেলায়ই প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ! 


বর্তমানে বেশ রৌদ্রের দরকার । অতি বৃষ্টির জন্ত কোন কোন অঞ্চলে এখনও 
পাট বপন সমাপ্ত হইতে পারে নাই। নদীর অবস্থা একটু অস্বাভাবিক হুইয়: 
উঠিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে এতাবৎ কি পরিমাণ 
পাট বপন. করা.হইয়াছে, তাছা১নিম্নে প্রদত্ত হইল £_-নারায়ণগঞ্জ_-গতবাধ 
১৬ আনা ; এবার ৩* আনা, | চাদপুর---গৃতবার. ১৬ আনা ? এবার ৩০ আনা॥ 
হাজিগঞ্জ_গতবার ১৬ আনা 3 এবার ৩* আনা। চৌযোহনী__গতবার 

১৪ আনা ; এবার ২৪ আনা ।' আস্তগঞ্জ__গতবার- ১৬ আনা ; এবার ২৪ 
আনা । আধাউড়া--গতবার ৯৪] আনা ; এবার ২৫ আনা। নিখলিদাম- 
পাড়া__গতবার ১৬.আনা $,এবার ৩২ আনা। এলাশিন-_গতবার ১৬ আনা; 
এবার ২৮ আনা । 
ময়মনসিংহ গতবার ১৪ আনা ; এবার ২৭ আনা । 


৯০৪ আনা ; এবার ৩০ আনা। 


তুলা ও কাপড় 


বেঙ্গল মে ১২০১ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে? 
সোণা ও বূপা 


কলিকাতা, ৮ই মে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোপার দরে কতকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত [| 
হ্ইয়াছে। পুর্ব সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহের কোন কোন দিন সোপার দরে কিছু | 
উদ্ধগতি দেখা [গিয়াছে। বোশ্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি সোপার দর ছিল { 


সরিষাবাড়ী--গতবার ১৩ আনা) এবার ২৮ আনা। || 
_গাইবান্ধা_গতবার (| 
১৬ আনা ; এবার ৩* আনা । মহিমগঞ্জ__গতবার্‌ ১৬ আনা ) এবার ৩২ আনা। | 
দেওয়ানগঞ্জ__ গতবার ১৬ আনা ) এবার ৩৫ আনা। জামালপুর--গতবার $ 


| কলিকাতা, ৮ই মে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তুলার বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত 
হ্ইয়াছিল। বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক মাদাগাম্কার অধিকৃত হওয়ার সংবাদে ( 
এবং নিউ ইয়র্কের বাজার তেজী হইয়া ওঠায় তুলার বাজারে কিঞ্চিৎ কর্ম্মতৎ- 
পরতা, দেখা দিয়াছে । ওমরা ও বেঙ্গল তুলার দরে ক্রমাবনতি দেখা যায়'। | 
বোরোচ তুলার দর অবস্ত এখনও বিশেষ হাঁস পায় নাই। বোরোচ নগদ .| 
১৫০২ টাকা, বোরোচ ভুলাই-আগষ্ট ৯৬৮২ টাকা, ওমরা মে ১৪০২ টাকা, ও 


৪৭1৮০ আনা এবং" মে মালে ডেপিভারী- দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি 
সোণার দর হইতেছে ৪৭/* আনা বোস্বাইয়ে প্রতিটী গিনি সোপার 
দর দীড়াইয়াছে ৩৬৮০ আন আনা, কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৭৮৩/* 
আনা, বড়াল ,বার প্রতি ভরি ৪৭৮%০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩০ 
আনায় ্রয়বিক্রয় হইয়াছে! লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর 
হইতেছে ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 


এ সপ্তাহে নীরা রূপার দর স্থির অবস্থায় ছিল । বুধবার রতি 
একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছিল ৮১/৬০ আনা এবং জুন মাসে 
. ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার [দর হইতেছে ৭৭1৩০ 
আনা । আছ বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৮১/%০ আনা 
হইয়াছে, কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০০ আনা এবং 
খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮*॥ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। লণ্ডনে 
এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দূর হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেন 
এবং ৩৫৬ সেপ্ট। | 

কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 

বাংলা সরকারের ক্কষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে ৪51 মে তারিখের" 
'কলিকাতার বাজারের কষিজাত দ্রব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা' 
নিয়ে দেওয়া হুইল বিশেষ শ্রেণীর 'এগমার্ক আটা প্রতি মণ_- 
৮%* ; বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ--৩%/০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩/%* ৯ 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩০ ; বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ--৬০ ) পাঁটনাই 
টাল প্রতি মণ-_৬০/০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ--৫০; সাধারণ শ্রেণীর 
(সরিষার তেল প্রতি মণ--১৫২) সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি 'মপ--৫৪২ টাকা: 
হইতে ৭৪২ টাকা 3 ‘এগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_-৭০২) ৯ নং চিনি প্রতি. 
মপ__১৩1০) ২ নংচিনি প্রতি মণ- ১৩।০ ) গোদুপ্ধ প্রতি টাকাঁয়_৪০ 
সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুডি_-( (ক) শ্রেণী--দপ০ ; বে) শ্ৰেণী: ॥৮০, (গ), 
-শ্রেণী_ //, 3 (ঘ) শ্ৰেণী-৷৩০, সাধারণ শ্রেণী_7০ )' হাসের ডিম সাধারণ. 
শ্রেণীর প্রতি কুড়ি--॥০; নৈনীতাল আলু প্রতি মণ-_-৩০০) ইলিশ মাছ 


প্রতি মণ-__১৮% ; রোহিত মাছ প্রতি মণ--২ ০২) চিংড়ী মাছ প্রতি মণ__ 

১৬২) সবরী কলা প্রতি ডজন-_|০ ) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডক্জন-_৬ পাই ১ 
, আমেরিকার "আপেল, প্রতি, টাকায়-_€টা; মান্্রীজী আম প্রতি টাকায়-- 
-হ৫টী) নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়-_৩০টী 3 আঁসামের আনারস 
$ ডি কুডি-১৬২, Le 








: (স্থাপিত ১৯১০ ০ ইং) 
: পুৰ্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 
হেড, অফিস $ মহালক্ষ্মী ভবন, চট্রগ্রাম | 
' কলিকাতা অফিস $ ১৫নং ক্লাইভ পাট 

ইভা নিসা , মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কল্পরাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়া । . 

চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মাহুসারে সুদ দেওয়া [| 
হয়। ১*২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা | 
বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্ন গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য, ! 


বার্টিফিকেট ৮০২ 


সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর হয়। ‘3 

বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন {বব 
জেনারেল ম্যানেজার- শ্্রীত্রিপুরাচরপ চৌধুরী | 

চীফ, স্যানেজার- শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত দাস এম, এ, [| 
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ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ 

' ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়া সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারী করিয়া 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন ‘যে, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, কলিকাতা ইম্পৃভমেন্ট ট্রাষ্ট ও কলিকাতা পো” ট্রাষ্টের 
.. প্রদত্ত ডিবেঞ্চার প্রভৃতির জামীনে ভবিষ্যতে তাহার! কোন টাকা কঙ্জ 
প্রদান করিবেন না। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইম্পুভমেন্ট 
ট্রাষ্ট ও কলিকাতা পো” ট্রাষ্ট প্রভৃতির ভিবেঞ্চরসমূহ এতদিন দেশে 
আধা-সরকারী সিকিউরিটির মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ 
এই সকল সিকিউরিটিকে নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়াছে 
এবং উহাদের জামীনে ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের মত বৃহদাকার ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে সময়োচিত কঙ্জাদিও তাহার! পাইয়াছে। এক্ষণে 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এই ধরণের সিকিউরিটির বদলে টাকা কঙ্ দেওয়ার _ 


রীতি বন্ধ করিলে তাহাতে দেশীয় ব্যাঙ্কসযুহের নানারূপ 
অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক । ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন উপরোক্ত- 
কূপ সিকিউরিটি বন্ধকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিস্তর টাকা 
ধার লইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহাদের পাওন! 
টাকার কতকাংশ দাবী করিয়া বসায় এঁ ব্যাঙ্কের যে বিপত্তি ঘটিয়াছে 
গত সপ্তাহের আর্থিক জগতে আমর! তাহা উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি অনুরূপ দাবী দাওয়া উপস্থিত 
করেন এবং ভবিষ্যতে কর্পোরেশন ডিবেঞ্চার প্রভৃতির জামীনে তাহারা 
যদি ব্যাঙ্কসমূহকে সময়োচিত কর্জ প্রদান না করেন তবে এপ্রদেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ বিপদ দেখা দিবে সন্দেহ নাই। 


যুদ্ধের জন্য আমানতকারীদের দিক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার, 


বৌক দেখা যাওয়ায় বর্তমানে অনেক ব্যাস্ককে হস্তস্থিত সিকিউরিটি 


'বন্ধকে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া সেই দাবী দাওয়া পূরণ করিতে, 


হইতেছে । সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বর্তমান 
সিদ্ধান্তে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশঙ্কিত 
হওয়ার কারণ আছে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বেঙ্গল ন্যাশনেল 
চেম্বার অব. কমার্স ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । অধিকন্তু এবিষয়ে সম্যক প্রতিকারমূলক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন পেশ করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিয়াছেন, “ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক এদেশে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে. 
তাহাতে একটি বেসরকারী স্বাধীন ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠানের পর্ধ্যায়ে ফেলিয়া ' 
উহার বর্তমান কার্ধ্যনীতি উপেক্ষা করা চলে না। এই ব্যাক্ষের, 
কাধ্যধারা এখনও একটি বিশেষ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে বহু স্থানে উহার মারফতে উক্ত 
ব্যাঙ্কের কাজ্জ নির্ববাহ হইতেছে । এই সমস্ত কারণে দেশের অন্যান্য 
ব্যাঙ্কের তুলনায় এই ব্যাঙ্ক একটা অতিরিক্ত মর্ধ্যাদ্া পাইয়া 
আসিতেছে । কাজেই দেশের স্বার্থ বুঝিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার দাবী জনসাধারণ, ম্যায্যতঃই করিতে পারে । 
আর সে দাবী পুরণ সম্পর্কে যথাসম্ভব অবহিত হওয়া দেশের গবর্ণমেন্ট 
ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে কর্তব্য!” উক্ত চেম্বার আরও 
বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশন, ইম্প ভমেন্ট ট্রাষ্ট ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির 
ডিবেঞ্চার এখনও বাজ্বারে উপযুক্ত মূল্যে বেচাকেনা হইতেছে । : 
কাজেই এসমস্ত বিক্রয় করা যায় না--এরূপ কোন অজুহাত , 


৩৬ 
করিতে যাওয়া অবাস্তর। যুদ্ধের জন্য উপরোক্ত শ্রেণীর সিকিউ- 
রিটির দর যদি নিতান্তই পড়িয়া যায় তাহা হইলেও সেজন্য সন্ত্রস্ত 
না হইয়া বরং তাহা প্রতিরোধের ব্যবস্থাই সঙ্গত ৷ গবর্ণমেন্ট কোম্পা- 
নীর কাগজের নিয়তম.দর বীধিয়া দিয়া তাহার পড়তি রোধ করিয়াছেন 





এবং এইভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানকে সম্ভবপর ক্ষতি হইতে রক্ষা: 


করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইম্প,ভমেন্ট ট্রাষ্ট ও 
কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির প্রদত্ত সিকিউরিটিসমূহের নিম্নতর 
দর বাঁধিয়া দিয়া তাহাও অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থির রাখা 
যাইতে পারে । তাহা হইলে উপরোক্ত সিকিউরিটির জামীনে বিভিন্ন 
_ ব্যান্ধকে টাকা কর্জ দিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সেজন্য সন্ত 'থাকিতে 


হইবে না। দেশের ব্যাঙ্কসমুহও এই ছুদ্দিনে অনেকটা অব্যাহতভাবে ' 


তাহাদের কাজ কারবার চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে৷ বেঙ্গল 
স্যাশনেল চেম্বারের এইরূপ দাবী ও নির্দেশ আমরা খুব সুচিন্তিত এবং 
লময়োচিত বলিয়াই মনে করি। আশা করি গবর্ণমেন্ট, ও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অচিরেই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে ক্রি 
করিবেন না৷ | 
বহির্বাণিজের উদ্‌ভ ও তাহার সদ্ধযবহাঁর 
বিদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া কোন উদ্ধত্ত পাওনা 
ধাডাইলে ব্বর্ণের মারফতে তাহা আদায়ের ব্যবস্থাই সর্ব্বধাদীসন্মত 
_ কীতি। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বর্তমানে সেই রীতি বিশেষ কিছুই 


অনুস্থত হইতেছে না? বাহিরের সহিত ব্যবসা! বাণিজ্য চালাইয়া ' 


এদেশের যে উদ্ত্ত পাওনা দড়াইতেছে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের 
সহিত ব্যবসাগত আদান প্রদানের কাজ চালাইয়া৷ এদেশের যে পাওনা 
হইতেছে তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট বর্ণ আদায়ের বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন না। এরূপ পাওনার বদলে তাহার! ,বুটিশ গবর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে মুখ্যতঃ ষ্টাল্িং সিকিউরিটি : গ্রহণ করিতেছেন। আর 
এইভাবে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের হাতে ইতিমধ্যে ষ্টালিং জমিয়া গিয়াছে । এই 
অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটির কতকাংশ নিয়োগ করিয়া ভারত গবর্ণ- 
' মেন্ট পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত বিদেশী খণ শোধ করিয়া 
দিয়াছেন। বাকী ষ্টার্জিং দিয়া যে কি করা হইবে তাহা তাহার! 
এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না । . ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া 
আজ পর্য্যস্ত খুব পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি আনয়ন করার সুবিধা নাই বলিয়া এই যুদ্ধের স্থযোগেও 
ভারতে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইতেছে না। এই "অবস্থায় 
বহির্রবাণিজ্যের উদ্ধত্ত নিয়োগ 'করিয়া বিদেশ হইতে শিল্পোন্নতির 
উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার জন্য দেশের লোক গবর্ণমেন্টের 
উপর চাপ দিতেছে । অধিকস্ত সঞ্চিত ষ্টালিং সিকিউরিটির বিনিময়ে 
ভারতীয় রেলপথ ও শিল্প-কারখানা প্রভূতিতে নিয়োজিত বিদেশী 
মূলধন পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্যও তাহাদের নিকট দাবী 
জানাইতেছে ! কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ 
বিষয়ে সেরূপ কোন সমুচিত পন্থা অনুসরণ করিতেছেন না । এবিষয়ে 
ক্যানাড! সরকারের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে ভারত সরকারের মনোভাব 
ও কাধ্যনীতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 'যুদ্ধের প্রথম হইতে 
ইংলণ্ডে বিপুল পরিমাণ মাল প্রেরণ করিবার ফলে বৃটেনের নিকট 
ক্যানাডার যথেষ্ট উদ্ধত্ত পাওন। দশড়াইয়াছে। ক্যানাডা গবর্ণমেন্ট 
উহার কতকাংশ নিয়োগ করিয়া ইংলগ্ডের খণ পরিশোধ করিয়াছেন 
এবং ক্যানাডায় নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন মিটাইয়া দিয়াছেন । 
তাহা ছাড়া ২৫ কোটি ডলার পরিমাণ উদ্ধ ত্তের বদলে বৃটেনের নিকট' 


আর্থিক জগৎ 
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হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বর্ণ ছারা বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কীচামাল আনাইয়া ক্যানাডায় বহু নূতন 
শিল্পের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে। ক্যানাভা যখন তাহার 
২৫ কোটি ডলার উদ্ধত পাওনার বদলে বৃটেনের নিকট স্বর্ণ দাবী 

করিয়াছিল বৃটেনে অনেকেই তখন উহা অন্ধুচিৎ ও অশোভন বলিয়া 


‘মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু ক্যানাডা গবর্ণমেন্ট বৃটেনের নিকট হইতে 


স্বণ আদায় করিবার ফলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের স্থুবিধা 


' হইয়া কেবল এ দেশের শিল্প সমৃদ্ধিই বৃদ্ধি পায় নাই--ক্যানাডার 
ক্রমবদ্ধিত শিল্পসস্তার আজ যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের 
পক্ষে পরম সহায়ক হইয়া দবাড়াইয়াছে। ক্যানাডা গবর্ণমেণ্টের মত 


দুরদ্ণিতা না থাকায় ভারত গবর্ণমেন্ট বহির্ব্লাণিজ্যের উদ্ধৃত সাহায্যে. 
বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আনাইয়া এদেশে নৃতন শিল্পকারধানা গড়িয়া 
ভোলার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। অধিকন্তু অতিরিক্ত ষ্টালিং 


বিনিময়ে ভারতের বৈদেশিক মূলধন পরিশোধ করিয়া দেওয়। 


সম্পর্কেও তাহারা অহেতুক দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, ইহা খুবই 
পরিতাপের বিষয় । | 

১৯৩৯ সালের নূতন বীমা আইন অনুসারে এদেশে প্রত্যেক . 
জীবন বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে সরকারীভাবে ২ লক্ষ টাক! 
আমানত গ্রহণের রীতি প্রযুক্ত হয়। ' ভারত গবর্ণমেন্টের ' দেখাদেখি 
ব্ৰহ্মদেশের গবর্ণমেন্টও ইহার পর হইতে প্রদেশে অনুরূপ একটি নিয়ম 
বহাল করেন। এই নিয়ম অনুসারে ব্রহ্ম সরকারের নিকট উপযুক্ত 
পরিমাণ অর্থ জম! না দিয়া কোন বীমা কোম্পানী এদেশে বীমার 
ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না বলিয়া স্থির হয় । এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
হওয়ার ফলে কয়েকটি ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী ব্রহ্মদেশে কারবার 
বন্ধ করিয়া দেয়। আবার কতকগুলি কোম্পানী এ নিয়ম অনুযায়ী 
টাকা জমা দিয় ব্ৰহ্মদেশে ব্যবসা চালাইতে থাকে । যেসমস্ত কোম্পানী 
এইভাবে এতদিন ব্ৰহ্মদেশে ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছে যুদ্ধের জন 
আঁজি স্বভাবর্তই তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতির 'স্াবনা দেখা যাইতেছে । 
ব্ৰহ্মদেশের অনৈকাংশ জাপানীদের ঘ্বীরা অধিকৃত ' হওয়ায় একেভ 
এদেশে কাজকারবারের সুবিধা নষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর বীম। 
কৌস্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত জমা সম্বন্ধেও আজ শঙ্কিত হইয়া 
পড়িয়াছে। ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেদ এসোসিয়েসন 
সম্প্রতি জমার টাকা আদায় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত 
হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে উহা আদায়ের ব্যবস্থা 
করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পেশ করিয়াছেন, 
ইহা সুখের বিষয়। ' যুদ্ধের গতি, যেরূপ বুঝা যাইতেছে তা হাতে 
ব্ৰহ্মদেশে নৃতন করিয়া ব্যবসা বাণিদ্্য আরম্ভ করিবার সুযোগ ' 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ শীজ্ব পাইবে না। ব্রহ্মদেশে প্রধানত: 
প্রবাসী ভারতবাসীদের ভিতরই ভারতীয় কোম্পানীসমূ হের কাজ-. 
কারবার চলিত। এক্ষণে তাহাদের অধিকাংশ এদেশে ফিরিয়া 
আসিয়াছে । কাজেই ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আসিলেও এদেশে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের কাঁজকারবারের আর 
তেমন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেসব বীমাকারী ব্রহ্মদে্শ 
হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাদের দাবী দাওয়া পরিশোধের 
জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের দিক হইতে অর্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 
দেখা বাইভেছে। এই অবস্থায় ব্রহ্ম সরকারের নিকট প্রদত্ত ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীনমূহের আমানতী টাকা আদায় করিয়া ওয়া সম্পর্কে 
অচিরেই একটা! ব্যবস্থা হওয়া আবশ্বীক।' ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের দপ্তর 
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সম্প্রতি ভারতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত টাকাকড়ি ও 
-ধনসম্পদ নিয়াই তাহারা এখানে আসিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। কাজেই তাহাদের নিকট হইতে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের 
"প্রদত্ত টাকা ফিরাইয়া লওয়া কঠিন হইবে না, বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । ভারত সরকার এবিষয়ে অচিরেই প্রয়োজনানুরূপ তৎপরতা 
'দেখাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি । 
সমর ব্যয় ও ট্যাক্সনীতি 

ইংলণ্ডের সমর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে এদেশে নানাভাবে 
ট্যাক্সের বোঝা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪১ সালে 
'ইংলগের জাতীয় আয়ের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ৬৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ড। উক্ত আয়ের মধ্যে ২৫৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডই বৃটিশ 
সরকার ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ 'করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে সে তুলনায় 
ট্যাক্সের বোঝ! আরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রতি পাউণ্ডে 
দশ শিলিং করিয়া আয়কর নির্ধারিত আছে। তাহা ছাড়া ছুই হাজার 
পাউণ্ডের উদ্ধ আয়ের উপর সার ট্যাক্স বা অতিরিক্ত আয়কর আদায়ের 
ব্যবস্থাও বলবৎ রহিয়াছে | আয় যত বেশী হয় ট্যাক্সের বহরও তত 
বাড়িয়া চলে। এইভাবে আয়কর ও সার ট্যাক্স মিলাইয়! ২০ হাজার 
-পাউগ্ডের উর্ধ আয়ের, উপর বর্তমানে আয়করের মোট হার 
ড়াইয়াছে প্রতি পাউণ্ডে ১৯ শিলিং ৬ পেনী। সামরিক ব্যয় 
'মিটাইবার জন্য বৃটিশ সরকার দেশবাসীর উপর এত বেশী পরিমাণে 
‘ট্যাক্স বসাইতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু তাহারা দেশের কম আয়বিশিষ্ট 
জনসাধারণকে ট্যাক্সের মারাত্মক চাপ হইতে যথাসম্ভব রেহাই দিতে 
ক্রুটি করিতেছেন না। সেজ্রন্য স্বল্প আয়ের উপর যেরূপ কম করিয়া 
ট্যাক্স বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তেমনই লোকের উপর নির্ভরশীল 
সম্তান সম্ততির কথা বিবেচনা করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে নিদ্ধীরিত হারের 
'তুলনায়ও কম আয়কর আদায়ের রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্তমান 
ট্যাক্সনীতির আমলে কোন বিবাহিত ব্যক্তির আয় বাৎসরিক ৩০০ 
পাউণ্ড হইলে তাহাকে ৪২ পাউণ্ড আয়কর দিতে হয় (বিবাহিত 


ব্যক্তিদের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ এ তুলনায় অনেক বেশী )। তবে. 


সন্তান থাকিলে সন্তানের সংখ্যা অনুসারে ট্যাক্সের হার হ্রাস পায়। 
একটি সন্তান থাকিলে ৩০০ পাউণ্ড আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৪২ পাউণ্ড 
স্থলে ২৬ পাউণ্ড আয়কর দিতে হয় । দুইটি সন্তান থাকিলে ট্যাক্স দিতে 
হয় মাত্র ১০ পাউণ্ড । এইভাবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের নিকট 
হইতে কম পরিমাণ টাক্স আদায় করা ও অবিবাহিত, উত্তরাধিকার 
সুত্রে আয়বিশিষ্ট এবং অধিক অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে 
‘বেশী পরিমাণে আয়কর আদায় করাই বর্তমান ট্যাক্সনীতির বৈশিষ্ট্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। আয়কর ছাড়া ইংলণ্ডে যেসব পরোক্ষ কর 
নির্ধারিত আছে তাহাতেও দরিদ্র জনসাধারণকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া 
চচলিবার বাবস্থা আছে। সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংলণ্ডে 
‘বহুবিধ জিনিষের উপর ট্যাক্স 'বসিয়াছে। কিন্ত সাধারণের নিত্য 
‘প্রয়োজনীয় জিনিষের তুলনায় মাদক দ্রব্য ও বিলাস সামগ্রীর উপর 
। বেশী পরিমাণে ট্যাক্স নির্ধারিত হইতেছে। ৫ পেনী মূল্যের প্রতি 
আউন্স তামাকের (পাইপে ব্যবস্ধত) উপর ১ শিলিং, ৫ পেনী 
(সিগারেটের প্রতি দশটিতে ৩ পেনী এবং ১৭ শিলিং মুল্যের প্রতিটি 
“মদের বোতলের উপর ৪ শিলিং ৮ 'পেনী ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। সঙ্গীত যন্ত্র, রেশম বন্ত্র ও চুল কৌকড়ানোর যন্ত্র প্রভৃতি 
নানা শ্রেণীর সৌখীন দ্রব্যের উপর বেশী পরিমাণ ট্যাক্স ধার্য্য 
হইয়াছে। সাধারণের নিত্যব্যবহার্ধ্য জিনিষের উপর সে তুলনায় ট্যাক্স 
-বসিয়াছে অনেক কম। 
সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারত সরকারের আয়বৃদ্ধির 
.প্রয়োজবনীয়ত। মিটাইবার জন্য ভারত সরকার সর্বসাধারণের উপর ও 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আয়কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। 
নানাভাবে এদেশে পরোক্ষ করের বোঝাও খুবই বাড়াইয়া দেওয়া 
হইতেছে । কিন্ত এইসব ব্যপারে ইংলগ্ডের মত এদেশে কোন সুসঙ্গত 
নীতি 'অনুম্থত হইতেছে না, ইহা ছুঃখের বিষয়। চলতি বৎসরে 
বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব' দেড় 
হাজার টাকার মত নিয় আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর হইতেও আয়কর 


'আধিক জগৎ 


৩৫ 


আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আয়করের উপর সারচার্জ বা 
অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইতে গিয়া তিনি দেশের ধনী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী- 
দের উপর অযথা পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। এদেশে যাহাদের আয় 
বৎসরে ছুই হাজার টাকা হইতে ৫ হাজার টাকার মধ্যে তাহাদিগের 
নিকট হইতে সাধারণ আয়করের উপর আরও শতকরা ৫০ টাকারও বেশী 


অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । যাহাদের আয় বৎসরে 
১০,২০ বা ৫০ লক্ষ টাকা তাহাদিগের নিকট হইতে এই তুলনায় 
বেশী সারচার্জ বা অতিরিক্ত আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা সঙ্গত ছিল। 
কিন্তু বেশী আয় সত্বেও তাহাদের উপর শতকরা মাত্র ৫০ টাকা হারেই 
অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়াছে। এই ব্যবস্থায় বেশী আয়ের উপর বেশী 
ট্যাক্স ধাধ্য করিবার সর্বববাদীসম্মত নীতি ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে। 
নানারূপ পরোক্ষ কর নির্ধারণের ব্যাপারেও ভারত গবর্ণমেন্ট দরিদ্র 
জনসাধারণের ছুঃখদুদ্দ শা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবার কোন নীতি 
অনুসরণ করিতেছেন না। ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতির এই ধারা 
সৰ্ব্বথা আপত্তিকর । 
ব্লাড ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণের কর্তব্য 

ভারত সরকার এবং ইণ্ডিয়ান রেডক্রম্‌ সোসাইটির বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক শাখার উদ্যোগে কলিকাতায় ব্লাড, ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে ৷ 
সম্তাবিত বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যই এরূপ 
একটি জনহিতকর ও অপরিহার্ধ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দ'ড়াইয়াছে। 
ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধ বা বিমান হানায় আহতদের অধিক 
রক্তক্ষয় পূরণের জন্য রক্ত সংগ্রহ করা। অন্তান্য স্থানের অভিজ্ঞতায় 
জানা যায় যে, বিমান আক্রমণে আহতদের শতকরা দশভাগই 
স্নায়বিক আঘাতঞ্জনিত রোগী অর্থাৎ আক্রমণের ফলে চমক ( শক্‌ ) 
লাগিয়া তাহাদের দেহাভ্যন্তরে রক্তমধ্যস্থ প্রোটিনের অন্তবণহী শক্তির 
ক্ষতি হয়। রক্ত সঞ্চালন ছারা শরীরে সংগৃহীত নূতন রক্ত-প্রোটিন 
অনুপ্রবিষ্ট করাইলে এই সকল রোগী বাঁচিতে পারে ৷ স্থুতরাং ব্লাড 
ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা কেহই অঙ্ীকার করিতে পারিবেন না | জাতি, 
ধৰ্ম্ম ও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকলেরই আশু কর্তব্য হইবে এই 
ব্লাড ব্যাঙ্কের কাধ্যপরিচালনায় যথাসাধ্য সাহায্য ও. সহযোগিতা 
করা। বিমান আক্রমণের ফলে কে যে আহত হইবেন এবং কে 
হইবেন না, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। সম্তাবিত 
আসন্ন দুদ্দিনে কাহার যে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হইবে, তাহা কে 
বলিবে? স্থৃতরাং ব্লাড ব্যাঙ্ক আজ প্রত্যেক নাগরিকেরই স্বার্থসংশ্লিষ্ 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যিনি আজ অপরের জন্য 
রক্তদান করিতে অস্থীকৃত হইবেন, ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি যদি বিমান 
হানার ফলে স্নায়বিক আঘাতজনিত মরণাঁপন্ন অবস্থায় পতিত হন 
তখন অপরের প্রদত্ত রক্ত গ্রহণে তাহার কোন নৈতিক অধিকার নাই । 
ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান একাধারে জনসেবা ও আত্মরক্ষা, দুই-ই ৷ রক্তদান 
করায় শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, ভবিষ্যতেও কোনরূপ স্বাস্থ্যহানির 
সম্ভাবনা নাই । রক্তদান করিতে গিয়া কাহাকেও শারীরিক যন্ত্রণা 
অনুভব করিতে হয় না। টীকা ও ইনজেকশন লওয়ার মতই ইহাও 
একটি সহজসীধ্য ব্যাপার । অবশ্য যাঁহাদের রক্তের চাপ খুবই কম 
কিংবা ধাহাদের হৃদরোগ বা ফুস্ফুসের ব্যাধি আছে, তাহাদের পক্ষে 
রক্ত দেওয়া উচিত হইবে না। বর্তমান মে মাসের প্রথমভাগের 
মধ্যে এতাবৎ ১ হাজার ৭৭২ জন ভারতীয় এবং ২ হাজার ৮০৫ জন 
ইউরোপীয় ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করিয়াছেন । বর্তমানে সংগৃহীত 
রক্তের পরিমাণ ১ হাজার ১২০ লিটার অর্থাৎ ১ মণ ৩০ সের 
ধাড়াইয়াছে। প্রয়োজনের দিক হইতে এই পরিমাণ আদৌ পর্ধ্যাপ্ত 
নহে। আমরা আশা করি, কলিকাতার বহু সুস্থ যুবক যুবতি ও প্রাপ্ত- 
বয়স্ক নরনারী দেশবাসীর স্বার্থ তথ! নিজেরও স্বার্থের জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কে 
রক্তদান করিবার জন্য অগ্ুসর হইবেন। রক্তদানকারিগণ আপন 
ইচ্ছামত যে কোন সময়ে রক্ত জমা দিতে পারেন এবং ব্যাঙ্ক হইতে 
গচ্ছিত অর্থ তুলিয়া লইবার মত প্রয়োজ্জনবৌধে এ রক্ত আবার 
ফিরিয়া পাইতে পারেন। জনসেবায়'ও আত্মরক্ষার এই মহান 
দায়িত্ব পালনে কলিকাতার নাগরিকগণ পশ্চাংপদ হইবেন না বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস । 
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বাংলার বুকের উপর যুদ্ধ সুরু হইয়াছে । দুর হইতে যে যুদ্ধের 
ভয়ঙ্কর রূপকে আমরা কল্পনা করিয়াই শিহরিয়া উঠিতাম তাহা আজ 
অনিবার্ধ্য মৃত্যুর মত তাহার. ভয়ানক মূর্তি লইয়া আমাদের দ্বারদেশে 
উপস্থিত। ব্যাপক আক্রমণ এখনও সুরু হয় নাই। কেবলমাত্র 
দুই চাঁরিটা বোমা পড়িয়াছে ; কিন্ত ইহাতেই আজ আমাদের সমগ্র 
নাগরিক জীবন বিপধ্যস্ত হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার 
ফলে ভীতি ও অস্হায়তা আমাদের নিঃসাড় করিয়া ফেলিতেছে। এই 
বিপদের দিনে আমরা কি করিব, কি না করিব কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। অথচ এই অবস্থায় স্থিরচিত্তে দৃঢ়ভাবে নাগরিক 
জীবনকে সংগঠিত করিতে না পারিলে শত্রুর আক্রমণে যত লোক না 
মরিবে অন্নাভাবে, অর্থাভাবে ও রোগে লোক,মরিবে তদপেক্ষা ঢের বেশী। 
‘আজ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে 
যে বিপদে নাঁগরিক জীবনের মূল ভিত্তি অর্থাৎ আর্থিক সংগঠনকে 
কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হয় চীনই সেবিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক 
ভারতেরই মত বিশাল ও অনুম্পত একটা দেশ কেমন করিয়া জাপানের 
মত প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে পাঁচ বৃৎসর ধরিয়া লড়িতেছে তাহা জানিবার 
চেষ্টা করিলে দেখ! যাইবে যে, চীন বিশেষ করিয়া সোভিয়েট চীন 
তাহার আর্থিক জীবনকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করিয়াছে । সঙ্বদ্ধ 
প্রচেষ্টার ফলে চীনের আর্থিক জীবন আজ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাই জাপান শত চেষ্টা করিয়াও চীনের জনগণের 
সম্ভববদ্ধ প্রতিরোধকে চূর্ণ করিতে পারিতেছে না। 
: চীন ভারতেরই মত অনুন্নত এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের তুলনায় 
অধিকতর পশ্চাৎপদ । এতঘ্যতীত ইতিমধ্যেই চীনের যাহা কিছু বৃহৎ 
শিল্প ছিল তাহা জাপানের করতলগত হইয়াছে । এ অবস্থায় চীন 
প্রধানতঃ সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের সমস্ত কুটার শিল্পকে 
সঙ্ঘবন্ধ করিয়া উৎপাদন প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। 
আমাদের দেশের কোন অংশ এখনও শক্রর হস্তগত হয় নাই। 
তথাপি যুদ্ধের এই অবস্থায় বৃহৎ শিল্পগুলি সহজেই বিপর্ধ্যস্ত হইয়া 
' যাইতে পারে, কাজেই আমাদেরও চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের 
কুটার-শিল্পগুলিকে সংহত, সঙ্ববদ্ধ ও সম্প্রসারিত করিতে হইবে ।. 
ইতিমধ্যেই আমরা যে কয়টী সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি সেগুলিকে 
নিয়লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে,_(১) খাছ্য-সমস্তাঃ 
(২) বস্ত্রসমস্তা, (৩) কেরোসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের 


- . অভাব, (8) যাতায়াতের ও সংযোগ রক্ষার সমস্তা । খুঁটিনাটি বিচার 


করিলে আরও বহু সমস্যার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আমরা 
মোটামুটিভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি । 
' খাগ্য-সমস্তা £_খাগ্ভশন্তের ও মাছ, ডিম প্রভৃতির উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্য সরকার ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান আন্দোলন সুরু 
করিয়াছেন? কিন্ত কেবলমাত্র আন্দোলনে কিছু হইবে না। চাষীরা 
যাহাতে খাগশস্ত উৎপাদনে উৎসাহ বোধ করে এবং সেই উৎসাহ 
যাহাতে কাধ্যক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ইহার, জন্য খাসমহল ও বিভিন্ন জমিদারীর অস্তভূক্ত যে সমস্ত 
' অনাবাদী গ্রমি পড়িয়া আছে সে সমস্ত জমি ' কতক পরিমাণে 
ভূমিহীন কৃষক এবং সামান্য জমি চাষ করে এরূপ দরিজ্র কৃষকদের 
মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে । 

চাষীদের বাকী খাজনা ও খণ আদায় যুদ্ধ চলা পর্য্যন্ত মকুব 
রাখিলে চাষীরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করিবে এবং চাষীদের আর্থিক 
শক্তি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি । 


চাষীদের শুধু খাস্তশস্ত অর্থাৎ ধান, ডাল, তরিতরকারী উৎপাদনে 
উৎসাহ দিলেই চলিবে না; তাহাদের আখ, কার্পাস, সরিষা, "রেডী 
প্রভৃতি চাষের জন্যও উৎসাহ দতে হইবে। নচেৎ বস্ত্র, চিনি ও. 
তৈলের অভাব মিটিবে না। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের এই অবস্থায় বড় বড় শিল্পের প্রতি 
তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না, কাজেই গুড় ও দেশীয় প্রথায় চিনি: 
উৎপাদনের যে ব্যবস্থা (যেমন যশোহরের বিভিন্ন খেজুরে চিনি হয় ), 
তাহাতে সাহায্য করিতে হইবে। বিস্কুট; রুটি প্রভৃতির বিলাসিতা! 
আজ চলিবে না উহার পরিবর্তে চিড়া মুড়ী, মুড়কী প্রভৃতির চলন! 
বাড়াইতে হইবে । ' 

মুরগী, হাঁস, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যাহাতে গৃহস্থরা ভাল ভাবে' 
পালন করেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । লবণের অভাব মফাঃস্বলে 
খুবই অনুভূত হইতেছে । এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের বিশেষ ব্যবস্থা, 
অবলম্বন করা প্রয়োজ্জন। বাংল! দেশে নানা ভাবে দেশীয় লবণ, 
প্রস্তুত করা যায়। গভর্ণমেন্টের উচিত জনসাধারণকে নিজ নিজ- 
ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুতের অবাধ অধিকার দেওয়া এবং যদি 
কোথাও বিক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা যায়, তকে 
সমবায় সমিতির মারফ সেই লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা । 

কেরোসিনের ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়া এখন হইতে রেড়ীর ঠৈল' 
যাহাতে লোকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে. 
“হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেড়ীর চাষও বাড়াইতে হইবে । 

বন্ত্-সমস্তা ₹ _কাপড়ের দাম ক্রমেই বাঁড়িতেছে। যুদ্ধের দরুণ 
২ মিলগুলি বিপুল পরিমাণ কাপড়ের অর্ডার পাইতেছে, কাজেই 
জনসাধারণের অভাব মিটানো তাহাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য হইয়া" 
উঠিতেছে। এতত্যতীত ব্যবসায়ীদের কারসাজী ত আছেই। 
এ অবস্থায় প্রতি জেলার ভাতীদের সমবায় সমিতির মধ্যে সঙ্ববদ্ধ. 
করা প্রয়োজন । বাংলার তাতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ ৮॥ কোটি. 
গজ এবং তাতশিল্পে নিযুক্ত আছে প্রায় দুই লক্ষ লোক। এই: 
বিরাট শিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে বস্ত্রসমস্তার সমাধান করা, 
সম্ভব হইবে। মিল হইতে এখন সৃতা পাওয়া মুস্কিল হইবে ৷. 
কাজেই সমস্ত গ্রামে যাহাতে চরকার প্রচলন হয় এবং মেয়েরা যাহাতে, 
সঙ্ববদ্ধভাবে সুত! কাঁটায় মন দেন তজ্জন্। চেষ্টা করিতে হইবে। 
সুতার জন্য তুলার চাহিদা বাড়িবে, তজ্জন্) কার্পাসের চাষ বাড়াইবার 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ সমস্ত বিষয়ে থাদি প্রতিষ্ঠান, নিঃ ভা: 
কাটুনী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন । 

যানবাহনের সমস্তা £_-আধুনিক যান ব্যবহার ক্রমেই দুর্ঘট. 
হইয়! উঠিতেছে ও উঠিবে। পেট্রলের অভাবে মোটর বা বাস চলিবে, 
না। সামরিক কার্যে ট্রেনসমূহ ব্যবহৃত হইতে থাকায় ট্রেনে চলাচল, 
কমাইতে হইবে । ষ্টীমারের অবস্থাও “তখৈবচ”। কাজেই এক্ষেত্রেও 
পুরাতন ব্যবস্থাকে সুগঠিত করিয়া কাজ চালাইতে হইবে। গরুর 
গাড়ী, দেশীয় ঘোড়ায় টানা একা বা এ জ্জাতীয় যান ব্যবহার করিতে 
হইবে এবং এ সকল যানের সংখ্য। যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহারও ব্যবস্থা 
করিতে হইবে৷ জ্ঞলপথে নৌকাই সম্বল, কিন্তু জাপানীদের ভয়ে. 
নৌকা ও “সাইকেল ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় গুরুতর অন্থবিধার 
স্বষ্টি হইয়াছে । এ অবস্থায় যে ক্ষেত্রে আশু বিপদের সম্ভাবনা নাই 
সেখানে নির্দিষ্ট আকারের নৌকা ও সাইকেল প্রভৃতি যাহাতে আটক. 
না করা হয় তজ্জম্ত গভর্ণমেন্টকে অবহিত হইতে হইবে। 
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সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত মার্চ মাসের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে বহির্ববাণিজ্যের গত ১৯৪১-৪২ সালের 
সমষ্টিগত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর রিপোর্টে 
পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যতালিকার সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
প্রভৃতি মূল্যবান ধনসম্পদের আমদানী এবং রপ্তানী সম্বন্ধেও বিস্তারিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
প্রভৃতি ধনসম্পদ সম্পর্কিত বিবরণ প্রকাশ করা বন্ধ হইয়াছে। তাহা 
ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ দ্রব্য ভারতে আমদানী 
হইতেছে এবং ভারত হইতেই বা কোন দেশে কি পরিমাণ মাল 
রপ্তানী হইতেছে তথ্বিষয়েও বিস্তারিত কোন বিবরণ এখন আর এসব 
রিপোর্টে দেওয়া হয় না। ফলে এসমস্ত পাঠ করিয়া ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের গতি প্রকৃতি ও তদাবদ এদেশের লাভলাভের 
পরিমাণ নির্ণয় করা অনেকটা কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তবে আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য সন্নিবেশিত থাকায় 
এইসব রিপোর্ট আলোচনা করিয়া পণ্যবাণিজ্য খাতে ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ও গতিধারা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা 
করা যায়। আমরা আলোচ্য রিপোর্ট হইতে ১৯৪১-৪২ সালের 
ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে সেরূপ একটা ধারণায় উপনীত হইতে 
চেষ্টা করিব। 

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয়, গত ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ 
সালের তুলনায়. আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় বহির্ববা ণিক্য 
আয়তনে অনেকটা বাঁড়িয়াছে এবং আমদানীর তুলনায় রপ্তানী 
বাড়িয়া পণ্যবাণিজ্য খাতে, এদেশের অনুকূল. উদ্ধত উল্লেখযোগ্য- 
রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে 
যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
. একটা অনিশ্চয়তার ভাব স্থ্টি হয়। তবে ১৯৩৯-৪০ সালে 
যুদ্ধের পটভূমি ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকায় এ সালে ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই | জান্মানী ও এদেশ 
কর্তৃক অধিকৃত কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়৷ 
যায় সত্য, কিন্তু সামরিক সাজসঙ্জার প্রয়োজনে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে 
ভারতীয় মালের: কাটতি বাড়িতে থাকে। ফলে পূর্বব বৎসরের 
তুলনায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য খর্ব না হইয়া তাহ! বরং কিছু বৃদ্ধিই 
পায়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের পটভূমি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 
প্রসারিত হওয়ার ফলে এঁ সালে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের কতকট! 
অবনতি লক্ষিত হয়। ১৯৩৯-৪* সালে বিদেশ হইতে ভারতে 
১৬৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছিল এবং এদেশ হইতে 
বিদেশে ২১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। সেই 
স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়! 
যথাক্রমে ১৫৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাক৷ 
দাড়ায় । ১৯৩৯-৪০ সালে যেস্থলে পণ্যবাণিজ্য খাতে ভারতের 
রপ্তানীর আধিক্য ছিল ৪৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা কমিয়া ৪১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত হয়। এই অবনতি 
লক্ষ্য করিয়া এদেশের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে অনেকেই শঙ্কিত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। ১৯৪১-৪২ সালে সেদিক দিয়া অবস্থার একট! উন্নতি 

২ 


দেখা গিয়াছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। এ সালে বিদেশ হইতে 
ভারতে মোট ১৭৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং এদেশ হইতে বিদেশে মোট ২৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মাল 
রপ্তানী হইয়াছে । উহাতে ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় পণ্যবাণিজ্য খাতে 
ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা বাড়িয়া 
মোট ৭৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দশাড়াইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
বহির্ববাপিজ্য ক্ষেত্রে এরূপ বেশী উদ্ত্ত দেখা যাওয়া খুবই সম্ভোষের 
বিষয় সন্দেহ নাই । | 

আমদানী ও রপ্তানীর গতি আলোচনা করিলে দেখা যায় আলাচ্য 
১৯৪১-৪২ সালে এই উভয় দিক দিয়াই বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তবে রপ্তানী যেরূপ বাড়িয়াছে আমদানী তত বাড়ে 
নাই৷ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর মিত্রপক্ষীয় দেশসমুহে সমরায়োজনের 
ব্যাপক তোড়জোর দেথা যায়। তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষভাগে 
এসব দেশে ভারতীয় মালের রপ্তানী বাড়িতে থাকে এবং এ 
বৎসরের জানুয়ারী মাসে তাহা সর্ধবোচ্চে ২৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা 
দাড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে রপ্তানী 
বাণিজ্যের একটা মন্দা লক্ষিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ 
সা্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহ ভারত হইতে বেশী পরিমাণ মাল খরিদ করিতে 
আরম্ভ করায় ১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পুনরায় 
সমূহ উন্নতি দেখা যায়। এ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ হইতে 
বাহিরে ২৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হয়। কতিপয় 
বৎসরের মধ্যে আর কোন মাসে ভারত হইতে এত বেশী টাকার মাল 
রপ্তানী হয় নাই। দুঃখের বিষয়, গত ডিসেম্বর মাস হইতে পুনরায় 
রপ্তানী বাণিজ্যের একটা ক্রমিক অবনতি দেখা যাইতেছে । গত ৭ই 
ডিসেম্বর হইতে জাপানের সহিত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ 
বাধিবার ফলে প্রশাস্ত মহাঁসাগর দিয়া ভারতের বাণিজ্য একেবারে 
বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর ক্রমে ক্রমে সিঙ্গাপুর, মালয়, জাভা ও রেঙ্গুন 
দখল করিয়া জাপান বর্তমানে একদিকে কলম্বো ও অপরদিকে 
আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহার সামরিক অভিযান চালাইয়াছে। 
উহাতে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য স্বভাবতই খুব সন্কুচিত হইয়া 
পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে । গত মার্চ মাসে ভারত হইতে বাহিরে 
মাত্র ২০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। জাপান যদি 
ভারত মহাসাগরের উপর তাহার ক্ষমতা আর অধিক দুর বিস্তৃত 
করিবার সুবিধা পায় তবে ভারতীয় রপ্তানীবাণিজা যে ভবিষ্যতে 
অনেকটা হাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা বল! হইল ভারতের আমদানী বাণিজ্য 


' সম্পর্কে কম বেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । গত ১৯৪১-৪২ সালের 


প্রথমদিকে বিদেশ হইতে ভারতে মালপত্র আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া 

চলিয়াছিল এবং গত অক্টোবর মাসে তাহা সর্ধ্বোচ্চে ১৭ কোটি ৫ লক্ষ 

টাকায় পৌছিয়াছিল। কিন্তু তৎপর তাহা বিশেষভাবে হাস পাইতে 

আরম্ভ করে। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে সমুদ্রপথে জাহাজ 

চলাচলের অসুবিধা ঘটার ফলে গত মার্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারত- 

বর্ষে মাত্র ৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। অদূর 
(৪৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





গগন 





ভারতীয় চটকল সমিতি সম্প্রতি €য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সবর্ধধা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে 
' হুইতেছে। উক্ত সমিতি স্থির করিয়াছেন, ১৮ই মে হইতে তাহারা 
তাহাদের সদস্ত শ্রেণীভুক্ত পাটকলগুলির সাপ্তাহিক কাধ্যকাল ৬০ ঘণ্টা 
স্থলে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করিবেন । এঁ সময় হইতে পাটকলসমূহের 
চলতি তাতের সংখ্যাও শতকরা দশভাগ অনুপাতে কমাইয়া দেওয়া 
হইবে । এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, এতদিন পাটকলগুলি যে 
পরিমাণ পাট ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে এখন হইতে উহার! 
সে তুলনায় খুব কম পাট ব্যবহার করিবে । গতবারের চেয়ে এবার 
দেশে যেরূপ অধিক পাট উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ও 
কার্য্যতঃ যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইতে চলিয়াছে তাহাতে এরূপ 


'_ একটা অবস্থা বাঙ্গলার পাটচাষীদের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে খুবই 


আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। 
পাট চাষের নুতন মরশুম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব হইতেই আমরা 


গত বৎসরের তুলনায় এবার বেশী পাট চাষ হইতে দেওয়া সঙ্গত নয় 
বলিয়া মন্তব্য করিয়া আসিয়াছি। উপযুক্ত তথ্যতালিকার সাহায্যে 
তাহার কারণও আমর! বহুবার বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। গত 
১৯৪০ সালের জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে আমদানী হইতে 
আরম্ভ হয়, সেই সময়ে একদিকে চটকলসমূহে ও অপরদিকে মহাজন, 
আড়তদার ও কৃষকদের হাতে পূর্ব পুর্ব বৎসরের উৎপন্ন পাটের মধ্যে 
মোট ৮৭ লক্ষ বেল পাট মজুত ছিল। ইহার উপর গত বৎসর দেশে 
৫৪ লক্ষ বেল পাঁট উৎপন্ন হয়। কাজেই গত বৎসর বাজারে পাটের 
মোট যোগান দীড়াইয়াছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে 
আগামী জুন পধ্যস্ত সমগ্র জগতের প্রয়োজনে খুব বেশী করিয়া 
ধরিলেও ৮৫ লক্ষ বেলের অধিক পাট খরচ হইবে না। কাজেই 
আগামী জুলাই মাসে যখন বাজারে নূতন পাট কিক্রুয়ার্থ উপস্থিত 
হইবে তখন পূর্বেকার উৎপন্ন পাট হইতে ৪৬ লক্ষ বেল পাট বাজ্জারে 
উদ্ধ ত্ত থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই 

আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে যেস্থলে পাটের চাহিদা সকলদিক 
মিনারেল নর জি পাট 
উদ্বৃত্ত থাকা সব্বেও নূতন. মরশুমে পাটের, চাষ বাড়াইতে দেওয়া, 
বাঙলা সরকারের পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গলার 
অতীত 'মষ্্িসভা "সেরূপ বিচার বিশ্লষশের পথে না গিয়া পাট কল- 
ওয়ালাদের স্বার্থ নির্দেশে ও ভারত গবর্ণমৈন্টের পরামর্শে প্রভাবান্বিত 
, হুইয়া এবৎসর গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ জমিতে পাট বপন 
করিবার অনুমতি প্রদান করেন । গত নভেম্বর মাসে বাজলা সরকারের 
এই সন্ল্প ঘোষিত হওয়ার পর আমরা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছিলাম । দেশের অন্য অনেক সংবাদপত্রে তাহার 
বিরুদ্ধে সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্ত বাঙ্গলা সরকার সেবিষয়ে 
কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই | ডিসেম্বর মাসের প্রথমে জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশীরকম 
অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্ট হয়। অন্য কোন কারণে না হইলেও অস্তভঃ 
এই কারণে বাঙ্গলা সরকার অধিক পাট চাষের পূর্বেকার সঙ্কল্প 


প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্ত 
বাঙ্গলার অতীত মন্ত্রিসভা সেরূপ কোন সুবিবেচনা দেখান নাই। 


বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত, হওয়ার পর পাটের ভবিস্তৎ সম্বন্ধে 
আশাম্বিত হইতে না পারিয়া পাটের চাষ বাড়াইবার পূর্ব্ব সঙ্কল্প 
সম্পর্কে তাহারা একটা পুনধিবেচনা করিতে প্রস্তুত হন। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয়, এসম্পর্কে ভারত সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশের 
প্রতীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা কর্ধ্যতঃ বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতে গিয়া যথেষ্ট সময় 
অতিবাহিত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে পূৰ্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমির লাই- 
সেন্স পাইয়া কৃষকেরা বেশী পরিমাণে নূতন পাট বুনিয়া যাইতে আরম্ভ 
করে। মন্ত্রিসভার পীড়াপীড়িতে ভারত সরকার শেষ পর্য্যন্ত (মার্চ 
মাসের মধ্যভাগে ) এবার দশ আনা স্থলে আট আনা জমিতে পাট 
চাষের নির্দেশ দেন সত্য, কিন্তু পাটের চাষ এই পরিমাণে হ্রাস 
করিবার সময়ও তখন ছিল না। পাট বুনার কাজ এতদুর অগ্রসর 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, কৃষকদিগকে কিছু মামুলী উপদেশ দেওয়া 
ছাড়া বাঙ্গলা সরকার আর কিছু করিতে পারেন না। 

*১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় পাটের চাষ এক 
তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়স্ত্রিত হইয়াছিল । আর তাঁহাতে এ বৎসরে 
৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। চলতি বৎসরে গত ১৯৪০ 
সালের তুলনায় দশ আনা পরিমাণ জমিতে অর্থাৎ গতবারের তুলনায় 
প্রায় দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ করিবার লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে। 
মেসাস” সিনক্লেয়ার মারে কোম্পানীর সর্বশেষ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
ইতিমধ্যে সেই লাইসেন্স অনুযায়ী অনেক স্থলেই নৃতন পাটের 
চাষ সম্পুর্ণ হইয়াছে। তাহ! ছাড়া এবারকার আবহাওয়াও বেশী 
পাট চাষের অনুকূল । সুতরাং চলতি মরশুমে গতবারের তুলনায় 
যে কমপক্ষে দ্বিগুণ পাট উৎপন্ন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
গতবার দেশে ৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপক্ন'হইয়াঁছিল | কাজেই এবার 
কমপক্ষে ১ কোটি ৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা "' 
রহিয়াছে । আগামী জুলাই মাসে যখন এই নৃতন পাটের ক্রুয়বিক্রুয় 
সুরু হইবে তধন বাজারে পুরাতন পাটও ৫৬ লক্ষ বেল পরিমাণ উদ্বত্ত 
থাকিবার কথা (পাটকলের -কার্য্যকাল হ্রাস পাওয়ায় এই উদ্ত্ত 
আরও বেশী হইতে পারে )। . ' কাজেই'নৃতন ও পুরাতন পাট লইয়া 
REL 77755555 কোটি 
৬৪ লক্ষ-বেল দাড়াইবে । 

' কিন্তু নৃতন 'মরশুমে-এত বেশী পরিমাণ পাটের কটিতি হওয়া 
একেবারেই অসম্ভব | - গত জুলাই মাস হইতে যে হারে বিদেশে পাঁট 
রপ্তানী হইতেছিল এবং যে হারে পাটকলে চটের উৎপাদন 'চলিয়াছিল 
তাহাতে আগামী জুন পধ্যস্ত এক বৎসরে মোট ৮৬ 'লক্ষ বেলের মত 
পাট খরচ হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল। জাপানী আক্রমণের 
ফলে বিদেশে পাট রপ্তানীর নৃতন অন্তুবিধা স্থষ্টি হওয়ায় এবং পাঁট- 
কলের কার্য্যকাল হ্রাস করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় সে তুলনায় পাটের 
কাটতভি আরও কম' হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে । বর্তমানে পাট' 
কাটতির ষে অমুবিধা দেখা যাইতেছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও 
বাড়িবে ছাড়া কমিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই নৃতন' 
মরশুমের মোট ১ কোটি ৬৪ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে কোন অবস্থায়ই 
৪ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হইবার আশা নাই" সেই 





১৮ই মে, ১৯৪২ ] 





পাটের দর যথেষ্ট মাত্রায় নামাইয়া দিয়াছেন। যেরূপ অবস্থা দেখা 
হইবে। চটকলওয়ালারা পাটকলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৬০ ঘণ্টা 
হারে বজায়, রাখা হইবে বলিয়া এতদিন জোর দিতেছিলেন। যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার জন্য বেশী চট কাটতির সুবিধা হইবে বলিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্টও এতদিন বেশী পাট চাষের পরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন। 
আর তাহাতে বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গলা সরকার গতবারের তুলনায় 
'এবার-বাঙ্গলায় দ্বিগুণ পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। 
নৃতন পাটের বুনানী শেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চটকল- 
'ওয়ালারা এক্ষণে আসল মূর্তি প্রকাশ করিয়! রাতারাতি পাঁটকলের 
কাৰ্য্যকাল কমাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবারকার 
"উৎপন্ন অতিরিক্ত পাটের কাটতি না হইলে দরিদ্র পাটচাষীদিগকে 
রক্ষা করিবার কি উপায় হইবে ভারত সরকারও তৎসম্পর্কে এখন 
'আর কিছু বলিতেছেন না। অবস্থার গতি দেখিয়া বাংলা সরকার- 
হয়ত এবিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া 
মনে, করিবেন। দরিদ্র পাটচাষীর ভাগ্য লইয়৷ এইরূপ নির্লজ্জ 
পরিহাস বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় । | a 

যুদ্ধের জন্য ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
এপ্রদেশে পূর্বেবের তুলনায় অধিক খাদ্ধশস্ত চাষের প্রয়োজনীয়তা 
“দেখা দিয়াছে। সেজন্য পাটের চাষ. কমাইয়া তৎপরিবর্তে কৃষক- 
দিগকে ধানের চাষ বাড়াইবার জন্য, বিশেষভাবে উৎসাহিত করা সঙ্গত 
ছিল। কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট 
'চাঁষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা সরকার প্রকারাস্তরে ' ধানের জমি 


কমাইবার প্রশ্রয় দিয়াছেন। এক্ষণে অবস্থা এই দশড়াইয়াছে যে,: 
বিপুল পরিমাণ পাট চাষ করিয়া কৃষকেরা তাহার জন্যও উপযুক্ত মূল্য 


পাইবে না, অপর দিকে খানের অভাব এবং ছুর্ণ,ল্যতা দেখা যাওয়ার 
ফলে সেকারণেও যথেষ্ট ছুতখহূর্দশা ভোগ করিবে । অধিক পাট 
'চাষের এই শোচনীয় পরিণত্রি কথা ভাবিয়া আমরা খুবই শঙ্কিত 
সুইতেছি। কিন্ত এখন আর তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় 
আছে কি? ডিপ ও 





৮ A 


ট্রাট.কাঁলিকাজ । _ -. 
“1 শাখা শে এ ঃ [লি *বেুড়, . ০) ক 
হ্‌ সও উত্তরপাড়া। মঠানজিং ভইরেউর 


| আধিক জগৎ 
সম্ভাবনার কথ! ভাবিয়া ইতিমধ্যেই পাটকপওয়া লারা ও ব্যবসায়ী রা ' 


৪৯ 





(১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য ) 

ভবিষ্যতে -স্মামদানীর পরিমাণ এই তুলনায় আরও হ্রাস পাইবার 
সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে । এই অবস্থায় ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য আয়তনে বাড়িলেও আগামী 
১৯৪২-৪৩ সালে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা 
দেখা যাইতেছে । | নি 

বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য আলোচনা! করিলে দেখা যায়, 
১৯৪১-৪২ সালে যে ১৭৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে 


তাহার মধ্যে ১০৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মালই আসিয়াছে ইংলগু . 


ও বৃটিশ সাত্রাজ্যভূক্ত দেশসমূহ হইতে । "বাকী ৬৭, কোটি ৬৪ লক্ষ 
টাকার মাল আসিয়াছে অন্যান্য দেশ হইতে । রপ্তানীর হিসাবে দেখা 
যায় আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে বাহিরে যে ২৩৭ কোটি ২২ লক্ষ 
টাকার ভারতীয় মাল প্রেরিত হইয়াছে (বিদেশ হইতে আনীত যেসমস্ত 
মাল পুনরায় রপ্তানী করা হইয়াছিল তাহা উহার মধ্যে ধরা হয় নাই) 
তাহার মধ্যে ১৪৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মালপত্র ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের 
সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলি গ্রহণ করিয়াছে। বাকী ৮৮ কোটি ৩৭ লক্ষ 
টাকার মাল অন্যান্য দেশে বিক্রিত হইয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
জার্ম্মানী, ইটালী ও তাহাদের অধ্যুষিত দেশগুলির সহিত ভারতের 


' বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইতে থাকে । সেই সময় হইতে ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের 


সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করে। উহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিতরও 
এতদিন ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের পরিসর অব্যাহত রাখা, এমন কি 
কিছু পরিমাণে তাহা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে । কিন্ত জাপানের 
আক্রমণে বর্তমানে সমুদ্রপথে মাল আমদানী ও রপ্তানী করা যেরূপ 
বিশ্বুসন্কুল হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে এই সহযোগিতামূলক কার্য্যনী তি 
ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধ না থামিলে 
সকল দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছুর্দিন আসম বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। 

' বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৪১-৪২ সালের ভারতীয় বহির্্বাণিজ্য সম্পর্কে 
আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলাম। পরে বিভিন্ন শ্রেণীর 
পণ্যের. আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা 
পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিব । 
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১৯৪১-৪২ সালে ভারতে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত 
, ভারতে বিদেশ হইতে মোট ১৭৩ কোটী ২৯ লক্ষ ৬৮ হাঁার ৫২৩ টাকা 
মূল্যের মাল আমদানী ও ভারত হইতে মোট ২৩৭ কোটি ২২ লক্ষ ২৮ হাজার 
৩৮৮ টাকা মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকার প্রধান প্রধান কয়েকটা মালের আমদানী ও রপ্তানী হিসাব নিয়ে 


প্রদত্ত হইল := 


মাছ (টিনে সংরক্ষিত মাছ বাদে ) নত ভারী লওয়া হয়, কলিকাতার বাজারে তাহা পৌছিবার পূর্বেই গোপনে 
ফল ও সম্ভী | ১১,২১০,৯৭৩ ৩০,৯৪৩,৮৫২ অন্তত বিক্রয় করা হইয়া থাকে। অথচ কলিকাতা বাজারে লবণের প্রয়োজন: 
শন্তভ, ভাল ও ময়দা ১৫০১২০২৯৯৩ ১০৪,২৪১,১৪৩ অত্যন্ত বেশী । 

২১,৩৫১,৩৪৫ ' ২২৪,৫০২ : পোড়ামাট নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত 
বস, ইনি ২৫,৫৭১,১০১ ৭,৯৪৫১৮১৪ গত ১১ই মে তারিখে বোম্বাই কর্পোরেশনের অধিবেশনে গৃহীত একটি 
মলল্লা ২২,১৮৬৮২৮ . ১৯১২৮০১৮৯১১ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধে সামরিক কারণে “যে পোড়ামাটির" 
চিনি ১০,৭৫ ৪,৪৯৮ , ৩/১৭৮,৪৪৮ নীতি অবলঘ্থিত হইয়াছে তাহা এদেশের পক্ষে অন্থপযোগী এবং বোশ্বাই- 
চা 2,১৯৮,৪৩৪ ৩৪২,৭৬৫,১৭৫ নগরের তথা সমগ্র দেশের জাতীয় শিল্পগঠনের ও তাহার ক্রমোয্নতি বিধানের" 
তামাক ২৫,১৬৪,২৪৭ ২১,৯৮৮,৭০১ পরিপন্থী । রি 
কয়লা SER | 2৪,৬৪২,১৪৩ প্রীহটে তৈল বিক্ৰয় লিয়ন 
পক্তর খা €৮,৩৭৯ &৪৩,২২২ ্রীট্ের এক সংবাদে প্রকাশ, পীরে ডেপুটি ধা Sn 
কাচা চামড়া | ৩,১৬৪,২৫৪ 8৭,৭8৭,৩৩১ HR oe Ra Fa i GRE SHR 
ভেষজ,' খনিজ ও 9 ey ২১৮,৪৯৮,৭২৯ ২৪,৩৭১,৮৩০ : রে 
খৈল (89,882. ৩,৭৪৪,৩৯৮ অন্ত রেড়ির তৈলের প্রচলন করা যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্তে ক্বষি বিভাগ 
কাগজের পর গভির | ৭৮৫)৫৩৩ শীহ খেলায় রেড়ির গাছ জন্মাইবাব চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ ।; 
রবার, ৮,০১৩,৯০০ ৭,২৭৫,১৮৫ ! EE ভে UL IEE 
বীজ ১৯,৮৪৭,৫৭৩ ১০৫,০২৮,৩৯৪ ইতনাইটেত ইত্ডন্ায়াল 
মোম ও চৰি | ৫,৮০১,৩৭৯ ৭১৬,২৯৯ রঃ | ক এ, 
তুলা ১৫৩১৪৪২১৫৬৫ .. , ১৭৫১৪৭৯,৭১৩ |" . ব্যাঙ্ক লিসিডেজ 
পাট / ৪৪,২৯৫ ৯০৪১৭৩০১৯৮০ 84 . , 
রেশম ও রেশমের গুটী ৮,০৮৭,৪৮৫ ৯৪৪,৭৩৫ RL | 
কাচা পশম , ; 7. ২. ২৭,৭১৮,১৯৪ ২৬,০৩৩,৫৫৪ সু হেড অফিস-_?নং ওয়েলেসলি প্লেস, কালকাতা। 
কাঠ IE , ২৭১৪৫০,০৭৯ ১,৯৯৭১৫৭১ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত : | 
অন্ত্ৰ ও গোলা বারুদ . 8,৮৮০,১১১ ১১,০০৪ পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে 
ওবধ ও রাসায়নিক দ্রব্য ৮৭,৫৬১,০৭৭ ৯,৫১২,৮২৮ কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বার!| শেয়ার ক্রয় 
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি 8,৩৮৫,১৮৭ ৭,২৭৩,২৫৯ bli ed eat | পন ব্যক্তি 
রং ও রঞ্জন দ্রব্য ৬৯,৬২২,২৯৫ £,৯৪৮,৯৮৫ | ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিছ যে কোন শা অফিসে পত্র 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও রলকজা ২৪,*০৮,৯২৪ এ জিখুন। 
কাঠের আসবাব পত্র ১,৭৮৬,৬২৫ ২৮৭,৭৪ || চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
কাচ ও মাটির জিনিষ ১০,০৯১,৪৬১ ১২৮৪,৬৯৩ [| উপর বাৰিক শতকরা ॥* হিলাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্বাসিক সুর ২২ 
ট্যান করা চামড়া ৬,২৯০,৪৯৭ ৬০,২৫৮,৫৫১ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
কলকজ্ধ ১৩৭,২৯১,৮৬৩ ৬৩২৪২ |} সেভিং ব্যাঙ্ক হিসাব--বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে স্ন 
লৌহ ও লৌহ নিন্মিত জিনিষ ৬২,৯৫৩,৪২১ ৩৫,৪৪৫৭৬৯০ | তে ভাতা নি মা 
কাগজ, পেষ্টবোর্ড ও 'ষ্টেশনারী জিনিষ ৪০,৬৬৪,৭৫৭ ৩৮৯,৪৯২ | স্থারী ররর জিত 
রানের জিনিষ (১৩১/০২৪ ৯৯ || হার কাস ক্রেডিট ও মার অতিরিক্ত টাকা সঞ্ধোযজনক জামীনে 
মোটরকার ও অন্তান্ত যান ১৩০,৩৫৬,৩৪৩ ১৪৩,৪১২  পাইবার ব্যবস্থা আছে। ' 
কার্পাস বস্ত্র ও সুতা ) ২.১ ৬৭২৯১১১৩৮৪, ৩৬০,৬৯৯,৪৪১ || সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
পাটের স্বতা ও থলে চট ইত্যাদি 5১০,৪৪৫ €৩৭,৭৯০,০৩৩ | হয় ও উহার সদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা! করা হয়। বাক্স, যালে্রে 
রেশমী সুতা ও কাপড় ULES ee ২৭৩,৪৪৪ টি গীঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
পশমী সুতা ও কাপড় ১৯,২৭৯,৫৯২ 8586 অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত কল কাজ করা হয়। 
EE ETH URE “শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (.কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডাক বিভাগের মারফতে-আমদানী ১৬,০৭৪,১০৯ ৯1 উনি: 


শ 


লবণ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা আইনের বিধান বলে এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্টোলারের অথবা 
তাহার লিখিত আদেশ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্ধচারীর স্বাক্ষরিত" 
ছাড়পত্র ব্যতীত সালকিয়াস্থিত সরকারী লবণের গোলা হইতে কাহাকেও. 
' লবণ বিক্রয় করা হইবে না। সরকারের এই আদেশ জারী করিবার কারণ 
এই যে, তাহারা জানিতে ।পারিয়াছেন যে, সনগোলা হইতে যে মুন ডেলি- 








১৮ মে, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 
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মভুরদের বার্ষিক ছুটী 
যে সকল' কারখানায় সারা বছর একটানা কাজ চলিবে, সেই মকল 
কারখানার শ্রমিকদের প্রতি বৎসর বেতন সহ অস্ততঃ এক সপ্তাহের ছুটি দিবার 
উদ্দেস্তে ভারত সরকার আইন প্রণয়নের অন্ত একটি খসড়া রচনা! করিয়াছেন। 
মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের মতামত সংগ্রহের দন্ত বিলটি বর্তমানে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে । 
বালির বস্তার অভ্র 
প্রকাশ, পাট সরবরাহ বিষয়ক উপদেষ্টা ভারত সরকারের নিকট হইতে 
মোট ৮ কোটী ৪০ লক্ষ ৫১ হাজার বালির বস্তা সরবরাহ করিবার জন্ত হুইটী 
অর্ডার পাইয়াছেন। ১৯৪২ সালের জুন মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে 
এই সকল বালির বস্তার যোগান দিতে হইবে । বালির বস্তার মূল্য শতকর) 
১১০ টাকা ধার্য হইয়াছে। 
| পৃষ্টিকর থান্ঠের পরিকল্পন! 
গত ১২ই মে তারিখে ডাঃ এ সি উকিল কলিকাতায় রোটারী ক্লাবে এক 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুষ্টিকর খান্ভের চাষ বাড়ান এবং ইহার পরিকল্পনা সম্বন্ধে 


আলোচনা করেন। তিনি বাংলা দেশের পুষ্টিকর খান্ত সম্বন্ধে বলেন যে, দুধই' 


এখানকার জনসাধারণের একমাত্র সর্বগ্রধান পুষ্টিকর খাগ্ত। দুধের পরিবর্তে 
শুধু সয়াবীন এবং সয়াবীনজাত দুগ্ধই প্রকৃত দুধের অভাব মিটাইতে পারে। 


তিনি বলেন যে, বাংলা দেশে দৈনিক পড়পড়তায় ছানা এবং অন্যান্ত মিষ্ট২ 


সামগ্রী প্রস্তুত করিতে ৩৯ হাজার মণ হুধ অযথা খরচ হইয়া থাকে। এই 
ঘুধ সমরকালীন খাদ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তান্ত প্রকৃষ্ট, উপায়ে ব্যবহৃত 
হওয়া উচিত । 
লিখিত কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দেন £:--(১) যে ২০ লক্ষ একর 
অমি পাটচাষের নির্ধারিত জমির আয়তন হুইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, 


তাহার মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমিতে সয়াবীন, € লক্ষ একর জমিতে ছোলা 


' ও মাসকলাই, ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে সরিবা এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা উচিত। (২) ইক্ষু চাষের নির্দিষ্ট 
. পরিমাণ জমি হইতে যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি খান্তশন্ড চাষের জন্ত 
পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে 
আলু এবং ৯ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে শাকশজীর চাষ করা। (৩) 
চা-বাগানের আয়তন হ্রাস কর! এবং এইরূপ উদ্ধত জমিতে সয়াবীনের চাষ 
করা। (৪) বাংলা দেশের সাকুল্য জমির মধ্যে যে শতকরা! ১৪ ভাগ বন- 
ভুমি আছে তাহাতে গবাদি পশুর জন্ত খাঁ উৎপাদন করা। (8) বাংলা 
“দেশে যে ১ কোটা ২০ লক্ষ €০ হাঁার একর অনাবাদী ও পতিত জমি আছে, 
উপঘুক্ত সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহার চাষের ও উন্নয়নের বন্দোবস্ত করা । 


মহীশুর রাজ্যে শিল্প বাণিজ্যের খতিয়ান 

১৯৪২ সালের জান্থরারী মাসে মহীশূর রাজ্যে ৪১ লক্ষ ৭৩ হাজার গঞ্জ 
তুলাজাত ব স্তাদি উৎপাদিত হুইয়াছে এবং সুতার কলসযূহে ২৩ 'লক্ষ ৪৫ 
হাজার পাউণ্ড স্তা উৎপন্ন হুইয়াছে। আলোচ্য মাসে চিনি এবং 
দেশলাইয়ের উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ হারার ৫ শত 
৮ টন এবং ৭ হাজার ১৩৬ গ্রোস। এই মাসে সরকারী রেলপথের আয় 
হইতেছে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৭ টাকা ; ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই 
রূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ১৭৪ টাকা। 

বাংলা সরকারের বস্ত্র ক্রয় 


প্রকাশ, বিশেষ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যাহাতে বাংলার অধিবাসী- 
দিগকে প্রয়োজনীয় বস্ত্র সরবরাহ করা যায়, তজ্জন্ত ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের 
কলসম্ৃহ হইতে বাংলা সরকার বছ্লক্ষ জোড়া ধুতি কাপড় ক্রয় করিবেন 
বলিয়া স্বির করিয়াছেন। 

পাটচাষের হিসাব গ্রহণ 

পাটচাষের জমির পরিমাণ কমাইবার জন্ত যে প্রচারকাধ্য চালান 
হইতেছে, তাহার ফলাফল বুঝিবার শস্থ বাংল; সরকার আনুমানিক ১ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে পাটচাবের জমির হিসাব গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যথারীতি 
ভারতীয় সংখ্যাতত্ব গবেষণাগারের নির্দেশে এই হিসাব গৃহীত হইবে। 


বাংল! দেশে খান্ভসমন্তা সমাধানের জন্ত ডাঃ উকিল, নিয্ন- 


ভারতে পশুচিকিৎসার ওষধ উৎপাদন 
বিদেশ হইতে পশ্ত চিকিৎসার যে সকল ওঁষধ আমদানী হইত, ভারতে 
তাহা উৎপাদনের অন্ত যুক্েশ্বরে যে ভারতীয় পশু চিকিৎসার গবেষণা 
সমিতি ( ইম্পিরিয়াল ভেটারনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ) আছে, সেই গবেষণা- 
পারে এই জন্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে! হাঁস এবং মুরগী প্রভৃতির মধ্যে 


“রাণীখেত” নামে যে মারাত্মক ব্যাধি দেখা যায়, এই গবেষণা সমিতি 
তাহার একটা কার্যকরী ইনজেকসন আবিষ্কার করিয়াছে । 
তিল চাষের অতিরিক্ত পূর্ব্বাভাষ 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ হইতে ১৯৪১-৪২ 
সালের নিখিল ভারতীয় তিল চাষের অতিরিক্ত পর্বাভাষে জানান হইয়াছে 
যে, আলোচ্য বৎসরে ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজ্জার একর জমিতে তিলের চাষ 
হইয়াছে । গত বৎসরের (১৯৪০-৪১ সালের) ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টনের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরে তিল উৎপাদনের পরিমাণ ৪ লক্ষ .১৫ হাক্ার টন 
অনুমিত হইয়াছে । 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ সঞ্চয় 

সামরিক প্রয়োজনের নিমিত্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ সরকার সাধারণ কার্ধ্যে 
লৌহের ব্যবহার সঙ্কোচ করিবার এক কঠোর আদেশ দিয়াছেন। 

ব্যবহারে লাগে এরূপ প্রায় চারিশত প্রকার না 
উৎপাদন নিবিষ্ধ হইয়াছে । হাজার হাজার কারখানাকে তিন মাসের মধ্যে 
এীসমন্ত জিনিষ উত্পাদন একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার' আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। স্নানের টব, চিঠির বাক্স, ফাউনটেন পেন, হালকা মোটর গাড়ীর 
সরঞ্জাম, যন্ত্রের বাক্স ইত্যাদি এই আদেশের আমলে পড়িবে। 

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ জলাধার 

প্রকাশ, বিমান আক্রমণের ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে আগুন নিভাইবার 
‘উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের অন্ত বাংলা সরকার কলিকাতা করপোরেশনকে 
২৫টা বৃছৎ ভূগর্ভস্থ জলাধার নিৰ্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সকল 
জগাধারের প্রত্যেকটীতে প্রায় ৫* হাজার গ্যালন জল থাকিবে এবং শ্রগুলি 
নিশ্মীণ করিতে আমুমানিক' প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইতিমধ্যে 
কলিকাতা সহরে এই ২৫টী জলাধার ছাড়া আরও ১০৪টি ভূগর্ভস্থ জলাধার | 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। . র্‌ 
মারোয়াড়ী সেবা সমিতি 


করিয়াছেন । এতাবৎ সমিতি ৪০ হাজার টাকার উর্দে ব্যয় করিয়াছেন। ইছা 


ছাড়! সমিতির মারফৎ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহানুতব নাগরিকগণের অর্থ সাহায্য 
পাওয়া গিয়াছে। সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে আরও | 
55405558495 a 


হইয়াছে। .. 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট বোর্ডের সেবাকার্ 
বহ্ধদেশ ও মালয় প্রত্যাগত আশ্য়প্রার্থীদিগকে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোর্ড হাওডা ও শিয়ালদহ ষ্টেসনে বিনা মূল্যে চা ও বিস্কুট 
বিতরণ করিতেছেন। তাহাদের উদ্ভোগে মাসাধিক কাল পূর্ব্বে আশ্রয়- 


প্রার্থীদের সাহায্যার্থে শিয়ালদহ ষ্টেসনে একটি চা-খানা খোলা হইয়াছে। এই { 


চা-খান৷! হইতে প্রত্যহ রাত্রি আট ঘটিকা হইতে সকাল আট ঘটিকা পর্য্যন্ত 


নিরাশ্রয়িগণের মধ্যে চা ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়। 'গত ১৭ই এপ্রিল Ll 


তারিখ হইতে হাওড়া ষ্টেসনেও অনুরূপ চা-খানা খোলা হইয়াছে। হাওড়া 
ষ্টেসনের এই চা-থানা প্রত্যহ সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত 
খোলা রাখা হয়। ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপানশন্‌ বোর্ড এতাবৎ (৩০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত) ১ লক্ষ ২৬ হাজার কাপ চা ও ২ লক্ষ ৬০ হাজার বিস্কুট 
বিতরণ করিয়াছেন। 

বাঙলা দেশের চিনির কলগুলির এক প্রতিনিধিদল গত ৪ঠা মে তারিখে 
বাঙলার কৃষি মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া বাঙ্গলার 
চিনির ব্যবসায়ে সরকারী . নিয়ন্ত্রণাদেশের প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচনা 
করেন। উক্ত প্রতিনিধিদল বলেন যে, বাঙ্গলার আথ হইতে অপেক্ষাকৃত 
কম পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হওয়ার ফলে এবং আখ মাড়াই যরশুমের স্বল্প- 
কাল স্থায়িত্বের দরুণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিনির নির্ধারিত দর ১১৮০ আলা হওয়ায় 
বাজলার কলসমূছের নিকট দারুণ সমস্তা দেখা দিয়াছে। কৃবি মন্ত্র 
এই বিষয় সম্যক বিবেচনার আশ্বাস দিয়াছেন" 

সালফিউরিক এসিডের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার ভারতে উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর 
সালফিউরিক এপিভের সর্ক্বোচ্চ দর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। 


রর জগৎ : 


ফল { 

হেড অফিস-_কুমিল্ব। 
| শাখা ও oo অফিস 
g 


:) iE 


মারোয়াড়ী সেবা সমিতির (রিলিফ সোসাইটি) এক কাৰ্য্যবিবরণা দৃষ্টে | ge নে 
জানা যায়, ব্রহ্মদেশ ও মালয় প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থে উক্ত K 
সমিতি গত ১৯শে জামুয়ারী সেবাকার্ধ্য আরম্ভ করেন। সমিতি ও তারিখ { 


হইতে গত ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতিধর্খ নির্বিশেষে রেল ও জাহাজ- | 
যোগে আগত প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ২০৮'জন নিরাশ্রয়ীকে নানাভাবে সেবা ঢুঁ 
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| কৃমি ব্যান্বিং কর্গেৱেশন লিঃ 


স্থাপিত--১৯১৪ ই ৎ 


রা আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পি, দিল্তী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্জে । 
হজ ৩০,০৯,০০০২ টাকা 
5 ২৪১০ ০১০ ৯ ০২. টাকার উদ্ধে 





১৪১৪০১০০৭০২ ্ 
অংশীদারগণের 
নিকট প্রাপ্য ৯,৬০,০০০  » 
রিজার্ভ ফাঁণড প্রভৃতি ৭৮৮,০০২; » 
সা 
ব্যাস্কিং কাৰ্য্য করা হুয়। 
সি, ইত সি, দত্ত এম, এল, সি। 


খা, > এ HL বার 
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হেড জি ক্যানিৎ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
. - ॥ শাখাসমূহ । .. | 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রঁণচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 
চৌমুহনী, 

0 





দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
চাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ )। 


| শতকরা! ৭:% হারে (আয়করযুক্ত ) ূ 
লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল . {$ 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 
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| মীনীল ও সিন্স লিস্ট 
স্টেশন রোড-_-চট্টগ্রাম 


মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বন্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 
উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 
রব স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিভ্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
গ্লু হইয়াছে। এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে । 

ন্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 

হইবে । জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 


সহযোগিতা আবশ্যক । 
| ব্যুরোর SE আয SHE HEE C1 SE C1 HE আরা যর অর HEE 
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রি নে শুধু একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন ' 
হত তিনি ছিলেন ফ্যাসানেরও অগ্রদূতী। পোষাকের প্রতি 
তীর অনুরাগ ছিল ইতিহাস-বিখ্যাত এবং একটি পোষাক তাকে 
দ্বিতীয়বার পর্তে শোন! ষায়নি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ফ্যাসানও বায় বদ্লে--আধুনিক মহিলাদের কাছে এলিজাবেথিয় 
যুগের পোষাক বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের শাড়ি চিরন্তনী 
-স্/দর্ককাণে এর সমান সমাদর। এনাকৃষী দেবী তাই জানেন 
যে তাঁকে সব থেকে ভালো মানীতে একথানি সাদাসিদে সুতী- | 
শাড়িই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বদাই মহালগ্ীর শাড়ি পছন্দ করেন। 


Ml 
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' ভারতে বেতারযন্তের সংখ্য | 
১৯৪২ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভারতে লাইসেন্দপ্রাণ্ত বেতার 
* স্তরের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৩৩টী ; পূর্ব বৎসরের অনুরূপ 
সময় পর্য্যন্ত এইরূপ বেতারযস্ত্রের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪৭টী। 
গত ১২ মাসে ৩০ হাজার ৩৮৬টী লাইসেন্দপ্রাধ্ধ বেতারষস্ত্রের সংখ্যা 
_ ৰাড়িয়াছে। গত মাচ্চ মাসে ১৩ হাজার ৪৪৭টা বেতারযস্ত্রের লাইসেম্দ দেওয়া 

হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৩ হাজার ৮৪১টা নূতন লাইসেম্স। 

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় ' 

১৯৪১ সালের »লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যত্ত 
ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১২৭ কোটী 
৬০ লক্ষ টাকা । এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অঙুরূপ 
সময়ের চেয়ে ১৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা বেশী । নিম্নে বিভিন্ন সরকারী রেলওয়ে- 
: সমুহের আলোচ্য বৎসরের এবং পুর্ব বৎসরের হাছান আয়ের হিসাব 
দেওয়া হইল £_- 





রেলওয়ের নাম ৯৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ 
, পর্য্যন্ত পধ্যস্ত 
এ, বি, ১০ ২২,৬০০,০০০ ২০,৯০০,০০০ 
বিএন... ১৩২,৮০০,০০০ ১২০১৭০০১০০৪ 
বি, বি, এণ্ড সি আই ১৫৪১০৩০১০০০ ১৪০,৮০০,০০০ 
ই, হি ৭২১৪০৬১০৩০০ ৬৭১৭০০১৩৭০৩ 
ই,আই,.. | ২৭০,১০০,০০০ ২৪৪,২০০,০০০ 
ভি, আই, পিং * + ২০৯১৪০৯১০৩০ ১৬৭১৬০০১৯৩০ 
এম এণ্ড এস এম. ‘ ৯৫১৩০০১৯০০৩ ৮১,৩৪০,০০০ 
| এন ভর. * ২২০,৯০০,০০০ ১৯০,৮০০,০০০ 

এস আই. . , 6৮,০০০,০০০ 1 ৫৮১৫০৯১০৯৩ 
ব্রিহুত এণ্ড লন্ধৌ বেরিলী ২৩,৭০০,০০০, ২৩,৩০০,০০০" 
অক্তান্ত রেলওয়ে Ee ৮০০,০০০ | | t,৮০০,০০০ 





১,২:৭৬,০০ ০,০০০ ১,১২১,৬০০,০০০' 


বাংলার রবি-শস্তের পূর্বাভাষ 


বাংলার ১৯৪১-৪২ সালের রবিশল্তের পূর্ববাভাষে প্রকাশ যে,' আলোচ্য | 
বৎসরে বৃষ্টি কম হওয়ায় এবং পঙ্গপাল ও শস্তের ক্ষতিকারক পোকার উৎপাতে |} 
রবিশস্তের অনেক ক্ষতি হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাংলা দেশে ৩৫ লক্ষ ৮৮ ? 
হাজার ৯ শত একর জমিতে রবিশস্তের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; | 
পুর্ব বৎসরে ৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার একর জমিতে এইরূপ চাষ হইয়াছিল । ইহার (এরিক 

‘Et দেল 

এবং তামাকের চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে ৩ লক্ষ ২১ হাজারং৫ শত | বাঙ্গলার গোৌরবন্ত £ 
একর ; পূর্বব বৎসরে ধান ও তামাক চাষের অমির আয়তন ছিল যথাক্রমে | 
৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ এত'একর এবং ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮ শত একর। [| 
আলোচ্য বৎসরে প্রতি একর জমিতে ১৪1০ মণ হারে গড়পড়তায় চাউল: 
উৎপাদিত হইয়াছে এবং এইরূপ উৎপন্ন চাউলের মোট পরিমাণ হইতেছে | 

২ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত মণ ; পূর্ব বৎসরে এইক্সপ উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ | 
ছিল ২ লক্ষ ২ হাজার ৭ শত মণ। যদি প্রতি একর জমির ভামাক উৎপন্নের | 
পরিমাণ গড়পড়তায় ৯৮৬ পাউণ্ড করিয়া ধরা যায়, তাহা! হইলে .বর্ভমান [| 
বৎসরে তামাক উৎ্পন্নের পরিমাণ দ্রাড়াইবে ৯ লক্ষ ১৬ হাজার টন, পূর্ব | 


মধ্যে গ্রীষ্মকালীন ধানের চাষ হইয়াছে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬ শত একর জমিতে 


বৎসরে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত টন তামাক উৎপর হইয়াছিল । 
বাংলায় গম চাষের পূর্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালে বাংলায় গম চাষের তৃতীয় পূর্ববাভাষে ১ লক্ষ ৭০ হাদার 


একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুশিত হইতেছে) পূর্ব বৎসরে ' 


গম চাষের অমির পরিমাপ ছিল ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ১ শত একর । যদি প্রতি 
একর জমিতে গড়পড়তায় ৯ মণ ২৪ সের করিয়া গম জন্মে তাহা হইলে 
“ আলোচ্য বৎসরে বাংলা দেশে ৪৫ হাজার ৬ শত টন গম উৎপন্ন হইবে 
কলিয়া আশা করা যায় 3 পূর্ব্ব বৎসরে ৩৪ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল । 


শান রাও টি ারুললি তোৱায় ই) 


' ৯৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


লবণ কিনূতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার,শ্রোতের মত চলে যায়_ 





ূ 
| 
| 


[ ১৮ই মে,.১৯৪২ 






হেড অফিস_ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 






কলিকাঙা। " ' 
১ ৫০,০০১০০*২ টাকা 
E ৩১7৫,৫২৫২ » 
রর » ৯১৩৯২৮৫৯ ৯ 





কাধ্যকরী » 
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পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগরপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


ঢা ও পাহাটি শাখা গীয়হ খোলা হইবে । 
ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর রন 
বি, মুখার্জি বি বি, এ| | 








1. 
| 
এ 


দি পাইওনিয়ার মল্ট ম্যনুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, | 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা: 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





বাঙলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 





১৮ই মে; ১৯৪২ ]| 


বাঙ্গলায় লবণের অভাব 


গত ৮ই মে কলিকাতায় বাংলা সরকারের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাহুরের . 


সভাপতিত্বে লবণ প্রস্ততকারকগণের সহিত লবণের অভাব ও তাহা দূরীকরণ 
সম্বন্ধে একটা আলোচনা বৈঠক হয়; লবণ গ্রস্ততকারকগণ বলেন যে মাল 
চালান দিবার জন্ত গাড়ী ও কয়লার অভাবই লবণের বর্তমান সমস্তার কারণ। 
এ দিন বিদেশী লবণ ও পশ্চিম ভারতের লবণ আঁমদানীকারকগণের সহিতও 
আর একটা বৈঠক হয়। তাহারা লবণ সমশ্তার সমাধানের জন্ত বাংলা 
সরকারকে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করেন । 
সভায় মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাননীয়, মন্ত্রী মিঃ 


সামস্থদ্দিন আমেদ এবং মাননীয় মন্ত্রী থা বাহাদুর আবদুল করিম উপস্থিত : 


ছিলেন। ইহা ছাড়া লবণ প্রস্ততকারকগণের মধ্যে নিস্নলিখিত প্রতিষ্ঠান 
সমূহের প্রতিনিবিগণ উপস্থিত ছিলেন__বেঙ্গল সপ্ট কোং লিমিটেড, লোক- 
মান্ত সণ্ট ওয়াক, চিটাগং সপ্ট ম্যাহুফ্যাকচারিং এণ্ড ট্রেডিং ইউনিয়ন, 
পাইওনিয়ার সপ্ট ম্যান্ুফ্যাকচারিং এণ্ড কোং, প্রিমিয়ার সপ্ট ম্যান্ুফ্যাকচারিং 


কোং, স্তাশনাল সণ্ট ম্যানুফাক্চায়িং কোং, মেসার্স ভলকার্ট ব্রাদাস? ওখা সপ্ট ' 


ওয়ার্কস, কাসিম এণ্ড ইসমাইল এবং. ইসমাইল এণ্ড হোসেন । 
ূ অস্ট্রেলিয়ার বন্ত্র শিল্প 
অষ্ট্রেলিয়ায় ১২ কোটা, ৩০ লক্ষ মেষ আছে। এখানে পৃথিবীর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ পশম উৎপাদিত হুইয়া থাকে। এই সকল পশমী 
বস্তুর উৎপাদন করিবার আন্ত ৭ কোটী পাউণ্ড মূলধন খাঁটিতেছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ২ কোটী ৬৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮৬ বর্গ গজ 
টুইড, ৪৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৩৮. বর্ম গজ ফ্লানেল এবং এবং ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার 


৬৭২ বর্গ গজ, শাল এবং কম্বল উৎপাদিত হইয়াছিল ।, আলোচ্য বৎসরে : 


অষ্ট্রেলিয়ায় ৩১৩টী কারখানায় ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মোদ্দা ও 
গেঞ্জী বোন! হইয়াছিল এবং এই' সকল কারখানায় কম্টরত শ্রমিকের সংখ্যা 
ছিল ১৮ হারার ১৫৯ জন |! ভিতর 


] 
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ভারতে পণ্য আমদানী হাসের প্রচেঃ। 
প্রকাশ, ভারতে পণ্য আমদানী আরও হাঁস করার জন্ত ভারত সরকার 
একটা পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন। অনাবশ্তক বা অল্প প্রয়োজনীয় পণ্য 
আমদানী বন্ধ করাই এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইবে! ইহা ছাডা ভাবত 
সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতে প্রথমে সংবাদপত্র যুদ্রপের “কাগজ 
আমদানী করার সুবিধা দেওয়ার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 
কলিকাতায় খান্যদ্রব্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ 
কলিকাতায় বাংলা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার খান্তদ্রব্যাদির খুচরা 
দর নিম্নহারে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে :_ লঙ্কা প্রতি সের-1৩/০ ; হলুদ প্রতি * 
সের-1৩০ হইতে ॥* 3 মুসরীর ভাল প্রতি সের--এ/০ ; অরহর ভাল ( দ্বিতীয় 
শ্রেণী) প্রতি সের ০৬ পাই হইতে ৩০) ছোলার ভাল (দ্বিতীয় শ্রেণী ) 
প্রতি সের--৮৬ পাই ; ভাঙ্গা মুগের ডাল প্রতি সের--৩/৬ পাই হইতে 1০ $ 
খেসারীর ডাল প্রতি সের--”%৬ পাই ; ওনং আটা প্রতি সের--এ৯ পাই; 
লাল চান্দৌসী হিন্দুস্থান আটা প্রতি সের--৬১০| পাই ; লাল আটা ৬/৭॥০ 
পাই ; সাদা আটা--৩/১০া পাই , নারিকেল তৈল প্রতি সের--1/০) ১নং 
সরিষার তেল প্রতি সের--॥* ; ২নং সরিষার তেল প্রতি সের-1১/০ ঃ লবণ 
প্রতি সের--/৭1০ পাই ; কেরোসিন তেল প্রতি ২৬ আউন্স বোতল-_৩/৭ ) 
লাল কেরোসিন তেল প্রতি ২৬ আউন্স বোতল--*%৯ পাই? দিয়াশলাই 
৮০ কাঠিযুক্ত প্রতি বাজ--৯ পাই ; ৫০ কাঠিযুক্ত প্রতি বাক্স _৬ পাই; ৪ 





কাঠিযুক্ত প্রতি বাক্স--৪॥ পাই ; জ্বালানি কয়লা প্রতি যণ--১1০ আনা) 
সাদা চিনি প্রতি সের-__1/৯ পাই ; মাঝারি সাদা চিনি প্রতি মের--1/৬ 
পাই ; সাধারণ সাদা চিনি প্রতি সের--|/৩ পাই। | 
'_ ব্বটেনের যুদ্ধ ব্যয় 
চলতি আধিক বৎসরের প্রথম ৩২ দিনে বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ 
'দীড়াইয়াছে ৪৮ কোটী "২৫ লক্ষ পাউও। এই হিসাবে দৈনিক খরচ 
ছইয়াছে প্রায়'১ য় কোটা ৫০ লক্ষ টি রাড 


জীবন বীমার পলিসি ও যুদ্ধজনিত মৃত্যু দাবী 





{ নিম্বলিরিত, কোম্পানীঞ্ুলির সহিত ভারতবর্ষে অবস্থিত যে সকল বে-সামৃরিক ব্যক্তি জীবনবীমা করিয়াছেন বা করিতেছেন ; বর্তমান যুদ্ধে বা শত্রুর | 
| আক্রমণে বা গভৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক শক্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্লে আত্মুরক্ষামূলক কোন 'কাধ্যের ফলে মৃত্যু হইলে দাবীর সম্পূর্ণ টাকাই তাহাদের প্রাপ্য হয় এবং {| 
তাহাদের পক্ষে এই প্রকার সন্তাবিত বিপদের অন্ত কোন অতিরিভ প্রিমিয়াম, দিতে হয় না। 


বে-সামরিক ব্যক্তিগণ এ, আর, পি বাঁ সিভিক গার্ড, প্রভৃতি কোন নাগরিক বা অনসেবার কার্য্যে যোগদান করিলেও তাহাদের জীৰলৰীমা ) 


নট অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না লইয়াই গ্রহণ করা হয়। 


ভারতবর্ষের মধ্যে কোন বীমাকারীর সাধারণ EE বা বাসস্থান যদি আপনা হইতেই যুদ্ধ সংক্রান্ত কাধ্যাবলীর সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে, 


তাহা হইলেও.কোন অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিবার প্রয়োজন নাই। 


বর্তমানে যে সব পলিসি চানু রহিয়াছে ॥ এবং যে সব পলিসি এখন প্রদান করা হইতেছে এরূপ সকল প্রকার পলিসিতেই উপরোক্ত সুবিধাগুলি | 


}} সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে |, t 
 বোষ্ে মিউচুয়াল লাইফ Adar সোসাইটি লিঃ, বোম্বাই ৷, 


ন্তাশন্তাল ইন্সিওরেন্স.কোং লিঃ, কলিকাতা । 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, ইন্‌সিওরেন্স. সোসাইটা লিঃ, কলিকাতা ।, 


ইণ্ডিয়া ইকুইটেব ল্‌ ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ, কলিকাতা | 
বেঙ্গল ইন্লিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপার্টি কোং লিঃ, কলিকাতা ৷; 
লক্ষ্মী ইন্সিওরেম্ন কোং লিঃ, লাহোর । 


ক্যালকাট! ইন্সিওরেন্স,লিঃ, কলিকাতা | 

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ, মাদ্রাজ ৷ 
পিপল্স ইন্সিওরেচ্গ কোং লিঃ, লাহোর। 

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, মাঙ্গালোর। 

ভাগ্যলক্্মী ইন্‌সিওরেন্স লিঃ, কলিকাতা। 

বঙ্গলক্্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ, কলিকাতা | 

নেপচুন এসিওরেন্স কোং লিঃ, বো্াই। 


প্রবর্তক ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ, কলিকাতা। 
নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেল কোং লিঃ, নয়াদিসী | 


ও আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ, কলিকাতা । 


' বিহার ইউনাইটেড, ইন্সিওরেন্স লিঃ, পাটনা। 
লঙ্লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, পুণা সিটি। 
স্তাশন্তাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং (ইপ্ডিয়া) লিঃ, কলিকাতা । 
ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেদ্ন কোং লিঃ, কলিকাতা । 
. মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, কলিকাতা । 
ট্রাই অব. ইত্ডিয়া এসিওরেন্দ কোং লিঃ, পুণা নং ৎ। 
কেনাড়া মিউচুয্যাল এস্ওরেন্দ কোং লিঃ; উদ্দিপি। 
প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ, কলিকাতা । 
গুড-উইল এসিওরেন্স কোং লিঃ, কুপওয়াঁড, (সাঁতারা)। 





ইনফরমেমন বুলেটিন ন নং ং ১৮-_ইণ্ডিয়ান ইন, সিওরেন্স ইনফিটিউট, কলিকাতা। | 





8৮ 
ঢাকার ' দাজ! ও পুর্ব্ববন্ধে হিন্দুর জীবন অমস্ডা-্রীভৃপেন্তচ্্র {, 


লাহিড়ী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান £ হিন্দু পাবলিশিং 22 ১৮৪ - | 


মুক্তারাম বাবু রী, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা । 


গত বৎসর ঢাকা ও উহার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলে যে ভয়ঙ্কর না : { 
বর্ধরতার বন্তা বহিয়া গিয়াছিল, জনসাধারণ এখনও সেই কথা ভুলিতে পারে 
নাই এবং গু দীর্ঘস্থায়ী দাজার প্রতিক্রিয়া এখনও' সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, নাই। | 


ঢাকার দাঙ্গা বাহৃতঃ একটা স্থানীয় উৎপাত বলিয়া মনে হইলেও মূলতঃ 


তাহা নহে। ইহার পিছনে ইন্ধন জোগাইয়াছে/ পাকিস্থান পরিকল্পনার | 
ধর্ম্মান্ধ অহুগামীরা। পাকিস্থান ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার শব্ত_ } 
আমাদের এতকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলনীতির পরিপন্থী । স্থতরাং ( 
' ঢাকার দাজা শুধু এপ্রদেশেরই নহে, সমগ্র ভারতেরই চিন্তা ভাবনার 
_ বিষয়। শ্রীযুক্ত তৃপেন্ত্রন্্র লাহিড়ী আলোচ্য গ্রন্থে ঢাকার সাম্প্রদায়িক, 
দাঙ্গার এক সংক্ষিত্ত অথচ আম্ুপুর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ন 

কেবল কাধ্যকারণের হুত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; এই দারুণ | 
সমন্তার সমাধানের এক গঠনমূলক পরিকল্পনাও খাড়া করিয়াছেন। দাদ্গার i 
সময় এবং উহার অব্যবহিত পরে অত্যাচারিতদের লইয়া যে সব সামাজিক ti 
ও ধৰ্ম্মাদীন প্রশ্ন দেখা দেয়, জীযুক্ত লাহিড়ী সেই, সম্পর্কে তথা ভেদবিচ্ছি্ন | 
হিন্দু সমাজের গরক্য সাধনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি হুচিস্তিত ও বাস্তবপ্রাহ্ | 
মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানির বিষয়বন্ত - 
কেবল হিন্দু সমাজেরই নহে, পরস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান পাঠক সমাজেরও : ছু 
প্রণিধানযোগ্য । পুস্তকের ছাপা, ক্লাগজ ও বাধাই ভাল। আমরা “ঢাকার |. 


দাদা ও পূৰ্ব্বে হিন্ুর জীবন সমস্তা’র বহুল প্রচার কামনা করি। 
রেশম শিল্প--প্রীচারুজ্জ ঘোষ, বি-এ, 'এফ্‌ আর-ই-এস্‌ প্রণীত। 


বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। যুল্য ১২ টাকা (ভারতীয় ও 


ভাষায়, ১॥০ আনা (ইংরেজি ভাবায়)। 


[১৮ই মে, ১৯৪২ ৫ 









'সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ : 
252 হাটখোলা, EL ০০০ 


লক চাটি 

কে, সি, এস, আই | 

[] রেজিঃ অফিদ-_আখাউরা! ক্রিপুরা), চীফ. অফিস--আ'গরতল। | 
কলিকাতা অফিদ- ৬, ক্লাইভ গ্রীট। 

বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্কে রাখা সমীচীন ও 

সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় 'আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 

আপনার অর্থ গচ্ছিত: রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 

নবদ্বীপ শাখ। শীঘ্রই খোল। হইবে। 


বাংলা! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেনে ব্রাঞ্চ ও সাবরাঞ্চ আছে। 










রেশম শিল্পে এককালে বাজলা দেশ পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান = পে? 


অধিকার করিয়াছিল। তখন এই প্রদেশের ২৬টি বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক- ॥& 
ভাবে পলুর (গুটাপোকা) পালন হইত ।'বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর { 
রেশম ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় চালান হইত। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক দেশ $ 
টী ও রেশম উৎপাদনের উপযোগী, বাঙ্গলা তাহাদের অন্ততম। ভারতবর্ষের | 
| এই প্রদ্েশটা ব্যতীত “মাত্র মহীশুর ও কাশ্মীরে গুটী ও রেশম সুতা উৎপন্ন { 
। হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের মাত্র তিন চারটি 8 
॥ জেলায় রেশন উৎপন্ন হয় এবং এই উৎপাদনের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় ( 
সামান্ত। এই লুপ্তপ্ৰায় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি হইলে, বাঙ্গলার | 
পক্ষে ভাহা আশা ও গর্বের কথ! । আলোচ্য প্রস্থে কি কি কারণে আমাদের | 
এই রেশম শিল্পের অবনতি ঘটিল ও কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়! আবার এই পর 
প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারে সেই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা { 
করা হইয়াছে। পলু পালন, গুট হইতে রেশম সুতার উৎপাদন, রেশম দ্বারা ৪) 


বস্তবয়ন প্রভৃতি রেশম শিল্প সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুন্তকখানিতে লিপিবদ্ধ ? 
করা হুইয়াছে। রেশম ছাড়াও 7৮7৮১ 
বছ বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । রেশম শিল্প সম্পর্কে যাহারা সচেতন 
ও উহাকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া আতীয় সম্পদ 
বুদ্ধির বিষয়ে যাহারা সচেষ্ট হইতে চাহেন, তাহাদিগকে বাঙলা 
সরকারের রেশম বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত এই 
পুস্তকথানি আমরা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । জিজ্ঞাস সাধারণ 
পাঠক মহলেও “রেশম শিল্প” (৯৭ নং বুলেটিন) সমাদর লাভ (করিবে বলিয়! 
আমর! মনে করি। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল । 


বাংলায় ‘ধ্যাপ্ডা্ড” টাইম প্রবর্তন . 
১৯৪২ সালের ১৫ই মে হইতে বাংলার সর্ধাত্র সকল সরকারী আফিসে 
ভারতীয় গ্ট্যাপ্ডার্ড টাইম” অধুসরণ করা! হইতেছে ১৪ মে তারিখের 
মধ্যরাত্রে ঘড়িগুলি এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। না 





লিলি 
ও ব্যাপক হী ভিডি যে জি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাহুভূতির উপর নির্ভর করে। 


এসোসিয়েটেডুব্যা ব্যাক্ক অব পরা 


পৃষ্ঠপোষক £ বির হারা মানিব বাহাস 


' কে, সি, এস, আই 
অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শরীত্রজেন্দ 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে কিশোর দেববর্্ ্‌ * 








শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 











এক্কাম্পানী ওডনজ 


বীমা কোম্পানীসমুহের নূতন কাঁজের পরিমাণ 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বীমা কোম্পানীসমূহের ১৯৪১ সালের নৃতন কাজের 
পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল :__ওরিয়েপ্টাল ৮,১৬,১৯,৭২৫ ; হিন্দুস্থান 
ইন্সিওরেন্স ২১৭০,০০১০০০২ } নিউ ইন্ডিয়া ১,৭৭১১০১০০০২ $ বোন্ধে মিউচুয়াল 
৯১৭০১৬৮১৫০০) স্ঠাশনাল ৯,৬৬,০০৯০০০২২ ) ভারত ৯৪০৯০৬১০০০১ $ এস্পায়ার 
“অব ইত্ডিয়া ১৯৩৪,৩৮,৪৩৫২ ) ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ১,১৭,৫১,০৯৭) বোম্বে 
লাইফ ১,১১,১১,৮২৫২ ; লক্ষ্মী ১,০০,০০,০০০২ 5 মেট্রোপলিটান ৭৪,০০,০০০২ $ 
ইপ্ডাপ্্য়াল এণ্ড প্রডেন্সিয়াল ৯০,০০,০০০২ 3 এশিয়ান ৭০,০৬,৫৩৫২ 3 
'ওয়েষ্টার্ণ ইত্ডিয়া ৬৮,৭২,৬৪৮২$ নিউ এশিয়াটিক লাইফ ৬২,০৪,২৫০২ 
স্কাশঙ্কাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ৫৬,০০,০০০এ ) রুবি জেনারেল ৫২৮৭,০০০২ ) 
বোম্বে কো-অপারেটিভ ৪৪,৬২১৫৭৫২ ; জুপিটার জেনারেল ৪৪,৫০,০০০২ 5 
“অন্ধ, ইনসিওরেন্স ৩৭,৩০,০০০ ১ ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স ৩৭,১০,৩৭৫২ $ 
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ৩৬১৫৭,০৫০২ ) ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ৩০,০০,০০০২ £ ওয়ার্ডেন 


ইনসিওরেন্স ২৯,৫১৮৪৪২) জেনিথ লাইফ ২৯,০০,০০০২) কমনওয়েলথ 


২২৪১৩৭১০০০২ ) নেপচুন ২৩,০০,০০০২ 5 ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ২২,০০,০০০২ 
শান লাইট অব ইণ্ডিয়া ২০,২৬,১৭৫২ ; সের্টিনেল ১৮,০৮,৫৫০২) ট্রপিক্যাল 
৯৬১৬৭১৯০০২3 ফী ইত্ডিয়! জেনারেল ১৬,১১৫২৮৯ 5 পিপলস্‌ ইনসিওরেন্স 
১৬,০০,০০৯২ 5 ক্যানার! মিউচুয়াল ১৫১০০১০০০২২, ভাগ্যলক্ষী ১৪,৫৪,৬৬৬৯$ 
'আর্ধ্স্থান ১৩,৫০,০০*২ ইত্ডিয়ান ইকনমিক্স নিউ 
হইনসিওরেন্স ১২,৬০,৩৫০২ ; নিউ গাভিয়ান অব ইণ্ডিয়া ১,১০,৪১৪ 5 
ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া ৯,৮২,০০০ ; ফেডারেল ইণ্ডিয়া ৯,০২,২৬৬২) 
পপুলার ৭,৫১৮৫০২ 3 ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া ৭,০০,০০০ 5 হিন্দুস্থান মিউচুয়াল 
ইনসিওরেন্স, ৫,০০১০০০২3 বঙ্চলক্ষমী ৫১০০,০০*২ ) রাজস্থান ইনসিওরে 
৪,০০,০০০ 5 প্রবর্তক ৪,০০,০০৪ $ নব্জীবন ৯৫,২৬০২। ' পু 
ওয়াডে'ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 

ওয়ার্ডেন ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের কার্যবিবরণী 
'ৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরে নৃতন কাঁজের পরিমাণ 
কৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ৩৮ লক্ষ ১০ ছাজার ২৫৯ টাকা পরিমিত ২ হাজার 
৭৩৮টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ২৯ লক্ষ 
4১ ছাঁজার ৮৪৪ টাকার ২ হাজার ১০৮টি প্রস্তাব গৃহীত ও উহাদের বীমাপত্র 
প্রদান করা হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ নীট 
আয় হইয়াছে ৬ লক্ষ ৬ হাজার ১৫৫ টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
এই যে, ওয়ার্ডেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ভারতবর্ষের তরুণ বীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের অন্ততম | এরূপ একটি কোম্পানী যুদ্ধের বাজারের বিবিধ অস্মবিধার 
মধ্যে যে পরিমাণ কাজ করিতে 'সক্ষম হইয়াছেন উহাকে সস্তোবজনকই 


বলিতে হইবে, বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বালী জুট কোং লি:__গত ৩১শে মাৰ্চ পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। এ্যাংলে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ কোং 
লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০২ 
টাকা । হুলদিবাড়ী টী এসোসিয়েশন লিঃগত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । আসাম 
ম্যাচ কোং লিঃঁ_গত ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে (শতকরা ৭1০ আনা বোনাস্‌ সহ) শতকরা বাধিক ৯৫২ টাকা। 
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হ্বান্মকোয়া টী কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ' 


ছিসাবে শতকরা বাধিক ৭০ আনা। বোকারো এণ্ড রামগড় লিং 


গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যযত্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! বার্ষিক ৫২ টাকা। 
'সেশ্টল কুরকেণ্ড কোল কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়, 
মাসের হিসাবে শতকরা বাষিক ২1৭ আনা। 


/ 





ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ--পত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ১৭০ আনা। ফোর্ট উইলিয়ম জুট কোং লি:_-গত 
৩১শে মার্চ পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা। 
লক্ষমী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ--গত ১৯৪১ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরে শতকরা বাধিক ১৬২ টাকা । বিষ্ণু কটন মিলস, 
লিমিটেড :_১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে শতকরা 
বাধিক ১৬২ টাকা । . বাজি জুট কোং লিঃ -১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্যন্ত ছয় মাসে শতকরা যাপ্রাষিক ১০২ টাকা । এংলো ইণ্ডিয়া জুট 
মিলস কোং লিঃ--১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসে শতকরা 
যাগ্নাষিক ১০২ টাকা। হুলদীবাড়ী টি এসোসিয়েসন জিমিটেড £_ 
১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। স্বদেশী 
মিলস লিমিটেড £--১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
শতকরা বাধিক ১৮২ টাকা । আসাম ম্যাচ কোং লিঃ_১৯৪১ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে শতকরা বাধিক ১৫২ টাঁকা। 


হানসকো য়া টি কোং লিঃ--১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে শতকরা! বাধিক ৭০ আনা। 


এআর পি পাব্লিসিটি ও ইনফর মশন ব্যরোসমূহ 


কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক-_শিক্ষা। ও প্রচার বিভাগ দ্বারা সংগঠিত 
এ আর পি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের শিক্ষকগণ এই সমস্ত 
ব্যুরোর তত্বাবধান করেন এবং উহা! নিশ্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত বিভিন্ন ফ্রী 
প্রাইমারী ক্কুলসমূহে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্যরোতে বালির বস্তা কিনিতে 
পাওয়া যায় এবং এ আর পি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরপাদিও এখানেই জান! 
যাইবে। এই সমস্ত ব্যুরোর কাজকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরপাদি এই 
ঠিকানায় জালা ষাইবে--অফিসার অব্‌দি পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কলিকাতা 
কর্পোরেশন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা । 


৭, বিশ্বকোষ লেন ২৪২, পটারী রোড 

১২, মারহাট্রা ভীচ লেন ১০, লেন 

৪২এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট >, সার্কাস এভেনিউ 

২০1১বি, বৃন্দাবন বসাক লেন ১৪এ, গোরাটচাদ লেন 
১০-২-এ, গৌরীবাড়ী লেন . ২, সামস্থল হুদা রোড 

১৩, গুলু ওস্তাগার লেন ২৭।বি, তেলীপাড়া রোড 
২১-ই, জয় মিত্র ্্রট ৮, সুবার্ব্বন স্কুল রোড 

38, রাজ! দীনেন্ ফ্রীট ২৩।ডি, ই, কালীঘাট রোড 
৬৯-বি, আমহার্ট রো ৭১, ময়েরপুর রোড 

৮-বি, গঙ্গানারাম্মণ দত্ত লেন ১১]সি, শঙ্কর বোস রোড 

"১৮, শিৰ ঠাকুর লেন ৮৬, পাইপ রোড 
২৩-১, ট্যাগোর ক্যাসন্‌ স্ত্রী ১৯১, মনসাতলা লেন ' 
. ৩৭-১, বীডন স্ট্রীট ১০, মমিনপুর রোড 

১০, সিমলা ষ্ট্ৰীট ১৬, মোহনচাঁদ রোড 

৭৷১ডি, গোপালচন্দ্র লেন ১৩।এ ও বি, ফার্ণ রোড, 

১২, বলাই দত্ত ট্রীাট ১৩1১, নেপাল ভট্টাচার্য্য সীট 
৫৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ৯২৪।১, ল্যান্দডাউন রোড. 
১০।বি, পাটোয়ারবাগান লেন ২1১, মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন 
৫০, মীর্জাপুর হ্বীট ৯৪, তালপুকুর রোড 

৮, নিতাইবাবু লেন ৫৮, ভ'ড়া ফাষ্ট” লেন 
৩৪, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১১]বি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন লেন 
১৯, টেম্পল স্ত্রী : ২৪, কীকুড়গাছি সেকেন্ড দেন 
৩১, আলীমুদ্দিন হ্রীট ৯৫|বি, বেলগাছিয়া রোড 
৫৭, ছুর্দীচরণ ডাক্তার রোড ৬, তারিণীচরণ ঘোষ লেন 
১৫1৯, বেডক্রোর্ড লেন >, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন 


৩৭, ক্রীষ্টোফার রোড ৪২1৮, কাশীনাথ দত্ত রোড 
এ আর্ পি পাব্‌লিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশন্স্‌ কমিটি, বেঙ্গল 
কর্তৃক প্রচারিত এবং ক্যালকাটা ইলেকটিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এই 
বিজ্ঞাপনের খরচ বহন করিবেন। | 
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টা ৬ খা Fone )) স্পা Cy il 


by |. পাশপাশি রা 


টাকা ও বিনিময় 


কা ,১ংই মে 
. আলোচ্য সপ্তাহের, কপিকাঁতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় নাই। পূর্বববৎ টাকার স্বচ্ছলতা, বায রহিষাছে। টাকার 


চাহিদা খুবই কম.। ' অথচ টাকা ধার দেওয়ার জন্তু সকলেই উদ্বগ্রীর। ব্যাঙ্ক-; 
সমূহের মধ্যে কল টাকার ও স্বল্প মেয়াদী খণের সুদ শতকরা 1০ আনায়, 


অপরিৰত্তিত রহিয়াছে.। এই সপ্তাহের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই 


যে, কোম্পানীর কাগজের দখে বিশেষ চভতির ভাব দেখা যাইতেছে, 


প্রেজারী বিলের টেগারের আহ্বানে এবার পূর্ববন্তী সপ্তাহের স্তায় সাড়া 
পাওয়া; যায় নাই) গত সপ্তাহের মোট আবেদনের তুলনায় আলোচ্য 
সপ্তাহের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ২ কোটি টাকা হাস.পাইয়াছে। কিন্তু ইণ্টার- 


মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের ব্ক্রিয় পরিমাণ এবার পূর্ববর্তী সঞ্যাহের দ্বিগুণেরও' 
. যদিও. ভারতের , বড়লাট তাহার. সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আশার . বাণী: 


" বেশী ঈীভাইয়াছে। 


॥ বিনিময় বাজারের অবস্থা পূ্বববৎ।, বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী, 
আদৌ হয়নাই জাহাক্ঞ সংস্থান, সমস্তার সমাধান::না হইলে; বিনিময় , 


বাজারের, বর্তমান মন্দার ভাব কাটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। 
নর গত .১হই মে তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার রী 
বিলের জন্য 'ষে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 


; পরিমাণ -দদীডাইয়াছিল ৩ কোটি ১৯ লক্ষ.৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-: " 


সমূহের মধ্যে ৯৯৩৩ পাই ও তদৃদ্ধ দরের সমুদয়' এবং ৯৯1৩ আনা দরের 
শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি 
টাকার টেশুরের গড়পড়তা সুদের হাঁর ধার্য করা হইয়াছে শতকরা বাধিক 
১০ আনা । আগামী ১৯শে মে তিন.. মাসের. মেয়াদী ২.কোটি টাকার 


ট্রেজারী বিলের টেপ্তার আহ্বান. করা হইবে |: ধাহাদের .টেশার গীত | b 


হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে মে তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। ' 


A গত ১৩ই মে হুইতে, আগামী ১৮ই মে তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী {| 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব্-খোষিত সর্তাম্থসারে শতকরা ৯৯/৩ & 
" পাই দরে বিক্রয় হইতেছে। গত ভই মে হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত তিন I) 

' মাসের মেয়াদী, ইন্টারমিডিয়েট ট্রে্ারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাড়াইয়াছিল দী'' 


£ কোটি ৮৩ লক্ষ «০ হাজার টাকা। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্তিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৮ই মে || 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি' নোটের 
মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছুল ৪২২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার - পরিমাণ ছিল ৪১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০হাজার টাকা। 
আলোচ্য. সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৫৪. কোটি.৮৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি €৩.লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ।, আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩ কোটি *৫ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার 


দেওয়া হইয়াছিল মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ |) 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ৯9 লঁক্ষ | 
৬৮ হাজার, টাকা. পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল.৪৭ কোটি ৬ লক্ষ ১৯ চুঁ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়া ইয়া্ে মোট ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা; ৃ 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দীড়াইয়্াছিল ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ € হাজার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক | 
সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি, ৬ লক্ষ. 


৭৯ হাজাীর'টাকা ও:৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী. সপ্তাহে 


উহাদের পরিমাণ 'দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাক! | 


ও & রুটি ৫৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :_- 


, টেলিঃ হুজি (প্রেতি টাকায়) > শি ২ পে 
. এঁদৰ্শনী , ষ্ঠ ” ১শি৫$পে 
ভিএশুমাস, + gy ১.শি ৬২ ০ 
ডলার , (প্রতি: ১০০ ডলারে) ৩৩৩৪০ 
কোম্পানীর রাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৫ই মে 
. আলোচ্য সপ্তাহে বলিফাতার শেয়ার বাজারের কাজকাববারে বিশেষ 
কোনরূপ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। . কোম্পানীর কাগজের বেচা- 


কেনায় কতকটা, দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা. গিয়াছে এবং ইহার 'দরও কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যদিও প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল তাহার বেতার বক্তৃতায় মিত্র- 
শূজিঠাক্ষের জয়ের:আশা এবং অবস্থার উন্নতির বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং . 


শুনাইয়াছেন, ত্বুও.কলিকাতার শেয়ার বাজারের পটভূমিকায় তাহার কোন-. 
রূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা, যায় নাই. বাংলাদেশ শত্রুর আক্রুমণের 
একটা কেন্দ্রস্থল বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছে এবং এইজন্ত - কলিকাতা র.. 
' শেয়ার, বাজারেও, একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে। 

.। ০5. কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগঞ্জের দরে, কতকট উ্ধগতি দেখা 
গিয়াছে, , এবং . উহার বেচাকেনার পরিমাণ কতকট! . ' বাড়িয়াছে। 
(লরি 


{ দি মেটাল ব্যাক অব ইতি নি; 






“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহতম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” . 


৯ (স্ছাপিভ-_ডিলেম্বর ১৯১১ সাল). 
অহমোদিত পবা? ৩,৫০, ৩০ ১০০০২ 
বিক্লীত মূলধন ৩১৩৬,২৬ ১৪৯৯২ "টাকা 
: আদায়ীকৃত’ মূলধন, . ১,৬৮,১৩/২০০২ টাকা... টি 
: রিজার্ভ ও.অন্তান্ত- তহবিল: *** ,  ১,৩৪,৪৩,*০০ টীকা... 8; 
১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ৰ 
'ব্যাঙ্কে আমানতের' পরিমাণ *** ৪১,৩১,৯০১৩৫৩২ টাকা 


. হেড অফিস--মাত্া গান্ধী, রোড, ফোর্ট বৌক্ছে।' .; |. 
ঃ ৮৮৭ ৬১১৮ ১৬৮ মা 
।* ৮০25৩ ক্যাপ্টেন জে,পি . 


মিঃ হরিদাস নাব, চেয়ারম্যান | 
মিঃ আরদেশীর বি, ডুবা, মিঃ বাপুজি দাদাতাই লাম, ঠা 
মিঃ দিনশী ডি, রমার, . মিঃ বরমসিমুলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল) কে, টি, ' / 
মিঃ হুরমহন্মন এম্‌ চিনয়, : মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, bl 
- লণ্ডন এজেণ্টস : 


_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ, এবং 
মেসার্স মিডল্যাগ্ড, ব্যাঙ্ক 
নিউইয়র্ক এজেন্টস- দি গ্যারাটি টষ্ট কোং অব নিউ 


স্বব প্রকার ব্যা্কিং কার্য্য করা হয়। 

,.. সর্তীবলী পত্র লিখিয়৷ জান্ুন। 
কলিকাভার শাখ!--মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রী, বড়বাজার 
।শাখা--৭১ নং ক্রস স্রীট, নিউ মার্কেট শাখ|--১০ নং লিগুসে হ্রীট, শ্তাম- 
চ । বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস- স্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
"রোড । বাজলার শাধা__ঢাকা) নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 


লিঃ 





গুড়ী-ও বর্ধমান। বিহারের শীখা-__জামসেদপুর, মজংফরপুর, 
গিয়া, টা জয়নগর, সীতামারিঃ বেতিয়া,_ মধুবণী, 
রঃ  খাগারিযী, .কাটিহার, ফরবেস্গঞ্জ, ও কিযাণগঞ্জ। 


ই 














১৮ই মে, ১৯৪২] 





৩/০ টাকা এবং ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯০৫৮ 
এবং ৭৭৮১ আনায় হত্তাস্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমুছের 
মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স খণ ৯৬২ টাকা। ৩২ 
টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯০৪০ আনা, ৩২ টাক! সুদের ১৯৫১- 
«৪ সালের কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩২ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স খপ 
৯৯/৮* আনা, ৩॥ৎ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৮/০ আনা, ৪২ 
| টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৪4/০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের 
১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৬৪০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ ’ সালের ইউ পি খ্রণূপত্র ৮৪২ 


টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। ঘা 
অন্যান্থ বিভাগের শেয়ারের মধ্যে কাপড়ের কল, কয়লার খনি, পাটকল, 


চিনির কল প্রভৃতির শেয়ারের সামান্থ ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর 
ছিল যথাক্রমে ২২৮০ আনা এবং ১৩৫/০ আনা। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে ১ 
কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ডিফদ্দ খণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই মে__৯৫1%০ ; ১২ই--৯৫৫৮০ ) 
১৩ই- ৯৬২ ) ১৪ই--৯৬৫০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ৮ই মে 
৯৯৩০) ১ই-_৯৯/৮৯ ; ১০ই--১০০%০ ১০০1 | ৩২ সুদের কোম্পানীর 
কাগন্ত ১৩ই মে--৭৭৮০। ৩৭ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ৮ই মে ৯৪১. ৯৪%০ 
৩২ সের ইউ পিখণ (১৯৬১-৪৪) ১১ই মে_৮৬২। ৩২ সুদের খন 
(১৯৬৩-৬৫), ১৩ই মে-৯০1০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মে 
৯০২ ৯০৩/০ ) ১১ই-_-৯০/০, ৯০৮০ 3 ১২ই-_-৯০1% ৯০%/০ ১৩ই-_৯০৪%০ 3 
১৪ই--৯০॥০। ৩০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ৮ই মে--৯৮%০) ১১ই-_-৯৮৮০ 
2৮৮/০। ৪২ সুদের খপ (১৯৪০-৭০) ৮ই মে--১০৩৪০ ১০৩৮০ 7; ১১ই-- 


১৪৪০/০ $ ১২ই--+১০৩%৮%০ ১০৪৩৬/০ ১.১৪ই-_-১০৪1%০ ১০৪৪৬ | ৪8০. দের, 
খপ (১৯৫৫-৬০) ৮ই মে--১০৭৮০। ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৮ই মে 


১০৫৮/০ 3 ১১ই--১০৬৯ 3 ১২ই--১০৬২ ১০৬০০ 7 ১৩ই-_ ১০৬0০) 
০ 1 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হি ৮ই মে-৩৩২২ 3 ( সম্পূর্ণ আদামীরুত ): 
১২ই মে--১৪৫০২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ই মে-_৯৬২ 9 উন ১২ই-- 
৯৫০ ) 1800 ৯৭ | 


১৪ই 





3 Sa 


প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য্য করা হয়) .- 


কোন £ 
কলি £ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম-_সেফ বণ 






| আর্থিক জগৎ 


খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে ঠা 
fl 








৫১ 








ইলেক্‌ট্ীক 
পাটনা! ইলেক্‌ট্রাক ১১ই মে--১৭৷/০। ইউ পি ইলেক্ট্রীক ১১ই মেঁ 


১৯২২1 বেপারস ইলেক্‌ট্রীক ১৪ই মে--১৪॥০। 


রেলপথ 
দার্জিলিং হিমালয়ান (প্রেফ ) ১১ই মে_-৮৩২। মৈমনসিংহ তৈরব 
বাজার রেলওয়ে (গ্যারাণ্টী) ৮ই মে-৯০৫২। সাহাদারা (দিল্লী) 


সাহারাপপুত্র রেলওয়ে ১৪ই মে__-৯৬৫২। 


ইণ্ডিয়ান রর ৮ই মে__১1%০ ) ১১ই--১1৮* 3 ১২ই-7১ 3 ১৩ই- 
১৪৮৯ ; ১৪ই--১/৮০ | রোভেসিয়া ১১ই মে--॥০। 
কয়লার খনি 


বরাকর ( প্রেফ ) ৮ই মে__-১৩০২ 


কাপড়ের কল 
কাণপুর টেক্সটাইল ৮ই মে-৮॥/০ ; ১৪ই--৮দ০। নিউ ভিক্টোরিয়া 


' ( অর্ভি ). ১১ই মে--৪০ ৪/০ ) ১৩ই--৪॥* ৪1%০ ) ১৪ই-_-81%০। এলগিন 


ফিলস্‌ (অর্ভি) ১৪ই মে--২৮৷০ । 


কামারহাটী (প্রেফ) ১১ই মে--১২৩২) ১৪ই--১২৪২। ষ্াপার্ড 
১২ই মে-২০৪২। ইউনিয়ন (প্রেফ) ৮ই যে--১৩০২। হাওড়া (‘এ 
প্রেফ ) ১৪ই মে-_-১১১। 
: কাগজের কল 
' ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ভি) ৮ই মে-_-১৬২) ১২ই--১৫%৮%০ ১৫॥০ ; 
১৩ই_-১৫॥5 3 ১৪ই-_১€৫॥/০ ১৫/০ । প্রগোপাল পেপার ১১ই মে-+১৫০। 
টাটাগড় পেপার ( অর্ডি ) ১২ই মে--১৮)০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

_ ভারতীয় ইলেক্‌ট্রীক ষ্টিল ( অর্ডি ) ১১ই মে--১৩২ | বার্ণ এণ্ড কোং 
(প্রেফ) ৮ই মে--১১০ 3, ১১ই--১৯০২1, ইত্তিয়ান আয়রণ এগ ফীল 
দই ম্--২২৩০ ২২৭ ; ১১ই--২২৷%০ $ ১২ই--২২৷৫০ 3 ১৩ই-_২২৮০ 5 
১৪ই--২২॥০ ২২/০, | ষ্টিল করপোরেশন (অভি ) ৮ই মে--১৪২ 9১১ই-_ 
১৮০ ১৩/০ ; ১২ই--১৩৩/০ ১৩৪৮৩ 5 ১৩ই__১৩৬০ } ১৪ই-7১৩৮০০ | 
. চিনির কল 

. চম্পারণ ১২ই মে--১৯৮/০ ; ৯৩ই--২০২।, নিউ সাতান ১২ই মে. 
১২২! প্রতাপপুর (অর্ডি) ১২ই মে--১০০। রাজা ১৩ই মে-_-২৬৮০০ এ ' 
EEE 3 EE | ' এ ভি 





তারের জাহাজ লিনে, মাস ও যাত্রী অহনকাণ্ 

ভারতের উপরুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । / 

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-_ 
কলিকাতা ম্যানেজার 

সি BULL A 








৫২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই মে, ১৯৪২ 





পাটের বাজার 
- কলিকাতা, ১৫ই মে। 


পাটের বাজারের অবস্থায় কোনরূপ আশা ভরসা দেখা যায় না, পাট, 
চাষের সংবাদ ও যুদ্ধের সংবাদ, এই দুই-ই পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশাপ্রদ নহে। 'অধিকস্ত ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের বিশেষ 
অধিবেশনে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, চট কলসমূহে বর্তমানে প্রচলিত. 
সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের স্থলে ১৮ই মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে €৪ ঘণ্টা, 
- কাজ প্রবর্তিত হইবে এবং শতকরা ১০ ভাগ তাত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 
এই সকল ঘটনার উপর চট্টগ্রামে জাপানী বিমান আক্রমণের সংবাদ পাটের 
বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাস্তের সুষ্টি করিয়াছে। থলে 'ও চটের বাজারে 
ও পাটের বাজারের অন্তান্ত বিভাগেও পূর্ববব মন্দার ভাব চলিতেছে । ১১ নং 
পোর্টার চট ১৭০ আনা ও *৯নং পোর্টার চট ১৩।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
গত ৯ই মে তারিখ যে পপ্তাহ শেষ হইয়াছে. মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে এণ্ড 
কোং লিঃ এর এ সময়ের' সাপ্তাহিক 'বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে অধিকাংশ জেলারই আব-' 
হাওয়ার অবস্থা সন্তোষজনক নহে। অস্ত পরে অবস্থা অনুকুল হইয়াছে? কিন্তু 
যতখানি কড়া রৌদ্র দরকার সেই পরিমাণ 'রৌদ্র এখনও পাওয়া যাইতেছে 
না।, নদীগুলির অবস্থা স্বাভাবিক বলা যায়। এতাবৎ যে পরিমাণ জমিতে 
পাট চাষ হইয়াছে নিগ্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল নারায়ণগঞ্জ, 
৩০ আনা ; চাদপুর ৩০ আনা ; হাজিগঞ্জ ৩০ আনা) চৌমোহনী ২৪ আনা; 
আশ্তগঞ্জ ২৪ আনা ; আখাউভা ২৫ আনা) নিখলিদামপাড়া '৩২ আনা) 
সরিষাবাড়ী ৩০ আনা 3 ময়মনসিংহ ২৮০ আনা? গাইবান্ধা, ৩০ আনা 
মহিমগঞ্জ ৩২ আনা) দেওয়ানগঞ্জ ৩* আনা) জামালপুর ৩০ আনা; 
সিরাজগঞ্জ ৩২ আনা ও ভাঙ্গুরা ৩* আনা । ' 


তুলা ও কাপড়, 
কলিকাতা, ১৫ই মে। 


মি EEO সপ্তাহে’ তেত্দীর ভাঁব পরিলক্ষিত ' 
হয় : ভারত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের জাহাজ চলাচল সমস্ত। মাদাগাস্কার দখল 


করার পর অনেক-পরিমাণে দূরীভূত হইল, এইরূপ অন্থমান, বাজারে আশার . 


সঞ্চার করিয়াছে |. এক. সপ্তাহ পূর্ব্বে যে বোরোচ জুলাই-আগষ্ট,তুলার দর ছিল 
১৬৮০ আনা, তাহা এখন ১৮১২.টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইতেছে । ওমরার দরেও 
ক্রমোন্নতি দেখা যায়। কলিকাতার' কাপডের বাজারেও আলোচ্য 
সপ্তাহে হঠাৎ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বাঙ্গলা সরকার বহুল পরিমাণে ধুতি 
ক্রয়'করিবেন; এই সংবাদ এরূপ উন্নতির কারণ বলিয়া মনে হয় না ॥ আসল- 


কারণ বোম্বাই-এর বাজারের চড়তির ভাব। হৃতার বাজারেও বিশেষ চড়তির' রঃ 


ভাব দেখা যায়। 


সোণা ও রূপা 


৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত 'রহিয়াছে। 
রূপা 


আলোচ্য সপ্তাহে বোছাইয়ে রূপার বাজারের অবস্থা অনেকটা সিডি 
ছিল। প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দীড়াইয়াছিল ৮১/০ 'আনা। (| 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০২ টাকা, এবংপ্রতি, একশত তোল! 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। লণ্ডনে এবং নিউ ইয়র্কে | 


খুচরা রূপা ৮০1৭ 
প্রতি আউন্দ স্পট-র্ূপার'দর ছিল যথাক্রমে ২৩ পেশন এবং ৩৪ সেপ্ট। 


' কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির' বাজার দর 


বাংলা সরকারের ব্বিপণ্যাদ্দির বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতায়. 8}. 
কৃষিজাত দ্রব্যার্দির যে চলতি দর গত ১১ই মে তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে, ঃ 


তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 
বিশেষ শ্রেণীর 'আগযার্কা*ঠ আটা প্রতি মণ--৮া৮০ ; 
প্রতি মণ_-৩৮* হইতে ৩৪৬০ 


নৈনীতাল আলু প্রতি মণ--৩০ 3 


| কলিকাতা, ১৫ই মে। 
এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থায় স্থির তাৰ পরিলক্ষিত (| 
হইয়াছে। প্রতি ভরি রেডি সোপা ৪৮৮০ আনা, এবং প্রতিটি গিনি (& . 
৩৭২ টাকায় বিকিকিনি হইয়ীছে। কলিকাতায় প্রতি 'তরি পাকা সোপা | 
৪৮৮০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি: ৪৮১০ আনা এবং প্রতিটী গিনি || 
৩৭৮৯ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণ! ৮ পাউণ্ড 


সী ধান 8} 
পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩1/০ £ মোটা | 
ধান প্রতি মণ-_৩%৬. পাই ;' বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ--$০ ; পাটনাই [| 
চাউল প্রতি মণ_-৬২ $ মোটঃ চাউল প্রতি মণ--৫1০ ; সাধারণ শ্রেণীর | 
সরিষার তেল--১৪০ আনা হইতে ১৫০) সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ {8 
৫৭২ টাকা হইতে ৭৩২ টাকা) “আগমার্ক ঘি প্রতি মণ--৭১২ $ ৯নং (ছি 








চিনি--১৩%০ ).২নং চিনি--১৩%০ 7 গোছুগ্ধ প্রতি টাকায়--৪4০ সের ;. 
মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী--৮%০ ; (খ) শ্রেণী--॥/০ ) গে) শ্রেণী 
॥/০; (ঘ) শ্রেণী_ 1০ ; সাধারণ শ্রেণী-॥০ ; ; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি 5 
ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_১৮২; রোহিত 
মাছ প্রতি মণ ২২২'$ চিংডী মাছ প্রতি মণ--১৬২ 5 "সব্রী কলা প্রতি 
ডন্রন- ৬ পাই ; সিঙ্গাপুরী কলা. প্রতি ,ডজন-1/০ ১ মাদ্রাদ্দী আম প্রতি 
টাকায়--২৫টী ; নাগপুরী কমলা লেবু, প্রতি টা আসামের 
আনারস প্রতি কুড়িত-১২ টাকা। ৃ 


( বৰ্তমান যুদ্ধে বাঙ্গলার কর্তব্য ) 

“এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামের কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লোহা, 
চামড়া, মাটির বাসন প্রভৃতির যে'শিল্প আছে সেগুলি সু সংহত করিতে 
হইবে'। . বাংলায় লৌহ কর্মকার ৪২ হাজার, চন্দ শিল্পে নিযুক্ত ' 
৯ হাজ্জার, মৃৎশিল্পে' নিযুক্ত' ৪৬ হাজার এবং পিতল কীসার ' কাজে 
নিযুক্ত ১১ হাজার লোক আছে । এই শিল্পগুলি সমবায় সমিতির 
মধ্যে-সম্ঘবন্ধ হইলে. বাংল বহুল -পরিমাণে-স্বাবলম্বী হইয়া. উঠিবে । 
আজ দৃঢ়ভাবে বিপদের সম্মুখীন, হইতে, হইলে প্রতিষ্টা গ্রামের চাষী, 
কামার, কুমোর, কলু, তাতী, জেলে, গাড়োয়ান,. মজুরদের সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং জনসাধারণকে সঙ্ঘবনদ্ধ 
করিবার.এই". গুরুদায়ি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই লইতে হইবে। 
তাহারা যদি, আজও শিক্ষা, বুদ্ধি ও অর্থের অহঙ্কার লইয়া নিষ্ছরিয় হইয়া 
বসিয়া থাকেন, 'তাহা হইলে সমগ্র দেশের সামাজিক ও নাগরিক 
জীবন বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। বিপদের দিনে কংগ্রেস, মুসলিম' 
লীগ, কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
এই 'সমস্ত ‘কাজে « যদি এঁক্যবদ্ধ হইতে না পারেন তাহা হইলে 
জাতীর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আজ 
এই সকল প্রচেষ্টায় ‘জনসাধারণ ও গভর্ণমেন্টের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহ- 
যৌগিতা একাস্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু গভর্ণমে্ট আজও যদি আমলাতন্ত্রের 
মূঢ় মোহে আচ্ছন্ন থাকেন : তথাপি. দেশসেবীদের ' উদ্যোগী হইয়! 
কন্মক্ষেত্রে-ঝাঁপাইয়া: পরিতে - হইবে :| ' এই সম্মিলিত. কর্মপ্রচেষ্টার 
১৮৮৪৪০১8788 EY 
[০০০০০০০ 


-_ ঢাকার দাঙ্গা 
পূর্বে হিছুর জীবামামযা 


" জীভূপেন্দরচন্দ লাহিড়ী প্রণীত ' 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার 
কার্যকরী সভাপতি 


শ্রীযুক্ত নিৰ্মলচন্দ চট্টোপাধ্যায় বার-এটল 
কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ। 


ঢাকা সহর ও পল্লীঅঞ্চলে বিগত দাঙ্গার বিবরণ ও কারণ 
এবং তাহার প্রতিষেধ এবং প্রতিকারের 
ইঙ্গিত ইহাতে পাইবেন। 


প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্দুর অবশ্য পঠিতব্য। , 








মূল্য ছয় আনা 


হিন্দু পাবলিশিং হাউস লিঃ 
১৮৪এ, যুক্তারাম বাবু ্রাট, কলিকাতা । রী 
25858558875 নু 
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পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার 

যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের গবর্ণমেপ্টই অত্যধিক 
অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং এই অর্থ সৈশ্সামনত কর্মচারী, 
মজুব ইত্যাদির বেতন, সামরিক সরঞ্জামের মূলা, সমরসন্তার সরবরাহ- 
কারীদের লাভ ইত্যাদি হিসাবে বিভিন্ন দেশের, জনসাধারণের হস্তগত 
'হুইতেছে। কিন্ত লোকের হাতে যে পরিমাণে অর্থাগম' হইতেছে 
দেশের ভিতরে বিক্রয়যোগ্য পণ্যজ্রব্যের পরিমাণ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। বরং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ.সমরসরঞ্জাম 
প্রস্তুতকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার দরুণ দেশবাসীর ব্যবহারযোগ্য ' খাছ; 
পানীয়, পরিচ্ছদ ইত্যাদির যোগান অনেক কমিয়া যাইতেছে । ফলে 
একদিকে দেশের জনসাধারণের হাতে অধিকতর অর্থাগম এবং অন্য 
(দিকে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য 'পণ্যদ্রব্যের' যোগান হ্থাস__এই 
উভয়বিধ কারণে দেশের পণ্যদ্রব্যের 'মূল্য দিন ' দিন বাড়িয়া 
চলিতেছে । বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জাশ্মীনীতে এই ধরণের 
একটা! অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক- 
রূপে বৃদ্ধি পাওয়ার, জন্য দেশের কোটা কোটা লোক সর্ববস্বাস্ত 


হইয়াছিল ।. বর্তমান যুদ্ধের আমলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই 


ধরণের একটা অবস্থার রি হইয়াছে । ভারতবর্ষেও উহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই। 

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্ীযূত ই 
সম্প্রতি এই সমস্তার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন । তিনি 
বূলেন যে, যুদ্ধের সূত্রপাত. হইতে বর্তমান সময় পধ্যন্ত যুদ্ধজনিত 
প্রয়োজনে দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ২৪* কোটা টাকা বৃদ্ধি 
গাইয়াছে। এই টাকার মধ্যে .কতকাংশ দেশের শিল্প .প্রসারের 


কাজে ব্যয়িত ১ বটে, কিন্তু না অর্থের জিরার দেশের 
জনসাধারণের হাতে রহিয়া গিয়াছে। 'ফলে দেশের অভ্যন্তরে 
জনসাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে__ 
অথচ উহার যোগান বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং অনেক কমিয়া 
গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে । শ্রীঘুত সরকার বলেন যে, এই অবস্থার প্রতিকার না 
হইলৈ দেশের সমূহ অনিষ্ট হইবে | 

শ্রীধৃত সরকার যে' সমস্যার প্রতি দেশবাসীর রি আকর্ষণ 
করিয়াছেন তাহা সাধারণের পক্ষে তেমন বোধগম্য না হইলেও উহার 
যে অশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে তাহাতে. সন্দেহ নাই। ' এই দিক দিয়া 
ভারতবর্ষ যে বর্তমানে এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে তাহা দেশের অর্থনীতিবিদমাত্রেই স্বীকার করিবেন । কিন্তু 
শ্ৰীযুত সরকার সমস্তার যে প্রতিকারের কথা বলিয়াছেন তাহা অবস্থার 
গুরুত্বের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে । তিনি বলেন যে, জনসাধারণ যদি 
উহাদের হস্তুস্থিত টাকা ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া উহা দ্বারা সমর 
খণ ক্রয় করে, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অনেকটা প্রতিকার 
হইবে৷ শ্ৰীযুত সরকারের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা আমর! অস্বীকার 
করি না। কিন্ত দেশবাসী উহাদের হস্তস্থিত সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যদি 
সমর খণ ক্রয় করে তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যে পুনরায় এই টাকা 
দেশবাসীর হাতেই' ফিরিয়া আঁসিবে এবং সমস্যাকে অধিকতর জ্রটীল 
করিয়া তুলিবে। .আমাদের মনে হয় যে, সমর খণ ক্রয়ে দেশবাসীকে" 
উৎসাহ দানের সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধার্ণ, 
জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার্য্য পণ্যজ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ স্থিরীকরণ, 


ধারে পণ্যত্রব্য ক্রয়ের সুবিধার বিলোপ ইত্যাদি আম্ুষঙ্গিক ব্যবস্থা 


৫৪ 


আধিক জগৎ 


[ ২৫শে মে, ১৯৪২ 





অবলম্বিত না হয় তাহা হইলে এদেশে পণ্যমূল্যের উদ্ধগতি কিছুতেই 
রোধ করা যাইবে না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুক্তভে্ট 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জন্য যে সাত দফা কম্মনীতির কথা 
ঘোষণা করিয়াছেন তৎপ্রতি আমরা শ্রীযুত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতেছি । 
লবণ-সমস্ত। ও গবর্ণমেণ্ট 

বাহির হইতে লবণের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশে আজ 
উহ! ছুপ্রাপ্য ও দুৰ্ম্মুল্য হইয়া উঠিয়াছে। লবণ ছাড়া কাহারও পক্ষে 
মুখে ছমুঠা অন্ন দেওয়ার সুবিধা নাই । এই অবস্থায় উহার অভাব ও 
হুর্মুল্যতা যে জনসাধারণের কিরূপ ছুঃখছ্র্দশার কারণ হইয়া 


দাঁড়াইয়াছে তাহা সহঙ্দেই অনুমেয় । বাঙ্গলাদেশে লবণের এই অভাব ' 


সুচিত হওয়ার পর হইতে বাঙ্গলার সুপরিচিত বণিক-সংসদ- বেঙ্গল 
স্যাশনেল চেম্বার অব. কমাস উহার সময়োচিত প্রতিকার সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। 
এপ্রদেশে ব্যবহৃত লবণের বেশীর ভাগই এতদিন বিদেশ হইতে ও 
. ভারতের অন্যান্ত প্রদেশ হইতে : আমদানী করা হইয়াছে । মুখ্যতঃ 
সমুদ্রপথেই এইভাবে লবণ আমদানী করা হইত। এক্ষণে যুদ্ধের 
জন্য সমুদ্রপথে জাহাজের চলাচল বন্ধ হওয়াতেই লবণের যোগান 
মিয়া উহা রীতিমত দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। এই লবণ সমস্তার 
প্রতিকারের জন্য বেঙ্গল ম্যাশনেল চেম্বার ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
দুইটি বিশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন । প্রথমতঃ তাহারা 
বলিয়াছেন যে, খাঙ্গলায় স্থায়ীভাবে লবণের যোগান বৃদ্ধির জন্য 
এপ্রদেশে উহার উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা সঙ্গত! সেজন্য বাঙ্গলা 
সরকারের পক্ষে নানাভাবে দেশীয় লবণ কোম্পানীসমূহের সাহায্যে 
অগ্রসর হওয়া যেরূপ প্রয়োজন, তেমনই লবণ তৈয়ার ও বিক্রয় 
সম্পর্কে সর্ববলাধারণকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াও ভারত সরকারের 
পক্ষে কর্তব্য । তবে এইরূপ ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে লবণের উপধুক্তরূপ 
যোগান পাওয়ার সুবিধা হইলেও লবণের বর্তমান ছুভিষ্ষ কাটাইয়া 
উঠার পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট হইবে না। সেজন্য একটি.অত্যাবশ্টকীয় 
ব্যবস্থা হিসাবে বেঙ্গল হ্াশনেল চেম্বার পশ্চিম ভারত হইতে বাঙ্গলায় 
'আপাততঃ লবণ আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 
কাধিয়াবাড়ঃ রাঁজপুতানা, সিন্ধু ও মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর লবণ উৎ- 
পাদিত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য করাচী, ওখা ও তিউতিকোরিণ বন্দর 
দিয়া সমুদ্রপথে এইসব অঞ্চলের লবণ বাঙ্গলায় আনয়ন করা সম্ভবপর 
না হইলে ভারত গবর্ণমেন্ট রেলপথে তাহা আমদানীর ব্যবস্থা করিতে 
পারেন। উক্ত চেম্বার দেখাইয়াছেন, নানারূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
ৰলবৎ থাকার দরুণ সিন্ধুপ্রদেশ ও কাথিয়াবাড় হইতে বর্তমানে 
রেলপথে বিশেষ কিছুই লবণ আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে ন1। 
প্রথমতঃ'রেলে লবণ বোঝাই করা হইলে বিভিন্ন ষ্টেশনে তাহা ওজন 
ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যে নিয়ম বোর্ড অব রেভেনিউ বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাতে রেলপথে লবণ আমদানী করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে 
খুবই দুঙ্কর হইয়া দশড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রেলের মালভাড়া ও 
তাহার উপর সারচাঙ্ঘ বদ্ধিত হওয়ায় সেকারণেও বর্তমানে লবণ 
আমদানীর বিদ্ব ঘটিতেছে। তৃতীয়তঃ যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লবণ চালানের জন্য 
"উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী দিতেছেন না বলিয়াও পশ্চিম ভারত হইতে 
বাঙ্গলায় বেশী পরিমাণে লবণ আনয়ন করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
এই প্রকারের অস্ুবিধাগুলি দূর করিয়া রেলযোগে বাঙ্গলায় উপযুক্ত 
পরিমাণ লবণ আমদানীর সুযোগ দেওয়ার জন্য বেঙ্গল ন্তাশনেল 


চেম্বার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট সুস্পষ্ট দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। 
উক্ত চেম্বারের এই দাবী সর্বথা সঙ্গত. এবং উহার পিছনে 
এপ্রদেশবাসী জনসাধারণের পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে । লবণের মত 
নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের অভাব ঘটায় যেস্থলে লোকের দুঃখছুর্দশা চরমে 
উঠিবার উপক্রম হইয়াছে সেস্থলে অন্যান্য প্রদেশ হইতে রেলপথে 
বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর সুব্যবস্থা করা ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু লোকের 
ছহখদ্র্দশায় তাহাদের প্রতি সহাম্ভৃতিশীল হইয়া বেঙ্গল 
চেম্বার যেভাবে এ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন সেরূপ সহায়তার সহিত 
তাহা বিবেচনা করিবার মনোভাব ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আশা 


করা যায় কি? 
মাকিন মিশনের সুপারিশ 
" ভারতে যে মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন বা শিল্পকাঁর বিশেষজ্ঞ দল 
আসিয়াছিলেন তাহাদের তথ্যামুসন্ধান' ও পর্ধ্যবেক্ষণ কাধ্য সমাপ্ত 
হইয়াছে । তাহারা করাচী হইতে ওয়াশিংটন অভিমুখে রওনা 
হইয়াছেন। তাহারা কলিকাতা বোস্বাই প্রন্থৃতি শিল্পপ্রধান সহর ও 


বিজ্তপ্তি 
দেশের নানাশ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মূল্য 
বৃদ্ধি করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি আদেশ জারী 
করিয়াছেন । “আধিক জগ” যে আকারে ছাপা হয় এ আদেশে 
তাহার প্রতি ছুই পৃষ্ঠার মূল্য অন্যুন এক পয়সা করিবার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । উক্ত সরকারী নির্দেশ অঙ্ুদারে আমরা 
আগামী সংখ্যা হইতে “আধিক জগতের মূল্য কিছু বৃদ্ধি 
রূুরিতে বাধ্য হইলাম। “আধিক জগতে'র সুচনা হইতে উহ! 
প্রতিসংখ্য ছুই আনা হিসাবে বিক্রয় করা হইয়াছে । যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় কাগজের ছুম্মুল্যতা সত্বেও আমরা এতদিন এ হার 
| বৃদ্ধি করি নাই।' কিন্তু সরকারী আদেশ অনুযায়ী আগামী 
»লা জুন হইতে “আথিক জগতে'র প্রতিসংখ্যার মূল্য. ছুই আনা 
স্থলে তিন আনা নিদ্ধারিত হইবে। বাধিক াদার হার ছয় 
টাকা স্থলে নয় টার্কা হইবে | 
[_____ ম্যানেজার_'আর্থিক জগৎ’ | 
উহাদের উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলসমূহে অবস্থিত বহু সমরোপকরণ তৈয়ারীর 
কারখানা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কর্ম 
চারী ও ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবদায়ী মহলের সহিত গুরুত্বপূর্ণ 
আলাপ-আলোচনা! চালাইয়াছেন। যুদ্ধোপকরণ নির্দাণের ব্যাপারে 
ভারতবর্ষের শিল্প উৎপাদনের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার জন্য 
নূতন নূতন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য এবং উহা 
গঠন করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের কি কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত 
সেই সম্পর্কে উক্ত শিল্পকার মিশন একটি প্রাথমিক, রিপোর্ট” রচন। 
করিয়া বড়লাটের নিকট দাখিল করিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ । শিল্পকার 
মিশন আমেরিকা হইতে আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানীর স্ুব্যবস্থার 
জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতে যুদ্ধকালীন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিবার উদ্দেশ্যে বহু মার্কিন বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পীকে এদেশে পাঠান 
হইবে। ভারত গবণমেন্টের নির্দেশ অনুসারে তাহারা ভারতের 
বিভিন্ন কারখানায় কাজ করিবেন । মিশনের সভ্যবুন্দ স্বদেশে ফিরিয়া 
গিয়া প্রেসিডেন্ট রুজ্রভেপ্ট ও তাহার অর্থনৈতিক সমর পরিষদের 
সহিত আলোচনা করিয়া ভারত সরকারের নিকট তাহাদের চুড়ান্ত 
সুপারিশ ও রিপোর্ট“ দাখিল করিবেন। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে 


২৫শে মে, ১৯৪২ ] 


আথক জগৎ 


৫৫ 








মার্কিন শিল্পকার মিশন সম্পর্কে আমাদের দেশে যে সংশয় দেখা 
দিয়াছিল, কর্ণেল জনসন ও ডাঃ হেনরী গ্রেডীর বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
তাহা দূর হইয়াছে। ভারতে মার্কিন কায়েমী স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার মতলবে যে তাহারা আসেন নাই সেই বিষয়ে ভারতে বণিক 
মহলও নিঃসংশয় হইয়াছেন, সুতরাং ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির 
ব্যাপক প্রচেষ্টা আমরা সানন্দে সমর্থন করি। কিন্তু এই বিষয়ে 
দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারত সরকার বৃটিশ ধনিক 
ও বণিকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এতকাল ভারতবাঁসীর পুনঃ পুনঃ 
আবেদন নিবেদন সত্বেও ভারতীয় শিল্প প্রসারে কেবল বাধার স্ষ্টি 
করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ফলে সময় ও সুযোগের দিক দিয়া 
যে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা সহজসাধ্য নহে। যাহা 
হউক, বিলম্বে হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যায় শিল্প সমৃদ্ধ দেশের 
সহযোগিতায় এখন হইতেও যদি ভারতে শিল্লোন্নতির একটা 
আস্তরিক চেষ্টা সুরু হয়, তবে তাহা সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। 
ভারতে শক! শিল্পের অবস্থ। 

ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৯-৪০ সালের 
সরকারী রিপোট' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ট পাঠে 
জাঁনা যায়, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যেস্থলে ভারতে ১৩৯টি চিনির কলে 
কাজ হইয়াছিল সেস্থলে আলোচ্য বৎসরে মোট ১৪৫টি কলে চিনি 
উৎপাদনের কাজ চালান হইয়াছে (যদিও দেশে চিনির কলের মোট 
সংখ্যা ছিল ১৫৮টি)। আলোচ্য বৎসরে দেশে ইক্ষুর উৎপাদন খুর 
বেশী হওয়ায় চিনির কলগুলি রীতিমতভাবে ইক্ষুর যোগান পাইয়াছে। 
ফলে চিনির উৎপাদনও ' যথেষ্ট পরিমাণে. বাড়িয়া গিয়াছে । গত 


১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতের কলসমূহে ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৪০* টন' 


চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা 
কমিয়া যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৩০ হাঁজার'টন ও ৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
টউনে দাঁড়ায়! ১৯৩৯-৪০ সালে চিনির উৎপাদন ১২ লক্ষ 
৪১ হাজার ৭*০ টনে পৌছিয়াছে । ইতিপূর্বে ভারতের কল- 
সমূহে আর কখনও এত বেশী চিনি উৎপন্ন হয় নাই । উপরোক্ত 
১২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০* টন ছাড়া আলোচ্য বৎসরে দেশীয় 
"গুড় হইতে ২৭ হাজার ৫০০ টন চিনি প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া খান্দেসরী .প্রথায়ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি 
উৎপাদিত হইয়াছে । কাজেই সর্ধসাকুল্যে ১৯৩৯-৪* সালে ভারতে 
মোট ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজ্জার ২** টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বল! 
চলে! গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে কম পরিমাণ চিনি উৎপন্ন 
হওয়ায় ১৯৩৯-৪০ সালে, বিশেষ করিয়া এ সালের প্রথম দিকে, 
বাহির হইতে বেশী পরিমাণ চিনি আমদানী করিতে হয়। গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে বাহির হইতে ৪* লক্ষ ৯২ হাজার টাঁকা 
মূল্যের মোট ৩২ হাজার ৭১৫ টন চিনি আসিয়াছিল । সেম্থলে 
১৯৩৯-৪ সালে, বাহির হইতে ভারতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ: টাকার 
মোট ২ লক্ষ ৫১ হার্জার ৭০০ টন চিনি আমদানী করা হয় । আলোচা 
বৎসরে ভারত হইতে সমুদ্রপথে ৪১৫ টন এবং স্থলপথে ৩০ হাজার 
টন চিনি বাহিরেও রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ । 

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ কলের চিনি ব্যবহৃত হয় 
তসম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ না হইলেও 
বর্তমান রিপোর্টে তদ্ধিষয়ে একটি মোটামুটি বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। 
তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে যেস্থলে ভারতে ১১ লক্ষ 
৫৯ হাজার টন কলের চিনি ব্যবন্ৃত হইয়াছিল দেস্থলে ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ও ১৯৩৯-৪০ সালে. চিনি ব্যবহৃত, হইয়াছে যথাক্রমে মাত্র 


১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন ও ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন | চিনির মূল্য 
ক্রমে বাড়িয়া উঠার ফলেই যে দেশে উহার ব্যবহার এইভাবে হ্রাস 
পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । এদেশে শর্করা শিল্পের একটি প্রধান 
গলদ এই যে, রক্ষণশুন্ধের সুযোগে বেশী সংখ্যায় চিনির কল গড়িয়া 
উঠিলেও এঁ সমস্ত কলে কম মূল্যে চিনি উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা 
হইতেছে না। নানাদিক দিয়! খরচ হ্রাস করিবার দিকে চিনির 
কলওয়ালাদের দৃষ্টি নাই--অথচ বেশী দরে চিনি বিক্রয় করিয়া 
অতিরিক্ত মুনাফা করিবার ঝৌক তাহাদের যথেষ্ট। ফলে দেশে 
চিনির দর উপযুক্তরূপে নামিতেছে না । আর তাহাতে দরিদ্র জন- 
সাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে চিনি ক্রয় করা কঠিন হইয়া 
দাড়াইতেছে। চিনি ব্যবহারকারীদের সুবিধা ও শর্করা শিল্পের 
ভবিষ্যৎ কল্যাণ দেখিতে হইলে দেশীয় কলসমূহে অপেক্ষাকৃত কম 
খরচে চিনি প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রয়োজন । 
যানবাহনের অসুবিধা ও তাহার প্রতিকার 

একদিকে রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস ও 'অপদিকে পেট্রোল 
নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে যানবাহনের অন্থুবিধা খুবই মারাত্মক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেশের 
গবর্ণমেণ্টের 'পক্ষে অচিরেই সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করা প্রয়োজন । এদেশে রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়াবের বিধি- 
ব্যবস্থা করিবার জন্য কিছুকাল পুর্বে একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। 
নানারূপ কমিটি ও কমিশন বসিবার ফলে এবিষয়ে কার্যকরী 
সুপারিশও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অঙ্জুহাতির্দেখাইয়া 
গবর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত এবিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই। পূর্বে যখন 
কিছু করা হয় নাই তখন যুদ্ধের জটিল অবস্থার.ভিতর তাড়াতাড়ি 
করিয়া সেরূপ কোন কারখানা স্থাপন এবং তাহ! দ্বারা ইন্জিন ও 
গাড়ীর ক্রেমবদ্ধমান চাহিদা মিটান এখন আর সম্ভবপর নহে। তবে 
পেট্রোলের অভাবে মোটরযান প্রভৃতি চালাইবার যে অসুবিধা দেখা 
দিয়াছে সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বর্তমান সময়ে 
তাহার কতকট। প্রতিকার অবশ্যই করা যাইতে পারে। পেট্রোলের 
বদলে ররেক্ট্রিফায়েড স্পিরিট’ ও 'প্রডিউনার গ্যাস’ ব্যবহার করিয়া 
মোটরযান চালান যায়। ইতিমধ্যে সে ধরণের ব্যবস্থা কিছু পরিমাপে 
অবলম্থিতও হইয়াছে | এদেশের চিনির কলসমূহে চিনির আনুষঙ্গিক 
পদার্থ হিসাবে বিপুল পরিমাণ মাগুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই 


মাৎগুড় হইতে স্থুরাসার প্রস্তুত করা যায় এবং কম পরিমাণ পেট্রো- 
লের সঙ্গে তাহা মিশ্রিত করিয়া মোটর পরিচালনা করা চলে। কিন্ত 
মাৎগুড় হইতে ব্যাপক আকারে সুরাসার প্রস্তুত করিবার মত কল- 
কারখানা! আজও এদেশে স্থাপিত হইতেছে .না বলিয়া সে সুবিধা 
দেশের লোক কিছুই পাইতেছে না। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে যান- 
বাহনের অসুবিধা দীড়াইবে মনে করিয়া এদেশের বহু শিল্পোগ্ভোগী 
পূৰ্ব্ব হইতেই -স্ুুরাসার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়ন সম্পর্কে গবর্ণ- 
মেণ্ট প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না দেওয়ায় সেই চেষ্টা এতদিন 
বিশেষ কিছু ফলবতী হইতে পারে নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি 
এবিষয়ে ভারত সরকারের সদয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে । তাহারা ঘোষণা 
করিয়াছেন এদেশের কোন শিল্প ব্যবসায়ী সুরাসার প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি 
ক্রয়ের ইচ্ছা করিলে বর্তমান অবস্থায় আমেরিকা হইতে তাহা আমদানী 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ষথাসম্ভব সুযোগ প্রদান করিবেন। বিলম্বে 
হইলেও গবর্ণমে্টের এই সিদ্ধান্তে সকলেই সন্তোষ বোধ করিবেন 
সন্দেহ নাই। যানবাহন ব্যবস্থার সহিত দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে । সেকথা স্মরণ রাখিয়া এই যুদ্ধের 
সময়ে দেশের যানবাহন ব্যবস্থা যথাসম্ভব’ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা 
গব্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলিয়াই আমর! মনে করি | 





৯৯৪৪. শানে ভ্ডাম্্র₹্ভ্িল্ত্র 
আসলানী লালিজ্য 





গত সপ্তাহে ১৯৪১-৪২ সালের ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে 
আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। এঁ বৎসরে ভারতের 
আমদানী বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছিল বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা তাহা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। 

১৯৪১-৪২ সালের আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে প্রথমেই লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, এঁবৎসর বিদেশ হইতে যেরূপ বেশী টাকার 
মাল আমদানী হইয়াছে গত কতিপয় বৎসরের ভিতর আর কখনও 
সেরূপ বেশী মূল্যের মাল ভারতে আমদানী হয় নাই। যুদ্ধ সুরু 
হওয়ার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৯-৪* সালে ভারতে ১৬৫ কোটি 
টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া 
১৫৬ কোটি টাকা হয়। ১৯৪১-৪২ সালে আমদানী বাড়িয়া 
১৭৩ কোটি টাকা দাড়াইয়াছে। জীবনধারশের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
বিভিন্ন প্রকার কীাচামালের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যেরূপ স্ুসমৃদ্ধ 
তাহাতে এদেশে বিদেশী জিনিষের আমদানী বৃদ্ধির চেয়ে তাহা হাস 
পাওয়াই সাধারণ অবস্থায় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এদেশের উৎপাদিত 
অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত 
হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে দেশে সে সমস্তের যোগান যেরূপ কমিয়া 
গিয়াছে এবং অপরদিকে এদেশের শিল্পোম্নতির জন্য বাহির হইতে 
যন্ত্রপাতি ও অন্ত মালমসন্তা আনয়নের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে 
তাহাতে বর্তমানে দেশের আমদানী বাণিজ্য বাড়িয়া যাওয়া অনেকটা 
ভরসার কথা । তবে কেবল অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে আমদানীর 
এই বৃদ্ধি না ঘটিয়া অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক জিনিষ সম্পর্কেই এবার 
আমদানীর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয় । 

কোন শ্রেণীর পণ্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের গতি কিরূপ 
দ'ড়াইয়াছে এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাউক। বাহির হইতে 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যেসব মাল আমদানী হয় তাহাদিগকে 
(১) খাছ, পানীয় ও তামাক (২) কাঁচামাল (৩) শিল্পজাত দ্ৰব্য 
(৪) জীবন্ত প্রাণী এবং (৫) ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র-_এই পাচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । আলোচ্য বৎসরে জীবস্ত প্রাণীর 
' দফায় আমদানীর পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছো৷ তাহা ছাড়া উপ- 
রোক্ত অন্য সমস্ত দফায়ই আমদানী বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। খাছ, পানীয় ও তামাকের দফায় গত ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতে ২৩ কোটি ৮* লক্ষ টাকার.মাঁল আসিয়াছিল। সেই স্থলে 
এবার এ শ্রেণীর দ্রব্যের আমদানী ২৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা পধ্যস্ত 
বাড়িয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বাহির হইতে ভারতে ১২ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকার চাউল এবং ২০ লক্ষ টাকার গম আসিয়াছিল। 
১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার 
চাউল ও ২৫ লক্ষ টাকার গম আমদানী হইয়াছে। পূর্বব বারের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরে মদের আমদানী ৫৩ লক্ষ টাকা, চিনির 
আমদানী ৭১ লক্ষ টাক! ও তামাকের আমদানী ১ কোটি ১৭ লক্ষ 
টাকা অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভারতবর্ষের দেশীয় কলসমূহে 
বর্তমানে পর্য্যাপ্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে ৷ কাজেই এদেশে চিনির বেশী 
আমদানী বাঞ্ছনীয় নহে"। মদ ও তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের অধিক 
আমদানীও অনেকটা অবাস্তর বলা যাইতে পারে। বর্তমানে চাউল 


ও গম প্রভৃতি আহাধ্য দ্রব্যের যোগান খুবই হাস পাইয়াছে। এই 
অবস্থায় চিনি, মদ ও তামাক প্রভৃতি পণ্যের বদলে চাউল ও গম: 
প্রভৃতির আমদানী অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেই আমরা সুখী 
হইতাম। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, ইহা! দুঃখের বিষয়। 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে নানাশ্রেণীর কাঁচামালের আমদানীর 
পরিমাণ দশড়াইয়াছিল মোট ৪২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা । ১৯৪১-৪২ 
সালে তাহা ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৫* কোটি 
৫ লক্ষ টাকায় দশড়াইয়াছে ।' এবার তৈল, তুলা, কাঠ, বীজ, ধাতুদ্রব্য 
ও রবার প্রভৃতি জিনিষের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে 
কাগজ তৈয়ারের সরঞ্জাম ও কাচা পশম প্রভৃতি কয়েকটি জিনিযের 
আমদানী সামান্য হাস পাইয়াছে। গত ১৯৪*-৪১ সালে ভারতে সকল- 
প্রকারের মোট ২১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার তৈল আমদানী হইয়াছিল 1" 
সেই স্থলে ১৯৪১-৪২ সালে ২১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার তৈল আমদানী 
হইয়াছে । তবে সমষ্টিকৃতভাবে তৈলের আমদানী এইরূপ বাড়িলেও. 
কেরোসিনের আমদানী এবার ৪৯ লক্ষ টাকা অনুপাতে নামিয়া 
গিয়াছে । গত ১৯৪*-৪১ সালে ভারতে ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার। 
কেরোসিন আমদানী হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে মাত্র 
৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার কেরোসিন আমদানী হইয়াছে । কেরো- 
সিনের আমদানী এইভাবে হ্রাস পাওয়াতে এদেশের দরিদ্র জন- 
সাধারণের খুবই কষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। গত কয় বৎসর নানাকারণে 
এদেশে বিদেশী তুলা কম পরিমাণে আমদানী হইতেছিল। এবার 
গত বারের তুলনায় বিদেশী তুলার আমদানী ৫ কোটি ৯১ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মিহি 
কাপড় উৎপাদনের জন্য এখনও বিদেশী তুলার আবশ্যকতা যথেষ্ট 
রহিয়াছে । সেই হিসাবে উহার আমদানী বাড়িয়া যাওয়া একদিক 
দিয়া স্থখের বিষয়ই বলিতে হইবে. | 
শিল্পজাত পণ্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের গতি আলোচন। 
করিলে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রং». 
চামড়ার জিনিষ, পশমের জিনিষ এবং যানবাহন প্রভৃতির 
আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কার্পাস স্থতা, কার্পাস বস্ত্র 
রেশম বস্ত্র ও কাগজের আমদানী এরার হাস পাইয়াছে। বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে যেসব জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে যত্ত্রপাতির' 
আমদানী সব সময়েই খুব বেশী হইয়া থাকে৷ যুদ্ধের সময়ে নূতন: 
কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য ও চলতি শিল্প কারখানাসমূহের বিস্তার 
সাধনের জন্য এক্ষণে এদেশে যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা খুবই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই অবস্থায় আলোচ্য বৎসরে দেশে যন্ত্রপাতির 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয় । গত ১৯৪০-৪১ সালে; 
ভারতে ১১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়াছিল ৷ 
১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আম- 
দানী হইয়াছে । তবে যন্ত্রপাতির আমদানী এবার যাহা বাড়িয়াছে তাহা: 
দেশের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে সামান্য বলিয়াই মনে হয়। গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি 
আসিয়াছিল। বর্তমানে সেই স্থলে বৎসরে মাত্র ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ 
| (৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





রি 

সমরোপকরণ নিশ্মাণে ও সাধারণ শিল্লোক্নয়নের কাজে এদেশের 
খনিজ সম্পদ কিভাবে সদ্যবহার করা যায় ত্বিয়ে গবেষণা চালাইবার 
নিমিত্ত ভারতীয় ভূতস্ত বিভাগের অধীনে একটি নুতন শাখা স্থাপন 
করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকারের ভূতন্ব বিভাগ 
খনিজসম্পদ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কার্ধ্যকরীভাবে 


শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ: 


করেন না। ভারত সরকার যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহার জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা 
ব্যয় পড়িবে। যেসকল খনিজ পদার্থ ভারতে সম্পূর্ণরূপে শিল্পকার্য্যে 
ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা যাহাতে পুরাপুরিভাবে কাজে লাগান যায় 
সেইজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। ১৯১৮ সালে ভারতের 
শিল্প সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে ‘শিল্প কমিশন’ 
( ইণ্ডাষ্্ীয়াল কমিশন ) বসিয়াছিল, সেই কমিশন এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে, ভারতে যে খনিজসম্পদ রহিয়াছে তাহা এইদেশে 
বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট । বর্তমান দ্ধ 
আরম্ত হইবার পূর্বের ১৯৩৮ সাল পথ্য ভরেতের খনিজ পদার্থের 
যে নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, এ বৎসরে 
যে সকল খনিজ পদার্থ ভারতে উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার মূল্য 
প্রায় ৩৪ কোটা ২১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২৯ টাকা। ইহা হইতেই 
প্রতীয়মান হইবে যে, যদি এই অফুরস্ত খনিজসম্পদ আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প উন্নয়নের জন্য কাজে লাগান যায় তাহা 
হইলে ভারত অতি শীঘ্রই জগতের শিল্পপ্রধান দেশগুলির সমপৰ্্যায়ে 
দ্রাড়াইতে পারিবে। 

কোনদেশে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে, যে দুইটা 
. খনিজ পদার্থের অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তাহা হইতেছে কয়লা ও লোহা । 
সৌভাগ্যক্ৰমে ভারতে এই ছুইটী জিনিষের বিশেষ প্রাচ্য রহিয়াছে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তুভু ক্ত দেশগুলির মধ্যে কয়ল! এবং লৌহ উৎ- 
পাদন সম্পর্কে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে । ১৯৩৮ 
সালে ভারতের কয়লার খনিসমূহে ২ কোটা ৮৩ লক্ষ ৪২ হাজার 
৯০৬ টন কয়লা উৎপাদিত হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার 
উৎপাদনের পরিমাণ কতকটা হাস পাইয়া ২ কোটী ৫* লক্ষ 
৫৬ হাজার টনে দাড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতে যে পরিমাণ 
কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে তাহার মূল্য হইবে প্রায় ১০ কোটা টাকা। 

বাংলাদেশের অন্তর্গত রাশীগঞ্জ, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রিয়া, 
বোকারো, গিরিধি এবং করণপুরা ; মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত পেঞ্চভেলী ; 
পূৰ্বৰ সীমান্তের দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্গত কোরিয়া ও তালচেড় 

এবং হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত সিঙ্গারেণী প্রভৃতি স্থানেই বেশীর ভাগ 
ao El ইহা ছাড়া আসাম, বেলুচিস্তান, মধ্য- 
ভারত, উদভিত্তা, পাঞ্জাব এবং রাজপুতানায়ও কিছু কিছু কয়লা পাওয়া 
যায়। এতঘ্যতীত আসাম প্রদেশের ল্যাঙ্গিরিন এবং গাড়োপাহাড়ের 
মধ্যবর্তী মালভূমিতে ৮ কোটা টন, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের 


“গণ্ডোয়ানা” অঞ্চলে ১৭০ কোটা টন কয়লা ভূগর্ভে নিহিত আছে. 


বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ভারতের কয়লার রি কর্ম্মরত 
মজুরদের সংখ্যাই হইতেছে ২ লক্ষের অধিক । 
২ 





কয়লার পরেই ভারতের খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহের স্থান। 
১৯৩৮ সালে ভারতের খনিসমূহ হইতে ২৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৭৫ টন 
অপরিশোধিত লৌহ উত্তোলিত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে ১৫ লক্ষ 
৩৯ হাজার ৮৮৭ টন লৌহ গালাইয়া শোধন করা হইয়াছিল। 
বর্তমানে বেশীর ভাগ লৌহ বিহারের অন্তর্গত সিংভূম জিলায় এবং 
কিওনঝোর ও ময়ুরভঙ্জ রাজ্যের নিকটবর্তী স্থানসমূহের খনি অঞ্চল 
হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে মহীশৃর রাজ্য হইতে 
৩৫ হাক্ার টন লৌহ উৎপাদিত হইয়াছিল । ইহা ছাড়া বিহারের 
নিকটবর্তী পুর্বববিভাগীয় দেশীয় রাজ্যসমূহে ৩ শত কোটী টন, 
বাসতার দেশীয় রাজ্যে ৭২ কোটী টন, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রাজহানা 
পার্বত্য অঞ্চলে ২০ লক্ষ টন এবং মধ্যপ্রদেশের চান্দা ও দুরুগ অঞ্চলে 
প্রচুর পরিমাণে লৌহ মজত আছে বলিয়া বিশেবজ্ঞেরা মনে করেন। 
১৯৩৮ সালে ১০ লক্ষ টন অপরিশোধিত লৌহ ভারত হইতে জাপানে 
প্রেরিত হইয়াছিল এবং এই বৎসরে ভারতে যে ১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টন ঢালাই লোহা উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৩ লক্ষ 
২৩ হাজার টন ঢালাই লোহা বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল। 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ঢালাই লোহা উৎপাদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত টন । 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে খনিজ পদার্থের একান্ত 
অপরিহাধ্য প্রয়োজন, তাহা হইতেছে 'ম্যানগেনিজ' | ইহা একটা 
কৃষ্ণবৰ্ণ ধাতব পদার্থ । লোহা গালাইয়া ইস্পাত নিম্মণকার্ধে ইহার 
আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীর মোট *ম্যানগেনিজ" উৎপাদনের 
একতৃতীয়াংশ ভারতে হইয়া থাকে । ১৯৩৮ সালে ৩ কোটা টাকা 
মুল্যের অধিক ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯২৯ টন ঘ্ম্যানগেনিজ' ভারতে 
উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪২ টন 
“ম্যানগেনিজ" গ্রেট বুটেন, জাপান, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে ভারত 
হইতে রপ্তানী হইয়াছিল । বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ হাঞ্জার টন 
'ম্যানগেনিজ" ভারতের লৌহ ও ইম্পাতশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ভাণ্ড! এবং নগর অঞ্চলে, 
পূর্র্ববিভাগীয় দেশীয় রাজ্যসমুহের কিওনঝোর ও বোনাই অঞ্চলে, 
বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানাড়া ও পাঞ্চমতল নামক জিলাসমূহে, 
মাদ্রাজের অন্তর্গত ভিজিগাপট্টাম এবং বিহারের অন্তর্গত সিংহভূম 
জিলায় “ম্যানগেনিজ' পাওয়া যায়। ভারত সরকারের ভূতত্ববিভাগের 
ভূতপূর্বব ডিরেক্টর ডাঃ এ, এম ; হিরণের মতে মধ্য প্রদেশে “ম্যানগে- 
নিজের অফুরন্ত খনি রহিয়াছে । 

বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্তাম তৈয়ার করিতে এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য 
অভ্র একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ । ১৯৩৮ সালে ভারতে ১ লক্ষ 
২৩ হাজার ১৬৯ হন্দর বিশুদ্ধ অভ্র উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার মূল্য 
হইবে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা | ১৯৩৮ সালে জাশ্মানী ভারত হইতে 
৩০ হাজার হন্দর অভ্র আমদানী করিয়াছে । বিহারের গিরিধি এবং 


হাজারিবাগ অঞ্চলে, মাদ্রাজের অন্তর্গত নেলোরে এবং ইহা ছাড়া রাজ- 


পুতানা, মহীশৃর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর এবং আজমীর ও মারোয়াড় 
অঞ্চলে অত্র পাওয়া যায়ঃ কিন্তু বেশীর ভাগ অন্রই গিরিধিতে উৎপাদিত . 


হইয়া! থাকে । 
8 (৬৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰধব্য ) 


বাথুলান্ম লন্বতলীল্ঞ ুত্ভিক্ক 


অধ্যাপক- প্রীবরদ! দত্ত রায় এম-এ ' 





লবণের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালী আজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। 
কলিকাতা ও ঢাকার মত বড় সহরে চারি আনা হউক, আট আন! 
হউক, যে কোন উচ্চতম দরে তবু লবণ পাওয়া যায়, কিন্তু যীহারা 
মফ:ম্বলে ছোট ছোঁট সহর ও পল্লীতে গিয়াছেন, তাহারা অবশ্য 
জানেন ও স্বীকার করিবেন যে সেখানে অনেক সময় পয়সা দিয়াও 
লবণ পাওয়া ছুর্ঘট | আর পাওয়া গেলেও তাহ! ৩।৪ ঘণ্টা কাল ব্যস্ত 
সমস্ত তইয়া অধীরভাবে অপেক্ষার পর। তাহাও আবার আড়াই 
সের তিন.সের ওজনে নহে, কোন কোন স্থলে তাহা আড়াই পোয়া, 
আবার কোথাও তাহা সোয়া সের। দাম-_দামের কথা নাই বা 
বলিলাম । যেঞ্জিনিষ মহামূল্য মণি-রত্বের মত এক রূপ অমিল, 
তাহার দামের কথা নাই বা তুলিলাম। 

এই মহাযুদ্ধের কল্যাণে গৃহস্থের একান্ত আবশ্যকীয় বহু 
জিনিষ দুৰ্ম্ম ল্য ও দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ জামা কাপড় 
হইতে আরম্ভ করিয়া লবণ, চিনি, কেরোসিন তেল ইত্যাদি সবই 
আজ ছুন্মল্য এবং কোন কোন স্থলে অমিল। কিন্তু অন্থান্য জিনিষ 
অমিল হইলেও গরীব গৃহস্থের এত কষ্ট হয় না, যত কষ্ট হয় লবণের 
অভাবে । লবণ অন্ত প্রাণীর পক্ষে যাহাই হউক না কেন, মানুষের 
জীবন-ধারণের পক্ষে লবণ বোধ হয় জলের মতই অত্যাজ্য ও 
অপরিহার্য্য । গরীব গৃহস্থ আর কিছু না পাইলেও একটু খানি লবণ 
দিয়াই এক থালা ভাত খাইতে পারে এবং দীন দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে 
যেখানে দুধ, দই, কিংবা অন্যান্ত সুরস খা্য সত্য সত্যই আবুহোসেনের 
স্বপ্ন, সেখানে শুধু “নুন” ই তাহাদের একমাত্র আবলম্বন। সেই 
সুনই যদি দুর্শ্ম ল্য হইয়া উঠে কিংবা পাওয়া ছূর্ঘট হইয়া পড়ে, তাহা 
হইলে জনসাধারণ হইতে সুরু করিয়! আমীর ওমরাহ পর্য্যন্ত যে কি 
বিপদে পড়িবে এবং কিভাবে জীবন ধারণ করিবে তাহা শুধু ভাবনার 
অতীত নহে, স্বপ্েরও অগোচর | 

ধাঁভারা এদেশের সম্বৎসরে লবণের খরচার হিসাব রাখেন 
তাহাদের হিসাব মতে দেখ যায় যে, ভারতে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা 
সম্বৎসরে ১৪২ পাউণ্ড প্রায় ৭০ সের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। 
যেই হিসাব. মতে বাংলার হিসাব ধরিলে বাংলা দেশের ছয় কোটা 
(লোকের কম বেশী এক, কোটী মণ লবণ লাগিবার কথা। কিন্ত 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খান্ ও বাংলার খাদ্য এক নহে এবং এক 
প্রকারও নহে। অন্যান্য দেশে রুটী খায়, ছাতু খায়, কিন্ত. বাঙ্গালী 


শুধু ভাত খায়, কাজেই বাঙ্গালীর লবণ লাগে বেশী। গড়পড়তা, 


হিসাবে বাঙ্গালীর লবণ কম লাগিলেও, স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে বাঙলার 
ও বাঙ্গালীর লবণ লাগে অনেক বেশী, এমন কি গড়পড়তা হিসাবের 
দ্বিগুণ. কিংবা আরও কিছু বেশী । ফলে বাংলা দেশে প্রতি বৎসর 
গড়পড়তা দেড় কোটি মণ লবণ আমদানী করিতে হয়। সরকারী 
হিসাব মতে দেখা যায়, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় গড়পড়তায় 
দেড় কোটী মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল । 

অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে বাংলা দেশ ছাড়া 
_ অন্যান্য প্রদেশ ; যথা, বোম্বাই, মান্রাজও বিদেশ হইতে লবণ 
আমদানী করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা বোধ হয় অন্যায় 
'* হইবেনা যে, বোম্বাই মাদ্রান্জ প্রভৃতি প্রদেশ যেমন বিদেশী লব্ণ 





আমদানী করে তেমনি তাহারা লবণ তৈয়ারও করিয়া থাকে। 
ইংরাজী ১৯৪০-৪১ সালের সরকারী হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় ষে 
আলোচ্য বর্ষে মান্রাজে-_-১১,৬৭৮,*০০ মণ ও বোম্বাইএ-_-১২,৫৮৫,০০০ 
মণ লবগ প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ সেই সময় বাংলা দেশে কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয় নাই। অথচ সরকারী হিসাব 
দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভারতে প্রতি বৎসর গড়পড়তা প্রায় চার কোটী 
মণ লবণ প্রস্তুত হয়, যথা-_-১৯৩৬-৩৭--৪১,৪৩৮,০০০ মণ; 
১৯৩৭-৩৮-_৪ ০,৮৮৬,০০০ মণ; ১৯৩৮-৩৯-_৩৫,৮০৪১০০০ মণ; 
১৯৩৯-৪০-__৪০২২৪,০০০ মণ। 

এই লবণ প্রস্তুতে ভাগ নেয় উত্তর ভারত, বোম্বাই, মাদ্রাজ 
ও সিন্ধু প্রদেশ। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, এই লবণের 
মধ্যে সাধারণ লবণ আছে, কর্কচ লবণ আছে এবং সৈন্ধব (অর্থাৎ 
সিন্ধু দেশজাত খনিক্স লবণ ) লবণ ও আছে, সঙ্গে সঙ্গে সম্বর প্রভৃতি 
হদদের লবণও আছে। অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য্ের বিষয় এই যে, 
এই সব লবণের মধ্যে বাংলার কোন লবণ নাই। কেন যে বাংলার 
কোন লবণ নাই, সে কথার জবাব দিতে হইলে একট, খানি পুরাণ 
ইতিহাস না ঘাটিয়া উপায় নাই, অথচ তাহাতে আমাদের আলোচ্য 
প্রবন্ধের কোন স্বার্থকতা হইবে না, তাহাও জানি । 

ইংরাজী ১৮৯৮ সাল হইতে সরকারী হুকুমে ভারত্বাসীর লবণ 
তৈয়ারী করিবার অধিকার লুপ্ত হয়। লিভারপুল ও হামবার্গের 
“শ্বেতোজ্জল” লবণ ভাব-প্রবণ ভারতবাসীদের মনোহরণ করিল । 
তদুপরি সম্ত1 দাম এবং তদোধিক “মিহি দানা” পাইয়া ভারতবাসী 


ভারতে প্রস্তুত’ লবণ ছাড়িয়া বিদেশী লবণ ব্যবহার, করিতে একট,ও 


দ্বিধা করিল না। ইংরাজী ১৯০৫ সালে.“ম্বদেশী আন্দোলনের” 
ফলে বিদেশী লবণ ব্যবহার পরিত্যাজ্য হইলেও এবং ভরেতবর্ষের 
প্রায় ৬০০* মাইল স্থান সমুদ্র-সীমাস্ত হইলেও ভারতবাসীর লবণ 
তৈয়ারীর কোন অধিকার রহিল না। ইংরাজী ১৯৩০-৩১ সালে 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক বিখ্যাত “লবণ সত্যাগ্রহের” ফলে ভারতবাসীর 
লবণ তৈরীর বাধাবিস্্ বহুল পরিমাণে অপসারিত হয় এবং বিভিন্ন 
প্রদেশে লবণ প্রস্তুতের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কারখানা গড়িয়া 
উঠে 1 ফলে, ১৯৩৩-৩৪ সালের ভারতীয় লবণের সরকারী রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে মাদ্রাজ, বোম্বে এবং সিন্ধু প্রদেশে 
যথেষ্ট পরিমাণে লবণ তৈয়ারী হইলেও বাংলা দেশে কোন উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ লবণ তৈয়ার হয় নাই। বঙ্গোপসাগরের উপকৃলস্থিত 
বাংলা দেশ যে সমুদ্রের লোপা জলে ডূবিয়াও কেন লবণ তৈয়ার 
করিতে পারিল না, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে অনেক 
কথাই বলিতে হয়। 

তবে মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে নহি যায় যে, বাংল! 
দেশে ব্যাপকভাবে লবণ তেয়ারী করিতে পারা যাইবে কিনা, সেই 
সম্বন্ধে সরকার নিয়োজিত মিঃ পিট্‌ এক রিপোর্ট দেন । উক্ত রিপোর্টে 
পিট, সাহেব অনা কথার পর এ কথা বলেন যে, বাংলা দেশের 
লবণ তৈয়ারী, করিবার অন্যান্য সুবিধা থাকিলেও বাংলার আবহাওয়া, 
অৰ্থাৎ বর্ষার মেঘ-মেছুর আকাশ, সজল হাওয়া লবণ তৈয়ারীর 


"প্রতিকূল + অতএব এ দেশে লবণ তৈয়ারী হইতে পারে না। তারপর 





২৫শে মে, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫৯ 


৮০০৯ সপ 








রায় বাহাদুর ডি, এন্‌ মুখান্জী ও মিঃ ডি এন্‌ রাও এ-জন্বন্ধে তদস্ত 
করেন। তাহারা লবণের কারখানা খুলিবার জন্য ছুইটী উপযুক্ত 
স্থান নির্দেশ করেন এবং সমস্ত সুন্দরবন বিভাগই লবণ তৈয়ারীর 
উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহাদের মতে দেখা যায় যে, 
এক সুন্দরবন অঞ্চলেই বাংলার প্রয়োজনীয় লবণের অর্দ্ধেক 
তৈয়ার হইতে পারে৷ 

১৯৩৭-৩৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা বাবে বঙ্গীয় দরকার 


'চৌদ্দটা কোম্পানী এবং সাত জন ব্যক্তিকে লবণ তৈয়ার “করিবার. 


“আদেশ” দান করিয়াছেন । বঙ্গীয় সরকারের, আদেশ পাওয়া সত্বেও 
“সেই বৎসর অধিকাংশ কোম্পানীই বিশেষ কোন কাজ করিতে পারে 
-নাই। অথচ বাংলা দেশে লবণ তৈয়ার করিতে 'ব্রহ্ম-রীতি' (অর্থাৎ 
সমুদ্রের লোণা জল জ্বাল্‌ দিয়! লবণ তৈরী করা) এবং “করোম্গুল 
রীতি’ (সমুদ্রজল রৌদ্রে শুকাইয়া লবণ তৈরী করা) উভয় রীতিই 
অনুস্থত হইয়াছে । | 

ইং ১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারী রিপোর্টে” দেখা বায় যে, বাংলা 
“দেশে মোট ৭টী লবণ কোম্পানী লবণ প্রস্তুত কাধ্যে নিযুক্ত ছিল। 
তন্মধ্যে মেদিনীপুরের ছুইটা কোম্পানী--৬৬৬১ মণ; ২৪ পরগণার 
ডারিটা কোম্পানী--৩৩৯০ মণ; চট্টগ্রামের একটি কোম্পানী 
৯৫০ মণ; অর্থাৎ মোট এগার হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করে। 
তারপর ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সাল গিয়াছে । এই ুর্মূল্য 
বৎসরে বাংলার এই কয়টা কোম্পানী কিছু উন্নতি করিয়াছে সন্দেহ 
নাই । কিন্তু তাহারা ত্রিশ হাজার মণ, অর্থাৎ ত্রি-গুণের বেশী লবণ 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কিন্তু যে 
দেশে সম্বসরে গড়পড়তা দেঁড়কোটী মণ লবণ না হইলে চলে না, 
সেখানে ত্রিশ হাজার কেন ত্রিশ লক্ষ মণ লবণও দেশের অভাব 
মিটাইবার পক্ষে অস্থুকূল নহে । বরং কবির ভাষায় “সমুদ্রে শিশির 
বিন্দু” তুল্য । এখন কথা হইল যে বাংলার বাকী লবণের অভাব 
মিটে কিসে? সরকারী কাগজ পত্র খাটিলে দেখা যায় ষে, একদিকে 


লিভারপুল ও এডেন এবং অন্য দিকে করাচী, ওখা, তিউতিকবিন, 


. প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় কেন্দ্র এতকাল বাংলার লবণের অভাব [| 
মিটাইয়া আসিয়াছে । 


তারপর আসিয়াছে মহাযুদ্ধ। সাবমেরিন, টর্পেডো মাইন | 
পরিবেষ্টিত ভারতমহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া এডেন ও দু 


লিভারপুলের লবণ. আস অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর সংখ্যা 


নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় কেন্দ্র ওখা, তিউত্তিকরিন ও করাচী প্রভৃতি স্থান |) 


হইতেও বাংলা দেশে লবণ আনা বন্ধ না হইলেও সীমাবদ্ধ হইয়া 


উঠিয়াছে। ফলে, বাংলা দেশের লবণের বাজার আগুন হইয়া [| 
উঠিয়াছে। আমাদের সাধারণের ভোজনের একমাত্র অবলম্বন, নু 
লবণের মূল্য বাড়িয়া যাওয়াতে এবং পাওয়া দুর্ঘট হওয়াতে বাংলার || 
পল্লীতে পল্লীতে, সকলের মনেই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে, অথচ উপায় ' 
নাই। বাংল! দেশ সমুদ্র-মেখলা হইলেও বাংলা দেশে আজ সত্য ' ঠি 
সত্যই লবণের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, যাঁদ যুদ্ধ এ ভাবে চলে, আরও & 
কিছুকাল যুদ্ধের আতঙ্ক এ ভাবে থাকে, তাহ! হইলে বাংলার ও || 


বাঙ্গালীর লবণ সমস্যা ওরফে ভোজন সমস্যা যে কি ভাবে মিটিবে ছি 
তাহা নি বল যয কাবে ত হাসত কারা 
বিষয় । 


খোঁজ করিলে দেখ! যায় যে বাংলার যে কয়টা জেলা, যথা. | 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল, 
ইত্যাদি বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ |] 
জেলাতেই তত্রত্য অধিবাসীরা সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত + 





করিতে পারে। উড়িষ্যাতে ধাহারা লবণ প্রস্তুত করে তাহাদের 
সামাজিক নাম, “মলঙ্গী”, বিহার ও যুক্ত প্রদেশে তাহাদের নাম, 
'ভুণিয়া' | এই ভাবে :প্রতি দেশেই যাহারা লবণ প্রস্তুত করিতে 
পারে, তাহাদের স্বতন্ত্র একটা নাম আছে এবং কামার, কুমার, তাঁতী 
ইত্যাদির মত একটা ব্যবসায়িক জাতি-বিভাগও আছে। এই সব 


ৃষ্টে মনে হয় যে, এদেশে বিদেশী লবণ আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমুদ্র , 
উপকুলবর্তাঁ দেশসমূহে লবণ কুটির-শিল্প হিসাবে তৈয়ারী হইত, এবং 
যন্ত্রপিষ্ট বিদেশী “অমল ধবল” লবণ আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশের" 
লবণ তৈয়ারী শিল্প অন্যান্য অতি-আবশ্তকীয় কুটির-শিল্পের মতই ধ্বংস". 
হইয়াছে । আজ বিশ্ব-বিস্তৃত মহাযুদ্ধের ছুদ্দিনে ভারতীয় ৷ বিভিন্ন, 
কেন্দ্র হইতে যদি সত্য সত্যই লবণ আনা দুর্ঘট হয়, তাহা হইলে 
আমাদিগকে আবার বাংলার চিরাচরিত কুটির শিল্পের অভিমুখে যাওয়া 
ভিন্ন আর কোন গত্যস্তর আছে বলিয়া মনে হয় না। আর যুদ্ধের 
অনির্দিষ্ট গতিতে, বিপদের ঘন আব ছায়ায় যে ভাবে গাড়ী নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই অবস্থায় বঙ্গীয় সরকারের 
একদিকে যেমন লবগ সরবরাহের আশু ব্যবস্থা করা কর্তব্য, অন্য 
দিকে যে স্ব বাধা বিদ্বের, দরুণ বাংলার লবণ-শিল্পটা লোপ, 
পাইয়াছিল, সেই সব বাধা তুলিয়া দিয়া এবং স্থান ও পাত্র ভেদে অর্থ 
সাহায্য করিয়া বাংলার এই লবণ-ছুতিক্ষের প্রতীকার করা কর্তব্য । 
বর্তমান যুগে একদিকে যেমন যন্ত্র প্রাধান্যের যুগ, অন্য দিকে 
তেমনি স্থানীয় পূর্ণতার (Local self sufficiency) যুগ। 
প্রাদেশিকতার কথা তুলিয়া দিয়া আমরা আত্মরক্ষার নামে আজ 
লবণকে কুটির-শিপ্প হিসাবে আবার গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। 
এই সর্বনাশা যুদ্ধ কবে শেষ হইবে কেহ জানে না এবং যুদ্ধ শেষ না 
হওয়া পর্য্যন্ত এডেন ও লিভারপুলের লবণ আনা অসম্ভব | এ হেন 
পরিস্থিতিতে বাংলায় কুটির শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা 
বাংলার অধিবাসীর যেমন আত্মরক্ষার জম্য কর্তব্য, তেমনি অর্থ 
সাহায্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাহায্য রি তাহা পরিবর্ধন কর! 
সরকারের কর্তব্য । 
ক] স্ব 





ৃ (কৃমি ই ব্যা ব্যান্ নিট] 
ৰ | রেজিঃ অফিস : _কুমিল।  স্থাপিত__১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন + * ৫০১০০১০০০২২ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন শি ২৫৯০০১০০০২ টাকা 
|| আদায়ীকৃত মুলধন ০ ***১৪০৮১০০০২টাকার প্‌ 
ব্রিজার্ভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ 
ণ পাইবার পূর্বে ) ' ৭৯১,০০২ টাকার উপর 
1 ডিপজিট ৪৪ *** ২১৪০১৪৫১০০০ টাকার উপর || 
ৃ কার্ধ্যকরী মূলধন * ** ২,৮৭,৪৬,০০০ টাকার উপর ] 


(অডিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজি 
১৯৪২ সালের ৯৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ) 


|| আ্যামেরিকান এজে্টস্‌:- গ্যারাণ্টি ট্রাঃ কোম্পানী fj 
অব. নিউ ইয়র্ক । 
টু লণ্ডন এজেন্টস্‌:_বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 







১ অষ্ট্রেলিয়ান এজেট-ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল স$ সিডনি । 
|| ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর :_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগুন, বার-এট-ল 





‘লক্ষ টাকা | 
‘কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে স্থায়ী ! 


তালিকাভুক্ত ব্যক্ষমূহে, ১৯৩৯-৪০ সালে চলতি আমানতের পরিমাণ ছিল ৷ 
১৩৯ কোটী টাকা; এখন তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সালের | মার্চ 





এরিক 

বাংলা সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের তারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ২১শে 
মে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, এখন হইতে নিম্নলিখিত সংশোধিত 
দরে কলিকাতা ও ইহার সহরতলীতে নিয়ূপ দরে লবণ বিক্রয় হইবে :=- 
দঃ বা কলিকাতায় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে লবণ নরহলে ১ শত মণ 

০ টাকা (শুষ্ক ও বস্তার মূল্য ছাড়া)। রেলওয়ে ষ্টেশনে পাইকারী 
মূল্যঃ :_বস্তা ছাড়া পুতি মণ ৪৮০ আনা । পাইকারী বাজার দর : 3 
ছাড়া এক মণ 8০ আনা খুচরা দর £:--১ সের ৮০ আনা | 

ভারতের আর্থিক অবস্থা 

ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের' 'সচিব' মাননীয় শ্ৰীযুত 
নলিনীরঞ্জন সরকার একটী বিবৃতিতে বলেন যে, ১৯৩৮-৩৯ ' সাঁলে' ভারতে 
দেশরক্ষার ব্যয় ছিল ৪৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। '১৯৪২-৪৩ সালে দেশরক্ষার 
জন্ত খরচ হইবে আনুমানিক ১৩৩ কোটী টাকা । *১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে 
ট্যাক্স হইতে রাজস্বের আয় ছিল ৭২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা, বর্তমান ৰৎসরে 
উছ্বার পরিমাণ হইবে প্রায় ১৯ কোটী এ২ লক্ষ টাকা। ৯৯৪০-৪৯ সালে 
ভারত সরকারের বাজেটে ঘাটতি পুড়িয়াছিল ৬ কোটা ৫২ লক্ষ টাকা এবং 
১৯৪১-৪২ সালে ১৭ (কোটা ২৭ লক্ষ টাকা ১৯৪২-৪৩ সালের হিসাবে 
আন অক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৫ কোটী লক টাকা দেশী। 
১৯৪১-৪২ এরং ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত, সরকারের দেশ্রক্ষা বাবদ ব্যয় 
হইয়াছে ২৩৫ কোটী টাকা এবং এ সময়ের জন্ত বৃটিশ সরকারকে ভারত 
রক্ষার ব্যয়ের জন্ত দিতে হইবে ৬ শত কোটা 'টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে বৃটেন 
ভারতকে বিনামুল্যে যে রণসম্ভার দিতেছে তাহার মূল্য হইবে ৬০ কোটী 
টাকা । বৃটেনে ভারতের দেনার পরিমাণ ছিল ৩৭৩ কোটী টাকা । ইহার 
মধ্যে বেশীর ভাগ দেনা পরিশোধ করা হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ ১৯৪৩ সালের 
'জাঙ্ুয়ারী মাসের মধ্যে মিটান হুইরে। “তিনি আরও বলেন যে ১৯৩৮-৩৯ 
সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত নোটের প্ররিমাণ ছিল ১৮২ কোটী ৩ ৩৬ 
১৯৪২ সালের মে মাসে ইহার পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৪২২ 


আমানতের পরিমাপ ছিল ১০৬ কোটা টাকা, ১৭৪২ সালের মার্চ মাসে; 
ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া হইয়াছে > শত কোটা' টাকা। পর পক্ষে 


মির 


২6৯৭) 


মালে হইয়াছে ' 


৮6 ৬| 


২২২ কোটা টাকা। বর্তয়ান সময় পর্য্যস্ত দেশরক্ষা বাবদ ভারত সরকারের ॥ 


খণের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১১০ কোটা টাকা । চলতি বৎসরে প্রতি মাসে র্‌ 


বৃটিশ পরকার ৩* কোটীংটরাকা মূল্যের সমরোপকরণ কয় করিবেন বলিয়া | 
স্থির করিয়াছেন। মাননীয় প্রীত সরকারের মতে ইহাতে ভারত সরকারের ! 
আধিক হবচ্ছলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মোটরধানে গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র 
ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ভারতে ৪. হাক্রার ) 
হইতে ৫ ছাত্তার বাস ও লরীতে গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র বসান হুইয়াছে। গ্যাস : 
উৎপাদক যন্ত্র প্রস্ততকারকগণ যাহাতে ইস্পাত পাইতে পারে ভারত 
সরকারের যানবাহন বিভাগ সেই ব্যবস্থাও করিয়্াছেন4 পেট্রল হইতে 
যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়,, গ্যাস হইতে তাহার শতকরা .৬০ ভাগ, 
"শক্তি পাওয়া ষায়। 
বঙ্গীয় কৃষিখ্ঝণ সংশোধন বিল 
বাংলার লাট বঙ্গীয় আইনসভার বিগত অধিবেশনে গৃহীত বঙীয় চান্দিনা 
প্রভ্াম্বত্ব (সাময়িক: ব্যবস্থা ) বিল ও বঙ্গীয় কৃবিখণ (সংশোধন ) বিল অঙ্গ 
মোদন করিয়াছেন। 


গুড় ও ভাল হইতে চিনি তৈয়ার 

বর্তমান বৎসরে গুড়ের চড়া দরের দরুণ ভারতের চিনি বিক্রয়ের 
কণ্টে, লার আনাইয়াছেন যে, গুড় এবং তাল হইতে যদি এবৎসর চিনি" 
অগ্নিক, পরিমাপে প্রস্তুত, হয়, তাহা হইলে এরূপ চিনি .নির্ধারিত দরের চেয়ে 
প্রতি মণ্রে 1৮০ আনা অতিরিক্র.মূল্যে বিক্রয়, হইতে.পারিবে। ৯৯৪২ সালের, 
ও১শে অক্টোবর পর্যন্তই শুধু এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। গুড় এবং তাল 
হইতে ত্য়ারী চিনির পিক্লিাপ গত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে ১৪ হাজার 
ট্ন হইতে, ৪৩ হাজার টনের মধ্যে দাড়াইয়াছে | এ তুলনায় সাধারণ চিনি- 
উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে। ৬ লক্ষ ৫* হাজার টন হইতে ৪ লক্ষ ৫০- 
হাজার টন |. 
| ই কারখানার বাহিরে চিনির দর 

গত ১৯শে মে ভারত সরকারের একটা ঘোষণায় প্রকাশ যে, চিনি 
উৎপাদনকারী কারুখানায় যে দরে চিনি বিক্রয় করা হইবে, কারখানার বাহিরে 
পৌছাইয়া দিতে হইলে সেই দরের উপর আবস্তকীয় ব্যয় ধাধ্য করার, 
অনুমোদনের ক্ষমতা ভারতের শর্করা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী বাঙ্গলা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ্জ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যগ্রদেশ ও বেরার, বিহার, উড়িষ্যা, সিন্ধু, 
আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীদিগকে 
অৃ্ণি করিয়াছেন । এই ব্যয় উর্দ্ধে পাইকারী হারে মণ প্রতি ॥০ আন] এবং ' 
খুচ্র! হারে মণ প্রতি ১২ টাকা ধাঁম্য করা. যাইবে। যতবারই বেচাকেনা 
হউক বং, চিনি যত হাত, ঘুরিয়াই, আস্থুর, এই হারের ।তারতম্য,হুইবে না। 


DOGO UN CEO UT ONE COME CEO ATL ULL CEE LUM COED 


জনসাধারণের আস্থাই “ওুরিয়েণ্টাল”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুল্রি মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে। 


॥ ৩১-১২৪৪ গত 
চন্পতি বীমার.পরিমাপ ৮৩ .কোটি টাকার উপর 
তহবিল ২৭১ কোটিটারার উপর । 
বার্মিক সায় ৪ কোটি টাকার/উপর। 


। সর্বাপেক্ষা লোভনীয় .বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
নিম্োক্ত ঠিকানায় লিখুন £-- 


দি ব্রার বারে রী, 


ওরিয়েণ্টাল 


গবৰ্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 
২নং ক্লাইভ রো; কলিকাতা 
ফোন নং-_কলিঃ too 


হেড অফিস বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষ স্থাপিত। 
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'পাঞ্জাব হইতে গম রপ্তানীর অন,মতি ্‌ _ কোলার স্বর্ণধনির উৎপাদনের পরিমাণ 
বর্তযান বৎসরে পাঞ্জাব সরকার ৯ লক্ষ টন গম পাঞ্জাব প্রদেশ হইতৈ . ৯৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে কোলার ব্বর্ণধনি অঞ্চলে ( মহীশূর, চ্যাম্পিয়ন 
অক্কত্র চালান দিবার অনুমতি দানের অন্ত স্বীকৃত হইয়াছেন, পাঞ্জাব সরকার ' রীফ, ওরিগাম এবং ননদীছুর্দ) ২৬ হাজার ১১৩ আউন্স পাকা দোণা 
৪ হাজার টন গম কিনিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং গমের অভাব উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এইরূপ স্বর্ণ উৎপাদনের 


ক ঘর রিলে পরিমাণ ছিল ২৫ ছাজার ৪৪০ আউন্দ | 
bi ক ,.. ৰাংল। সরকারের বস্ত ক্রয় 
টি | প্রকাশ, বিশেষ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যাহাতে বাংলার অধিবাসী- 


সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেছ ১১ হাজার ফুটের অধিক দির্গকে শঁয্লোজনীয় বস্ত্র সরবরাহ করা যায়, তঙ্জন্ত ভারতের বিভিন্ন 
দীর্ঘ ছায়াচিত্রের ফিল্ম এবং ৪ শত ফিটের অধিক দীর্ঘ ‘ট্রেলার’ প্রস্তুত অঞ্চলের কলসমূহ হইতে বাংলা সরকার বহু লক্ষ জোড়া নি তি ক্রয় 
করিতে বা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন না । | করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। | 












ধাপ আরম ভিত বরা উদ ভারতকে 







কজন লবা নৌবাহিনী 

ও ও (ভারত্রেই শৃক্তি বৃদ্ধি কর! হচ্ছে এবং ভাতেই 
ভারতকে বহিশৈক্রর আক্রমন প্রতিহঁত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। . 
০) সক্ছ্র বিবরণ গু আধ পাওয়া মায়? un 454) 


৬২ আর্থিক জগৎ [ ২৫শে মে, ১৯৪২ 


বাজারে মালের বিক্রয় ব্যবস্থ! Ta 

জরুরী অবস্থায় কলিকাতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থা | 
সঠিকভাবে বজায় রাখিবার অন্ত বাঙলা সরকার তাহাদের কেরাণীদের' খুচরা টি 
বিক্রয়ের ব্যাপারে শিক্ষা দিবার একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। বাঙলা fs ; 





সরকারের যৃল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে কাধ্যকরী হয় এবং ' 8 _হেড অফিস_ 
কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে খা্তদ্রব্য অপরাপর জিনিষপত্র যাহাতে পাওয়া (| ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, 
যায় তৎসম্পর্কে তদারক করিবার জন্তু বাজলা সবকার একজন বিশেষ বর্ম্ম- { কলিকাতী।। 
চারী নিয়োগ করিয়াছেন ॥ অনুমোদিত মুলধন ৫*০০*০০২ টাকা 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ৯ বিক্রীত ৮» ৩১1৫৫২৫২ ৮ 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের ও 8 আঘায়ী ৮  ৯৩৯২৮৫২, 
উহাদের মোট প্রচারসংখ্যা হইতেছে সর্বাধিক, ১৯৪২ সালের এক কাধ্যকরী 9». ১৫,০০,৯০০২ ৯ 
হিসাবে প্রকাশ, মার্কিণ বুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদ- [| শাখাসমুহ-__ক্লাইভ গ্রীাট (৯এ ডাঁজহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
পত্রের সংখ্যা হইতেছে ১৪ হাজার এবং উহাদের মোট প্রচারসংখ্যা দৈনিক 0 পুরী,কটক, মঙলীবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
৪ কোটা ২০ লক্ষ, তাহা ছাড়া সাপ্তাহিক এবং মাসিক প্রভৃতি সাময়িক {| তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 
পত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যা হইবে ২১ হাজার । পু ' লাচা ও গোহাটী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে । 
শণের অন.কল্প J ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ভারতবর্ষের একটা কারখানায় শণের অমুকল্প এক প্রকার স্থতা তৈয়ার { বি ১১৪৪ বি, এ | y 





হইতেছে। রামী গাছের আঁশ পাকাইয়া এই নূতন অম্ুকল্প প্রস্তুত হইতেছে। (9 
রামী গাছ ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্নিয়া থাকে।, চটকল অথবা j 
কাপড়ের কলে এই সুতা! প্রস্তুত কর! যায় এবং ইহা শণ হইতে অনেক শক্ত 
হয়। এই সুতা ঘসিয়া মাজিয়া বুট জুতার ফিতা বা চর্ম্ম শিল্পের অন্তান্ত | 
কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঢ 
টায়ার বল সম্পর্কে কড়াকড়ি $ 
সাময়িকভাবে বিক্রয বন্ধ করিবার জন্ত ভারত সরকার টায়ার . সম্পর্কে ? 
যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত সর কারী J 
প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মোটর গাড়ীর ব্যবহৃত টায়ার ৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
কেহ বিক্রয় কিছ্বা দান করিতে পারিবে না। যে সকল টায়ার কিছবা টিউব (আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার_৩৬৷* টাকা 
একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য কেবলমাত্র সেইগুপিই বদলাইয়া দেওয়া "শাখাসমূহ 
হইবে । সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিতে ন! পারিলে টায়ার বদলের আবেদন টা সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
অগ্রাহ্য হইবে। - দবক্ষণ তা দিনাজপুর : ভাটপাড়। 
সংবাদপত্রের ৃষ্ঠারংখ্যা ও ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ ' ৮৮৪০৭ পি 
গত ১৫ই মে ভারত সরকার সংবাদপত্রের আয়তন আরও হ্থাস করিয়া একটা চাদ দি 
আদেশ ভারী করিয়াছেন। আগামী ১ল' জুন হইতে এই আদেশ বলবৎ হইবে। 
ভারত সরকারের এই সংশোধিত আদেশ অনুসারে “এ শ্রেণীর যে সমস্ত ৃ 
সংবাদপত্র একখানি এক আনা মূল্যে বিক্রয় হয় তাহার সর্ধোচ্চ,পৃষ্ঠ। সংখ্যা ৪ 
পর্যন্ত হইতে পারিবে । ‘বি’ ও ‘সি’ শ্রেণীর যে সমস্ত সংবাদপত্র একখানি এক 
আনা মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহার সর্বোচ্চ পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ৮ পব্যস্ত | 
হইতে পারিবে । ১৯৪২ সালের ৩০শে জানুয়ারী ভারত সরকার সংবাদপত্র | 
গুলিকে আয়তন অনুসারে নিপ্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন := 
“এ শ্রেণীর পৃষ্টায়তন ৩৩৬ বর্ণ ইঞ্চির কম হইবে না। ‘বি’ শ্রেণীর__পৃষ্ঠায়তন 
৩৩৬ বর্গ ইঞ্চির কম হুইবে কিন্তু ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম হুইবে না, “সি” শ্রেণীর 
পৃষ্ঠায়তন ২০০ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে । 
রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মুদ্রা 
ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে | 
মের পর সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকা ও আধুলি আর বাকা চলিবে না। k 
মুদ্রা প্রস্তুত করার অন্ত অনাব্যক রৌপ্য ব্যবহার হ্রাস করার এবং মুদ্রাজাল | 
বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ৬ষ্ঠ জর্জ্জের নামাঙ্কিত নৃতন ধরণের রৌপ্য- 
মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছে! ষ্ঠ অর্জের মুদ্রা'গুলি শক্ত ধাতুর খাদসহ 
নিৰ্মিত হইতেছে এবং মুদ্রাজাল বন্ধ করার নিমিত্ত মুদ্রাগুলির ধার অন্ত রকম ||] লবণ কিনূতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার শোতের মত চলে ষায়_ 
করা হুইয়াছে। সপ্তম এডওয়ার্ডের মুদ্রাগুলি ৩০শে সেপ্টেধর পর্য্যন্ত সরকারী বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে নি 
ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস এবং রেলষ্টেশনসমূছে গ্রহণ : করা হইবে। তারপর আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 
বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত কেবলমাত্রে বোগ্গাই, কলিকাতা এবং মান্রাজের রিজার্ভ কা নার জান] 
ব্যাঙ্কের ইন ডিপার্টমেন্টে গৃহীত হইবে। ৰ উপ টি সু 


সে... ০০ 








২৫শে মে, ১৯৪২ ] 


ভারতের শর্করা! শিল্পের ক্রমোরতি 





ভারতে শর্করা শিল্পের ১৯৩৯-৪০ সালের সরকারী বিবরণী প্রকাশিত [| 
হইয়াছে। তন্ষ্টে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে ভারতের মোট .১৫৮টি || 
এক্ষেত্রে ১৯৩৮-৩৯ | 
সালে ১৩৯টি কারখানায় কাজ চলিয়াছিল। উক্ত বৎসরে ভারতে ইক্ষু || 


চিনির কলের মধ্যে ১৪৫টি কলেই কাজ চলিয়।ছিল। 


হুইতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দীভাইয়াছিল ১২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত 


উন। তৎপুর্ববর্তী বৎশরের (১৯৩৮-৩৯ সালে) পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৫০ | 
হাজার ৮ শত টন এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের পরিমাণ হইয়াছিল ৯ লক্ষ ৩০ | 
হাজার ৭ শত টন। অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮- | 


৩৯ সালের প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের অপেক্ষ। শতকরা' ৩৩ ভাগ 


বেশী। এদেশে এত অধিক চিনি উৎপন্ন আর কখনও হয় নাই ।' সর্বাপেক্ষা lt 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে যুক্ত প্রদেশ,, বিহার ও বাঙ্গলা দেশে। বাঙ্গলার 
মোট উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের চতু গুণ দড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 


শুড়ের উৎপাদন ধড়াইয়াছে ২৬ হাজার ৫ শত টন। আলোচ্য বৎসরে || 
বৃটিশ ভারত হইতে ১ লক্ষ:৩৯ হাজার ৩৩৬ টাকার মাত্র ৪১৫ টন চিনি | 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তৎপূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬ 
হাজার ৬২৮ টন (১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ১৬৪ টাকা মূল্যের )। আলোচ্য 


বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০৭ টন চিনি আমদানী এ 
হইয়াছিল। তৎপূর্বরবর্তী বৎসরের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার. | 
৭১৫ টন। উহাদের টাকার পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৪ | রেজিঃ অফিদ-আধাউরা (ত্রিপুরা), ee টা দিকিতি। 
হাজার টাকা ও ৪০ লক্ষ ৯২ হাঁজ্জার টাকা। ভারতে যাভা চিনির আমদানীর & 
পরিমাণ ছিল আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ ৩৩ হাঁজার ১৬০ টন পূর্ববর্তী || 
১৯৩৯-৪০ সাল | 


পর্যন্ত ভারতে তিন বৎসরের চিনি ব্যবহারের আহুমানিক হিসাব নিম্নরূপ :_ || 
১৯৩৭-৩৮ সালে ১,১৫৯,০০০ টন, ৯৯৩৮-৩৯ সালে ১,০৭৩,০০০ টন, ১৯৩৯- | বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা উদ ও চু আছে। 


বৎসরের আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৪ হাজার ৫১, টন। 


৪০ সালে ১,০৭৪,০০০ টন, 
চটকলে শ্রমিকদের দাবী 


গত ১৭ই মে তারিখে কাকিনাড়ায় বারাকপুর মহকুমায় অবস্থিত ৪২টি ] 


চটকলের কর্স্মীদের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা হইয়া গিয়াছে । বাঙ্গপার 
চটকলগুলির শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কার্যকাল কয়েক ঘণ্টা হাস করিয়া 
দেওয়ায় যে সমস্তা দেখ! দিয়াছে সভায় তাহারই আলোচনা . হয়|: শীযুক্ত 


নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় | 


প্রায় ২ শতাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় 


সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চটকলসমূহ্রে সাপ্তাহিক কার্যকাল | 
৬০ ঘণ্টার স্থলে ৫৪ ঘণ্টা করিবার ফলে শ্রমিকদের মজুরী যাহাতে হ্রাস না |. 
করা হয়, তাতের সংখ্যা শতকরা! ৯* ভাগ বন্ধ করিয়া দিবার ফলে যাহাতে 
কেহ বেকার না হইয়া পড়ে এবং অনিবাধ্য কারণে যদি কেহ বেকার হইয়া || 


পড়ে সে স্থলে যাহাতে তাহার আয়ের অনুপাতে অর্থ সাহায্য পাইতে পারে, 


| ত্জন্ত গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে অস্থরোধ করা হইবে। শ্রমিকদের . 9 


যুদ্ধকালীন বোনাস ও মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় 
ভারতের খনিজ-পম্পদের ব্যবহার 


তারতের'খনিজ-সম্পদ যাহাতে সমরোপকরণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত | 
“শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিপাধন করিবার জন্ত ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগান | 
যায় তৎসম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার জন্ত ভারতীয় ভূতত্ব বিভাগের অন্তভূ্ত (| 
একটা শাখা স্থাপন করা হইবে । ১৯৪২-৪৩.সালে এই অন্ত ১২. লক্ষ টাকা | 


ব্যয় করা হইবে। 
বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুদ্ধ 


১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক এবং বাণিজ্য শুল্ক | 
১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে | 

এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ৪৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য মাসে | 
) পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ | 


প্রিপ মালে: এইস ! নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও বালীগঞ্জ । 8, 


বাবদ ৩ কোটী ৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে) 


আদায় হইয়াছে ৮১ লক্ষ টাকা; j 
উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৮ লক্ষ,টাকা। 











সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ ৃ 
এ কলিকাতা । রি | 


৫ রী হারা! লিনা বাহাদুর 


কে, সি, এস, 


কলিকাতা অফিস- ৬, 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ। হুদূঢ় আঁধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
নবদ্বীপ শখ! শীস্ৰই খোলা হইবে। 










১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা! 
কারেন্ট একাউণ্ট সদ তকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাঁকা.। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়, ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তুর) দুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
_.... সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
আচ কলে ট সিরিয়ার বালীগঞ্জ ও বর্ধমান | 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
ব্রাঞ্চ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, 
ডালটন্রগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 





4 | KR SOTA HE ANE es Ee 
-৬৪ ৃ ২১১ [২৫শে মে, ১৯৪২ ' 
বিদেশে ভারতের গম রপ্তানী সমস্তা | ss ae হিটার রঃ 





,  নয়াদিস্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব - 
কমার্স ভারত সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, 

গবর্ণষেপ্ট ভারত হইতে ১০ লক্ষ টন গম, ময়দা প্রভৃতি খান্ত শন্ত সরবরাহ 

করিতে কৃতসঙ্কয্প হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ এবং এই উদ্দোস্তে বোম্বাই. বন্দরে ? ূ 

গম রাখার জন্ত কতকগুলি গুদাম ভাড়াও-করা হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে £ পক্ষী লিনও 





এইক্ূপ 'অঙ্থমান অমূলক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ভারতবাসীদের ভারতের জাহাজ শিলে, মাল ও যাত্রী 'বহুনকার্ধে, 
ব্যবহারের অন্ত গম মজুত রাখাই ভারত সরকারের নীতি। ব্রিটিশ ভারতের রতের উপ ণিে এই প্রতিষ্ঠা ই অগ্রদূত । | 


পড়ায় 
' কোন কোন অঞ্চলে অবিলম্বে এক লক্ষ টন গম ও ময়দা দরকার হইয়া ভাড় | ও যা তিবা বি র জন্য 


‘পভ ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন দেশীয় রাজ্যে সাকুণলার পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা 


করা হইয়াছিল, উহারা গম সরবরাহ করিতে রক্ষম কিনা ।. এই ঘটনা je নি ঠিকানায় অনুমন্ধান করুন 
হইতেই উপরোক্ত বারণার হি হইয়াছে বুলিয়া অমিত হয়। . i কলিকাতা ম্যানেজার kt 
বাঙ্গলার পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা. : ৫ আক চাৰ্চ রো, ক কালীঘাট, কলিকাতা | 8. 


গত ১৯শে মে তারিখে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমালে ভবনে খা 
‘সরবরাহ ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যুক্ত-পরামর্শ কমিটির এক অধিবেশনে 
মুল্য নিয়ঙ্্ণ বিভাগের প্রধান কর্মচারী মিঃ এম কে কবপালনী মজুর ও জন- 
সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবস্তক ব্যান্ির সরবরাহ ও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবরণমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা অবলমন করিয়াছেন তাহা: বিস্বৃত- 
ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ুল্যনিয়ন্ত্র ব্যবস্থা যাহাতে যথাযথ কার্যকরী হইতে 
পারে তছুঙ্গেশ্তে বাঙ্গলা সরকার বিভিন্ন শিল্পপ্রধান এলাকা ও সহরের প্রধান 
প্রধান বাজারগুলিতে যে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন সে' কথাও তিনি 
উল্লেখ করেন। তিনি জনসাধারণের নিকট' হইতে সক্রিয় ' সহযোগিতার 
আবেদন জানান। 

_ ভারতে চিকিৎস। সম্পর্কিত সরঞ্জাম উৎপাদন 

ভারত সরকারের একটা, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যুদ্ধের পূর্বে সৈনিকদের 
'অন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার যন্ত্রপাতির শতকরা ৬& ভাগ বর্তমানে ভারতে 
প্রস্তত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে এই সকল চিকিৎসা সংক্রান্ত 
যন্ত্রপাতির মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ ভারতে উৎপাদিত ইইত। প্রায় ৩৫০টী { 
বিভিন্ন শ্রেণীর ওবধপত্র এখন ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। “পূর্বে এই সকল 
বিদেশ হইতে আলিত। ১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের চিকিৎসা 
সংক্রান্ত ষ্টোর বিভাগ ভারত হইতে > কোটী ৪ লক্ষ টাকা মুল্যের ডাক্তারী 
বধ ক্রয় করিয়াছে। সৈন্তবিভাগের জন্ত বর্তমান বহসরে ৫০ লক্ষ ডাক্তারী 
চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ক্ষতস্থান দি বি 
বাধিবার অন্ত ১ কোটী ২* লক্ষ গজ তুলাজীত বস্তাদি উৎপাদিত হইয়াছে দর. '. 
এবং বর্তমানে প্রতি মানে ১ লক্ষ ২* হাঁজার পাউণ্ড পশমী তুলা এবং ১৬ টুর '' চীফ মঠ 
হার পাউণ্ড কোমল কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হুইতেছে। ভারত হইতে sous ES 
রাশিয়ায় ৭৬ হাজার অস্বোপচার করিবার বন্ধ পাঠান হইয়াছে। এতত্যতীত [ু ‘ | 
ভারতে যে ৮ হাজার £৪*টী জনসাধারণের অন্ত হাসপাতাল আছে, তাহাতে 
বৎসরে যে সকল রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইতেছে সেই সকল রোগীর 
অত দরকায়ী ডাক্তারী জিনিধ্পন্রের বেীর ভাগ এখন ভারত হইতে. যোগান 


দেওয়া হইতেছে ।' 
ৃঁ বাংলাদেশে বাড়ী ভাড়| নিয়ন্ত্রণ : & র 
সম্প্রতি বাংলা সরকার বাংলাদেশে বাভীতাড়া নিয়ঞ্ণ করিবার ও ই 


একটা বিধান জারী করিয়াছেন। এই আদেশবলে কলিকাতা এবং পার্কত্য 
চট্টগ্রায় ছাড়! বাংলার সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে। এই বিধানাহুযায়ী ১৯৪১ | 
সালের ১লা ডিসেম্বর (দাচ্ছিলিং-এ ১৯৪০ সালের ১ল! ডিসেম্বর ) বাংলার 
বিভিন্ন স্থানে বাড়ী ভাড়া যাহা ছিল, বর্তমানে তাহার ভাড়া পূর্বের ভাড়ার |] 
এক পঞ্চমাংশের ' বেশী বৃদ্ধি করা চলিবে না। অধিকন্ত বাডীওয়ালারা NS 
সেলামী বা প্রিনিয়ায বাবদ কিছু আদায় করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ | পারা না 
যহকুমা ম্যাজিস্রেটগণই স্ব স্ব এলাকায় কণ্ট্যোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। || সু ২. 

. কণ্ট্টোলার ভাড়ার হার নির্ধারণ করিবেন। মালিক অসঙ্গতভাবে লগ 
ভাড়াটিয়াকে উঠাইতে চাঁছিলে তাহার প্রতিকার করিবেন, এমন কি খনত কলিকতা 
ভাড়াটিয়াকে অসঙ্গতভাবে উঠাইয়া৷ দিলে পুনরায় দখল দিবার ক্ষমতা ES ৷ ~~ 
কশ্ট্োলারের খাকিবে। টি 








হ্‌য়। ১৭১ টাকা জন! লই সেভিং হিলাব খোলা! হয় এং শতকরা 7 
ৃ বাধিক ৩২টাকা হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট > বৎসর 
. হইতে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয় । . ঢ 
১০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ ' 
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(ভারতের খনিজসম্পদ ) 

বর্তমান যুদ্ধের সমরোপকরণের একট প্রধান অঙ্গ হইতেছে 
এলুমিনিয়াম। বাক্সাউট” নামক খনিজ পদার্থ হইতে এলুমিনিয়াম 
উৎপাদন করা হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা! কাদামাটীর মত। ইহার 
ছোট ছোট পাহাড় আছে। সেই সকল পাহাড় হইতে ইহা বাহির 
করিয়া লইতে হয়। পূর্বে ইহা হইতে ফিটকারী প্রস্তুত হইত। 
১৯৩৮ সালে ৪ হাজার ৬৩৪ টন 'বাক্সাইট” উৎপন্ন হইয়াছে । বোস্বাই 
'_ সহরের ৩০ মাইল দুরে যে টাঙ্গার নামক পাহাড় আছে তাহাতে 
_ এ লক্ষ ৫০ হাজার টন ‘বাক্সাইট’ নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে এবং এইরূপ “বাক্সাইট, হইতে শতকরা ৪৫ ভাগ এলুমিনিয়াম 
পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন । মধ্যপ্রদেশের 
অন্তর্গত বালাঘাট, জব্বলপুর, মাণ্ডালা, সিওনি, শিরাজজ ও যাকপুর 
এবং নন্দগাও প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে “বাক্সাইট' আছে। 
NALS 43 কায়রা জিলায় ও কোলাপুর রাজ্যে 
বং কাশ্মীর ও জস্বরাজ্যে 'বাক্সাইট'-এর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
লাভার ডা গন্ধক 

ও যবক্ষারের প্রয়োজন.৷ বেল্গুচিন্তানের অন্তর্গত কোহাইস্থলতান 
অঞ্চলে ৮৫ হাজার টন গন্ধকসম্বলিত একটা পাহাড়ের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে এবং ইহারই নিকটবর্তী সার্ভার নামক স্থানে ৪ লক্ষ টন গন্ধক 
মিশ্রিত আর একটী পাহাড় আছে বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে । এই 
সকল অপরিশোধিত গন্ধক হইতে শতকরা ৬০ ভাগ পরিশোধিত গন্ধক 
উৎপাদন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ইহা ছাড়া ভারত 
সরকার কর্তৃক গঠিত শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ড এক প্রকার 
খনিজ নীল মৃত্তিকা পোড়াইয়া গন্ধক উৎপাদন করিতেছেন। সিমলা 
পাহাড়ের সোলোন নামক স্থানে এবং মাদ্রাজের অন্তর্গত ত্রিনিভেলীতে 
এইরূপ খনিজ নীল মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ষবক্ষার গ্রাস এবং 
বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত, করিতে দরকার হয়। হঁহা ছাড়া 
রাসায়নিক সার তৈয়ার করিতেও যবক্ষার লাগে। ভারতে এই 


পদার্থটার পরিমাণ প্রচুর। কিন্ত ভারতে উৎপাদিত বেশীর ভাগ 

, যবক্ষার বিদেশে চালান দেওয়। হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব 
প্রদেশে যবক্ষার পাওয়া যায়। - 
ভারতে খনিজ তৈলের প্রাচুর্য্য নাই। ১৯৩৮ সালে মাত্র ৮ কোটা 

৭০ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৭১ গ্যালন পেট্রল ভারতে উৎপন্ন রাহি 


1 


লহ ও ক রে ত শা 





উত্তর পু আপনার রা বসত আছে কি? 


(সেখানে আপনার ভাড়াটিয়াগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? 


ন্যবক্ছা লা কলিস্না শাক্কিলে ক্্যালক্কাডা হুসপ্রচভন্েণ্ড 
ভীঞ-এ্র অসহ্ছিভ আল্নাপ-আহলেনাচনা! কৰ্তন । 


'বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেশ্যানস্‌ কমিটির ' এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্তৃক প্রচারিত । 
কারি, লেক রা ইরান ্রচার- ব্যয় বহন করিতেছেন । 


ইস্থা পৃথিবীর মোট পেট্রল উৎপাদনের মাত্র ০১০ ভাগ। ইহার 
মধ্যে আসামের ডিগবয় অঞ্চলে ৬ কোটা ৬০ লক্ষ গ্যালন এবং 
পাঞ্জাবের আটক অঞ্চলে ২ কোটা গ্যালন উৎপাদিত হইয়াছে । 
ভারতে পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য হইলেও ভারতের অফুরন্ত 
কয়ল! হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম 
পেট্রল উৎপাদন কর! সম্ভবপর হইতে পারে। 

ভারতে টিন, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর উৎপাদন বেশী নহে। 
তামার উৎপাদনও এদেশে সামান্যই হইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে 
৮ লক্ষ ৫২ হাজার টন তামা উৎপাদিত হইয়াছে । ঘাটশিলা, মুসাবনি 
এবং মহীশূরে তাম! পাওয়া যায়। 

যেসকল খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল তাহা 
ছাড়াও ভারতে ‘বহুসংখ্যক ধাতব পদার্থ আছে যাহা শিল্প প্রসারণের 
কাজে অনায়াসেই লাগান যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ইলমেনাইট" 
একপ্রকার ধাতব পদার্থ। ইহা! কুমারিকা অন্তরীপের কৃষ্ণবর্ণ বালি 
হইতে প্রস্তুত হয় এবং “টাইটেনিয়াম' নামুক রঞ্জন পদার্থে রূপান্তরিত 
করা! হয়। ১৯৩৮ সালে এই ধাতুটির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ 
৪২ হাজার ২০ টন । ইহা ছাড়া “জিরকোন* (আলোক বিকিরণের জন্য 
সাদা রং-এর ধাতু) ও ‘মোনাজাইট’ (সার্চলাইটের জন্য দরকার 
হয়) ভারতেই বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। “কিরানাইট' এবং 
ম্যাগনেসাইট' নামক ছুইটা ধাতু লোহা গালাইবার চুল্লীতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ইহাও ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়। 
স্ন্তান্ত ধাতব পদার্থের মধ্যে “জিপসাম' ( খড়িমাটীর মত একপ্রকার 
ধাতু ) ‘টাঙ্গষ্টেন’ (একপ্রকার ভারী ধাতব পদাথ) গারনেট স্যাণ্ড' 
(লাল পাথর ), ‘এপাটাইট’ (চুণা পাথর ), ‘এট্টিমনী’ (নীলাঞ্জন ) 
'গ্রাফাইট' (কালো সীসা ), সিমেপ্ট, ফুলাস” আর্থ, “ক্রোমাইট” 
(ইস্পাত প্ৰস্তুত করিতে লোহা গালাইবার চুন্তীতে ইহা লাগে ) 
ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানকি 


প্রণালীতে গবেষণ৷ চালাইয়া এই সকল ধাতুর উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা 
অবশ্যই বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিসাধন করা যাঁয়। আশা করি ভারত 
গবর্ণমেপ্ট এখন হইতে এইসব খনিজসম্পদ উত্তোলন ও রা 
সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিবেন । 
তাহা ছাড়া নিজেরাও একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অচিরেই 
রা অর্থ ও চেষ্টা লি 


টনি be 








এজ 


্ সিটি দিনত হি ক অ 0 





কুমিল্প। ব্যান্কিৎ কর্পোরেশন লিঃ 

বাঙ্গালী পরিচালিত ' যে কয়টি ব্যাঙ্ক দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহাম্তৃতি 
ও আস্থালাভে সমথ হইয়াছে তন্মধ্যে কুষিল্পা ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪১ 
সালের যে.রিপোঁ্ট পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই সুপরিচিত 
প্রৃতিষ্ঠানটার উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাঁওয়া যায়।' গত ১৯৪০ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের আদায়ীক্ৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ €১ 
হাজার টাকা। আলোচ্য ৯৯৪৯ সালের ৩১৯শে ডিসেম্বর তারিখে 
তাহা শতকরা ৪৮ ভাগ বাড়িয়া মোট -১৪ লক্ষ ৮ হাজার ৬৬০ টাকা 
দীড়াইয়াছে।. পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের (অবট্টিত 
টি ছিল ৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা |. এ বৎসর তাহা ৭ লক্ষ 

০ হাজার .৯০০ ,টাঁকা পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কে বিভিন্ন শ্রেণীর 
আমানতের পরিমাণ ১৯৪* সালের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বাডিয় ১৯৪৯ 
সালের শেষে মোট ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাার টাকা দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের 
জন্য দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে বর্তমানে একটা প্রতিকূল অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে। তাহাতে কোন কৌন ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা সন্ব,চিত হইয়া পরারও 
নমুনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়ও কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন এবার 
উহাদের কার্যযধারা উল্লেখযোগ্য রূপ প্রসারিত করিতে সমর্থ হইযাছে। ইহা 
এই ব্যাঞ্কের পৃরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই । 

আদায়ীকুত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা "বাবদ উপবোক্ত 
দাষ ও অন্তান্ত, শ্রেণীর . ছোটখাট দায় লইয়া আলোচ্য .কার্ধ্যবিবরণীতে 
গত ৩১শে, ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের যোট দাষ 
দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৮ হা্ডার টাকা.। প্র প্রকার দায়ের 
বদলে উক্ত তাঁবিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহাব প্রধান প্রধান দফাওলি 
এইরূপ £_হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৪ লক্ষ ৪5 হাজার টাকা) খণ, ক্যাশক্রেডিট, 
ওতারডীফট: ও বিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা? কোম্পানীর কাগজ্ব ও ট্রাষ্ট 
সিকিউরিটিতে দাদন ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও 
ডিবেঞ্চার ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা, আদায়বোগ্য সদ ও লভ্যাংশ ১ লক্ষ 
১৪ হাজার টাকা এবং বাভীঘর ৫. লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । এই সমস্ত বিবরণ 
ৃষ্টে ব্যাঞ্চের তহবিল যে ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং উহার একটী 
উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদে বা সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা 
হইয়াছে তাহা বুঝা যায়, আর উহাতে এই ব্যাক্কটির বিশেষ নির্ভবযোগ্যতাই 
প্রমাণিত হয়। 

আলোচ্য বৎসরে কারবার চাঁলাইয়া ব্যাঙ্কের » লক্ষ ৫৯ হাজার ট্রাক 
আয় হয়। পূর্ব বৎসরের উদ্ত্ত ৫০ হাঁজার.টাকা যোগ করিয়া তাহা, ১০ 
লক্ষ ৯ হাজার টাকা দাড়ায়। এ টাকা হইতে যাবতীয় খরচ পত্র মিটাইয়া 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা নিট লাভ থাকে । 
ধ টাকার মধ্যে ৪৫ হাজ্জার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে, 
১৯ হাজার ৫০০ টাকা আয়কর বাবদ সংরক্ষিত হইয়াছে, ২০ হাজার ৯০০ 
টাক] পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে এবং ৭২ হাজার টাকা 
দ্বারা প্রেফারেন্ন শেয়ারের উপর শতকরা ৫ টাকা ও' সাধারণ শেয়ারের 


উপর শতকরা ১২ টাকা ভারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম এল সি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যাম্কটি 


পরিচালনা করিতেছেন । তাহার কর্ম্মকুশলতার গুণে ব্যাস্কাট ক্রুত উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে । এই কৃতকার্ধ্যতার অন্য আমরা মিঃ দত্তকে আমাদের 


অভিনন্দন জানাইভেছি। 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৮ই মে তারিখে ত্রিপুরা! মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নবহীপ শাখার 
শুভ উদ্বোধন উৎসব. যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর ইঙ্ডিয়ার 


করেন। 


পূর্বব খণ্ডের ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট শ্রীধুক্ত অমরকুষ্ণচ ঘোষ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কোম্পানীর কলিকাতা 
শাখার এজেন্ট শ্রীধুক্ত পরিমল সোম সমবেত অতিথিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ 
জানাইয়া উক্ত ব্যাস্কের দ্রুত ক্রমোন্নতি ও উহার আধিক নিরাপত্তার কথা 
বিকৃত' করেন। রায় বাঁহাছুর পুর্ণচজ্জ বাগচী, অধ্যাপক ক্ষিভীশ প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত ব্যাঙ্কের কার্ধ্য পরিচালনার প্রশংসা 
করিয়! বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে 
বলেন: যে, বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের আশানুরূপ উন্নতি 
হইতেছে না । ইহার মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ত্রিপুরা মডার্ণ 
ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। নবদ্বীপ 
মিউনিসিপ্যা্সিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ভি এন চ্যাটাঞ্ কর্তৃক ধন্তবাদ জ্ঞাপনের 
পর উক্ত শাখা অফিসের উদ্বোধন হুইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা 
অবশেষে সমাগত অতিথিবর্গকে অলযোগে আপ্যায়িত কর] হয়। 
ই্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমরা জানিয়া হ্ুখী হইলাম যে, কালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাক্ষের 
ভূতপূৰ্ব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীধুত সুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী ইষ্টার্ণ স্তাশনাল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ভিরেক্টররূপে যৌগদান.করিয়াছেন। প্রীধৃত রায় 
চৌধুরী ব্যাস্কিং ব্যবসায় ক্ষেত্রে নুপরিচিত। তিনি কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর- 
কাল বেঙ্গল সেপ্টাপ ব্যাঙ্কে ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি গত ১৯৩৮ সালে 
ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হছন। আমরা আশা করি, 
তাহার সুদক্ষ পরিচালনায় ইষ্টার্ণ স্তাশনাল ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি ঘটিবে।, 

বীমা কোম্পানীর ঠিকানা পরিবর্তন 

জরুরী অবস্থা বিবেচনায় নিয়োক্ত কোম্পানীগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় 
স্থানান্তরিত হুইয়াছে £-_-ডেপ্টা প্রভিডেন্ট ইনসিওরেদ্স লিঃ এর হেড অফিস 
১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট হইতে ৮০ নং স্বারিসন রোডে স্থানাস্তরিত হুইয়াছে। 
স্তাশনাল মার্কেন্টাইল ইনসিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লি: এর হেড অফিস 


৩০ নং রপা রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে । ফিনিক্স এসিওরেন্দ কোং লিঃ 
এর বরঙ্গদেশ, ভারত ও সিংছলের হেড অফিস লক্ষৌ সহরে স্থানাস্তরিত * 
হইয়াছে । যেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্ম কোং লিঃ এর চট্টগ্রাম শাখা অফিস 
চাদপুরে স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 
রি বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

গুহ ত্ৰাদা্স লাইম কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ. আশুতোষ গুছ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--২৩ নং শান্তিঘাব হ্রীট, শ্তামবাজার, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন. ৩০ হাজার টাকা। ব্যবসা_ চুপ, সিমেন্ট প্রভৃতির 
কাজকারবার। | 

বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কনষ্রীকশান কে (ং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
শিবলাল। রেজিষ্টার্ড অফিস__৭নং ওয়াটারলু ট্রা, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন ৫* হাজার টাকা। ব্যবসা _এজেম্সি। 


সম্তালিয়! টা এষ্টেট, লিঃ ডিরেক্টর মিঃ আর কে রানির 
রেছিষ্টার্ড অফিস--৬৫ নং পাখুরিয়াঘাটা সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
৮7 ব্যবসা_চা, কাফি প্রভৃতির চাষাবাদ | 

দা লিং ভিরেকউর মিঃ সুশীল কুমার ঘোষ । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-৪৬ লং নিউ পার্ক প্রীট, কলিকাতা ॥ অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাতার 
ব্যবসা-_যন্ত বিক্রয় । | 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ব্রিক্জ এণ্ড কুফ, কোং (ইণ্ডিয়) লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ৫২ টাকা। ওকায়তি টী কোং লি: 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা! বাধিক ৬০২ 


চাকা । 


টাকা। ভাগ্ধলপুর ইলেকটিক সাল্লাই কোং লি:-_গত ৩১শে :4... 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৪8০/০ আনা । 
ইলেকটি.ক, সাপ্লাই কোং লিঃগত' ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাৰিক ৬1* আনা । ' 








টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৎ২শে মে 


কলিকাতার টাকার বাব্ারের অবস্থা অপরিবন্তিত রহিয়াছে__কোনব্ূপ 
পরিবর্তন লক্ষিত হয না। বাক্ষসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার 
পূর্কাবৎ।০ আনায় বলবৎ রহিয়াছে। গত সপ্তাহে, তিন মাসের মেয়াদী 
ট্রেজারী বিলের টেপ্তারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দীভাইয়াছিল ৫ 
,কোটি ২৬ লক্ষ টাকারও উর্দে। আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ হাস 
পাইয়া ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। তিন 
মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণও আলোচ্য 
সপ্তাহে হ্রাস পাইয়াছে। বাজারে পূর্বণ-পূর্ব সপ্তাহের ন্কায় টাকার একটানা 
স্বচ্ছলতাই দেখা বায়। সোনার বাজারে বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও গত সপ্তাহের স্তায় মন্দার ভাব লক্ষিত 
হুয়। বাঞ্জারে রপ্তানী বিলের কাজ্র কারবার যাহা হইয়াছে তাহার 
পরিমাণ যৎসামাঙ্ক। ইউরোপ ও আমেরিকাগামী জাহাজ সংস্থান সমন্তার 
"সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিময় বাজারের অবস্থার উন্নতি 
'ঘটিবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই। 

‘গত ১৯শে মে তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
“বিলের জন্ত যে টেশার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ধাভাইয়াছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৫৩৩ পাই ও ততুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৩ আনা দরের 
শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি 
টাকার ট্রেগারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে শতকরা বার্ষিক 
১৩৮ পাই। আগামী ২৬শে মে তারিখে তিন মাপের মেয়াদী ২ কোটি 
টাকার ট্রেক্জারী বিলের জন্য টেণ্ডাব আহ্বান করা ছইবে। ধাহাদের টেণ্ডার 

হুণযোগা বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে মে তারিখের 
টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বববৎ। 
গত ১৩ই মে হইতে ১৮ই যে তারিখ পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 


মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ ধড়াইয়াছে ২ কোটি ৭৩ ' 
লক্ষ টাকা । গত ২০শে মে হইতে আগামী '২৫শে মে তারিখ পর্য্যন্ত তিন ' 


মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেুরী বিল পূর্ববঘোধিত সর্তাহ্থসারে শতকরা 
৯৯২৬৩ পাই দরে বিক্রয় হইতেছে। 

রিকার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 

৮ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 

নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪২২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হানার টাকা ; 

পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টাঁকা। 


-আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


দীড়াইয়াছে মোট ৫৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


উহার পরিমাণ ছিল €৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য ' 


"সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী 
- সপ্তাহে ধার দেওয়া! হইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তাপ্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিষাণ দীাড়াইয়াছে মোট ৪৯ 
কোটি ৯৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ 
কোটি ৬ লক্ষ ১৯ হাঁজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪ হাজার 


টাকা ; পুর্ববনতী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ € হাজার 


টাকা | আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাক্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 
-স্রকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইযাছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৪ লক্ষ 
-৭১ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তাহে' 


উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও € 
কোটি ৫৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-.- 


টেলিঃ হত্ডি (প্রতি টাকায়). ১শিহ$ং পে 
এ দৰ্শনী | ৪ ১শি€$£ পে 
ভি এ ৩ মাস $ ১শি৬১২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২২শে মে 


আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কতকট! 
উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। উত্তর পূর্ব্ব ভারতে জাপানীদের' বোম! 
বর্ষণের সংবাদে বাক্ারে কোনরূপ প্রতিকূল আবহাওয়ার হৃষ্টি হয় নাই। 
পক্ষান্তরে ইউরোপীয় রণাঙ্গনের আশাপ্রদ খবরে বাছারে কিছু উৎসাহের 
সঞ্চার হইয়াছিল । চিনির কলের শেয়ারের চাহিদা ভাল ছিল, প্রধান 
প্রধান কয়েকটা পাটকলের প্রেফারেন্স শেয়ারের কিছু কাঞ্জকারবার 
হইয়াছিল। 





কোদাল *- * 


গ্রামে গৃহস্থালীর ছোটখাট কাজই বলুন, আর গুরুত্বপূর্ণ খনন 
কাৰ্য্যই বলুন, কোদাল দিয়াই তাহা করিতে হয়। আত্মরক্ষার্থ 
পরিখা খননের জন্য চাই কোদাল, সেচকার্যের জন্য খাল কাটিতে 
হইলেও চাই কোদাল। আবার এই কোদালকে এত যব 


প্রয়োজনীয় কাজ করবার মত মজবুত করে ইইস্স্পাভি £ 





দি টাটা আবরণ আ্যাণ্ টীল কোং লিঃ, 2১৪৪৯ ১০২৩, ক্লাইভ ইট, কলিকাতা! কর্তৃক প্রচারিভ 1 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে মে, ১৯৪২ 








কোম্পানীর কাগজ 
এ সন্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । ৩০ টাক! সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯০1৩০ আনা এবং ৩২ 
টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ. ৭৭%* আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
মেয়াদী খপপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ৯৯৪৬ সালের কাগজ ১*০1%০ 
আনী | ৩২ টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ১৯৪৯-৫২ সালের 
খণপঞ্র ৯৭২ টাকা | ৩1০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের ধুপপত্র ১০১২. 
টাকা । ৫২ টাকা স্থদের ১৯৪৫-৫৫ সালের শ্বপত্র ১০৬২ টাকা এবং ৪২ 
টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৫২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৪২ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১*১/০ আনায় 
বেচাকেনা হইয়াছে। | 
অন্তান্ত বিভাগের শেয়ারের মধ্যে কাপড়ের কল, কাগঞ্জের কল, চা-বাগান 
এবং কয়লার খনির শেয়ারের সাধারণ বিকিকিনি হইয়াছে। ' 
ইঞ্জিন্য়ারিং 
এই বিভাগে ইপ্ডিয়ান আয়ণ" এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল 
যথাক্ৰমে ২৩০ আনা এনং ১৪।১/০ আনা । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 


হইয়াছে _ 
. কোম্পানীর কাগজ 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই মে--৯০%০ ৯১/০ ) ১৮ই-_-৯০৪%০ 
১৯শে--৯০1/* ৯০৮৮০ ) ২০শে--৯০//০ ৯০৭০ 7 ২১শে__৯*1%০ 
৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ১৮ই মে--১০৪২। ৩২ হ্দের 


5 ॥ 
৯০৪১/০। 


কোম্পানীর কাগজ ১৯শে মে--৭৭%০। ৩২ সুদের ভিফেন্দ খপ (১৯৪৯-৫২) 
৯৬৮০০ ; ২০শে--৯৭৯। ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭৯) ১৯শে মে--১০৪৮%০ | 
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১৩০৯) ১৯শে-১৩০৯ 3 ২*শে--১২৯]০। 


. আজকালকার দিনে চোর ভান্কাভি5' 


পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কৌংর.০স্নন্িনেন প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক 


এই যে, কোনও এ 


রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! | | 

দি ৮০৮ (কল) গালাইয়া ফেলে তৰুও ইহা থুলিবে না।.. রর 
195 ইভ লি 

ক্যাটালগ জনত পত্র লগ্ন জি, রায় এ কোং পল দিস 


i সুদের খপ (১৯৪৫- ce) ১৯শে মেঁঁ-১০৪০০ ; ২১শে--১০৪৮০ ১০৬৮৩০ । 
৩০ সুদের খণ (১৯৪৭- -৫০) ২০শে মে--১০০॥০। ৪২ সুদের পাঞ্জাব বগু 
(১৯৪৮) ২*শে মে--১০০1০। ৩৯ মদের ডিফেন্স বগ্ত (১৯৪৬) ২১শে নি 


১০০]০ ১০০৩ { 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫ই মে--৯৭২ ৯৮০) ১৯শে--৯৬২। ইলিরিযা 
ব্যাঙ্ক ( কণ্টী ) ২০শে ০৩৫৮৭ 3 ২১শে--৩৫৮৩ | 
রেলপথ 
ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ১৫ই মে--১০২ 1 বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে 
১৮ই মে_৮৫২। বর্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে ১৮ই মে--৮৫২ | 
সিঙ্গারণ (এ ১৫ই মে--১%৮০ | বোরিয়া ২০শে মে--১৪|০ | 


ভালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ ) ১৯শে মে--১১৪1০ )২০শে--১৩৮০ ১৩৪০1" 


ইণ্ডিয়ান কপার ১৫ই মে--১]৬০ ) ১৮ই--১৪৬০ ) ১৯শে--১৪৩/* ১: 
২*শে-_-১৬০ ; ২১শে--১/৩/০। : রোডেসিয়া কপার ১৫ই মে--॥*। 


নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি ) ১৫ই মে--৫২ 3 ১৯শে-৫৩০ ৫1০ | 
পাটকল 

গৌরীপুর ( প্রেফ ) ৯৫ই মে--১২৩২ ১২৪২। নদীয়া ২১শে মে_৫৮২1 
্যাপ্তার্ড ( প্রেফ ) ১৯শে মে--১১০২ | নিউ সেপ্টণল (প্রেফ )২১শে মে 
১৩০২ । খড়দা (প্রেফ ) ১৫ই মে--১২৯২) ১৯শে--১১৮৯। রিলায়েন্স 
( ঘ্রেফ ) ৎ*শে মে--১৩৯২ | এংলো-ইত্ডিয়া ( প্ৰেফ ) ১৮ই: মে--১২৯/০ 
হাওড়া ( ‘এ’ প্রেফ) ২১শে, 
মে--১২১২। বঙজ্জ বনজ ( প্রেফ ) ১৯শে মে--১৩২২ 3 ২১শে-_১৩২২ ॥ 
হুগলী ( প্রেফ ) ২১শে মে--১৭%০ ১৭/০ | ঢেলটা ( প্রেফ) ২০শে মে 


১২০২! অকল্যাণ্ড ( প্রেফ ) ২১শে ১২৪১ 










বীহএতুললজ হাতি হইতে: রক্ষা 
এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 






২৫শে মে, ১৯৪২]! 


"আর্থিক জগৎ, , 


৬০ 








চিনির কল. 
চম্পারপ ১৫ই মে-_২০দ০। রাকা ২১শে মে--২৮২,। বুলাও ১৮ই. 
মে--২৭২ ২৭৷/০। শ্রীসীভারাম ১৮ই মে--১২২। কাণপুর ১৯শে মে 
মারীক্রয়ারী ২০শে মে--১৬1০। সমস্তীপুর ২০শে মে--১০৯ | 
৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫২) সালের কেরু এণ্ড কোং ১৫ই মে--১০২ | 
- 8০ সুদের (১৯৩৩-৫০) সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১৯শে মে--১০৩৯। 
'৫]০ সুদের (১৯৩৯ Kt সালের ভালমিয়া সিমেণ্ট ১৯শে মে--১০২৷০ ; 
২০শে--১০৩০| ৪ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ্জ ১৯শে, 
মে১০৩৯ 3 ২০শে ১০৩০ } S 
ঃ কাগজের কল 
ভয়কে ৫ পেপার ( অর্ডি) ১৯শে মেঁ-১৫॥০.১৫॥০০ ; ২০শে ১৫৪০, 


১৬৯ প্রগোপাল পেপার.১৯শে মে ১৫০০1. 


রঃ .. ইলেক্ট্রীক . 


বেপারস ইলেক্টীৰ ২০শ মে-১৫২। , 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইপ্তিয়ান আয়রণ .এগ ষ্টীল ১৫ই . মেল_২০1%০ ; 


২৬২ ২৬৮০ | 


১৮ই-7২২৮/০ ;- 


১৯শে-২৩৭ ২৩/০.২৩1০ ) ২০শে-২৩।০ ২৩1/০ ২৩1৮০ ২৩1১/০) ২১শৈ- ৰ 


২৩০ ২৩।%০ ২৩1৬/০'২৩]০ ২৩7/০ । 'ষ্টীল করপোরেশন ১৫ই মে--১৪৯ 5 
১৮ই--১৪২ ও ১৯শে ১৪৩ 3 ২০শে -১৪/০ ১৪1৮০ ১৪1৩০ $-২১পে 
১৪1%০ ১৪৮০ ১৪৮০1 (প্রেফ) ১৮ই মে_-৯৮২১ ২০শে--৯৭ ) 
২১শে--৯০২ ১০*২1 বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২০শে মে--১১০৯ 
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাও্ডার্ড ওয়াগন ( প্রেফ ) ২০শে মে_-১২৫২। 

চা-বাগান 

* এথেলবাড়ী ১৮ই মে--১২২ ১ ২১শে--১২২। -আমলুকি (অর্ভি) 
২১শে মে--৭৮৯ ).(প্রেফ)২২৫২। ভোৌড়াচেড়া ১৯শে মে--২৬২ ২৬০০ ; 
২১শে--১৪৯। ল্যাকাটুরা ২*শে মে--১৬1০। হত্তপাড়ী ২১শে মে 
৪৩০২। রাইভাক ২১শে যে--৬৪২। 
(৮০০০ 





€ 





নট পাই হইত উচডহালপে। BR রর 
লভ্যাংশ ছেওয্া হইতেছে : Sil 
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লু পা কনে 





রি 





পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে যে। 


L গত সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল বিভাগেই একটানা মন্দার ভাব 
গিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাঁজারে কিঞ্চিৎ চডতির ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চল হইতে থলে ও চটের বেশ কিছু চাহিদার 
ফলেই এরূপ উন্নতি দেখা গিয়াছে। কাচ! পাটের বাজারের অবস্থা পূব্বের 
ন্যায় রহিয়াছে অর্থাৎ একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে। জাহাজ চলাচলের 
সমন্তার সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্য্যস্ত থলে ও চটের বাজারের তথা 

সমগ্র পাটের বাজারের কোনরূপ উন্নতি ঘটিবার সম্ভাঁবনী নাই। গত ১৬ই মে 
যে সপ্তাহ,শেষ হইয়াছে, মেপাস”সিনক্লেয়ার যারে এণ্ড কোম্পানীর এ সময়ের 
সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে,সব্ব ত্র আবহাওয়ার অবস্থা বেশ সস্তোষ- 
জনক এবং পাটের ফলন ভাল হইতেছে। যে সব স্থানে পাট বোনা বাকী 
ছিল, সেখানে 'বপনকাধ্য হুসম্পূ্ন হইয়াছে | এবারের পাট চাষের জমির 
পরিমাণ গত বৎসরের ১৬, আনার তুলনাষ ৩০ আনা পরিমিত বলিয়া 
অনুমান করা হইতেছে। 
তুলা শু কাপড় 
কলিকাতা, ২৩শে মে। 
বোস্বাইএর তুলার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য 
সপ্তাছের প্রথম দিবসে তুলার দরে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল; 
কিন্তু পরে যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদে তুলার মূল্য নিয্নাভিমুখী হইতে থাকে। 
গত কল্য ২২শে জুন তারিখে বেঙ্গল মে ১৪৬২ টাকা, বেঙ্গল জুলাই ১৪৮২ 
। টাকা, ওমরা যে ১৫৯৪০ আনা, ওমরা জুলাই ১৬৬৭০ আনা, বোরোচ এপ্রিল- 
মে ১৭৭২ টাকা, ও বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮৫২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হটয়াছে। 
কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থায় পূর্বব সপ্তাহের তুলনায় কোনরূপ 
; পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। . 
সত সক সন = সক সক সক সক সৰ আম মদ 


'/ 





হেড অফিস__?ন' কা প্লেস, কালকাত৷। : 
| রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ': 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
ভাই 'বলিয়া জনসাধারণকে' এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জসম্যা অনুরোধ করা! - ন!। ‘যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভীছার! 
ব্যান্কের হেড অফিসে কিন্বা ষে কোন শাখ। অফিসে পত্র 
লিখুন ॥ ৃ 
, চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০৯২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা. ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ০959 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা তি হারে সুদ 
দেওয়! হয়। চেক দ্বারা 'টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
'সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানান্তর করা বায়। 
স্থায়ী আমাঁনত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়| 
ধার ক্যান ক্রেডিট-ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা শাছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা! করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিষমাবঙ্গী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বডবাভার, শ্যামবাজার (কলিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এফ, স্তকাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
সর ক বু সা io | সুর স্যরি জারা 


কিন্তু 


৩ 


সোণা,ও রূপী 
কলিকাত", ২২শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে গোণার দরে কতকটা চড়তি লক্ষণ. দেখা 
গিয়াছে । বোস্বাইয়ে রেডি সোপার দর দাডাইয়াছে তরি প্রতি ৪ টাকা 
এবং জুন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি, ভরি গোণার দ্র হইতেছে 
৪৮/০ আনা । বোষ্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩৭২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে I 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণ! ৪৮৷৷/০ আনা । বড়াল বার প্রতি ভরি 
৪৮11০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩৭|%* আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে 


গ্রতি আউন্স পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত, রহিয়াছে 1. 


রূপা! 

₹এসপ্তাহে বোস্বাইয়ে রূপার দরে উর্দধগতি ' পরিলক্ষিত, হইয়াছে |] 
বোদ্বাইয়ে প্রতি এক শত তোলা রেডি রূপার দর হইতেছে: ৮২৩০ আনা। 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০২ টাকা এবং প্রতি একশত তোলা 
খুচর! রূপা ৮০/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লগুন ও নিউইয়র্কে প্রতি 
আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেন্স এবং ৩৪ স্পেট।' 
কলিকাতা, ২২শে মে 

ভারত সরকার ১৯৪২ সালের যে চিনি নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন 
সেই ' আলোচ্য সপ্তাহে চিনি প্রস্ততকারকগণ চিনি কিক্রয়ার্থ স্থানীয় 
বাজারে উপস্থিত না করায় চিনির অভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
ফলে চিনির দরও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চিনির ' ব্যবসা কেন্্রগুলি হইতে 
চিনির চাহিদা ছিল খুব বেশী। অতএব যে অল্প পরিমাণ ' চিনি বাজারে ৪ 
পাওয়া গিয়াছিল তাহা 'নিয়ন্তিত “মূল্য হইতে অনেক চড়তি দরে বিক্রয় 
হইযাছিল। কোন কোন চিনির প্রস্ততকারকগণ সপ্তাহের শেষভাগে নিয়ঞ্তিত { 
“ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু যে পর্যন্ত না সেই চিনি স্থানীয় বাজারে 
বিক্রয়ার্থ আসিয়া পৌছায় সেই পর্য্যন্ত চিনির দরে তের ভাব' দেখা যাইবে 


রলিয়াই মনে হয়। ভারতীয় সুগার শিত্তিকেট মজুদ চিনির আরও শতকরা [| 


১০ ভাগ বাজারে বিক্রদার্থ উপস্থিত করিতে অন্থমতি দিয়াছেন। , 


চামড়ার বাজার 


অবস্থায় ছিল | বিভিন্ন শ্রেণীর চামডার দর ছিল নিম্নরূপ £-_- 


ছাগলের চামড়া_-পাটনা ১২ শত টুকরা ৭৫২ টাকা । ঢাকা দিনাজপুর ॥{ 

২৬ হাজার ৯» শত টুক্রা ৮৫২ টাকা হইতে ৯০০২ টাকা এবং আর্্রলবণাক্ত '&: 

‘|| বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হইবে। 

গরু ও মহিষের চাযভা- াাচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ১ শত টুক্রা | 

১1০ আনা, দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া ২ হাজার ৩ শত টুকরা ৭1০ হইতে ৬২ টাকা, ॥}: 
আনা, ঢাকা-দিনাজপুর A 


১৮ শত টুক্রা ৫০২ টাকা হইতে ৯০২ টাকা। 


৭1০ 


ব্রাচি-গয়া সাধারণ :৪ শত টুক্রা 


আধিক চ জগৎ! 


5 


[ ২৫শে মে, ১৯৪২ 








(১৯৪১-৪২ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য ) 
টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী হইতেছে-_দেশের শিল্পোন্নতির, দিক. দিয়া 
উহা খুব, ভরসাজন্র ব্রা! যায় না। অনুরূপভাবে রাসায়নিক দ্রব্য ও. 
রং প্রভৃতির আমদানী-যেটুক বাড়িয়াছে . তাহাও শিল্পি কারখানার 
প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এদেশে বর্তমানে বস্ত্র 
সুতা ও কাগজের একটা, দুর্ভিক্ষ দেখা যাঁইতেছে।। এই অবস্থায় 
এবার এইসব জিনিষের আমদানী গতবারের তুলনায় স্বাস পাইয়াছে, 
ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে ৮ কোটি 
8 লক্ষ টাকার কার্পাস বস্তু আমদানী হইয়াছিল'। ' ১৯৪১-৪২- সালে 
মাত্র ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছে । পুর্ব্ব বৎসর 
বিদেশ হইতে ভারতে ২ কোটি ১৭ লক্ষ 'টাকার কার্পাস সুতা ' 
আমদানী হইয়াছিল ; এবার সেই স্থলে মাত্র ১ কোটি ২৪ লক্ষ 
টাকার স্থতা আসিয়াছে। ভারতে কাপড়ের কল ও ভাত পরিচালনার 
পক্ষে বিদেশী সৃতার আবশ্যকতা এখনও খুবই বেশী : এদেশের 
কাপড়ের কলসমূহে কূতার উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্রপাতি 
বর্তমানে বিশেষ কিছুই আমদানী কর সম্ভবপর-হইতেছে না: অথচ 
. বাহির হইতে সুতার আমদানী ক্রমেই বিশষভাবে হ্রাস পাইতেছে। 
এই অবস্থায় সুতার অভাবে দেশে বস্ত্রের, উৎপাদন । তেমন কিছু বৃদ্ধি 
করা সম্ভবপর হইতেছে না।: বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য ও ছুর্মুল্যতার জন্য 
ভ্রন্সাধারণের দুঃখ ছুর্দশাও চরমে পৌছিবার উপক্রম হইয়াছে. এই. 
ধরণের দু:খ দুর্দশার প্রতিকারের .জন্য দেশে . অত্যাবশ্যকীয় শ্রেনীর 
জিনিষপত্র বেশী পরিমাণে আমদানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পক্ষে, 
একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অস্ুসরণ ব করা কর্তব্য ! 


রে অক ইত দিমিচেয 


হেড অফিস--কুমিল্লা (বেঙ্গল). 
জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান SR 
যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 











| কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
_. কলিকাতা, ২২শে মে f 

আলোচ্য সপ্তাছে স্থানীয় চামড়ার বাজারে প্রচুর পরিমাণে ছাগলের | 
চামড়া! বিক্রয় হইয়াছিল এবং ইহার দরে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। & 
গ্রেট বৃটেনের চর্ম্ম ব্যবসাস্মীরা বোস্বাই হইতে শোধিত চামড়া ক্রয় করিবে 1 
বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় মাত্রাজী চর্ব্যবসায়ীরা চামড়া ক্রয় করিবার | 
অন্ত কিছু কম্ম্তৎপরতা দেখাইয়াছিল। গরুর চামড়ার বাঞ্জার অপরিবন্তিত | 


আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কাধ্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বীমাকারীদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা সৈশ্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কার্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যস্ত বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কার্যে রত থাকিবে, সে পর্্যস্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 
শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা- 

... হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে । 
বিমান প্রতিরো কাধ্যে কোনরূপ কর্ম গ্রহণ করাকে 





লবণাক্ত ১২ শত টুকরা ৭০ টাকা, আর্জ লবণাক্ত (কসাইখানার) ১২ টি 


শত টুক্রা «1০ আনা হইতে ৬]০ আনা 'এবং ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত 
মহিষের চামড়া ৫ শত টুক্ৃবা ৭০ আনা । 
খৈলের বাজার  ।, 
কলিকাতা, ২২শে মে 
নি খৈল-_এ সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল । 
কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২/০ আনা হইতে ২1৩/০.আনা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। আডতদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেডির .খৈল (বস্তা প্রতি 


দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 

* সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার মন্দা ছিল। 
কলসমূহ প্রতি মণ সরিবার খৈল ২৮০ আনা হইতে ২/০ আনা দরে' বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আভতদারগণ প্রতি ছুইযনী ' বস্তা ' 
সরিষীর খৈল ( বস্তা প্রতি শ্রতিটা থলের জন্তু অতিরিক্ত 1৭ আনা সহ) ৪৮ 
আন! হইতে ৫৮০ আনা! দবে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীর্্‌ 
খরিন্দারের! প্রচুর পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে। 
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ছু | আচার্য্য প্রফ-ল্লচজ্জ ও পরিচালিত . ৃ 
| হবিজ পভ হাহ ভিন | 
7 কারখানা-আচাধ্যরাযর নগর (কাখি লমুন্তীর ) 


{ কারখানার প্রসার, ও উৎপাদন | 


্ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। k 
| কারখানার কার্য্যপ্র পণালী-- 


প্রতিটী থলের অন্ত | আনা অতিরিজ্ঞসহ) ৫1০ আনা হইতে ৫৮%০ আনা ' 
স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈল রয়, 


র্ - কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের খ্যাসিষ্্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুক্সেফ ও ডেপুটি, 
%' ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাঁড়াক্দোলের 
rf কুমার দেবেন্্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন y 


| রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইযাছে। ri 


2 কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
Es লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে রা 

বাথ ধনে প্রস্পেন্টাপ ও বিশেষ বিববণের অন্ত আবেদন, করুন| ks 
5 সং 'অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা | ' 
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নূতন পাট ফসল 
' বাঙ্গলা সরকার এবৎসর প্রথমে ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা 
অর্থাৎ গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি 


দিয়াছিলেন॥। পরে কতকটা বিলম্বে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া: 


ভাহারা কৃষকদিগকে এবার ১৯৪০ সালের তুলনায় আট আনা জমিতে 
পাট চাষ করিবার ভ্ম্ত সুপারিশ করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এই শেষোক্ত উপদেশে আসলে কোন কাজ হয় নাই। পূর্বধান্থে 
দশ আনা জমির লাইসেন্স পাইয়া কৃষকেরা সে অন্গুসারেই পাট 
বুনিয়াছে। মেসাস' সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ২৩শে 
মে তারিখের রিপোর্টে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার কতকগুলি জিলায় 
গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 
বাকী জিলাগুলিতে পাট বুনার কাজ্ত ইতিমধ্যেই যেরূপ অগ্রসর 
হইয়াছে তাহাতে এ্সমস্ত জিলাতেও যে গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ 
পাট উৎপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাপক 
পাট চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্থকুল। যে পাট ইতিমধ্যে বুনা হইয়াছে 
তাহার,অবস্থাও সর্বত্রই খুব ভাল দেখা যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় 
শেষ পর্যন্ত এবার গতবারের তুলনায় ছিগুণের চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন 
হওয়াও বিচিত্র নহে। জমিতে ফসলের চাঁষ বেশী হওয়া এবং 
আবহাওয়ার অবস্থা .ফসল ফলনের পক্ষে অনুকূল থাকা সাধারণ 
অবস্থায় খুবই বাঞ্ছনীয় এবং সুখের বিষয়। কিন্তু বর্তমান বৎসরে 
বাঙ্গলায় বেশী জমিতে পাটের চাষ হওয়াতে খুবই আতঙ্কের কারণ দেখ। 
যাইতেছে। ১৯৪০ সালের তুলনায় সোয়া পাঁচ আনা জমিতে পাটের 


চাষ করিয়া গতবার ( অন্তান্য প্রদেশ সহ বাঙ্গলীয়) মোট ৫৪ লক্ষ: 


বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল.। এবৎসর দ্বিগুণ জমিতে পাটের চাষ 
হইলে কমপক্ষে ১ কোটি ৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। অথচ 


এত বেশী পাট কাটতি হওয়ার কোন সুবিধাই আমরা দেখিতেছি না। 


গতবারের পাট এখনও যে পরিমাণে অবিক্রিত রহিয়াছে তাহাতে 


“আগামী জুলাই মাসে নূতন পাট বাজারে উঠার সময়ে পুরাতন পাট বিস্তর 


পরিমাণে উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইবে । চটকলগুলির সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল 
৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করাতে আগামী জুলাই হইতে পরবর্তী জুন মাস 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে চটকলসমূহে কিছুতেই ৬৪ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
কাটতি হওয়ার আশা নাই । গত বৎসর ১২ লক্ষ বেল পাট বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছিল । আগামী মরশুমে কিছুতেই ১০ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট রপ্তানী হইবে বলিয়া মনে হয় না। নূতন মরশুমে যেস্থলে কমপক্ষে 
১ কোটি ৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইতে চলিয়াছে এবং পুরাতন 
পাটের মধ্যে বিস্তর পাট যেস্থলে উদ্ত্ত থাকিয়া গিয়াছে, সেস্থলে মাত্র 
৭৪' লক্ষ বেল পাটের কাটতি হইলে বাকী পাট নিয়া কৃষকেরা কি 
করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। পাটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়া 
ইতিমধ্যেই উহার দর যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে । আগামী জুলাই মাসে 
বাজারে নৃতন পাট উঠিবার পর দর আরও অধিক মাত্রায় পড়িয়া। 
যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । যুদ্ধের জটিল অবস্থার ভিতর 
পাট -কাটতির সুবিধা হইবে ন! জানিয়াও গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার কৃষক- 
দিগকে বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়াছেন | তাহাদের - 
অসতর্ক ও খামখেয়ালী কার্য্যধারার ফলেই বাঙ্গলার কৃষক অত্যধিক 
জমিতে পাট চাষ করিয়া আজ নিজেদের চরম ছুঃখছূর্দশা ডাকিয়া 
আনিয়াছে 1 এই.পরিণতি হইতে কুষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 


৭২... ME. আর্থিক জগৎ 


বাদল! সরকার এধন.বি বাবস্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার 
l 
ET 
চা ভারতের একটি প্রধান শিল্প ।'এই শিল্পে ৫* কোটি টাকার সত 
মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে এবং প্রায় ৯ লক্ষ ভারতবাসী জীবিকার 
জন্য সাক্ষাৎভাবে এই শিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে । এরূপ অবস্থায় 
ভারতীয় চা-শিল্পের সমধিক উন্নতি দেশবাসীমাত্রেরই কাম্য । স্বখের 


বিষয় ভায়তীয় চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট ' 


এক্সপান্সন বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এ শিল্পের একটা সুদিন 
প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। উক্ত বোর্ডের সুপরিকল্পিত প্রচারকার্ধ্যের 
ফলে সর্বত্রই ভারতীয় চায়ের কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশে পূর্ব্বে 
খুব কম পরিমাণে চা ব্যবহৃত হইত। টি মার্কেট এক্সপান্সন বোর্ডের 
চেষ্টার ফলে এক্ষণে দিন দিনই এদেশে চায়ের ব্যবহার বাড়িতেছে। 
গত ১৯২৬-২৭ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩. কোটি ৭০ লক্ষ , পাউণ্ড 'চা 
ব্যবহৃত হইত। উক্ত বোর্ডের সর্ব্বশেষ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় 
' ১৯৪*-৪১ সালে ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবহার বাড়িয়া ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ 
পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। কতিপয় বৎসরে চায়ের ব্যবহার এতদূর বৃদ্ধি 
পাওয়া টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই। তবে ভারতে চায়ের ব্যবহার বাড়িলেও এদেশের 
মোট উৎপন্ন চায়ের তুলনায় উহার পরিমাণ এখনও খুবই কম বলা! 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর গড়ে ৪২ কোটি পাউণ্ড চা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । বর্তমানে দেশে সাড়ে এগার কোটি পাউণ্ড চা 
ব্যবহৃত হইলেও উক্ত চায়ের মধ্যে সাড়ে ত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা অবশিষ্ট 
থাঁকিবার কথা । অবশ্য এই অবশিষ্ট সাড়ে ত্রিশ কোটি চা বাহিরে 
বিক্রয় করা সম্পর্কে ভারতবর্কে কোন বেগ পাইতে হইতেছে না। 
তথাপি এত বেশী চা বিক্রয়ের জন্য কেবল বিদেশের উপর নির্ভর 
করিয়া না থাকিয়া দেশে তাহার কাটতি আরও যথাসম্ভব বাড়াইবার 
চেষ্টা স্গত। ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বিশেষ বাড়িয়া চলিলে তাহাতে 
ভারতীয় চা-শিল্পের স্থায়ী সমৃদ্ধির পথ যেরূপ প্রশস্ত হইবে অন্য কোন 
ভাবেই তাহা আশা করা যায় না। এই হিসাবে ভারতবর্ষে চায়ের 
প্রচারকার্ধ্য কোনরূপ হ্রাস না করিয়া তাহ! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করাই 
. আমরা সঙ্গত মনে করি । আশা করি ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন 
বো সেবিষয়ে ক্রটি করিবেন না। 

ছুনিয়ার হাটে মোট রপ্তানীকৃত চায়ের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই 
এতদিন ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারতীয় 
স্বীপপুঞ্জ.ও ইন্দোচীন হইতেও এতদিন কিছু পরিমাণ চা বাহিরে প্রেরিত 
হইয়াছে! কিন্তু বর্তমানে এসমন্ত দেশ জাপানের করায়ত্ত 
হওয়ায় তাহা হইতে মিত্ৰপক্ষীয় দেশসমৃহে এখন চা রপ্তানী 
করা অসম্ভব. হইয়া দ্াড়াইয়াছে। কাজেই মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের 
চাহিদা মিটাইবার জন্য এক্ষণে ভারত ও সিংহলের উপর অধিকতর 
চাপ পড়িয়াছে !. এ কারণে সম্প্রতি ভারতীয় চায়ের রপ্তানী খুবই 
বাঁড়িয়াছে। বিদেশে চায়ের কাটতি এইভাবে বৃদ্ধি, পাওয়াতে কেহ 
কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, বাহিরে ভারতীয় চায়ের 
কাটতি বাড়াইবার জন্য এখন আর কোন প্রচারকার্ধ্য চালাইবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু, আমর! ইহা সমর্থনষোগ্য মনে করি না। 
“ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবহার এখনও বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। 
ভারতীয় চা বিক্রয়ের জন্য এখনও বিশেষভাবে বিদেশের উপর নির্ভর 
করিতে হইতেছে । এই অবস্থায় বিদেশে চায়ের কাটতি অক্ষুপ্ 
রাখিবার দিকে যথেষ্ট নজর রাখিতেই হইবে। সেকারণে বিদেশে 
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প্রচারকার্য্য বন্ধ না করিয়া বর্তমানে তাহা অব্যাহত রাখিবার, 
প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী বলিয়াই মনে হুইতেছে। 
চীনের শিল্পোন্নতি ও ভারতবর্ষ 

বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পর যখনই ভারতে নব নর শিল্প, বিশেষ 

করিয়া বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছে, তখনই ভারত সরকার 

হইতে আরস্ত করিয়া ভারত সচিব পর্য্যস্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নানা ওজর 

আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহাদের প্রধান যুক্তি এই, যুদ্ধকালীন 


অস্বাভাবিক অবস্থায় “ভারতে বৃহদাকার নৃতন শিল্পপ্রচেষ্টা সাফল্য- 


মণ্ডিত করা সম্ভবপর নহে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই যুক্তির অনেকখানিই 
মন-গড়া, অনেকটা আবার অজ্ঞতা-প্রস্থত । চীন-জাপান যুদ্ধ বাধিবার 
পর বিগত পাচ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে সাংহাই প্রভৃতি বৃহদাকার - 
শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহ হাত-ছাড়া হইয়া যাওয়া সত্তেও কি করিয়া ' 
যে চীন ব্যাপকভাবে তাহার শিল্পোন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে 
তাহার খবর যাহারা রাখেন তাহার! বৃটিশ কর্ত.পক্ষের আপত্তির মধ্যে 
ভবিষ্যতে বিদেশী পুঁজির স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা! ছাড়া আর কোন্‌ 
যুক্তি খুজিয়া পাইবেন না। ১৯৩৭ সালের পূর্বে চীনের অবস্থা 
ভারতের অপেক্ষাও অনগ্রসর ছিল। সাংহাই প্রভৃতি অঞ্চল শক্র- 
কবলিত হওয়ার পর চীনে বৃহদাকার শিল্প একটিও ছিল না দেশের 
অভ্যন্তর ভাগে ছোটখাট শিল্পসমৃহও এমন অবস্থায় ছিল না, যাহার 
উপর নিভ'র করিয়া জাপানের মত আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির সহিত চীন 
লড়াই চালাইতে পারে। কিন্তু চীনের গবর্ণমেন্টের সাহায্য, 
সহযোগিতা ও পরিচালনায় এবং জনগণের এঁক্যবোধ ও 'কষ্টসহিষ্ণুতার 


' উপর ভিত্তি করিয়া চারি বৎসর কাল সময়ের মধ্যে চীনে যেরূপ 


শিল্লোন্নতি হইয়াছে তাহা বস্তুতই বিস্ময়ের বিষয়। ১৯৪* সালের 
শেষ ভাগ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তদ্দ ষ্টে জান! যায়, 
সরকারী সাহায্যে সহরাঞ্চল হইতে দেশের অভ্যন্তরস্থ নিরাপদ স্থানে 
১ লক্ষ ২০ হাজার টন ওজনের যন্ত্রপাতি অপসারিত করা হইয়াছে 
এবং১৫ হাজার অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কারিগর সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। 
মোট ৪৫০টি কারখানা এইরূপে অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে ১৮১টি যন্ত্রপাতি নিম্মণের কারখানা, 
২৯টি বৈদ্যুতিক সাজসরপ্তাম প্রস্তুতের কারখানা, ৫৬টি রাসায়নিক" 
দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানা, ২টি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, ১৫টি 
কাচের কারখানা, ২২টি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা এবং আরও 
বিভিন্ন শিল্পের কারখানা । এইভাবে, দেশের সর্বত্র শিল্পপ্রচেষ্টা , 
বন্টন করিয়া দেওয়ার ফলে ইতিপূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের অব্যবহৃত 
ও. অনাবিষ্কৃত প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ .কাজে' লাগান সম্ভব 
হইয়াছে । বিভিন্ন, প্রদেশে--এমন কি দেশের অভ্যন্তরে সুদূরতম 
পার্বত্য অঞ্চলেও গবর্ণমেন্টর উদ্যোগে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তির সুযোগ 
সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দিবার ফলে দেখিতে দেখিতে শিলপসমূহ দ্রুত 
উন্নতি,লাভ করিতে পারিয়াছে। গবর্ণমেন্ট পরিচালিত কলকারখানার 
উন্নতি বিধানই, চীন্ন কতৃপক্ষের একমাত্র কর্তব্য নয়। বে-সরকারী 
ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
ক্রমোন্নতিতেও চীন গবর্ণমেন্ট সমভাবেই সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন। খনিজসম্পদ এখন প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগান 
হইতেছে । চীন দেশের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশসমূহে ১৯৩৭ সালের ৩৬ লক্ষ 
৮৮ হাজার টন কয়লার তুলনায় ১৯৪০ সালে কয়লা উৎপাদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ১৬ হাজার টন. বিদেশ হইতে: 
বিগত ছুই তিন বৎসরে চীন ২০ হাজার টন পরিমিত যন্ত্রপাতি 
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আমদানী করিয়াছে ৷ এক কথায়, গবর্ণমেপ্টের কম্মনীতি ও জন- 
স্বার্থের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গড়িয়া উঠার ফলে আজ একাধারে ছোট 
ও বৃহপাকার শিল্প দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে ৷ চীন যাহা ' এত 
, বাধাবিপত্তি সত্বেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছে; ভারতে কেন 
যে তাহা ‘হইবে না সেই যুক্তি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
অবশ্য বিদেশী শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের কথা ইতিহাস স্মরণ 
করিলে গবর্ণমেন্টের যুক্তি, আপত্তি ও ৮ কথা জলের মতই 
পরিষ্কার হইয়া যায়৷ i 


ইঙ্জ মার্কিন নববিধ্ান ও ভারতবর্ষ 


যুদ্ধশেষে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা কিরূপ 
হইবে তৎসম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির পক্ষ হইতে অনেক দায়িত্ব- 
শীল ব্যক্তি তাহাদের মত (ও ঘোষণা বাণী) প্রচার করিয়াছেন । 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এই মরে চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হইয়ীছে। 
গত ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেস্ট ও বৃটিশ প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিল ভবিষ্যৎ নববিধান সম্পর্কে এক ঘোষণা ( আট লার্টিক 
চাটার) প্রচার করেন | উহাতে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এবং কাঁচামাল প্রাপ্তির পক্ষে ভবিষ্যতে সব 
দেশকে সমান অধিকার দেওয়া হইবে বলিয়া উক্তি করা হয়। ইজারা 
ও খণদান আইন অনুযায়ী আমেরিকা হইতে মালপত্র আনয়ন সম্পর্কে 
সম্প্রতি ইংলণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর একটি চুক্তিপত্র হইয়াছে 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিঃ সামার ওয়েলস্‌ ও ইংলণ্ডের পক্ষে 
লর্ড হ্যালিফক্স তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন । এই চুক্তিপত্রের একটি সর্ত 
এই যে, যুদ্ধের পরে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থ বিভিন্ন দেশে 
অবলম্থিত শিল্প সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা শিথিল করা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণ- 
'মেন্ট আস্তরিকভাবে চেষ্টা ও সহযোগিতা করিবেন । আটলাণ্টিক 
চার্টারের ঘোষণাবাণীতে কিংবা অন্ত কোন চুক্তিপত্রে পরাধীন 
ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোন কথা নাই। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে ও শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য উপরোক্ত যে সর্ত্ত ও 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতের শিল্প বাণিজ্যগত 
স্বাধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া এদেশবাসীদের 
মনে একটা ধারণা স্থষ্টি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের 
ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উক্ত চেম্বারের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী 
সম্প্রতি এক বক্ততায়,এই ধারণা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
বৃটিশ সাআজ্যবাদের আমলে. ভারতবর্ষ ও অন্য কয়েকটি দেশকে 
প্রধানতঃ কাচামাল.উৎপাঁদনকারী দেশে পরিগণিত করা হইয়াছে । 
ইংলণ্ড ও অন্যান্ত স্বাধীন দেশ এদেশ হইতে কাঁচামাল নিয়া তৎ- 
সাহায্যে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতঃ এদেশের হাটে তাহ! বিক্রয় 
করিবে__ইহাই হইতেছে আধুনিক যুগের সাজাজ্যবাদী ব্যবস্থা । 
মিঃ নোপানী বলিতেছেন, “আটলান্টিক চার্টারের সর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এবং কীচামাল প্রাপ্তির পক্ষে সব দেশকে 
সমান অধিকার দেওয়ার তাৎপধ্য--ভারত সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থা 
অক্ষুণ্ণ রাখা । প্রয়োজনীয় ধরণের শিল্প গড়িয়া তুলিয়া কাচামাল 
উৎপাদনকারী দেশ হইতে ভারতবর্ষ কোনদিন শিল্প সমৃদ্ধ দেশে পরি- 
শত হয় ইহ। বৃটিশ রাজনীতিকদের অভিপ্রেত নহে । সেজন্যই তাহারা 
ভবিষ্যতে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
শিথিল করিবার কথা.তুলিয়াছেন । বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার 
জন্য এতদিন ভারতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থযোগ পাওয়া যায় 
নাই। বিদেশী শিল্পের উপর কিছু পরিমাণে রক্ষণণ্ুক্ক বসাইবার 
ব্যবস্থা হওয়ায় এক্ষণে সেদিক দিয়া কতকটা! সুবিধা হইয়াছে i; যুদ্ধের 
পরে সংরক্ষণ ব্যবস্থা শিথিল করার অর্থ ভারতের শিলপ্পোন্নতি বন্ধ করা 
এবং রক্ষণশুক্ষের আওতায় এতদিন যেসব শিল্প স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাদের বিপদ ডাকিয়া আনা ।” এইরূপ মস্তক্য করিয়া মিঃ নোপানী 
ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থা! সম্পর্কে বৃটিশ রাজনীতিকদের ঘোষণা 
ও প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । মিঃ নোপানীর 
এইরূপ প্রতিবাদ আমরা সঙ্গত ও সময়ৌচিত বলিয়াই মনে করি | 
করল। সরবরাহের সমস্ত! 
ভারতবর্ষের খনি অঞ্চলসমূহে বিস্তর কয়লার যোগান থাকা সত্বেও 
এদেশের নানাস্থানে কয়লা ছুশ্রাপ্য ও ছুণ্মুল্য হইয়া উঠিয়াছে। খনি 
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- 'মালিগাড়ী নিয়োগ করা হইয়াছে । 


Ee 





অঞ্চল হইতে কয়লা চালান দেওয়ার উপযোগী মালগাড়ীর অভাবই যে 
ইহার কারণ তাহা আমর! অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। গত 
১৯৪১-৪২ সালে সরকারী রেলপথসমূহে কয়লা সরবরাহের জঙ্ নিযুক্ত 
মালগাড়ীর যে হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
আমাদের সেই ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। উক্ত বৎসরে 
ব্রড গজ ও মিটার গক্জ এই উভয় শ্রেণীর রেলপথেই কয়লা চলাচলের 
জন্য কম সংখ্যক মালগাড়ী ব্যবন্ৃত হইয়াছে! গত ১৯৪০-৪১ সালে 
বিভিন্ন দিকে কয়লা সরবরাহের জন্য ব্রড গজ রেলপথে ১০ লক্ষ 
৮৮ হাজারটি ও মিটার গঞ্জ রেলপথে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৪৫টি মাল 
গাড়ী নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে উভয় শ্রেণীর 
রেলপথে যথাক্রমে মাত্র ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ও ১ লক্ষ ৬৭ হাজার 
বর্তমানে দেশে সমরসরগ্তাম 
তৈয়ারের শিল্প ও অন্ত নানা শিল্পের প্রসার সাধিত হওয়ায় কারখানা 
প্রভূতিতে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী কয়ল। ব্যবহৃত হইতেছে । 
সেরূপ প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ রাখিয়া যেস্ছলে কয়ল! 
সরবরাহের উপযোগী মালগাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
উচিত সেস্থলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাহা পুর্রের তুলনায় হ্রাস করিয়া 
চলিয়াছেন 1 ইহার ফলে যে দেশে কয়লার অভাব ঘটিয়া একদিকে 
শিল্পকারখানার অস্থুবিধা ও অন্যদিকে জনসাধারণের ছুঃখহর্দশা দেখা 
দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যুদ্ধকালীন অবস্থায় মালগাড়ীর 
অভাব দেখা যাইতে পারে মনে করিয়া পুর্ব হইতেই সঙ্জাগ হওয়া 
ও বেশী গাড়ীর ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল কিন্তু তাহার! 
তাহা করেন নাই। কয়লার অভাবে লোকের চূড়ান্ত অসুবিধা প্রত্যক্ষ 
করিয়া এক্ষণে অন্ততঃ তাহারা সেবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এ 
আশা আমরা করিতে পারি না কি? ৃ 
যানবাহন সমস্তা ও তাহার প্রতিকার 
' মালগাড়ীর অভাবে কয়লা সরবরাহের অস্থুবিধ! ঘটিয়া ষে সমস্থা! 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত উপরে আমরা মালগাড়ীর 
সংখ্যা বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছি। মালগাড়ীর 
অভাবে কেবল কয়লা সরবরাহের অস্থবিধা ঘটে নাই। অন্য. আর 
অনেক শ্রেণীর মাল সরবরাহ বিরয়েও জটিল সমস্যা দেধা দিয়াছে । 
আর সেক্ন্যও 'মালগাড়ীর সংখ্যা বাড়ান আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
গাড়ীর সংখ্যা কিভাবে বাড়িতে পারে এক্ষণে সেবিষয়ে আলোচনা 
করা যাউক। সম্প্রতি.বোম্বাইয়ে ফেডারেশন অব ইণ্ডয়ান চেম্বার 
অব. কমাসের কাধ্যকরী সমিতির এক বৈঠকে এঁ বিষয্নটি আলো- 
চিত হইয়াছিল। উক্ত সমিতি তাহাদের আলোচনার পর এবিষয়ে 
গবর্ণমেপ্টকে একটি সময়োচিত নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন । 
উক্ত সমিতি বলিতেছেন যে, যুদ্ধের পূর্বের রেল কর্তৃপক্ষ বেশী 
পরিমাণে মালগাড়ী তৈয়ার করিয়া রাখেন নাই বলিয়াই ব্যবসা 
বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে মালগাড়ীর অভাব দীড়াইয়াছে। তাহা 
ছাড়া রেলওয়ের বড় বড় কারখানাগুল এক্ষণে যুন্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে 
ব্যাপৃত থাকায় উহাতে নুতন মালগাড়ী নির্মাণ ও পুরাতন গাড়ী 
মেরামতের কাধ্য চালান যাইতেছে না বঙলিয়াও মালগাড়ীর সমন্তা 
মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় যানবাহন ' সমস্যার 
প্রতিকার করিতে হইলে যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের অতিরিক্ত চাপ হইতে 
রেলওয়ে কারখানাগুলিকে রেহাই দেওয়া প্রয়োজন । এবিষয়ে 
‘ফেডারেশন’ কমিটির সুচিন্তিত. অভিমত এই যে, গবর্ণমেন্ট যদি 
রেলওয়ে কারখানাসমূহে যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজ বন্ধ করিয়া 
চিনির কলসমূহে ও অন্য কতিপয় শ্রেণীর কারখানাসমূহে সাময়িকভাবে 
এ সমস্ত তৈয়ারের ব্যবস্থা করেন তবে এবিষয়ে একটা উপায় হইতে 
পারে ।' বৎসরে কয়েক মাস চিনির কলপমূহের কাজ বন্ধ থাকে। 
কাজেই সাময়িকভাবে সে সমস্তের ভিতর যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের 
ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাইতে পারে । এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, 
উহাতে যুদ্ধপ্রচেষ্টার কান্দ ব্যাহত হইবে না, অথচ রেলওয়ে 
কারখানাসমূহে মালগাড়ী তৈয়ার ও মেরামতের কান্দ অনেক 
পরিমাণে চালান যাইবে । যানবাহন সমস্যার সমাধানের অন্য 
‘ফেডারেশন? কমিটির উক্ত নির্দেশ ' যথাসম্ভুব কার্ধ্যে পরিণত করা 
গব্ণমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। . 


৯৯৪১-৪২ সালেন ভ্ভান্সভেল্ল 
ল্বপ্তান্নী ল্াণিজ্ঞয 
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১৯৪১-৪২ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ 
দাড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। 
এ বৎসর বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের কতদূর হাস 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উপর কোন্‌ 
দিক দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব। | 

‘যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের 
মনে একটা বিশেষ আশঙ্কার ভাব স্থষ্ট হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালের 
তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের মোট রপ্তানীর পরিমাণ 
২১৩ কোটি টাকা হইতে ১৯৮ কোটি টাকাতে নামিয়া যাওয়ায় 
সে আশঙ্কা অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াও উঠিয়াছিল। সুখের বিষয় 
১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানীর পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সে বিষয়ে 
অবস্থার একট! উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়াছে । এবৎসর 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ২৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই পূর্কা বৎসরের তুলনায় এবার রপ্তানীর 
পরিমাণ ৫৪ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের 
উপর ভারতীয় কৃষকদের ভাগ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। 
বিদেশে বহুপ্রকার (দায় , মিটাইবার পক্ষে বহির্বাণিজ্যে রপ্তানী 
আধিক্যই ভারতবর্ষের সম্বল । সে তিসাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য এরূপ বেশী পরিমাণে, বাড়িয়া যাওয়া খুবই 
সম্তোষের বিষয় বলিতে হইবে। | 

এক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রাপ্তানী বাণিজ্যের গতি 
আলোচনা করা যাউক । গত ১৯৪০-৪১ সালে খাদ্য, পানীয় ও 
তামাকের দফায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৪১.কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানীর পরিমাণ 
১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৫৮ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকা দাড়াইয়াছে। খাছ, পানীয় ও তামাকের দফায় যেসব পণ্য 
অস্তভূক্ত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে চা সর্ববপ্রধান। যুদ্ধ বাধিবার, 
পর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বেশী পরিমাণ চা রপ্তানী হইতেছে। 
১৯৪১-৪২ সালে চা রপ্তানীর পরিমাণ পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
১১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৩৯ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকায় ধাডাইয়াছে। অন্যান্ত পণ্যের মধ্যে চাউল, চিনি, গম ও 
মশল্লা প্রভৃতির রপ্তানীও এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল তামাকের 
রপ্তানীই এবার শুধু কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪৯ সালে, 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার তামাক রপ্তানী 
হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে সেস্থলে তামাক রপ্তানীর পরিমাণ 
মাত্র ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। তামাকের রপ্তানী এই 
ভাবে হ্রাস পাইয়া আলোচ্য বৎসরে চাউল ও গমের রপ্তানী যেভাবে 
বাড়িয়াছে তাহা অনেকের নিকট মর্ম্মন্তর ব্যাপার বলিয়াই, মনে 
হইবে। যুদ্ধের অন্য বর্তমানে বিদেশ হইতে চাউল ও গম. বিশেষ 
কিছুই আনয়ন কর! সম্ভবপর হইতেছে না। এদিকে দেশে এবার 
চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট কম হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায়. ভারতবর্ষ 
হইতে বাহিরে, চাউল রপ্তানী, হওয়া এখন আর কোনমতেই বাঞ্ছনীয় 
নহে। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয়. এই য়ে, উহাদের রপ্তানী, মোটেই, 


বন্ধ হইতেছে না বরং রীতিমতভাবে তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।, গত. 
১৯৪০-৪১. সালে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
মূল্যের চাউল ও ৪৯ লক্ষ টাকার গম বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল । 
১৯৪১-৪২ সালে সে তুলনায় ১ কোটি ৮* লক্ষ টাকা মুল্যের বেশী: 
চাউল.ও, ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী গম রপ্তানী হইয়াছে ।, 
দেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে চাউল ও গমের রপ্তানী বৃদ্ধির এই 
গতি সৰ্ব্বথা আপত্তিকর এবং তাহা যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়।' 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে আমরা কর্তব্য বলিয়াই মনে করি। আস্তজ্জাতিক, 
শর্করা চুক্তির বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে প্রত্যান্থত হওয়াতে এবং 
জাভা হইতে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে চিনির চালান বন্ধ হওয়াতে. 
বর্তমানে ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাড়াইবার বিশেষ সুবিধা দেখা. 
দিয়াছে। আশা কর! যাইতেছিল দেশের চিনির কলওয়ালারা 
বর্তমান সুযোগ কাজে লাগাইবে এবং তাহাতে শর্করা শিল্পের উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হইবে । কিন্ত ছুঃখের বিষয় চিনির রপ্তানী আসলে বিশেষ, 
কিছুই বাড়িতেছে না। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে ৭০ লক্ষ 
৯৩ হাজার টাকার চিনি রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায়, 
এই রপ্তানী কিছু বেশী হইলেও ভারতবর্ষে উৎপন্ন চিনির মোট 
পরিমাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাহা এখনও নিতান্ত সামান্য 
বলিয়াই মনে হইবে । 
কাচামাল জাতীয় পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের গতি. 
আলোচনা করিলে দেখা যায় এবগসর তুলা ও কয়লা ব্যতীত অন্ত 
প্রায় সকল জিনিষেরই রপ্তানী কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 
১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার পাট, 
১০ কোটি ৪ লক্ষ টাকার তৈলবীজ ও ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কাঁচা. 
চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে 
০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি. . 
৭৭ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। অপরদিকে তুলার রপ্তানী ২৪ কোটি: 
৪৫ লক্ষ টাকা হইতে ১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ও কয়লার রপ্তানী, 
১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত হাস. 
পাইয়াছে। কয়লার যোগান কমিয়া যাওয়ায় দেশের অভ্যস্তরে উহা. 
যেরূপ ছশ্রাপ্য ও হুর্ম্মল্য হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে বর্তমানে, 
কয়লার রপ্তানী হাস পাওয়া সুখের বিষয়ই বলিতে হইবে । কিন্তু. 
তুলার রপ্তানী বৎসর বৎসর যেভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা খুবই 


“ আশঙ্কার. কথা । উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রতিবৎসর প্রভূত 


পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে । তুলার . কাটতির উপরই 
সমস্ত স্থানের কৃষকদের ভাগ্য বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । অথচ, 
বাহিরে তুলা বিক্রয়ের পথ দিন দিনই রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। জাপান 
কম পরিমাণে ভারতীয় তুলা খরিদ করায় যুদ্ধের প্রথম ছুই বৎসরেই 
তুলার মূল্য পড়িয়া গিয়া! ও উহা বিপুল পরিমাণে অবিক্রিত থাকিয়া: 
কৃষকদের বিশেষ ছৃঃখছুর্দশ। দেখা' যাইতেছিল | জাপানের সহিত. 
বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হওয়ায় এবং অন্যান্য দেশেও তুলার রপ্তানী 
দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় এক্ষণে তুলাচাষীদের সেই দুদ্দশা চরমে 
পৌছিবার উপক্রম হইয়াছে। 
.( ৮৬ পৃষ্ঠায় ভরষটব্য ) 


অন্রিন্ষ শাদ্ত্ত্ত্য ₹-২্ানেেল্ 
সস্স্যা! 





বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির পটভূমিকায় ভারতে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে খাদ্যসমস্তা অন্ততম। স্বাভাবিক 
অবস্থায় ভারতে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে এদেশের, লোকের 
চাহিদা এবং প্রয়োজন মিটে না। ইহার উপর যুদ্ধের অন্য. বিদেশ 
হইতে ভারতে খাদ্দ্রব্যাদি আমদানী করা একরূপ অসম্ভব হওয়ায় 
ভারতের খাগ্সমস্যা-বিশেষ জটিল ও ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে। 
* ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটা। ইহা ছাড়! বর্তমানে 
সুদূর প্রাচ্য হইতে আশ্রয়প্রার্থা এবং যুদ্ধকার্য্যের জন্য যেসকল 
অতিরিক্ত সৈম্ত এদেশে আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা দাড়াইবে প্রায় 
১০ লক্ষেরও অধিক | এতদ্যতীত মধ্যপ্রাচ্যে যেসকল যুদ্ধরত ভারতীয় 
সৈন্য আছে ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের জন্য খাছ সরবরাহ করিতে হই- 
তেছে | ভারতের উৎপন্ন খান্যশস্তের মধ্যে প্রধান এবং সবচেয়ে প্রয়ো- 
জনীয় হইতেছে চাউল, গম, জনার-বজ্রা এবং ডাল । চলতি বৎসরে 
ব্রম্মাদেশ হইতে চাউল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম ভারতে আমদানী করার 
কোন সম্ভাবনা নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রন্মাদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
বৎসরে গড়পড়তায় ১৪ লক্ষ টন চাউল আসিয়া থাকে। ভারতে যে 
খাগ্যসমস্তার এইরূপ জটিল অবস্থা দাড়াইবে সে সম্বন্ধে স্যার 
পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্তার সি বি মেটা, কুমার রাজা স্তার 
এম এ মুখিয়া চেষ্টিয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পপতি ও ব্যবসায়িবৃন্র 


বনুপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং ভারত হইতে যাহাতে কোন ' 


খান্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় তজ্জন্ত ভারত সরকারকে অবহিত 
হইতে বলিয়াছিলেন। 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় কৃষিগব্ষণা সমিতির পরামর্শদাতা 
বোর্ডের যে সভা হয় এবং ৬ই এপ্রিল ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
এবং ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় শ্রীধুত নলিনীরঞ্জন 
"সরকারের সভানেতৃত্বে অধিক থাগ্ঠশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত আন্দোলন 
চালাইবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিধন্দের যে বৈঠক 
হয়, তাহাতে দেশব্যাপী খাগাশস্ত চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ও 
নিয়ন্ত্রিত কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপ 
আন্দোলন চালাইবা'র জন্য ভারত সরকার ১৯৪২ সালের জানুয়ারী 
মাস হইতে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তুলার উপর যে অতিরিক্ত 
শুস্ক ধাৰ্য্য করিয়াছেন, সেই তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের ১' কোটী 
টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে! ইহার পর হইতে 
প্রত্যেক প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে অধিক খাষ্যশস্ত উৎপাদনের 
আন্দোলন তীব্রবেগে আরস্ত হইয়াছে । ভারতে যাহাতে, বর্তমানের 
তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ পরিমাণে খাদ্ধশস্ত অধিক উৎপন্ন করা যায় 
তৎসম্বন্ধেও চেষ্টা চলিতেছে । | 

ভারতের খাছাসম্তা সমাধান করিতে হইলে এদেশের চাষের 
জমির আয়তন, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এবং কৃষি ব্যবস্থার কিরূপে 
উন্নতি কর! যায় সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। 
প্রথমেই সব্বভারতীয় ভিত্তিতে ধান চাষের হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা 
যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৭ কোটী ৩১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
একর জমিতে ধানের চায হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ 
সালে এইরূপ অনুমিত ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৭ কোটা 


৪ 





৩ লক্ষ ৫৯ হাজার একর । অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছে । . ১৯৪১-৪২ সালে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে উৎপর 
ধানের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ২১ লক্ষ ৫০ হাজার.টন। এই হিসাবে 
১৯৪১-৪২ সালে পুর্ব বৎসরের চেয়ে ধান চাষের পরিমাণ শতকরা 
১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আশা কর! যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে 
ভারতে ১৯৪১ সালে ১১ লক্ষ ৩১ হাজ্জার ৬১৬ টন চাউল আমদানী 
করা হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালে এইরূপ চাউল আমদানীর পরিমাণ 
ছিল ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৬টন ৷ ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ইইতে ভারতে ৬০ হাজার ৭৯০ টন 
চাউল আসিয়াছে ; ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে ত্রহ্মদেশ হইতে 
ভারতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৪ টন প্রেরিত হইয়াছিল । ৭ই 
ফেব্রুয়ারীর পর ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইয়াছে । অন্য কোন দেশ হইতে বর্তমানে ভারতে চাউল আমদানী 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব চাউল সম্বন্ধে ভারতের 
আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে । ভারতে যদি গড়পড়তায় বাৎসরিক 
২ কোটী ৬৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়, এবং যদি 
ধরিয়া লওয়া যায় যে, ৪০ কোটা ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ১৫ কোটা 
লোক প্রধান আহার্ধ্য হিসাবে চাউল ব্যবহার করে, তাহা হইলেও 
মাথাপিছু চাউল খরচের পরিমাণ দাড়ায় বৎসরে ১৯২৬ সের এবং 
মাসে ১৬৫ সের। 

বৃটিশ ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির চাউল 
উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা 
যাইবে যে, সেই সকল স্থানের উৎপন্ন চাউল দ্বারা তত্রস্থ লোকের 
চাহিদা মিটান ছুরূহ। বাংলা দেশেই বেশী লোক খান্ত হিসাবে চাউল 
ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলাদেশের উৎপন্ন চাউলে এখানকার 
অধিবাসীদের কুলায় না ; তাই ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে আমদানীকৃত 
বেশীর ভাগ চাউল বাংলাদেশের প্রয়োজনে লাগে । বাংলার চাউিলের 
ঘাটতি মিটাইতে হইলে এদেশৈ বর্তমানের তুলনায় বেশী চাউল 
উৎপাদন করা! দরকার। তাহা করিতে হইলে পাটচাঁষের' 
জমি কমাইয়া তাহাতে ধানের চাষ করিতে হইাব। তাহাছাড়া 
বাংলাদেশে যে ১ কোটী ২০ লক্ষ ৫০ হাজার একর অনাবাদী ও. 
পতিত'জমি আছে তাহার অন্ততঃ অর্ধেক জমিতে ধানের চাষ করাইতে 
হইবে । অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে বোস্বাই প্রদেশে প্রয়োজনের 
তুলনায় ৪ লক্ষ ৮ হাজার টন, মাদ্রাজে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন, 
যুক্তপ্রদেশে ২ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশে ২ লক্ষ টন, আসামে ১ লক্ষ 
৫০ হাজার টন, পাঞ্জাবে ১৯ হাজার টন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
১৪ হাজার টন চাউলের ঘাটতি পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাই- 
তেছে । মাত্র সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম মীমাস্ত প্রদেশ এবং উড়িস্যা ও বিহার 
চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

ভারতে ধানের পর গমই ভারতবাসীর প্রধান খাছাশস্তের স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ভারতে গম চাষের সর্ব্বশেষ হিসাব দৃষ্টে জানা 

| | (৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





সবতন্নাঁল ভু বাংলার স্পভলী : 


জ্রীবরদ্ দত্ত রায় 





বাংলার পল্লীর অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার 
কিছু নাই। যে দেশে মাথা-পিছু প্রতি কৃষকের ভাগে ও ভাগ্যে 
*০৭৩ বিঘা, অর্থাৎ পৌনে এক বিঘা জমিও পড়ে না এবং যে দেশের 
প্রতি বর্গমাইল হিসাবে লোকসংখ্যা অন্যান্ত অনেক প্রদেশেরই 
দ্বিগুণ ও তিন্‌ গুণ, সেই দেশের সুদুর পল্লীর অর্থনৈতিক চিত্র 
অভাবের কঙ্কালময় নগ্ন বীভৎস চিত্র মাত্র। এই চিত্রের ভব্যতার 
আবরণ ঘুচাইলে স্তার জন্‌ মীগের ভাষায় দাড়ায় যে, এ দেশের 
প্রতি শতে, ৩৫ জন লোক পেট ভরিয়া খায়, ২০ জন লোক আধ- 
পেটা খায় এবং বাকী ৪৫ জন লোক যাহা খায় তাহা জীবনধারণের 
পক্ষে অপর্ধ্যাপ্ত। সুতরাং এ হেন দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক পল্লী 
চিত্র যে কতখানি চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় 

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা দেশের 
শতকরা ১১ জন লোক সহরবাসী, অর্থাৎ বাকী ৮৯ জন লোক 
পাড়াায়ে থাকিয়া, সুখে দুঃখে কোন রকমে দিন কাটায়। তারপর 
ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি নানা আধি-ব্যাধিতে ভুগিয়া 
বাঙ্গালী গড় পড় তা ২৭ বৎসর বয়সেই ইহলীলা সাঙ্গ করে। কিন্ত 
এই হতভাগ্য অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করিতে গিয়া এ দেশের 
কেহই মাসিক গড়পড়তা ৬।০ টাকার বেশী উপাৰ্জ্জন করিতে পারে 
না। কারণ, ছয় কোটি বাঙ্গালীর ন্যুনাধিক দুই কোটা লোক 
উপার্জনশীল, বাদ্বাকী চার কোটা লোক ইহাদের আশ্রিত, অতএব 
পোষ্য ! ৃ 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অর্থকরী ফসলের হিসাবপত্র ঘাঁটিলে বাংলার 
জমা-খরচের হিসাব আরও বিশদ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে। গত ১৯১৯- 
১৯৩০ সাল পর্্যস্ত বাংল! দেশ প্রতি বৎসর এক. পাট বিক্রী করিয়া 
গড়পড়তা ৪০ কোটা টাকা উপাজ্জন করিয়াছে। তন্মধ্যে ২০ কোটা 
টাকা খরচ-পত্র হিসাবে বাদ দিলেও বাংলা দেশ যে এই কয় বৎসর 
প্রতি সালে গড়পড়তা ২০ কোটা টাকা নিট. লাভ করিয়াছে তাহা 
অবিসম্বাদী সত্য । কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে ক্রমশ: পাটের দর নামিয়া 
৪* কোটী হইতে ১৫ কোটী টাকাতে আসিয়াছে, কিন্ত বাংলা দেশে 
পাটচাষের জমির পরিমাণ কমে নাই। এই নির্ব্ব দ্কিতার ফলে, 
পাটচাষের খাতে বাঙ্গালী ১৯৩০-১৯৪০ সাল পর্যস্ত প্রতি 
বৎসর খরচ করিয়াছে ২০ কোটী টাকা এবং উপার্জন করিয়াছে 
গড়পড়তা পনর কোটী টাকা । ফলে, একদিকে বৎসরের পর বৎসর 
বাংলার লোকসানের পরিমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে 
ধান্‌ চাষের জমির পরিমাণ কমিয়াছে। লাভের মোহে বাঙ্গালী 
জনসাধারণ প্রতি 'বসর বিদেশ হইতে নিজের খোরাকী আমদানী 
করিয়াছে গড়পড়তা ১৫ কোটা টাকার ৷ 

খণভারপ্রস্ত, অনশনরিণষ্ট বাঙ্গালী এ ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
এতকাল কোন রকমে দিনপাত করিয়া আসিতেছিল। ১৯৩৯ 
সালে জান্নান-ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরও বাংলার কাল-নিত্রার 
ঘোর কাটে নাই। বাঙ্গালী-সাধারণ তেমনি দ্মাধ-পেট। খহিয়া 
পাট চাষ করিয়াছে লাভের আশায়, অতি ছুঃখেও কোমর বাধিয়াছে। 
ভাটিয়াল.রাগিণীতে গান পনরিয়াছে ভবিষ্যৎ সুদিনের.. আশায়, এবং 
বৎসরের পর বৎসর ঘরে পাট জমাইয়া রাখিয়াছে, যুদ্ধ থামিলে লাভ 


হইবে ভরসায়। কিন্তু এত সব করিয়াও হতভাগ্যদের অভিশপ্ত 
জীবনে শুধু ছুঃখই আসিয়াছে । ১৯৪১ লালে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম হইতে বাংলার খোরাঁকী আসা বন্ধ হইল। 
বঙ্গীয় সরকার কতগুলি সহর ‘জরুরী এলাকা” বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘর-মুখো বাঙ্গালী স্ত্ী-পুরুষ ছুটিল আবার 
পল্লীর ছায়া-শীতল আশ্রয়ে । 

বাংলার যে সত্তর লক্ষ লোক এতকাল সহরে বাস করিতেছিল 
বলিয়া সরকারী পুথি-পত্রে প্রকাশ, যুদ্ধের আতঙ্কে তন্মধ্যে কতকাংশ 
উপাজ্জনশীল লোক, (চাকুরীয়া) ব্যবসায়ী ও পেশাদার আবার 
ফিরিয়া আসিবেন তাহাদেরই মধ্যে, ধাহাদিগকে তাহারা এতকাল 
অর্থ সাহায্য করিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পরিণাম 
ফলস্বরূপ বাংলা পল্লীর অর্থনৈতিক সংস্থানে এক অভিনব অবস্থার 
আবির্ভাব হইয়াছে । ধনী-মহাজন, জমীদার, মধ্যবিত্ত, ভূমিহীন 
চাক্রিজ্বীবী ও চাষী প্রায় সকলেই এই অবস্থার আবেষ্টনে আজ 
অল্প-বিস্তর আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে পল্লী সমাজের 
অন্তান্ত স্তরে অধিক ধাক্কা না লাগিলেও পল্লীর মধ্যবিত্ত ও সহর 
প্রত্যাগত চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের স্তরে অভাব অভিযোগের ধাকা 
লাগিয়াছে বিস্তর ৷ দরিদ্র জনসাধারণ, যাহারা চিরকাল, ‘অদ্য ভক্ষ্য- 
ধ্মুগুনি:", ভাবে দিন কাটায়, তাহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
হয় নাই বলিলে ভূল করা হইবে । সত্য বটে, “তাহারা দিন আনে- 
দিন খায়,”ভাবে দিন কাটায়, সত্য বটে তাহারা পরের কাজে দিন 
মঞ্জুরী করিয়া অর্থোপ্াজ্জন করে, কিন্তু আজ এই সর্বনাশ! যুদ্ধের 


কল্যাণে এই হতভাগ্যদের অর্ধোপার্জনেও নানা প্রকার বিপত্তি 
আসিয়া দেখা দিয়াছে । 

সঙ্গে সঙ্গে কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ ষেন 
সময় পাইয়া বসিয়াছে | সারা জগতের মধ্যে বাংলা দেশ ম্যালেরিয়া, * 
কালাস্বর জাতীয় মহামারীর খাস্মহাল বলিয়া বিখ্যাত। এক 
বাংলা দেশেই প্রতি বৎসর গড়পড়তা ২৩ কোটী লোক 
ম্যালেরিয়াতে ভোগে, তন্মধ্যে সরকারী চিত্রগুপ্তের দপ্তরে প্রায় পাঁচ 
লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া 
হিসাব পাওয়া যায়। বে-হিসাবী মৃত্যুর (অর্থাৎ তাহাদের কোন 
রোগ নির্ণয় হয় নাই) সংখ্যাও বাংলা দেশে নিতাস্ত কম নহে। 
তাহাদের সংখ্যাও গড়পড়তা পাঁচ লক্ষ। এই পাঁচ লক্ষ লোকও 
যে ম্যালেরিয়াতে মরে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 
কারণ, ঝড়ের আমের মত বাংলার মৃত্যুসংখ্যা এতই অধিক যে 
অনেক সময় তাহার কারণ নির্ণয় করিবার সময়ও খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। সঙ্গে সঙ্গে কলের! ও যল্মার অভাবও এ দেশে 
নিতান্ত কম নহে। বাংলার হেন পল্লী খুব কমই আছে, যেখানে 
প্রতি বৎসর কলেরা ও অন্যান্য, সম-শ্রেণীর রোগ একবার 
দর্শন দেয় না। সম্প্রতি সহর হইতে সগ্ভ প্রত্যাগত যে সমস্ত পরিবার 
সৰ্ব্বদা কলের জল ও টিউবওয়েলের জল পানীয় রূপে ব্যবহারে 
অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের দেহে গ্রামের পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল”, বন্ধ 
ভোবার বিষাক্ত গ্যাস, গ্রামের ঘন ঝোৌপ-্ঙ্গলের পালিত মশা এবং 
মুক্ত প্রান্তরের জলো হাওয়! নান! রোগের 'স্থষ্টি করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । . রা 
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সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দেখা 
দিয়াছে। গ্রামে সাধারণত; ভাল ডাক্তার কবিরাজ বাস করিতে চান 
না। যাহারা এখনও গ্রামে আছেন তাহারা যুদ্ধের অজ্জুহাতে ভাল 
ওঁষধ-পত্র খরিদ করিতে পান না বলিয়া অভিযোগ করেন । কাজেই 
এদিকে যেমন চিকিৎসা সমস্ত! জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দেখা 
দিয়াছে, তেমনি রোগও হইয়াছে প্রবল হইতে প্রবলতর এবং 
রোগীর সংখ্যা হইয়াছে বহু হইতে ব্ুতর। গাড়ী নিয়ন্ত্রণের ফলে 
পল্লীগ্রামে একদিকে, যেমন ওঁধধ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, 
'তেমনি তাজা ফল-মূল ও রোগীর পথ্যাদি পাওয়াও দূর্ঘট হইয়া 
উঠিয়াছে। এ ভাবে কিছুকাল চলিলে এবং ওঁষধাদি ও ফল পাওয়া 
কষ্টকর হইলে রোগজীর্ণ বাংলার রোগের চিকিৎসা ও পথ্যাদি যে কি 
'ভাঁবে চলিবে তাহা ভগবানই জানেন । 

এতন্তিন্ন পল্লীগ্রামে চোর-ডাকাতের ভয়ও নিতান্ত কম নহে।, 
১৯৩৫ সালের ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন আইনে গ্রাম্য শাসন ও 
নুব্যবস্থার কথা যাহাই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন, এবং ১০১৫ খানি 
গ্রাম মিলিয়া প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ, চৌকিদার দফাদার ইত্যাদি যাহা 
সৃষ্ট হউক না কেন, গ্রামবাসী ‘যেই তিমিরে সেই তিমিরেই" 
রহিয়াছে । গ্রাম্য চৌকিদার ট্যাক্স আদায় করিয়া, থানায় হাজিরা 
দিয়াই তাঁহার কর্তব্য সমাপন করে বলিয়া তাহার ধারণা ও বিশ্বাস। 
শুব্লপক্ষের চশদ্‌নী রাতে ৯১০ টার সময়, (কেরোসিনের অভাবে 
আজকাল অনেকেই সন্ধ্যারতির সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রের যাবতীয় কাৰ্য্য 
সমাধা করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন), চৌকিদারের 
হাক্‌-ডাক্‌ কালে-ভদ্রে শুনা যায়। 

সরকারী অনুজ্ঞা মত গ্রাম-রক্ষীদল সংগঠন (Village 
Defence Party ) কিংবা পল্লী যুবক সংঘ সংগঠন কোন কোন 
গ্রামে কাগজে-কলমে সংগঠিত হইলেও কঠোর ও কঠিন কর্তব্যের 
সামনে আজও কাহাকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। বাঙ্গালীর 
চিরকালের অভ্যাস মত যাত্রা ও থিয়েটারের রিহাস্তণলে এবং কীর্তন 
ও গাজীর গানে লোক পাওয়া গেলেও, “ঘরের খাইয়া পরের বাড়ীর 
মহিষ তাড়াইতে” বাংলা দেশে স্বেচ্ছায় কোন লোক এ সব নিঃস্বার্থ 
কাৰ্য্যে সত্য সত্যই পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ । আর কাগজে- 
কলমে পাওয়া গেলেও সত্য সত্যই বাংলার ঝড়-জ্বল্‌ মাথায় করিয়া 
অন্ধকার নিস্থতি রাতে রাত-জাগিয়া পরের সম্পত্তি পাহারা দ্বিতে 
কেহ স্বেচ্ছায় আসিবে কিনা সন্দেহ । যেখানে সর্বসাধারণের অর্থে 
'প্রতিপালিত চৌকিদার ও দফাদার নাক্‌ ডাকাইয়া ঘুমায়, নিরন্তর 
গ্রামবাসী চোর-ডাঁকাতের হস্তে সর্বস্ব লুষ্টিত হইলেও টু শব্দটা পর্য্যস্ত 
করিতে পারে না, তাহারা যেমনি নিরস্ত্র তেমনি নিঃশব্দ হইয়া নীরবে 


সব সহিয়া যায়, সেখানে বদাহ্যতার কল্যাণে যে তাহারা চোর- [| 
ডাকাতের হাত হইতে নিজের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে সে | 
আশা করা শুধু অন্যায় নহে, হাস্তাম্পদও .বটে। কাজেই বর্তমান h 
যুদ্ধের আতঙ্কে যাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারা || 


| রেজিঃ: খাউর। (ত্রিপুরা), চী ফিস --' 
স্বীকার করি, কিন্ত চোর-ডাকাতের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পান | ইউ 587 দ্রীট। ভি 


হয়ত যুদ্ধাতঙ্ক এবং বোমাতঙ্ক হইতে কতকট1 রেহাই পাইয়াছেন 


নাই। বরং এই শুভ-অবসরে শনির দৃষ্টি তাহাদের কষ্টাজ্জিত ধন- 
সম্পত্তির উপর পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান বলিয়া বলিতে হইবে। অথচ 
তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহই নাই এবং তাহারা নিজেরাও নিরস্ত্র । 

সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ পাঠশালা, মক্তব ও স্কুল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে 
বহু পরিবারের সন্তান-সম্ততির শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্তের ওল্ট-পালট 
হইয়া গিয়াছে । আমাদের পরিচিত এমন ২০।২৫টা পরিবারের 


আর্থিক জগৎ 
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খবর আমরা জানি, যাহারা গ্রামে যাওয়াতে তাহাদের সম্ভতান- 
সম্ততির পড়া-শুনা আপাততঃ স্থগিত এবং তাহাও যে কত কালের 
জন্য কেহ বলিতে পারে না! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আসে 
গ্রামে কিংবা তাহাদের আশ্রয়স্থলের নিকটবত্তা ৩৪ মাইলের মধ্যে 
কোন ভাল স্কুল নাই, যেখানে ছেলেরা পড়াশুনা করিতে পারে, ৩৪টা 
গ্রাম মিলিয়াও একটি ভাল ক্লাব নাই যেখানে ছেলেরা খেলা-ধুলা 
করিতে পারে এবং একটি ভাল লাইব্রেরী নাই যেখানে গিয়া ছেলেরা 
খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি পড়িতে পারে, মেয়ের! বই 
আনাইয়! বাড়ীতে বসিয়া পড়িতে পারে, অতএব কি আর করা যায়! 
এই সর্বনাশ! যুদ্ধ মোহতন্দ্াছন্ন বাঙ্গালীকে আজ তাহাদের 
স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছে । আর কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, যুদ্ধাতন্কের 
অজুহাতে বাঙ্গালী বাবু বুঝিয়াছেন যে, সহর ছাড়িলে তাহাদের স্থান 
কোথায় এবং সেই স্থানের হাল্‌ অবস্থা কোন শ্রেণীর ? আজ বাঙ্গালী 
নিতান্ত বেহায়া ও অবুঝ হইলেও এ কথা বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে যে 
বাঙ্গালী শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার যত হ্গর্বই করুক না কেন 
তাহাদের “চ্যারাগের নীচেই অন্ধকার!” যতক্ষণ বাঙ্গালী সহরে 
থাকেন, ততক্ষণ তাঁহারা শক্তিমান ও ধীমান সন্দেহ নাই, কিন্তু সহর 
ছাড়িলেই কিংবা ছাড়িতে বাধ্য হইলেই তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ৷ 
যে কোন জীবিত জাতির পক্ষে এ অবস্থা বাঞ্চনীয় নহে। যে 
জাতির অক্ষম অনুকরণে আঞ্জ বাঙ্গালীর এ ছূর্দশা, তাহাদের বর্তমান 
অবস্থার খবর লইলে বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিবে কিনা জানি না। 
শত্রুপক্ষের অন্যায় ভাবে বোমা বর্ষণে বাংলার অনেক সহর-বন্দরই 
আজ লোকহীন ও শ্রীহীন হইয়াছে সত্য এবং বহু নগর হইতেই 
ছাত্র-ছাত্রী এবং নাগরিকগণ তাহাদের পরিবারবর্গদহ সুদুর পল্লী 
ভবনে এবং দুর্গম বন-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
প্রাণবন্ত জাতির এমনি শক্তি যে, যেখানেই তাহারা আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেইখানেই রূপ-কথার রাজপুরীর মত 
নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে, অনুগত ভূৃত্যের মত বিজলী-শক্তি, 
রেভিয়ো, সংবাদপত্র, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি গিয়া হাজির হইয়াছে । 
ভ্রাম্যমান সিনেমা, চলমান লাইব্রেরী অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ, 
যুদ্ধের তাজা খবর, ইত্যাদি তাহারা দেশের অজ্ঞাত কোণে বসিয়াও 
পাইতেছেন যাহা গব্বোদ্ধত আধুনিক বাংলা ও বাঙ্গালী বাবুর 
আগামী এক শত বসরেও পল্লী ভবনে পাওয়া হয়ত সম্ভবপর নয় ।- 
অথচ আধুনিক বাঙ্গালী জানে যে, বাংলার গব্ বাংলার সহর নহে, 
মিল ফ্যাক্টরীতে নহে কিংবা বাংলার খনিজ সম্পদেও নহে। বাংলার 
সম্পদ বাংলার হৃ্র্্যালোক, বাংলার অবিশ্রান্ত শ্রাবণ-ধারা, 
বাংলার খাল-বিল, বাংলার ঝোপ.জঙ্গল এবং সব্যবোপরি বাংলার ছয় 
কোটা নর-নারী। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে, বাঙ্গালীকে আবার 


পল্লী ভবনের নূতন করিয়া নুতন ভাবে পত্তন করিতে হইবে, অন্যথা 
এ সর্ববনাশের শেষ নাই। 





দি ত্রিগুৱ| মণ ব্যান্ কব লিঃ 
ত্রিপুরাধিপতি রী হারা! রা 


অফিস-_৬, 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন | 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে । 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্তে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে | 
হরিদাস ভ 
ম্যানেছিং ডিরেক্টার | 





সরবরাহ বিভাগে সমরোপকরণ ক্রয়ের পরিমাণ 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯৪২ সালের ৩৯শে মার্চ পর্যন্ত 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২৭৯ কোটী টাকা মৃল্যেরও অধিক 
সযরোপকরণ ক্রয় করিয়াছেন। ৯৯৪১-৪২ সালে সরবরাহ 'বিভাগের মাল- 
পত্রাদি ক্রয়ের পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছ্ছে ১৭২ কোটী টাকা, ১৯৪০-৪১ সালে 
এইরূপ মালপত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং যুদ্ধের 
প্রথম সাত মাসে (অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ওরা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ) ২৮ কোটী ৭৫ ,লক্ষ টাকাঁ। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী 
মাসে সরবরাহ বিভাগ ২০ কোটী «০ লক্ষ টাকা, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৭ কোটী 
টাকা এবং মার্চ মাসে. ২২, কোটী €* লক্ষ টাক! মুল্যের অধিক মালপত্র 
খরিদ করিয়াছেন। 
বাঙ্গলায় দাতব্য চিকিৎসালয়সমুকের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি বাংলা, দেশের দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহের ত্রৈ-বাধিকী ( ১৯৩৮, 
১৯৩৯, ১৯৪০ সাল) কার্যবিবরণী সন্ধে বাংলা সরকারের মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য তিন বৎসরের শেষভাগে 
বাংলাদেশে মোট দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৯টী) পূর্ব তিন 
বৎসরের শেষভাগে এইরূপ চিকিৎ্সালয়ের সংখ্যা দড়াইয়াছিল ৫৪টী।, 
ইহার মধ্যে ৫২টী হইতেছে এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়, ওটা কবিরাজী এবং 
৪টী হোমিওপ্যাথিক । এই সকল চিকিৎসালয়ের মধ্যে ৭টী ছিল নারীদের 
জন্ত। যে সকল চিকিৎসালয়ের স্থায়ীভাবে চিকিৎসার ভজন্ত রোগী ভর্তি কর! 
হয় সেইরূপ ৩১টী চিকিৎসালয়ে রোগীদের জন্ত বিছানার সংখ্যা ছিল ৪৫২৪ 
খানা । 'যে কল বাহিরের লোককে চিকিৎসা করা হইয়াছে তাহাদের 
সংখ্যা ছিল এই তিন বৎসরে ৪২ লক্ষ ২১ হাজার ৬৮ জন, অর্থাৎ বৎসরে 
গড় পড়তায় ১৪ লক্ষ ৭ হাজার ২১৩ জন। যে সকল রোগীিগকে হাস- 
পাতালে ভর্তি করিয়া স্থায়ীভাবে চিকিৎসা কর! হইয়াছে তাহাদের সংখ্য! 
হইতেছে এই তিন বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ৮৮১ জন। অর্থ/ৎ গডপডতায় 
বৎসরে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৬০ জন। আলোচ্য তিন বৎসরে সরকারী 
এবং জনসাধারণের নিকট হুইতে চিকিৎসালয়সমূহ ১ কোটী ১২ লক্ষ ২০ 
হাজার ৬৬৫ টাক! সাহায্য পাইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী সাহায্য 
"বাবদ পাওয়া গিয়াছে ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১৬ টাকা। রোগীদের 
নিকট হইতে ফি বাবদ ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৬৫ টাকা পাওয়া 
গিয়াছে । চিকিৎসালয়সমুহের এই তিন বৎসরে খরচ হইয়াছে ১ কোটা 
১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৩২ টাকা । 'আলোচ্য তিন বৎপরের শেষভাগ পর্যন্ত 
বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতালের সংখ্যা 
দীড়াইয়াছে প্রায় > হাজার ৭৯৮টী ; পূর্বব তিন বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত 
ইহাদের সংখ্যা ছিল *১ হাজার €৭৭টী। ইহার মধ্যে :১ হাজার ৬৮১টী 
হইতেছে এলোপ্যাথিক, ৯৯টী হোমিওপ্যাথিক, ১২টী কবিরাজী এখং ৬টী 
উনানী। 


সংখ্যা ছিল ৩ কোটী ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬০ জনন 


১ কোটী ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
| বোম্বাই প্রদেশে রাস্তা নিন্মাণ কার্ধ্য 


বোম্বাই সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে এই বৎসরে বোম্বাই টু 
প্রদেশে রাস্তা নিশ্মীপের ঘেন্ক ১ কোটা ১৪ লক্ষ ৪ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা & 
হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে উক্ত প্রদেশে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্ত ৭৮ লক্ষ টাকা & 


খরচ হইয়াছিল । 


বাংলার পল্লী অঞ্চলস্থিত দীতব্য চিকিৎসাালয়ে আলোচ্য তিন | 
বৎসরে ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ ১৪ হামার ৪১২ জন রোগীকে বিনামূল্যে ওষধ [২ 
দেওয়া হইয়াছে ; পূর্ব তিন বৎসরের শেষভাগ পধ্যস্ত এইরূপ রোগীর | 
'এই সকল দাতব্য | 
চিকিৎসালয়ে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬০৭ জন রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছিল। | 
এই তিন বৎসরে মফঃস্বলের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাধ্য চালাইবার ভক্ত | 





কলিকাতা, বোম্বাই ও 'মাদ্রীজে টেলিফোনের সংখ্য 

ভারতীয় বণিক্‌ সমিতির এক হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯২৫ সালে 
কলিকাতায় ৬ হাজার ৮ শত টেলিফোন লাইন ছিল ; ১৯৩৯ সালে ইহার 
সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১৬ হাজার ৬ শত। ১৯২৫ শালে বোম্বাই সহরে 
টেলিফোন লাইন ছিল ৬ হাজার ৭ শত, ১৯৪* সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া হইয়াছে ২৩ হাজার ১৩১টী, মাদ্রাজে ১৯৩০ সালে টেলিফোন ছিল" 
> হাজার ৮ শত) ১৯৪১ সালে ইহার সংখ্যা দ্রাডাইয়াছে ৩ হাজার ৫৯০চী। 
১৯৩১ সালে মাদ্রাজে টেলিফোন মারফত ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার বার্তা বহন করা 
, হইয়াছিল, ১৯৪১ সালে এইরূপ টেলিফোন মারফত বার্তার সংখ্যা দাডাইয়াছে 
৭৩ লক্ষটা, টেলিফোনের গ্রাভকের সংখ্যাও নাদ্রান্জে ১৯৩১ সালের ১ হাজার' 
৭৯৬ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ৩ হাতার ৫৮০ জন হইয়াছে ।- 
মাত্রাজে ৯৯৩১ সালে প্রতি লাইনে টেলিফোন মারফত বার্তা বহনের সংখ্যা 
ছিল ৪"৩৯টা ; ১৯৪১ সালে ইহার সংখ্যা দ্বীড়াইয়াছে €'৭৮টা। 

শ্রমিকদের জন্য আশ্রয়স্থল 

কলকারখানার শ্রমিকদের আত্মরক্ষার অন্ত আশ্রয়স্থলের বিষয়টি বাঙ্গলা' 
সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । প্রকাশ, ফ্যাক্টরীসমূহের চীফ, 
ইন্সপেক্টর মালিকগণকে তাহাদের কারখানায় কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে 
উপস্থিত মজুর দের সর্বোচ্চ সংখ্যার নিভুল হিসাব দাখিল করিবার আদেশ 
দিয়াছেন। কতঙ্জন শ্রমিকের জন্ত এতাবৎ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে এবং কতজ্মনের অন্ত এরূপ ব্যবস্থা করার কাজ বাকী রহিয়াছে, 


পৃর্ব্বোক্ত হিসাবে তাহাও জানাইবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
@ 





চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের $1 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্মাসিক সুদ ২২ | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। | Vy: 
সেভিং ব্যাঙ্ক হিসাব-বাধিক শতকরা ৯০ টাকা হারে আদ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকী স্থানান্তর করা যায়। ঠা 
। স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। J 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার ছুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হু নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্ামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ভি, এফ, স্তাগডাল? জেনারেল ম্যানেজার 
NE FTE ৫ বে SES | SEE SEE SE SHEE Df; 





কর্তৃপক্ষের মতামত গবর্ণমেন্ট মানিয়া চলিবেন। 


১লা জুন, ১৯৪২ ] 


কয়েকটী প্রয়োজনীয় ওষধাদির দর ৃ 

বাংলা সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রপ বিভাগের প্রধান ক্টোলারের এক | 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই মে হইতে কলিকাতা ও সহরতলীর অন্ত } 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় ওষধপত্রের দর নিয়রূপ হারে বাধিয়া দেওয়া || 











হইয়াছে :-- | ৃ রা ৃ 
ওবধের নাম পাইকারী খুচরা) ১৮৪১ | 
(ডজন) (প্রতিটী) এ 
হরুলিকল (বড) ৩০২. ২৪৮০ ! কটন মির দি 
» (ছোট) ১৬০ ১৪০ ] বঙ্গশ্রী ণ্‌স 6ন্ | 
'ওভালটান (বড়) ২৬৪০ ২৮০ ] কারা এজেন্টস্‌ * \ 
১৫ ১1৮০ ৃ 
রি ৪ ক সাহা রর দিতি ৃ 
এগারল (বড়) ৪৯৪০ ale ২৩নং হর লা মণিক সীট, হাটখোলা, কলিকাতা | ! 
» (ছোট) ২৪%০ ২%/* ce so ER! উহ 
এপ্জিয়াস ইমালসন (বড়) 8০1০. ৩/৩/০ 
3 (ছোট) ২১০ ১৮/১০ | এ 1: 
 বাইকোলেস্টস ষ্টার্ণস ৩৯ ৩৮০ । 
ক্যালিফোণ্রিয়ান সিরাপ অব ফিগস (বড়)- ২৫1০ ২1০ ১২, ও রী কলিকাত৷ 
রা, বি ED রা কারেন্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
জেনাম্পিরিণ ট্যাবলেট ১১৫০ ১/* সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট হুদ শতকরা ৩২ 
কালজানা টি " টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ফিলিপ্প মিলক অব ম্যাগনেসিয়া (বড়) ২০০ ১৪০ ভিপছিট ৬ মাস বা৷ তদুর্ধ) সুদ শতকরা 
(ছোট) ১০৪০ 8৩০ ৩] টাকা হইতে ৫২ টাকা পধ্যস্ত। উপযুক্ত 
স্তানাটোজেন (বড়) . | ৮১৭ ৭২. পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
» (ছোট) ৪৭২. s/o | ত্ৰাঞ্চ_কলেজ টা খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
শ্লোয়ান্স লিনিমেণ্ট 5১০ ১/০ ME লু পি 
ওয়াটার বেরিস কম্পাউও (বড়) ৩৭৮০ ৩১০ * 
৮ ' "(ছোট) | oe ' ১৮/১০ 
চেম্বারলেন্স কাঁফ রেমেডী (বড়) . ২২. ১৪৮১০ 
5 (ছোট) - ॥ ১১/০ ১ টাঁকা ১পাই 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমা 


ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট মিঃ এস্‌ সি রায় এই 
মর্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ 
আইন অনুসারে মালিক গক্ষের যে বাধ্যতামূলক দায় ছিল, ১৯৪১ সালের 
যুদ্ধ্রনিত ক্ষতিপূরণ আইনের ৪ ধার! অনুসারে সেই দায়িত্ব মালিক পক্ষের 
স্বন্ধ হইতে বহুল পরিমাণে অপসারিত হুইয়া গবর্ণমেশ্টের উপর বত্তিয়াছে। 
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বর্তমান ব্যবস্থা অহ্থপারে কোনো শ্রমিকের মৃত্যু বা দেহিক 
অকর্ণুপ্যত। ঘটিলে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করা হইবে, পূর্কে মালিকপক্ষের 
দায়িত্বের আসলের ব্যবস্থার তুলনায় তাহ! সন্তোষজনক নহে। এই ক্রটি 
দূর করিবার অন্ত মিঃ রায় এইরূপ উপায় নির্দেশ করিতেছেন, শ্রমিকগণের 
জীবন-বীযার জন্ত মালিকগণকে বাধ্য করিবার উদ্দেস্তে একটি অভিনান্দ জারী 
করা হউক। এই অভিনান্দের বিধান বলে শ্রমিকগণের অস্তভঃ ৫ শত | সহযোগিতা ও সহাহভূতির উপর নির্ভর করে। 
টাকার জীবন বীমা করার ব্যবস্থা থাকিবে। যে শ্রমিকের বেতন অধিক, 


তাহারা উদার অপেক্ষা বেশী টাকার ভীবন বীমা করিতে পারিবে। ৭. | য়েটড় ব্যা: ব্যাক অথ এ 


অধিকাংশ ভারতীয় বীমা কোম্পানী বর্তমানে যুদ্ধজ্জনিত ঝুকি লইয়া পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপ ধন মানিক 





টিক টি 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 







বীমাপত্র প্রদান করিতেছেন। সুতরাং শ্রমিকদের জীবনবীমাও যুদ্ধভনিত কে, সি, এস, আই 
ক্ষতিপূরণের হুবিধা পাইবে। চর . ম্যানেজিং ভিন ঃ 
গবর্ণমেণ্টের নতন আইন চি বাণিজ্য কেনে ৮০৮ 














শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার অন্ত ভারত সরকার তারতরক্ষা ভিতি 
আইনের ৮১ (ক) ধারার এক সংশোধন আইন জারী করিয়াছেন। এই শতকরা ১০১ টাকা ২ ও দেওয়া হয়। 


সংশোধন আইনে বলা হইয়াছে যে, শ্রমিক বিরোধের মীমাংসার জন্ত নিযুক্ত 





তি 


1৮০ আধিক জগৎ . [ ১লা জুন, ১৯৪২ 
সিন্ধুপ্রদেশে রাস্তা নির্শ্মাণ ব্যয় 

















25 হর ফোন £ পি, কে ১৬৮১, ১৪ ১৪৭২ গ্রাম £ রেন্বো || 
নিৰ্ম্মাণ করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 
টাকা খরচ পড়িবে এবং ৪০৯ মাইল রাস্তা নির্দ্মিত হইবে। ৪৬টা রাস্তা ০ রি 
নির্মাণ করিবার জন্ত যে পরিকল্পনা! করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১২টী রাস্তার নির্মাণ হেড অফিস 
কাধ্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪১ সাল হইতে সিন্ধু প্রদেশে রাস্তা ১৩২, আশুতোষ যুখাজ্জা রোড, 
নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্তু একটা পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে। ইহাতে কলিকাতা। 
৩৮ লক্ষ €২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনাস্থ্যায়ী ৮০টী রাস্তা অন্ুমৌদ্বিত মূলধন :৫০১০*০০২ টাকা 
নির্মিত হইবে । ইহার মৃধ্যে ১৯৪০ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ২৮টী রাস্তার && বিক্রীত 55 ৩,1৫,৫২৫, 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে | আদ্ায়ী, » ১৩১২৮৫২ 5 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ কাধ্যকরী » 854 






১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে iv 
তুলার চাষ এবং ১ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল তুল! (৫ শত পাউণ্ডে এক 
বেল) উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০ সাপে ২ কোটা 
৩৮ লক্ষ ৬১ ছাক্রার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ১ কোটী ২৫ লক্ষ 
৬৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হুইয়াছিল। 

কারখানায় থাগ্য সরবরাহের ব্যবস্থ। 

বাঙলা সরকার কলকারখানার মাঁলিকদিগের নিকট এই মর্মে এক 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে খাস্তসামগ্রী রন্ধন ও 
বিতরণের অন্ত তাহার! যেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেল । 

স্বাধীন চীনে যুদ্ধকালীন শিল্প 

জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর স্বাধীন চীনে শিল্প ব্যবস্থার 
আমুল পরিবর্তন হইয়াছে। চীন সরকার যুদ্ধাঞ্চল হইতে নিরাপদ স্থানে 
. , শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্ত ১৯৪* সালে ৪৫০টা কলকারখানার সাজ- 
সরঞ্জাম বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করেন। এই সকল কলকজার ওজন 
হইতেছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন এবং এই সকল কারখানায় নিযুক্ত দক্ষ 
কারিগরের সংখ্যা দ্বীড়াইয়াছে ১৫ হার্জার। এই সকল কলকারখানার 
মধ্যে ১৮১টী হইতেছে যন্ত্রপাতি -উৎ্পাদনের কারথানা। ২৯টা বৈদ্যুতিক 
সাজসরঞ্জাম তৈরীর কারখানা, ৫৬টী রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার- 
খানা, ২২টী খাদ্তদ্রব্য উৎপাদনের কারখানা এবং ৯৫টী কাচ ও মৃৎশিল্প 
কারখানা । স্বাধীন চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৩৭ সালের ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০ সালে 
৫৭ লক্ষ ১৬ হাজার টনে দীড়াইয়াছে। ইস্পাত নিশ্শীণ করিবার ১৫টী বড় 
বড় চুল্লীযুক্ত একটা কারখানা স্থাপন করা হুইয়াছে। বস্তু শিল্পে উন্ননয়নের 
অন্ত চীন সরকার যথেষ্ট চেষ্ট। করিতেছেন। ১৯৩৮ সালে যেস্থলে ৩০ হাজার b 
বেল সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল ; ১৯৪১ সালে সেস্থলে ১ লক্ষ বেল সমতা উৎপন্ন 2৯৯৯৪ 
* হুইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ৮টী ময়দার কল ছিল? বর্তমানে ইহার সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে: ১৭টি । ময়দা উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ১৭ লক্ষ 
১০ হাজার থলের চেয়ে বাড়িয়া ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার থলে হুইয়াছে। | 
যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশ হইতে ২০ হাজার টনের যন্ত্রপাতি চীন আমদানী £ 
করিয়াছে। ইহ! ছাড়া স্বাধীন চীনে জাতীয় সম্পদ শিল্প-উন্নয়নের অন্ত 
নিয়োগ করিবার জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠান নূতন করিয়া 
ও২টা শিল্প, ৪২টী খনি এবং 2৪টী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্পর্কিত 'কার- 
খানা স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ভিন 
ভাব উদ্বোগী হুইয়াছে। 

ভারতে বেতারযন্ত্রের সংখ্যা - 

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বুটিণ ভারতে ১৩ ছাঁজার ৭১টা ( ইহার 
মধ্যে ৩ হাজার ৭৩৯টী নূতন লাইসেন্স ধরা হইয়াছে) বেতারযন্ত্রে 
লাইসেন্স দেওয়া হইযাছে। ' ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ১২ হাজার ' ১১৪ | 
এইরূপ লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল । ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের শেষ 
পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বেতারয়ন্ত্রের সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ 
৫৬ হাজার ৭৯টা ; ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস পধ্যস্ত এইরূপ লাইসেন্দ প্রাপ্ত 
বেভারযন্ত্রের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৮টা । 


শাখাসমূহ_ ক্লাইভ গ্রীট (৯এ ভালহোৌসি স্কোয়ার ২), 
_ পৃী,কটক, মজলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


নাচী ও গৌহাটী শাখা শাপ্রই খোলা হইঘে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 











নী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, গঞ্জ, 
দপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাছ ) | 


শতকরা ৭:% হারে (আয়করমুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়। . হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
হজ হয 
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' কোম্পানী লিমিটেড 


| ১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। . 
টিক মালে নতি ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 











| ৰণ কিছ বলার কোট টাকা বলার লোভে মত চলে ষাক্স-- 

" ৰাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রযকারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক। 


বি, কে, মিত্র এশু কোং . য্যানেজিং এজ্েপ্টস্‌ 
০০০৯ 


০ = 
[65555895852 ED EEE টে CERNE EERE 


[7.0 








চল! জুন, ১৯৪২ | | ৯ 





আধিক জগৎ 


£ 


৮১ 





ভারতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৃ 
আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তলধিলে মিলাইয়া যাহাদের অর্থের পরিমা 


৫০ চাকার টাকা বা তুর্দ্ধে, ভারতবর্ষের এইরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিমনন্ধপ £- 


প্রদেশ (হেড অফিস ও শাখা অফিসের মোট সংখ্যা সহ ) 
১৯২৯ ১৯৩৯ ১৯৪০ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৬ ২৬ ২৫ 
পাঞ্জাব ১২৪ ১৪৭ ২৬৪ 
বুক্তপ্রদেশ ৯৪ ৯২২ ২৩৯ 
বোম্বাই ৭৬ ৭৯ ১৮৯ 
সিন্ধু ১৮ ২৩ ৩২ 
বাঙ্গলা &B ৮৭ 8৮৪ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১১ ১৪. ৪৬ 
মাদ্রাজ ৭৫ ১৫৮ ৮০ 
ব্ৰহ্মদেশ ১৯ &৮ ৩৯ 
বিহার ও উড়িষ্য ২২ ২৭ ১১৯ 
আসাম ১ ৪ ১৩৪ 
কাশ্মীর ১২ ১০ ৮ 
নিজাম রাজ্য ৪ ৭ ১৮ 
'মহীশূর রাজ্য ১৭ ৩১ পভ 
ক্রিবাহ্ষুর রাজ্য ৮. ৬* bd 
একোচীন রাজ্য ১৫ ৫০ 
বরোদা রাজ্জ্য ৭ ১৩ ২১ 
অন্তান্ত দেশীয় রাজ্য ২২ ২১ ৪৭ 
মোট ৫৮৬ ৯০২ | ২৬৩২ টা 
কেরোসিন তেলের মুল্য বৃদ্ধি 


বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্োলার 
কলিকাতা এবং সহরতলীতে গত ২৫শে মে হইতে কেরোসিনের মুল্য নিষ্ত- 
হারে বাধিয়া দিয়াছেন £--উৎকষট শ্রেণীর কেরোসিন তেল-_প্রতি ৪ গ্যালন-_ 
৪1/৩ পাই ; ৪ গ্যালন তেলের প্রতি টিন _৫/৯ পাই; প্রতি ২৬ আউন্স বোতল 
--১২ পাই ; অপেক্ষাক্কত নিকৃষ্ট ধরণের কেরোসিন তেল--প্রতি ৪ গ্যালন 
৩৪৮৬ পাইঃ ৪ গ্যালন তেলের প্রতি টিন-__-৪7৬০। আন] 5 প্রতি ২৬ 
আউন্স বোতল-_প১০২ পাই। 
সরিষা ও তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষ 
, ১৯৪১-৪২ সালে, ভারতে ৬২ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার 
একর জমিতে পরিবার চাষ হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে উৎপন্ন সরিষার 













হেড অফিস- কুমিল্তা, স্থাপিত__-১৯১৪ ইং 
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ £ 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিন্তী, 
বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে। 
__াক্ুলধন-77 
অনুমোদিত মূলধন :৩০;,০০;০০ টাঁকা 


পরিমাণ ১১ লক্ষ ৯ হাজার টন হুইবে রলিয়া অনুমিত হইতেছে। : ১৯৪১-৪২ 
৯০৮৯ সস 
[বুম ব্যান্ধিং কর্গোবেশন লিঃ! 
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ঞ্র %»  ২৯৪০,০*০ টাকার উদ্ধে 
আদায়ীকুত 2 ১৪,৮০,০ ০০ 33 
অংশীদারগণের 


নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯,৬০১০০০২ 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০০০ ০০২ 


, করেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহু ) সকল প্রকার 
ব্যাম্কিং কার্ধ্য করা হয়. কি 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর__ এন, সি, দত্ত এম.এল, সি। . 
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সালে ভারতে ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া 
অস্থমিত হইতেছে । এইরূপ তিসি চাষের জমির আয়তন ১৯৪০-৪১ সাল 
হইতে শতকরা ৮ ভাগ কম। ১৯৪১-৪২ সালে উৎপন্ন সরিষার পরিমাণ 
৩ লক্ষ ৬১ হাজার হইবে বলিয়া ্নুমিত হইতেছে | 
বিমানহানায় হতাহত ও বীম! ব্যবসায় 

গত ২৯শে মে ‘ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্ন ইনষ্টিটিউটের? দ্বাদশ বাধিক 
অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ এস পি রায়, এম, এ, বি, এল; তাহার 
অভিভাবণে বিমানহানায় হতাহত এবং বীমা ব্যবসায়ের উপর ইহার প্রভাব 
সম্পর্কে কতকগুলি অতিপ্রয়োজ্রনীয় সমন্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গত 
মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ সালের ) সামরিক মৃত্যু তালিকা তিনি উদ্ধৃত করিয়া 
দেখান যে, ও সময় আমেরিকায় মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১ 'লক্ষ ১৬ হাজার জন, 
কানাডায় ৫৭ হাজার আন, গ্রেট বুটেনে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার জন, ফ্রান্সে 
১৩ লক্ষ ৩০ হাজার অন, জান্মাণীতে ২০ লক্ষ জন, রাশিয়ায় €* লক্ষ অন, 
এৰং ভারতবর্ষের মাত্র ৬১ হাজার জন। বর্তমান বুদ্ধের প্রাপ্ত হিসাবে দেখা 
যায় যে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধের ট্মৃত্যুসংখ্যা এখনও 
অনেক কম আছে। যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে ১৯৪১ সালের শেষভাগ পর্যন্ত 
মৃত্যুর সংখ্যা ২০, লক্ষের বেশী নছে।- ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ 
সাপের জুন মাস পধ্যস্ত বিমান আক্রমণে গ্রেট বৃটেনে মোট ৯৪ হাজার 
২২৩ অনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৪৯ হাজার ৪৮৮ জন আহত হইয়াছে কিন্ত 
১৯৪১ সালের একমাত্র নভেম্বর মাসেই গ্রেট বৃটেনে রাস্তা দুর্ঘটনায় ৪২৮ জন 
মারা গিয়াছে এবং ১৬ হাদার ৬ শত জন আহত হইয়াছে । মিঃ রায় মনে 
করেন যে ভারতবর্ষে গ্রেট বৃটেনের ভ্তাঁয় গুরুতর বিমান আক্রমণ হইলেও 
এখানে লোকক্ষয় বেশী হইবে না। তিনি মনে করেন যে, বাংল! দেশে বিমান 
আক্রমণে € হাজার হইতে ১০ হাজারের অধিক লোকক্ষয় হইবে না। যুদ্ধ 


ব্যাপারে বীমা কোম্পানীগুপি যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে এবং বস্তুত 


করিয়াও থাকে, তৎসম্বন্ধেও তিনি বলেন । উপসংহারে মিঃ রায় এদেশে 
সরকার ও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভিতর অধিকতর সহযোগিতার 
প্রয়োজনের উপর তিনি জোর দেন। ভারতীয় বীমাকর্ম্মীদের সংজ্ববন্ধ 
হইয় বীম! ব্যবসায়ের শক্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করার জন্ত তিনি অনুরোধ করেন । 


সাংবাদিকগণের দাবী . 
গত ২৭শে মে “যুগাস্তর” পত্রিকার কাধ্যালয়ে শ্রীযুক্ত মৃপালকাস্তি বসুর 
সভাপতিত্বে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্বের কাধ্যকরী সমিতির এক 
অধিবেশন হইয়! গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে এই মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে এক 
প্রস্তাব গৃহীত, হইয়াছে যে, সমস্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মালিকগণকে 
তাহাদের অধীন সমস্ত সাংবাদিককে বর্তমান দুঃসময়ে তাহাদের প্রয়োজন 
মিটাইবার জ্রন্ত অন্ততঃ দুই মাসের বেতন অগ্রিম দিতে অনুরোধ কর! 
রী এই টাকা সুবিধাজনকভাবে কিস্তিবন্দীক্রমে আদায় করিতে 
| | 
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( অধিক খাদ্যশস্ত উৎপাদনের সমস্তা ) 
যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে ৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ;.১৯৪০-৪১ সালে 
এইরূপ গম চাষের জমির আয়তন ছিল ৩ কোটী ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার 
একর ; অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে গম চাষের জমির আয়তন পূৰ্ব্ব 
বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ হাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
গম উৎপন্নের পরিমাণের কোনরূপ তথ্য পাওয়া না গেলেও 
১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরে গম উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৫ হাজার টন এবং ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপন্ন 
গমের চেয়ে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টন কম। ইহার উপর ১৯৪১ সালের 
১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্্যস্ত ভারত 
হইতে বিদেশে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪৮৭ টন গম চালান দেওয়া 
হইয়াছিল ; ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ে ভারত হইতে বিদেশে 
'এইরূপ গমের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪২ হাজার ৩০৭ টন । অর্থাৎ 
১৯৪০-৪১ সালের এই 'সময়ে পুর্ব বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার 
টন অধিক গম ভারত হইতে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ 
সালে যেস্থলে গম চাষের জমির আয়তন পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ৩ ভাগ কমিয়াছে, সেস্থলে গম উৎপাদনের' পরিমাণও গত 
বৎসরের চেয়ে শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। 
ইহার উপর অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে গম আমদানী করা সুদুর- 
পরাহত। মধ্যপ্রাচ্যে ভারত, হইতে গম রপ্তানী করিতে হইবে 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতে যে 
গম উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে .যাহাদের খাচ্দ্রব্য হিসাবে গমের. 
প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য মাথাপিছু বৎসরে ১১৬ সের এবং মাসে 
৯"৭ সের মাত্র গম খরচ করা যায়। অতএব এবওসরে ভারতের 
লোকের গমের অভাব হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় 
বিভিন্ন প্রদেশে ধান ও' গমের চাষ বাড়াইবার দিকে অচিরে বিশেষ 
চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন ৷ অন্যান্য থাগ্ের- মধ্যে ডাল, যব, 
ভুট্টা, গরনার-বজা, শাকসব্জী, তরিতরকারী, নানাবিধ ফলফলাদি, 
সরিষা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতের স্বাবলম্বী হইতে হইলে বর্তমানের তুল-- 
নায় আরও অধিক জমিতে এই সকল ফসলের 'চাষ করিতে হইবে | 
' ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ কৃষকদের অধিক 
খাগ্ভশস্য উৎপাদন করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য সংবাদপত্র ও 
বেতারযন্ত্র মারফত প্রচারকাধ্য, সভাসমিতি করা, ছোট ছোট পুস্তিকা. 

. বিলি, প্রদর্শনী, প্রাচীরপত্র প্রভৃতির যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা! 
আশার কথা সন্দেহ নাই। বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে, 
'- অধিক খাদ্ধশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত আন্দোলন চালান সম্বন্ধে মাননীয় 
শ্ৰীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন আহুত. 


“ হইয়াছিল তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে (১) কৃষকদিগকে অধিক" ৪ 
“পরিমাণে খাগ্শস্তের বীজ সরবরাহ করা (২) জমির জন্য ভাল সারের A 
ব্যবস্থা করা (৩) কৃষি জমির জন্য জলসেচ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা 

+4 (8) কুষকদিগকে অল্প সুদে টাক! ক্জ্জ দেওয়া (৫) কোনরূপ অনাবাদী টু 
জমিতে রাজস্ব আদায় না করা প্রভৃতি যে কর্মসূচী আছে তাহা 


সমর্থনযোগ্য । কিন্তু এইরূপ সাময়িক কর্মপন্থা এবং বিচ্ছিন্ন আন্দো- 


লনের দ্বারা ভারতের খাদ্যসমস্তারূপ 


ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোতে আবদ্ধ হইয়া আছে। 


চাষের যন্ত্রপাতি এখনও পুরাতন যুগের স্তরে রহিয়াছে । কৃষকেরা | 
প্রকৃতির খেয়ালের এবং অদৃষ্টের উপর ভরসা করিয়া চাষের কাজ | 
চাষীরা নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন, উৎসাহহীন এবং | 
দারিদ্র্য, জমিদার, পাঁওনাদার ও মহাজনের চাপে নিম্পেষিত | 
হইয়া আছে। যদি ভারতের কৃষির উন্নতি করিতে হয়, যদি অর্থকরী "| 
ফসল এবং খাগ্শস্যের চাষের সমতা রক্ষা করিতে হয়, যদি be 


চালাইয়া থাকে। 


খাগ্চসমস্যার হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে হয়__তাহা হইলে | 


করিতে হইবে। এইজন্য স্থায়ীভাবে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া | k 


স্ুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নয়নে ব্রতী হইতে হুইবে। 


বিরাট ব্যাপারেরও কোনরূপ | 
সুসংহত সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের দারিদ্য | 
নুবিদিত। এখানকার শতকরা ৮: জল লোক স্বাভাবিক অবস্থায় 
‘২ বেলা সাধারণতঃ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না! এদেশের ভূমি | 


PEE পসঁল্রিভজন্ম 
ফিল্ডম্যান (বাধিক সংখ্যা, ১৯৪২ )--সম্পাদক, শ্রীশ্চীজনাথ মিত্ৰ । 
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । এই বিশেষ সংখ্যার মুল্য 
১২ টাকা। 
বীমা বিষয়ক সুপরিচিত ইংরেজী সান্তাহিক পফিল্ডম্যানের” বাঁধিক 
সংখ্যাখানি পাইয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম । বর্তমান মহাযুদ্ধের 
বাজারে আমাদের সহযোগীর এরূপ সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা সকলেরই সপ্রশংস 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বীমা জগতে শ্বপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কর্মী ও 
বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল রচনাসস্তারে আলোচ্য সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ । 
সর্ধপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য মিঃ এস্‌ সি রায় ও মিঃ এইচ কে সেনের জ্ঞাতব্য 
প্রবন্ধ ছুইটি। বর্তমান সময়ে বীমা কোম্পানীর সন্মুখে যে সকল অসুবিধার 
সৃষ্টি হইয়াছে মিঃ রায় সেই সমস্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া 
সমাধানের কতকগুলি স্থস্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । মিঃ এইচ কে 
সেনের প্রবন্ধে বীমা ও জাতীয় প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা সংক্ষেপে 
অথচ সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে । ইহ! ছাড়া মিঃ এস এন গুপ্ত, এস এস. 
আলি, ডি আর ক্ৃষমৃত্তি, এ কে স্বর, এস্‌ সি বস্তু, পি আর গুপ্ত, পি কে 
মুখার্জি, বি বসু, এস সি মিত্র, এ কে সেন, ভাস্কর মিত্র, জে নিয়োগী, অমল- 
বাগচী, শচীন বাগচী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লেখকের সুচিন্তিত লেখা আলোচ্য, 
সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ রায় তাহার সুলিধিত, 
প্রবন্ধটিতে ভারতের ১৯৪১-৪২ সালের আর্থিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে 
যুদ্ধকালীন শিল্পোর্তি কি কি কারণে সম্ভব হইতে পারে নাই, সরকারী, 
ওঁদাসীন্ত ও জাতীয় দুর্ভাগ্যের সেই কারণতত্ব স্বল্প কথায় বুঝাইয় দিয়াছেন ।, 
আলোচ্য সংখ্যাখানির কাগজ, ছাপা ও বাধাই চমৎকার । আমর! এই সংখ্যার 
বহুল প্রচার কামনা করিয়া ফিল্ডম্যানেরও দীর্ঘনীবন কামনা করি। 
খর 
ও; 
একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান Bl. 


নি মিথ টিম নেভিগণন 


+ ৫2, ভিলও 
দাত মাস ও যাত্রী বহনকার্য্ে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 

ভি 
aE al মা কলিকাতা। 
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| 











ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
ক্যালকাটা স্তাশন্াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চট্টগ্রাম শাখা অফিস গত ২৫শে 
মে তারিখে উহার নৃতন নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । এই গৃহ 
প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস, শ্রীধুক্ত জ্যোতিবচন্ত্র কর, ডাঃ 
চুনীলাল চ্যাটার্জি, মিঃ জি দত্ত, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের হেড একাউটে্ট শ্রীযুক্ত 
দেবেন্তরচন্্র মৈত্ৰ প্ৰমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী-উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ সমবেত অতিথিবর্গকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করেন। 


হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ 

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেডের ১৯৪১ সালের, (৩১০ 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ) কার্যবিবরণী দৃষ্ে, জানা যায় যে, মহাযুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থা 
সত্বেও উক্ত জীবন-বীম প্রতিষ্ঠান তাহাদের কাজের পরিমাপ বৃদ্ধি করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাক! পরিমিত জীবন-বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত, 
মোট ৬ লক্ষ ৭১ হাজার € শত টাকা মূল্যের বীমা-পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের কাজের পরিমাণের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ 
অধিক। কোম্পানীর হাতে বর্তমানে মোট প্রদত্ত জীবন-বীমাপত্রের পরিমাপ 
দাড়াইয়াছে ৬০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২১৯ টাকা । 


জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ: 
জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের ১৯৪৯ সালের কাধ্য- 





কোম্পানীর কাজের পরিমাণ পুর্ববাপেক্ষাবৃদ্ধি'পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এ. 


কোম্পানী ৮* লক্ষ ৪২ হাজার টাকা পরিমিত আীবন-বীমার প্রস্তাব পাইয়া-- 


ছিলেন। : তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ৮ A 


বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 
বীম! কোম্পানীর ঠিকানা পরিবর্তন 


জরুরী অবস্থা, বিধায় নিম্নলিখিত বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের কার্য্যালয়, ly 
* নিয়োক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন £_ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ, 
ইনসিওরেক্দ কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অফিস নাগপুরে স্থানাস্তরিত - ॥ 
হইয়াছে। ডেল্টা প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্স লিমিটেডের হেড অফিস ৮০,. টি 


স্থারিপন রোড, কলিকাতা--এই নূতন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 

; *  বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী . 

বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কন্ষ্রাকশীন, কোং লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ শিবলাল। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস--৭নং ওয়াটারলু ধ্রীট, কলিকাতা । -অহু-- 
মোদিত মূলধন ৫০ হাঞ্জার টাক1। ব্যবসা! এজেন্সি। 
॥ অন্তালিয়! টা ইষ্টেট কোং--ডিরেক্টর মিঃ আর কে সন্তালিয়া। 
ব্রেজিষ্টার্ড অফিস--৬৫ নং পাধুরিয়া বাটা ট্রীট, কলিকাতা | অনুমোদিত | 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকাঁ। ব্যবসা--চা, কাফি ইত্যাদির চাষ । 

ফেডারেল ষ্টোন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ স্ুশীপকুমার ঘোষ । রেজি্টার্ড 


অফিস--৪৬নং নিউ পার্ক ষ্্রী, কলিকাত!। অন্মোদিত মূলধন ৫০ হারার | 


টাক।.। ব্যবসা_-যস্ত বিক্ৰয় । 


কথ 


| 


[দি মেষ ল ব্যাক হব ইতি] 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ব্রিজ এণ্ড কুফ কোং ( ইণ্ডিয়। ) লি:-_গত ৩২শে, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫ টাকা। ওকায়তি টী কোং লিঃ 
'গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাখিক ৬০২ 
টাকা। ভাগলপুর ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ৪1১ আন! । পাটনা 
ইলেকছি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬1০ আনা। দাজ্জিপিং'টা এণ্ড 
সিষ্কোনা এসোসিয়েশন-__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭॥০ আনা । রিলায়েন্স জুট মিলস কোং 
লিঃ-_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭1০ 
আনা। সোনাই রিভার টা কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । বামারন্রি এণ্ড কোং 
লি: গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে *তকরা বাধিক 
২০৭ টাকা। 
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“ভারতীয় ব্যাঞ্চের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিভ--ডিসেম্বর ১৯১১ জাল ) 


অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০ 000 
বিক্রীত মৃলবন ৩৩৬০২৬১৪০০২ টাকা 
আদায়কৃত মূলধন ১,৬৮,১৩১২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল * ১,৩৬,৪৩,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩৯শে ডিসে তারিখে 


. 72 
হেড অফিস মহাত্মা গা রোড, কোর্ট বৌন্ধে। 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখ! এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ভিরেউর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


— গণ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাস্‌, চেয়ারম্যান 

মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 

মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্ খাতাউ, 

মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে; টি, ' 

মিঃ সুরমহস্মদ এম্‌, চিনয়।  মিঃহ্রমুসজি ফ্রেমজ্জি, কমিশরিয়েট, | 

লণ্ডন এজেণ্টস__মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং .. 1 
মেসার্স মিডল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ' 

নিউইয়র্ক এজেণ্টস_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়ৰ্ক 


' সব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। '' 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়৷ জানুন । , [| 
কলিকাতার শাখা তেন অফিজ--১০ৎনং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, বড়বাঞ্জার রে 
শাখা__৭১ নং ক্রস স্রীট, নিউ মার্কেট শাখা-১০ নং লিগুসে হট, শ্বাম- 1 
বাজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস হট, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, রসা ঠ 
1 রোড । বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- | 


| গুড়ীও বৰ্দ্ধমান! বিহারের শাখা--জামসেদপুর, মজংফরপুর, দ 
গয়, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, -যধুব্ণী, 
খাগারিয়া, রকৃসৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ, ও কিযাণগঞ্জ। 


চি 





টাকা ও রিনিময় 
কলিকাতা, ২৯শে সে 


কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। টাকার 
স্বচ্ছলতা পূর্ব্বের মতই লক্ষিত হয়। ব্যান্কসমূহের মধ্যে কল টাকার ও স্বল্প 
মেয়াদী খণের সুদের হার যথাক্রমে ।* আনা ও ॥০ আনাই বজায় রহিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহের দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে (১) আগামী সপ্তাহ 
হইতে তিন মাসের মেয়াদী ট্রোরী বিলের টেগ্ডারের পরিমাণ ৩ কোটি 
টাকা, করা হইল ; (২) আগামী সপ্তাহ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 
মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আলোচ্য 
সপ্তাহে ইণ্টারমিডিষেট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
তিন গুণেরই বেশী দ্বাড়াইয়াছে। এ সপ্তাহের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছে ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। 
বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্বের স্তাঁয়। বাজারে কোনরূপ কর্ম্মুতৎপরতা 


পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে কিছু পরিমাণ রপ্তানী 
বিল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের অবস্থায় একটা 


অচল ভাবের স্যরি হয়। 
গত ২৬শে মে তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজ্ারী 


বিলের জন্ত যে টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাঁজার টাক1। উক্ত আবেদল- 
সমূহের মধ্যে ৯৯/এ৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হুইয়াছে। উহার, অপেক্ষা কম দরের টেগ্ারগুলি গ্রহণ করা হয় নাই। 
মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেশীরের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য কর! 
হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১০ আনা । আগামী রা জুন বেলা ১৯টা পর্য্যন্ত 
বোম্বাইএ এবং আগামী ১লা জুন কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্য্যস্ত অন্তান্ত 
কেন্দ্রে তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান 
করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে তাহাদিগকে আগামী «ই 
জুন তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অস্থান্ত সর্ভ পূর্বের স্তায়। 

গত ২০শে মে হইতে ২৫শে মে তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 


ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ কোটি.৫৯ লক্ষ - 


৭৫ হাজার টাকা.। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ব ইত্তিয়া সাপ্ধাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ই মে, 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল ৪২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৪ হাদ্রার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের ; বাহিরে. রিদ্বার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
' ক্লাড়াইয়াছে মোট ৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৬ হাতার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা) পূর্বব সপ্তাহে 


কোঁটী ৯৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা! 


হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত 


প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দীডাইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি 
১৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী | 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে > কোটি ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা 


৪8 কোটি ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাক! | 












এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) - ১ শি: পে 
ও দৰ্শনী | ' ১শি ৫$: পে 
ভিএ৩মাস রর ১শি৬ই২ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৭শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থায় 


কতকট। উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে ; কিন্তু বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ 
বুদ্ধি পায় নাই। শেয়ার বিক্রেতারা শেয়ার হস্তান্তর করিবার জন্ত বিশেষ 
আগ্রহ দেখায় নাই এবং কোন কোন স্থলে শেয়ারের চড়তি মূল্য দাবী 
করিয়াছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কতকট: কর্ম্মতৎপরতার শৈথিল্য এবং 
কলিকাতায় শীঘ্রও বিমান হানার আশঙ্কা নাই বলিয়া লোকের মনে আশার 
সঞ্চার হওয়ায় শেয়ার বাজারে কতকটা দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
কাপপুর কাপড়ের কলের শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল এবং চিনির কলের 
শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণও হইয়াছিল সন্তোষজনক । ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর পূর্ব সপ্তাহের 
চেয়ে কতকটা বৃদ্ধি পায়াছে। কিন্তু পাটকলে শেয়ারের বিকিকিনি ভাল 
হুয় নাই। কোম্পানীর কাগজের চাহিদা বাড়িয়াছে এবং শেয়ার বাজারের 
অনিশ্চিত আবহাওয়া. অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে,।, যদি বর্তমান অবস্থা 
কিছু দিন বজায় থাকে, তাহা হইলে শেয়ার বাজারের কাজ্রকারবারে আরও 
উন্নতি হুইবে বলিয়া! আশা করা যায়। 


কোম্পানীর কাগজ ূ 
কোম্পানীর কাগজের দর এসপ্তাহে, আরও বৃদ্ধি Ea এবং ইহার 


‘বেচাকেনার পরিমাণও বাড়িয়াছে। ৩২ টাকা সুদের এবং ৩॥০ টাকা 


সদের'কোম্পানীর কাগজের দর দীড়াইয়াছ যথাক্রমে ৭৭॥০ আনা এবং 
৯১৪৩০ আনা । মেয়াদী খপপত্রসযূছের মধ্যে '৩॥০ টাকা স্থদ্রের ১৯৪৭-৫০ 
সালের ' কাগন্ধ ১০১৩/০ আনা, «২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ 
১৯৭ টাকা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০১%/০ আনা, ৩২ 
টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০০৪০ আন! ৪২ টাকা সুদের 


. ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৪৪০ আন1'এবং ৪০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ 
. সালের কাগজ ১০৯।০ আনায় ক্রয় বিক্রষ -হইযাছে। 


প্রাদেশিক খণপত্র- 
সমূহের মধ্যে ৫২ টাকা সুদের ১৯৪০ সালের ইউ পি বণড ১০৩২ টাকা এবং 
৩২টাকা স্থদের ১৯৫২ সালের ইউ পি বণ ৯৩৭, আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। 

অন্যান্ত বিভাগের শেয়ারের মধ্যে চাবাগান ও পাটকলের প্রেফারেদ্দ 
শেয়ারের, সামান্ত বিকিকিনি হইয়াছে। . | 


[থা ০৩ খেলব, EE Ee] ০ 


উহার "পরিমাণ ছিল, ৫৪. কোটি ৮৭,লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । আলোচ্য কাটা টক এ তু | 

গবর্ণমেন্টকে বার দেওয়া হইয়াছিল ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য i বৰ ৃ 1 ূ এক্সচেঞ্জ] 

সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে অস্তান্তব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ দবীড়াইয়াছে ৫১ রা 
কোটি ৫৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার, পরিমাণ ছিল ৪৯ | 

আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় | 

সরকারের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছিল মোট ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৬১ | 

হাজ্জার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪. i 


অফিসিয়েল ইয়ার বুক ১৯৪২ 
ভারতের সুর্বহৎ, এবং একমাত্র অফিসিয়ালী 
ইন্ভেরস, গাইড । 
&ক এক্সচেঞ্জ-এর জ্ঞাত সকলপ্রকার কোম্পানী এবং 
সিকিউরিটি সম্পর্কিত সংবাদাদির বিশ্বকোষ বিশেষ । 
প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০১ টাক1। ডাক ব্যয় »* আনা স্বতন্ত্র 
অর দ্িন_ ' 
সেক্রেটারী, ক্যালকাটা ফট ক .একসচেঞ্জ 
এসোসিয়েশন লিমিটেড ১ 


৭নং ৪88 বেগ? কলিকাতা। 








১লা জুন, ১৯৪২ ] 





এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নন্বপ বিকিকিনি হইয়াছে £₹- 


কোম্পানীর কাগজ 


২৭০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৫শে মে--৯৪৪৮০। ৩২ সুদের ডিফেন্স 
খণ (১৯৪৬) ২৬শে মে--১০১%০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৭শে মে 
৯৬/০ ৯৪]%০ 1 ৩২ সুদের ইউ পি বড (১৯৫২) ২৮শে মে-_৯৩দ০। 
৩৯ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ২২শে মে--৯৭/০ ) ২৫শে--৯৭1৩/০ 9 
২৬শে--৯৮%০। ৩২ শুদের ইউ পি খণ (১৯৬১-৬৬) ২৫শে মে--৮৮২। 
৩০ সুদের ধরণ (১৯৪৭-৫০) ২৮শে মে--১০১৩০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ২২শে মে--৯০॥৩০ ৯০৮৮৯ ) ২৫শে--৯০৪০ ৯১৩০) ২৬শে--৯১২ 
৯১০১ ২৭শেঁঁ-৯০॥৩/০ ৯১১) ২৮শে--৯৯২ ৯১৩০ । ৪২ সুদের খণ 
(১৯৬০-৭০) ২৬শে, মে--১০৪1৮০ ১০৪॥০ | &২ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) 
২৮শে মে--১০৩৯ 1 ৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ২৫শে মে --১০৮৮/০ | 
৫৭ সুদের খণ.(১৯৪৫-৫৫) ২৫শে মে-_-১০৬৭%০ ; ২৬শে-১০ড৬দ০ ১০৭৬ 9 
২৭শে--১০৭২ 5 ২৬শে-১০৭1০। ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে 
মে--৭৭%০ | 

ব্যাঙ্ক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টা) ২৬শে মে--৩৭৮২) ২৮শে--৩৭৮৯। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৬শে মে-__৯৭২ ৯৭৪০ 3 ২৭শে--৯৭॥০ ৯৮৯3 ২৮শে_-৯৮৭, 
৯৯২ | 

কাপড়ের কল 

বেঙ্গল-নাগপুর ২৬শে মে--১৭1০। কাঁপপুর টেক্সটাইল ২২শে মে__৮৪০ ) 
-২৫শে--৮দ০ 1 নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২২শে মে-_৫1০ ৫1/০ ; ২৫শে-_ 
; ২৮শে--৫|০/০ ) (প্রেফ) ২৬শে-_৮॥০। এলগিন মিল ( প্ৰেফ ) 
-২৮শে মে--১৬০২ ! 


1০০৮২২২১৯২৯ AES বেকারির ৮১ +, 


&1০ ৫1/০ 







রিলে কারামত ক ডোর 


আর্থিক জগৎ 


ভারতের সুপ্রসিদ্ প্রতিষ্ঠান 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, 
যদি 7.০. (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহা খুলিবে না। 


্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এণ্ড কোং 





৮৫ 
থান 
ইত্ডিয়ান কপার ২২শে মে--১৷৩/০ ; ২৫শে--১৮/* ১৪৩/০ ; ২৬শে_ 
১৮০০ ২২3) ২৭শে--১৮%০ ; ২৮শে--১৪৮০ ১৮১০ | 
রেলপথ 
বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ২৭শে মে--৮৭২। যৈমনসিংহ ভৈরব- 
বাজার রেলওয়ে (গ্যারান্টী) ২৬শে মে--১০৬২। সারা সিরাজগঞ্জ 


রেলওয়ে ২৫শে মে-_৯০২ 3 ২৭শে--৯২২। 


মজফরপুর ইলেক্ট্রীক ২৬শে মে--১৩/০। সাজাহানপুর ইলেক্ট্রীক 


২২শে মে--৭৭। 
ডিবেঞ্চার 
৫1* সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইপণ্ডাষ্ীন্গ ২৫শে মে--১০৩০ ; 
২৭শে--৯৭|০ ৯৮২। ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ভালমিয়া সিমেন্ট ২৮শে 


মে--১০৪২। 
পাটকল | 

আদমজী ( প্রেফ ) ২২শে মে--১২৫২ 5 ২৭শে--১২৫২ 1 এলায়েন্স 
(প্রেফ ) ২৭শে যে-:১০৯২। অক্ল্যাণ্ড (প্রেফ) ২২শে যে-১২০২। 
বেলভেডিয়ার (প্রেফ ) ২৬শে মে--১৩৩২। ডালহোৌসী (প্রেফ ) ২৫শে মে 
১৩০৯ $ ২৭শে--১৩১২। এম্পায়ার (প্রেফ) ২৬শে মে--১২৫৯। 
গৌরীপুর (প্রেফ ) ২৬শে মে--১২২২। হাওডা (‘এ প্রেফ ) ২২শে মে 
১২১০ । নদীয়া (প্রেফ ) ২৮শে মে--৫৫০। কেলভিন (অভি) ২৭শে 
যে--৪৫৫২ 3 (প্রেফ ) ২৬শে মে--১৩৩২1। কিনিসন (প্রেফ) ২২শে 
মে--১৩৫৯) ২৬শে--১৩৬২। নদীয়া ২২শে মে-৫৮২। নিউ সেপ্টণল 
(প্রেফ) ৎ৮শে মে--১৩০২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ২৬শে যে--১৩৬২। 
মি ২২শে উড লি ইউ 





আগে 
১১০৮: কবে উতর 2০১৩১ 


ইসব 








এবং কল কে তালা ব্যবহার করুন| 
কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 






৭৭৯ ক্লাইভ স্রীট,কলিকাত। 


“ফোন £ কলিঃ ১৮৩২ 


রিনার PEN ke ৮৯ 1 


৮৬ আর্থিক জগৎ -. [-১লা জুন, ১৯৪২ 


সেতিয়ট ( প্রেফ ) ২৮শে মে_-১৩০।১। হেষ্টাংস ( প্রেফ ) ২৮শে মে--১১৪৯।  ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্দ পাক! ক! সোগ। ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ 
-লরেন্স (প্রেফ )২৮শে যে_-১৩০২।- লোথিয়ান (প্রেফ) ২৮শে মে--১২৫২1। অপরিবন্তিত রহিয়াছে । রূপা 


চিনির কল ৫ এসপ্তাছে বোদ্াইয়ের রূপার বাজারে কতকটা মন্দার লক্ষণ দেখা 

বুপাণ্ড ২৫শে মে--২৮ ; ২৭শে-২৭৮০। কাপপুর (প্রেফ) ২৬শে গিয়াছে। বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে রূপার দর কতকটা নামিধা গিয়াছে ।' 
মে--১৬২৯। চম্পারণ ২৭শে যে--২১৭০। নিউ সাভান ২২শে মে--১২৯। বোশ্বাইয়ে প্রতি এক .শত তোল! রেডি রূপার দর ছিল ৮০০ আনা !- 
'প্রতাবপুর (অভি ) ৎ৫শে মে--১০৫০ ) ২৬শৈ-_-৯০]০ | (বপ্রেফ) ২৮শে কলিকাতায় প্রতি এক শত তোলা! রূপা ৭৮৪০ আনা এবং প্রতি একশত. 











_ যে--১৬৫০। ৃ | . তোলা খুচরা রূপা ৭2/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । লগুন এবং নিউ-- 
কাগজের কল '_ ইয়র্কে প্রতি আউন্স টি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩ পেক্গ এবং 
ওরিয়েপ্ট পেপার (প্রেফ ) ২৬শে মে--১০৬২। শ্রীগোপাল পেপার ৩৪৪ সেপ্ট। £ 
২৬শে মে--১৬২ 5 ২৮শে--১৬।* ১৬/৮%০। ষ্টার পেপার 9] মে--১৪০ ; (১৯৪১-৪২ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ) 
২৪শে_-১৫২ ) ২৮শে--১৫০/০ । ' " আলোচ্য বৎসরে শিল্পজাত পণ্যের দফায় মোট রপ্তানীর পরিমাণ 
ই উনিয়ারিং পুর্র্বাঁরের তুলনায় ২৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে । 


: বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে মে--১১২। বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৯৩৯-৪০ সালে বাহিরে ৪৮ কোটি ৭২, লক্ষ টাকা মূল্যের পাটজাত: 
২২শে মে--১১০২ 5 ২৮শে--১১৯২1 ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে মে দ্রব্য, বিক্রয় হইয়াছিল ।. ১৯৪০-৪১ সালে উহার রপ্তানী কিছু হাস, 
--২৩৮০ ২৩৩০ ২৩০০ ) ২৫শে_ ২৩৮৮০ ২৪/০ ২৪1০ ২৪1/০ ২৪1৮০) পাইয়া ৪৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকায় দাড়ায় । ১৯৪১-৪২ সালে তাহা, 
₹৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত eR গত ১৯৪০-৪১ 
রঃ SERIE NOE ET ৯ লক্ষ টাকার স্থতা ও: 
ত EAC SE রি ২,২৭শে 7 ১* কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল । আলোচ্য 

২। জেসপ এগ কোং ২৫শে মে__-১৭২.। করপোরেশন ১৯৪১-৪২ বালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও 
(অভি) ২২শে মে-১৪1১০ ১৪॥০) ২৫শে--১৪৪%০ ১৫২ ১৫%০, ২৬ কোটি ৫১: লক্ষ টাকা ফাড়াইয়াছে। তবে লোহা ও ইস্পাতের, 


১৫1০.) ২৬শে--১৪৪৩/০ ১৫২,১৫%০ ১৫৩০ ১৪1০ ) ২৮শে--১৫৩০ ১৪1৮০ ; ৃ 
( প্রেফ ) ২৮শে মে--১০০২ জিনিষের রপ্তানী এবার উল্লেখযোগ্যরূপ হাস পাইয়াছে। গত 


২৬শে--২৩৮%০ ২৩৪৩০ ২৪৩ ২৪1০) হ৭শে--২৩৪৮০:) ২৮শে-২৪%০ 


সিমেপ্ট . ১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে ৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের লোহা ও. 

ভাল্মিয়! সিমেন্ট ( অভি ).২৫শে মে--১৩/৮০,১৩/ ; (প্রেফ) ২৫শে ইস্পাতের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল. ১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে 
মে-_১১৩২ ১১৩॥০ । ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার এসমন্ত জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে ৷ যুদ্ধের: 
oo পাটের বাজার. ; . প্রয়োজনে এদেশে লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির ব্যবহার বাড়িয়া! 


| কলিকাতা, ২৯শে মে যাওয়ার ফলেই বর্তমানে বাহিরে এসমস্ত জিনিষের রপ্তানী হাঁস... 
“ বহুকাল পরে পাঁটের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়! পাইতেছে। 
‘আলোচ্য সপ্তাহে মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে আগ্রহ দেখাইয়াছেন। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পণ্য ছাড়া ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর- :. 
অবপ্ত কাজকারবার তেমন আশানুরূপ হয় নাই। যনে হয় কলওয়ালারা কিছু জীবন্ত প্রাণী চালান হইয়া থাকে । অধিকন্ত ডাকযোগেও কিছু. 
পাটের দর আরও হাস পায় কি না তাহার জন্তু কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পরিমাণ মাল প্রেরিত হইয়া থাকে । অন্থান্য শ্রেণীর মত এ. দুই 
সনক্প করিয়াছেন। আলগা পাটের বাত্দারে ইণ্ডিয়ান জাত, মিডল বটোম দরফাঁয়ও ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে মাল পত্রের 


58 ক্রসেল যথাক্রমে ৯দ* আনা, ৫1০ আনা ও ৩৪০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগ পূর্ব মন্দার ভাব চলিতেছে। সপ্তাহের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বারী বর এ ed 


শেষভাগে থলে ও চটের বাজারে অচল অবস্থা লক্ষিত হয়। থলে ও চটের মোটামুটিভাবে সম্তোষজনকই বলা চলে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা 
চাহিদা আছে, কিন্তু জাহাজ ' সংস্থান সমস্তার দরুণ বাজারে কান্রকারবার কতদূর বজায় থাকিবে উহা! ভাবিবার বিষয়। জাপানের সামরিক, 
আদৌ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ৯নং পোর্টার নগদ ১৩০ আনা, অভিযান ও তাহাদের প্রাথমিক সাফল্যের ফলে বাহিরে মাল, 
জুন ১৩৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৩/%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। চালান দেওয়ার সুবিধা ক্রমেই ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িতেছে। সেদিক.দিয়া 
, পূর্বের ইহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৪1০ আনা, ১৪1০ আনা ও ১৪%০ আনা । . বিবেচনা করিলে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের রপ্তানী বাণিজ্য:সপর্কে-. 

গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেলাস সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড মোটেই, আশা ভরসার ভাব পোষণ করা'চলে না। রপ্তানী” 
কোং লিঃ-এর রী. সময়ের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, অধিকাংশ জেলার বাণিজ্যের সম্ভবপর অবনতি ও তাহার" পরিণাম . হইতে দেশকে - 


আবহাওয়ার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক । পাটের ফলন আশা হুরূপ হইতেছে। রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতেই বিশেষভাবে অবহিত: 
নদ্বীনালার অবস্থাও স্বাভাবিক ৷ হওয়া রতব্য। 


কলিকাতা, ২৯শৈ মে || 


' আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে বরাবর একটা অনিশ্চয়তার | 
ভাব বিদ্তমান ছিল। সপ্তাহের, প্রথম দিকে বোরোচ জুলাই আগষ্ট তুলার 
দর বিশেষ হাস পাইয়াছিল। অবশ্য পরে এই ক্রুত অবনতি প্রতিরুদ্ধ | 
হ্ইয়াছে। গতকল্য বোরোচ জুলাই আগষ্ট ১৮১॥০ আনা, বেঙ্গল লাই | 
১৪৫২ টাকা ও ওমর! জুলাই ১৬৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। নিই ঘা 
ইয়র্কের তুলার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে । i 
১৭ কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য শপ্তাহের প্রথম ভাগে a | | এতদ্বারা ছানান যাইতেছে যে, “দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ_ || 
LEN দেখা গিয়াছি নি ২ দিকে অবস্থার অবনতি [সর এর অংশীদারগণের বিংশতি বাধিক সাধারণ সভা-ব্যাঞ্কের কুমিল্লাস্থিত ! 
রঃ থাকে। সুতার বাজারে কিছুকাল যাবৎ যে মন্দার ভাব, চপিতেছিল- ||| রেজিষটার্ড অফিসে ৭ই জুন, ১৯৪২, রবিবার সকাল ৭-৩০ ঘটিকায় Lk 
এই সপ্তাহে তাহাতে পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। সুতার চাহিদা ও দর বৃদ্ধি |] (্রোঙার্ড টাইম) অহঠিত হইবে। উক্ত সভায় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ |. 


J রর রি এ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, এ বৎসরের ব্যালেন্স লিট এবং লাভ; F 
সোণা ও রূপা || লোকসানের হিসাব গ্রহণ করা, লত্যংশ ঘোষণা করা, ডিরেক্টার ৪ ট 

কলিকাতা, ২৯শে মে. (টি অভিটার নিয়োগ. এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও অডিটারের বেতন 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ে সোণার দর কতকটা তেজী ছিল। বর্তমান ||| নির্ধারণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে। পত্র লিখিলে, ৮ই জুন, ১৯৪২ | 


/ 


$ 










যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা এইরূপ সোপার দর বৃদ্ধির কতকটা .কারণ বলা |] তারিখ হইতে ডিভিডেও ওয়ারেন্ট ইন্দু করা হইবে। 

যাইতে পারে। বোষ্বাইয়ে রেডি সোণার দর দাড়াইয়াছিল ভরি প্রতি ॥ ডিরেক্টার বোর্ডের অস্থত্যাহ্থসারে ' 
৪৮০ আনা এবং প্রতিটা গিনির দর ছিল ৩৭ আনা। কলিকাতায় প্রতি . মজা ১৭ই যে, ১৯৪২1 শ্বাঃ জে, এন, গুপ্ত__ম্যানেঞজার ৃ 
ভরি পাকা সোণ! ৪৮৪৮০ আনা এবং বড়াল বার প্রতি ভরি ৪৮/০ আনা (152৮ ন bY; 
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মার্কিন মিশনের সুপারিশ 

আমেরিকা হইতে আগত শিল্প বিশেষজ্ঞগণ এদেশের শিল্লোন্নতি 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট যে. প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ 
' করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার সংক্ষিপ্ত মর্দন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
“হইয়াছে? ' এই সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম পাঠে জানা যায়, এদেশের শিল্পপ্রচেষ্টা, 
বিশেষ করিয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম ও উপকরণ .তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তদন্ত করিয়া মাকিন মিশন সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বর্তমান 
প্রয়োজনীয়তা বিধেচনায় অনেক কিছুই তাহাদের নিকট অনুপযুক্ত 
বলিয়া মনে হইয়াছে । উ'হারা বলিয়াছেন, এদেশে যে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানাসমূহ রহিয়াছে তাহাদের ছুই চারিটি ছাড়া অন্ত প্রায় 
সমস্তগুলিতেই ছোটখাট ধরণের খুচরা কাজ চালান হইতেছে। 
ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা তাহাতে 
নাই। শিল্পোন্নতি বিষয়ে ভালরূপ. সাহায্য পাইতে হইলে 
এইসব কারখানায় অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা সঙ্গত। সেজন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বসাইয়া ও কারিগর 
॥ নিয়োগ করিয়া এখন হইতে এ সমস্তগুলিকে সুসজ্জিত করা দরকার । 
১» তাহাছাড়া এদেশীয় শিল্প-কারখানা কাধ্যকারিতা ও উপযোগিতা 
বৃদ্ধির অন্য এদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি ও স্থরাসার উৎপাদনের -ব্যাপক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও মাকিন মিশন সুপারিশ প্রদান 
করিয়াছেন । এ সঙ্গে তাহারা ভারতে অধিক মাত্রায় ইস্পাত, 
এলুমিনিয়াম ও গন্ধক প্রস্থৃতি উৎপাদনের জ্রন্য নির্দেশ দিয়াছেন । 
বর্তমান আবশ্যকতা অনুসারে তাহারা টিন, রবার ও কাঠ প্রভৃতি 
সংরক্ষণের উপরও জোর দিয়াছেন। , যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের 


রেলওয়ে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বিভাগের উপর ইতিমধ্যে যে 
অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া মাকিন মিশন 
এ সমস্তের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধিরও পরামর্শ দিয়াছেন। রেল বিভাগ 
পরিচালনার স্ুবিধার্থ তাহারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিশেষজ্ঞ 
পরামর্শদাঁতা আমদানীর' সুপারিশ করিয়াছেন। সরকারী. সরবরাহ 


. বিভাগের মারফতে বর্তমানে এদেশে যেভাবে সমর সম্ভার উৎপাদন 


সংগ্রহের কাজ চালান হইতেছে মার্কিন মিশনের মতে তাহা 
প্রয়োজনীয়তার মনুপাতে যথেষ্ট নহে। কাজেই তাহারা সমর- 
সরঞ্জাম তৈয়ারের বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য পৃথকভাবে একটি 
সরকারী পণ্য উৎপাদন বিভাগ স্থাপনের, নির্দেশ দিয়াছেন । অধিকন্তু 
বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী সমর সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজ 
স্থপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তাহারা পণ্য উৎপাদন বিভাগ, 


যানবাহন বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও দেশরক্ষা' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
'দস্তদের লইয়া একটি সামরিক মন্ত্িমগ্ুলী গঠনের জন্য সুপারিশ 


করিয়াছেন । 

শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় 
আজ পধ্যস্ত খুবই পশ্চাদ্‌্পদ রহিয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কতিপয় শিল্প বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া সমস্ত বিষয় তদস্ত ও 
বিবেচনা করিতে আরম্ভ করায় আমরা আশা করিয়াছিলাম উহার 
এদেশের স্থায়ী শিল্পোন্গতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান 
করিবেন এবং আমেরিকা হইতে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিয়া সেই শিল্লোন্নতিতে কার্য্যকরীভাবে সহায়তা করিবেন। দুঃখের 
বিষয় মার্কিন মিশন সেরূপ কোন ব্যাপক শিল্পোন্নতির কথা বিবেচনা 





৮৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৮ই জুন, ১৯৪২ - 





করেন নাই । দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যায়, এদেশে বিমানপোত ও জাহাজ 
নিশ্মীণের ব্যবস্থা সম্পর্কে মিশন যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে 
আমরা খুবই নিরাশ হইয়াছি। তাহারা বলিয়াছেন, এদেশে যে 
বিমানপোত কারখানা ও জাহাজ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে 
বিমানপোত ও জাহাজ নিন্মণণের উপর জোর না দিয়া মুখ্যতঃ 
এসমস্ত মেরামতের কাজেই সেই কারখানাগুলি নিয়োজিত কর! 
উচিত। যুদ্ধের সুযোগে এদেশে বিমানপোত ও জাহাক্জ তৈয়ারের 
ব্যবস্থা হইয়া এদেশের শিল্পসমৃদ্ধি বাড়িবে বলিয়া ষাহারা” আশা 
করিয়াছিলেন তাহারা এই মন্তব্যে খুবই ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই । 


তবে ফুদ্ধপ্রচেষ্টার সুবিধার জন্য নানারূপ সমর শিল্প গড়িয়া তোলার, 


, ব্যবস্থা সম্পর্কে মা্কিন মিশন যেসব সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন 
তাহা আমরা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। 'কিন্তু ভারত গবর্ণ- 
মেণ্ট যে এসমস্ত যথাযথ কার্যে পরিণত করিবেন তাহার ভরসা 
কোথায়? ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
সচিব স্তার হোমী মোদী সম্প্রতি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক 
সম্মেলনে মাকিন মিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে আভাষে ইঙ্গিতে 
যেসব বিরূপ উক্তি করিয়াছেন তাহাতে এসমস্তের অধিকাংশই 
ধামাচাপা পড়িবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । 
ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থায় উন্নতি 

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর এদেশে জনসাধারণের মনে 
আতঙ্কের ভাব স্ুষ্ট হয় এবং ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের, মধ্যে ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা ভুলিয়া লওয়ার একটা ঝৌক দেখা যায়। উহাতে ব্যাঙ্ক- 
সমুহের মোট আমানতী জমার পরিমাণও ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ! 
যদিও স্থায়ী আমানতে মজবুত টাকার পরিমাণ এখনও কিছু কিছু করিয়া 
'কমিয়া যাওয়ার নমুনাই দেখা যাইতেছে, তথাপি চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের মোট জমার দিক দিয়া গত মার্চ মাসের শেষভাগ হইতে 
ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থার অনেকট। উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই মনে 
হয়। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্বের গত ৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কদমূহের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতে জনসাধারণের মোট ৩২৬ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা মর্ভুত ছিল। ১৩ ই মার্চ পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ হ্রাস 


পাইয়া ৩২০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হয়| তাহার পর. 


হইতে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ আবার বাড়িয়া চলিতে 
আরম্ভ করে'। গত ১লা এপ্রিল তারিখে চলতি ও স্থায়ী আমানত 
বাবদ জমা মিলাইয়া ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ 
২২৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দাড়ায়; গত ২২শে মে পর্য্যন্ত তাহা 
আরও বাড়িয়া ৩৩৯ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে ব্যাস্কসমূহের 
আমানত এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার মুলে দুইটি কারণ রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ দেশের লোক স্থায়ী আমানতে সঞ্চিত টাকা কতক পরিমাণে 
তুলিয়া লইলেও বর্তমানে চলতি আমানতে জমার পরিমাণ ক্রমেই 
বৃদ্ধি করিতেছে । দ্বিতীয়ত; ব্ৰহ্মদেশ হইতে বহু লোক দেশে ফিরিয়া 
আসার সঙ্গে উহাদের সঞ্চিত অর্থ অনেক পরিমাণে এদেশে আমদানী 
হইয়াছে। আর সেই সঞ্চিত অর্থের কতকাংশ লোকে স্বভাবতই 
এদেশের ব্যাঙ্কসযূহে গচ্ছিত রাখিতেছে। | 

তবে ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী জমার 'পরিমাণ বর্তমানে বাড়িয়া 
চলিলেও উহার! এক্ষণে সাধারণ লগ্নি কারবারে ওঁ টাকা বিশেষ কিছু 
নিয়োগ করিতেছে না। এ টাকার বেশীর ভাগ অংশই ব্যাঙ্কসমূহ 
নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য ভাল শ্রেণীর সিকিউরিটিতে 
নিয়োজিত-রাখিতেছে। ফলে একদিকে ব্যাক্কসমূহের হস্তস্থিত টাকা 


যেরূপ বাড়িতেছে তেমনই অপরদিকে ট্রেজারী বিল প্রভৃতি ক্রয়ে 
উহাদের অতিরিক্ত ঝেণকও প্রকাশ পাইতেছে। শিল্পবাণিজ্যে বেশী 
অর্থ নিয়োজিত না হওয়ায় সেদিক দিয়া একটা অসস্তোষের কারণ . 
স্ষ্টি হইতেছে ; দেশের ব্যবসায়িক অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 
এই অবস্থা খুব শোচনীয় হইলেও ব্যাঙ্কসমূহের বর্তমান কার্য্যনীতিতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। যুদ্ধের গতি খারাপ দেখা গেলে যেকোন সময় 
লোকের দিক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার অতিরিক্ত ঝেশক দেখা 


যাওয়ার, আশঙ্কা আছে | সে কারণে ব্যাঙ্কমূহ বর্তমানে বেশী পরিমাণ 


অথ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতে 
বাধ্য। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করাও ব্যাঙ্ক 
সমূহের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক সেজন্য ব্যাঙ্কসমূহের উপর দোষারোপ 
না করিয়া নানাদিক দিয়া দেশে একটা আস্থা ও ভরসার ভাব 
জাগাইয়া তুলিতে চেষ্ট। করাই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কর্তব্য 
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকাথানাসমূহের ক্ষতিপূরণের জন্য 
ভারত সরকার সম্প্রতি একটি বীমার পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিয়াছেন। ' 
এই পরিকল্পনা অনুসারে কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে ' 


' সম্পত্তি মূল্যের ৪ ভাগ অনুপাতে প্রিমিয়াম আদীয় করা হইবে । শক্র ' 


আক্রমণে এদেশের কোন কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘরের কোন 
ক্ষতি হইলে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেন্ট শতকরা 
৮০ ভাগ পরিমাণে সেই ক্ষতিপূরণ করিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে 
ভারতে শিল্পকারধানার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও 
আশ্বস্ত হওয়া গিয়াছে । তবে উক্ত পরিকল্পনায় সাধারণ বাড়ীঘর সম্বন্ধে 
কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেকের পক্ষেই একটা হতাশার কারণ 
সৃষ্ট হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেক অঞ্চলে সাধারণের 
বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত (কলকারখানা বহিভূ'ত) ইমারতাদি 
সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কোন বীমা-ব্যবস্থা বলব করা হইলে 
তাহাতে এই শ্রেণীর বাড়ীঘরও অস্তভু ক্রু হইবে বলিয়া, আশ! করা 
গিয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কেনি * 
বিধান অবলম্বন করেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। শক্র আক্রমণে 
বাড়ীঘর বিনষ্ট হইলে তাহা পুনরায় গড়িয়া তোলার সামর্থ্য অনেক 
মালিকেরই থাকিবে না। এই অবস্থায় বাড়ীঘর ও অন্যান্য অস্থাবর 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা রীতিমত 
ভাবিবার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই সমস্যার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহা যথারীতি বিবেচনার অন্য সম্প্রতি একটি 
কমিশন গঠন করিয়াছেন, ইহ! বিশেষ সুখের বিষয় । মিঃডিপি 
খৈতান, মিঃ এ আর সিদ্ধিকি, মিঃ জে এফ. ওরমিসটন, মিঃ এন দত্ত, 
মিঃ এস সি রায়, রায় হরেম্্র নাথ চৌধুরী, 'খান বাহাদুর শেখ মহম্মদ 
জান এবং মিঃ সুধীর চন্দ্র সেন এই কমিটির সদস্ত নিযুক্ত হইয়াছেন । 
বিভিন্ন অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা কি হইতে 
পারে তদ্ধিষয়ে ইতিমধ্যেই.কমিটি আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছেন। 
বিভিন্ন বণিক সংসদের সহিতও তাহারা কথাবার্তী ও পরামর্শ সুরু 
করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকার যাবতীয় বাড়ীঘরের মূল্যাদি 
নিদ্ধীরণ সম্পকে উহার! প্রয়োজনীয় তথ্যবিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন । 
মোট দাবীদাওয়া ও তাহা . পরিশোধের সম্ভবপর উপায় বিবেচনা 
করিয়া কমিটি জুন মাসের মধ্যভাগে তাহাদের রিপোর্ট” গবর্ণমেন্টের 
নিকট পেশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলা সরকার যেরূপ 
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তৎপরতার সহিত এই কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং কমিটির কাজ 
যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির সম্ভবপর ক্ষতি- 
পূরণ সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা খাইতে 


পারে। 
চিনির দর ব্দ্ধি 

চাউল, বস্ত্র, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষের 
দর বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ দুঃখ কষ্ট 
দেখা দিয়াছে। বর্তমানে লবণ ও চিনির বিশেষ অভাব সূচিত হওয়ায় 
সে দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে । অন্যত্র একটি 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লবণ সমস্ত! সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। বর্তমান নিবন্ধে আমর! চিনি সমস্যার কথা সালোছা 
করিব | 

ভারতবর্ষের চিনির কলসমূহে অতি-উৎপাদন ঘটিবার -ফলে 
প্রায় প্রতি বৎসরই চিনির কলওয়ালাদের হাতে ও ব্যবসায়ীদের 
হাতে বিস্তর চিনি উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইত । কিন্তু ইক্ষু সরবরাহ বিষয়ে 
অসুবিধা স্থষ্টি হওয়ার দরুণ গত ছুই বৎসর চিনির কলসমূহে তেমন 
বেশী পরিমাণে চিনি উৎপাদন কর! সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতবর্ষে, ১২ লক্ষ, ৪১ হাজার টন কলের চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে চিনির উৎপাদন কমিয়া ১০ লক্ষ ৯৫ 
হাক্সার টনে পরিণত হয়! কানপুরস্থ ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব. 
সুগার টেকনোলজির ডিরেক্টর সম্প্রতি ১৯৪১-৪২:স্লালের' যে বিবরণ 
" প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি এ সালে ভারতে ৮ লক্ষ টনের 
মত চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। বরাদ্দ করিয়াছেন । যুদ্ধের জন্য 
বাহির হইতে চিনির আমদানী ক্রমেই যেরূপ কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে 
তাহাতে দেশে চিনির উৎপাদন এই ভাবে হাস পাওয়া ছুঃখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। তবে ১৯৪১-৪২ সালে চিনির উৎপাদন কম হইলেও 
এ বৎসরে বাজ্ঞারে পূর্ব্বেকার চিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্ধত্ত ছিল। 
তাহা ছাড়া এ বৎসরে বাহির হইতেও ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার চিনি 
আসিয়াছিল। কাজেই ভবিষ্যতে আমদানী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে 
চিনির বাজারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দঁড়াইবার যত সম্ভাবনাই 
“থাকুক না কেন বর্তমানে চিনি ছুশ্পরাপ্য ও ছুন্মুল্য হইয়া উঠিবার 
কোন কারণ ঘটে নাই। তথাপি যে বাঙ্গলার হাট বাজারে আজ 
চিনির নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহার মূলে অন্যরূপ হেতু 
রহিয়াছে! প্রথমতঃ মালগাড়ীর অভাবে এখন বিহার ও যুক্ত প্রদেশ 
হইতে বাঙ্গলায় উপযুক্ত পরিমাণ চিনি আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে 
না। দ্বিতীয়তঃ ভারত গবর্ণমেন্ট চিনির মূল্য মণ প্রতি ১১৪০ আনায় 
নির্ধারিত করিয়া সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে 
চিনির কলের মালিকদের ভিতর বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে । আর সেই 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কোন কোন স্থলে চিনি বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই আজ বাজারে 
উপযুক্ত পরিমাগ চিনি পাওয়া দুষ্কর হইয়া দাড়াইয়াছে। মালগাড়ীর 
অভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া দেশব্যাপী 
যে সমস্যা দাড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে ইতিপৃর্বে আমর! বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া আমাদের কিছু 
বলিবার নাই । তবে চিনির কলওয়ালারা সরকারী আদেশের প্রতিবাদে 
চিনির বিক্রয় বন্ধ করিয়া যেভাবে দেশে উহার দুর্ভিক্ষ স্থষ্টি 
করিতেছেন তাহা আমাদের নিকট অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। 
দীর্ঘ এগার বৎসর কাল রক্ষণণুক্কের সুবিধা ভোগ করিয়াও যদি 
আজ মণ প্রতি ১১৪০ আনা দরে চিনি বিক্রয় করা উহাদের' পক্ষে 


চর 





ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় তবে উহ! তাহাদের কৃতিস্থের পরিচায়ক 

বলা যায় না। ভারতীয় শর্করা শিল্পের আত্যন্তরীণ গলদ ও অব্য বস্থার 
দরুণ এদেশের লোক বরাবর বেশী দরে চিনি কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
থাকিবে, ইহা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় 
চিনির বাজারের সঙ্কট দুব করিবার জন্য কলওয়ালাদিগকে নির্ধারিত 
মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য করাই 'গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । 
বিশেষ কারণে কোন চিনির কলের উৎপাদন খরচ অত্যধিক হইলে 
চিনির কলের মালিকের ন্যায্য দরে তাহা বিক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
সহিত একটা বুঝাপড়া করিতে পারেন। কিন্তু এই ছুদ্দিনে ইচ্ছামত 


"চিনির বিক্রয় বন্ধ করিয়া তাহারা জনসাধারণের নিদারুণ অসুবিধা 


সৃষ্টি করিবেন ইহা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। 
শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন 

শ্রমিক কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবিত কয়েকটি 
আইনের খসড়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত আইনগুলির মধ্যে একটিতে কারখানার শ্রমিকদিগকে বেতন 
সহ: বৎসরে এক সপ্তাহ ছুটী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? 
এদেশে কলকারখাঁনার মজুরের ভাগ্যে বৎসরে ছুটিছাট! খুব কমই 
জুটিয়া থাকে । বিশেষ কারণে যদিও বা কখন অল্প দিনের ছুটি মিলে, 
মালিকদের কঠোর বিধিব্যরস্থার দরুণ এঁ ছুটির সময়ে রীতিমত 
মাহিয়ানা শ্রমিকেরা পায় না। মালিকদের জবরদস্তির জন্য ছুটির 
পর পুনরায় কাজে বহাল হওয়াও অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। 
এই অবস্থায় শ্রমিক্দিগকে. বেতন সহ বৎসরে এক সপ্তাহ ছুটি দেওয়ার 


জন্য ভারত, গবর্ণমেন্ট একটি আইন প্রণয়ন করিতেছেন, ইহা খুবই 
সুখের বিষয়'॥ তবে একটা বিষয়ে আমরা -বিশেষভাবে নিরাশ 
হইয়াছি। জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের: তুলনায় এদেশের 
শ্রমিকদের অবস্থা আজ ' পধ্যস্ত অনেক দিক দিয়াই শোচনীয়। 
এদেশের কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদের মজুরীর হার স্বল্প । আহার, 
বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে উহার! নিদারুণ অন্থবিধা, ভোগ করিয়া 
থাকে। ' চাকুরীর স্থায়িত্ব কম। রোগশোকজনিত অর্থসাহায্য ও 
বার্ধক্যজনিত পেন্সন প্রভৃতি সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থা নাই বলিলেই 
চলে'। এই অবস্থায় দেশের শ্রমিকদের বিহিত কল্যাণের জহ্য ভারত 
গবর্ণমেন্ট সকল দিক দিয়! সুসঙ্গত আইন প্রণয়নে ব্রতী হইবেন ইহাই 
আমরা আশা করিয়া আসিতেছিলাম। এরূপ ব্যাপক কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বনের সঙ্ল্প জানাইয়া গবর্ণমেন্ট গত কতিপয় বৎসরে প্রাদেশিক 
শ্রমিক মন্ত্রীদের আহ্বান করিয়া কয়েকটি বৈঠকও ব্সাইয়াছিলেন । 
আর তাহাতে শ্রমিকদের জন্য রোগ-বীমা, শ্রমিকদের জন্য বেতন সহ 
ছুটির ব্যবস্থা ও শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার জন্য ইণ্ডাষ্তরীয়াল 
কাউন্সিল স্থাপন-_ইত্যার্দি ধরণের অনেক প্রস্তাবও উঠিয়াছিল। 
কিন্ত কাধ্যকালে বেতন সহ ছুটির ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন প্রয়োজনীয় 
বিষয়ে কোন আইন প্রণয়নে গবর্ণমেন্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন না, ইহা! 
দুঃখের বিষয়। শ্রমিকদের জন্য রোগ-বীমার ব্যবস্থা এদেশের 
বর্তমান অবস্থায় খুবই প্রয়োজনীয় । ইহার অভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, 


“সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া শ্রমিকেরা সর্বদাই অশান্তি ও 


দুর্ভাবনায় দিন যাপন করিয়া থাকে । অন্তান্য দেশে কলকারখানার 
মালিক ও গবর্ণমেন্ট একযোগে শ্রমিকদের রোগ-বীমার জন্য অর্থ 
নিয়োগ করিয়া থাকেন। এ অর্থের সহিত "শ্রমিকদের দেয় অংশ 
যোগ করিয়া একটি তহবিল গঠিত হয় এবং তাহা হইতে রোগশোকে 
শ্রমিকদিগকে আর্থিক সাহাব্য দেওয়। হইয়া থাকে । এদেশের গবর্ণমেন্ট 
ও কল মালিক সম্প্রদায় রোগ-বীমা তহবিল গঠনে নিজেদের অংশ 
অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ইচ্ছ,ক'নহেন বলিয়াই উপরোক্ত ধরণের প্রস্তাব 
বারবার উঠিয়াও চাপা পড়িয়া ৬৬ শ্রমিক কল্যাণের ব্যাপক 
পা সম্পকে উহাদের এই মনোভাব" খুবই শোচনীয় সন্দেহ 
নাই। - - 





হলম্বণ্প সমস্যা ও ল্বাজ্রিলা 
_সনম্ক্ষাহ্র 


বাঙগলাদেশে লবণ ক্রমেই দুর্ম্ম ল্য ও ছূত্পরাপ্য হইয়া, উঠিতেছে। 
পূর্বে যে লবণের দর ছিল প্রতিমণ তিন টাকা বর্তমানে তাহা 
«২ টাকার মত দীড়াইয়াছে। কিন্ত এইরূপ বেশী দরেও উপযুক্ত 
পরিমাণ লবণ সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইতেছে না। 
সরকারী গোলাসমূহে মজুত লবণের পরিমাণ কমিয়া ১৫ লক্ষ মণের 
কাছাকাছি দীড়াইয়াছে। উহা দ্বারা বড় জোর আর মাত্র দেড় মাসকাল 
কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের চাহিদা মিটান যাইতে পারে। 
কাজেই মজুত লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না হইলে অদূর 
ভবিষ্যতে লবণের দুর্ভিক্ষ অবশ্স্তাবী। এতদিন বিদেশ হইতে ও 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় গড়ে প্রায় দেড় কোটি মণের 
মত লবণ আমদানী হইয়াছে । যুদ্ধ ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত 
হওয়ায় বাহিরের লিভারপুল ও এডেন প্রভৃতি স্থান হইতে বর্তমানে 
' লবণ আনয়ন করা অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছে ; এমন কি করাচী, 
ওখা ও তিউতিকোরিণ প্রভৃতি ভারতীয় বন্দর হইতে সমুদ্রপথে লবণ 
আমদানী দুর হইয়া উঠিয়াছে। 

লবণের বর্তমান অভাব ও ছুর্মুল্যতার প্রতিকারের জন্য ইতিপূর্বে 
ছুইটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা ভারত সরকার ও বাঙ্গল। 
সরকারের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমতঃ 
আমরা বলিয়াছি যে, বাঙ্গলায় উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত না 
হইলেও কাথিয়াবাড়, রাজপুতানা ও মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রতিবসর 
বিস্তর পরিমাণ লবণ উৎপাদিত হইতেছে। বর্তমানে এইসব অঞ্চল 
হইতে সমুদ্রপথে লবণ আনয়ন সম্ভবপর না হইলে গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে রেলপথে তাহা আনয়নের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । দ্বিতীয়ত: 
বর্তমান সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেপ্টকে লবণ তৈয়ার 
সম্পর্কে প্রযুক্ত বিধিনিষেধগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করিবারও 
আমরা পরামর্শ দিয়াছি। ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে এদেশে সাধারণের 
পক্ষে লবণ প্রস্তুত করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৩১ সালের 
গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে পরে সে নিষেধ কতকটা প্রত্যাহ্ৃত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে লবণ তৈয়ার ও তাহা! চালান 
দেওয়ার "সুযোগ এখনও জনসাধারণ পাইতেছে না। এই অব- 
স্থায় লবণের বর্তমান মারাত্মক অভাব ও তজ্জরনিত ছাখছর্দশার 
প্রতিকারের জন্য লবণ তৈয়ার ও চালান দেওয়া সম্পর্কে বাঙলার 
জনসাধারণকে আজ অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য আমরা গবর্ণমেন্টের 
আসঙ্স মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি । আমাদের উক্তরূপ মন্তব্যের 
পর বাঙ্গল৷ সরকারের অর্থসচিব ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লবণ 
সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য দিল্লী গমন 
করিয়াছিলেন | প্রকাশ, তিনি অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় রেলে 
লবণ আমদানীর সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে ও লবণ তৈয়ারের বিধিনিষেধ- 
গুলি শিথিল করা সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থসচিব ও যানবাহন 
সচিবের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। 
সে আলোচনার ফল যদিও এখনও কিছুই কার্যে প্রতিফলিত হয় নাই 
তথাপি আমরা বাঙ্গলা সরকারের এই চেষ্টা বর্তমান অবস্থায় খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 

তবে লবণ সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের চেষ্টা 





এইখানেই সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গলাদেশে লবণের অভাব, 
স্থায়ীভাবে মিটাইবার জন্য তাহাদের পক্ষে এপ্রদেশে ব্যাপকভাকে 
লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা 
পূর্বের যেরূপ এবিষয়ে কিছুই করেন নাই, বর্তমানেও তেমনই উদাসীনই- 
থাকিয়া যাইতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের রাজনৈতিক" 
ক্ষমতালাভ করিবার পূর্ব্বে লবণ শিল্পে বাঙ্গলাদেশ খুবই উন্নত ছিল। 
এসময়ে বাজলায় প্রস্তুত লবণ কেবল এপ্রদেশেরই অভাব মিটাইত 
'না-বাঙলার লবণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও রপ্তানী হইত | রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক লবণ প্রস্তত, 
ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ এবং পরে লিভারপুলের লবণ, 
আমদানীর সুবিধার্থ এদেশের লবণের কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া 
দিবার' ফলেই বাঙ্গলার এই সমৃদ্ধ শিল্পটি বিনষ্ট হইয়া যায়। লবণ্রে 
ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ ক্রমে পরমুখাপেক্ষী হইয়! পড়ে। . গত. 
১৯৩৯ সালে লবণের উপর.অতিরিক্ত শুষ্ক বসাইবার কালে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের পীড়াপীড়িতে ভারত সরকার এ শুস্ক বাবদ প্রাপ্ত 
টাকার কতকাংশ বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অহ্য বাজলা, 
সরকারের হাতে প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করেন। উহাতে ' 
এপ্রদেশে নূতন করিয়া লবণ শিল্পের প্রসার ও উন্নতির একটা সুযোগ, 


আসে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা সরকার সেই সুযোগ কিছুমাত্র কাজে- 


লাগাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। ১৯৩০ সালের পর এপর্যন্ত. 
বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিবার জঙ্ তাহারা, 
কেবল বিশেষজ্ঞের পর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু 


"লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে কাধ্যকরী সাহায্য প্রদানের কোন নীতি 


অবলম্বন করেন নাই। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া 
যেসমস্ত বিশেষজ্ঞ এপধ্যস্ত লবণ শিল্পের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে 
তদস্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একমাত্র মি: পিট ছাড়া" 
কোন বিশেষজ্ঞই এপ্রদেশে ব্যাপকভাবে লবণ তৈয়ার করা অসম্ভব, 


‘বলিয়া মনে করেন নাই। গত ১৯৩৮ সালে বাঙলা সরকার, 


রায় বাহাদুর ডি এন মুখার্জিকে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করিয়া, 
তাহার মারফতে যে সর্বশেষ ' তদন্ত সমাধা করেন তাহার ফলে; 
বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে বলিয়াই নির্ধারিত হয়। 
'মিঃ মুখার্জি মিঃ পিটের অভিমত খণ্ডন করিয়া স্পষ্টভাবেই ঘোষণা, 
করেন যে, সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুদ্ধ করা ও উহা আগুনে জ্বাল 
দেওয়া--এই উভয় প্রথায়ই বাঙ্গলায় সারা বৎসর ধরিয়া লবণ. 
প্রস্তুতের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্বেও বাঙ্গলায় 
লবণ প্রস্তুতের প্রকৃত সম্ভাবনা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এখন পর্য্যন্ত 
কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না। সেজন্য বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের 
সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে নুতন করিয়া তদন্ত চালাইবার জন্য তাহারা 
বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির অধীনে একটি সাব কমিটি বসাইয়াছেন। 
বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ মনোভাব ও কাধ্যনীতির ফলে বাঙ্গলায় 
লবণ শিল্পের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই সম্ভবপর হইতেছে না। 

বাজলা সরকার. লবণ শিল্প সম্পর্কে নিজেরা উদ্যোগী হইয়া, 
রী কিছুই: করেন নাই। তাহাদের অবাস্তর 0 ও. 

( ১০২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য, ) | 








ন্বভ্ি্ (কেশ্ত্ৰ সহিত 
ব্ভাল্লত্ভেল্ল বানিজ্য 





১৯৪১-৪২ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
আমর! গত দুই সপ্তাহে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এসপ্তাহে 
বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের গতি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা 
১৯৪১-৪২ সালের বহিব্বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করিব। . 
, পূৰ্ব্বে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে বিভিন্ন 

‘দেশের সহিত ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পূর্ণ বিবরণ 

দেওয়া হইত। ফলে তাহা হইতে কোন দেশের সহিত ভারতের 
কোন শ্রেণীর কি পরিমাণ মালের আদান প্রদান হইতেছে তাহা। স্পষ্ট 
বুঝা যাইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বিভিন্ন দেশের 
সহিত পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশ করার 
রীতি বন্ধ হইয়াছে । টাকার হিসাবে আমদানী ও রপ্তানীর মোট 
পরিমাণ ছাড়া এক্ষণে কোন দেশ সম্পর্কেই বহিব্বাণিজ্যের আর কোন 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার উপায় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 
আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট মূল্য হইতেই বিভিন্ন . দেশের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। 

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
জগতের যে সমস্ত দেশ পূর্ব্বে ভারতীয় মালের বড খরিদ্দার ছিল 
তাহাদের অনেকের সহিত বর্তমানে ভারতের বাণিজ্য সংযোগ ছিন্ন 
হইয়াছে । অপরদিকে পূর্বের বিশেষ কিছু ভারতীয় মাল খরিদ করিত 
না এরূপ অনেক দেশ- বর্তমানে ভারতীয় মালের বড় ক্রেতারূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্যের ন্যায় আমদানী বাণিজ্য 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে । যুদ্ধের পূর্বের ভারতীয় 
বহব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের 
পরই ছিল জাম্মানীর.স্থান। যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর জাম্মানীর সহিত 
" ভারতের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জাশ্মাণ 
অধিকৃত অঞ্চলসমূহের সহিতও ক্রমে ভারতের বাণিজ্য সংযোগ ছিন্ন 
হইয়া পড়ে। তাহাছাড়া যুদ্ধের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মাল 
চলাচলের অসুবিধা হেতুও ইউরোপের অনেক দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য, হাস পাইতে থাকে | যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ- 
সমূহের সহিত এইভাবে ভারতের বাণিজ্যই কেবল খর্ব হয় নাই। 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যানাড৷ প্রভৃতি বৃটিশ 
সাম্রাজ্যভূক্ত অন্যান্য দেশ এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ইরাক, ইরাণ 
ও চীন প্রভৃতি দেশেরও বাণিজ্য খর্ব হইয়াছে। জাম্মানী, 
ইটালী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশের সহিত 
বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইবার নমুনা দেখিয়া প্রথমতঃ ইংলণ্ড ও তাহার 
সাআজ্যভুক্ত দেশগুলি পরস্পরের সহিত বাণিজ্যগত আদান প্রদান 
বাড়াইয়৷ সেই ক্ষতিপূরণে তৎপর হয়। দ্বিতীয়তঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
মিশর, চীন ও ইরাণ প্রভৃতি মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহও বাণিজ্যগত ক্ষতি 
ও অস্থুবিধা পরিপুরণের জন্য অপর মিত্রপক্ষীয় দেশ হিসাবে বৃটিশ 
সাআজ্যতুক্ত দেশসমূহের সহিত পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
যথাসম্ভব বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে । এই উভয়বিধ ব্যবস্থা দ্বারা 
গত ১৯৪১-৪২ সালে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং সমস্ত, বহির্ধ্বাণিজ্য প্রভাবাস্থিত হইয়াছে। 
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বাণিক্র্যগত যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট চেষ্টা সুরু হওয়ার 
ফলে বৃটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহ হইতে ভারতে মাল আমদানী ও 
এ সমস্ত দেশসমূহে ভারতীয় মালের রপ্তানী পূর্বের তুলনায় অনেকটা 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৪০-৪১ -সালে ইংলণ্ড হইতে ভারতে 
৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে 
সেইস্থলে ৩৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে । পুর্ব বৎসর 
কেনিয়া হইতে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার, ক্যানাডা হইতে ২ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকার ও অস্ট্রেলিয়া হইতে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার মাল 
আমদানী হইয়াছিল। সে স্থলে ওঁ সমস্ত দেশ হইতে এবার যথাক্রমে 
৬ কোটি ৭৯. লক্ষ টাকার, ৬ কোটি .৬৯ লক্ষ টাকার ও ৪ কোটি 
৯৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ব্রহ্মদেশ, 
সিংহল ও মালয় .হইতেও আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানীর 
হিসাবে দেখা :যায়, আলোচ্য বৎসরে গতবারের তুলনায় বৃটিশ 
সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ, নিউঞ্জিল্যাগ্ড ও হংকংয়ে 
ভারতীয় মালের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্ত সকল দেশেই 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে ইংলণ্ডে 
৬৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে সেইস্থলে ৭৭ কোটি ১ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছে। 
পূর্বব বৎসর সিংহলে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার, অস্ট্রেলিয়ায় ৭ কোটি 
৩৩ লক্ষ টাকার ও ক্যানাডায় ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সেস্থলে যথাক্রমে ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ 
টাকার, ১১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার ও ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার মাল 
রপ্তানী, হইয়াছে । আমদানী ও রপ্তানী বাড়িবার ফলে বৃটিশ 
সাআজ্যভূক্ত অন্যান্ত দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের মোট পরিমাণ 
উন্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই বাণিজ্য মোটামুটিভাবে 
এদেশের পক্ষে অনুকুল হইয়াছে । গত ১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ 
সাআজ্যতুক্ত দেশসমূহ হইতে ভারতে মোট ৮৯ কোটি ৯১ লক্ষ 
টাকার মাল আমদানী ও ভারত হইতে এ সমস্ত দেশে ১১৬ কোটি 
৬১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে সেস্থলে 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ১০৫ কোটি ৬৪ লক্ষ 
টাকা ও ১৪৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহিভূর্ত দেশসমূহের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের 
গতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে একদিকে জাপান, 
বোণিও ( পর্তুগীজ ), থাইল্যা্ড জাভা, চীন ও ফরাসী ইন্দোচীন 
প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য. হাস, পাইয়াছে ; অপরদিকে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ইরাণ ও ইরাক প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য 
উল্লেখবোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ভারতে পূর্বের তুলনায় অধিক মাল আমদানী হইতেছে এবং 
অপরদিকে ভারত হইতে এদেশে বেশী মাল রপ্তানী হইতেছে । 
এবার এই উভয় দিক দিয়া বাণিজ্যের পরিমাণ গতবারের তুলনায় 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৪০-৪১ সালে মাঙ্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ভারতে ২৭ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল । 
১৯৪১-৪২ সালে সেস্থলে ৩৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে । 

(৯৩ পৃষ্ঠায় ভ্টব্য ) 


শৰ্ভ্সান স্যন্দে বাং লা পল্লী (২) 
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গত সপ্তাহে আমি বর্তমান যুদ্ধে বাংলার 'পল্তীগুলির অবস্থা 
সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। এসপ্তাহে আমি পল্লীর 
বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা আলোচনা 
করিবার প্রয়াস পাইব। প্রথমে সহর প্রত্যাগতদের কথা ধরা যাউক । 
যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত পরিবার আজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারা 
নানাবিধ অসুখে ভূগিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য ছুই-ই নষ্ট করিতেছে। 
তাহাদের অনেকেই নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন' সত্য, কিন্তু সেখানে 
তাহারা “নিজ্্ বাসভূমে পরবাসী”র' মত দিন যাপন করিতেছে । গ্রামে 
ছোট ছেলেমেয়েরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। মাসে মাসে 
তাহাদের ৫০1৭৫ টাকা করিয়া আসে, কাজেই তাহারা গ্রাম্য সমাজে 
একটু স্বচ্ছল, অতএব গ্রামের অন্যান্য সনাতনী পরিবারের ঈর্ধ্যার স্থল, 
চোর-ডাকাতের মনোযোগের স্থল। তাহারা গ্রামে থাকিয়াও গ্রামের 
সুখ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারে না। গ্রামের জনসাধারণ 
তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করে না, কারণ গ্রামবাসীর বিশ্বাস 
যে তাহারা সুবিধা পাইলেই আবার সহরে চলিয়া যাইবে ৷ দ্বিতীয়তঃ, 
অন্যান্য গ্রামবাসী তাহাদিগকে একটুখানি হিংসা করিয়া থাকে। 
.তৃতীয়তঃ, তাহারাও সহরের উদার মন লইয়া গ্রামবাসীর সঙ্গে মিলিতে 
চাহিলেও আর্ধ্য সুনীতি 'ও' সুরুচি তাহাদিগের পরিচিত আদর্শ হইতে 
বহুদূরে ঠেলিয়া দেয়।' | 

এতত্ভিন্ন পল্লীতে আর এক প্রকার মধ্যবিত্ত আছেন, যাহারা 
সুবৎসর ' পাইলে কোন 'রকমে দিন গুজরাণ করেন, কিন্তু সামান্য 
অতিবৃষ্টি' কিংবা অনাবৃষ্টির দরুণ সুফল না হইলে অভাবে পড়েন । 
বর্তমান বৎসর সেই হিসাবে সুবৎসর নহে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের অঞ্জু 
হাতে গৃহস্থের' নিতান্ত আবশ্যকীয় চাউল, হুন; চিনি, কাপড় ইত্যাদি 
সব জিনিষের দরই কোন স্থলে দ্বিগুণ এবং কোন স্থলে তিনগুণ চড়িয়া 
গিয়াছে, তৃতীয়ত» মহাজনী আইনের কল্যাণে গ্রামে খালি হাতে 
ধার পাওয়া বা ০5৫: একেবারে নাই বলিলেও চলে । এহেন 
অবস্থায় এই সমস্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ একরূপ অচল। অনেকের ঘরে 
৪০1৫০ মণ, কোথাও ১*০।২০* মণ গত বৎসরের পুরাণ পাট 
বস্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সে পাটের কোন চাহিদ। 
নাই এবং যুদ্ধের গতি এভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার 
কোন খরিদ্বার হইবে, সে বিশ্বাস নাই। সরকার অনেক সময়ই 
প্রজার সুবিধার জন্য সহর মোকামে পণ্যব্রব্যের দর নিয়ন্ত্রণ করিয়। 
খাকেন, কিন্ত সহরের অনুশাসম সুদূর কিংকা অদূর পল্লীতে পৌছে না। 
ফলে পল্লীর হাটে গৃহস্থের নিত্যআবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের দর ক্রমশঃ 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া বিক্রয় হয়। কোন পল্লীর হাটে যখন 
সুপারীর দর সের'১1০, লবণ সোয়াসের ৬১০, কেরোসিন তিন: পোয়া 
বোতল সাড়ে পাঁচ আনায় উঠিয়াছে। তখন ঠিক একই সময়ে 
হয়ত বা দেড় ক্রোশ দূরবত্তাীঁ সহরে সুপারীর সের ৮০/০, লবণ 
সোয়াসের ৮৫, কেরোসিন বোতল ৮১০ 1 অথচ গ্রামে দেড় ভজন 
চৌকীদার-দফাদাঁর, আধ ডঙ্জন প্রোসডেনট-পঞ্চায়েত থাকিতেও এইসব 
অন্যায় জুলুমের কোন প্রতীকার হয় না। ফলে পল্লীতে বহু গৃহস্থের 
বাড়ীতেই আজ্কাল আর পান খায় না, সন্ধ্যারতির পরে আলো জ্বলে 
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না, নুন না' হইলে চলে না তাই যথাসম্ভব কম নুন: খরচ করিয়া তাহারা 
কোনরকমে আহারাদি সম্পন্ন করে। যাহাদের, ঘরে ধোরাকী নাই, 
তাহাদের অনেকেই মিঠা আলু বা. লাল আলু ( পূর্বববঙ্গে ইহাকে 
সগরকন্দ আলু বলে ) মন হিসাবে খরিদ, করিয়া কুচি কুচি করিয়া 
চাউলের সঙ্গে মিশাইয়া খায়। মিঠা আলু এতকাল ॥০ (আট আনা) , 
মণ বিক্রী হইত। গত বাজারে তাহাও ॥০ ( বার, আনা) বিক্রী: 
হইয়াছে। | 
অতি মাত্রায়, অভাবের ফলে গৃহস্থের মধ্যে যাহারা কখনও দুধ 
বিক্রী' করে নাই, তাহারা দুধ বিক্রী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
হুধের বর্তমান দর, সের তিন পয়সা ও এক আনা । তাহাঁও কিনিয়া 
খাইবার মত লোক গ্রামে বেশী নাই । অন্যান্য বৎসর এসময়ে মাছ 
দুৰ্ম্মল্য৷ ছিল, কিন্তু এবার মাছ সম্তা। | কারণ, অনেকেরই মাছ কিনিয়া 
খাইবার মত সঙ্গতি.নাই, যে পয়সা তাহারা এতদিন, মাছের জন্য 
খরচ করিয়াছে, তাহার, দ্বিগুণ পয়সা। এখন তাহারা লবণের জন্তু খরচ, 
করে। শাক-পাতা ইত্যাদি পল্লীতে পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না। 
সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে তাহাই সিদ্ধ করিয়া কোনরকনে উদর পূর্তি 
করে। কোন কোন জিনিষের যথেষ্ট, যোগান আছে কিন্তু চাহিদা 
নাই, আবার কোন কোন জিনিষের চাহিদা আছে কিন্তু যোগান নাই । 
আবার কোন কোন জিনিষ শুধু ব্যবসায়ীদের, খেয়ালে ও অত্যধিক 
লাভের আশায় দাম আগুনের মত চড়িয়া. গিয়াছে, যেমন পান- 
স্ুপারী। পান সুপারী নিতান্ত আবশ্যকীয় ; যেমন লবণ, চাউল 
ইত্যাদি জিনিষের কোঠীয় না' পড়িলেও বাঙ্গালী, কি হিন্দুকি, 
মুসলমানের গৃহে ইহা নিতান্ত আবশ্যকীয় পণ্যের মতই ব্যবহৃত হয়। 
যুদ্ধের দোহাই দিয়া ব্যবসায়িগণ এই দুইটা পণ্যের দর এত চড়াইয়া 
দিয়াছে যে, সরল গ্রামবাসী মনে করে যে, গুলী-গোলার মত বুঝি 
পান্‌-সুপারীও যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, ৷ yj 
এইত গেল একদিকের কথা ৷ অন্যদিকে যাহাদের কোন জমিজমা নাই, . 
বাবুদের মত বাধা চাকুরী নাই, দিন আনে দিন খায়, আধুনিক রাজনৈতিক 
পরিভাষায় যাহাকে বলে Landless Proletariat বা ভূ-সম্পন্তিহীন, 
দিন-মজুর। বর্তমান সর্বনাশ! যুদ্ধের, কল্যাণে তাহাদের । দুঃখের 
অস্ত নাই। দেশের এই'ছুর্দিনে গাড়ীর নিয়ন্ত্রণে এবং লোহার কড়ি- 


'বর্গার অভাবে দেশে রাজ-মক্জুরের কাজ একেবারে বন্ধ, পাট বিক্রী 


না হওয়াতে সাধারণ. গৃহস্থের হাতে টাকা-পয়সার অভাব, তাহার 
ফলে ঘরামি মজুরদের কাজ বন্ধ, বিলাতী, বিদেশী ও স্বদেশী মালপত্র 
আমদানী না থাকাতে মুটে মজুরের কাজও একরূপ বন্ধ .এবং অন্তান্ 
মজুরদের কাজও বথাসম্ভব কমিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থলে নাই 
বলিলেও চলে । অথচ লোক-গণনার (০61505 ) মন্তব্য স্থলে দেখা! 
যায় যে, গত ১৯৩১ সালে এদেশে ভূ-সম্পত্তিহীন ম্জুব, যাহারা 
শুধু পরের কাজ করিয়া দিন, কাটায়, এমন মজুরের সংখ্যা ছিল 
মোটামুটি হিসাবে প্রায় তিন কোটা, ১৯৪১ সালে তাহাদের সংখ্যা 
বাড়িয়া ঘিগুণ না হইলেও যে অন্ততঃ দেড় গুণ হয় নাই, একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তাহারা' এতকাল পাট ক্ষেতে কাজ করিয়া, - 
ঘরামি ও যুটে-মজুরের কাজ করিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ 
করিয়াছে: .আজকাল পাটচাষের পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমিয়। 





| 


৮ই জুন, ১৯৪২ ] 


গিয়াছে, পাট ক্ষেতে ধানের চাষ হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর 


তিন কোটা লোকের অন্ন ধ্বংস হইয়াছে । 

শান্তির সময় পাটচাষ কমিলেও তাহারা অন্য উপায়ে জীবিকা 
উপাৰ্জ্জন করিতে পারিত, আঞ্জ সর্বনাশ! যুদ্ধের কল্যাণে সে আশাও 
সুদুরপরাহত। ছু'বেলা ভরপেট খাইয়া! সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটান 
এদের অনৃষ্টে কোন দিনই ছিল না, আজও নাই; তবে তখন তাহারা 


একবেল! হইলেও খাইতে পাইত, আজ তাহাও নাই। কোনদিনই 
তাহারা পঞ্চব্যঞ্জন ও সুরস স্ুথাগ্ভ খাইতে পায় নাই, আজও তাহা 
পায় না। কিন্তু তখন যেভাবেই হউক ম্বন-ভাত হইলেও খাইতে, 


পাইত, আজ সে সুনও নাই, ভাতও জোটে না। চিরকাল এই সব 
লোক কৌপীন জাতীয়, কাপড়ই পরিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের 
স্ত্রীলোক পরিয়াছে মোটা “গড়া”, যাহাকে একালে বলে বট-কাপড়, 
তাহাও হাটু-বিলম্বিত মাত্র । সুতরাং যুদ্ধের অজুহাতে আজ যদি 
তাহাদিগকে সরকার প্রস্তাবিত আট-পৌড়ে কাপড় বা standard 
এl০thও পরিতে হয়' তাহা হইলে যে ছুঃখে বাবু-মিঞার দল ত্রাহি 


ত্রাহি’ বলিয়া চীৎকার করিবেন, সে ছুঃখ তাহাদের নাই । তাহারা 
‘কোনরকমে পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই যথেষ্ট, কিন্তু তাহাও জুটে' 


কৈ? সরকারী বিমান ঘাটী ও রাস্তা নিশ্নাণে যেসব মজুরদল কাজ 
করিতে ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাও বোমার কয়ে পলাইয়া আসিয়াছে । 
সুতরাং তাহাদের উপায় নাই বলিলেও চলে। অর্থাৎ পল্লীর প্রায় 
বারো আনা লোক এভাবে অভাবগ্রস্ত ও অন্নহীন বলিলে হয়ত কোন 
অত্যুক্তি হয় না। তছুপরি নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র-দুরম্মুল্য' 
হওয়াতে সঙ্কটের কালো মেঘ যেন আরও ঘনাইয়া আসিয়াছে ॥ 
অন্যদেশে যুদ্ধে যত লোক মরিবে, এদেশের এই অবস্থা থাকিলে হয়ত 
তাহার দ্বিগুণ লোক মরিবে অন্নাভাবে ৷ কিন্ত উপায় কি? 





( বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের. বাণিজ্য ) 


রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, পুর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে -. 


ভারত হইতে মাকিন যুক্তরাপ্রে মালপত্রের রপ্তানী ২০ কোটি ৪৯ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৪৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক! দীড়াইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে মিশর হইতে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার ও 


ইরাঁণ হইতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। 
১৯৪১-৪২ সালে চির আমদানী বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ কোটি 


হেড অফিস 
৩১, আশুতোষ যুখাজ্জী রোড, / 
কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত 


৫০১০৯,০০২ টাকা 
55 ৩,৭৫৫২৫২ ৮ 
রী ১,৩৯২৮৫২5 
কাধ্যকরী 


১৯৬১০ ০ ৮০০০২ 2১ ? 


| শাখাসমূহ-_ ক্লাইভ লট (৯৩ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট), | 


০৮: 7৯৬ নাশপুর, 
» চাকা ও নারায়ণগঞ্জ ৷: 

0 ৩00 জাত৷ অহং ত তং 

ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর 





2 ; 
বি, মুখার্ডি বি, এ! | 


ূ আর্থিক জগৎ 


নত 





৬৯ লক্ষ টাকায় ও ৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । অপর 
দিকে পুর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে মিশরে ভারতীয় মালের 
রপ্তানী ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা হইতে ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় এবং 
ইরাণে ভারতীয় মালের রপ্তানী ৫৭. লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি 
৩৩ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট বাণিজ্যের হিসাবে দেখা 
যায় ১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ সাআজ্ের বহিভূতি বিভিন্ন দেশ হইতে 
ভারতে ৬৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকার মাল. আমদানী ও অপরদিকে 
৭০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল এসব দেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল! ১৯৪১-৪২ সালে সে তুলনায় আমদানী বাণিজ্য ৫৮ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬৭ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে । - 
পক্ষান্তরে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা পরিমাণ 
বাড়িয়া মোট ৮৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। কাজেই দেখ! 
যাইতেছে কি বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহিভূত দেশগুলির সহিত কি 
বিদেশের সহিত ভারতের সমষ্টিকৃত বাণিজ্য গত ১৯৪১-৪২ সালে 
এদেশের খুবই অন্ুকৃল৷ হইয়াছে। 

১৯৪১-৪২ সালে বাণিজ্যের এই যে অনুকূল গতি দেখা গিয়াছে 
আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা কতদূর বঙ্জায় থাকিবে ইহাই 
হইতেছে ভাবিবার বিষয়। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বহিরর্বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে জাপানী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া খুব বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে নাই। বৎসরের শেষভাগে জাপান যুদ্ধ সুরু করিবার 
পূর্বের প্রশাস্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের প্রাস্তবত্তা দেশসমূহের 
সহিত, ভারতের বাণিজ্য অনেকটা অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ 
সালে ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের উপর জাপানী সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়৷ 
খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা, আছে। .জাপানের সহিত 
বাণিজ্য পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে নিউজিল্যাণ্ড বোর্ণিও, 
জাভা, মালয় ও ব্রন্মদেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য একেবারে ছিন্ন 
হইয়াছে । ভারত মহাসাগরে জাপানী দৌরাত্ম্য যেরূপ বাড়িয়াছে 
তাহাতে অস্ট্রেলিয়ার সহিত ত বটেই অন্ত আরও অনেক দেশের 
সহিতও অদুর ভবিষ্যতে ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়া বিচিত্র নহে । এই অবস্থায় বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! 
আমরা স্বভাবতঃই খুব শঙ্কিত হইতেছি। বহির্ববাণিজ্যের সম্ভবপর 


শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকারের 
পক্ষে এখন হইতেই বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য । 


হেড হিস -এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক _এবতসর শতকরা 
.৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__৩৬* টাকা 

| রাত 
শ্টামবাজার পা নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাত! দিনাজপুর ভাটপাড়। 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর  বেনারস 


. নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম ) , 
ঠাদবালী বোলেশ্বর-__উড়িষ্যা প্রদেশ). 


সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 








ভারতে তাবু নিৰ্ম্মাণ শিল্পের প্রসার 

প্রকাশ, বর্তমানে ভারভবর্ষেই সর্বাধিক পরিমাণ তাবু তৈয়ার হইতেছে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রাচ্যথণ্ডের দেশগুলি এবং মধ্য প্রাচ্য ও সুদুর প্রাচ্যের 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতেই, সর্বাপেক্ষা অধিক ক্যাষ্ষিসের তাৰু প্রেরিত হয়। 
ভারতের সৈক্তরাও ভারতে, প্রস্তুত তাবুই ব্যবহার করে। ভারতে তাবু 
উৎপাদন অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকার 
সৈগ্তদের অন্ত অসমান ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের তাবু কিনিতেন। যুদ্ধ আর্ত 
হওয়ার পর ১৯৪১- ৪২ সালে উক্ত সরকার ১৩ কোটা টাকা মুগ্যের ভারতীয় 
তাবু ক্রয় করেন এবং ‘চলতি বৎসরে ১৬ কোটা টাকার' তাবু কিনিবেন বলিয়া 
বরাদ্দ করিয়াছেন। 'এই বৎসরের প্রয়োজনীয় 'তাবুর জন্ত আনুমানিক 
২০ কোটা গজ দোস্তি, ১৮ হাঞ্জার টন সুতার দড়ি এবং ৫ শত টন রং 
দরকার হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যুক্তপ্রদেশে €টী কারখানায় 
ক্যাঘিসের তাবু প্রস্তুত হইত্‌.; ভারতের অন্ত কোথাও আর. এরূপ কারখানা 
ছিল না]. ১৯৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে টা তাবু তৈয়ারীর 
কারখানা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কারখানায় ও তাবুর আনুষঙ্গিক জিনিষ- 
প্র নিৰ্ম্মাণ কার্যে প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক বিভিন্ন কানছে নিযুক্ত আছে। | 

ভারতে ইস্পাত শিল্পের উন্নতি 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে,' যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পর হইতে ভারতবর্ষের ইস্পাত শিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছে। ইম্পাত নিৰ্মাণ 
কারখানাগুলিতে এখন পুরাদমে কাজ চলিতেছে। যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় 
বর্তমানে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৫০ গুণ বেশী। আরও 
অধিক পরিমাণে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জগ্ঠ নৃতন নূতন: কারখানা . খোলা 
হইতেছে । , কতকগুলি অস্ুবিধার:জন্ত এপর্যন্ত অতি দ্রুতগতিতে ইস্পাত 
| ALL নাই | প্রধান, অস্থবিধাই ছিল অতিরিক্ত কলকন্ধা 


বং ইস্পাত নিৰ্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের অভাব | ইহা ছাডা তাল কয়লা, অল ও. BY 
রি শক্তি সরবরাহ করিবার অসুবিধা আছে। - ভারতবর্ষে এখন শুধু উৎকট? |. LH 


শ্রেণীর ইস্পাতই নির্শিত"হয় না, নির্মাণের উপযোগী বিশেষ বিশেষ 
শ্রেণীর ইস্পাত প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইতৈছে। সাজোয়া গাভী ও ট্যাঙ্ক 


প্রভৃতির বহিরাবরণ, ইস্পাতের টুপি ও অন্তান্ত দাস প্রস্তুতের উপযোগী: ' ঈ 
ইস্পাতও প্রস্তুত হইতেছে। অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রাদির জন্তু অতি: উৎকষ্ট' || 
শ্রেণীর (কথনই মরিচা পড়ে না ) ইম্পাত, কারখানার কলকজ্জা, টেলিগ্রামের 
তার ও কাটাতারের বেড়া আটকান এবং জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী ? 


ইস্পাতও বত্তমানে বহু পরিমাণে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইতেছে। 
বিভিন্ন দেশে গমের চাষ 


১৯৪২ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৩ কোটী ৯৩ লক্ষ ৪৮ হাঁজার একর র্‌ 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অঙ্গযিত হইয়াছে। পুর্ব বৎসরে এইবুপ || 
গম চাষের পরিমাপ ছিল ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ ৬৩ হাজার একর। কানাডায় |! 


১৯৪১ সালে ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে 


বলিয়া! অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০ সালে ২ কোটী ৮৭,লক্ষ ২৬ হাজার একর 1 
১৯৪১ সালে কানাডায় ৮০ লক্ষ ২০ হাক্জার | 
টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ; ১৯৪০ সালে উৎপন্ন গমের 


অমিতে গমের চাষ হৃইয়াছিল। 


পরিমাপ ছিল-১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪১-৪২ 
সালে ১ কোটা ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া || 
অনুমিত হইতেছে ; 


জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ পালে আর্জেনটাইনে ১ কোটী L 


৮০ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত I 


হইয়াছে ; ১৯৪০ ৪১ লালে* গমচাষের জমির আয়তন ছিল ১ কোঁটী ৭৫ 
" লক্ষ ৭ হারার একর । 


Laan দুল্লললাল আন্বজান্ন্ল সস 















| 


১৯৪০-৪১ সালে > কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর | 








মালপত্র সরবরাহকারীদের পাওন! টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা 

গত ১৬ই মে ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে আনাইয়াছেন যে, 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে যে সক মাল- 
পত্র যোগান দেওয়! হইয়া থাকে তাহাদের দাম মিটাইতে যাহাতে কোন 
প্রকার দেরী না হয়, সেই জন্ত ভারত সরকার একটী বিশেষ' ব্যবস্থা ' অবলম্বন 
করিয়াছেন। এখন হইতে সরবরাহকারীদের টাকা পাইতে যাহাতে বিলম্ব 
না হয় তাহা! দেখাসশ্তনা করার' জন্ত সরকার অবসরপ্রাপ্ত 'একাউনটাণ্ট 
জেনারেল মিঃ কে, আর, এস রাওকে হি ৮০ বিশেষ, 
কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন । - 


জাপানে ইস্পাত ও এলসুমিনিয়ামের অভাব 
।জাপানে বৎসরে;:গড়পড়তায় ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়; অপর 
কা যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের অপেক্ষা ১১ গুণ বেশী ইস্পাত, তৈয়ার 
হইয়া থাকে। জাপানের এনুমিনিয়াম শিল্পও উন্নত নহে। ১৯৪৩ সালে 


“জাপান খুব বেশী হইলে ১ লক্ষ টন এবুমিপিয়ম উৎপাদন করিতে পারিবে 


পক্ষান্তরে মার্কিণ. যুক্তরাষ্ট্রের এলুমিনিয়াম উৎপাঁদনের পরিমাপ দাড়াইবে 


প্রায় ১০ লক্ষ টন। ' 
র ‘কানাডার রপ্তানী বাণিজ্য 
১৯৪১ সালে কানাডার রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য দাডাইয়াছে ১৬২ কোটী 


.১* লক্ষ ৩ হাজার ভল/র। এইরূপ রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের 


তুলনায় ৪৪ কোটী ২* লক্ষ ৪৯ হাজার ডলার বেশী হইয়াছে। ইহার মধ্যে 
১৯৪০ সালে গম রপ্তানীর মূল্য ছিল ১১ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার ; 
১৯৪১ সালে ইহার পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ১৬ কোটী ১৮ লক্ষ ৫৬ 
হাজার ডলার । 









রেজিঃ অফিস He | স্থাপিত--১৯২২ ইং 
f অনুমোদিত মূলধন ; $n ৫০১৯০০১০০০২ 'টাকা 
গৃহীভ ও বিলিকৃত মূলধন ৫ ২৫,০০১০০০২ টাকা | 
আদায়ীকৃত মুলধন | ১৪,০৮,০০০ টাকার উপর [| 
, র্িজাভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ : 
; bl ৭,৯১,০০০ টাকার উপর || 
ডিপ্‌জিট'. ২: *** ২১৪০১৪৫,০০০ টাকার উপর |! 
কার্যকরী মূলধন * ২,৮৭,৪৬,০০০ টাকার উপর | + 


( অডিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজি 
১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ) 


অষ্ট্ৰেলিয়ান | 
'. ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর $= 


ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
" পি; এইচ, ডি (ইকন)-লগুন, বার-এট-ল 









৮ই জুন, ১৯৪২ } ' আর্থিক জগৎ ৯৫ 


ভারতে গমের চাষের চতুর্থ পুর্র্বাভাষ বটেনে শ্রমিকদের কার্যের সময় 
১৯৪১-৪২ সালের ভারতে গম চাষের চতুর্থ পূর্বাভাষে ৩ কোটী ৩৮ লক্ষ বৃটেনে শ্রমমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণ! করিয়াছেন যে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে . 
৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত . হইয়াছে) ততদিন, বৃটেনের কলকারখানার শ্রধিকদিগকে সপ্তাহে কমপক্ষে মোট ৫২ ঘণ্টা 
১2৪০-৪১ সালে ও কোটী ৪৫ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ কাজ করিতে হইবে। অফিসের কর্মচারীরা সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা করিয়া কাজ 
হইয়াছিল। | করিবে। শ্রমিকের! বৎসরে ১৫ দিন চুটী পাইবে। 











[A মিথ্যা সংবাদ এবং ভ্রান্ত জনশ্রুতি 

'. হইতে সতৰ্ক হও । এই সমস্ত মিথ্যা 

। গুজবই তোমার শত্রু এবং তোমাকে 

| ফাকি দেয়। জাপানীরা Uk 
উঠ আতঙ্কিত রা 


৯৬ 
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[ দই জুন, ১৯৪২ ' 





১০১৯: 
কয়লা বোঝাই মালগাড়ার সংখ্য। 
, ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ভারতের সরকারী রেলওয়েসযূহের প্রশস্ত রাস্তায় ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫২৭ 
. খানি মাল বোঝাই কয়লার গাভী যাতায়াত করিয়াছে ৭ ১৯৪০-৪১ সালের 
অনুরূপ সময়ে এইরূপ মালবাহী কয়লার গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ২৬৩ থানি। ১৯৪১-৪২ সালে অপ্রশস্ত রেলপথসমূছে কয়লার 
মালবাহী গাভী চলাচলের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার, ৫০৩ খানা; 
১৯৪০-৪১ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৪৫ খানা । 
৪২ সালে পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৪২ খানা কম কয়লার মালবাহী 
গাড়ী রেলপথসযূছে চলাচল করিয়াছে । 
ভারতের পশম 
ভারতীয় পশমের গুণাগুণ ও উহার ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল 
লিপিবদ্ধ করিয়া ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ ( এগ্রিকালচারাল 
মার্কেটিং ডিপার্টমেপ্ট ) হইতে একখানি তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 
পুস্তকখানির নাম “হাণ্ডবুক অন কোয়ালিটি অব ইণ্ডিয়ান উল” । এদেশে 
এই ধরণের পুস্তক ইহাই প্রথম বলিয়া প্রকাশ । এই পুস্তক পাঠে জানা 
যায় যে, ভারতে মোট ভেড়ার সংখ্যা ৪ কোটি €০ লক্ষেরও বেশী। এই 
&॥-কোটি' ভেডা হইতে প্রায় ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড" ওজনের পশম 


১৯৪৯০ 


পাওয়া যায়।: ভারতবর্ষ এই গড়পড়তা উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক পরিমাপ, 
. ৪ হাঁজার টন শুষ্ক ফল উৎপাদন করা যাইবে বলিয়া আশা করা বায়। 


 সন্তদের জন্তু এইরূপ শু ফলের খুবই দরকার। সামরিক বিভাগের অন্ত 


কার্পেট উল হিসাবে বিদেশে রপ্তানী করে । 
ভারতে তুলা চাষের পূর্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতে তুলা চাষের যে' অতিরিক্ত পূর্ববাভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে ২ কোটী ৩৫ লক্ষ'৪৭ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 
এবং ৫» লক্ষ ৮০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
১৯৪০-৪১' সালে ২ কোটী ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 


এবং ৫৯ লক্ষ ৩ হাজার বেল তৃলা। উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া! অনুমিত হুইয়াছিল। ' 
ইহার মধ্যে বাংল] দেশে ১৯৪১-৪২ সালে' ১. লক্ষ ৭ হাজার একর গ্রমিতে' 


তুলার চাষ এবং ২৯ হাজার বেলতুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ লক্ষ ৮ হাজার একর অমিতে তুলার চাষ এবং 
৩৩ হারার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুক্কাল 
নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রার্রীয় 
পরিষদের পরমায়ু আরও এক বৎসরের গ্রস্ত বৃদ্ধি করা হুইবে। বর্তমান" 
বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে উভয় পরিষদের আয়ুফ্কাল ফুরাইয়| যাইবে" 
এবং তৎপর আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইবে। অক্টোবর মাসে ব্যবস্থা 
পরিষদের শরৎকাঁলীন অধিবেশন সুরু হইবে'। 


কেশ রোড উগ্র 
মাত্র ছুই বৎসর কালের 'মধ্যে গত" সেপ্টেম্বর মাস. হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 

উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 
স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে 
হইয়াছে। এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজ্তুর ও 
.শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 

উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থান হইবে । 
ন্যাশনাল কটন .মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 


দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


হইবে । জাতিবর্ণ * নিধিবশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 
৮19৮৮ 


বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


fl 
; 
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বত্তিঅঞ্চলে বালির বস্ত। বিতরণ 
কলিকাতার বস্তি অঞ্চলবাসীদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরণ করিবার 


' জন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার ও সংবাদ সরবরাহ 


বিভাগের নিকট ৫৭ হাজার বালির বস্তা প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট 
বস্তিবাসীদিগকে বিনা মূল্যে বালি বিতরণের কথাও বিবেচনা করিতেছেন। 


এ, আর, পি বিভাগও বস্তি অঞ্চলসমূহে বিনা মুল্যে ১০ ০ বালির 
বস্তা বিতরণ করিবে। 


গ্রেট বূটেনে বেকারের সংখ্য! হাস 

১৯৪০ সালের মে মাসে গ্রেট বৃটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ &০ 
হাজার জন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেকারের সংখ্যা 
কমিয়া ১ লক্ষ ৩০ হাজার হইয়াছে। 

শুষ্ক ফল উৎপাদনের ব্যবস্থ। ূ 

প্রকাশ, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ উহার প্রয়োজনীয় সমুদয় 
শু ফল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারের নিকট হুইতে কিনিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেইন্রন্ত সীমান্ত প্রদেশের সরকার সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাপে ফল শুকাইবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভারত সরকার ফল শুকাইবার অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসাইবার খরচের 
অর্ধেক পরিমাণ অর্থ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন। 
সীমান্ত সরকার যে কারখানার পরিকল্পনা করিয়াছেন উহাতে বাৎসরিক 


সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান হইতেই এই শুফ ফল আমদানী করা হয়। 
তবে দেশীয় প্রথায় রোদে শুকাইয়া ইহা করা হইয়া থাকে। এইজন্ত 
এই সমস্ত শুদ্ধ ফলে নানারূপ ময়লা ও পোকা থাকে । তখন উহা আর 
খাওয়া চলে না। সীমাস্ত সরকার কয়েক মাস যাবৎ একটি কারখানায় 
শুফ ফল তৈয়ার করিতেছেন। কিন্তু ও কারখানায় অধিক মাল তৈয়ার 
না হওয়াতেই বর্তমান পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বাস্থ্য- 
সম্মত নিয়মে একেবারে প্যাক করা শুফ ফল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ 
করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।' 
পরলোকে শ্রীযুত রাধিকা প্রসাদ রায় 

গত ৩১শে যে, রবিবার, রাত্রি ১১৫০ টার সময় শ্রীযৃত রাধিকা প্রসাদ রায় 
৭৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা! ভবানীপুরে তাঁহার নিজ বাস ভবনে পরলোক 
গমন করিয়াছেন। 'তিনি' কলিকাতা করপোরেশনের" ড্রেনেজ' ইঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন। ১৯৩৬ সালে শ্রীযুত রায় তাহার' ত্যেষ্ট' পুত্র। শ্রীধুত কালিদাস 
রায়কে লইয়া বাঁলীগঞ্জে “অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস” নাম দিয়া রিম, ওয়াটার 
ফিটিংশের কারখানা স্থাপন করেন। উক্ত কারখানা এক্ষণে “নোটীফায়েড 
ফ্যাক্টরী” সমূহের অন্ততম | 


[জা লন আরা 





বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা .৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





পু লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
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তে পতিত: বত 5 জুস) 


বিমান আক্রমণজনিত আগুন হুইতে বাড়ীঘর রক্ষা করায় পারস্পরিক সাহায্য প্রত্যেক বাড়ীর মালিকেরই অবস্ত কর্তব্য । 


নবগঠিত হাউস প্রোটেক শন ফায়ার পার্টি 


প্রয়োজন নাই 


সর্তীহ্ছসারে একটি গ্রিরাপ পাম্প ধারে দেওয়া যাইতে পারে। 


(বাডীঘর রক্ষাকারী অগ্নি নির্বাপক দল) এই উদ্দোস্তেই সংগঠিত হইয়াছে, এই দলগুলি 
রেগুলার এ আর পি বলিয়া গণ্য হইবে না। এই দল গঠনকারী বাড়ীর মালিকদের এ আর পি সাভিস অ্ডিষ্কান্ন অস্থসারে তালিকাভূক্ত হওয়ার . 
৷ বাড়ীর মালিকগণ ১২৫ জনে মিলিয়া এইরূপ একটি গ্রপ গঠন করিতে পারেন-_-এই সমস্ত প্রত্যেক গ্রুপকে নিশ্ললিখিত 


১। এই ১২৫ জনের গ্রুপের মধ্য হইতে অন্যন তিনজন অনধিক ছয়জনকে নিয়া একটি হাউস প্রোটেকশন ফায়ার পার্টি 


গঠন করিতে হইবে ; উহাদের মধ্যে একজনকে লীভার হইতে হইবে 


২। জীভাঁরকে তাহার নিজের নাম এবং তাঁহার পার্টির নাম কারার পার্টির লোক্যাল ষ্টাফ অফিসারের অফিসে রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। 


তাহাকে তখন ষ্টিরাপ পাম্প ও উহার সরঞ্জামাদি দেওয! হইবে। 


৩। চাহিবাঁমাব্রই লীডারকে পাম্প ও সরঞ্জামাদি ফেরৎ দিতে হইবে। 

৪। পাম্প ও সরঞ্জামাদি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে এ আর পি অফিসার যাইয়া অনায়াসে উহা দেখিতে পারেন । 

€। গার্টির সমস্ত মেম্বারকেই পাম্প ব্যবহারের এবং আগুন নিভাইবার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ট্রেণিং লইতে হইবে। লীভার 
লিখিলেই এজন্ত ফায়ার পার্টির স্থানীয় ষ্টাফ, অফিসার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং যেখানে পাম্প রাখা হইবে সেইস্ানে বা তাহার নিকটে " 


উহার ব্যবস্থা করা হুইবে। 


উপরোক্ত সর্তান্থসারে দোকান, বিভালয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ইত্যাদিতেও উক্ত পাম্প ও সরঞ্জাযাদি ধারে 


-লওয়া যাইতে পারে। 


হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্ট গঠনে ওয়ার্ডেনদিগকে সাহাধ্য করার জন্ত নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে । 


বর্তমানে যে সমস্ত ষ্ট্রীটে ফায়ার পার্ট আছে, তাহা স্বতঃই হাউস প্রোটেক শন ফায়ার 


পার্টিজ হইবে এবং তখনই ছ্ীট ফায়ার পার্টি 


‘সার্ভিসের তালিকাভূক্ত হওয়ার দরুণ পূর্বে তাহাদিগকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা হইতে তাহারা রেহাই পাইবেন। 


ফায়ার 


পার্টিসমুহের লোকাল ষ্টাফ, অফিসারদের অফিসের ঠিকানা নিয়ে দেওয়া হইল, তাহাদের নিকটই দরখাস্ত করিতে হইবে ১ 


বিস্তৃত বিবরণাঁদি তাহাদের নিকট, ওয়ার্ডেনস পোষ্টস এবং সমস্ত এ, আর, পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে। 
এই সমস্ত অফিসার প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে সকাল ৯০)টা পর্য্যন্ত পার্টির নাম রেজেষ্টারী করার জন্তু স্টীরাপ পাম্প ও সরঞ্জামাদি 


দেওয়ার জন্তর এই সমস্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন। 


:লাব-এরিয়া সমুহ ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা 


হ্যামপুকুর মিঃ নলিনীকুমার ব্যানার্জি 
পি ৩৪বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ | 
বড়তলা-_-মিঃ: কিরণচন্দ্র চক্রবত্তা 
পি. ৩২, সেন্ট্রাল ভিউ | 
'বড়বাজ্ঞার নর্থ-_মিঃ এম, এল, শরদা . 
॥ ৩৭৯, আপার চীৎপুর রোড । 
মুচিপাড়া ইন্ট__মিঃ এ হুসেন, ওরফে রাজা মিঞা 
১২৭,এ লোটয়ার সার্কুলার রোড । 
- -ভাঙ্গতল পার্ক গ্রীট-_মি: আজিজ আমেদ খান, বি, এ, 
॥ মার্কুইস্‌ bp I 
.ওয়াটগঞ্জ হেষ্টিংল-_মিঃ ফৈজ 'আমেদ, বি, এল - : 
পি ২০এ, হরিসভা '্রীট, বিদিপুর | 
'চীগপুর--মি: মীর আসগর আলি, এয, এ, বি এল 
৭1১ বি, পাল গ্রীট, শ্তামবাঁজার | 
'মাণিকতল। নর্থ--ডাঃ শৈলেন্্ৰনাথ মুখার্জি, বি এস-পি, এম বি 
৭, বিপিন মিত্র লেন, শ্ামবাজার । 
, "মাণিকতলা। সাউথ --মিঃ এ এইচ এম জহরুল হক, এম এ 
| ৭৫এ,' বদ্রীদাপ টেম্পল ষ্ট্ৰীট | 
, "ইণ্টালী--মিঃ পরিমল ঘোষ, এম এ ছা 
. ১এ, হরলাল দাস সীট, ইণ্টালী। 
বেণিয়াপুকুর-মিঃ গিয়াসউদ্দিন আম্দে 
' ১০৪, মেহাঁর আলী রোড, পোঃ সার্কাস। 
, -বালীগঞ্জ, নর্থ__মিঃ মহম্মদ রেজা মিঞা, বি এস-সি 
৫১, লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা । 


বালীগঞ্জ, সাউথ-_মিঃ অনিলকুমীর.চ্য।টাঙ্জি ' 
&৯এ, ল্যান্সভাউন রোড, কলিকাতা । 


ভবানীপুর, ইষ্ট_মিঃ গঙ্গাপ্রসাদ বন্থ বি এ, বি এল 
৬, হাজরা! রোড, কলিকাতা । 


সাব-এরিয়াসমুহ, টাক অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকান। 
ভবানীপুর, ওয়েষ্ট--ডাঃ হিরপ্নয় ঘোষাল পি এইচ ডি 


২৪, কালী টেম্পল রোভ। 
টালীগঞ্জ, ওয়েষ্ট _মিঃ আশ্ততোব চ্যাটার্জি, বি এ, বি এল 
পি ৯৯, সর্দার শঙ্কর রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা । 
টালীগ্ঞ্জ, ইষ্ট--মৌলবী আবদুল. মান্নান 
॥ ২৪৪টি, যতীন দাস রোড, টালীগঞ্জ । 
আলীপুর--মিঃ ব্যস্তকুমার চ্যাটার্জি 
Ne ১৩, চেৎলা সেণ্টাল রোড, কলিকাতা। 
বেলিয়াঘাটা_খিঃ আমিনর রহমান মামুন 
, ৯৩, রাজা দীনেন্দ রী, কলিকাতা | 
বড়বাজার পাউথ__মিঃ এয আফজল এইচ খান 


১৯৬, ক্যানিং ইরীট, কলিকাতা] 
, জোড়াসাকো-__গিঃ মহম্মদ গোলাম মর্তজা 


৫1২|ডি, বৃন্দাবন বসাক স্ত্রী, অফ আপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা । 


+ জোড়াস'কে!--মিঃ মহম্মদ গোলাম মার্ভজা 


-. ১১ বালমুকুন্দ মকর রোড । 
আমহাষ্ট ্াট মি: এস কে তরদ্বাজ 
২৮এ, কেশব সেন' রুট, কলিকাতা । 
সুচীপাড়া, ওয়েস্ট মিঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
৮, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা । 
জোড়াবাগান, সাউথ- মিঃ হরিপদ বসু 
২১, পাথুরিয়া ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা । 


কাশীগুর-_মিঃ মহম্মদ আব্দুল্লা 
€২, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 


হেয়ার ষ্ট্রীট, বহুবাজার-_মিঃ ননীলাল চৌধুরী 
| পি ৫৯, ক্ষেত্ৰদাস লেন, কলিকাতা । 


এ আর পি-পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাঁবলিক' সিভি বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত । 
.. ক্যালকাটা ইলেকটি,ক সাপ্লাই করপোরেশন ইহার প্রচার ব্যয় বহন করিতেছেন | 


t 
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আথক জগৎ 


[৮ই জুন, ১৯৪২ 








পপ শী 


মহীশুর রাজ্যে থাদ্যশস্ত উৎপাদন 

মহীশূর রাজ্যে অধিক খান্তশস্ত উৎপাদন সম্পর্কে আরযুইন খাল অঞ্চলের 
অতিরিক্ত ৩০ হাঙ্জাব একর, তুলাচাষের জমির ১৫ হাজার একরের মধ্যে 
১০ হাজার একর এবং ইহা ছাড়া আরও ২৩ হাজার একর পতিত জমিতে 
ধান চাষের ব্যবস্থা করা হইবে। 

পাঞ্জাবে খান্যশস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন 

পাঞ্জাব সরকার খাদ্যশন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন সম্পর্কে পাঞ্জাবের 
সরকারী খাস মহলের জমি ও অন্তান্ত এলাকার সরকারী জমির মধ্যে যে সকল 
অঞ্চল পাওয়া যাইবে তৎ্সমুদয় সাময়িকভাবে চাষের অন্ত ছাডিয়া দিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 


যুক্তপরু দেশে আশ্রয় ব্যবস্থা 
লক্ষোএর এক সংবাদে প্রকাশ যে, জরুরী অবস্থায় প্রয়োকন হইলে 


যাহাতে বাঙলা প্রদেশ ও অন্তান্ত স্থান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয়' 


প্রদান করা যায় তদুদ্দেত্তে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট ৬০ হাজার লোকের, বিশেষ 
করিয়া নারী ও শিশুদের, আশ্রয় দানের এক পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। 
এই উদ্দেশ্তে যুক্তপ্রদেশ সরকার, ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দুইটি 


ছোট সর নির্মাণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ । এই সহরে আশ্রয় প্রার্থীদের , 


সুচিকিৎসা! ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা থাকিবে। 
ভারতে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির চে ৰ 
প্রকাশ, ভারতবর্ষে যে পরিয়াণ ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষা আরও 
৩ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন 
একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এইজন্ত ৬৭ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়াছেন 
এবং এই কাছের অন্ত বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয়, যন্ত্রপাতি আনিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । এই পরিকল্পনা যতশীস্র সম্ভব কার্যে পরিপত করার জন্য সর্বব- 
প্রকার চেষ্টা হইতেছে। 
নুতন লেদ মেসিন উদ্ভাবন 
পাটের সহিত গালা মিশাইয়া সম্প্রতি নূতন একটী জিনিষ আবিষ্কার 
করা হইয়াছে | এই গালা মিশ্রিত পাট বোমার কার্ভূজের চোক্কা হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। এতকাল 'টিনের প্রলেপ 'দেওয়া .পাতের 'হবারাই 
এই 'চোঙ্কা নিন্মিত হইত। ভারতবর্ষে গালা ও পাটের কোনই অভাব নাই। 


কান্দেই ভবিষ্যতে এই গালা মিশ্রিত পাট টিনের অনুকল্পের কাজ: চালাইতে , 


বিশেষ সহায়তা করিবে ।' কলিকাতার ' একটা কলকজা নির্শীণ কারখানা 
সম্প্রতি একটা নূতন ধরণের -লেদ মেপিন দ্মাবিফার করিয়াছে। এই লেদ 
যেসিনটী খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিৰ্ম্মাণ করা যায় এবং ইহার মস্ত বড় ন্ুবিধা! 
এই যে, লেদ মেসিন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকেরাও অতি সহজে এই মেসিন 
চালাইতে পারে। এই মেসিনে কাও খুব তাড়াতাড়ি হয়। আশা করা 
যায়, এই লেদ মেসিনটা শ্ীপ্রই ভারতে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইবে। মাকিন শিল্পকার মিশন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন 
ভাহার] এ ক 'রখানায় যাইয়া এই যন্ত্রটী দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়া- 


- ডঃ 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ কেনার 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। 


বাংলা ও আসাদের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেনে বাকচ ও সাবা আছে। রা 








ভারত সরকারের টাকার খণ পরিশোধ 
ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে £২ টাকা সুদের 
১৯৪২-৪৭ সালের যে খণপত্র ভারত সরকার কর্তৃক বিলি করা হইয়াছিল 
(১৯৪২-৪৭ সালের শতকরা € পাউণ্ড ষ্টালিং খণের রূপান্তরিত খণপত্র; 
হিসাবে ) তাহা ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন তারিখে খ্ূণপত্রে লিখিত মত. 
সমযূল্যে প্রাপ্য সুদ সহ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ভারত সরকার" 
এই সম্পর্কে ১৯৪২ সালের ৭ই মার্চ যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন তদমুসারে এই; 
খণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৪২ সালে ১৫ জুন অথবা. 
তাহার পরবর্তী তারিখ হইতে এইরূপ খণের জন্তু ভারত সরকার কোনরূপ' 
সুদ প্রদান করিবেন না। 
ভারতে ্যারানুটের সিদ্ধ তৈয়ার 
বৃটীশ সরকার এককালীন ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্যারা ম্থুটের 
রেশম ভারতে উৎপাদন করিবার অন্ত একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ) 
এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে প্যাবান্থটের অন্ত উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় 
গুটানো রেশম ১০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। 
 বজীয় ফৌজদারী আইন (শিল্প প্রধান অঞ্চল ) 
সংশোধন বিল 
বাঙলার লাট ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় ফৌতদারী আইন (শিল্পগ্রধান 


.. অঞ্চল ) সংশোধন বিলে সম্মতি দিয়াছেন। 


ভারতে রেলওয়েসমুহের আয় 
*.. প্রকাশ, বর্তমানে দৈনিক গড়পড়তায় ভারতের রেলওয়েসমূছের যাতায়াত. 
. এবং মাল চলাচলের মাশুল.বাবদ আয় হইতেছে ৩৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব বৎসরে 
এইরূপ গড়পড়তায় দৈনিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা । রেলে 
».কম ভ্রমণ সম্পৰ্কিত যে আন্দোলন আরস্ত করা হইয়াছে তাহা সত্বেও. 
রেলওয়েসমূহের আয় হাস পায় নাই। সৈশ্ চলাচল, সমরোপকরণ প্রেরণ, 


মাল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং রেলগাড়ীতে যাত্রীর অসম্ভব ভীড় প্রভৃতি 


কা রণে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিই পাইতেছে। কিন্তু বর্তমানে পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় ররেলওয়েসমূহের দৈনিক গড়পড়তায় যে > লক্ষ টাকা আয় বেশী 
হইতেছে তাহাতে রেলওয়ের বিশেষ কোন লাভ হইবার আশা করা যায়, 


না কন না বিমান আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কার্য্যের ব্যয়, কর্মচারী- 


দিগকে মাগী ভাতা দান প্রভৃতি ব্যাপারে রেলওয়েসমূহের ব্যয় বহুল পরি- 
মাপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের রেলওয়েসমূহের যে চুড়ান্ত আয়ের 
বরাদ্দ বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এইরূপ আয়ের পরিমাপ, 
দাড়াইয়াছে সংশোধিত হিসাবের চেয়ে ১ কোটী টাকা বেশী। 
মাদ্রাজ করপোরেশনের আয় হ্রাস: 

মাদ্রাজে বর্তমানে যেরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে. 
মাদ্রাজ করপোরেশনের ব্যবসায় ও সম্পত্তি করের পরিমাপ শতকরা ৩৩ ভাগ 
হইতে €০,ভাগ হাস পাইবে। এইজন্ত সিটি কাউন্সিল তাহাদের বাজেট 
অধিবেশনে মাদ্রাজ সরকারের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা সাহায্যের জন্ত 


_ আবেদন পেশের প্রস্তাব ই নাতে J 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


. - সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ র্‌ 
a ১১০৯১ কলিকাতা 





ন্কাম্পানলী ওরস 


ভাগ্যলক্ষী ইনসিওরেন্স লিমিটেড 
ভাগ্যলক্ী ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের কার্য্য- 
বিবরণী দৃষ্টে ও বৎসরে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী ১৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৬৩২ টাকার নুতন 
জীবন বীমার জন্ত মোট ১ হাজার ২৩৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
শেষ পর্য্যন্ত ৯৯৯টি প্রস্তাবে ১৪ লক্ষ «৯ হাজার ৬৬৬২ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করা হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে (১৯৪০ সালে) কোম্পানী ৮৩৫টি পলিসিতে 


মোট ৬ লক্ষ ৭১ হাজ্জার ৫ শত টাকা মূল্যের ৪৫৫টি বীমাপত্র প্রদান কবা 
হইয়াছিল। এই নুতন বীষাপত্রের প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইষাছে ২৮ হাজার 
২৬৭ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের নূতন কাজের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৫ ভাগ । গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত 
এতাবৎ কোম্পানীর প্রণত্ত বীমাপত্রের মোট সংখ্যা ছিল « হাদ্ছার ১৪টি 
এবং উহাদের জীবন বীমার অর্থের পরিমাণ ৬০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২১৯২ 
টাকা। 


মোট ১০ লক্ষ ৮ হাজার ২৮৮৭ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন । নর 


এই হিসাব অনুসারে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ 


পর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা! ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান সময়ে { 
বুদ্ধের দরুণ নানা দিক দিয়! প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বীমা কোম্পানী- 


সমূহের নিকট যে দুরূহ সমস্তা দেখা দিয়াছে, সেই কথা বিবেচনায় ভাগ্যলক্ষমী & 
ইনসিওরেচ্দ লিমিটেডের এই নূতন কানের পরিমাণ বৃদ্ধি কোম্পানীর & 


পরিচালকগণের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 


পূর্বব বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল নু 


পরিমাণ হইয়াছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৬১২ টাকা । অর্থাৎ এ বৎসর প্রিমিয়াম চুঁ 
খাতে আয়ের পরিমাণ পুর্বববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৭ ভাগ বুদ্ধি দু 
পাইয়াছে। কোম্পানীর ব্যয়ের হার বৃদ্ধি না. পাইয়া পূর্ববর্তী বৎসরের 8 
শতকর। ৩৯ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ২৩৫ ভাগ দীড়াইয়াছে। টু) 


১৯৪০ সালের শেষ দিবসের ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৩৫১ টাকার তুলনায় ১৯৪১ (টু 


সালের শেষ দিবস কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দীভাইয়াছে 
২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫২ টাকা । 

আলোচ্য বৎসরের কাঁধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ভাগ্যলক্ষ্রী ইনসিওরেন্স লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৪ কোটি 
, ৯৪ লক্ষ ৭৩২২ টাক!। প্র প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 
কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
“এইরূপ :--কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২৫ হাজার ৭৯৮২ টাকা, সরকারী 
পিকিউরিটিতে দান ২ লক্ষ ২১ হাজার ৫০০২ টাকা, কলিকাতার অভ্যন্তরে 
জমি বাড়ী ৬৬ হাজার ৩৫০২ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ২৯ হাজার 
৭৬৮২ টাকা, এজেন্ট ও অর্গানাইজারদের এযাডভাম্স ২৪ হাজার ৫৩২২ 
টাকা। 


প.লিশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরেন্স সোসাইটা লিঃ 
পুলিশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরেদ্দ সোসাইটি লিমিটেডের গু 
১৯৪১ সালের (৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) বাধিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, 
যুদ্ধের দরুণ জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ভাব এবং 
আরও নানাবিধ অসুবিধা থাকা! সত্বেও আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানীর 
কাজের পরিমাণ বেশ সস্তোষজ্গনক। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৭ লক্ষ ২৭ 
হাজ্জার ৩ শত টাকা মূল্যের ৭২৯টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৫* টাকা মূল্যের মোট ৫২০টি 
বীমাপত্র প্রদান করা হয়। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর 
মোট আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৮ হাজার ৬৯২ টাকা ৮/০ আনা। 
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ } 

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত |! 


নত 
ডো 










৮ 


১৯৪১ সালের বাধিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত | 
কোম্পানীর কাজের পরিমাণ যুদ্ধদ্রনিত নানাবিধ অন্থবিধা সত্বেও বিশেষ ! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ €২ হাজার | 


টাক! পরিমিত জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যস্ত £ ES SE 


৪ 


| চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ 





৷ €ক্কোৎং ভিনও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাস ও যাত্রী বহনকার্ষে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 


ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 


কলিকাতা ম্যানেজার 
৫এ, গ্রীক চার্চ রো, কালীঘাট, কলিকাত।। 








হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চের সিডিউলভুক্ত 

taal ea শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার অস্ত অনুরোধ কর! হইতেছে না। বে সকল ব্যক্তি 


অনুন্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইভে ইচ্ছা করেন, ভাঙার! 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্ধা বে কোন শাখা! অফিসে পত্র 
জিখুন। 
টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ত্যে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
. স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত »ওয়! হয়। 
ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


) মিকিউ বিট পরার এভন GAL IRC 


হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 


সু গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 


অনুসন্ধানে জানা যাযর়। সাধারণ ব্যাঞ্কসংক্তাস্ত সকল কাজ করা হয়! 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত|) ও নারায়ণগঞ্জ 
ভি, এফ, স্যাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 


ব্বাজ্জাস্ক্রেহ্ 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, €ই জুন । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের মতই 
কোনরূপ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায় নাই। এ সপ্তাহে ট্রেজারি বিল ক্রয় 
করিবার দিকেই লোকের বেশী আগ্রহ দেখা গিয়াছে। টাকার স্বচ্ছলতা 
খুবই পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ' ব্যাঞ্চসমূহে টাকা আমানতের পরিমাণ 
ক্ৰমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাক্কসমূছ্রে মধ্যে কল টাকার স্মদ এবং একমাস 
হইতে চার মাস পর্য্যন্ত মেয়াদী খণের সুদের হয়া হইতেছে বাজবে সবর! 
1০ আনা এবং ॥০ আন! । 

বিনিময় বাজারে পূর্বের সভায় সামান্ত পরিমাণে রপ্তানী বিল 
আপসিয়াছিল। ফলে শির "বাজারের কাজকারবারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। 

হর রেজালা হর টাকার ট্রেজারী বিলের 
সন্ত টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৬ কোটী ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । এই সকল আবেদনের 
মধ্যে ৯৯!৩৯ পাই দরের সম্পূর্ণ এবং 2৯1৩৬ পাই দরের প্রায় শতকরা ৩৬ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ইহার চেয়ে কম -দরের,আবেদনসমূহ গ্রহণ 
করা হুয় নাই। মোট গৃহীত ৩ কোটী টাকার টেগাঁরের গড়পড়তা শুদের 
হার বাঁধিক ১/৭ পাই হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে। আগামী ৯ই জুন বেল! 
. ৯৯টা পৰ্য্যন্ত বোম্বাই এবং আগামী ৮ই জুন কাজকর্ বন্ধ হওয়ার পূর্বের 
'অন্তান্ত কেন্দ্রে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটা টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেগার 
আহ্বান কর! হুইবে। যাঁহাদের টেও্ডার গ্রহণ করা হইবে তাহাদিগকে ১২ই 
জুন এবং যে সকল কেন্দ্রে শুক্রবার ছুটী থাকিবে সেই সকল স্থানে ১১ই জুন 
তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়ই বলবৎ. 
আছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ₹৯শে মেঁ 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ 
ছিল ৪৩১ কোটা ৮৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৪২৮ কোটী ২৬ লক্ষ ৪১ হাঞ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 'ভারতের 
বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৬৬!কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটা ৫৯ লক্ষ ৮২ হাদার উাকা। 
এ সপ্তাহে গভর্ণষেপ্টকে ধার দেওয়ার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩ কোটী ১৪ লক্ষ 


টাকা ; পূর্বব সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৩ কোটী" 


৪০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাস্কের আমানতের 
পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ৫৬ কোটী ৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটী ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাপ হইতেছে ১৪ কোটী ৮৫ লক্ষ 
৯৩ হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটা ৩৩ লক্ষ 
৮* হাক্রার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে যথাক্রমে ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা, এবং ৬ কোটী ৭০ লক্ষ £০ হাঁজার টাকা; পূর্ববন্তী সপ্তাহে ইহাদের 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা এবং ও কোটী 
৯৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। . 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল ৫-- 


টেলিঃ হগ্ডি (প্রতি টাকায়) »শি হই পে 
এ দৰ্শনী is ১'শি ৫43 পে 
ডি এ ৩ মাস " yr l ১শিঙই২ংপে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৭০ 


হ্হাল্লচঙ্গাভল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 

কলিকাতা, ই জুন। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বান্ধারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের কাজকার্বারের পরিমাণ কতকট। বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের খুদ্ধ পরিস্থিতিতে শৈথিল্যের ভাব এবং ইয়োরোপীয় 
রণাঙ্গনে মিব্রশজিপক্ষের অনুকূল অবস্থা কলিকাতার শেয়ার বাজারের এইরূপ 
উন্নতির কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইত্ডিয়ান আয়রণ 
এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর উল্লেখযোগ্যরূপে চড়িয়াছে। সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে শেয়ারের দরে যেরূপ উর্ধগতি দেখা, গিয়াছিল, বাজার বন্ধ 
হওয়ার দিকে তাহা কতকটা নিম্নগামী হইয়াছে । শেয়ার বিক্রেতারা লাভ 
করিবার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ার জন্ত এইরূপ হইয়াছে । আজ 
ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েসন কমিটির’ যে বিশেষ সভা হইয়াছে তাহাতে প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হুইয়াছে যে, পাটকলের সাধারণ শেয়ার, কয়লার খনির শেয়োর, চা 
বাগান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ার ছাড়া .অন্তান্ত বিভাগের যে সকল 
শেয়ারের ন্যুনতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রহ সকল বাধা নিষেধ 


তুলিয়া দেওয়া হইবে। 
ৃ কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে তেজ্রীর ভাব বলবৎ ছিল, যদিও 
ইহার দর পূর্বব সপ্তাহের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। ৩॥০ টাকা ছুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৯১//০ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। মেয়াদী খণপত্র- 
সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স খণপন্ জে ১০০৮০ আনা, 
৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগন্র ৯৮॥০ আনা, ৪২ টাকা মদের 
১৯৪০-৭০ সালের কাগজ ১০৫০ আনা এবং «২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৭০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্র- 
সমুহের মধ্যে € টার! সুদের.১৯৪৪ সালের ইউ পি'বগ্ড ১০৩০/০ আনায় ক্রয় 


বিক্রয় হইয়াছে । 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের সামান্ত পরিমাণে কাকারবার হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 


এই বিভাগের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শেয়ার ক্রেতারা 
এলগিন এবং কাণপুর টেব্সটাইলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ 


দেখাইয়াছে। ৃ 
] পাটকল 
প্রধান প্রধান কয়েকটা পাটকলের প্রেফারেন্স শেয়ারের বেচাকেনার 
পরিমাণ এ সপ্তাহে বাড়িয়াছে। 
কারবার ভাল হয় নাই। বর্তমানে পাট শিল্পে যে একটা অনিশ্চিত অবস্থা 
বিরাজ করিতেছে, সেই অন্তই পাঁটকলের শেয়ারের জন্ত কোনরূপ ভাল 


স্কটাহিদা দেখা যায় নাই। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ২৮২ টাকা পর্যন্ত বাড কিন্তু 
পরে ২1/০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে । ষ্টাল করপোরেশন ১৬।০ আনা পর্যন্ত 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চিনির কল 
‘চিলির কলের শেয়ারের জন্ত ভাল চাহিদা দেখা গিম্বাছিল | 
চা-বাগান 
এই বিভাগের শেয়ার ক্রয় ব্যাপারে কাহারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না । 
এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৬) ১লা জুন--১০১২ 3 ২রা--১০৯৯ 5 
ওঠা--১০০৪৮৮| ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৯শে মে--৯৮৮০ ; 
১লা জুন--৯৮২ 3 ইরা -৯৮]০ ৯৮৪%০ ) ৩র1--৯৮৮০ $ 851--৯৮1০ ৯৮৪০ | 
গু সুদের ধণ (১৯৪৩-৬৫) ২৯শে মে---৯০॥০ ; ১লা জুন--৯০২ 3 ইরা 
৯১/০ ৯১০০; তরা--৯১০০ ৯১০ | ৩৯ সুদের খপ (১৯৪১-৫৪) ওরা 
স্ুন_৯৭০। ০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে মে--৯১/০' ৯১।০ ; 





এই বিভাগের সাধারণ শেয়ারের কাজ- - 


৮ই জুন, ১৯৪২ | 


চলা জুন-_-৯০৮৩/০ ৯১০) হরা--৯১২ ৪2১৩/০; ওরা--৯০৮৩/০ ৯১০ ; 
৪ঠ--৯১1৭ ৯১/০। ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) খরা জুল_-১০১1০ 
১০১1/০ ; ওরা--১০১৩০ | ৪২ মদের খপ (১৯৬০-৭০) খরা জুন--১০৪%%০ 
১৩৪৭০ 7 8ঠ1--১০৫1০ ১০৫৮০ ৪০ সুদের ব্রণ (১৯৫৫-৪০) ২রা 
জুন--১০৯৮%০ | ৫২ সুদের ধরণ (১৯৪৫-৫৫) ৯শে মে--১০৭৩/০ 3 ২র! 
জুন_-১০৭২ 3 ৪ঠ1-+১০৭%০ ১০৭1০ | ৫২ দের ইউ পি বগু (১৯৪৪) 
তরু] জুন_-১০৩৮%০ | 
lu ব্যাঙ্ক 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১লা জুন--১৫৪০২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ২৯শে মে-_৯৮৷-০ ৯৯২) বরা জুন--৯৮৯ ৯৮৪০ ) ৩রা৯৮ ৯৯৯) 


.851+7৯৮1০ | 
রেলপথ ' 
আহমদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ১লা জুন_-৮৭২। বীকুড়া-দামৌদর 
রেলওয়ে ১লা ুন__৮৭২। বর্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লা জুন_-৮৭২ 5 
.. হরা--৮৭২। দাঞ্জিলিংহিমালয়ান রেলওয়ে ( প্রেফ ) ১লী জুন--৮৬২ 
৮৭২ | ডিহিরা রোটাস রেলওষে ৪ঠা জুন--১০২। 





বেরিলি ইলেক্ট্রীক রা, জুন_-১৪৫%/০ | বেপারস ইলেক্ট্রীক ১লা 
জুন--১৫/০ ; হরা--১৪।৭। অব্বলপুর ইলেক্ট্রীক ওরা ভুন--:১৫৮০ | 
ৰ কয়লার খনি 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২রা জুন--১৫।%০ ১৪৮০ | বরাকর ৪ঠা জুন--১২1%০। 
চুকলিয়া ৪ঠা জুন-_১1৩/০ ১/০ |, রান এণ্ড মুশ্লিয়া ৪ঠা জুম_819 1 
খ 


বার্ম্মা করপোরেশন ২রা জুন-২২) ৪ঠা--২২। ইত্ডিয়ান কপার 

২৯শে মে--১৪৬০ ২৯ 3 ১লা জুন-_২২ ২/৭ ; ২রা-_২/০ ২৮০) ওরা 
২৬০ ২০ ; ৪ঠা-_২৮%০ ২1০ । 

ডিবেঞ্চার্র .. | 

৫০ টাকা সুদের (১৯৫৯) ক্যালকাটা ইমঞ্রুতমেন্ট ট্রাষ্ট রা ভুন__ 

১০৩২ | ৬২ টাকা! সুদের (১৯৫৫-৮৫), ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাই রা 


জুন--১০৬২। 61০ টাক! সুদের (১৯৩৮-৫০) .রোটাস ইগ্তাস্ীত্র 85 
জুন--১০৩]*। 
: কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ( অডি ) ওরা জুন_-২০২। 
কাপড়ের কল 


বেঙ্গল-নাগপুর কটন ১লা জুন--১৭1০ ) ৩রা__১৮%০ ১৮০০। কাণপুর 
টেক্সটাইল ২৯শে মে--৮1১/০ $ ১লা ভুন__৮৪০ ; .২রা-৮দ০ ১ ওরা--৮৪৬ 
৯২) ৪ঠ--৯২ ৯৩০। এলগিন মিলস '(প্রেফ) ২৯শে মে-_-১৬০২ 
€ অভি ) ২৯শে মে_-৩২০ ; ১লা জুন-_৩২%৮০ ; ২রা ৩২৪০ | কেশোরাম 
ওরা জুন--৮1০ ; ৪ঠ1--৮/০ ৮॥০। লিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৯শে 
মে--61০ ) লা জুন--€1৩/০ &[০ ) ২রা_-61৬৯ ৫০/০ ; ওরা-াশ/০ 


‘4/০ 3 8ঠা-৬২ ৬%০ | 
চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং (অভি) ওরা জুন_-১২২ ১২/৪ ; ৪ঠা--১২২ ১২৮০ | 


কাণপুর ওরা জুন_-২৭৷০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার] ( অনি) ৪2 
জুন--৯০২ ৯০৮০ | 


২রা--২৩০০ ) ওরা-২৩৪০ ২৪২ । নিউসাভান শুর! জুন--১৩]৬/০ ) 


৪ঠ--১৪২ |. রাইয়াম খরা জুন-২৬২। সমস্তীপুর ওরা, ভজুন--১২%০ || 
১যা০। মারীক্রয়ারী ৪ঠ1 জুন--১৭৩০ ১৭/৮০। প্রতাবপুর (প্রেফ) | 


৪ঠা জুন--১৭]০ | 


পাটকল 


এলবিয়ন (প্রেফ) ওরা প্জুন-_-১২*২। অকল্যাণ্ড (প্রেফ) ১লা | 
ব্জবজ্জ (প্রেফ) ২৯শে | 


জুন--১২*২ 5 হরা-১২২৯ 3 ওরা--১২১২। 
'মে-- ৯৩২৯ ১৩৩৯, 3 ৪ঠা জুন--১৩৭২ | সেভিয়ট (প্রেফ ) ওরা জুন 
১৩০০) হুগলী (প্রেফ) হরা জুন-_১৭।%০। ইণ্ডিয়া ওরা জুন_-৩২২২ 
৩২৩২ ; ৪ঠ--৩২৫২ ৩৩৮৯ | খরদ! (প্রেক্ক ) ২রা জুন--১১৯২ ১২৯২ 
৩রা--১২২২। ল্যান্সডাউন ( প্রেফ ) ২৯শে মে--১০৪২। স্তাশনাল ওরা 
জুন--২১২ ) ৪ঠ-২১/৮০। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ) হরা জুন--১৩২২। 
নদীষা ১লা জুন--₹৫/০। ওয়েভালি ওরা জুন__২৪৩০। ফোর্ট উইলিয়ম 
(প্রেফ ) ৪ঠা 'ুন--১২৯২। গ্যাঞ্জেস ৪ঠা জুন--২৭৫২। হাওড়া (এ 
প্রেফ ) ৪ঠা জুন_-১২৬২। লরেন্স (প্রেফ ) ৪ঠা জুন --১৩০॥০। নর্থক্রক 
*( প্রেফ ) ৪ঠা জুন-_-১২৫২ ১২৭২ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং ূ 

ভারতীয়া ইলেক্ট্রীক ষ্টীল খরা জুন--১৩২। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
ওরা জুন--১৯।*। বার্ণ এণ্ড কোং (অডি ) ২রা জুন--৩২৫২ 3 ৪ঠা__৩২৫২। 
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাার্ড ওয়াগণ (অভি) ওরা. জুন_-৬০২ ৬১২) (প্রেফ ) ২রা 
ভুন--১২৮৯। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে মে--২৪৷০ ২৪1/$ ১লা 


আধিক জগৎ 


চচ্পারণ ২৯শে 'যে-২২৪%০) ১লা জুন-__২৩৪০ 3 | 


১০১ 





'জুন_-২৪।০ ২৪০ ২৪/০ ২৪%০ ২৪/০ ; ২রা--২৪1%০ ২৪৫০ ২৪০ 
২৪০ ২৪15০ ২৪৮০ ২৪৮৮০ ২৫/০ ২৫1০ ২৫০ ২৫০ ২৫৭০ ২৬২ ২৬/০ 
২৬%০ ; ওরা ২৬৪৮০ ২৭২ ২৭%০ ২৭1০3 ৪ঠা__২৭%০ ২৭1৩০ ২৭৮০ 
২৭1৮০ ২৭৩০ ২৭৮০ ২৮২1 জেসপ এণ্ড কোং ১লা জুন--১৭২। ইণ্ডিয়ান 
টাল এণ্ড ওয়েয়ার প্রভা্টস (ভেফার্ড) ৪ঠা জুন-_৩৪॥*।  কুমারপ্ৰী 
ইঞ্জিনিষারিং ( অভি ) ওরা জুন--৪%/০ 5 ৪ঠা--৪॥০ ৪৮/০। মাসলস ৪ঠা 
জুন--১5৩/০| ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ২৯শে মে--১৫%০ ১৫০ 
১৫1০ ) ১লা জুন--১৫।০ ১৫1৮০ ১৫]০ ১৫০ ১৪1৮৩ ; ২রা--১1৩/০ ১৫৭০ 
১৫%/০ ১৪২ ১৬1০ ৯৬1/০ ১৬1%০ ১৬৩০; ৪ঠ1--১৬/০ ১৬৮০ ১৬৮৬/০ 
১৭২ ১৭/০ ৯৭৬/০ ১৭1০ 3 ( প্রেফ ) ২৯শে মে--১০০॥০ ; ১লা জুন--৯৮1০ ) 
ওরা_৯৯২ ৯৯৫০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৪ঠ1 ভূন-_-৩২২। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, «ই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে বিশেষ মন্দার ভাঁব পরিলক্ষিত হয়। 
মিলমালিকগণ পাট ক্রয় করিবার অন্ত কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। নূতন 
পাট চাষের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে এবং শীত্রই 
নূতন পাট বাজারে আমদানী হুইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে। 
বর্তমানে পাটের অবস্থা বিশেষ অনিশ্চিত । ষদি পাটজাত দ্রব্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করিবার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কলওয়ালারা ভরসা না 
পায়, তাহা হইলে তাছারা পাটজাত ত্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে না। 
আলগা. পাটের বাপ্ারে কাজকারবারের পরিমাণ সন্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। পাকা বেল বিভাগে জাহাজীর] পাট ক্রয় করিবার ব্যাপারে 
কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। রাশিষায় অল্প পরিমাণ পাট চালান দেওয়া 
ছাড়া এই বিভাগে আর কোন কাজজকারবার হয় নাই। সপ্তাহের মাঝামাঝি 
সময়ে থলে ও চটের বাক্ষারে তেজীর অবস্থা লক্ষিত হয়। গ্রেটবুটেনে থলে 
ও চট পাঠাইবার দন্ত কিছু কান্ধকারবার হওয়ায় এবং অদূর ভবিষ্যতে জাহাজে 
যায়গার সংস্থান হওয়ার আশায় থলে ও চটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১১নং 
পোটারের চাহিদা ছিল খুব বেশী এবং ইহার দরও উল্লেখযোগ্যরূপে 
বাডিয়াছিল। ৯নং পোর্টার নগদ ১৪০ আনা। জুন ১৪০ আনা এবং 


জুলাই-সেপ্টেম্বর ৯৪৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। পূর্বে ইহাদের দর 


ছিল ষখাক্রমে ১৩/০ আনা, ১৩০ আনা ও ১৩/০ আনা। ৯১নং পোর্টার 
নগদ ১৮০ আনা ।' ক্ুন ১৮/০ আনা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮/%০ 
আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । | 

গত ৩*শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মেসার্স সিন-ক্লেয়ার মারে 
এণ্ড কোং লিঃ-এর এ সময়ের রিপোর্টে হইতে জানা যায় যে, অধিকাংশ 
জেলার আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল এবং পাটের ফলন সন্তোষজনক | নদীর 
জ্রল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যমুনা ছাড়া কোথাও জল অন্বাভাবিক- 
5 বাড়ে নাই। কোন কোন অঞ্চলে সামান্ত পরিমাপে পাট কাটা আরম্ভ 
হহয়াছে।। - J 


} 


কলিঃ “নহাবেন্ক" * 
যি (স্থাপিত ১৯১০ ইং, 
: : পুর্ব্ববন্ধের 'সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 
» - হেড অফিস £ মহালক্মী ভবন, চট্টগ্রাম | 
কলিকাতা অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ ফ্রীট 
.অন্তান্ত অফিস : রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়া। ৃ 
চলৃতি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মামুসারে সুদ দেওয়া. | 
হয়। ১০২ টাকা জমা লইয়া সেভিংস ছিসাঁব খোলা হয় এবং শতকরা! | 
“বাধিক ৩২টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর | 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৷২ বৎসরের তারতম্য | 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয় | 
১০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া বায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাচ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্ত ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন || 
জেনারেল ম্যানেজার-_্্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী / 
চীফ. য্যালেজার- শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস এম,এ || 





১০২ 


আর্থিক জগৎ 


সিসি? ই, লি 


[৮ই জুন, ১৯৪২ 








তলা শু কাপড় 
ই | কলিকাতা, ৫ই জুন 


' আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের তুলার বাক্তারে বিশেষ তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে যে সকল সংবাদ পাওয! যাইতেছে 
তাহা মিত্ৰশক্তি পক্ষের অনুকূল হওয়ায় এবং বোস্বাইযের শেষার বাজারের 
উন্নত অবস্থার জন্ত তুলার বাজারের অনিশ্চিত আবহাওয়া কাটিয়া গিয়াছে। 
বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯২৭০ আনা | বেঙ্গল ১৫৪ টাকা এবং ওমরা ১৭১৫০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। নিউইয়র্কের তুলার বাজারে বিশেষ কর্ম্ম- 
তৎপরতা ছিল না।.. | ৃ 

২ এ সপ্তাহে কলিকাতার কাপডের' বাজারের কাদ্দকারবারের পরিমাণ 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তর ভারতের কাপডের ব্যবসা কেন্দ্র হইতে, 
কলিকাতায় কাপড় ক্রয় করার জন্ত চাহিদা! বাঁড়িয়াছে। সুতার বাক্তারও 
এ সপ্তাহে বেশ তেতী ছিল। মোটা এবং মাঝারি শ্রেণীর স্থতার প্রচুর 
পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


সোণা ও রূপী 
কলিকাতা, €ই জুন। 


_ আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাঁজকারবার হয় নাই । পসোপণার দর সক্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিষাছে। 
বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি 0রেভি.সোণার দর হইতেছে ৪৮৪০ আনা এবং জুলাই 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণার দর দাডাইয়াছে ৪৮৪৩/০ -. 
আনা । বোস্বাইয়ে গ্রতিটী গিনি ৩৭/০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 


কলিকাতায় প্রতি ভরি পাক! সৌণা ৪৮॥%০ আনা, ঘডাল বার প্রতি ভরি. 


৪৮/০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩৭া* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগুনে 
প্রতি আউন্ল পাকা দোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবত্তিত রহিয়াছে। 


রূপা 

এ সপ্তাহে বোহ্বাইয়ে রূপার দর কতকটা তেজী ছিল। বোম্বাইয়ে 
বর্তমানে মজুদ রূপার অভাবই ইহার কারণ। এ সপ্তাহের শেষের তিন দিনে 
বোস্বাইয়ে রূপার দর কোনরূপ উঠা নামা করে নাই। বোদ্বাইয়ে প্রতি 
একশত তোলা রেডি রূপার দর দাড়াইয়াছে ৮০/%০ আনা এবং জুলাই 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে, 
৭0৮০ আনা। 
খুচরা প্রতি একশত তো লা রূপা 4৯২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন 
এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেন্স 


এবং ৩৪ সেন্ট। ' | 
ধান ও চাউল 


2 & 
3} 


কলিকাতা, «ই জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি মণ ধান ও চাউলের দর .নিম়রূপ- 
ছিল 55, ; { Y 

২৩নং পাটনাই ধান__৪/* ৪৮৬ পাই) মাঝারি পাটনাই--৩দগ০ 


৩৮/০ 9 রূপশাল ধান--৪1০ ৪1৮০ ) হোগলা ধান__৩/% ৩৩/০ ; মোটা. 
খান-_-৩৷০ ৩/৬ পাই রূপশাল চাউল--৭২; ২৩নং সাদা পাটনাই-_ " 
৬1৩/০ ৬০ । - র্‌ ৃ 
(লবণ সমন্তা ও বাজলা সরকার ) | 
উপেক্ষা উদাসীনতার ফলে দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষেও এ 
বিষয়ে বিশেষ কিছু করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ১৯৩০ সালের, 


পর হইতে বাঙ্গলায় লবণ প্রস্তুতের জন্য কয়েকটি যৌথ কোম্পানী 





ছুঃখ ছুর্দশায় নিপতিত হইতেছে। ‘এই : শোচনীয় অবস্থা হইতে 
বাজলার জনসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য লবণ শিল্পের প্রসার ও উন্নতি 
বিষয়ে বাজলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে একটি সুপরিকল্পিত কার্য্য 
নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য। নিজেরা উদ্যোগী হইয়া তাহারা 
সরকারী লবণ কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারেন ভালই, নতুবা 
দেশীয় লবণ কোম্পানীসমৃহকে যথাসম্ভব সাহায্য ও উৎসাহ 
দিয়া উহাদের মারফতে বাঙ্গলায় ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
আজ তাহাদিগকে অবশ্যই. করিতে হইবে! বাঙ্গলার সমুদ্রোপকুলে 
বাঙলা সরকারের বিস্তর খাস জমি রহিয়াছে । এই সব জমি 
বিনামূল্যে বা সামান্য মূল্যে ইজারা দিয়া তাহারা লবণ কোম্পানী- 
গুলিকে কারখানা স্থাপনে 'সহায়তা করিতে পারেন। লবণ 
কারখানার জন্য যে-কাঠ প্রয়োজন সরকারী বন হইতে তাহাও বিনা 
মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে সরবরাহ করা যাইতে পারে। লবণ 
কারখানা গড়িয়া তুলিতে উহার চতুষ্পার্থ্ে বাধ নিন্মণণ প্রয়োজন 
হইয়া থাকে । সেচ বিভাগের নানারূপ বিধি নিষেধের দরুণ লবণ 
কোম্পানীসমূহ বর্তমানে অনেক স্থলেই উপযুক্ত রূপ বাঁধ নিম্মাণের 
সুযোগ পাইতেছে না। লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থ এই শ্রেণীর 
বিধি নিষেধ তুলিয়া লওয়াও বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য । তাহা ছাড়া 
লবণ কোম্পানীসমূহকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদান 
করিয়াও বাঙ্গলা সরকার উহাদের কাধ্যে সহায়তা করিতে পারেন! 
লবণ শুষ্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের কতকাংশ বাঙ্গলা 
সরকারকে দেওয়ার নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বাঙ্গলা সরকার এ 


; বাবদ এ পৰ্য্যন্ত লক্ষাধিক টাক! 'পাইয়াছেন কিন্ত তাঁহার! বাঙ্গলায়, 


লবণ শিল্প উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বিশেষ কিছু ব্যয় করেন নাই। 
বাঙ্গলা সরকারের উচিত সেই টাকা দিয়া এপ্রদেশের লবণ কোম্পানী- 
গুলিকে সাহায্য করা । তাহা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের" 
তহবিল হইতে এঁ বাবদ অর্থ নিয়োগ . করিতেও তাহাদের পক্ষে 


. কোনরূপ কার্পণ্য করা সমীচীন নহে । 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৮॥০ আনা এবং 


এপ্রদেশের লবণ কোম্পানীগুলি লবণ প্রস্তুত বিষয়ে আগ্রহশীল 
হইয়া বাঙ্গল৷ সরকারের নিকট সর্বদাই উপরোক্ত শ্রেণীর সাহায্য 
ও সহায়তা দাবী করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এতদিন 
এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু কর্ণপাত করেন নাই। সে ধরণের নিক্ষিয়' 
উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে আজ স্ব্বপ্রযত্বে লরণ. 
কোম্পানীসমূহের সহায়তায় অগ্রসর হইতে হইবে। সুপরিচিত. 
পাইওনীয়ার সপ্ট ম্যান্থৃফ্যাকচারিং “কোম্পানী সম্প্রতি বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্প বিভাগের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়া তাহাদের, 
নিকট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন'। 
এ আবেদনে উ'হারা বলিয়াছেন যে, বাৎসরিক লবণ. 


' উৎপাদনের পরিমাণ উপযুক্ত রূপ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা" 


ইতিমধ্যে তাহাদের কারখানা প্রসারের একটা স্কীম তৈয়ার: 
করিয়া কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন । কিন্ত বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
শেয়ার মূলধন আদায়ে বিশেষ অন্মুবিধা স্থষ্টি হওয়ার দরুণ তাহাদের' 
সমস্ত পরিকল্পনা নিম্মমভাবে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। গবর্ণমেন্ট- 


স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারের সুযোগ সম্ভাবনা ঝঁদি প্রাধিত, অর্থ প্রদানে সম্মত হন তবে তাঁহাদের পরিকল্পনা 


সম্পর্কে বাঙ্গলা সর কারের দ্বিধা সঙ্কোচের ভাব দেখিয়া দেশের জন- 
সাধারণ এই সকল কোম্পানীতে উপযুক্ত মূলধন নিয়োগ বিষয়ে. 
স্বভাবতঃই অনাগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে । ফলে অর্থাভাব প্রযুক্ত. 
এই সব লবণ কোম্পানী আসল কাৰ্য্যে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে 
পারিতেছে না! লবণ প্রস্তুতের জন্য বাঙ্গলা সরকারও উহাদিগকে 
কোন দিক দিয়াই বিশেষ কোন সাহায্য: করিতে প্রস্তুত নহেন। 
ফলে বাঙ্গলায় লবণ উৎপাদনের প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়াই শোচনীয় 
ভাবে সীমাবদ্ধ থা কিয়া যাইতেছে । | 
বিদেশ হইতে ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর. লবণ 
আমদানী করিতে হয় বলিয়া বাঙ্গলা হইতে প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া 
" যাইতেছে। লবণের ব্যাপারে বাঙলার পরমুখাপেক্ষিতার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া আমদানীকারক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জোটবন্দী ভাবে 
লবণের দর চড়া রাখিয়া সদা সর্বদা বাঙলার জনসাধারণকে 
অন্যায়ভাবে শোষণ করিতেছে । 'অধিকস্ত যান বাহনের সামান্য 
অসুবিধা ঘটিবামাত্রই লবণের দুিক্ষ সৃষ্টি হইয়া দেশের লোক পরম 


যথাযথ কাৰ্য্যে পরিণত হইতে পারে এবং তাহারা ১৯৪৩ সালে 
৫০ হাজার মণ ও পরে উহার হার ক্রমে বাড়াইয়া ৮ বৎসরের মধ্যে 
, বাৎসরিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৬ লক্ষ মণে দীড়া করাইতে 
পারেন। পাইওনীয়ার সল্ট ম্যান্থৃফ্যাকচারিং কোম্পানীর কত পিক্ষ- 
' ইহাও জ্বানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্য পাইলে বাঙলার 
অন্য কয়েকটি কোম্পানীও লবণ উৎপাদনের হার কম বেশী পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর তাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে লবণের 
দিক দিয়া বাল! দেশকে অনেকটা স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইতে. 
পারে। বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য অচিরে পাইওনীয়ার সণ্ট কোম্পানী 
ও অন্ত লবণ কোম্পানীসমূহের কারখানা প্রসারের স্বীমসমূহ ভালরূপ: 
বিবেচনা করিয়া দেখা ও তদ্বাবদ প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্যের 
ব্যবস্থা করা। লবণের মত নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষের অভাবে যে 
স্থলে এপ্রদেশের লোক দীর্ঘকাল যাবৎ নানারূপ অস্থবিধা ও দুর্দশী। 
ভোগ করিতেছে সেস্থলে অচিরে এরূপ সাহায্যে অগ্রসর হওয়া 
বাজলা সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। 
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ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমুহের ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধ ভারতের উপর ঘনাইয়া আসিবার ফলে ভবিষ্যতে, শত্রু 
আক্রমণে এদেশের. কিছু পরিমাণ লোক হত ও আহত হওয়ার 


সম্ভাবনা রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বেশী পরিমাণ লোক হত হইলে 


"তাহাদের মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যাও যথেষ্টই থাকিবে সন্দেহ নাই-। 


এই অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের সম্পর্কে যে দাবী উপস্থাপিত হইবে, 


দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহা কতদূর পরিমাণে মিটাইতে সমর্থ 
হইবে তাহা; নিয়া, বর্তমানে দেশে একটা জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছে। 
এই. জল্পনা-কল্পনার ফলে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে দেশে একটা আতঙ্কের ভাবও জাগ্রত হইয়াছে।. এইরূপ 
আতঙ্কের ভাব বীমা ব্যবসায়ের বিহিত. স্বার্থের পরিপোষক নহে। 
কাজেই ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী বোর্ডের সদস্ত ও. ইণ্ডিয়ান 
ইন্সিওরেন্স ইনস্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায় সম্প্রতি উক্ত 
ইনষ্টিটিউটে এক বক্তৃতায় বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন 
এবং উপযুক্ত তথ্য বিবরণ দিয়া বীমা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
লোকের অহেতুক আতঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয়। মিঃ রায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্বন্ধে 
লোকের মনে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা 
যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া 
থাকে। কিন্ত প্রকৃত তথ্য বিবরণের দিক দিয়া বিচার করিলে সেরূপ 
আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। গত মহাযুদ্ধে মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৬ হাজার জন, . গ্রেট বৃটেনে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার 
জন, ক্রাব্সে ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার জন ও-আন্নানীতে ২০ লক্ষ জনের 
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মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৬১ 
হাজার জন এ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধরত দেশসমূহে যেসব 
লোক সৈম্তদলে. যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মোট মৃত্যু 
সংখ্যার পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ৪'৫ ভাঁগ। নিউইয়র্কের 
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে হিসাব 
সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, গত মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে সৈন্যদের 
মধ্যে যে পরিমাণে লোকক্ষয় হইয়াছিল বর্তমান যুদ্ধের প্রথম ভাগে 
সে তুলনায় লোকক্ষয় হইয়াছে যথেষ্ট কম। গত যুদ্ধে ১৯১৪ সালের 
জুলাই হইতে ১৯১৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ লোক নিহত 
হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধের সুরু হইতে ১৯৪১ সালের শেষ পর্য্যন্ত 
সে স্থলে সৈন্যদের মধ্যে লোকক্ষয়, হইয়াছে মাত্র ১৫ লক্ষ হইতে 
২০ লক্ষ জন। বিমান হানার. তীব্রতার জন্য এই যুদ্ধে বে-সামরিক 
নাগরিকদের মৃত্যুসংখ্যা কিছু বেশী হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ 


‘দিক দিয়াও প্রকৃত অবস্থা খুব ভয়াবহ কিছুনহে। ১৯৪০ সালের 


জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেনের উপর 
যে তীব্র বিমান আক্রমণ চলিয়াছিল তাহার ফলে সারা বৎসরে মাত্র 
৪১ হাজার ৪৮৮ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিঃ রায় 


‘বলেন যে, বিমানহানা খুব তীত্র আকারে দেখা দিলেও এদেশে 


মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী হওয়ার আশঙ্কা নাই। এদেশে শতকরা প্রায় 
৯৫ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করিয়া থাকে । কাজেই সহরাঁঞ্চলে 
বোমা বর্ষণের ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ 


লোকের সেজন্য প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা আঁছে। কাজেই যুদ্ধের 


জন্য এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের উপর মৃত্যুদাবীজনিত চাপ 
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. অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে কোম্পানীসমূহের মারাত্মক ক্ষতি 
দেখা যাইবে, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। মিঃ রায়ের মত 
বীমাবিশেষজ্ঞের স্ুচিস্তিত যুক্তি..ও সময়োচিত মন্তব্য লোকের 
অহেতুক আতঙ্ক দূর করিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে তাহাদের আস্থা বৃদ্ধি করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । 

চিনির সমস্ত 


বাজারে চিনি ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠায় যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে গত: 


সপ্তাহে আমরা তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। সুখের বিষয় 
বর্তমানে চিনির ছুর্ম,ল্যতা হ্রাস না পাইলেও বাজারে উহার যোগান 
পূর্বের তুলনায় অনেকটা! বাড়িয়াছে। চিনির কলওয়ালারা সরকার 
নির্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বাজারে চিনির 
মারাত্মক অভাব দেখা দিয়াছিল। প্রকাশ, উত্তর ও মধ্য বাঙ্গলার 
পাঁচটি চিনির কলের মালিকের সহিত বাঙ্গলা সরকারের একটা 
বুঝাপড়া হইয়াছে আর তাহার ফলে প্রতি চিনির কল হইতে ৬ হাজার 
মণ চিনি সংগ্রহ করিয়া তাহা বান্ধারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা! 
সম্ভবপর হইয়াছে। ফলে চিনির যোগান বাড়িয়া আপাততঃ চিনির 
সমন্যার একটা সমাধান হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের . দিক হইতে 
এইরূপ কার্য্যনীতি অবলম্থিত হওয়া খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই'। 
তবে চিনির সমস্তা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য তাহারা এ বিষয়ে 


আরও কিছু তৎপর হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। ভারত, 


সরকার কিছুদিন পূর্বের চিনির মুল্য মণ প্রতি ১২ টাকার. মত 
নির্ধারিত করিয়া একটি অর্ডার জারী করিয়াছেন ।, এইরূপ 
নির্ধারিত মূলো চিনি বিক্রয় করিতে যাওয়া ক্ষতিকর ' বলিয়া দেশের 
চিনিকলওয়ালাদের তরফ হইতে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে ।, 
সে কারণে তাহারা চিনি বিক্রয় সম্পর্কেও মোটেই আগ্রহ 
দেখাইতেছেন না। চিনির কলওয়ালারা এই. ছুদ্দিনে! ইচ্ছামত 
চিনির বিক্রয় বন্ধ করিয়া জনসাধারণের' অসুবিধা স্থষ্টি করিবেন ইহা! 
কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা ছাড়া সুদীর্ঘকাল' রক্ষণণ্ডক্ষের৷ 
সুবিধা ভোগ করিবার পর বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালার! 
১২ টাকা দরে চিনি বিক্রয় করা ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিবেন ইহাও 
কোন মতেই সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য'নহে । তবে এ বিষয়ে বাঙলার 
. চিনির কলগুলির কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিবার যোগ্য : এ 

প্রদেশের চিনির কলগুলি অপেক্ষাকৃত নৃতন আর উহাদিগকে নানারূপ' 
অভাব ও অনস্ুবিধার'ভিতর কান্ড চালাইতে হইতেছে. । ' বেঙ্গল 
ম্যাশনাল চেম্বার সম্প্রতি. বাঙ্গলা সরকারের. নিকট এক স্মারকলিপি: 
উপস্থিত করিয়! দেখাইয়াছেন যে, এ বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষুর: 
অভাবে বাঙ্গলার পাঁচটি বড় চিনির. কলে তাহাদের সামর্থ্য অনুষগ্ধাতে 
শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ পরিমাণে ইক্ষু নিম্পেষণের কান্স হইয়াছে ।' 


বিহার ও ঘুক্তপ্রদেশের কলগুলিতে ইক্ষু নিম্পেষণ করিয়া যেস্থলে *' 


শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণে চিনি পাওয়া গিয়াছে. সেস্থলে বাঙ্গলায় 
ইক্ষু হইতে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র শতকরা ৭. ভাগ। তাহার, 


উপর উৎপাদনশুক্ক, অতিরিক্ত মুনাফা কর এবং যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ. 


বীমার প্রিমিয়াম প্রভৃতির চাপ ত আছেই । কাজেই: বাঙ্গলার চিনির 
কলগুলিতে চিনি উৎপাদনের পড়তা ‘খরচ বর্তমানে খুবই বেশী 
'দাড়াইয়াছে। সেঙ্ন্ত উহাদের পক্ষে সরকার নিদ্ধারিত মূল্যে চিনি 
বিক্রুয় করাও ক্ষতিকর হইয়া দীড়াইয়াছে। চিনির মূল্য স্থির করিতে 


গিয়া বাঙ্গলার কলসমূহের বিশেষ অসুবিধার . কথা বিবেচনা করা এবং. 


সে অনুসারে উহাদিগকে একটা বিশেষ সুবিধা দেওয়া ভারত 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই জুন, ১৯৪২ 


সরকারের উচিত ছিল | কিন্তু ভারত সরকার সেরূপ সুবিবেচনা 
দেখান নাই৷ . বাঙলার চিনির কলসমূহের অভাব ও অসুবিধা সম্বন্ধে, 


'তদস্ত করিয়া বাঙ্গলা.সরকারের পক্ষে ভারত সরকারের নিকট হইতে 


উহাদের অন্থকুলে যথাসম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা কর্তব্য। আশা 
করি বাঙ্গলা সরকার অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে তৎপর হইবেন। 
সামরিক মন্ত্রিমগ্ডলীর গঠনে গলদ 

মাকিন মিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা গত সংখ্যায় 
আলোচনা করিয়াছি । সম্পুর্ণ রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী.পাঠ করিয়াই আমরা মাকিন মিশনের সুপারিশ গুলির 
নানান দোষক্রটি উদ্ঘ/টনের চেষ্টা করিয়াছি । তৎসন্তেও যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
সুবিধার জন্য নানারূপ সমর-শিল্প গড়িয়া তুলিবার ব্যাপক ব্যবস্থা 
সম্পর্কে উক্ত মিশনের সুপারিশকে আমরা সময়োচিত বলিয়াই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। গত ১০ই জুনের নয়া দিল্লীর এক 
সংবাদে প্রকাশ, মাকিন মিশনের নির্দেশান্থ্সারে বড়লাটকে প্রেসিডেন্ট 
করিয়া এবং সরবরাহ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, যানবাহন বিভাগ, দেশরক্ষা 
বিভাগ ও বাণিজ্য ,বিভাগের সদস্তগণকে লইয়া একটি সামরিক: 
মন্ত্রিমগ্ুলী গঠিত হইয়াছে । উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মার্কিন 
মিশনের সপারিশসমূহ যথামস্ভব কার্য্যে পরিণত করা হইবে। 
ভারত গবর্ণমেন্টের এই ‘যথাসম্ভব’ সঙ্কল্পের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক 
রহিয়৷ গিয়াছে । ভারতে সমরসস্ভার উৎপাদন আশানুরূপ হইতেছে 
না বলিয়াই সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
শিল্পকার মিশন ভারতে আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্বের উৎপাদন 
পদ্ধতির মূলগত গলদ দূর করিয়া সমরোপকরণ উৎপাদন সুপরিকল্পিত 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই আসল উদ্দেশ্য । কিন্তু সদ্যোজাত সামরিক 
মন্ত্রিমগুলীর সদস্যদের নামের তালিকা দেখিয়া সেই “্যথা পূর্ব্বং” 
কর্ম্মনীতির কোনরূপ পরিবর্তনের আভাষ' আমরা পাইলাম না। 
আণেও ফাহাদের উপর সমরসম্ভার উৎপাদনের দায়িত্ব-ন্যস্ত ছিল এবং 
তাহা থাকা' সস্বেও সাফল্য দেখা'যায়' নাই, এখনও প্রায় তাহারাই এই 
আশু গুরু দায় একচেটিষা' করিয়া' রাখিতেছেন'। যদি ভারতের 
সমরশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহ! হইলে 
উক্ত সামরিক মন্ত্রিমগুলীতে সদস্য হওয়া' উচিত ভাহাদেরও, উৎপাদন" 
সংক্রান্ত সকল খুঁটিনাটি যাঁহাদের নখদর্পণে' রহিয়াছে, যাহারা" 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ' দক্ষতার উপর' 
নির্ভর করিয়াই সব কিছু পরিচালিত করেন: এবং করিবেন। নব-গঠিত' 
সামরিক মন্ত্রিমগুলীতে একুপ সুদক্ষ ব্যক্তি কতজন রহিয়াছেন ? 
ভারতের শিল্পপতিদের মধ্যে এমন. অনেক বহুদশী ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি রহিয়াছেন' ফাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা 
উচিত ,ছিল। বস্তুতঃ ইহারা ব্যতীত অথবা ই'হাদের' সহিত সক্রিয় 
যোগাযোগ ব্যতীত অপর লোকের পক্ষে- উৎপাদন সংক্রান্ত: 
কাজকন্ম, বিশেষ করিয়া যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের ন্যায় নানান জটিল 
ও. দুরূহ বিষয় যথাযথ পরিচালনা করা' সম্ভবপর নহে। এই কারণেই 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রসুখ যুধ্যমান 
দেশসমূহে গবর্ণমেন্টের সহিত বেসরকারী শিল্প বিশেষজ্ঞদের নিরস্তর 
সহযোগিতা চলিতেছে । এই পারস্পরিক সংযোগ ও একতার উপর 
ভিত্তি করিয়াই এ সব দেশে পূর্ণোন্ভমে ব্যাপকতর উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রচেষ্টা দ্রুত সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
দেশীয় শিল্পকারদের গবর্ণমেন্ট দূরে সরাইয়। রাখিয়া নিজেরাই অসাধ্য- 
সাধনে অগ্রসর হইতে চাহেন।" ফলে আসল উদ্দেশ্য যে কতখানি 
সিদ্ধ হইবে সেই-সৃম্পর্কে আমাদের মনে স্বত:ই ঘোর সংশয়ের. উদয়. 
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হয়! এই দেশে কতবার কত কমিটি, মিশন, কমিশন প্রভৃতির বহু 
আড়ম্বর ছুদিন পরেই আমরা-একেবারে ধামা চাপা পড়িতে দেখিয়াছি। 
অবশ্য বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সমর শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি গবর্ণমেপ্টকে 
আপন গরজেই করিতে হইবে এই যা ভরসা । কিন্তু চিরাচরিত 
অভ্যস্থ পন্থা জঁকড়াইয়া থাকিয়া এই গুরুদায়িত্ব ভারত সরকার যে 
কিভাবে পালন করিবেন এবং উৎপাদনের পরিমাণ যে প্রয়োজনারূপ 
কিভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
বন্ত্রসমস্ত। সম্পকে“ মিঃ দালাল 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে বস্তু ক্রমেই দু্রাপ্য ও দুর্ম্মুল্য 
হইয়া উঠিতেছে। বন্ত্রের অনটন হেতু সাধারণের বিশেষ ছঃখছুর্দশা 
লক্ষ্য করিয়া সিমলা ও দিল্লীর বড়কর্থারা কিছুকাল পুর্বে সহানুভূতিতে 
পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও সাধারণের 
জন্য নির্ধারিত মূল্ল্ের বস্তু বা }ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ প্রচলন করিয়া তাহারা 
বন্ সমস্যার একটা আশু মীমাংসা করিবেন বলিয়াও কথা দিয়াছিলেন, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের সে সব সাধু-সন্কল্প অসার বাক্যালাপেই 
পরিণত হইয়াছে । যদিও বস্ত্রের মূল্য ' রীতিমতই বাড়িয়া চলিয়াছে 
তথাপি উহার দর নিয়ন্ত্রণ (সম্পর্কে ও গরীবদের জন্য ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ 
প্রচলন সম্পর্কে এখন আর কোন কথাই শুনা যাইতেছে না। এই 
অবস্থায় সুপরিচিত কৃতী ব্যবসায়ী-মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি সংবাদ- 
পত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশের জটিল বন্ত্র-সমস্া সম্পর্কে 
নুতন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং খাস্ভশস্ত বৃদ্ধির 
আন্দোলনের মত এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে একটি 
আন্দোলন সুরু করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। : 

মিঃ দালাল তাহার বিবৃতিতে দেখাইয়াছেন, এদ্রেশে যে কলের 
কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ এদেশের কাপড়ের 
কলসমূহে উৎপাদন করা চলে। বাকী শতকরা ১৫ ভাগ বস্ত্রের 
জন্য বিশেষভাবে বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়.। 
কিন্তু বর্তমানে দুইটি কারণে দেশে বস্ত্রের যোগান সম্পর্কে মারাত্মক 


অসুবিধা স্থষ্টি হইয়াছে । প্রথমত; সামরিক প্রয়োজনে বিস্তর বস্ত্র. 


প্রয়োজন হওয়ায় এদেশে বসন্তের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য বাহির হইতে এদেশে বস্সের আমদানী ক্রমেই 
বন্ধ হইয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় স্বভাবতই দেশে চাহিদার 
"তুলনায় বন্ত্রের যোগান কম দীড়াইতেছে । তাহাতে উহার মূল্যও 
খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। এই মারাত্মক বন্ত্র-সমস্থার প্রতিকারের জন্য 
মিঃ দালাল এদেশে বন্তের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে 
. বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে 
প্রতিবসর বিস্তর পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হইয়া থাকে । এই তুলার 
মধ্যে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ এদেশে ব্যবহৃত হয় আর বাকী শতকরা 
"৬০ ভাগই বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে! যদিও এই তুলার অধিকাংশই 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তথাপি বর্তমানে এদেশে লম্বা আশযুক্ত তুলা চাষের 
ব্যবস্থা কিছু কিছু হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে উহা 
'চাষ হওয়ার আশা রহিয়াছে। ভারতবর্ষে তুলার যোগান বেশী 
হওয়ায় এদেশে বস্তের উত্পাদন বাড়াইবার স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনা 
যথেষ্টই রহিয়াছে বলা চলে । দেশের কাপড়ের কলগুলি বর্তমানে 
অনেক পরিমাণে যুদ্ধসরঞ্জাম তৈয়ারে ব্যাপৃত রহিয়াছে । উহাদের 
উৎপাদন আরও কিছু বাড়াইলেও বর্তমানে উহাদের দ্বারা দেশের 
সাধারণ চাহিদা মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। সেজন্য বর্তমানে 
প্রয়োজন দেশের সাধারণ হস্তচালিত কাপড়ের উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা । এদেশে প্রতিবসরে 
বিভিন্ন শ্রেণীর যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে বর্তমানে শতকরা 
২৭ ভাগ মাত্র তাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে দেশে 
' কাপড়ের যোগান বাড়াইবার জন্য সে তুলনায় তাতে অনেক বেশী 
বস্তু প্রস্তুত করার ব্যব্যস্থা প্রয়োজন । তবে মিঃ দালাল বলিতেছেন 
যে এবিষয়ে বর্তমানে একটি বড় রকম অসুবিধা! রহিয়াছে । কাপড়ের 
জন্য ব্যবহৃত ত্ুতা বর্তমানে এদেশে বিশেষ কিছুই প্রস্তুত হয় না। 
এতদিন বাহির হইতে বিস্তর স্তা আমদানী হইত। এক্ষণে তাহা 
বন্ধ হইতে চলিয়াছে। ফলে উৎপাদন বাড়ান দূরের কথা, সুতার 
অভাবে দেশের তাঁতসমূহে রীতিমতভাবে কাজ চালানই কঠিন হইয়! 


আর্থিক জগৎ 


১০৫ 





দাড়াইয়াছে। স্থতার অভাবজনিত এই সমস্তা সমাধানের জন্য 
মিঃ দালাল গবর্ণমেন্টকে অচিরে উপযুক্তসংখ্যক স্থতার কল স্থাপনের 
ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । দেশের বন্ত্-সমস্তা সমাধানকল্পে 
মিঃ দালালের এই সব নির্দেশ ও পরামর্শ আমরা সুচিন্তিত ও সময়ো- 
চিত বলিয়াই মনে করি। 
ভারতের ব্যবস!-বাণিজ্যের সঙ্কট 

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য এবং বিশেষ 
করিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন" 
হইয়াছে। যদিও ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ আমদানীর 
তুলনায় ৮৩ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে তবুও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র- 
পথে বর্তমানে বিদেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ক্রমেই কষ্টসাধ্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে বৃটেনের রপ্তানী 
বাণিজ্য কিরূপে সম্প্রসারণ, করা যায়, তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত 
অর্থনীতিবিদ মিঃ কিনিস বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে বৃটেনের রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় অন্তত; শতকরা ৫০ ভাগ 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । মিঃ কিনিসের মতে ল্যাঙ্কীসায়ারের বস্তু এবং 
যন্ত্রপাতির রপ্তানী বাড়াইবার এবং বৃটেনের উৎপাদিত মাঁলপত্রের 
কাটতির জন্য বিদেশে বাজার স্থষ্টি করিতে হইবে। মিঃ কিনিসের 
এইরূপ মন্তব্য ভারতীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের বিশেষ চিন্তা 
করিবার বিষয়। . বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় শিল্পসমূহ যে সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করিতেছে, যুদ্ধের অবসানে নৃতন বৈদেশিক প্রতি- 
যোগিতার ফলে সেই সুযোগ সুবিধা বিশেষ কিছুই বজায় থাকিবে 
না। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইজারা ও খণদান সম্পকিত বিধানানুযায়ী 
ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্যগত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেজন্য 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । ভারতীয় 
বণিক ও শিল্প-মালিক সঙ্ঘের ( ফেডারেশন' অফ'দি ইণ্ডিয়ান চেশ্বার্স্ট 
অফ কমাস” এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রা,) সভাপতি মিঃ জি এল মেট! এইরূপ বিধান 
সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্প-মালিক ও: ব্যবসায়ীদের, বিশেষভাবে সতর্ক 


. হইবার জন্য'যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা, প্রণিধানযোগ্য.। সম্প্রতি 


“ইউনাইটেড কিংডম্‌ কমার্শিয়াল করপোরেশন’ নামক একটি বৃহৎ 
বৃটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে ভারতীয় বহি্ব্বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং ভারত সরকারের অনুগ্রহ লাভ করিতেছে 
বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাহা; ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের; 
উন্নতির পরিপন্থী হইবার, বিশেষ আশঙ্কা রহিয়াছে। এই 
প্রতিষ্ঠানটা ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেনে গঠিত হয় এবং প্রথমতঃ 
বুটিশ সরকারের সহযোগিতায় কতকগুলি স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা লইয়া 
হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস এবং তুরস্ক প্রভৃতি 
দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালান, ইহার উদ্দেশ্য ছিল | কিন্তু' 
এ সমস্ত দেশের বেশীর ভাগ জান্মানীর অধিকারে যাওয়ায়, এই 
প্রতিষ্ঠানটা পরে মিশর, প্যালেষ্টাইন, ইরাণ এবং ইরাক প্রভৃতি দেশে 
ইহার কশ্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে ৷ প্রকাশ, বর্তমানে মধ্যপ্রাচোর 
দেশগুলির.সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এই প্রতিষ্ঠানটার মারফতে 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । এইরূপ অভিযোগও শুনা গিয়াছে যে, ভারত 
হইতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে এই প্রতিষ্ঠানটীর মারফতে তৈল, চর্বি 
এবং তৈলবীজ চালান না দেওয়ায় এইরূপ কতকগুলি মাল এসকল 
দেশে সরবরাহ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আরও জানা 
গিয়াছে যে, জেড্ড। এবং আরবের অন্যান্য স্থানে ভারত হইতে চাউল, 
আটা, ময়দা, চিনি এবং পরিশোধিত চামড়া প্রভৃতি পাঠাইতে হইলে 
এই প্রতিষ্ঠানটির মারফত চালান দিতে হয়। ভারতীয় বণিক সমিতি 
€ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স) এবং ভারতীয় বণিক ও শিল্প-মালিক 
সঙ্ঘ এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিকট সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিবার 
জন্য আবেদন করিয়াছেন ! ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ এবং 
বাণিক্গ্য বিভাগ. এই ব্যাপারের সহিত জড়িত। অতএব ভারত 
সরকারের কর্তব্য হইবে এই সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পরিষ্কার করিয়া 
প্রকাশ করা এবং ভারতীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ 
করিয়া এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাহাতে ভারতে শিল্প-বাঁণিজ্যের 
উন্নতি এইরূপ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে ব্যাহত ন! হয়। 


ভ্লু্দ ত ভারতে স্পিল্লোলভিল্র 
তস্য! 





বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতে শিল্পোন্নতির একটা 
নূতন সুযোগ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। আশা করা গিয়াছিল 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্তরূপ কর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া এই সুযোগ কাজে 
লাগান সম্পর্কে দেশের লোককে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান 
করিবেন । কিন্তু যুদ্ধের গত পৌনে তিন বৎসরে অবস্থার গতি দেখিয়া 
সে বিষয়ে সকলকেই নিরাশ হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট 
বাহির হইতে কারখানা পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও মাল- 
পত্র আমদানী সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থা না রুরায় এই যুদ্ধের সময়েও 
এদেশে নৃতন শিল্প কারখানা স্থাপন করা কিংবা! পুরাতন শিল্প কারথানা- 
সমূহের প্রয়োজনীয় বিস্তারসাধন করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
দ্বিতীয়তঃ শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
কোনরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার ' দরুণও এ স্ব বিষয়ে তেমন কিছু 
অগ্রসর হওয়া দেশের শিল্লোগ্ঠোগীদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ফলে যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষে ব্যাপক ও স্থায়ী শিল্পোন্নতির আশা 
নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে । - 


তবে যুদ্ধপ্রচেষ্টার তাগিদে গবর্ণমেণ্ট এদেশে সামরিক সাজ-' 


সরঞ্জাম তৈয়ার সম্পর্কে বর্তমানে একটা. তোড়জোড় সুরু করিয়াছেন। 
তাহাতে দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার কাজ, আপাততঃ 
কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু এই দিক দিয়াও আশানুরূপ উন্নতি'এখনও 
সাধিত হইয়াছে বলা যায় না। দেশের শিল্প কারখানা ও প্রাকৃতিক 
মাল মসল্লাকে যুদ্ধের কাজে যথোচিত নিয়োজিত করিতে হইলে সেজন্ত, 
সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজ্জন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 


বর্তমানে সেরাপ কোন কাধ্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না। ফলে, 


যুদ্ধ সরঞ্জাম ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পদ্রব্য উৎপাদন বিষয়ে দেশে প্রকৃত 
সুযোগ সম্ভাবনার অনেক অপচয় লক্ষ্য করা বাইতেছে। প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণীর মাল উৎপাঁদন করিতে সমর্থ না হইয়া 
গবর্ণমেন্ট দেশে অনেক প্রকার জিনিষের বেসামরিক .ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন । তাহাতে জনসাধারণকে নানাভাবে 
বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে । কিন্তু ইহ! সত্বেও সামরিক 
প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ মাল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া 
দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে । একদিকে গবর্ণমেন্টের অনুপযুক্ত 
কার্যনীতি ও অপরদিকে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের 
নানা ক্রি বিচ্যুতিই যে এই শোচনীয় অবস্থার জন্য অনেক পরিমাণে 
দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে আগত মাকিন শিল্পকার মিশন 
সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্টে“ এইরূপ গলদ ও অব্যবস্থার কথা কিছু 
কিছু উল্লেখ করিয়াছেন এবং গত সপ্তাহের আধিক জগতে আমরা 
তাহ! আলোচনা করিয়াছি । কিন্ত মাকিন মিশন্‌ যে ক্রুটি বিচ্যুতির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন আসল গলদ সে তুলনায় আরও অনেক বেশী 
বলিয়াই মনে হয়। এদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতির সুবিধার্থ 
সেই গলদগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়া আমরা .বিশেষ 
প্রয়োজন বলিয়া মনে করি । 

ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন 
সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না বলিয়া নানাদিক 
দিয়া যে অপচয় ও গলদ প্রকাশ পাইতেছে, বহু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অর্থ" 
নীতিবিদ ও ব্যবসায়ী তৎসম্পকে এ পর্য্যন্ত অনেক নজীর উপস্থিত 
করিয়াছেন । ট্যারিফ বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এণ্ড গ্রীল কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর .স্তার পদমজী গিনওয়াল! 
কিছু দিন পূর্বে ‘(ষ্টেটস ম্যান’ পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইস্পাত শিল্প 
সম্পর্কে এরূপ একটি নজীর উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক দিয়া ভারতে লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি'দেখা গিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও 
ভারত গবর্ণমেন্টের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে এই শিল্প 


যে বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে আর ও উন্নতি দেখাইিতে পারিত তাহাতে 
'সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য মাল'চলাচলের জাহাজের অভাব ঘটিয়া' 
'- অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। 
কিন্তু লক্ষ্য করিবার .বিষয় এই যে, ভারত হইতে ইংলপ্ডে প্রতি, 


মাসে সহশ্র' সহস্র টন ‘পরিমিত অপরিশোধিত ঢালাই লোহা 
নির্বরবাদেই রপ্তানী হইতেছে এবং সেখানকার কারখানায় ইস্পাতে, 
পরিণত হইয়া এ সমস্ত পুনরায় ভারতে আমদানী হইতেছে । ভারতের 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখ যে যন্ত্রপাতি বসান আছে তাহাতে 
অধিকতর পরিমাণে ঢালাই লোহা ব্যবহার :করিয়া উহার! বর্তমানের; 
তুলনায় অনেক বেশী: পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ার করিতে পারে । 
অধিকন্ত ঢালাই লোহা পরিশোধিত করিবার জন্য বড় রকমের একটি 
নুতন কল বসাইয়া রপ্তানীকৃত প্রায় সমস্ত ঢালাই লোহাই এদেশে 
ইস্পাতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে! কিন্তু ভারত. 
গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ নিবদ্ধ না 'করিয়া রীতিমত, 
ভাবে বিস্তর ঢালাই লোহা! ইংলণ্ডে রপ্তানী করিয়াই চলিয়াছেন। 
ইস্পাত বিক্রয়ের মত লাভের ব্যবসা বন্ধ করিতে ' বৃটিশ গবর্ণমেন্ট, 
'নারাজ। সেজন্যই ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে ইস্পাত শিল্পের 
প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের উপর জোর দিতেছেন না । লৌহ ও ইস্পাত. 
শিল্পের মত অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সম্পর্কে এইরূপ নীতি অনুস্থত হওয়ার 
ফলে যে দেশে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতির কান্দ বেশীদুর অগ্রসর: 
হইতে পারিতেছে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

কিছুদিন পূর্বে মার্কিন মিশনের সদস্তগণ যখন কলিকাতায় 
আগমন করেন তখন মেসাস" সুরজমল নাগরমল কোম্পানীর অন্যতম। 
অংশীদার মিঃকে ডি জালান তাহাদের সহিত আলোচনার সময়ে 
এদেশে যুদ্ধ ও শিল্প প্রচেষ্টার বর্তমান গলদ সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেন! বর্তমান প্রসঙ্গে সেই সব মন্তব্যগুলিও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতির জন্য বর্তমান 
দেশের কলকারখানাসমূৃহকে যথোচিত পরিমাণে কাজে লাগান 
সম্পর্কে এবং নানা দিক দিয়া উহাদের সাজসজ্জা বাড়ান সম্পর্কে 
সকলেই গবর্ণমেপ্টের দিক হইতে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বিত . 
হইবে বলিয়া আশা করিতেছে । কিন্ত মিঃ জ্ঞালান তাহার অভিজ্ঞতা ও 
দুরদশিতা হইতে দেখাইয়াছেন যে, অনেক বিষয়েই গবর্ণমেন্ট সেরূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এদেশের 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পাটকল, চিনির কল প্রভৃতিতে বর্তমানে 
যে পরিমাণে কাজ চলিতেছে গবর্ণমেপ্ট একটু অবহিত হইয়া উহাদের 
সাজসজ্জা বাড়াইলে এ সমস্তের ভিতর বর্তমানের তুলনায় আরও 
অনেক বেশী কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া দেশে নূতন কলকারখানা 
স্থাপনের যেরূপ কোন চেষ্টা করেন নাই তেমনই পুরাতন কারখানা- 
গুলির কাজ যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্পর্কেও তাহারা শৈথিল্য 
দেখাইতেছেন। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া কলকারখানার 
কাজে অধিকতর সাহায্য করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা 
করিতেছেন না| শিক্ষিত কারিগরের অভাবে ও অধিক পরিমাণ 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের অভাবে অনেক কারখানার কাজ 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। উহার . প্রতিকার সম্ভবপর হইলেও 
গবর্ণমেন্ট অনেক স্থলে তদ্বিষয়ে স্ুপায় বিধান করিতেছেন না। 
গবর্ণমে্ট তাহাদের ইচ্ছা ও মরজী অনুযায়ী কোন কোন শ্রেণীর 
কারখানা করায়ত্ত করিয়া তাহাতে যুদ্ধ-সরগ্রাম উৎপাদনের কাজ 
চালাইতেছেন। অপর দিকে কতিপয় শ্রেণীর কারখানা বৎসরের 
অধিকাংশ সময় অচল থাকিলেও সে বিষয়ে মোটেই কিছু দৃষ্টি নিয়োগ 
করিতেছেন না। এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে মিঃ জালান 

(১২২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ভারতীয় পশম সম্পর্কে অনেকেরই ভান্ত ধারণা "রহিয়াছে । কেহ' 
কেহ বলিয়া থাকেন, অন্যান্য দেশের পশমের তুলনায় গুণের দিক দিয়! 
ভারতের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর ৷ বিদেশীরা তো ভারতীয় পশমকে “কার্পেট 
উল” বলিয়া অভিহিত করেন; অর্থাৎ ভারতীয় পশমের সাহায্যে 
কার্পেট, গালিচা প্রভৃতি ছাড়া আর কোন প্রকার উন্নত ধরণের 


পশমী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। এরূপ বন্ধমূল ধারণার" 


মূলে রহিয়াছে ভারতীয় পশমের গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের নিদারুণ 
অন্ভতা। সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিপণ্য পরামর্শ বিভাগ 

( এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং ভিপার্টমেন্ট ) কর্তৃক ভারতীয় পশমের 
গুণাঞগ্চণ সম্পর্কে যে গবেষণালন্ধ তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তত্ৃষ্টে 
জানা যায় যে, ভারতবর্ষেও উৎকৃষ্টশ্রেপীর পশম পাওয়া যায় এবং 
অনুরভবিষ্যতে ভারতীয় পশম শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । 

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর পশম উৎপাদক প্রায় সকল দেশেই পশম 
সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা চলিয়াছে। ইহার ফলে সেই সব দেশের 
পশম শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পাঁরিয়াছে | এই বিষয়ে অগ্রেলিয়া 
অগ্রগণ্য । এত অধিক উন্নত শ্রেণীর পশম আর কোথাও উৎপন্ন হয় 
না। কিন্তু এই আষ্ট্রেলিয়াতে ১৮০০ সালে মাত্র ২০ হাজার মেষ 
_ ছিল এবং উহাদের পশম হইতে প্রতি বৎসর মাথাপিছু উৎপাদনের 
হার ছিল মাত্র ৩ পাউণ্ড । বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার মেষের সংখ্য! 
দাড়াইয়াছে ১০১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং মাথা পিছু পশম উৎপাদনের 
হার এখন ৯ পাউণ্ড।- ১৯৩৫ সালে গবাদি পশুর আদম-সুমারীর 
রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে কিঞ্চিদধিক ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ভেড়া 
আছে এবং পশম উৎপাদনের মোট পরিমাণ অন্যন ৮ কোটি 

৬০ লক্ষ পাউণ্ড । বাজার দর অনুসারে এই ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 
' পশমের মূল্য দাড়ায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা । উপরোক্ত উৎপাদনের 
অদ্ধেকই “কার্পেট উল” নামে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। 
অথচ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে গড়পড়তা ২ কোটি ৩০-লক্ষ টাকার 
পশমজাত সুতা ও বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 

. ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব অনুসারে সমগ্র পৃথিবীর মোট পশম 
উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং পূর্বোক্ত 
৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাব অনুসারে: ভারতের পরিমাণ দাড়ায় 
শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র । মেষের সংখ্যা ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতীয় পশম শিল্প অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। 
নহিলে গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় পশমের যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটিতে পারিত। 

ভারতীয় পশমে কার্পেট ও ধীলিচা ছাড়া আর কৌন ব্য প্রস্তুত 
করা যায় না, বহু দিনের এই বদ্ধমূল ধারণা দূর করিতে হইবে, । 
উপরোক্ত এশ্রিকালচারেল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট পড়িয়া 
জানিতে পারা যায়, কোন কোন শ্রেণীর ভারতীয় পশম দ্বারা সার, 
ওভারকোটের কাপড়, উৎকৃষ্ট কম্বল, মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি নানাবিধ 
সৌখীন ও মজবুত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া 
বিদেশী পশমী, সুতার সহিত ভারতীয় পশম. মিশাইয়া বহুবিধ বস্ত্রাদি 
তৈরী কর! হয়। দুনিয়ার ব্যবসায়ী! মহলে ভারতীয়।পশমের অনাদরের 

২ 


একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, এদেশে মেষসমূহের যত্র লওয়! হয় না 
বলিয়াই তজ্জাত অধিকাংশ পশম, দেখিতে পুরু, ওজনেও হালকা এবং 
আদৌ মস্থণ নয়। বিদেশীয়দের নিকট “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কার্পেট উল” এই' 
অপবাদ ঘুচাইতে হইলে মেষ পালনে ও পশম ছাটাঁর ব্যাপারে বিজ্ঞান- 
সম্মত পন্থার আশ্রয় লইতে হইবে ৷ ভারতীয় পশমের নিকৃষ্টতা৷ প্রাকৃতিক 
কারণে নহে, দেশবাসীর ওদাসীন্য ও অনভিজ্ঞতার ফলেই আমাদের 
পশম শিল্পের এই দুরবস্থ।। ভারতে পশম হইতে সুত! প্রস্তুতের 
কলকারখানাগুলি উন্নত ধরণের নহে । এই কারণেই বহু ক্ষেত্রে 
তাতীদেরও বাধ্য হইয়া বিদেশী স্থতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হয়। অথচ ভারতীয় পশম মূলতঃ যেরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তাহাতে পশম 
উৎপন্ন করিবার উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করিলে এবং প্রথম শ্রেণীর 
পশমগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে দুনিয়ার বাজারে প্রেরণ করিবার 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষও স্বপ্পকালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ও 
অন্যান্ পশম উৎপাদক প্রথম শ্রেণীর দেশের ন্যায় এই শিল্পে দ্রুত 
উন্নতি লাভ করিবে এবং পশমের আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে 
হাস পাইয়া দেশীয় পশমেই সকল প্রকার সক্ষম পশমী বস্তরাদি প্রস্তুত 
চলিতে থাকিবে | অধিকন্ত' উদ্ধত্ত পশম, বিশেষ করিয়া মোটা 
শ্রেণীর পশম, বদেশে রপ্তানী করা যাইবে । 

. উপরোক্ত “কার্পেট উল” ভারতবর্ষ ছার্ড়া এশিয়ার অন্তান্য দেশে 
এবং আফ্রিকার কয়েকটি স্থানেও উৎপর হইয়া থাকে । এই তথাকথিত 
“কার্পেট উলের” শতকর] ৮১ ভাগই উৎপন্ন হয় চীন, ভারত, তুরস্ক, 
এবং উত্তর আফি,কার ফরাসী অধিকৃত দেশগুলিতে ৷ মেষসমূহের বৎসরে 
মাথা পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ভারতে ১.৯ পাউণ্ড, চীনে ৩'২ পাউণ্ড 
ও তুরস্কে ৩'৯ পাউণ্ড । কিন্তু ভারতবর্ষ পশম আমদানী করে সব্ধ্বাপেক্ষ। 
বেশী । ফেক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ অধিক থাকা সত্বেও চীন হইতে 
বৎসরে মাত্র ২ কোটি ৫* লক্ষ পাউণ্ড পশম বিদেশে রপ্তানী হয়, 
সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের রপ্তানীর পরিমাণ প্রতি বৎসর প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড 
পরিমিত । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চীন উহার উৎপন্ন 
পশমকে দেশেই নানাভাবে প্রস্তুত ও ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা স্থষ্টি ' 
করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে । অন্যান্ত তথাকথিত “কার্পেট উল” 
উৎপাদক দেশেও স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া ও স্বদেশস্থ কলকারখানায় 
ব্যবহৃত হুইয়া অল্প পরিমাণ উদ্বৃত্ত পশম বিদেশে প্রেরণ করা হয়. 
রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এ সব দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। প্রচুর কাচা পশম ব্যতীত ভারত হইতে 'কিয়ৎ 
পরিমাণ পশমজাত ভ্রব্যাদিও বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । 

ভারতবর্ষের মধ্যে পশম উৎপাদনের বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে কাশ্মীর রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, 
সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতানা ও পশ্চিম ভারতের দেশীয় 
রাজ্যসমূহ । উপরোক্ত অঞ্চলসমৃহের মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
পাঞ্জাব ও রাজপুতানা শীর্ষস্থান অধিকার করে। সমগ্র ভারতের 
মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের ছুই ভাগই উক্ত ছুই অঞ্চলে উৎপন্ন ' 
হইয়। থাকে । ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে মেষের সংখ্যা অধিক 
সত্বেও পশম উৎপাদনের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। মাদ্রাজে : 

+ (১০৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) , . : 





শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি দ্বারা কি ভাবে 
এদেশকে সমরসস্তার সরবরাহের দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ম্পূর্ণ 
করিয়া তুলিতে পারা যায়, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের গুরুভার স্কন্ধে 
লইয়া ড্র গ্রেডীর নেতৃত্বে একদল মার্কিন শিল্পকার সম্প্রতি এদেশে 
আসিয়াছিলেন। মার্কিন গভর্ণমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রথম যখন 


তাহাদের এদেশে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন , 


তাহাদিগের উদ্দেশ্যকে আশ্রয় করিয়া এদেশে যথেষ্ট আন্দোলন 
হইয়াছিল। ভারতের বণিক-সঙ্ঘসমূহ ও সাংবাদপত্রগুলি ইহাদের 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এদেশে আগমনের অন্তরালে কি গূঢ় উদ্দেশ্ঠ 
অন্তনিহিত থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহারা এই আশঙ্কাতেই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, 
বুঝি বা মার্কিন ও ইংরাজ গবর্ণমে্ট উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতকে 
মার্কিন মূলধন ও শিল্প প্রচেষ্টার লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিতে চায়। 
ইহা যে আমাদের সন্দিঞ্ধ মনের পরিচায়ক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এই সন্দিথতার জন্য দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অপরাধী সাব্যস্ত 
করিতে পারা যায় না ।' কেন না ভারতে শিল্পোন্নতির নিমিত্ত এযাবৎ 
কাল ব্রিটিশ সরকার যে নীতি অন্থসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহার 
মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই অন্থুস্থত নীতিই 
- আমাদের মনকে অল্প বিস্তর সন্রি্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এ যাবৎকাল 
আমরা ইহাই দেখিয়া আসিয়াছি যে, সে নীতি ব্রিটিশ বণিকগণেরই 
অনুকূল, এবং তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয় এরূপ কোন নীতি 
এদেশে বড় একটা অনুস্থত হয় নাই। 

অবশ্য ইহা আন্ধ স্পষ্টরূপেই প্রকটিত হইয়াছে যে, মাঞিন মিশনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত এ সন্দিগ্ধতা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল, 
এবং এই সন্ধিপ্ধতা প্রকাশের দ্বারা মার্কিন শিল্পকারগণের প্রতি আমরা 
অন্তায় অবিচার. করিয়াছিলাম। ইহা সত্য যে তাহাদের' উদ্দেশ্য 


সম্বন্ধে ডক্টর গ্রেডী যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিবৃতি. 


প্রকাশের পর তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্দোলনের তীক্ষতা যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এদেশ পরিভ্রমণের 
সময় কোন ব্যাপক উৎসাহব্যঞ্চক মনোবৃত্তি লক্ষিত হয় নাই | 
“বস্তুতঃ সম্প্রতি তাহাদের সুপারিশের যে প্রাথমিক বিবরণী বা পূর্বাভাস 
সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, তাহারা সম্পূর্ণ নিলিপ্ত ভাবেই তাহাদের অনুসন্ধান 
কাৰ্য্য সুমাধা করিয়াছেন, এবং বিনা পারিশ্রমিকের এই কাৰ্য্যে তাঁহার! 
কোন ধন্যবাঁদের প্রত্যাশা করেন নাই । 

তাহাদের সুপারিশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে একথা 
আমরা বলিয়া রাখিতে চাই যে, এই সমস্ত সুপারিশের সঠিকতা 
সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ হলপ করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কেননা, 
এই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য মার্কিন সাংবাদিকগণ এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, সরকারী প্রাথমিক বিবরণীতে মাকিন বিশেষজ্ঞগণের 
সুপারিশসমূহ সঠিকভাবে প্রদত্ত হয় নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে “4১000613021 correspondents questioned the 


accuracy of.the official summary of the Mission’s 


report. Sir Homi stated that the summary was 


'সাক্কিন সিশনেহ্র ক্রুপাল্তিস্ণ 
জীঅভুঙ্গ সুর, এম-এ | 
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American correspondents however 
seemed unsatisfied and asked that the full text of 
the passage be issued for publication.” সার পুরুষোত্তম- 
দাস ঠাকুরদাসও সম্প্রতি আমেরিকান ইউনাইটেড প্রেসের 
প্রতিনিধির সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
“ভারত গবর্ণমেপ্টের' প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রাখিয়াই আমি বলিতে 
চাই যে, ষেরূপ সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে: চলিবে 
না। যদি এ রিপোর্টের দ্বারা কোনরূপে ভারতের হিতসাধন করা 
উদ্দেশ্য থাকে, তবে মূল রিপোর্টের একটি হুবহু অনুলিপি জন- 
সাধারণের নিকট'প্রকাশ করা উচিত; তাহা হইলে তাহারা তখন 
উহাতে আপত্তি জানাইতে, উহা গ্রহণ করিতে বা প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবে। ডাঃ গ্রেডীর মিশন ভারতে পরিভ্রমণ কালে ভারতীয় 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকগণ যেরূপ মনোভাব গঠন করিয়াছিলেন 
তাহাতে মিশন ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া যে কোনরূপ সুপারিশ 
বা প্রস্তাব করিবেন এরূপ মনে হয় না!” সত্যই যদি ভারতের হিত- 
সাধনের নিমিত্ত এই মাকিন শিল্পকারগণকে এদেশে আমদানী করা 
হইয়া থাকে, এবং তাহাদের স্ুপারিশসমূহ কার্ষেয পরিণত হইলে যদি 
জাতীয় মঙ্গল সাধন হয়, তাহা হইলে এ রিপোর্টে'র হুবহু অঙুলিপি 
প্রকাশে বাধা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 

মাকিন মিশনের স্ুপারিশসমূহের যে আমাদের নিকট যথেষ্ট মূল্য 
আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যে সকল শিল্পকারকে লইয়া 
এই মিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যে এক একজন প্রসিদ্ধ 
বিশেষজ্ঞ সে কথা বলা নিস্রয়োজন। ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
উন্নতিকল্পে যদি আমাদের কলকারখানাসমূহের মালিকগণকে 
নিজেদের পক্ষ হইতে এইরূপ কোন বিশেষজ্ঞের দলকে এদেশে 
আনিতে হইত তাহ! হইলে তাহার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইত, এবং" 
আজ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তায় তাহারা যেরূপ তৎপরতার সহিত 
তাহাদের কাধ্য সমাধা করিয়াছেন, অন্য সময় বোধ হয় এরূপ দ্রুততার 
সহিত কাৰ্য্য সমাধা করা সম্ভবপর হইত না। 

ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের যন্তরজ্জা ও তাহাদের উৎপাদনী 
শক্তি প্রসারের নিমিত্ত ভারত সরকার কর্তৃক অমুস্থত' নীতি, মাফিন 
মিশনকে মোটেই সন্তোষ প্রদান করে নাই | বস্তুতঃ তাহারা এদেশের - 
কলকারখানাসমূহের যন্ত্রঙ্দার অসম্পূর্ণতা, তাহাদের যুক্তাভ্যাস- 


quite accurate, 


হীনতা (lack of rationalization) ও মামুলী ধরণের কর্মপ্রণালী 


দেখিয়া স্তপ্ভিত হইয়াছেন। ভারতের সব'ত্রই তাহার! একই পরিস্থিতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
যে, যদিও অধিকাংশ কলকারধানাই আজ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের 
দ্বারা ভারত সরকারের সমরপ্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে, 
তথাপি সেগুলিকে “খুচর! মেরামতী কারখানা” ব্যতীত অপর কোন 
আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই শোচনীয় পরিস্থিতিকে 
লক্ষ্য করিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে, এদেশে উৎপাদন কৌশলের 
(production technique) মূলগত পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে অতি- 
প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং উৎপাদনের পরিমাণ: বাড়াইবার 
জন্য রছ-উৎপাদন (55855 production). প্রণালী অনুসরণ করিভে 


১৫ই জুন, ১৯৪২] 





হইবে। এ সম্বন্ধে যে সকল যন্ত্রপাতি, 'মালমশলা ও কারিগরের, 


প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে মাকিন মিশন পঁয়ত্রিশ দফা-বিশিষ্ট এক 
'অন্থরোধাবলী তারযোগে মার্কিন গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। এবং ইহা! আশ্বাসের বিষয় যে, এই সকল অনুরোধ 
মার্কিন সরকার বিশেষ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সমস্ত অন্থুরোধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
ভারতের সমরসম্ভার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহের ও ইস্পাত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য তদারকের নিমিত্ত কয়েকঞ্জন কর্মকুশলী 
কারিগর ও ভারত সরকারের অধীনে বিন! পারিশ্রমিকে নিযুক্ত হইয়। 
উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপদেশ দান দ্বারা উপকৃত করিতে পারেন, 
এইরূপ ছয়জন কর্মাধ্যক্ষ শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত] প্রার্থনা । আরও 
ভারতের রেলপথসমূহের পরিকল্পনার নিমিত্ত পরামর্শদাতা হিসাবে 
তাঁহারা তিনজন বিশেষজ্ঞের নিমিত্তও প্রার্থনা জানাইয়াছেন। 

ইহা ব্যতীত চলন-শক্তি-প্রদায়ক সুরাসার ( power alcohol ) 


উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি লাভের, 


নিমিত্ত উপায়, বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে যুক্তাভ্যাস, ইস্পাত 
শিল্পের প্রসার, যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনকারী কারখানাসমূহকে যুক্তা- 
ভ্যাস প্রণালীতে সন্নিবেশ, বিমান ও জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
‘নুতন বিমান ও জাহাজ নির্মাণের পরিবর্তে মেরামতী কাজে মনোনিবেশ, 
ভারতে সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থত সামরিক বেতার যন্ত্র নির্মাণ, 
এলুমিনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত উপায় অবলম্বন, টিন ও রবার 
সংরক্ষণ ও গন্ধক উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির নিমিত্ত কতকগুলি সুপারিশ 


করা হইয়াছে । 
মাফিন মিশন ভারতীয় শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দেখিয়! বিশেষভাবে 


মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহাদের উন্নতির নিমিত্ত যদি উদারনীতিসম্পন্ন 
কোন কর্মসূচী অবলম্বিত হয় তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে 
অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, এইরূপ মত প্রকাশ 


করিয়াছেন । ্‌ 
পরিশেষে মাফিন মিশন বলিয়াছেন যে, তাহারা ভারতে সমরোপ- 


"করণ উৎপাদনমূলক বর্তমান সমস্তা সম্বন্ধেই আলোচনা বা চিন্তা 
- করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে ভারতের আধিক বা বাণিজ্যিক সমস্তা সম্বন্ধে 


কিছুই ভাবেন নাই। 
মাফিন মিশনের এই শেষোক্ত মন্তব্য সত্যই আক্ষেপের বিষয়। 


" মাকিন শিল্পকারগণের নিকট হইতে এরূপ মন্তব্য আমরা কখনও 
- প্রত্যাশা করি নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে, শিল্পজগতে আজ মার্কিন 
.মুলুকের প্রাধান্যের প্রধান কারণ তাহাদের প্রতিষ্ঠান সমূহকে যুক্তা- 
-ভ্যাস-প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করা এবং এই প্রণালীর পশ্চাতে 
আছে দুরদশিতাসম্পন্ন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা । দীর্ঘ- 
মেয়াদী পরিকল্পনাবর্জিত অপরিণামদর্শিতীসম্পন্ন নীতি অনুসরণের 
নিমিত্ত গত যুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কি শোচনীয় 
দুৰ্গতি হইয়াছিল তাহ! আমাদের স্মৃতিপটে এখনও জাগরূক রহিয়াছে । 
যাহাতে সেই ভ্রম আমরা পুনরায় না করি, তাহার জন্য এখন হইতেই 
- পুর্বসাবধান্তা অবলম্বন করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে সরকারী ওঁদাসীন্ত 
ও বর্তমানের স্বার্থের নিমিত্ত ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেওয়া সমীচীন 
হইবে না। ইহাতে ভারতের খদ্ধির অপচয় ব্যতীত সুবৃদ্ধি ঘটিবে 
না। আমরা চাই, ব্যাপকভাবে আর্থিক উন্নতির নিমিত্ত দুরদর্শিতা- 
: সম্পন্ন কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-_যে পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত 
করিতে পারিলে যুদ্ধান্তে ভারতের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি ঘটিবে। 
অবশ্য তর্কের খাতিরে একথা বলা যাইতে পারে যে, শিল্পোন্নতির 
' দ্বারা ভারতকে সমর-সম্ভারে কিভাবে য়ম্পুর্ণ করা যাইতে পারে, 


আর্থিক জগৎ 


১০৯ 





সে সন্বন্ধেই অনুসন্ধান করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া মার্কিন শিল্পকার 
মিশন এদেশে আসিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সংগঠনমূলক 
পন্থা সম্বন্ধে চিন্তা তাহাদের উদ্দেশ্যের বহিভূ্তি ছিল। এজন্যই তাহার! 
আগামী কালের ভাবনা ভাবেন নাই। কিন্ত যে প্রণালী অনুযায়ী 
গত মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে মার্কিন মুলুকে শিল্লোন্নতি ঘটিয়া 
আসিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে 
পারি না যে, যে কোন মার্কিন বিশেষজ্ঞের দুল এমন কোন প্রস্তাব 
করিতে পারেন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে একমাত্র বর্তমানেরই 
ভাবনা, ভবিষ্যতের ভাবনা আদৌ নহে। ফুক্তাভ্যাসের লীলাক্ষেত্র 
মার্কিন মুলুক গত মহাযুদ্ধের পর হইতে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
এরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত করিয়াছিল যে, যুদ্ধকালে সেগুলিকে 
বিনাক্লেশে ও মাত্র অতি সামান্য পরিবর্তনে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের 
কারখানায় পরিণত করা যাইতে পারে। তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত 
হইতেছে আমেরিকার বিমান ও মোটরযান নির্মাণের কারখানাসমূহ। 
গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত কারখানাসমূহের যন্ত্রসঙ্জা এরূপ 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, এবং কারিগরগণকে এরূপ শিক্ষা! প্রদান 
করা হইয়াছে যে, তাহারা যুগপৎ শাস্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন পণ্য 
উৎপন্ন করিতে পারে | অবশ্য প্রণালী বন্ধভাঁবে দেশের স্থায়ী কল্যাণের 
নিমিত্ত শিল্পসম্প্রসারণ করিতে হইলে, বর্তমানে অবলম্বনীয় পম্থা- 
সমূহকে ভবিষ্যতের ভাবনার সহিত অস্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত করা উচিত। 
কেবল সামরিক চাহিদার প্রকোপে পড়িয়া কারখানাসমূহের উৎপাদন- 
শক্তি মাত্র বুদ্ধি করিয়া, প্রণালীবদ্ধভাবে দেশের স্থায়ী কল্যাণের 
নিমিত্ত কোন সুচিন্তিত ও সংগঠনমূলক পন্থা অবলম্বন না করিলে, 
গত মহাযুদ্ধের অবসানে এদেশে যাহা ঘটিয়াছিল এবারও তাহাই 
ঘটিবে { তাহাতে দেশের কল্যাণ সাধন ও খদ্ধি বৃদ্ধি ঘটিবে না, বরং 
অপরিমেয় উদ্ধ ত্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রস্জার শ্রাদ্ধ হইবে, এবং ভারত চিরকাল 


যে কাচা মালের আড়ত, সেই কাচা মালের আড়তই থাকিয়া যাইবে। 


(ভারতীয় পশম শিল্প) 

ভেড়ার সংখ্যা সর্ব্বাধিক, পাঞ্জাবের মোট সংখ্যার প্রায় তিন গুণ; 
অথচ পাঞ্জাবের তুলনায় মান্রাজের উৎপন্ন পশমের পরিমাণ মাত্র 
শতকরা ৪১ ভাগ। মহীশুর ও হায়দরাবাদের পরিমাণও অত্যন্ত 
কম। বাঙ্গলা দেশের (দেশীয় রাজ্য সহ) মেষের সংখ্যা (১৯৩৫ সালের 
আদমসুমারী অনুসারে) ৫ লক্ষ ১০ হাজার এবং পশম উৎপাদনের 
গড়পড়তা বাৎসরিক পরিমাণ ৬ লক্ষ পাউড-_বাঙ্গলার এই পরিমাণ 
সমগ্র ভারতের উৎপাদনের মাত্র শতকরা "৭ ভাগ। 

ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল ডিপাট মেণ্ট কর্তৃক সম্প্রতি 
শ্যাণ্ড বুক অন দি কোয়ালিটী অব্‌ ইণ্ডিয়ান উল” শীর্ষক যে তথ্যবহুল 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় পশম শিল্পের বর্তমান 
অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সুনিশ্চিত সম্ভাবনার নানা দিক 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই সব নির্দেশ অনুসারে মেষ 
পালন ও পশম উৎপাদন ও তৎসংক্রাস্ত শিল্প গড়িয়া উঠিলে ভারতের 
“কার্পেট উল” অপবাদ যে অচিরে ঘুচিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। | 

ভারতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থ। 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, জাহাজ মেরামত ও 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির অন্ত সরবরাহ বিভাগের অধীনে একচী 
নুতন বিভাগ খোলা হইয়াছে । এই বিভাগের নাম হইল জাহাজ নির্মাণ 
ও মেরামত সংক্রান্ত ডিরেক্টর-জেনারেল অফির্স ( ডিরেক্উর-জেনারেল অব. 
শিপ রিপেয়ার্স এণ্ড শিপ কনধ্্রাকশন )। 


ভারতে চিনি উৎপাদনের পূর্বাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালে ভারতের চিনির কলসমূহে ইক্ষু হইতে ৭ লক্ষ ৯৮ 
হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ 
সালে এইরূপ চিনি উৎপাদনের পরিমাপ দ্ীড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ ৯৫ 
হাজার টন। ইহার মধ্যে ১৯৪১-৪২ সালে ফুক্তপ্রদেশে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টন, বিহারে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টন এবং ভারতের অন্তান্ত স্থানে মোট ২ লক্ষ 
৮৭ হাজার টন চিনি উৎ্পাঁদিত হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে 
৪১ সালে এইরূপ চিনি উৎপাদনের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে যুক্তপ্রদেশে € 
লক্ষ ১৩ হাজার টন; বিহারে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টন এবং ভারতের অক্কান্ত 
স্থানে মোট ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন। আলোচ্য বৎসরে চিনির.উৎপাদন হাল 
পাইবার কারণ হইতেছে ইক্ষুর অভাব। যুক্তগ্রাদেশিক এবং বিহার সরকার 
উক্ত দুই প্রদেশের চিনির কলসমুহে ইক্ষু নিষ্পেষণ করিবার পরিমাণ যথাক্রমে 
এরূপভাবে বাধিয়া দিয়াছিলেন যে, যুক্তপ্রদেশে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন এবং 


১৯৪০- 


বিহারে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। 


১৯৪২ পালের জাহুয়ারী মাসে এরূপ অন্কুমান কর! গিয়াছিল যে, বিহার এবং 
যক্তপ্রদেশের বেশীর ভাগ চিনির কলগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় ইক্ষু যোগাড় 
করিতে সক্ষম হইবে না। এইজন্ত যুক্তপ্রাদেশিক সরকার ১৯৪২ সালের 
জানুয়ারী ঘাসে. চিনির কলসমূহে ইক্ষু ব্যবহার করিবার পরিমাণ পূর্বের চেয়ে 
শতকরা ২৫ ভাগ বুদ্ধি করিবার অঙ্মতি দিয়াছিলেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে 
সকলপ্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ এবং 
বিহারে ইক্ষুর অভাব এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে বিহারের চিনির কলসযূহে 
উৎপাদনের যে ঘাটতি পড়িয়াছিল, তাহা যুক্তপ্রদেশের কলসমূহ পূরণ 
করিতে পারে নাই । ফলে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে মাত্র € লক্ষ ১১ হাজার টন 
চিনি উৎপাদিত হুইয়াছে। কিন্তু এই ছুই প্রদেশের কলসমূহে আলোচ্য 
“বৎসরে € লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা. 
গিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ১৪৬টা চিনির কলে কাজ হইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১৪৮টী চিনির' কলে কাজ 
হুইয়াছিল। নিয়ে ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে যে সকল 
চিনির কলসযূহে কাজ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দেওয়া হইল 


প্রদেশের নাম "১৯৪১-৪২ ১৯৪০-৪১ 
যুক্তপ্ৰদেশ ২৬৮ ৭০ 
বিহার ৩৯ ৩২ 
পাঞ্জাব, সিন্স, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪ ৪ 
মাদ্ৰাজ | ১১ ১১ 
বোম্বাই a ৮ 
বাংলা 2 ৯ 
উড়িষ্যা ২ ২ 
দেশীয় রাজ্যসমূহে "১২ ১২ 
ভারতে খনিজ সম্পদের. উন্নতি বিধান 
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ভারত সরকারের ভূতত্ব বিভাগের উন্নতি বিধায়ক শাখা ভারতের খনিজ 
সম্পদের উন্নতি বিধানের অন্ত প্রথম পরিকল্পনা হিসাবে একটা সীসার খনি. 
লইয়া কাজ আরম্ভ করিবেন। এক শতাব্দীর অধিককাল পর্যন্ত এই 
খনিতে কোন কাঙ্জ চলে নাই। এই খনিটা একটী ভারতীয় দেশীর রাজ্যে 
অবস্থিত এবং ইহা ভারত সরকারের নিকট ইজারা! দেওয়া হইয়াছে । শীঘ্রই 


এই খনির কাজ আরম্ভ 'হুইবে। উন্নতি বিধায়ক শাখা সুবিধামত অন্তান্ | 
যে সকল পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন তাহা বিবেচনাধীন আছে। | 
আরও জান! গিয়াছে যে, উন্নতিবিধায়ক শাখা সম্পর্কে ভারত সরকারকে  &ঁ 
রাস দিবার ত নেকী ব্যক্তিদের যা গঠিত একটা পরামর্শ সমিতি, ! 


গঠনের প্রশ্ন ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।' 








সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমর-ব্যয়ের যে পরিকল্পনার বিবরণ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যাষ, আগামী বসন্তকালের মধ্যে মার্কিনে 
সমর-ব্যয়ের পরিমাণ দাঁডাইবে প্রায় ৮ হাজার কোটি ডলার। জনসাধারণের 
উপর অত্যধিক করভার না চাপাইয়া এবপ সুবিশাল অর্থব্যয় সম্ভব নহে। 
কিরূপে এই অর্থ সংগৃহীত হইবে উক্ত বিবরণীতে তাহা পরিষ্কার করিয় বলা" 


হয় নাই। ' 
ৃ ভারতে গুড়. হইতে চিনিউৎপাদন 

১৯৪২ সালে পরিশোধিত গুড হইতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ২৬ 
হাজার ১ শত টন দীড়াইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ।. এইরূপ চিনি 
উৎপাদনের পরিমাণ হুইতেছে ১৯৪১ সালের উৎপাদনের তুলনায় শতকরা 
৪৬ ভাগ কম। ১৯৪২ সালে গুড় হইতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
হ্রাস পাইবার কারণ হইতেছে সংযুক্তপ্রদেশে এইরূপ চিনি উৎপাদন কমিয়া 
যাওয়া । ১৯৪২ সালে সংযুক্তপ্রদেশে ১৩ হাজার ২ শত টন চিনি গুড 


হুইতে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়! অন্থুমিত হইতেছে; ১৯৪১ সালে ৩১ হাজার 
৯ শত টন চিনি গুড হইতে উৎপাদিত হইযাছিল। 
বৃটেনে নূতন ট্যাক্সের পরিমাণ 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বাদ দিযা ১৯৪১-৪২ সালে নুতন কর বাবদ বৃটেনে 
৯৩ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছে । এইরূপ কর বাবদ আয়ের 
পরিমাণ হইতেছে ১৯৩৮ সালে কর বাবদ আয়ের তুলনায় ৩ কোটা ৮* লক্ষ 
পাউণ্ড বেশী । 





হেড অফিস__৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ৷ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


ন! জানান পৰ্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ, করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ ইচ্ছ। করেন, তাহারা | 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র দি 
লিখুন। ষ্ঠ 
চলতি হিসাব__-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বার্ষিক শতকরা ৫* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্রাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। টু 
সেভিংস ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে পন 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায় । ; 
স্থায়ী আামানভ_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত ল্ওয়া হয়। রি 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
{ সিকিউরিটি, শেয়ার প্রস্ততি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ. র্যান্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, স্থাষবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
১ ডি, এফ, হ্যাগডাজ? জেনারেল ম্যানেজার 

টি... ৯ ২৯ 


- 3৫ই জুন, ১৯৪২ ] 














ভিচ্ফেন্স সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট কিনে 
এই টাকা খাটাঢেল, আজ যারা আমা- 
দের দেশ, গৃহ ও সম্তানসন্তভি রক্ষা) 
সাজ-সরঞ্জাম কেনায় সাহাষ্য করবে? 


ES 






> 
আপনার স্থানীয় পোউ অফিসে পাওয়া যায় ॥ 


RPE DEA ০ 














৯ 
-.* কয়েকটী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের ঘর oe 
_ কলিকাতা ও ইহার সহরতলীর অন্ত বাংলা সরকার নিয়লিখিত পণ্য- 
দ্বব্যগুলির খুচরা বাজার দর নিয়োজছারে নির্ধারিত করিয়াছেন :_ 





খুচরা দর (প্রতিসের) . 8 * 
লঙ্কা 1০ আনা. 
| হলুদ 1০ হইতে ॥০ আনা 
মসুর ডাল + | ৩০ আনা 
অড়ছর ' ৮৬ পাই ৩* আনা ট ৃ 
9৬ ৮ ঃ ’ 2 
জাত | এ £ ৮ টিনার বহরমপুর (মুলিদাবাদ ) । 
খেসারি ২ পঙ্পাই | 
লাল চান্দৌপী হিন্দুস্থান আটা ১১৭॥ পাই 
লাল আটা EL পাই 
সাদা আটা } i ৩১৭৷ পাই 
পিনাং ও কলম্বো নারিকেল তৈল - - রা 1১০ আন! 
সরিষার তেল ১নং মিল | ০ আন! উর ভি 
i * ংনং মিল 2 মি ফোন ন: পি, কে ২৩৮১, ১৪ ১৪৭২ 
কেরোসিন তেল লাদা ৩০ আনা (প্রতি বোতল) | ২ বা রি 
লাল ৮৯ পাই (প্রতি বোতল) & 
+ কাঠি দেশালাই | প্রতি বাক্স) = পাই. . দ্র 7. | 
0 A Hh পাহ ৩১, আশুতোষ তা রোড, 
80 5 তি র্‌ » ৪]পা : কলিকাত 
কোক কয়লা প্রতি মণ) ১/০ আনা 1 অনুমোদিত মুলধন | ৫০,০০,*০০ ! টাক! 
চিনি সরে (শাদা ও বড় দানা) (প্রতি সের) 14৯ পাই | বিক্রীত 5 ৩,1৫,৫২৫,» 
» মধ্যম (শাদা ও ছোট দানা) = পাই আছারী ১৩১২৮৫, ্ 
সাধারণ শাদাটে, গুঁড়ো) ৪ ৮/৩ গাই 8 কাধ্যকরী | ১৫,০০,৯০০২ ৮ 
পি, ' | শাখীসসুহ- ক্লাইভ '্্ট (৯ কালহোরি কো রর 
শ্রেণীর যন্ত্রপাতি এবং কলকজা! নিশ্মীপের.জন্ত প্রয়োজনীয় 08... “পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, & 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাতের ব্যাপক 'উৎপাঁদনের চেষ্টা ্লিতেছে। 'একটা' { : ১5 'ভেজপুর, চারালী; ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 
ভারতীয় হাত নিষ্া কারখানার গার এই কার রক হইনে বলিয়া |  নীচী ও শৌহাটি শাখা াপ্রহ খোলা হইবে। 
পাত নির্দত ইইজেছে। উহা সাধারণতঃ উ কারখানার দি প্রয়োজন "বি, রি বি, এ 
এবং যুদ্ধের জন্ত দীজোয়া গাড়ী দির্ম্মাণেই -ব্যব্ৰত হয়? এই কারখানায় SEE TN COTE ব্‌, যু সি এ | 





নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ হইলে ভ্যরতের প্রয়ো- * (শি 
অনীয় উদ শ্রেণীর ইস্পাতের চাহিদা মিটান যাইবে বলিম্বা আসা করা - | 
যায়। উৎকষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত নিৰ্ম্মাণ করিতে টাংষ্টেন’ ধাতুর প্রয়োজন : 
হয়। কাজেই 'যথাপ্রয়োজনীয়, টাংষ্টেন বহুল পরিমাপে উৎপাদনের অন্ত 
শীঘই পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা হইবে বঙিয়াও “চিক্লাক্ করা হইয়াছে। 
ভারতে উলফ্রামের খনি আছে। খন উপরে উই ফেরোটাংখেন 


B 
রঃ | 
ভারতে আমদানী নিয়. | 1 

। এতকাল পৰ্যন্ত প্রেটবৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউফাউগুল্যা্ড : ॥ ঢং 





১৯৩৮ সালে শতকরা ৬০ ও ৩২ হাঁরে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
৩৯ সালে শতকরা ৬[০.ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 


হইতে ভারতে মাল আনাইতে কোনও ছাড়পত্রের দরকার হইত না। এক্ষণে 
এই আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। যাহারা উক্ত দেশসমৃছ হইতে ভারতে 
মাল আমদানী করিবেন তাহাদিগকে অঙ্থমতিপত্রঞলইছৈ হইবে)... -.-: 1]... 
: বাংলাদেশে লবণ উৎপাদন ff CoE  — i 
বঙ্গীয় শিল্প-জরীপ কমিট বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে লবণ উৎপাদনের চি ল্বশ্‌ কিন্তে বাজলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
সমন্তা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। শিক্পজরীপ কমিটার লবণ উৎপাদন ( . নাজলার বাহিরে। 'এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 





উঠি টিয়া রনির রানির 


সাব-কমিটী বাংলাদেশে -লবপের অতার (দুর করিবার জন্তু এই প্রদেশে : বউ অং বা a ৰ করিল Ee টু 
লবণ উৎপাদনের কিরূপ সন্তাবন! রহিয়াছে তৎসম্বন্ধেঃবিবিধ তথ্যাদি প্ররীক্ষা কুৎসা রিম | এজেণ্ট ৯০ 

১ কে? এণ্ড কোং ম্যানেজিং 
করিতেছেন। CIEE DS Esha Lc bins 


৫ 


r 








কর্মীরা উৎসাহী, চট্পটে আর সন্ত থাকে 
কিষে? রোজ বেলা এগারোটা আর 'বিরেল 

| এক, প্লেয়া,লা গরম "চা পেলে। | 
"যারা খেটে খায় তাদের 







L) 


কি ঢা নাহলে চলে" 
কাজের প্রেরণা 
চা. থে কে ই 
পাওয়া যায়। 


১১৪ | 
যুদ্ধ ও স্থাবর সম্পত্তির বীমা 
প্রকাশ, বাংলা সরকার স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে যুন্ধবীমা প্রবর্তন 
করিবার কোনরূপ প্রয়োজন আছে. কিনা এই সম্পর্কে তথ্যাদি পরীক্ষা 
করিবার জন্ত'যে কমিটী গঠন করিয়াছিলেন সেই কমিটী বর্তমানে এই 
সমন্তার সমাধানকল্লে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ বীমা সম্পর্কে 
কিরূপ পরিকল্পনা করা যায় এবং অন্তান্ত আইনঘটিত প্রশ্নের উত্তর পাইবার 
জন্ত এই কমিটী কতগুলি প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে বিবেচনা, করিতেছেন | কমিটী 
বিভিন্ন বণিক সমিতি ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া শীঘ্রই 
একটী বৈঠক আহ্বান করিবেন এবং এই সকল বিষয় আলোচন! করিবেন। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গম সরবরাহ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ.সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, ভান 
বায় যে, ১৯৪১ সালে ইজার1 ও খণদান বিল পাশ হইবার পর এতাবৎ 
স্বাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মিত্রপক্ষের বিভিন্ন দেশে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ভলার 
নৃল্যের ৪৩৫ কোটি পাউণ্ড ওজনের গম ও অন্ঠান্ত খাশন্ত প্রেরণ' করা 
হইয়াছে । উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের গম উৎপাদনের পরিমাপ পূর্বের যে কোন সময়ের অপেক্ষা 

অধিক হইবে। 
| “ সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন 

ভারত সরকারের এডিসম্ভাল সেক্রেটারী ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘকে 
দানাইয়াছেন যে, যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকা, ১৫ দিন অধিক সময়ের পর 


প্রকাশিত হইয়া থাকে সেগুলির উপর সংশোধিত সংবাদপত্রের কাগজ ' 


নিয়স্রণ আইন ( ১লা জুন হইতে যাহা কাৰ্য্যকরী.হইয়াছে ) প্রযুক্ত হইবে'না। কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্ত ফরমায়েস 


/ রেলে মাল বহুন নিয়ন্ত্রণ . . . 
প্রকাশ, রেলের কামড়ায় অনাবন্তক মালপত্রের ভীড়ের অন্ত যাত্দরীদিগের 
বে অন্গুবিধা হইয়া থাকে তাহা লাধর করিবার :উদ্দেস্তে 'শীগ্রই এমন. নিয়ম 
রা রা নাতি কিক 
ততটুকু দ্রিনিষই যাত্রীরা সঙ্গে বহন করিতে পারিবে 1: 


বাংল! সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় - : 
বাংল! সরকার খান্তসামগ্রী এবং আরও কতকগুলি অত্যাবশ্তক পণ্য 
খুচরা বিক্রয়ের জন্তু গত ৩*শে মে ছুইটী দোকান খুলিয়াছেন। সরকার 
কর্তৃক নির্ধারিত কিংবা তনিয় মূল্যে এই সকল ত্রব্যাদি এই সকল দোকানে 
বিক্রয় হইবে । ২০নং গলিফ ষ্্রীটে'এবং ২৬৭ আপার চীৎপুর রোডে উক্ত 
দোকান ছুইটী অবস্থিত। শীঘ্রই বা হেভি িলিবাতিরি উর 

বাণ তত তর বাগ তাহার চা | 





| [ ১৫৪ জুন, ১১৪২. 
১৯৪১ সালের ৩০শে শেপ্টেম্বর যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, সেই 


সময়ে বৃটিশ ভারতে ৭৮টা শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হুইয়াছে। ধর্মঘটী শ্রমিক- 
দের সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৮ হাতার ৮২০ জন এবং ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার 


+৯১৯টা কাছের দিন নষ্ট হইয়াছে। সমগ্র ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমুহে 


কর্মরত শ্রমিকদের তুলনায় ধর্ম্মঘটী 'শ্রমিকদের সংখ্যার হার দীড়াইয়াছে 
শতকরা ৩"৫ ভাগ । পূর্ববর্তী তিন মাসে ধর্ম্মঘটা শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল৷ 


৬৪ হাঁজার ৪৭৫ জন এবং ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১২১টা। আলোচ্য তিন , 


মাসের ৭৮টা ধর্ম্মবটের মধ্যে কাপড়ের কল, পশম এবং রেশমের কলে ৩৪টা 
সংঘটিত হইয়াছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় হইয়াছে ৩টা, রেলওয়েতে ২টী 
এবং খনিসমূহে ১টা। ৫০্টী ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল মজুরী বাড়াইবার 
জন্য। ১৭টী ধর্মঘট সফল হইয়াছে, ২৪টী আংশিকতাবে সুফল পাইয়াছে, 
এবং ৩১টী ধর্মঘট ব্যর্থ হইয়াছে। প্রধান প্রধান ধর্শঘটগুলির মধ্যে আজ- 
মীরের ‘লোকো ক্যারেজ এগু ওয়াগণ ওয়ার্কসপে ৭ হাজার ৯৮৩ জন 
শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল এবং এই ধর্মঘটের দরুপ ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩০৩টা 
কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। কোয়েম্বাটোরের কাপড়ের কলে ১১ হাজার ১২ 
জন মজুর ধর্মঘট করিয়াছিল এবং এইরূপ ধর্মঘটের জগ্ত ১ লক্ষ ৭৯ হাজার 
৭২৫ দিনের কা নষ্ট হইয়াছিল এবং কানপুরের কাপড়ের কলে ২৩ হাজার 
৫০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল এবং ইহাতে ২ লক্ষ ৬ হাজ্জার ৩২১ দিন 
কাজ নষ্ট হইয়াছিল। ' 
' : সমরোপক্রণ্রে ফরমায়েস ও ছোট শিল্প 


“ভারত সরকার ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূদ্ধে 


দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কামান প্রভৃতি চাকিবার ভক্ত নকল আলের জন্ত 
১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা, পশমের কম্বলের অন্ত ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, 
চামড়ার জিনিষের জন্ত ৯৬ লক্ষ টাকা এবং সামরিক টুপীর অন্ত ৪৩ লক্ষ 


‘ টাকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। চলতি বৎসরে এইরূপ আরও ৬ কোটী 
১০ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়] হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


বাংলা সরকারের মৎস্ত বিভাগ 
বাংলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯২৩ সাঁলে 
বাংলার মৎস্ত বিভাগ লোপ বরা হুইয়াছিল। বর্তমানে প্র বিভাগ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া রায় বাহাহুর ডাঃ সুন্দরলাল হোর! ডি এস-সিকে ভিরেক্উরের 
পদে নিযুক্ত করা হ্ইয়াছে। তিনি গভ ২শে মে কাধ্যভার গ্রহণ, 
করিয়াছেন। তাহার কার্য্যালয় ১নং দেওধর স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, এই ঠিকানায় 


' স্থাপিত হুইয়াছে। 


AS LALA 
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[িখিজয়ী জেংগিস্‌ খান্‌ প্রাচ্যের সমস্ত এশ্বর্ষের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি. 
যে বহুমূল্য জম্কালো পৌষাক পর্বেন্‌ তা আর বিচিত্র কি! এযুগে 
মোগল যুগের সে-পোষাক অচল-_আধুনিক বেশ-ভূষার সঙ্গে তা'র আকাশ- 
ৃ \ পাঁতাল প্রভেদ। কিন্তু যুগের-পর-যুগ ধুতি সর্বত্র সমান সম্মান পেয়ে আস্ছে। 
৫ তাই একখানা 'কৌচানো ধুভিতেই জিতেন্দ্ৰনাথ নিজেকে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর 


মনে করেন। জেংগিস্‌ খান্এর মূল্যবান পোষাক তার কাছে মোটেই 
১ লোভনীয় নয়, কারণ তিনি জানেন 'যে, আড়ম্বরবহুল জম্কালো পোষাকের 
চেয়ে সাদা-সিদে একখানি মহালক্ষমীর ধুতিতেই ভা'কে ফিটু-ফাট্‌ দেখায় বেশি। 





7... ম্যানেজিং এজেণ্টসূঃ এইচ দত্ত এণ্ড সন্স্‌ লিমিটেড, 


১৫ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোন্ঃ কলিকাতা ৫১৩০ (৪ লাইন) 






১৬ ৰ 
জাৰ্ম্মাণ অধিকৃত ইয়োরোপে অর্থসঙ্কট 


প্রকাশ, জর্ম্মাণ অধিকৃত ইয়োরোপের অঞ্চলসমূহে জার্মাণী যে ভাবে 
শৌষণকাৰ্য্য চালাইতেছে তাহাতে এ সকল স্থানে দারুণ অর্থ-সঙ্কট দেখা 
দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিখ্যাত, অর্থনীতিবিদ আণেষ্ট হেভিগার 
এ সম্পর্কে বছ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলেন'যে প্রতি ৪১.দিনের 
দিন জার্মানী অধিকৃত দেশগুলি হইতে নগদে এবং কিন্বিপত্রে যাহা আদায় 





করে তাহার পরিমাণ গত মহাযুদ্ধের পর মিব্রপক্ষ' ' জাৰ্ম্মাণীর উপর যে 


, খেসারতের ভার চাপাইয়াছিল তাহার সমান |. 


মাঁকিন মিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকার 
নয়াদ্দিল্লী হইতে ভারত সরকারের এক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে দানা যায় 


যে, সপারিষদ বড়লাট মাকিন টেক্নিক্যাল মিশনের প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনা 


করিয়া দেখিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টের জুপারিশগুলি ভারত সরকার যথাসম্ভব 
কাধ্যকরী করিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেস্তে 
বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে । এই কমিটি 
সমরোপকরণ নিৰ্ম্মাণ, যুদ্ধশ্ভার স্থানান্তরে প্রেরণ, যানবাহন চলাচল, আধিক 
সংস্থান, পণ্যসম্ভার বণ্টন; নিয়ন্ত্রণ ও এতৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ের সংযোগ ও 
সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিবেন। মঙ্রণাপরিষদের বুদ্ধস্পদ কমিটি নামে উক্ত 
কমিটি অভিহিত হইবে । নিক্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সভ্য মনোনীত 
হইয়াছেন £--সভাপতি-_বড়লাট ; সহকারী সভাপতি_সরবরাহ্‌ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সদন্য ; সভ্যগণ__দেশরক্ষা বিভাগের, ভারপ্রাপ্ত সভ্য, অর্থসচিব,. 
বাণিজ্য-সচিব এবং যানবাহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদঙ্ক। প্রয়োজন বোধ 
করিলে কমিটি বড়লাটের যন্ত্রণা পরিষদের অন্তান্ত শদস্তগপকেও অতিরিক্ত 
সত্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ভারতের অস্তাস্ত কর্তৃপক্ষগণ সকলেই উক্ত 
কমিটির নির্দেশ ও সুপারিশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। 
বঙ্গীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড 

বাঙলার বিভিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিছ্ুৎ সরবরাকের উপর; 
বিশেষত €০ কিলওয়াটের অনধিক বিদুৎ সরবরাহের জন্ত নৃতন আবেদন 
সম্পর্কে যেরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধের প্রয়োজন তাহ! কার্য্যক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও বাল সরকারকে 


পরামর্শ দিবার জন্ত ভারত সরকার বাজলা সরকারকে একটি বঙ্গীয় বিজ্ুৎ 
নিয়গ্রণ বোর্ড গঠনের ক্ষমতা দিয়াছেন। তদমুসারে বঙ্গীক্স বিছ্যৎ নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে । 


ব্ৰহ্মদেশীয় নোট ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক . 
্রহ্মদেশীয় নোট সম্পর্কে সম্প্রতি যে জরুরী বিধান জারী কর! হুইয়াছে 
তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের 
নিকট হতে পা কৰতা বলে তারতীর জজ সাক পুরা ব্ৰহ্মদেশীয় 
এ 





আর্থিক জগৎ 


এ আর প 


উত্তর কলিকাতায় আপনার কোন বন আপনার কোন বস্তী আছে কি? | 


সেখানে আপনার ভাড়াটিয়াগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? 
ব্যবজ্ছা লা স্টিল হাল্কিনেল ক্ষাঁন্কাট্টা ইস্মও্রভত্ড্টেস্জ 


[ ১৫ই জুন, ১৯৪২. 
টযাপতার্ড (বিশেষ ধরণের ) কাপড় বিক্রয় | 


ভারত সরকার কয়েক শ্রেণীর বিশেষ ধরণের কাপড় জনসাধারণের 
অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই ধরণের কাপড়, প্রত্যেক 
প্রদেশের বিশেষভাবে অঙুমোদিত পাইকারী দরে বিক্তেতাদের নিকট ' 
পরবরাহ করা হইবে ।,. বাংলা সরকার বর্তমানে কোন কোন বস্তু ব্যবসায়ী- 
দের কলিকাতা এবং বাংলাদেশের মফ:ঃস্থল অঞ্চলে এইরূপ 'কাপড় বিক্রয় 
করিবার জন্ত আমদানী করিতে অন্থমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে বিবেচনা 


. করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনান্বযায়ী পাইকারী বিক্রেতারা 


কাপড়ের কলসমূহ ‘হইতে সরাসরি এইরূপ শ্রেণীর বস্ত্র নগদ মূল্যে ক্রয় 
করিতে পারিবে এবং প্রতি জিলার অহযোদিত ব্যবসায়ের নিকট বিজু 
করিতে পারিবে। 


টা" স্বণপত্রসমূহের নিরাপত্তার রা 
ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের অন্ত 
ভারতের পোর্টট্রা্ট,মিউনিশিপ্যাল এবং ইমঞ্রুভমেণ্টট্রাষ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ 


, যে সকল খণপত্র বিলি করিয়াছেন তাহার নিরাপত্তার জন্ত ভারতসরকার 


ং প্রাদেশিক সরকারসমূছ একযোগে দায়ী থাকিবেন। ইহা ছাড়া 
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নির্ধারিত নুন্যতম দরে ক্রয় করিবেন। 


ভারতের কীচশিল্পের সুযোগ সুবিধা লাভ 
ভারতসরকার জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় কাচশিল্প বর্তমানে যে সকল 
সুযোগ হুবিধা ভোগ করিয়াছে তাহার মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইয়া 


“ দেওয়া হইবে | ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন, বে 


সোভাভশ্ব আমদানী করা হইয়া থাকে তাহার উপর শুদ্ধ বসাইবেন না। 
এইরূপ বিধান ভারতের কীচশিল্পের উন্নয়নের উদ্দেস্তে তিন, বৎসরের জন্ক . 
করা হুইয়াছিল। এইরূপ সুবিধা দেওয়ার মেয়াদ হুইবার বাড়াইয়া ৪ বৎসর 
পর্য্যন্ত কর! হুইয়াছিল। ১৯৪২ সালের ২২শে জুন এইরূপ মেয়াদ শেষ 
হইবে। 'কিন্তু কাঁচশিল্পের উন্নতির অন্ত আরও গা হত 
সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইল। - 
মিঃ কে সি মহীন্দ্রের নূতন পদ 

প্রকাশ, ভারতসরকার মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বানিজ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন। মার্কিন-যুক্তরা্্র হইতে বিবিধ পণ্যত্রব্যাদি 
ক্রয় করা সঙ্দ্ধে যে মিশন ভারত সরকারের তরফ হইতে পাঠান হুইবে * 
ইনি তাহার প্রধান কর্ম্মকর্্তার পদ লাভ করিবেন। এইরূপ নিয়োগ সম্পর্কে 
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' ভীীঞ-এ ত্র সহ্ছিভ আল্নাপ-আলেনোচন৷ সকল । 


বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেশ্তানস্‌ কমিটির এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্তৃক প্রচারিত |... 
বক যা হক টি ইহার প্রচার-ব্যয় bo 91 I 





বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
ূ ১৯৪১ সালের রিপোর্ট 

' সম্প্রতি আমরা বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের 
যে বাধিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই 
: জুপ্রতিষ্ঠব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া ষায়। গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ব্যাঙ্কের আদীয়ীরুত মূলধনের পরিমাণ 
. ছিল ৬ লক্ষ ১৯ হারার টাকা । গত ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা 'দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
ব্যাঙ্কের মন্ধুদ তহবিল ও ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী গমার পরিমাণও 
তাঁলরূপ বাড়িয়াছে। গত ১৯৪০ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের 
পরিমাণ ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং আমানতী জমার পরিমাণ ১ কোটি 
৬ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য ১৯৪১ সালের শেষে তাহা যথাক্রমে ৩ লক্ষ 
€০ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্তা দেখা 
দিয়াছে । এই অবস্থায়ও বেঙ্গল সেপ্টুলাল ব্যাঙ্ক গত ১৯৪১ সালে উহার 
আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপ 


বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা! এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে খুবই 
প্রশংসার কথা । 
আঁদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত 


দায় ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়! গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে 
ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা । প্র প্রকার 
দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :_ছাতে ও র্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, 
পোর্টট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৪৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, প্রদত্ত 
খ্রণ, ক্যাশক্রেভিট ও ওভারডাফট্‌ প্রভৃতি ৭৮ লক্ষ ৯৭ - হাজার টাকা» 
জমিবাড়ী ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাক্ষের 
ক্তহবিল ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যাঁয়। 

. আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়। বেঙ্গল সেপ্ট্ুযল ব্যাক্ষের মোট 
€ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ( পূর্বব বৎসরের ১৯ হাজার টাকা উদ্ধ শুসহ ) আয় 
হয়। উক্ত আয় হইতে গ্রয়োজ্জনীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে 
ব্যাঞ্চের ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা নিট লাভ দরাড়ায়। ব্যান্কের পরিচালকগণ 
ক্র টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে ব্যাক্কের অংশীদারদিগকে 


শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন । মিঃ 
এস সি লাহা চেয়ারম্যানরূপে ও মিঃ ছে সি দাস ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে 
বর্তমানে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের পরিচালনায় 





সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ * 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ | 


বঙ্গত্রী কটন মিলল লিঃ 


[লী ক্কোস্পানী এসঁসঙ্গ 


রই ব্যাঙ্কটির উরি রি টা জি আমাদের কামনা। 7 





বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

নেশিয়ার পেইন্ট ওয়ার্ক, পিঃ-ডিরেক্টর মিঃ নগেন্ত্র ভূষণ বিদ্‌। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_৩, মতিশীল ষ্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন £ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা-_পেইন্টের কারবার |. 

খাস ধৰ্ম্মবাধ কলিয়ারী কোং লিঃ_ডিরে্টর মিঃ খাতান মাভজী 
শেঠিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস--৯, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--কয়লার খনি ক্রয়বিক্রয়। 

জি এ র্যাণ্ডারিয়ান লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ গুলাব আবছুল [র্যাগারিয়ান। , 
রেজিস্টার্ড অফিস-_২০, জ্যাকেরিয়া স্ীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন - 
২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা_পণ্য আমদানী রপ্তানী । 

পাল চৌধুরী প্রোপাটি'জ. এণ্ড ফিনান্স লি:__ডিরেক্টর মিঃ 
আই বি পাল চৌধুরী। রেৰিস্টার্ড অফিস--১, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--জমি ইমারত প্রভৃতি ক্রয়বিক্রয়। 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কল্সট্রাকশীন, কোং লিঃ 
ভিরেক্টর মিঃ নিতাইচরণ নন্দী। রেিষ্টার্ড অফিস--+১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি 
হীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২₹* হাজার টাকা। ব্যবসা 
ইঞ্জিনীয়াস+ বিন্ডার্স এণ্ড কণ্টাকটার্স। | 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নিউ চিন্নাটোলিয়! টা কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা | ক্লেভেডন টা [কোং লিঃ 
-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ 
টাকা। কটন ইলেকটি,ক ;সাপ্লাই কোং লিঃ--গত ৩১শে ভিসেন্গর 
পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩৭০ আনা। রাঙ্গামাটি টী 
কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 


বাধিক ৩৫২ টাকা। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোং (১৯২৬) লিঃ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা- ২০৭ 
টাকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং লি:__গত ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। মেঘন। মিলস. কোং লিঃ _গত 
৩১শে মুর্চ, পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। 
হাসিমারা টী কোং লি:--গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩২1০ আনা। বামার লরী এণ্ড কোং লি:-_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা! 
ভ্রম সংশোধন 

গত সপ্তাহের (৮ই জুন তারিখের) “আধিক ;ভগতের” কোম্পানী প্রসঙ্গে 
মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ ভাগ্যলক্ষমী ইনসিওরেন্স লিমিটেডের গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট দায় ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৩২২ টাকা ছাপা হইয়াছে । 
উহা বাদ ১৪ হারার ২৩১২ টাকা হবে 





ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা। মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই 


f রেজিঃ অফিস- আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস--আগরতল। এ 


রর কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ গ্রীট। 

বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। 


রা, বাংলা ও জাসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কে বাচ ও সাবা আছে। । 


রাস ভট্টা 





১১৮ ২" আথিক জগৎ 





আর ৮ 


ভীপানীদের “বন্ধুত্বের বানী” তাহাদের একটী নূতন রণ,কৌশল মাত্র। 
কখনও বিশ্বাস করিও না! যে.জাপানীরা আমাদের উপকারার্থে ভারতবর্ষে অসিতে- 
ছে) তাঁহারা.যে.নৃতন প্রনালীতে যু্ধ করিবে আমরাও সে বিশয়ে শিক্ষালাড করিয়া 
সাবধান হইব ।. তাহাদের বন্ধুত্বের মধুর বানী, রেডিও তে. তাহাদের, আশ্রাসদান, 
জাপানীচরের ছার! আমাদের মধ্যে শুজব'রটান এসমস্তই শুধু আমাদিকে প্রতারিত 
ও. দুর্বল এবং অমাদের গৃহদার- জাপানী সৈন্যদের জন্য উন্মুক্ত রাখিবার 
উদ্দেশ্যেই কর! হইয়া থাকে। এ সবই শুধু তাহাদের নিজেদের সুধিধার জন্য। 
কিন্তু জাপানীরা ভারতবর্ষে সাদর আঁহবানের পরিবর্তে শুধু মৃত্যুই বরণ করিবে।' 
* আমাদের বিমান, কামান এবং' সৈন্য শুধু তাহাদিগকে আঘাত করিরার প্রতিক্ষায় 
, আছে! আমাদের গ্রামবাসীর! পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবে। সৈন্য বাহিনীর 
'  পশ্- ভাগে তোমার সাহাস্ত দান করিবার জন্য কি তুমি প্ৰস্তুত আছ? যদি 
আমাদের ৩৮০১০০০১০০০ কোটী লোক যুদ্ধ করে এবং তাঁহাদের কর্ম্মও বুদ্ধি- 
শক্তিকে একে প্রয়োগ করে তবে আমরা কখনই পরাজিত হইবনা । আজই 


আরম্ভ কর! j ME 
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টাঁকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১২ই জুন । 

" আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অর্থের অত্যধিক শ্বচ্ছলজা 
দেখা যায়। গত ৯ই জুন তারিখে তিন মাপের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১১ কোটি 
৩৬.লক্ষ টাকা । পূর্বে কখনও এত অধিক টাকার আবেদন দেখা যায়.নাই। 
ইহাই চুড়ান্ত “রেকর্ড | আগামী সপ্তাহে (১৫ই জুন) ৪ কোটি টাকার 


স্থলে ৬ কোটি টাকার টেগডার আহ্বান করা হইবে । তিন মাসের মেয়াদী 


ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে ব্যাক্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় 
উভয় স্থলেই | আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । কলিকাতার বাজারে এক, 
ছুই, তিন ও চার মাসের মেয়াদী খপের সুদ ॥* আনা ছিল। 


বিলের কাজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। বিনিময় বাজারে 
একটানা নিক্ষিয়তার ভাব বিদ্বমান। 

গত ৯ই জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্েজাী 
বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯২৩ পাই দরের সমুদয় ও ৯৯৮* আন! দরের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। কম যুল্যের টেপ্ডার সব অগ্রাহ কর! হইয়াছে 


মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার টেওারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা! বাধিক 


৮০/৫ পাই ধার্য করা হইয়াছে। 


আগামী ১৬ই জুন মঙ্গলবার বোথাই সহরে বেলা ১৯ ঘটিকার মধ্যে 
(স্্যাওার্ড সময় ) এবং অন্তান্ত স্থানে ১৫ই জুন তারিখে কাজ্রকারবার বস্ক ন? 
হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞারী বিলের চেণ্ডার 
আহ্বান করা হইবে । ধাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইকে 
তাহাদিগকে আগামী ১৯শে জুন শুক্রবার দিবস টাকা দিতে হইবে। অন্তাঙ্ত 
সর্ত'পুর্ধের স্তায়। 

' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, গত ই 
জুল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ৪৩৫ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল.৪৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দ্ীড়াইয়াছে' ৬৩ কোটি ২২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা? পুর্ব্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া! হয় ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
যার দেওয়া হইয়াছিল ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইছে ৫৯ কোটি ১১ লক্ষ 
৮৯ হাতার টাক] ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৯ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মোট ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা: 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বঙ্গ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা 
ও ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সধ্যাছে উহাদের পরিমাণ 


দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৭৩ লক্ষ ETT ৬ কোটি '৭০ লক্ষ ৫০ দি টা খাজ কাও ই কোং িঃ ৪9888 ১০২৫, ইত ই কলিকাতা! 


হাঁজার টাকা। 


কট ০ 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :- 


টেলিঃ হুঞ্জি '_ (প্রতি টাকায়) ১শিৎউহ পে 
ও দৰ্শনী ০৯ ১শি ৫8 পে 
ডি এ ৩ মাস Ee a ১শি৬২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পাশীর কাগজ ও শেয়ার 
| কলিকাতা, ৯২ই জুন। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পূর্বব সপ্তাহের তুলনাষ 
বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ্ডকারবার হয় নাই । বর্তমানে (যুদ্ধ পরিস্থিতি 
সম্পর্কে কোনন্বপ' আশাপ্রদ সংবাদের অভাবে (শেয়ারের ক্রেতা এবং 
বিক্রেতারা উভয়েই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে । কাপডের কল এবং চিনির 
কলের শেয়ারের চাহিদা ভাল ছিল। বর্তমানে পাটকল, কয়লার খনি, চা 


| _ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ন্যুনতম দর বহাল থাকিবে। কলিকাতা শেয়ার 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্বের স্তায় মন্দার ভাব চলিতেছে । রপ্তানী 


বাজারের কর্তৃপক্ষ গত ৮ই জুন তারিখে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
মোটামুটী এ.সপ্তাহে কলিকাতার৷ শেয়ার বাজারের .কয়েকটা বিভাগের বেচা- 


কেনা সস্ত্বোষদ্বনক হইয়াছে। 





কাঠুরেকে যদি একটা সোনার কুড়াল দেওয়া যায়, তবে 
ত!’ দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র 


ইইস্স্পাঁতিভিল্ক্র ক্ডাপ দিয়াই মন্ত মস্ত গাছ 


কেটে, আমাদের দৈনন্দিন কাজের অন্ত তক্তা পাওয়া যায়। 








রানি 


TN. 245 6 


১২৩ 


আর্থিক জগৎ 


[১৫ই জুন, ১৯৪২ 








কোম্পানীর কাগজ . 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে তেক্তীর :লক্ষণ দেখা পিয়াছে। 
৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯১॥/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
মেয়াদী খ্পপন্রসমূহের মধ্যে ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০৯৭০ আনা। 
৩৫০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫* সালের কাগজ ১*১/%* আনা, ৪8০ টাকা 


: সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১০৯৪০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৪- 


LE 


হী 


রাওয়ালপিণ্ডি ইলেক্ট্রীক *ই জুন-__২৭২ ২৮৷০। জব্বলপুর ইলেক্‌ট্রীক 
১১ই ভুন--১৫1/০। 
কেমিক্যাল . 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি ) ৮ই জুন_২০২ 3 ৯ই--২০২। 
কাপড়ের কল 


- ৫৫ সালের কাগন্ধ ১০৭৪%৮০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে।। প্রাদেশিক বেঙ্গল-নাগপুর ৫ই জুন--১৮০ ৯ই--১৮৪০ ; ১০ই--১৯০ ১৯০ $ 


ধণপত্রসমূহের মধ্যে ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৪ সঁলের ইউ পি বগ্ড 2০৩০ 
আনায় যিকর হইয়াছে। 


টিটি "হা পা ) 


4 


ER OE ts 


১৯ই-_:৯৯৪০ ৯৯৮০ । বাউড়িয়া (বি” প্রেফ) €ই জুন-৮১২) €এ' প্রেফ) 
৯ই জুন-১৫৫২.। কাণপুর টেক্সটাইল €ই ছুন-__৯19 ৯/%* ) ৮ই--৯1৮০ 3 
সি aloe 5 ১০ই--৯/০০ ৯৮৪ 3 ১১ই--৯*। কেশোরাম, হই 


প্রধান প্রধান পাটকলসমূহের ‘প্রেফারেন্স'! শেয়ারের চাহিদা দেখা জুন.-৮০, ৪৮০১ ৮ই জুন-7৮০ bide এই_৮|+, ৯০ 5. ১২২-০J৫ , 


গিয়াছে। এই বিভাগে সাধারণ শেয়ারের বিশেষ কলৰ কাদ্রকারবার ৯1৭) ১১২-৩, ৯1৮০ | ,ভানবার ই হা ২৬ ৯ই--২২২২, i 


ছিল না। রা 
কাপড়ের কল রি রর 


কাপডের দর তেজী হওয়ার জন্য কাপড়ের কলের শেয়ারের চারি, 
বাড়িয়াছে এবং ইহার দরও কিছু চড়িয়াছে। ডিও 


৫6 057 


৯ ede l 


কয়লার খনি et te 


কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন ক্রয়বিক্রয় হয় নাই। :- 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


৯.৭ 


এই. বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের :২ দর লী 


লিঃ গালি je I 
| চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত অনেকেই আগ্রহ দেখাইয়াছে | 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা করপোরেশন ২২ টাকা, ইণ্ডিয়ান কপার ৷ 


করপোরেশন ২/০ আনা, বি আই করপোরেশন ৫২ টাকা, টাটাগড় পেপার : 


[দি বাব দানি 


৩২ সুদের ডিফেব্দ ' | 
১১ই--৯৯২। | 


, ১৯৮০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান কেবলস ২০/০ আনা ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

৭ এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 
কোম্পানীর কাগজ 

২৪০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৯ই জুন-_-৯৬1%০। 

খ্ণ (১৯৪৯-৫২) ৫ই-জুন ৯৮০) ৯ই--৯৯৮%০ ৯৯1০ 3 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই ভুন__৯৯০ ৯১1%০ ; ৬ই--৯১1/০ ৯১৪০ ; 


৯ই--৯১1৩০ ৯১1০০ ; ১০ই--৯১1০ ৯১1৩০) ১১ই--৯১৫৮%০ | ৩৫০ চু mn 
€ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) €ই এ 
৯ই-_-১০৭৪৮০ ৯৭৮২ ১ ১১২ || 


খণ (১৯৪৭-৫০) ৫ই জুন--১০১৮০ | 
জুন--১০৬1%০ ; ৮ই--১০৭%০ ১৩৭৪০ ) 
১৭৪০ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই জুন_-৭৮২ 1 ৪২ দের খপ 


(১৯৬০-৭০) ১১ই জুন--১০৫৪*। ৩২ সুদের ডিফেন্দ বগু (১৯৭৬) ৮ই i 
জুল ১০১০০ ; ৯ই-_-১০১%০ | ৪১০ সুদের খপ (১৯৪৫ ৫-৬০) নই জুন | 


১০৯%%০ | ৫২ সুদের ইউ পি বণ (১৯৪৪) ৯ই জুন ১০৩০০ 9 1৯৯ই- 


১০৩1০ | ৩৭ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১১ই জুন-_৯৮%০।' ।' শু ই খণ ॥) 


€১৯৬৩-৬৫) ১১ই জুন_-৯১৯৪০ | 
EES 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ই জুন-_=৮]০ ; ৮ই_-৯৯২ 9 ই ১০১২ }) 


১২ই--১০০২ ১১ই--১০০২ 1 


রেলপথ 


আহামদপুর কাটোয়া রেলওয়ে «ই জুন_-৮৭২। বর্ধমান কাটোয়া | 


রেলওয়ে €ই জুন--৮৭২ | 
সিমেণ্ট, 
ভালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফার্ড) ১০ই জুন-_-৩৮০ | 
. থান 


ইণ্ডিয়ান কপার €ই জুন-_-২/০ ২৬/০ ; ৮ই--২/০ ২৮০ 3 ৯ই- ২5 


২৮০; ১০ই__২/০ ; ১১হ/5 ২%০ | ৰাশ্নী করপোরেশন ৮ই জুশ-২*1 fl 


রোভেসিয়া কপার ৮ই জুন--৪০/০ ॥4০ ! 


8 
FE 


ant 
711 


২৩৫২. 3 ১০৪২৩৫৩ ; ; ১১২০২৩৩১ ২৩৬২ । নিউ ডিক্টোরিয়া (অভি) 
৮ই চি ৬৩০) মই ৬1০ ৬/০ ; ১০ই-_৫দ৩/০ ৬৩/০ | 
জুন-_৯৮৫ ale 5 ১০২০ টপ, | বেণারস কটন ১০ই ছুন--£২ ; 


ba 


কয়লার খনি 


“ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৮ই জুন__২৯১,। বেঙ্গল সই জুন--৩৫৮২ | ইকুইটেবল | 


সই ছুন-_৩৪৷০। রাণীগঞ্জ ১০ই। জুন --২৬ | 


পাটকল 


২৪২1, বালি ৫ই জুন-_২১০২ ; ৮ই-১০২। আদমজী (প্রেফ) সই 


7 জুন --১২৬২ ১২৭২ ব্ব্জ (প্রেফ) ৫ই জুন-_-১৩৭২ ১৩৮২। ফোর্ট- 
| গ্রষ্টার (প্রেফ) €ই ' জুন_১৩৮। গৌরীপুর ১১ই জুন-_৬২২২ ৬৩৮ । 


| লী জে) ৬ 258 
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“ভারতীয় ব ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহভম জয়েণ্ট ক ব্যাঙ্ক” 
(ক্ছাপিত--ভিজেন্বর ১৯১১ সাল) 
অনুমোদিত মূলধন ‘ee ৩১৫ ০৯০ ০ ১০০৩৭ 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬)২৬,৪০৯২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৷ ১,৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
তা ১১৩৬৪৩১০০০৯ টাকা 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৪১,৩১,৯০,৩৫৩২ টাকা . 


হেড অফিস--মহাত্ম| গান্ধী রোড, বোদ্ছে। 


'ভারতবধের সকত শীথ! এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর__মিঃ ০৬ সি, ক্যাপ্টেন পে, পি 


A 


তত 


. মিঃ হরিদাস রি 

। মিঃ আরদেী নদ | বা দাদাভাই লাম,. i 
মিঃ দবিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতা, ‘Hf 
মিঃ বিঠলদাঁপ কাজি, * স্কার আরদেশীর দালাল, কে, টি, টি 
' মিঃ হুরমহত্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃছরমূসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 


লণ্ডন এজেপ্টস-_ মেসার্স বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং র্‌ 
মেসার্স মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ. 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি রি, কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
সরভীবলী পত্র লিখিয়া জানুন ৷ 
কলিকাভার শাখা মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্্রীট, বড়বাজার 
শাখা--৭১ নং ক্রস ধ্রীট, নিউ মার্কেট শাখ!--১০ নং লিগওসে স্ট্রীট, স্তাম- f) 
বাজার শাখা--১৩৩ নং 'কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড ৷ বাজলার শাখা-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- টি 


গুড়ী ও ব্দ্ধযান। শাখ|--জামসেদপুর, 
গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামা রঃ বেতিয়া, মধুবণী, ৰা 
খাগারিয়া, ॥ কাঁটিহার, ফরবেপগঞ্জ, ও কিষাপগঞ্জ। | 


উড়িস্তা'র ৯১ Re ! 





মজঃফরপুর, (|. 






(প্রেফ ) ৮৪ , 


ly) 


অবল্যাও ( প্রেফ) €ই জুন-_-১২৩২ ৮১২৪২) ১০২১২২২, 





আৰ্থিক জগৎ 


১ 


২০৮৫৩ 











১৫ই জুন; ১৯৪২]. 


৬৪২| ল্যাওস্ডাউন (প্রেফ) ৫ই জুন--৯*৮২) ৯ই--১০৬২। ক্রেগ 
এই জুন--১৪৩০ ২/০।' লরেন্স (প্রেফ ) ৫ইজুন_-+১৩২1০। এম্পাযার 
(প্রেফ ) ৯ই ভুন--১২৫২। খরদা (প্রেফ ) ৫ই ভুন--১২৫২1 হেষ্টাংস 
(প্রেফ) এই ।জুন_-১১৬২ 3 ১০ই--১১৮২) ১১ই--১৯৯।০। নর্থক্রক 
(প্রেফ ) ৫ই ভুন--১৯২৮৯২। প্রেসিডেন্দী নহ জুন_৪॥৮০ ; ১০ই---৪৪%০ 
৫/০ ) ৯১ই--৪৮৮০ | এলায়েন্স ৮ই জুন_-২৬৭]০। লোথিয়াম (প্রেফ) 
১০ই ভুন--১২৭৯ ১২৮৯৭ বরানগর দই জুন-_৮৮%/*। ওরিযেন্ট ১০ই 
জুন_-১৬২1০। ক্লাইভ (“এ প্রেফ ) ৮ই জুন--১১৫২। ডালহৌসী ৮ই 
জুন-_২১৮ | 'ওয়েভার্লা ৯ই জুন--৩২ ) ১০ই--২৮৩/০ ৩২) ১১ই--২৮০০ । 


স্কাশনাল ৮ই ভুন-_২ ১২ ২১৮০) ৯ই--২৯২ ২১০ ১১ই-২৯২ ২৯৩০1 


নর্থক্রক (প্রেফ ) ৮ইজুন_-১২৮ ) ১০ই--৯২৯২। নদীয়া Ee জুন-_৫৭২ টন 


১০ই -- ৫৮০ | 
(২-০: ,ইঞ্জিনিয়ারিৎ 
, ভারতীয়া ইলেকৃট্রীক-্টাল ৫ই জুন--১৩৯, ) ১০ই--১৩২ ) ১৯ই--১৩1/০ 
১৩%০। বার্ণ এণ্ড কোং (শতকরা ৬ টাকা প্রেফ) €ই জুন-_১১৩২) 
৮ই--১৯৭২। .(অডি) ৮ই জুন_৩২৯২ ৩৩০২ 3 ১০ই--৩৪০২। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড স্টীল ৫ই জুন--২৬%০ ২৭২ ২৭/০ ২৭%০ ২৭1০ ২৭1/০ ; ৮৪ 
২৭/০ ২৭৮০ ২৭1৬/০ ২৭1০ ২৭1%৮ ২৭৮০০ ; ৯ই--২৭/০ ২৭০ ২৭৩, 
২৭৮০; ১০ই--২৭১ ২৭/০ ২৭৮০ ২৭1০) ১১ই-_২৬৪৩/০ ২৭২ ২৭৩/৭ 
২৭০। ষ্টাল করপোরেশন ৫ই জুন--১৬%০ ১৬৮/০ ১৬%%৩ ১৬৪৩/০ ১৭৯ 
১৭/০ $ ৮ই--১৭২ ১৭৩০ ১৭1০ ১৭1/০ ১৭1%০ ১৭1৩০ ১৭8০ ১৭/০; 
৯ই--১৭1/০ ১৭০ ১৭/০ ; ১০ই--১৭২ ১৭1? ১৭৩৬/০') ১১ই--১৬৮০%০ 
১৬৮৩/০ ১৭%৭ ; (প্রেফ ) ৮ই জুন_-৯৯]০ ১০০২ ) ১০ই--১০২২। 
কাগজের কল টা চু | 
বেঙ্গল পেপার ৫ই জুন _-১৩১।৮০ ; (এ? প্রেফ) ৫ই জুন--১৩৪২। 
ওরিয়েন্ট পেপার (অভি ) ৫ই জুন-_১৬1০ 7 ৯ই--১৬]%০ ) ১১ই--১৭২। 
টাটাগড় পেপার (অভি) ৫ই জুন--১৮০ ৯৮৮৪ 3 ৮ই--১৯২ ১৯০ 
৯ই--১৯৫০ ১১ই--১৯1৮০ ১৯৪৮০ | মহীশৃর পেপার ১০ই জুন--১৭৩/০ 
১৭1০) ১১ই জুন--১৭/০ ১৭1৮০ | ষ্টার পেপার ৫ই ভুন_-১৪।%০। 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল ৮ই ভুন--১৩৪২ ; নই--১৩৪২ ) ১১ই--১৪০৯। 
শ্রীগোপাল পেপার নই জুন--১৬।০ ) ১০ই-_-১৬1/০ | 


চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং (অর্ভি ) ৫ই জুন_-১২২ ১২% ; ৮ই--১২1০) ১০ই-- 
১২1০ ১৩৯ 3 ৯১ই--১৩।০ ৯৩৪৮০ | চম্পারণ ৫ই ভুন-_২৪২ ২৪1০) 
৯ই--২৪৬/০ ২৪৮০ ; ১১ই-২৪২1 মারীক্রয়ারী , ৫ই জুন-_-১৭%%০ ; 
৮ই--১৭॥০। প্রতাবপুর (প্রেফ ) ৫ই জুন--১৭%৮০ ; (অভি) ১১ই-- 
১২1০ ১২1০1 রামনগর কেন এণ্ড সুগার: ( অডি ) £ই জু ন_-১০২ ১০1০ 9 
৯ই--৯১%০ ) ৯৯ই--১০।৮০ ১১1০। কাণপুর ৮ই জুন-২৭০ ২৮০০ । 
নিউ সাতান ৮ই জুন--১৪০ ১৪1৮০ 7 ৯ই--১৪1০ 3 ১০ই--১৫২ ১৫%০ ; 
১১ই--১৫৯ ১৫1/০। সমস্তীপুর ৯ই জুন--১২।০ ৯২1০। 

ডিবেঞ্চার 

৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) সালের হাওড়া বীজ €ই জুন-_৮৪॥০ ৮৫২) 
৯ই--৮৫]০1 ৫8০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেপ্ট ১০ই 
ভুন--১০১২। ৫0০ সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইমপ্রচ্ভমেন্ট 


ট্রাষ্ট ১১ই জুন-__১০৬1০। ৬২ সুদের (১৯২২-৪২) সালের ধূনসেরী টা ১০ই' 
জুন--১০০1০। ৪8০ সুদের (১৯৩৬-৪৬) সালের টীটাগড় পেপার ১০ই' 


ভুন-১০০৪০ | 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১২ই জুন। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বহুদিন পরে/কিছুটা 
কর্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। আলগা পাটের বাজারে পর্য্যাপ্ত কাত্রকারবার 
হইয়াছে। নূতন পাটের আগাম বিকিকিনিও মন্দ হয় নাই। জাহাজ 
চলাচলের সুব্যবস্থা হইলে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহন সমন্তর সমাধান 
হইলে মিলমালিকগণ প্রচুর পাট ক্রয় করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। 
আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান ডিদ্রক্ট টোসা মিডল্স্‌ ও বটোমস্‌ যথাক্রমে 
৯]০ আনা ও ৭॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে কাজবর্ম্ম 
সেরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। 

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত 
হুয়। চটের দরে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই । জাহাজ সংস্থান সমস্তার 
সমাধানের উপর থলে ও চটের বাজারের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। 
গবর্ণমেন্টের অর্ডার সহ মে মাসের মোট মজুত চটের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে 
২৯ কোটি ১০ লক্ষ গজ ।, পূর্ববর্তী মাসের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি ২৭ লক্ষ 
গর । [আলোচ্য মাসের মজুত থলে, বস্তা প্রভৃতির মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
২২ কোটি ৮৬ লক্ষ গজ। পূর্ববর্তী মাসের মুত পরিমাণ ছিল ২০ কোটি 
৬৮ লক্ষ গজ ৷ ক 


গত ৬ই জুন তারিখে বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার' মারে 
এগ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ও সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
সৰ্ব্বত্ৰ ফসলের অবস্থা সন্তোষ্বনক এবং পাটের চারা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে। 
আবহাওয়ার অবস্থাও প্রায় সর্বত্রই অন্ুকূল। একমাত্র বাঙ্গলার পশ্চিমাঞ্চলের 
কোন কৌন স্থানে প্রচুর বারিবর্ষপের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। কোন 
কোন অঞ্চলে যৎ্সামান্ত কাটার কাজ আরম্ভ হইয়াছে । নদীগুলির অবস্থা 
সকল স্থানেই স্বাভাবিক রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে কি পরিমাণ জমিতে পাট 
বোনা হইয়াছে এবং সেই সকল-স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা কির্প তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল £-_ রা 

নারায়ণগঞ্জ_যোট ৩০ আনা ) আবহাওয়ার অবস্থঃ খুব সস্তোষজ্জনক। 





চাদপুর--৩০ আনা ; আবহাওয়া অনুকুল । হাঁজিগঞ্জ--৩০ আনা ; আবহাওয়া! 


1 ডভোসহ্ৰা শ্কি 


টিপস 











বরণের . শক্র জ্াপানীদের হ'তে ছড়াতে । 


এ 
সু জানি 


০ সত সস হই পে 
৫ id bd 
ee En Hh 3 








ইহা দ্বার! সংক্রামিত হ'তে দিও না'। 


গুজব বিশ্বাস কর ন! 


জাপানীদের বিক্ুদ্ধে ভার- 
তের লমরশক্তি গড়ে তোল । 


T. 2787 





১২২ 


আর্থিক জগ জগৎ 


[ ১৫ই জুন, ১৯৪২ 








সরস সিল 


বেশ ভাল । চৌমোহানী-:২৪ আনা ; আবহাওয়া বিশেষভাবে অনুকুল! " 


আশ্তগঞ্জ-২৪ আনা ) আবহাওয়া আশানুরূপ । আখাউডা--২৫ আনা) 
আবহাওয়া সন্তোষজনক | নিখলিদামপাডা_-৩২ আনা ; আবহাওয়া সস্তোষ- 
৮ এলাশিন--২৮ আনা ; আবহাওয়া প্রতিকূল নহে। সরিষাবাড়ী = 
৩৭ 'আনা. ট আবহাওয়া অনুকুল নহে । ময়মনসিংহ_-৩২ আনা ; আবহাওয়া 
ভাল। গাইবান্ধা__৩, আনা ; আবহাওয়া ভালই, তবে আরও বৃষ্টিপাতের 
প্রয়োজন | মহিমাগঞ্জ--৩২ আনা ; আবহাওয়া ভাল নহে! জামালপুর-_ 
৩০ আনা ; আবহাওয়া আরও. অনুকূল হওয়া দরকার |, দেওয়ানগঞ্ষ--৩০ 
আনা 7 আবহাওয়া মন্দ নয়। 


তুলা শ কাপড় 
কলিকাতা, ১২ই ভুন। 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোস্বাইএর তুলার বাজারে চডতির ভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল । কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে তুলার দরে অবনতি ঘটিতে 
থাকে। মিলসমূহের বদ্ধিত চাহিদা, শেয়ার মার্কেটের চডতির ভাব প্রভৃতি 
কারণে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর হঠাৎ 
২০০২ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। পরে যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার জন্য 
যুদ্ধের অন্থকুল সংবাদের অভাবকেই প্রধানতঃ দায়ী করা যায়। গতকল্য 
(১১ই জুন) বোরোচ ভুলাই-আগষ্ট ১৮৮৪০ আনা, ওমরা জুলাই ১৬৩1০ আন! 
ও বেঙ্গল জুলাই ১৫৯/* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। উহাদের সর্বোচ্চ দর 
উঠিয়াছিল যথাক্রমে ২০২২ টীকা, ১৬৬৪০ আনা ও ১৭৪॥* আনা। 

নিউ ইয়র্কের বাজারে দারুণ মন্দার ভাব চলিতেছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহ 
হইতেই বাজারের অবনতি গুরু হইয়াছে। মিল মালিকগণ প্রচুর 
পরিমাণে তুলা, ক্রয় না করার ফলেই নিউইয়র্কের বাজারের এই অবস্থা 
দীড়াইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপডের বাজারে তেতীর ভাব দেখা 
যায়। বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্র হইতে বিস্তর অর্ডার পাওয়া যাইতেছে । সুতার 
বাজার সম্পর্কে এ সপ্তাহে বলিবার মত বিশেষ কোন সংবাদ নাই। 


সোণা ও রূপ। 
কলিকাতা, ১২ই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারে কতকটা তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হয় এবং সৌণার কাক্দকারবারের পরিমাণও কিছু বুদ্ধি পায়। 
বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোগার দর দাড়াইয়াছে ৪৯০ আন! এবং জুলাই 

" "মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্থে প্রতি ভরি সোণার নর হইতেছে ৪৯|০ 
আনা। + রোধাইয়ে প্রতিটা গিনি ৩৭১০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
লগুনে প্রতি আউন্দ পাকা ' সোণার দর হইতেছে ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৯1/০ আনা | বড়াল বার প্রতি ভরি 
৪৯০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩৭৩০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে সোণার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে বোষ্বাইয়ে রূপার দরও কতকটা 
চড়িয়াছে, কিন্ত রূপার বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই। 
বোমা ইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৮০1০ আনা এবং 
জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর 
দাড়াইয়াছিল ৭৮২ টাকা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৮ 
টাকা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৭৮০ আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে । লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স রূপার-ন্দর হইতেছে যথাক্রমে 
২৩১ পেন্স এবং ৩৪ সেপ্ট। 












আচাৰ্য প্রফক্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত « ও পরিচালিত ag 
ন্ৰেঙ্গ' নন সণ্ভ ৫ক্ষাু 
কারখানা_-আচাধ্যরায় নগর (কাখি চা রি 

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 

বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 





কেন্দ্রীয় লবপ বিভাগের শ্যাশিষ্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্দেফ ও-ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার; নাড়াঞ্জোলের 
কুমার দেবেন্রলাল থা কর্তৃক" সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 


কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 

বিক্রয়ের লা হইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতে 
57855 
হেড অফিস--৫নং, ্ট 
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কারখানার কার্য প্রণালী-_ ঠা 
পন 
| 


(যুদ্ধ ও ভারতে শিল্পোরতির সমস্তা ) 

চিনির কলসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য সমর- 
সরঞ্জামের প্রয়োজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের অনেক বড় বড়. 
কারখানাসমূহে মালগাড়ী ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদনের: ' 
কাজ বন্ধ করিয়া তাহাতে যুগ্ধ-সরঞ্তাম তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।' 
ফলে দেশে মালগাভীর অভাব ঘটিয়া নানাভাবে লোকের চরম 
অসুবিধা দেখ! দিয়াছে । কিন্তু দেশের চিনির কলগুলির কাজ যে 
স্বাভাবিক কারণে বৎসরে আট মাস বন্ধ থাকে এবং যন্ত্রপাতির দিক: 
দিয়া উহাদের সাজ সরঞ্জাম বাড়াইয়া এ সমস্তের ভিতর যে সমর-- 
সম্ভার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়, গবর্ণমেন্ট তাহা মোটেই উপলব্ধি, 
করিতে পারিতেছেন না। 

এ ধরণের গলদ ও অব্যবস্থা ছাড়া মিঃ জালান যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও 
শিল্লোন্নতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আরও কয়েকটি মারাত্মক ক্রুটি 
বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এদেশের শিল্প 
কারখানাসমূহকে অধিকতর পরিমাণে যুদ্ধপ্রচেষ্টার কাজে লাগান 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কোন স্ুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই । পণ্য উৎপাদনের" 
ব্যবস্থা সম্পর্কেও পুর্ব হইতে কোন কার্ধ্যনীতি স্থির করিয়া তীহারা' 
সেভাবে অগ্রসর হইতে অভ্যস্থ নন। ফলে তাহাদের কাজে অনেক 
সময়েই অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অসংলগ্রতী লক্ষিত হইয়া থাকে 1, 
কারখানাসমূহ্ে কোন শ্রেণীর জিনিষ তৈয়ারের অর্ডার দিতে গিয়া, . 
গবর্ণমেন্ট প্রায়ই অযথা বিলম্ব করিয়া থাকেন । কোন জিনিষ তৈয়ারের' 
অর্ডার দিয়া পরে এ অডার সংশোধন করিবার এবং জিনিষের' 
শ্রেণী ও আকার পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন দাড়াইয়া থাকে । 
সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতির অভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সমুচিত উৎকর্ষের- 
বদলে অনেক স্থলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে কিরূপ শোচনীয় অপচয়. 
ঘটিতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্তও মিঃ জালান উপস্থিত করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, গোঁলআলুকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুফ করিয়া 
সৈন্যদের জন্য তাহা চালান, দেওয়। সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট একটি কার্য্যনীতি 
স্থির করিয়া কিছু দিন পূর্বের পাটকলওয়ালাদিগকে তদ্ধিষয়ে 
সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। এ অনুরোধ অনুযায়ী পাট- 
কলওয়ালারা বহু অর্থ ব্যয়ে কতিপয় শ্রেণীর যন্ত্রপাতি আনাইয়া. 
পাঁটকলসমুহে গোলআলু শু করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হুন। 
কিন্ত পরে গবর্ণমেন্ট আকস্মিকভাবে সমস্ত পরিকল্পনাটি বাতিল করিয়া 
দেন | উহাতে যথেষ্ট সময় নষ্ট" হয় এবং পাটকলগুলিকে মিছামিছি 
কতকটা আথিক ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় দেশে 
শিল্প ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজ যে সমূহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছে না» তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে ? - 

উপরোক্ত শ্রেণীর গলদ ও ক্রটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব সংশোধন 
করিয়া মিঃ কে ডি জালান ভারত গবর্ণমেন্টকে এখন হইতে অধিকতর 
সুপরিকল্পিত প্রণালীতে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও শিল্পোন্নতির কার্য্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ যে খুব সময়োচিত 
ও সুচিন্তিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিজেদের গলদ বুঝিতে ' 
পারিয়া গবর্ণমেন্ট এখনও অন্ততঃ আস্তরিকভাবে শিল্পোন্নতির কাজে 
ব্রতী হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি 


বোল 0৮ বহর, খে 


একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দ পিন্ধিয়| ষ্টিম নন | 





ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকাধ্যে, 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত 


ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিন্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন 


২ কলিকাতা ম্যানেজার 
টু ৰ চার্চ রো, রি টি | 



















কাধ্যালয়--১২২নং বন্ুবাজার স্ট্রীট 





এর, 





ক্লাইভ ষ্টীট, 
কলিকাত।। 











১২৩-১২৫ 


সাময়িক প্রসঙ্গ . 

পণ্যদ্রব্যের, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ১২৬ 
রবারশিল্পে ভারতের স্থান ১২৭ 
পেট্রল ও কেরোসিন ১২৮-১২৯ 





১৩০১৩৫ 





কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 











সাময়িক পাম et 4 


ভারতের বহির্ধাণিজ্য 
গত এপ্রিল মাসে ভারতের বহিব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সরকারী 
বিবর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী 
উভয়েরই অবনতি দেখা যাইতেছে। গত মার্চ মাসে বিদেশ হইতে 


ভারতে ৯ কোটা ৯১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী, 


হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২০ কোটা ৭৪ লক্ষ ২৬ হাজার 
টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। এপ্রিল মাসে আমদানীর পরিমাণ 
কমিয়া ৮ কোটা ৭৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকায় এবং রপ্তানীর পরিমাণ 
কমিয়া ১৮ কোটা ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
গত মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সেই হিসাবে ধরিতে গেলে একথা বলা চলে যে টাকার 
হিসাবে এপ্রিল মাসে ভারতের বহির্ববাণিজ্যের পরিমাণ যতটা 
কমিয়াছে, মালপত্রের হিসাবে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা 
বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বঙ্গোপসাগরে শক্রর আধিপত্য 
এবং আরব সাগরে.জাহাজ চলাচলে অনেকটা বিদ্ব উৎপাদনের জন্যই 
ভারতের বহির্ববাণিজ্য এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব পর্যালোচনা করিলে 
' দেখা যায় যে, আলোচ্য এপ্রিল মাসে শস্ত, ভাল ও ময়দা জাতীয় 
জিনিষ; চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকক্জা, বিভিন্ন শ্রেণীর যান, কার্পাস 
বস্তু ও সূতা ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষের আমদানী বহুল পরিমাণে 
হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানীর দিকেও চা, চামড়া, পাট প্রভৃতি অনেক 
জিনিষের রপ্তানী এপ্রিল মাসে হাস পাইয়াছে দেখা যায়। 'তবে 


আলোচ্য এপ্রিল মাসে গত মার্চ মাসের তুলনায় বীজশস্ত, তুলা, 
কার্পাস বন্ত রর কতিপয় জিনিষের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। - 


1 


ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বর্তমানে একটা মাত্র শুভ লক্ষণ এই. 

যে, প্রত্যেক মাসেই আমদাঁনীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অনেক 
বেশী টাকা মূল্যের জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানী হইতেছে । গত মার্চ 
মাসে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ১০ কোটী ৮২ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল-_ 
এপ্রিল মাসে অতিরিক্ত 'রপ্তানীর পরিমাণ হইয়াছে ১০৭ কোটী ১ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা। স্বাভাবিক সময়ে হইলে এই অতিরিক্ত]ুরপ্তানী- 
জনিত' পাওনা দ্বারা ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কলকজ্জা, রাসায়নিক 
দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করিয়া ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাঁইত। 
কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট আমদানীর ব্যাপারে 
ভারতবাসীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হইতে ' বঞ্চিত করিয়াছেন । 
বিদেশ হইতে আমদানীও বিদ্বসক্কুল হইয়াছে । কাজেই ভারতবর্ষ 
বহির্্বাণিজ্যের দিক হইতে সুযোগের কোন সদ্যবহার করিতে সমর্থ 


হইতেছে না । A 
যানবাহনের অসুবিধা ৃ 

ভারতবর্ষে বর্তমানে যানবাহনের যে মারাত্মক রকম অসুবিধা 
ঘটিয়াছে তাহা সকলেই মর্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। যুদ্ধজনিত 
কারণে সমুদ্রপথে ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে জাহাজ- 
যোগে মালপত্রের আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ শক্র 
অধিকৃত হওয়ার জন্য উক্ত'দেশ হইতে ভারতে, পেট্লের আমদানী 
বন্ধ হওয়াতে মোটরবাস, মোটরলরী ইত্যাদির সাহায্যে একস্থান" 
হইতে অন স্থানে মালপত্র প্রেরণ ও যাত্রী চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । ' বর্তমানে ভারতীয়. রেলপথসমৃহ্ই যাত্রী ও মাল চলা- 
চলের প্রায় একমাত্র পন্থা! কিন্ত যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কল- 


ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 


১২৪ রা আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুন, ১৯৪২ 





কারখানাতে কাচামাল প্রেরণ, এই সব কারখানাতে প্রস্তুত যুদ্ধসরঞ্জাম 
সমরক্ষেত্রের দিকে প্রেরণ, সৈন্য চলাচল, রসদ সরবরাহ ইত্যাদি 
কারণে রেলপথসযূহের উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। ফলে বহুবিধ 
যাত্রীবাহী ট্রেন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দেশের একস্থান হইতে 
অন্থস্থানে সাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রেরিত হইতে 
পারিতেছে না। এই কারণে অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় চিনি ও 
লবণের মূল্য কি প্রকার চড়িয়া গিয়াছিল তাহা! সকলেই অবগত 
আছেন। যাত্রীবাহী বহু সংখ্যক ট্রেন বন্ধ করিয়া দেওয়াতে এবং 
দেশের বন্ধ স্থানে বাস সাভিস উঠিয়া যাওয়াতে জনসাধারণকে নিতান্ত 


প্রয়োজনের সময়েও একস্থান হইতে অন্থস্থানে যাইতে কি প্রকার 


দুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে তাহা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই । 
যুদ্ধের পূর্বের ভারত সরকারের নিতাস্ত অনুরদর্শিতামূলক. 'ন্টীতিই 
বর্তমানে জনসাধারণের এত দুঃখ কষ্টের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
গত ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ : ‘হইবার পূর্বের ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর গড়ে ৫০০ মাইল করিয়া নূতন “ রেলপথ নিৰ্দ্মিত 
হইতেছিল। মন্দা আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট দেশে নৃতন 
রেলপথ, নিম্মাণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। এ সময়ে দেশের 
বেকার সমস্ত! সমাধানের উদ্দেশ্যে খণ করিয়া দেশে রেলপথ বিস্তারের 
জন্য দেশবাসী গবর্ণমেন্টকে বহু প্রকার গীড়াগীড়ি করিয়াও তাহাদিগকে 
উহাতে রাজী করিতে পারে নাই । দেশে যাত্রী ও মালগাড়ী, ইঞ্জিন 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থার জন্য বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও 
গবর্ণমেক্ট কর্ণপাত করেন নাই। উক্ত সময়ে বেসরকারী চেষ্টায় 
দেশের সর্ধবত্র বাস সাভিপ প্রবর্তিত হইয়াছিল । কিন্তু উহার ফলে 
“রেলের আয় হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট নিতান্ত অদুরদর্শিতা 
সহকারে বাস সার্ভিসের বিস্তারের পথে প্রবল অস্তরায় সৃষ্টি করেন। 
দেশে মোটর গাড়ী ও জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 
সমাজ যে চেষ্টা করেন তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্র সাহায্য করেন 
নাই-_অনেক ক্ষেত্রে উহাতে বাধাই সৃষ্টি করিয়াছেন । এই সঙ্কীর্ণ ও 
অনুরদর্শিতামূলক নীতির জন্যই আজ যানবাহনের অভাবে দেশের 
জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট, সমভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষে 


যুদ্ধের পূর্বে সৈম্বিভাগের জন্য বৎসরে ৫৬৭ কোটী টাকা করিয়া , 


ব্যয় হইত। এক্ষণে এই বিভাগে বৎসরে পৌণে ছুই শত কোটা টাকা 
ব্যয় হইতেছে । এই অর্থ সংগ্রহ করিতে গবর্ণমেণ্ট কোন দ্বিধা 
করিতেছেন না । কিন্ত শান্তির সময় দেশে যানবাহনের উন্নতি বিধান 
ও ষানবাহনশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমে্ট বৎসরে ৫৭ কোটা টাক! 
ব্যয় করিতেও রাজী হন নাই। ' বর্তমানে গবর্ণমেন্টের এই ব্যাপারে 
যে তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহ! হইতে যুদ্ধোত্তর কালে তাহারা 
যদি চিরাচরিত সঙ্কীর্ণ নীতি পরিত্যাগ করিয়া! এদেশের শিল্প, কৃষি, 
যানবাহন ইত্যাদির উন্নতি বিধানে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে 
অনুপ্রাণিত হন, তাহা হইলে দেশবাসী ও গবর্ণমে্ট উভয়েরই মঙ্গল 
হইবে । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের বাজার 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু 
কমিয়া গেলেও বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য বিশেষ 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল' এবং গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় 
“গত ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের গড়পড়তা 
শতকরা ৭৮৬ ভাগ উচু ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াতে এবং অনেক স্থানে মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটাতে 
লোকের মনে একটা আতঙ্কের স্থষ্টি হয় এবং প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর 





শেয়ারের মূল্য হাস পাইতে থাকে । এইভাবে গত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত 
শেয়ারের মূল্য এত কমিয়া যায় যে, উক্ত মাসে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসের তুলনায় সর্ব্বশ্রেণীর শেয়ারের মূল্য শতকরা ৩৭৬ ভাগ. মাত্র 
বেশী ছিল। মে মাসে মিত্রশক্তিবর্গের আক্রমণাত্মক নীতি এবং 
আমেরিকাতে সমরসরপ্তাম প্রস্তুতের বহর দেখিয়া সাধারণের মনে 
বিশ্বাস অনেকটা ফিরিয়া আসে এবং ৫ মাস পর পুনরায় শেয়ার 
বাজারে মূল্যের উদ্গতি দেখা দেয়। উক্ত মাসে সর্ববশ্রেণীর শেয়ারের 
গড়পড়তা মূল্য কিছু বাড়িয়া ১৯৩৯ সালের আগস্টের তুলনায় শতকরা 
৩৯৫ ভাগ বেশীতে দাড়ায় । বর্তমানে লিবিয়ায় মিত্রশক্তিদের ক্ষতি 
এবং চীনে জাপানের সাফল্য দেখিয়া পুনরায় শেয়ার বাজারে একটা 


অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে । এই অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না 
‘ঘটে তাহা হইলে পুনরায় যে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের 
: মুল্যে অবনতি দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


চাঁউিলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


প্রায় এক সণ্ডাহ হইল কলিকাতা ও ইহার সহরতলীতে চাউলের ' 


দর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে । অনেক স্থলেই সাধারণ শ্রেণীর 


চাউলের মূল্য মণ প্রতি ১২ টাকা হইতে ১॥০ সান! পর্য্যন্ত চড়িয়াছে।, 
বাংলার মফঃন্বল অঞ্চলেও এইরূপ চাউলের উত্তরোত্তর মুল্য বৃদ্ধির. 


সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বাংলার অধিকাংশ লোকই চাউল প্রধান- 


খাগ্রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে । অতএব চাউলের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির 


জন্য জনসাধারণের কি দারুণ অসুবিধা হইয়াছে তাহা বলা নিশ্রয়োজন। 
কলিকাতায় মজুদ চাঁউলের অভাব হইয়াছে এবং চাউল সরবরাহ 
করিবার আবশ্যক যানবাহনের সংস্থান নাই বলিয়া নানারূপ গুজব 
প্রচারিত. হওয়ার জন্যও চাউলের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া 
অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন.। অনেক সময় দেখা যায় আড়তদারেরা 
এবং অতিলোভী দোকানদারেরা এইরূপ গুজবের সুযোগে অতি 
প্রয়োজনীয় খান্ত দ্রব্যাদির ' দর অসম্ভবরূপ বাড়াইয়া দিয়া থাঁকে। 
এইরূপ অবস্থায় বাংলা সরকার বিহার ও উড়িস্তা এবং আসাম 
সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে ১৯৪২ সালের ১লা জুলাই হইতে 
কাধ্যকরীভাবে কলিকাতা এবং ইহার সহরতলীতে মোটা এবং 


'মাঝারি চাউলের পাইকারী দর মণ প্রতি যথাক্রমে ৫5০ ও ৬1* আনা 


এবং মোটা ও মাঝারি চাউলের খুচরা দর যথাক্রমে মণ প্রতি ৬০ আনা 


এবং ৬৫৭ আনা বাঁধিয়া দিয়াছেন । বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ 


এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট চাঁউলের 
মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ 


বিবেচনা করিতেছিলেন। কিন্তু চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃষককুল 
*কতকট! লাভবান হইবে এই ধারণার বশবত্তাঁ হইয়া তাহারা এতদিন 


চাউলের কোনরূপ নির্দিষ্ট দর বাধিয়া দেন নাই । ইহা ছাড়! ভারতের 
অন্তান্ প্রদেশে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় বাংলা সরকার চাউল 
সম্বন্ধে কোনরূপ দর বাধিয়া দিতে পারেন নাই, কেন না ইহার ফলে 
ষে প্রদেশে ঢাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় নাই সেই প্রদেশ হইতে অন্ত 
প্রদেশে চাউল রপ্তানীতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে | যাহা হউক বর্তমানে 


চাউলের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ যে স্তরে পৌছিয়াছে, তাহার হার যুদ্ধ- , 


পূর্ব্বকালের মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৬৫ ভাগ বেশী । অতএব বাংলা 
সরকার ক্রেতাদের স্বার্থের জন্য চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । বর্তমানে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধিহেতু কৃষকদেরও কোনরূপ লাভ হইতেছে না। 
বাংল! সরকারের মতে বিভিন্ন রকম চাউলের নাম ধরিয়া কোনরূপ 
মূল্য নির্ধারণ কর! ছুরূহ ব্যাপার বলিয়া “মোট? ও ‘মাঝারি’ নামেই 


ht 
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চাঁউলের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে । বাংলা সরকার যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণ কতকটা আশ্বস্ত হইতে 
. পারিবে বলিয়া মনে হয়, কিন্ত আমাদের মতে ১লা জুলাইয়ের পূর্ব্বেই 
অনতিবিলম্বে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে ক্রেতাদের অনেক সুবিধা 
হইত। এতদ্যতীত বাংলার মফঃম্বল অঞ্চলেও স্থানীয় অবস্থানুযায়ী 
চাউলের মূল্য বধিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমর! মনে করি। 


প্রকাশ, বর্তমানে নৌকা চলাচল সম্পর্কে বাংলার কয়েকটা জেলায় 
বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় এ সকল অঞ্চলে বর্ষাকালে এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে চাউল চালান দেওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, ফলে 
কোন কোন অঞ্চলে চাউলের আধিক্য হইতেছে এবং যে সকল স্থানে 
চাউলের ঘাটতি পড়িয়াছে সেই সকল জায়গায় চাউল যোগান দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না । আউন ধান উঠিতে এখনও প্রায় দেড় মাস 
বিলম্ব হইবে। সুতরাং এই সময়ে বাংলার পল্লী অঞ্চলে নৌকা 
চলাচলের অসুবিধা হইলে অধিকাংশ কৃষককুলের দুঃখ ছুর্দশার অবধি 
থাকিবে না। আমরা বাংলা সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে 
অনুরোধ করি। যদি বাংলা'দেশে চাউলে র ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে 
যাহাতে অন্ান্ত প্রদেশসমূহ হইতে বাংল দেশে চাউল আমদানী 
করা যায় তাহার জন্যও বাংলা সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত | তাহা 
না হইলে চাউলের সরবরাহ কমিয়া গেলে শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
কোনরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয়। 
জরুরী অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ 
বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে সম্প্রতি জানান হইয়াছে 
যে, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জরুরী অবস্থায় কলিকাতায় থাছ্- 
দ্রব্য সরবরাহ বজায় রাখিবার জন্য বাংলা সরকার একটা পরিকল্পনা 
' গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পর অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় 
পূর্বোক্ত পরিকল্পনাটীর সংশোধন করা হইয়াছে । যদি বিমান 
আক্রমণের জন্য কলিকাতায় কোনরূপ বিশৃঙ্খল! ঘটে তাহা হইলে 
ইহা নিবারণ করিবার জন্য এবং আবশ্যকীয় খাগ্দ্রব্য ও জীবন- 
যাপনোপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে জনসাধারণকে 
. যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তছদ্দেশ্ে চাউল, 
ময়দা, আটা, ডাল, সরিষার তৈল, লবণ, কয়লা, কেরোসিন এবং 
দেশলাই যোগান দিবার নিমিত্ত বাংলা সরকার একটী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাংল! সরকার এই জন্য কলিকাতায় উপরোক্ত মজুদ 
মালের পরিমাণ নিদ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ১৫ দিন অন্তর .এই সকল 
.প্রব্যাদির মজুদের পরিমাণ পরীক্ষা করাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
কলিকাতায় যাহাতে অন্ততঃ এক মাসের উপযোগী খাচ্াদ্রব্যাদি 
পাওয়া যায় তাহার বিষয় অবহিত হওয়া এবং ইহার জন্য যথাযোগ্য 
বন্দোবস্ত করাই হইতেছে বাংলা সরকারের এইরূপ পাক্ষিক হিসাব 
গ্রহণ করার উদ্দেশ্য । যদি এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্ধ্যকরী হয় তাহা 
হইলে কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষে তাহা ভরসার কথা। বাংলা 
সরকারের মতে চাউলের ব্যাপারে বাংল! অনেকটা স্বাবলম্বী এবং অন্যান্য 
সমন্ত জিনিষই এই প্রদেশে কম-বেশী বাহির হইতে আনাইতে হয়। 
কিন্ত আশঙ্কা হয় যে যানবাহনের অসুবিধা যে ভাবে দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে তাহাতে কলিকাতায় কোনরূপ জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইলে নিকটবর্তী জেলাসমূহ হইতে চাউল আমদানী সম্ভবপর হইবে 
কিনা । বর্তমানে কলিকাতায় যে ভাবে. চাউলের দর অম্বাভাবিক- 
কপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ কলিকাতায় মজুদ চাউলের অভাব 
না ব্যবসায়ীদের কারসার্জি তাহা সরকারের জনসাধারণকে জানান 
উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বাংলা সরকার বলিয়াছেন যে 
বত্তমানে যে পরিমাণ লবণ মজুদ আছে তাহাতে বড় জোর সোয়া 
একমাস চলিতে পারে । তবে ভারত সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা 
করিতেছেন এবং করাচী ও পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে অধিক 
পরিমাণে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । চালানের বন্দোবস্ত 
করা হইতেছে । কিন্তু আমাদের মতে বাংলা সরকারের এই বিবৃতি 
বিশেষ আশাপ্রদ নহে। সম্প্রতি বাংলা সরকারের রাজন্ব-মন্ত্রী মিঃ 
পি এন-ব্যানাজ্জি বর্ধমানে এক সভায় বলিয়াছেন যে, বাংলা দেশে 
বৎসরে ৮৫ লক্ষ টন লবণের দরকার হয়, কিন্ত কীথি মহকুমার সর্ব্ব- 
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প্রধান লবণের কারখানায়ও বৎসরে ৩০ হাঁজার টনের বেশী লবণ 
প্রস্তুত হয় না। লবণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে বাংলা দেশে 
যাহাতে ব্যাপক ভাবে লবণ উৎপাদনের আশু বন্দোবস্ত করা যায় 
তৎসম্বন্ধে বাংলা সরকারের অবিলম্বে কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বন করা 
উচিত। কয়লা সরবরাহের পরিমাণ যদিও ছুই তিন মাস পূর্ব্বের 
চেয়ে বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও ইহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত 
হইবার কোনরূপ ভরসা পাওয়া যায় নাই । কেরোসিনের ব্যাপারে 
সরকার যাহা জানাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে বলিয়াই মনে 
হয়। বাংলা সরকার ৫০ হাজার মণ ডাল এবং ২৫ হাজার মণ সরিষার 
তৈল মজুদ করিবার জন্য কতকগুলি এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন । 
‘ইহাতে. কলিকাতা এবং তৎস্লগ্ন শিল্পাঞ্চলসমূহের তিন সপ্তাহের 
প্রয়োজন মিটিতে পারে । আমাদের মতে ইহার "সঙ্গে গম, কয়লা 
এবং কেরোসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। 
ইহা ছাড়া বাংল! সরকার কলিকাতায় খুচরা ক্রেতাদের সুবিধার জন্য 
যে ছুইটা দোকান খুলিয়াছেন ‘তাহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এইরূপ দোকানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। 
যদি বাংলা সরকার সুনিয়প্ত্রিত প্রণালীতে তাহাদের পরিকল্পনান্যায়ী 
কলিকাতায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে পারেন 
এবং যাহাতে ব্যবসায়ীরা মজুদ মাল সরাইতে না পারে, ও জিনিষ 
পত্রাদির অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জন্য কঠোর 
“ব্যবস্থা, বজায় রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই জরুরী অবস্থায়ও 
কলিকাতাবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটিবার আশঙ্কা 


নাই । 

ও শিক্ষার ছুর্গতি 

। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যস্ত কলিকাতা, কলিকাতার সহরতলী, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি বিপজ্জনক অঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ 
থাকিবে। সরকারের এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন অর্থ আমরা খুঁজিয়! ' 
পাইতেছি না।. উক্তরূপ অঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলি অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য বন্ধ করিয়া দিলে এ সব অঞ্চলের শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের 
শিক্ষার কি গতি হইবে, সরকারী ইস্তাহারে তাহার কোন উল্লেখ নাই। 
বিপদের আশঙ্কা নাই এইরূপ অঞ্চলে উক্ত শিক্ষায়তনগুলি স্থানাস্তরিত 
করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা চলে কি -না, এই বিষয়ে বথেষ্ট 
সন্দেহের 'অবকাশ আছে। প্রথমতঃ, সরকারী বিদ্যালয়গুলি সরকারী 
অর্থের আম্বকুল্যে বিপন্ন অঞ্চল হইতে দূরে নিরাপদ এলাকায় 
স্থানাস্তরিত কর! সম্ভব হইতে পারে ; কিন্ত, এদেশে সরকারী শিক্ষালয় 
আর কয়টি আছে? অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারী সাহায্যে 
পরিচালিত হয়। বাংলা সরকারের রাজকোষে অর্থের অপ্রাচুর্য্য না 
থাকিতে পারে, কিন্ত বে-সরকারী বিগ্ভালয়গুলির' অর্থভাগ্ডার যে যথেষ্ট 
পরিপুষ্ট নহে বাংলা সরকার ইহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন । জরুরী 
অঞ্চল হইতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সহসা অন্যত্র কোথাও 
স্থানাস্তরিত করিতে এক সময় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় | এই 
আবশ্যকীয় অতিরিক্ত অর্থের প্রাচুর্য অধিকাংশ বে-সরকারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির নাই । সরকারী বিগ্ভালয়গুলিকে স্থানাস্তরণের ব্যবস্থা 
সরকারই করিবেন; কিন্তু এই সব বে-সরকারী বিষ্ঠালয়গুলির 
ব্যবস্থা কে করিবে? বিচ্ভালয়গুলির সামর্থ্যের প্রশ্ন তো 
আছেই, তাহা ছাড়া বিদ্যার্থীদের সামর্থ্যের প্রশ্নও বিবেচনা 
করা প্রয়োজন । বাংলা দেশে বিদ্যার্থীদের অভিভাবকদের 
আধিক দুৰ্দশা সুবিদিত। ত্র তত্র স্থানান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
বিদ্যার্থী পুত্রকন্তাকে রাখিয়া তাহাদের সমস্ত খরচ জোগাইতে 
অভিভাবকেরা আদৌ সমর্থ কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হইলে 
বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিয়া কোন লাভ, নাই। বাংলা সরকার 
ইন্তাহারে বিষয়টি উল্লেখ করিবার কালে এই সমস্ত প্রশ্ন সম্যক ভাবেন 
নাই বলিয়াই মনে হয়। আমর! শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে, 
এই নির্দেশ কাধ্যে পরিণত হইবার পক্ষে যে সব অন্তরায় 
রহিয়াছে, বাংলা সরকার সেই গুলির প্রতিকার না করিয়া 
জোর করিয়া ইহা চালু করিতে গেলে বাংল! দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার 
গুরুতর ক্ষতি হইবে। 


১১১১ EN a ON DUET 


পণ্যদ্রস্্ৰেব্ব অক্মান্ডাশবিক 
 স্যুল্য ম্বছ্ি 


ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে কলিকাতায় পণ্য্রব্যের 
পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইতে 
গত মে মাসের হিসাব দেখিয়া অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন। উক্ত 
হিসাবে খাস্শস্ত, ডাল, চিনি, চা অন্যান্ত বিবিধ শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য, 
তৈলবীজ, সরিষার তৈল, পাট, পার্টজাত থলে ও চট, তুলা, কার্পাস- 
বস্তু, রেশম ও পশম, চামড়া, ধাতুদ্রব্য, অন্যান্য কতিপয় কীচামাল ও 
শিল্পত্রব্য এবং শাল কাঠের মূল্যে প্রতিমাসে কি প্রকার তারতম্য 
হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শন করা হয় এবং উপরোক্ত সকলশ্রেণীর 
পণ্যত্রব্যের সমষ্টিগত মূল্যের কি প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহা দেখান 
হইয়া থাকে । এই হিসাবে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমষ্টিগত- 
ভাবে পণ্যদ্রব্যের যে প্রকার পাইকারী মূল্য বলবৎ ছিল গত মে, 
মাসে তাহা শতকরা ৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 
উহাই বড় কথা নহে । গত এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে পণ্য- 
্রব্যেপ্ন মূল্য যে প্রকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই 
বিশেষ আশঙ্কার কথা। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে 
পণ্যন্্ব্যের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং গত নবেস্বর 
মাসে উহা ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি 
পায়। ডিসেম্বরে বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৫৪ ভাগে পরিণত 
হয়। উহার পর জানুয়ারী মাসে মূল্য কিছু বাড়িয়া বৃদ্ধির পরিমাণ 
শতকর! ৫৫ ভাগে দাড়ায়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই দুই মাসে মূল্য 
পুনরায় কিছু হ্রাস গায় এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় উহা 
শতকরা ৫৩ ভাগ বেশী থাকে । এপ্রিল মাসে পণ্যমুল্য পুনরায় বাড়িয়া 
যায় এবং উহা উপরোক্ত আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৫৭ ভাগ 
বেশী হয়। মে মাসে পণ)মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের;তুলনায় শতকরা ৬৯ ভাগ । গত ৮1৯ মাসের মধ্যে 
আর কখনও এক মাসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। 

বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির হার বিবেচনা করিয়া 
অবস্থা আরও ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে । আলোচ্য এক 


মাসের মধ্যে খাগ্শস্তের মূল্য শতকরা ১০৭ ভাগ, ডালের মূল্য ' 


শতকরা ১০৬ ভাগ, চায়ের মূল্য শতকরা ১০*৮ ভাগ, বিবিধ শ্রেণীর 
খাদ্ধদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১২ ভাগ এবং তৈলবীজের মূল্য শতকরা 
১১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে | এই মাসে চিনি, থলে ও চট, তুলা, 
রেশম ও পশম, চামড়া ইত্যাদির মূল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উক্ত মাসে মাত্র সরিষার তৈল, ধাতুত্রব্য ও শালকাঠের 
মূল্যে কোন ইতর বিশেষ হয় নাই এবং এই মাসে একমাত্র পাটের 
ও বিবিধ শ্রেণীর কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস 
পাইয়াছে। যাহা হউক উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, 
জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে যে সমস্ত জিনিষ অত্যাবশ্যকীয় 
গত এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে তাহার প্রায় সমস্ত জিনিষের 
মূল্যই অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, উপরোক্ত হিসাব কলিকাতায় পণ্যপ্রব্যের পাইকারী মূল্যের 
হিসাব। কলিকাতা ও মফঃন্ঘলে এই সব জিনিষের খুচরা মূল্য যে 
আরও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 





পণ্যদ্রব্যের এই প্রকার মূল্যবৃদ্ধি যে বিশেষ আশঙ্কার কথা৷ 
তাহা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশে পণ্যদ্রব্যের' 
মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর জীবনযাত্রার" 
ব্যয় কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তৎসম্বন্ধে কোন হিসাব প্রকাশিত 
হয় না। তবে খাগ্ভশস্ত, ভাল, গুড়, চিনি, চা, সরিষার তৈল, 
লবণ, কেরোসিন তৈল, কাপড়, চামড়া ইত্যাদির মুল্য বৃদ্ধির ফলে 
দেশের কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকলেরই যে জীবনযাত্রার ব্যয় 
বর্তমানে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ- 
যুদ্ধের জন্য দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও. 
কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশেরই আয় কিছুমাত্র, 
বৃদ্ধি পায় নাই। বরং ট্যাক্সবৃত্ধি ও অন্যান্য কারণে অনেকের আয়া 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় জীবনধারণের পক্ষে 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্যব্রব্যের মুল্যের উদ্ধগতি যদি রুদ্ধ না হয় তাহা' 
হইলে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি যে সর্ববস্বাস্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে 
বহু লোক যে অন্নবস্ত্রের অভাবে মারা পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্য | 

বর্তমানে যে এই প্রকার ভয়াবহভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতেছে তাহার অনেক কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের জন্য 
এদেশে বিদেশ হইতে অনেক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের আমদানী 
হইতে পারিতেছে না। এই শ্রেণীর জিনিষের মধ্যে চাল, লবণ, 
কেরোসিন, মসল্লা, সুপারি, কাপড় ইত্যাদি শ্রেণীর জ্িনিষের কথা. 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এদেশের কলকারধানাসমূহ 
যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্ততে ব্যাপৃত থাকার -দরুণ দেশে দেশবাসীর প্রয়োজনীয়। 
পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অনেক কম হইতেছে । এই শ্রেণীর জিনিষের 
মধ্যে বস্ত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ' তৃতীয়তঃ,. 
যানবাহনের অভাবে দেশের একস্থান 'হইতে অন্যস্থানে অনেক পণ্য-. 
দ্রব্য আমদানীতে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। লবণ চিনি প্রভৃতি জিনিষ 
এই শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের অস্তর্গত ৷ চতুর্থতঃ, যুদ্ধজজনিত কারণে দেশের, 
এক শ্রেণীর লোকের হাতে অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যদ্রব্যের। 
চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে দেশের 
সকল শ্রেণীর পণ্যন্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। যতদিন পর্যাস্ত: 
যুদ্ধ বলবৎ থাকিবে ততদিন বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের 
আমদানীর ব্যবস্থা কর! অসম্ভব বটে | কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেও দেশের, 
অভ্যন্তরে 'অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন 
এবং তাহা একস্থান হইতে অন্তস্থানে চালান দিবার ব্যবস্থা করা, 
অসম্ভব নহে। বাধ্যতামূলকভাবে দেশবাসীর ক্রয়শক্তি কমাইয়া 
দেওয়াও গবর্ণমেপ্টের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু দেশের রাজশক্তি এই 
ব্যাপারে তৎপর নহেন। দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহাধ্য অন্নবন্ত্রের ব্যবস্থা করা যে যুদ্ধজয়ের সাজসরগ্তাম সংগ্রহের 
মতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহা বর্তমান গবর্ণমেপ্ট উপলব্ধি করিতে. 
পারেন না! কাজেই দিন দিন অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করি- 
তেছে। গত এপ্রিল হইতে মে মাস পর্যন্ত সামান্য একমাস কালের 
মধ্যে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে প্রকার অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাই- 
য়াছে তাহার যদি ২৩ মাস পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে দেশে: 
যে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি ।:. 


{ 





লুন্বাল্র স্পিল্লে ভ্ান্রতেল্ল স্বান 





মালয়, ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বোনিও এবং ব্ৰহ্মদেশ 
জাপানের হস্তগত হওয়ায় এবং ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডে জাপান 
আধিপত্য বিস্তার করায় মিত্রশক্তিপক্ষের দেশসমূহে রবারের বিশেষ 
অভাব দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
মিঃ রুজভেপ্ট উক্ত দেশে ব্যবহ্থত ও পরিত্যাক্ত রবার সংগ্রহ করিবার 
জন্য সকলকে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং 
একটী বেতার বক্তৃতায় তাহার স্বদেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন 
যে, জাপান আমেরিকার শতকরা ৯০ ভাগ রবার আমদানী বন্ধ করিয়া 
দেওয়ায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভীষণ রবারের অভাব পড়িতেছে। বৃটেনেও 
রবার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য. কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে । ভারতেও রবারের ঘাটতি পড়িয়াছে। গত ১৪ই জুন 
ভারত সরকার যুদ্ধের জন্য রবার মজুদ রাখিবার ব্যবস্থার উদ্দেস্টে 
সরকারের বিনানুমতিতে রবারের টায়ার ও টিউব ক্রয় এবং বদলান 
নিষেধ করিয়া একটা আদেশ জারী করিয়াছেন। 

বর্তমানে বিবিধ সমরোপকরণ প্রস্তুত করিতে ও অন্যান্ত . ডি 


কাৰ্য্য চালাইতে রবারের প্রয়োজন বিশেষভাবে এবং অপরিহার্যরূপে . 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। . যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্ক, লরী, মোটর গাড়ী এবং বিমান 
প্রভৃতির চাকার নিমিত্ত রবারের আবশ্যক । ইহা ছাড়! বর্তমান যুদ্ধে 
সৈম্যের! ছোট ছোট নদী নালা পার হইবার জন্য রবারের সেতু এবং 
নৌকা ব্যবহার করিতেছে। অতএব দেখা যায় আধুনিক ' যান্ত্রিক 
যুদ্ধ সাফল্যের সহিত চালনা করা রবারের অভাবে অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে। : এতত্যতীত গ্যাস মুখোস, জল নিষ্কাষণের জন্য রবারের 
পাইপ এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বর্ধাতি কোট প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতে প্রচুর রবার ব্যবহৃত হইতেছে । আধুনিক কালের 
যুদ্ধজাহাঞ্জের বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের জন্যও রবারের প্রয়োজন 
হইতেছে। : মাঁন্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন কারখানায় ৩ হাজার 
হইতে ৫ হাজার রকমের বিভিন্ন প্রকারের রবারের চিতি 
তৈয়ার হইতেছে । 

পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৫২.২ ভাগ রী 
সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি যোগান দেয়। ইহার মধ্যে এক মালয় দেশেই 
পৃথিবীর মোট রবারের শতকরা ৪১ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা 
ছাড়া ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট রবার 
উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগই ছিল মিত্রশক্তিপক্ষের অধিকারে । 
জাপান বৃটেন এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার 
প্র মিত্রশক্তিপক্ষ বেশীর ভাগ রবার উৎপাদনের ক্ষেত্র সাময়িকভাবে 
হারাইয়াছেন। মোটামুটী হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বৃটিশ মালয়ে 
১৯৩৮ সালে রবার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
মেটিক টন এবং ১৯৪০ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ ৪ 
হাজার মেট্রিক টন হইয়াছিল। ওলন্দাজ পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যেস্থলে 
১৯৩৮ সালে ৩ লক্ষ ৪ হাঁজার মেটি,ক টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল, 
সেস্থলে ১৯৪০ সালে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫ লক্ষ 
৩৫ হাজার মেটিক টন। এতঘ্যতীত ইন্দোচীনে ও থাইল্যাণ্ডে 
১৯৪* সালে যথাক্রমে ৬৬ হাজার এবং ৪৯ হাজার টন রবার উৎপন্ন 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশে : মোট 

২ . 


উৎপন্ন রবারের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার মেটি.ক 


টন ; ১৯৩৮ সালে এইরূপ রবার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র 
৬৬ হাজার মেটিক টন। ১৯৪০ সালে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ- 
সমূহ, আফ্রিকা এবং ওসিয়ানিয়ায় মাত্র ৪* হাজার মেটি,ক টন রবার 
উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব দেখা যায় যে, মালয় প্রভৃতি দেশসমূহ 
মিত্রশক্তিপক্ষের হাতছাড়া হইবার জন্যই বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ভারতবর্ষে এইরূপ রবারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনরূপ ন্বভাবজাত রবার উৎপন্ন হয় না। 
কিন্তু পৃথিবীর কাঁচা রবার উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশীর ভাগ 
মার্কিন যুক্তরাপ্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। 'ইহার পরেই বৃটেনের স্থান। 
বৃটেন বৎসরে গড়পড়তায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কীচা রবার 
আমদানী করে। যে সকল দেশ হইতে রবার চালান দেওয়া হয় 
তাহাদের তথ্য সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে ১৯৪০ সালে মালয় হইতে 
৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৫৬ টন ও ওলন্দাজ পুর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ' 
হইতে ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৪০ টন কাচা রবার বিদেশে প্রেরণ কর! 
হইয়াছিল। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবারের অভাব পূরণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে 
রবার প্রস্তুত করার এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আমাজন নদীর 
নিকটস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে বন্য রবার সংগ্রহের জন্য বিরাট প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । বর্তমান যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবার পুরে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র বৎসরে গড়পড়তায় ৬ লক্ষ টন কাচা রবার ব্যবহার করিত 
এবং ইহার শতকরা ৯৮ ভাগই আসিত বৃটিশ মালয় এবং 
ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ “ হইতে । কৃত্রিম উপায়ে রবার 
প্রস্তুতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইতেছে 
এবং এই উপায়ে কাহারও কাহারও মতে ১৯৪২ সালের মধ্যে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কৃত্রিম রবার উৎপন্ন করিতে সক্ষম 
হইবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত এবং পরিত্যাক্ত রবার সংগ্রহ 
করিবার জন্য যে ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে গড়পড়তায় 
বৎসরে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টনের মত রবার পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। কিন্তু ব্যবহৃত রবার পরিশ্রত করিয়া মোটর 
গাড়ীর চাকা প্রস্তুত এবং সমরোপকরণ প্রভৃতির প্রয়োজনীয় রবারের 
সাজসরপঞ্জাম নিৰ্ম্মাণ করা সুবিধাজনক নহে ; সুতরাং দেখা যায় যে, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নিকট রবারের প্রশ্ন একটী ছুরূহ 
সমস্তা হইয়। পড়িয়াছে। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতেও রবারের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। 
ভারতে যুদ্ধকালীন শিল্পের যেভাবে সম্প্রসারণ হইতেছে এবং অচিরেই 
শিল্প প্রসারের যেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে রবারের 
প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে রবার 
উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিলেও ইহার উৎপাদন বাড়াইবার 
জন্য এখন পর্য্যস্তও সেরূপ যথাযোগ্য চেষ্টা করা হয় নাই। ১৯৪১ 
সালে ভারতে ২০ হাজার টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছে ; অথচ এই " 
বৎসর ১৭ হাজার ৭৫০ টনের বেশী রবার ভারতে উৎপন্ন হয় নাই। 
অতিরিক্ত ২ হাজার ২৫০ টন রবার ভারতে যে মজুদ ৫ হাজার 

(১২৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


উল ও ০কভল্াসিল, 


ভ্রীবরদ। দত্ত রায়, এম, এ। 





বর্তমান সময়ে পাড়ার্গায়ে কেরোসিন একরূপ তৃপ্রাপ্য হইয়া 
পড়িয়াছে। সামান্য পরিমাণ কেরোসিন যে পাওয়া যায় না তাহা 
নহে, কিন্তু যে উচ্চ মূল্যে ইদানীং সুদূর পল্লীতে কেরোসিন বিক্রীত 
হইতেছে, পূর্বের সেই দামে, সমপরিমাণ সরিষার তেল কিংবা তিল 
তেল পাওয়া যাইত { আজকাল পাড়াগীয়ে তিন পোয়া বোতল লাল্‌ 
কেরোসিনের দাম সাড়ে পাঁচ আনা, আবার কোথাও পাঁচ আনা। 
কেরোসিনের এই প্রকারে অগ্নিমূল্য দেখিয়া পল্লীতে বন্ধ পরিবারই 
বাধ্য হইয়া তেল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কোন কোন পরিবারে 
আজকাল সন্ধ্যা রাত্রির পর আর আলো জ্বলে না । কেরোসিনের 
এই উচ্চ মুল্যের অন্তরালে রহিয়াছে কেরোসিনের দুর্ভিক্ষ, অন্যথা 
কেরোসিনের দর এ ভাবে অযথা বৃদ্ধি হওয়ার কোন কারণ নাই। 
অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম 
হইলে যে কোন পণ্যের দর বদ্ধ অবশ্তস্তাবী। আজ আপামর- 
সাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য কেরোসিনের দর বৃদ্ধির সঙ্গে আজ 
আমাদের মনে কেরোসিনের অভাবের কথাই বিশেষ করিয়া স্মরণ 


হইতেছে, এবং বর্তমান সর্বনাশ যুদ্ধের সর্গিল গতি দেখিয়া এ কথাও 


ধারণা হইয়াছে যে, যদি শীত এ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের অবসান না হয়, 
তাহা হইলে ভারতকে হয়ত অতি শীঘ্রই কেরোসিনের ব্যবহার ত্যাগ 
করিতে হইবে। অন্যথা তাহাকে আবার প্রাচীন প্রথানুযায়ী রেড়ীর 
তেল, মাছের তেল ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। অথবা এই 
নদী-মাতৃক দেশের অসংখ্য নদী ও শ্রোতন্িনীর জ্রোত বাধিয়া সস্তায় 
বৈদ্যুতিক আলে! সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ইংরাজী ১৮৫৯ খৃঃ কর্ণেল ড্রেক্‌.নামক এক ব্যক্তি স্ব্বপ্রথমে 
পেট্রল আবিষ্কার করেন। কেরোসিন, মোটরের তেল, স্পিরিট্‌, 
এস্ফাল্ট, ডিসেল তেল ইত্যাদি পেট্রলেরই রূপান্তর মাত্র। ইহার 
পূর্বে আধুনিক যুগের পেট্রলকে কেহ আধুনিক ভাবে জানিত কিনা! 
কিংবা, চিনিত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এঁতিহাসিক 
তথ্যাদি ঘটিলে দেখা যায় যে প্রাচীন মিশর, রোম, মেক্সিকো, পেরু, 
চীন, জাপান, ভারতবর্ষে ‘মাটীর তেল’ নামক এক জাতীয় তেল বেদনা- 
নাশক বলিয়া বণিত আছে । অনেকের বিশ্বাস যে এই মাটীর তেলই 
আধুনিক পেট্রল অথবা ইহার সমজাতীয় এক পদার্থ । সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাটীর তেল গঁধধরূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহা! 
কখনও দীপক রূপে ব্যবহৃত হইত নাঁ। ভারতের “অরণি কার্জে'র যুগে 
সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে হয়ত তখনকার পৌরজনবর্গ তিল, তিসি, সরিষা 
ইত্যাদির তেল দিয়া পক্ষপ্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতি করিতেন। 
ধনবানের গৃহে হয়ত দৃত-দীপ জ্বলিত। মোগল-পাঠান যুগে আমীর 
ওমরাহগণ গন্ধ তেলের দীপ জ্ালাইয়া সন্ধ্যার মজ.লিশে ওস্তাদের 
তানালাঁগপ শুনিতেন। সুলতানের প্রাসাদে, বাদ্‌শাহের দরবারের 
ঝাড়-লন ইত্যাদিতে মোম বাতি জুলিত। সেই মোম্‌ বাঁতির মোম্‌ 
আসিত মৌচার্ক হইতে ৷ মধ্যযুগে গীজ] ও ইউরোপীয় রাজ-প্রাসাদে 
, মোম বাতির যথেষ্ট প্রচলন চিল। এতন্তিন্ন বাংলা দেশের দীপদানিতে 
অন্যান্য অযত্ব-সম্ভ,ত ফলাঁদির তেল, মাছের তেলও ব্যবহৃত হইত ৷ 
সে যাক্‌। ১৮৫৯ খৃঃ কর্ণেল ড্রেকের আবিষ্কারের পর বিশ্বে 
তেলের খনির সন্ধানের এক সাড়া পড়িয়া গেল, এবং আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্র, রুশ, ইরাণ, রুমানিয়া, ইরাক মেক্সিকো, পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে তেলের খনিও আবিষ্কৃত হইল । 
ইং ১৯৩০ সালে সমগ্র. পৃথিবীর পেট্রলের যে হিসাব পাওয়া যায়, 
তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বর্ষে সমগ্র পৃথিবীতে ১৪১৬ মিলিয়ন 
( এক মিলিয়ন = দশ লক্ষ ) বেরেল পেট্রল উৎপন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে, 
আমেরিকায় (ফুক্তরাষ্ট্র)-_৮৯৮ ; ভেনেজুলায়--১৩৭ ; রুশিয়ায়--১৩৫ 
ত্রিনিদাদে_৯; ভারতে (সত্রক্ম )--৮ মিলিয়ন বেরেল। . 

ব্রহ্মহীন ভারতে মাত্র ছুইটা স্থানে পেট্রল খনির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । তন্মধ্যে আসামে ডিগবয় এবং পাঞ্জাব ও বেলুচিন্তানে 
আটক (4৮6০০) নামক স্থানের তেলের খনি বিখ্যাত। কিন্ত এই 
সব স্থানের তেলের খনির কাজ পুরাদমে ' চলিলেও,. ব্রহ্মদেশ-স্থিত 
এনাং (60875) খনি হইতে যথেষ্ট পেট্রল আসিলেও 
ভারত কখনই তাহার চাহিদার অর্ধেক কিংবা তাহার চাইতে সামান্য 
কিছু বেশী তেল ভিন্ন আর অধিক তেল উৎপন্ন ,করিতে সক্ষম হয় 
নাই। ঠিক. সেই হিসাবে এত কেরোসিন তেলও ভারতে উৎপন্ন , 
হয় না, যাহা দ্বারা ভারতের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিতে পারে! সরকারী 
হিসাব-পত্রে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ প্রতি বসরই লক্ষ পক্ষ গ্যালন 
কেরোসিন তেল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে । আমদানীর 
পরিমাণক্রমে (দশ লক্ষ গ্যালন হিসাবে) দেখা যায়, ১৯২৭ খৃঃ 
৮৮-১৫, ১৯২৮--১০৪১, ১৯৩০_:১০৮+৫, ১৯৩২-৭৮১০, ১৯৩৩-_ 
£৭*৭৮ মিলিয়ন গ্যালন | 

এই ভাবে হয়ত বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়া গিয়া "ভারত 
স্বাবলম্বী হইতে পারিত, যদি ইতিমধ্যে কোন যুদ্ধ না বাধিত, আর 
যুদ্ধ বাধিলেও ব্ৰহ্মদেশ যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া না যাইত। যুদ্ধের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এবং ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ নিতাস্ত অনির্দিষ্ট বলিয়া আজ 
সত্য সত্যই ভয় হয় যে ভারত বোধ হয় সুরাসার (Power: alcohol) 
ও কয়লার তেল (Low temperature carbonisation) ছাড়া . 
কেবল পেট্রল লইয়া কখনই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। 

যাহারা বর্তমান সর্ধনাশা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির খবর রাখেন, 
তাহারা জানেন যে বর্তমান কালের যুদ্ধে গুলী-গোলার অপেক্ষা 
পেট্রলের প্রয়োজন কম নহে। বরং গুলী-গোলা! কম হইলেও 
অনেক সময় বর্তমান যুদ্ধে দেশ-জয়ে কোন বাধা আসে না, কিন্ত 
পেট্রল না থাকিলে কিংবা পেট্রল জাতীয় কোন তেলের ব্যবস্থা না 
করিতে .পারিলে এই যুদ্ধ-চালনা করা একরূপ অসম্ভব। বর্তমান 
যুদ্ধ ব্যাপারে কোন সামরিক বিশেষজ্ঞের মতে পেট্রল খরচের হিসাব 
দৃষ্টে দেখ! যায়, লরী--১ গ্যালন ২৫ মাইল, এরোপ্লেন__২$ গ্যালন 
২ মাইল, ট্যাঞ্চ__১ গ্যালন ১২ মাইল; সাবমেরিন £ গ্যালন 
১ ঘণ্টা, জাহাজ-_৭২ টন ১ ঘণ্টা | 

জার্মানীর রুমানীয়া অভিযান, ইতালির যুগোশ্লোভিয়া 
অভিযান, এবং জাপানের পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অভিযান, 
ব্ৰহ্মদেশ অভিযান পেটল সম্পদ অধিকারের নামান্তর 
মাত্র। রুশিয়ার ককেসাস অঞ্চলে বাকু ও বাটুম সব্ধ্বাপেক্ষা প্রাচীন 
তৈল ক্ষেত্র। এই সব ক্ষেত্র হইতে সম্বৎসরে যে তৈল উৎপন্ন. হয়, 


তাহাতে রুশিয়ার সমস্ত অভাব মিটিয়া এতকাল গড়পড়তা এক. 


৮ 
Fa 


২২শে জুন, ১৯৪২ ] 


মিলিয়ন টন্‌ পেট,ল জান্মানীতে রপ্তানী হইত! যত দিন রুশিয়া ও 
জান্মণনীর মিতালী অটুট ছিল, ততদিন রুশিয়া হয়ত জান্ম্ণানীতে 
আরও অধিক পরিমান তেল রপ্তানী করিত, কিন্ত জান্ম্ণনীর সহিত 
রুশিয়ার মিতালী-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর হইতে রুশ সরকার পেট্রল 
রপ্তানী বন্ধ করিয়াছেন। কিন্ত রুশ পেট্রল রপ্তানী বন্ধ করিলেও 
জান্মশনীর তৈল আমদানীর চেষ্টা বন্ধ হয় নাই। বরং যে লোলুপ 
দৃষ্টি এতকাল মিতালী” বন্ধনের 'মিথ্যা আচরণে লুকায়িত ছিল, 
তাহারই বীভৎস নগ্ন মৃত্তি আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ফাহারা 





গত শীতকাল হইতে জান্নান রণকত্তণদের রুশ-অভিযানের নামে .. 


তির্য্যক গতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে বন্তমান 
যুদ্ধে জার্ম্মানীর শনির দৃষ্টির চরম লক্ষ্যস্থল কোথায় ? তৈলহীন 
জাম্মণনীকে বর্তমান যুদ্ধে বাচিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে যে কোন 
প্রকারেই হউক তেলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তেলের রাক্ষসী 
ক্ষুধা রুমানীয়ার তৈলসম্পদ মিটাইতে' পারে নাই, কয়লাজাত এবং 
শর্করাজাত সুরাসারে মিটাইতে পারে নাই, কাজেই জান্মানী 
ককেসাস কুক্ষিগত করিয়া বাকু ও বাটুম তৈলক্ষেত্র- দখল করিতে 
অগ্রসর হইয়াছে । 

কেরোসিন ও পেট্রল খনিজ একই পদার্থের বিভিন্ন মুত্তি, এবং 


, দেশের পেট্রল নষ্ট হইলে কেরোসিনও নষ্ট হয়।- ভারত যেদিন 


হইতে রেড়ীর তেল, তিষির তেল, ইত্যাদির ব্যবহার 
' ত্যাগ করিয়া কেরোসিন ' ধরিল, সেইদিন হইতেই ভারত ব্রহ্মদেশ 
এবং আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল | ইরাণের তেল যে ভারতে 
আসে না তাহা নহে, কিন্তু তাহার পরিমাণও' নিতান্ত কম। বর্তমান 
সময়ে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে তেল আসা বন্ধ হইয়াছে এবং অদূর 
‘ভবিষ্যতেও যে আর তেল আসিবে সে আশা নাই। যুদ্ধ এ ভাবে 
থাকিলে,  প্রশাস্তমহাসাগর ও ভারতমহাসাগর এ ভাবে 
সাবমেরিন, মাইন ইত্যাদি মারণাস্ত্র ছারা পরিবেষ্টিত থাকিলে, 
আমেরিকা হইতেও তেল আসা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং এ 
অবস্থায় ভারতকে হয় প্রাচীন পথে ফিরিয়া গিয়া ভারতের অফুরস্ত 
‘তেলের ভাণ্ডারে হাত দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরিষা, রেড়ী, তিষি, 
* তিল প্রভৃতি তৈল বীজের চাষ করিতে হইবে, নতুবা সুইজারল্যাণ্ডের 
মত নদীর জলধার! বাধিয়া বিজলী উৎপাদন করিয়া দেশের অন্ধকার 
দুর করিতে হইবে। এতন্তিম্ন আমাদের আঁর কোন উপায় আছে 
বলিয়া মনে হয় না । . 
(রবার শিল্পে ভারতের স্থান ) 

টন রবার আছে তাহা হইতে খরচ করা হইয়াছে অথবা বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হইয়াছে । সিংহলে ভারতের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ 
অধিক রবার উৎপন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই স্থান হইতে বেশীর ভাগ 
রবার বৃটেনে রপ্তানী হইবার সম্ভাবনা আছে | সুতরাং রবার সম্পর্কে 
ভারতের স্বাবলম্বী হইবার একান্তভাবে প্রয়োজন রহিয়াছে । 

ভারতে এইরূপ রবার সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় ১৯৪২ সালের 
জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব দক্ষিণ 
ভারতের রবার উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিবৃন্দের এক বৈঠকে 
তাহাদিগকে রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ভারতে রবারের সাময়িক 
চাহিদা মিটহিবার জন্য অবহিত হইতে পরামর্শ দান করেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, এই সম্পর্কে বাঁণিঙ্গ্য সচিব দীর্ঘদিনের মেয়াদী কোন- 
রূপ ব্যাপক পরিকল্পনার আভাষ দেন নাই । 

গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ত্রিবাস্থুর রাজ্যের অন্তর্গত 
.কোটায়ামে ত্রিবাঙ্ধুর ও কোচিন রাজ্য, মালাবার, কুর্গ এবং দক্ষিণ 


আর্থিক জগৎ 


- ভারতে যে সকল স্থানে রবার উৎপন্ন হয় তত্রস্থ রবার উৎপাদন- 


১২৪১ 





কারীদের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এই অধিবেশনে ভারত 
সরকার প্রতি পাউণ্ড কীচা রবারের দর ১ টাকা করিয়া বাঁধিয়া 
দিবার জন্য এবং রবার উৎপাদন সম্বন্ধে সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণ 
করিবার নিমিত্ত বৃটিশ সরকার এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ- 
সরকারকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতেই 
প্রধানতঃ রবারের চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেই 
শতকরা ৭৫ ভাগ রবাঁর উৎপন্ন হয়। কিন্ত দক্ষিণ ভারতে যে 
পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয় তাহা ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদ! 
'মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। অতএব রবার সম্বন্ধে 
ভারতের আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে 
রবার উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

 আস্তজ্জাতিক রবার নিয়ন্ত্রণ সমিতির বিধানান্যায়ী ভারতে 
বাৎসরিক ১৭ হাজার ৭৫০ টন রবার উৎপন্ন করিবার অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছিল। অতএব দেখা যায় পৃথিবীর বাৎসরিক মোট রবার উৎ- 
পাদনের ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মাত্র ২ ভাগ, রবার উৎপাদন 
করিবার অধিকার'ভারতের আছে । এবিপ্রান ৮ বৎসর পূর্ব্বে করা 
হউয়াছিল। কিন্তু ভারতের জন্য এইরূপ নিয়ন্ত্রণের বিধান ১৯৪১ 
সালের পূর্বেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে ভারতের জন্য 
প্রয়োজনীয় রবার এদেশে উৎপাদন করিবার বিশেষ সুযোগ সুবিধা 
দেখা দিয়াছে। ভারতে ইস্পাত শিল্প, লৌহ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, 
বিবিধ ধাতব শিল্প ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে । যদি রবারের 
অভাব পুরণ না করা যায় তাহা হইলে এই সকল অত্যাবশ্যকীয় 


শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে । 
বাংলা দেশে কয়েকটা বৃহৎ রবারের কারখানা আছে। ইহাদের 


রবারের প্রয়োজন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে । ইহা ছাড়! কলিকাতা 
এবং তন্নিকটস্থ শিল্প অঞ্চলসমূহে ছোট ছোট এমন বহু রবারের 
কারখানা আছে-_যাহাদের কাজকারবার রবারের অভাবে অনেক সময় 
বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাংলার এবং 
আসামের বনাঞ্চলসমূহে অসংখ্য রবারের গাছ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া 
রহিয়াছে । বাংলার এবং আসামের কোন কোন স্থলের ভূমি রবার 
উৎপন্ন করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অতএব বাংলা এবং 
আসামে যদি সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে রবারের চাষ করা যায় তাহা 
হইলে বাংলার কলকারখানাসমূহের এবং জনসাধারণের ব্যবহারের 
জন্য প্রয়োজনীয় রবার অচিরেই এই ছুই প্রদেশে উৎপন্ন হইতে 
পারে। যদি ভারত সরকার এদেশীয় শিল্প মালিক এবং বিশেষজ্ঞ- 
গণের সহযোগিতায় বাংল! এবং আসাম প্রদেশে রবারের চাষ প্রবর্তন 
করিবার জন্য একটা স্থায়ী পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে ভারতে রবারের অভাব দুরীভূত হইবে। বর্তমানে 
ভারতে রবার উৎপন্ন করিবার যে সুযোগ দেখা দিয়াছে, তাহা , 


'যুদ্ধোত্তর কালে বজায় থাক! সম্ভবপর হইবার আশা নাই। কেননা 


তখন রধার উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশসমূহের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি 
পাইবে এবং ভারতের পক্ষে এখন হইতে বরার সম্পর্কে স্বাবলম্বী 
হইতে না পারিলে ভবিষ্যতে বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া 


থাকা সহজসাধ্য হইবে না ।" 


শিল্প জরীপ কমিটী | 
জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের [তথ্যাদি সম্পর্কিত 
অফিসার মিঃ ডি এন ঘোষকে বঙ্গীয় শিল্পররীপ ক্লমিটীর সেক্রেটারীর পদে 


নিযুক্ত করা হইয়াছে। 


কয়েকটী দেশে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ 
মেসার্স” সেযুয়েল মণ্টেগু নামক স্বর্ণ ব্যবসায়ের প্রতিষ্টান ১৯৪০:ও ১৯৪১ 
সালের বিভিন্ন দেশের: স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণের .( আউন্স, হিসাবে ) 
যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল £ঃ= 
দেশের নাম 


১৯৪১ 
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ফিজি 
ভেনিজ্ুলিয়া 
+ 83a৭e০০০০ _ 
বোম্বাই স সহে ট্রাম ও বাসের সংখ্যা 
বোম্বাই সহরে দৈনিক ২৬৫ থানা ট্রামগাড়ী চলাচল করে। ইহার 
চালকের সংখ্যা হইতেছে ৪৯০ অন এবং কণ্ডাক্টর হইতেছে ১ হাজার ২১৬ 
জন। বোথাই সহরে বাসের সংখ্যা হইতেছে ১৪৬ খানা, চালকের সংখ্যা 
৩৪০ জন এবং কণ্ডাক্টর ৫১১ জন। | | 
| ভারতে টায়ার নিয়ন্ত্রণ : 
গত ১৪ই তারিখে ভারত সরকার টায়ার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত একটা 
আদেশ জারী করিয়াছেন।, এই আদেশবলে কোন লোক যথাযোগ্য 
এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি পত্র গ্রহণ ন! করিয়া 
কোনও নৃতন টায়ার'বা টিউব কিনিতে পারিবে না। যুদ্ধের অন্ত রবার 
একাস্ত আবস্তক হওয়ায় যে সকল'যান, ধুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত বা জনসাধারণের 
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অক্ষুপ্ন রাখার পক্ষে একাস্ত, আবশ্তুক বলিয়া প্রমাণ. করা 
যাইবে, কেবলমার সেই সকল যান সম্পর্কে অস্থ্মতিপত্র দেওয়া হইবে। 
ব্যবসায়ের উদ্ধেশ্যে.ব্যবহৃত গাড়ীর চাকায় যে বড বড় টায়ার লাগান হয় 
তাহা ছাড়া নুতন রবার লাগাইয়া মেরামত করাইতেও অঙ্থ্মতিপত্রের 
আবশ্যক হইবে। 


১৪০৯৪৯০০০০০ 


আমেরিকায় রবারের অভাব 
, সম্প্রতি মাকিন-বুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ রু্ভেপ্ট এক বেতার বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে আমেরিকাবাসিগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রবারের ভীষণ অভাব হুইয়া পড়িতেছে। মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০ 
ভাগ রবার আমদানী জাপানীরা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং সৈস্তেরাও খুব কম 
পরিমাণ রবার খরচ করিতেছে। 





বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর চিনির দর 

রাংলা সরকার গত.১৫ই জুন হইতে নিয়লিখিতভাবে বিভিন্ন ফাইরীর: 

চিনির দর নিদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন £-- 
... ফ্যাক্টরী (১) পলাসী ট্রেডমার্ক 50D. 1, পাইকারী দর প্রতিযণ--১৩$৭ 
পাই | খুচর! দর প্রতিমণ--১৪২, খুচরা প্রতি সের__1৯ পাই ; ট্রেডমার্ক 
এস, পাইকারী প্রতিমণ--১৩॥০ ; খুচরা প্রতিমণ_-১৪২, প্রতি সের__1/৯ 
পাই; $ সুপার হোঁয়াইট__পাইকারী প্রতিমণ_-১৩৬ পাই । খুচরা প্রতি 
মণ ১৩৭৬, খুচরা প্রতিসের-/৯ পাই ; এ ভবলিউ--পাইকারী প্রতিমণ 
"১৩০০ $ খুচরা 'প্রতি মণ--১৩০৯ পাই, খুচরা প্রতি সের_7/৯ 
পাই। (২) দর্শনা_:ট্রেভমার্ক “৩_পাইকারী প্রতিমণ ১৩৩৯ পাই, 
খুচরা প্রতিমণ--১৩৯ পাই, খুচরা প্রতি সের-/৯ পাই। 
(৩) বেলডাঙ্গা' “এ-_পাইকারী প্রতিমণ_-১৩৬৯ পাই, খুচরা প্রতিযণ-_ 
১৩/৯ পাই, খুচরা প্রতি সের_1/৯ পাই। (৪) সেতাবগঞ্জ--পাইকারী 
প্রতি মণ--১৩৮/০, খুচরা প্রতি' মণ _-১৪/০, খুচরা প্রতি সের--1/৯ পাই 
(6) গোপালপুর _-ট্রেডমার্ক-_90. A. পাইকারী দর প্রতিমণ-_. 
১৩:৮০ ) খুচরা প্রতি মণ--১৪%০, খুচরা প্রতি সের_1/৯ পাই। উপরোক্ত 
পাইকারী বাজার দর অপেক্ষা কাটাপুকুরের দর ।* আনা কম। | 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয় 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার জন্ত গত ১৬ই জুন উক্ত 


রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের নৌ-কমিটী ৮৫৫ কোটী ডলার ব্যয় অনুমোদন 
করিয়াছেন। SE 





হেড অফিস--৭নৎ, ওয়েলেসলি প্লেস কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্দবার| শেয়ার ক্রয় 
be Shines যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের 


কৃপিসমুহু পাইতে ইচ্ছা, করেন, 
হেড অফিসে কিন্্! যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
| 
চলতি হিসাব--দৈনিক'৩০০২ টাকা' হইতে লক্ষ টাকা উত্বৃত্তের 
উপর বাযিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাঙ্াসিক হব ২১ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না৷ 
সেভিংসৃ ব্যাঙ্ক হিলাব_বাখিক শতকরা ছল হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়! অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমালত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হুয়। 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষত্রনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লত্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্টামবাজার ( কলিকাত!) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এক, স্যাপ্ডাস, জেনারেল ম্যানেজার 
জর: সহজ এ 
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ব্ৰহ্ম হইতে ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা - 
. ভারত-সচিব মিঃ এমেরী পার্জামেণ্টে একটী বিবৃতি দান প্রসঙ্গে সম্প্রতি 
বলিয়াছেন যে, পত মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত আহুমানিক ৪ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী 


বরহ্ষদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে । তিনি আরও জানান যে স্থলপথে ; 
“এ পৰ্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোক ভারতে আসিয়াছে এবং বর্তমানে ' 
আরও বহুসংখ্যক আত্রয়প্রার্থ এইভাবে ভারতে আসিতেছে । 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢর্ঘটন। ও স্বাস্থ্যবীম। 


* . ১৯৪১ সালে মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রে ছুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যবীমার প্রমিয়াম বাবদ 


৩০ কোটা ৮০ লক্ষ ডলার পাওয়া গিয়াছে । 


একরূপ ওজন সংক্রান্ত আইন 
. সর্বত্র একরূপ ওজন প্রবর্তন সংক্রান্ত আইন আগামী ১ল! ls হইতে 
কাধ্যকরী হইবে। 





১৩২ | টি | [ ২২শে জুন, ১৯৪২ 
সোডিয়াম বাইক্রোমেটের আমদানী 

সম্প্রতি ভারতীয় রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের (ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল 
মেমুফ্যাকচারাস এসোসিয়েশনের) পক্ষ হইতে ভারত সরকারের রাসায়নিক ( 
বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পত্র দ্বারা জানান হইয়াছে যে বিদেশ হইতে 








ভারতে সোডিয়াম বাইক্রোমেটের আমদানী হাস করিয়া দেওয়া হউক এবং | | (হেড EE 

যাহাতে এদেশে এই শিলটার সম্প্রসারণ হইতে পারে তাহার জন্তু ভারত সর- | ৩১, আশুতোষ তাষ যুখাজ্জা রোড, 
কার ষথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। এই পত্রের উত্তরে রাসায়নিক বিভাগের 8 

ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, ভারতে প্রতি মাসে ৬শত টন সোডিয়াম বাই- নু জরি পার 
ক্রোমেটের প্রয়োজন হয় এবং বস্ত্র শিল্পের অন্ত ইহার মধ্যে ৪৫০ টন ব্যবহৃত | বিক্রীত 22 ৩,৭৫৫২৫২ 5» 
হয়, ভারতে প্রতি মাসে ৩ শত টন সোডিয়াম বাইক্রোমেট উৎপাদিত হুইয়া ( আদায়ী .. » , ১৩৯২৮৫২ ৯ 


থাকে এবং প্রতি মাসে ২৫০ টন বিদেশ হইতে আমদানী করা হুয়। সম্প্রতি কাধ্যকরী » ১৫,০০,০০০২ ৯ রী 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত সরকার ১৩ শত টন পোিয়াম বাইক্রোমেট | শাখাসমূহ-_ক্লাইভ ্রাট (১এ ডালনোৌসি স্কোয়ার হই), রি 
পাইয়াছেন। ইহার ফলে এদেশীয় অনেক সোডিয়াম বাঁইক্রোমেট প্রস্তুতকারক | পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 

এই পদার্ঘটা বিস্তর পরিমাণে মজুদ করিয়াছে এবং বর্তমানে অনেকেরই ইহার, ( তেজপুর, চারালী, ঢাকা! ও নারায়ণগঞ্জ । 

উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার মূলধন নাই। ভারতীয় রাসায়নিক প্রস্তুতকারক (| 90750553455, 

সঙ্ঘ রাসায়নিক বিভাগের ডিরেক্টরকে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকারের | 
তরফ হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে সোডিয়াম বাইক্রোমেট আমদানী 
করা এবং সস্তা দরে ইহা বিক্রয় করা সমীচীন হয় নাই। কেন না ইছার | 
ফলে ভারতীয় প্রস্ততকারকদের হাতে সোডিয়াম বাইক্রোমেট ,অধিক 








পরিমাণে অমিয়া রহিয়াছে । এই সঙ্ঘের মতে এ দেশের কোন কোন ন্ট ল্কাট। | 
কারখানায় সেডিয়াম বাইক্রোমেট উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার স্থযোগ সুবিধা পে গল ক্যা 
রর কিন্ত বিদেশী প্রতিযোগিতার অস্ত এই সকল কারখানার টি ঘা I 
টু হইতেছে। ! _্যাঁজ্ লিনওু 

মালিক ও অমিক সম্মেলন f হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা: | 

প্রকাশ, যুদ্ধের সময় মালিক, শ্রমিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর সহ- a উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ছ_এবৎসর শতকরা 

যোগিতা লাভের উদেস্তে ভারত সরক্যুর আগামী জুলাই মাসের তৃতীয় টি ৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
সপ্তাহে দিল্লীতে এতৎসংরিষ্টদের একটা দুর্সন্মেলন আহ্বান করিবার "প্রস্তাব & আজ পধ্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__৩৬* টাকা 
করিয়াছেন। সম্মেলনে শ্রমিক, মালিক, প্রাদেশিক সরকারসমূছ এবং £ - শাখাসমূহ ঙ 
ভারতের দেশীয় রাজ্য ও ভারত সরকারের প্রতিনিবিদের' লইয়া একটা স্থায়ী শ্যামবাজার- সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
কমিটী গঠিত হইবে। ইহারা শ্রমিকদিগের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে 6 দক্ষিণ কলিকাভ। দিনাজপুর ভাটপাড়। 
পরামর্শ দিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়৷ স্থায়ী. উপদেষ্টা কমিটী 8 হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
গঠিত হইবে :-_শ্রম সচিব (সভাপতির পদাধিকার বলে), প্রদেশ- | নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
গুলির দুইজন প্রতিনিধি। দেশীয় 'রাজ্যগুলির "দুইজন প্রতিনিধি, | চাদবালী (বালেশ্বর_উড়িষ্যা প্রদেশ) 
মনিবদিগের চারজন প্রতিনিধি রং শ্রমিকদিগের চারজন প্র সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


প্রতিনিধি। এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে পূর্ণপন্মেপনে নিয্নপিষিত &  ; জানান হইয়া থাকে। 

প্রতিনিধিগণ থাকিবেন £_ কেন্ত্রীয় সরকারের তিনজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক < থে বত 

প্রাদেশিক সরকারের একজন করিয়া. প্রতিনিধি এবং একজন করিয়া , 

উপদেষ্টা, বৃহত্তর দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকটা হইতে একজন করিয়! ও নরেক্ু- দলা সল্ট ম্যানুফ্যাক 

মণ্ডলের একজন প্রতিনিধি এবং প্রত্যেকটার একজন করিয়া উপদেষ্টা, নিখিল দি লিমিট 

ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ভারতীয় শ্রমিকসজ্ৰের প্রত্যেকটা হইতে । - কোম্পানী ~ | 
রা 





চারিক্ৰন করিয়া প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক প্রতিনিধিদের সহিত একজন | 
করিয়া উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় সরকারের মতে যে ট্রেড ইউনিয়ন ৫০ সহস্রাধিক | 
শ্রমিকের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অথবা ট 
ভারতীয় শ্রঠিকসজ্ৰের অন্থমোদিত নহে এন্ধপ অপর যে কোন একটী ট্রেড 
ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি, ছুইটী প্রধান মনিব সমিণ্তির প্রত্যেকটার | 
চারিজন করিয়া প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক প্রতিনিধিদলের সহিত একক্ধন 
করিয়া উপদেষ্ঠা! কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম-সচিব সম্মেলনের তি 
করিবেন। 


আফগানিস্তান হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেড়ার চামড়! রপ্তানী 
১৯৪১ সালের প্রথম দশ মাসে আফগানিস্তান হইতে মাকিন যুক্তরাষ্ে 
পারন্ত দেশীয় ভেডার চামডার রপ্তানীর পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ৮ হাজার ৮৫৪ " 
বেল (১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৭২ টুক্র!)॥। ইহার মূল্য হইতেছে > কোটী‘ 
৪৬ লক্ষ ৫৩ হাজার EE 


' বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে ষায়_- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 

- -: আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” ৰ 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারা শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক 

বি কে; মিত্র এণ্ড কোং ie ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


je 





AD 2 


২২শে জুন, ১৯৪২] | ' আর্থিক অগৎ ১৩৩, 





বৃটেনে সমর ব্যয় বেতারযন্ত্র উৎপাদনকারীদের সম্মেলন 
গত ১৭ই জুন কমন্দ সভায় যুদ্ধের জন্য আরও অতিরিক্ত ১ শত কোটী প্রকাশ, বেতারযন্ত্র উৎপাদনকারীদের একটা সম্মেলন শীভ্রই নয়া্িল্লীতে 
পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে । ' অর্থ-সচিব স্তার কিংসলি উড বলেন যে, আহত হইবে। ভারতে কি উপায়ে হুবিধা দরে বিক্রয় করিবার অন্ত বেতার 
এখন বৃটেনের প্রতি সপ্তাহে যুদ্ধের অন্ত প্রায় ৮ কোটী ৪* লক্ষ ২ হাজার যন্ত্র নির্বাণ করা যায় তৎসব্ন্ধে এই সভায় আলোচনা করা হুইবে। মার্কিণ 
€ শত পাউণ্ড খরচ হইতেছে । শিল্পকার মিশনের সুপারিশ অন্ুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে । 









বাড়ে। 





১] লোকে হইলেই বেনেতী 
|! -- প্রসাদ সহজেই তার দামী জিনিষপত্র অর্ধেক মুল্যে 














পাশে CAs শিস ০৯ 


hs a PLS oa tats Bs lh ‘ গেল মা। সঙ্গতি ফুরাইয়া 





পড়িরা থাকে শিশুর! আহত। | গেল। স্ত্রী তার অভাবে পড়িল। 

তি? বেতার বাত্ত। কোন উদ্দেশ্য লইয়াই চিন্তাশ্ুন্য জন 

AA সাধারপকে বিপথগামী করে। তোমাকে আতঙ্কিত করিয়া 
ঞ 


$ আই, আর বেতার বাস্ত৭ তোঙ্গাকে সঠিক সংবাদ দিয়া! ঠিক পথে 
পি চালায়। শত্রুকে বিশ্বাস না করিয়া তোমার বন্ধুকে বিশ্বাস কর, 
ইহাতে তোমার দুঃখ এবং আর্িক ক্ষতি দূর হইবে। 






পল সপ পা 





(| সে তার পূর্কা বিক্রীত জিনিষের কিছু, ফিরাইয়া নিতে ' 
যুদ্ধীর সহিত দেখা করিল। 'মুদ্বী তখন ন্যায্য. মূল্য দাবী 

করিল কিন্তু প্রসাদ তাহা দিতে পারেনা। প্রসাদ ভাবেহুজুকে 
' আতঙ্কিত হইয়া যথা সর্ধন্থ খোয়াইয়া আঙ্ক সে-ভিখারী। 


RY 


১৯৩৪: 





ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট 
নিয়লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ১৯৪২-৪৩ সালের অন্য ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স 
ইনষ্টিটিউট কাউন্সিলের কর্ম্মকর্ত্তা ও সন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন :_ 


সভাপতি :-_যিঃ এস, সি রায়_“আর্য্য স্থান”, সহসভাপতিগণ" মেসাঁস” 


এ টি পাল (স্থাশনাল ইণ্ডিয়ান ) ; কে সি চ্যাটার্জি (ভাগ্যলক্ষ্মী ), এস বাগচি 
(লক্ষ্মী ); বি সি ঘোষ ( হিন্দুস্থান ) ; দে এল ফাৰ্ণাণ্ডেস (ইণ্ডিয়ান লাইফ) । 
সাধারণ সম্পাদক--মিঃ এস এন রায় চৌধুরী (বোম্বে মিউচুয়্যাল ) ; যুগ্ম- 


সম্পাদক--মিঃ এইস সি নাগ ( ইণ্ডাষ্রীয়েল এণ্ড প্রুডেন্সিয়েল ) ও মিঃ এস 


কে আচার্য্য চৌধুরী ( বঙ্গলক্ষ্ী )। কোষাধ্যক্ষ__মিঃ এন আর সেন ( বোষ্বে 
লাইফ)। অনারারী,অডিটর__মিঃ বিমল, রায়। - সদন্তগণ_মিঃ এন সি 


“ সেন (এম্পায়ার ), মিং আই বি সেন ( বোম্বে লাইফ), মিঃ কে এম নায়েক 9 
. (স্কাশন্তাল) মিঃ এস পি বস্থ (ন্থাশনাল ইণ্ডিয়ান), মিঃ জে সি. ঘোষ || 
দণ্ডিদার ( বোম্বে মিউচুয়াল ), মিঃ এম এ আনসারী (ইষ্টার্ণ ফেডারেল ), |. 
মিঃ এইচ সি চক্রবর্তী (অহাবীর ), মিঃ এইচ কে সেন, ( একচুয়ারী ); মিঃ পি | 
আর গুপ্ত (ক্যালকাটা ইনসিওরেন্দ ), মিঃ এ কে গাঙ্গুলী ( ইগ্ডান্ত্রীয়েল এগ" | 
'প্রুভেন্গিয়েল), মিঃ এন সি ঘোষ (এম্পায়ার) মিঃ বি আর বঙ্গ (ওরিয়েন্টাল), 


মিঃ এস কাহালী (ছিন্ুস্বান )। 
বূটিশ ভারতে বাণিজ্য শুদ্ধ বাবদ আয় 


১৯৪২ সালের মে মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিত্য এবং. স্থলপথ 
বাণিত্য শুদ্ক (লবণ শুষ্ক বাদ দিয়া) বাবদ ২ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় 


হইয়াছে ; ১৯৪১ পালের মে মাসে এইরূপ বাণিম্্য শুল্ক বাবদ ৩ কোটী ৮৪ 


লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের. মে মাসে মোটর স্পিরিট, . 
কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি মালের উপর উৎপাদন কর্‌ বাবদ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ৯৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ; ১৯৪১. পালের মে মাসে 


চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ |. 
বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে 
যে, উক্ত সরকার কিছু" দিন যাবৎ চাউলের দূর বাধিয়া দেওয়ার বিষয় 
বিবেচনা! করিতেছিলেন। বর্তমানে চাউলের দর বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বাংলা সরকারের পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা আগামী” ১লা 
জুলাই হইতে কলিকাতা ও সহরতলীর জন্ত চাউলের নিষ্নলিখিত দর ধার্য্য 
করিয়া দিয়াছেন £_মোটা চাউল পাইকারী দর প্রতি মণ--৫%০ আনা, 


খুচরা প্রতি মণ-_৬1০ আন।) মাঝারী ধরণের চাউল পাইকারী দর প্রতি 
মণ__&।০ আনা, খুচরা দর প্রতি মণ--৬৪০ আনা , 


ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের চূড়ান্ত পূর্ববাভাষ 


| ১৯৪১-৪২ সালে সরিষা ও তিসি চাষের চুড়ান্ত পূর্বাভাষে সমগ্র ভারতে 
৬২ লক্ষ ৮ হাজার এরর জমিতে সরিষা এবং ৩৩ লক্ষ ৪০ হাদ্ধার একর''{{ 
জমিতে তিসির, চাষ হইয়াছে বলিয়া অচ্ুমিত হইতেছে। পূর্ব! বৎসরে সরিষা | 
ও তিসি চাষের জমির আয়তন ছিল' যথাক্রমে ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার, একর (| 
এবং ৩৬ লক্ষ ১৯ হাজার একর । ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ১১ লক্ষ ৯ হাজার | 
উন সরিষা:এবং ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্থমিত | 
হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১১ লক্ষ ৩ হাজার টন সরিষা এবং ৪ লক্ষ ৩৪ | 


রিনিতার 


| ' মধ্যপ্রাচ্যে রেলপথের ব্যবস্থা 
রাতে ১৫ হাঁজার রেলওয়ে নিযুক্ত .কর্মচারী তত্রস্থ বৃটিশ 


৷ সেনাবাহিনী এবং = কোটী বেসামরিক লোকের.রেলপথে চলাচলের ব্যবস্থা, | 


করিবার কাধ্যাদি পরিচালনা করিতেছে। শাস্তির সময় এই স্কল কর্ম্মরত 


হোক সাধারণতঃ বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্, দক্ষিণ আফ্িকা এবং | 
ভারতের রেলওয়ে এবং ডকে কার্ধ্য করিয়া থাকে, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর | 
মাস হইতে উপরোক্ত দেশসমূহ হইতে প্রায় ১ শতথানি ইঞ্জিন এবং ১৫ শত { 
মালগাড়ী একমাত্র ইরাণেই প্রেরণ করা হুইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বুদ্ধকা্যের, | 


জন্ত মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ১ হাজার মাইল রেলপথ স্থাপন করা হইয়াছে। 





১১ জগৎ 


Cats পট সে 


| 


: এইর্প উৎপাদন কর বাবদ কেসীয় সরকারের ৮৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। | 









EE ২২শে ২২শে জুন, ১৯৪২, ১৯৪২, 








ন্যাশনাল কটন মিল্স্‌ সর 
‘স্টেশন রোড- চট্টগ্রাম | 


মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ভ কর! হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত" 
সুন্দর ও টেকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতৈছে। বর্তমানে 
উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । . 

স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানত: বাজলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় কর! 
হইয়াছে । এই মিলে" বর্তমানে ৫ শতাধিরু বাঙ্গালী মঞ্জুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে।. মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহত্্ বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থান হইবে । 

ন্যাশনাল কটন মিলই ' যা ET 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহ! | 
৪4891 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে । জাতিবর্ণ নিধিবশেষে সমস্ত নিন 
সহযোগিতা আবশ্যক ৷ { 











বরাতে 


ছি মি টি নেভিগেশন 


গ্ৰহ ছিল. 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই.অগ্রদৃত্ত ৷ 
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
2৮558 


কে RCE) 


জনসাধারণের 'ভ্রাস্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে'সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে .বে-সামরিক 


কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 


আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পফিত কার্য্যকলাঁপের জন্য তাহাদের মৃত্যু '১ 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে যে ) 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল: বীমাকারীদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহার! যুদ্ধকালে' ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা সৈম্যবিভাগ, নৌবিভাগ। বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কাৰ্য্যে যোগদান করিবে। যে পধ্যস্ত বীমাকারী ভারতে 


$. বেসামরিক কার্যে রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 


শত্রুর আক্রমণ, ।যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাক্গা- 


|. হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে | 





বিমান প্রতিরো কার্যে কোনরূপ কন্ম গ্রহণ করাকে 
বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হইবে। 


. 5 





২২শে জুন, ১৯৪২] 


ভারতে গম চাষের চতুর্থ পুর্ববাভাষ 


১৯৪১-৪২ সালে ভারতে গম চাষের চতুর্থ পুর্ববাভাবে সমগ্র ভারতে ৩ 
কোটা ৩৮ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়' অনুমিত 
হইতেছে) পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ গম চাষের জমির আয়তন ছিল ৩ কোটা 
8৫ লক্ষ ৬২ হাঁজার একর অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের অনুমিত গম চাষের 
অমির তুলনায় শতকরা ২. ভাগ. বেশী 1 ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে 
১ কোটী ৪৩ হাজার টন গম উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
পুর্ব বৎসরে ৯৯ লক্ষ ২৭ হাজার টন গম উৎপাদিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে 
বাংলা দেশে ১৯৪১-৪২ সালে ১লক্ষ ৭০ হাজার একর অমিতে গমের. চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ৪১ হাদার টন গম উৎপন্ন হইবে 
বলিয়। ধর! হইয়াছে। | 

| বিভিন্ন দেশে তিস্রি চাষ 

১৯৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪€. লক্ষ একর জমিতে তিসির চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ? ১৯৪১ সালে ৩২ লক্ষ '২ হাজার" একর 
জমিতে ভিসির চাষ হইয়াছিল । ১৯৪১ সালে কানাডায় ৯» লক্ষ ৫৮ হাজার 
একর জমিতে ভিসির চাষ এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া, অমিত হইতেছে * ১৯৪০ সালে কানাডায় ৪ লক্ষ ৬ হাজার একর 
জমিতে ভিসির চাষ,এবং ৭৬ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১- 
৪২ সালে আৰ্চ্দেনটাইনে ৬৭ লক্ষ ৭৫ হাজার .একর জমিতে .তিসির, চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে এবং ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টন তিসি উৎপন্ন 
_ হুইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে ? পূর্ব্ব বৎসরে আর্জেনটাইনে ৭১ লক্ষ একর 
জমিতে ভিসির চাষ এবং ১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল - 





রর এবং সোদপুরে (২৪ পরগণা) 
, ফাক! ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় অন্ন 
দামে ছোট ছোট পট বিক্রয়ের 
জন্ত আছে।' চমত্কার 
i 'পারিপার্িক ও স্থচিস্তিত 
|] পরিকল্পনার ' অন্ত প্রত্যেকটি 


| টং, অত্যন্ত মনোগ্রাহী। 





আধিক জগৎ '' 


রি ৫০১০০১০০০৩৯ টাকা 
| গৃহীত ও বিলিকৃত মুলধন ২৫১০০+০০০২ টাকা 
এ আদায়ীকৃত মুলধন ১৪,০৮১০০০২টাকার উপর | Ih 
. রিজাভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ Yl 
: ৭,৯১,০০০ টাকার উপর || ? 





» ১৩৫ 





দুইটাকার নোট 
ভারতবর্ষে শীঘ্রই ছুই টাকার নোট বাহির হইবে। রিদার্ভ ব্যাঙ্কের 
প্রস্তাব অঙ্থ্‌সারে এই নোট প্রচলনের নীতি ভারত সরকার ‘অনুমোদন 
করিয়াছেন এবং এক্ষণে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্ত প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। ভারত সরকার অ থবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কে এই নোট বাহির 
করিবে এখন পর্য্যস্ত তাহার চুড়াত্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে মনে হয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কই এইরূপ নোট বাহির করিবে। নোট ছাঁপিবার কাগক্জ বিদেশ হইতে 
আনান হইয়া থাকে । ছুই টাকার নোট বাহির হইলে কাগঞ্দ অনেকটা। 
রাচিবে। সাধারণের পক্ষেও এই নোট স্ববিধাজনক হইবে। বিগত যুদ্ধের 
সময় ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যেই া০ টাকার নোট বাহির. করিয়াছিলেন । 
সিংহলে ছুই টাকার নোট বিশেষ ভাবে আদৃত ' হইয়াছে। ভারতেও ইহা 
অনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
বোম্বাইয়ে চলচ্চিত্রের হিসাব 
১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল. হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
> হাজার ৮৪৫ খানি চলচ্চিত্র “বোস্বে 'বোর্ড অব ফিল্ম সেনসর্স” কর্তৃক 
পরীক্ষিত হইয়াছে] ইহার মধ্যে ১ হাজার ৮৪১ খানি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
যোগ্য বলিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, ৪৪ খানি চলচ্চিত্রকে অনুমোদন 
করিবার জন্ত সুপারিশ করা হইয়াছে এবং ১ খানি চলচ্চিত্রকে, প্রদর্শনের 
" অনুমতি দেওয়া হয় নাই। 
. আর্জেনটাইনে চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ 
' আর্জেনটাইনে বৎসরে গড়প ডতায় গবাদি পত্তর চামড়া; উৎপাদনের 
পরিমাণ হইতেছে ৭৫ লক্ষ । আজ্জ্েনটাইন পৃথিবীর মধ্যে গরুর চামড়া 
উৎপ দিনের একটী প্রধান ক্ষেত্র । 












Rls kl ) 
টার ** ২১৪০১৪৫১০০০২ টাকার উপর | 
কাৰ্যক মূলধন 
(অডিট সাপক্ষে;_ ১৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজি 
১৯৪২ সালের হ সিল I) - 


| ডি ডিরের £ ৩ 
ডাঃ এস, বি,.দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 
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নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪১ সালের কার্যবিবরণী 

আমরা সম্প্রতি নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ-র গত ১৯৪১ লাঁলের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৭ হান্জার ৭ টাকা এবং ব্যাঞ্চে সাধারণের আমানতী 
টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটা ৪৩ লক্ষ ৪ হানার ৩২৮ টাকা । এই সমস্ত 
লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাপ দাড়ায় ১.কোটী 
৭৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৮০ টাকা । "এই সময়ে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির হিসাবে দেখা 
যায় যে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ ও স্বর্ণে ৩২ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৫৬ 
টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ, পোর্ট ট্রাষ্টের শেয়ার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
ইত্যাদিতে ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার ৯৪৭ টাকা মজুদ ছিল। কাজেই নাথ ব্যাঙ্ক 
যে আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার জন্য পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ সম্পত্তি নগদ 
ও সহজে নগদে পরিবর্তন যোগ্য অবস্থায় মজুদ রাখিয়া কার্ধ্য চালাইতেছে 
তাহা বুঝা যায়। 

আলোচ্যবর্ষে ব্যান্কের মোট আয় হইয়াছে ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৯ টাকা। 
উহা হইতে ব্যাক্কের যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া আলোচ্যবর্ষে নিট লাভ 
হইয়াছে ৬৮ হাজার ৯১৪ টাকা । উহার সহিত গত ১৯৪০ সালের লাভের 
জের হিসাবে সংরক্ষিত « হাজার ৪০১ টাকা যোগ করিয়া যে ৭৪ হাজার 
৩১৫ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে ২০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মন্কুদ তহবিলে. 
স্তত্ত করা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে 'শতকরা 
বাধিক ৬1০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়! অবশিষ্ট টাকা বর্তমান বৎসরের 

লত্যাংশের হিসাবে জের টানা হইয়াছে বর্তমানে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ দীড়াইপ্সাছে ১ লক্ষ ১০ হাক্তার ৪০০ টাকা। 

বর্তমানে যুদ্ধের দন্ত অন্ঠান্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্কায় ব্যাঙ্ছসমূহেরও কার্য . 


পরিচালনার ব্যর অত্যধিক বুদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে যুদ্ধজনিত আতঙ্কের, 


ফলে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে । '.এই মন্তব্য 
বাঙ্গলা দেশের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কারণ চট্টপ্রাম, নোয়াখালী, 
কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এবং আসাম প্রদেশে বর্তমানে যে প্রকার 


আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে এবং উহার ফলে এই সব অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ' 


" ব্যবসা যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ অঞ্চল ব্যতীত 

আর কোথাও সেরূপ হয় নাই।, এই সব সন্বেও গত ১৯৪১ সালে নাথ 

ব্যাঙ্ক যে প্রকার কন্মতৎ্পরতা ও সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে 

তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার বিষয় বর্তমানের এই দুর্দিনে নাথ ব্যাঙ্কের 

কর্ণধার শ্রীযুক্ত কে এন দালাল যে প্রকার যোগ্যতার সহিত ব্যাঙ্কটাকে 

পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেছেন তজ্জন্ত আমরা তাহাকে আন্তরিক 
ডি করিতেছি। 


্রিপুরাধিপতি ্রীতীযু মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, 


| রেজিঃ অফিস--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস--আগরতলা Ll 
i; কলিকাতা ষ্ট্রীচ.। 


অফিস-_-৬, 
হাত ৬৬ দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
স্ূর্ণ নিরাপদ । ুদৃচ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিটিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন । 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাথা খোল! হইয়াঁছে। 








সাবার্ধান্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ : 
সম্প্রতি দেওঘরে কলিকাতার সারার্ববান্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দেওঘর শাখা 
অফিসের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব 
পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা এম-এল-এ মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; । ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
বিসিদাশ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। রায় বাহাছুর এ এন দাশ ও ডাঃ প্রতাপ গুহ রায় উক্ত কোম্পানীর 
দেওঘর আপিসের উন্নতির ভন্ত স্থানীয় জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত 
অভিভাবণে বলেন যে, দেওঘর ও তৎপার্স্থ অঞ্চলসমূহের দেশীয় শিল্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্ে সাবার্বান ব্যাঙ্ক লিমিটেড যথাশক্তি সাহায্য 
করিবেন বলিয়া তিনি আশ! পোষণ করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ জে জি 
মুখাঞ্জি ও মিঃ ডি সি দাশ এবং স্থানীয় শাখা অফিসের কর্মচার়িগণ সমবেত 
অতিথিবগঁকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী i 
স্বচলজন লি:-ডিরেক্টর মিঃ বি এন রায় চৌধুরী । রেনিষ্টার্ড অফিস 
৬, পাণিবাগান লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন €০ লক্ষ. টাকা। 
নি মোটব্রগাড়ী প্রভৃতি চালাইবার অন্ত কাঁঠকয়লা, কয়লা প্রভৃতি ' 
হইতে জালানী গ্যাস উৎপাদনের কারখানা ।" | 
স্বণালিণী বিড়ি ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃডিরেউর মিঃ 
দুখুলাল দাস । রেজিস্টার্ড অফিস-_&, হেষ্টিংস্‌ ষ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_বিড়ি, সিগারেট ও নানাবিধ তামাক প্রস্তুত । 
কর্মচারী সমিতি লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ নিরঞ্জন নন্দী। রেণিষ্টার্ড অফিস 
"সি ২, জগন্নাথ ঘাট রোড়, কলিকাতা । অনুমোদিত. মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
' ব্যবসা- মার্চেপ্টস্‌, এজেপ্টস্‌ ও দালালী ইত্যাদি। 
এরসোসিয়েটেড ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ- আর এস 
বন্দী। রেজিষ্টার্ড অফিস__রুম নং, ৬৭) গ্রযা্ড হোটেল, চৌরঙ্গী/কলিকাতা । 
অঙ্ুুমোদিত মূলধন > লক্ষ টাকা। ব্যবসা--কাপড রঙ করা, ধোওয়া, সুতা 
প্রস্তুত, কাপড় বুনা, ফিতা ও পরদা প্রভৃতি তৈয়ারী। 1, ' 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ oR 


ভালহোপি জুট কোং লি:_গত UR CEO 
হিসাবে শতকরা বাৰিক ৬২ টাকা। মিনার্ভা মিলস্‌ লিঃ-গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক-৬২ টাকা |. চাপদ্বানী 
জুট কোং লিঃ--গত ৩১শে মাৰ্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসারে শতকরা বাধিক 
৬২ টাকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং লিঃ__গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত’ ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । কিনিসন্‌ জুট মিলস. কোং লিঃ_ 


গত ৩১শে মার্চ পথ ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বা্িক "* আনা 


সেক্রেটারি এও. এ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ. | 
২ হর ক ইঁ, হাটখোলা, কলিকাতা ছি 


ূ | বঙ্গতী লন মিলল লিঃ| 


Kl 


শল্ৰাজ্ঞাস্রেস্ৰ হ্ঞালচ্গ 


টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৯শে জুন 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতাঁর টাকার বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে 
সর্ধপ্রথমেই ট্রেজারী বিলের টেগ্তারের পরিমাণের বিষয় উল্লেখ করিতে হয় | 
গত ৯ই জুন তারিখে ৪ কোটি টাকার টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। 
তাহাতে আবেদনের পরিমাপ সন্তোষজনক হু ওয়ায় তৎপরবর্তী সপ্তাহে ১৬ই 
জুন তারিখে টেগারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় ৬ কোটি টাকা পধ্যস্ত। মনে 
হইয়াছিল, ইহাতে আবেদনের পরিমাণ পুর্ববাপেক্ষা কম হইবে। কিন্ত 
প্রক্কত প্রস্তাবে আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেক্জারী বিলের টেখারের পরিমাণ 
দাডাইয়াছে ১৪ কোটি টাকারও উর্ে। এই ক্রমবর্ধমান আবেদনে উৎসাহিত 
হইয়া আগামী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ কোটি টাকার ট্রজারী বিলের টেগার 
গ্রহণের পিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টাকার বাজারের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া 
শুনিয়া মনে হয়, আগামী সপ্তাহেও আবেদনের পরিমাণ পৰ্য্যাপ্ত হইবে। 
"অবশ্য এরূপ অবস্থা বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। কলিকাতার টাকার বাজারে অর্থের অত্যধিক স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । 
ব্যান্কলমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার ০ আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 


বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের স্ঠায়। বাজারে রপ্তানী ও আমদানী এ 
বিলের কার্জকারবার একরূপ নাই রপিলেই চলে। বিনিময় বাজারের এই কলিকাতা কর্পোরেশন 


দারুণ মন্দার ভাব জাহাজ সংস্থান সমস্তার সহিত বিজডিত বলিয়া ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা সম্ভবপর নছে | 

গত ১৬ই জুন তিন মাপের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
অন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে, আবেদনের মোট পরিমাণ 

'দড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
' মধ্যে ৯৯৪৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৬ পাই দরের শতকরা প্রায় 
৫৮ ভগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে ; মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পড়তা! সুদের হার শতকরা বাধিক ৮/৮ পাই ধাধ্য করা হইয়াছে। 
আগামী ২৩শে জুন তারিখে বোম্বাই সহরে বেল: ১১ ঘটিকা] পর্যন্ত ( ্ট্যাপ্ডার্ড 
সময়) এবং ২২শে জুন তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওার গৃহীত 
হইবে। ধাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ২৬শে জুন তারিখে টাকা দিতে .হইবে। অন্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের 
ভা । 

৪ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
-৫ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে মোট চলতি 
নোটের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৩৫ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাঁকা। 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


ধাড়াইয়াছে ৬৩ কোটি ২২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে 
ধার দেওয়া'হয় ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের, পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৯ 


হাজার টাক? ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ , 


হাজার টাক! । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ১৪. কোটি,৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। 


“আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে ব্রহ্ম সররার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকার- - 


-সযুছের আমানতের পরিষাণ.দীড়াইয়াছে,যধাক্রমে ৪০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা 





ও & কোটি ৮৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহের উছাদের পরিমাণ 
রি ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৭০ লক্ষ €* হাঞ্জার 
| 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) »শিঞঙঃপে 
শী দৰ্শনী 22 গা ১ শি ৫৫ পে 
ডি এ৩ মাস সর ১শি৬উ২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৯শে জুন 


বর্তমানে যদিও লিবিয়া এবং রুশ রণাঙ্গনের, সংবাদ বিশেষ আশা প্রদ 
এবং অমুকুল নহে, তবুও ভারতে অনতিবিলম্বে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা 
খুব কম এইরূপ ধারণার স্থষ্টি হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের কাজকারবারে বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। শেয়ারের 
বিকিকিনির পরিমাণ ও অনেক স্থলে শেয়ারের দরও বুদ্ধি পাইয়াছে। 
অনেকেই টাকা থাটাইবার জন্ত শেয়ার ক্রয় করিবার দিকে আগ্রহ 
আর পি পাব্লিসিটি ও ইনফর্মেশন ব্যরোসমূহ 
কর্তৃক-_শিক্ষা। ও প্রচার বিভাগ দ্বার! সংগঠিত 

এ আরু পি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের শিক্ষকগণ এই সমস্ত 
ব্যুরোর তত্বাবধান করেন এবং উহ! নিয়লিখিত ঠিকানায় অবস্থিত বিভিন্ন ফ্রী 
প্রাইমারী স্কুলসমূহে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্যরোতে বালির বস্তা কিনিতে 
পাওয়া যায় এবং এ আর পি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদিও এখানেই জ্ঞান! 
যাইবে। এই সমস্ত ব্যুরোর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরপাদি এই 


ঠিকানায় জানা যাইবে--অফিসার অব্‌দি পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কলিকাতা 
কর্পোরেশন, কলেজ স্টাট মার্কেট, কলিকাতা | 


৭, বিশ্বকোষ লেন ২৪।২, পটারী রোড 
১1২, মারহাট্টা ভীচ, লেন ১০, কন্ভেন্ট লেন 
৪২এ, বনমালী সরকার সীট ৯, সার্কাস এভেনিউ 
২০।১ধি, বৃন্দাবন বসাক লেন ১৪এ, গোরা্টাদ লেন 
১০-২-এ, গৌরীবাডী লেন ২, সামসুল হুদা রোড 
১৩, গুলু ওন্ডাগার লেন ২৭৷বি, তেলীপাড়া রোড 
২১-ই, জয় মিত্র কীট ৮, সুবার্ববন স্কুল রোড 
১1৫, রাজা দীনেন্তর ষ্রীট ২৩ডি, ই, কালীঘাট রোড 
৬০-বি, আমহার্ট” রো ৭1১, ময়েরপুর রোড 

, ৮-বি, গল্সানারাষণ দত্ত লেন ১৯।সি, শঙ্কর বোস রোড 
১৮, শিব ঠাকুর লেন ১ ৮৬, পাইপ রোড . 
২৩-১, ট্যাগোব ক্যাসল্‌ সীট ১৯১, মনসাতলা লেন 
৩৭-১, বীডন ষ্ট্রীট ১০, মমিনপুব রোড 
১০, সিমলা! ষ্ীট ১৬, মোছনচাদ রোড 
৭৷১ডি, গোপালচন্দ্র লেন ১৬]এ ও বি, ফার্ণ রৌভ . 
১২, বলাই দত্ত ষ্ট্ৰীট ১৩1১, নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্রীট 
£৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ১২৪৯, ল্যান্নডাউন রোড 
১০।বি, পাঁটোয়ারবাগান লেন ২১, মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন 
৫০, মীর্জাপুর সীট ৯৪, তালপুকুর রোড 
৮, নিতাইবাবু লেন ৫৮, শু'ড়া ফাৰ্ট পেন 
৩৪, ওয়েলিংটন ষ্ট্ৰীট ১১।বি, জয়নারায়ণ তর্কপ্ধশানন লেন 
১৯, টেম্পল রী. ২৪, কাকুড়গাছি সেকেও লেন 
৩৯, আলীমুদ্দিন স্রীট ৯৫1বি, বেলগাছিয়া রোড 


৫৭, ছুর্গাচরণ ডাক্তার রোড 
১৫1১, বেডক্রোর্ড লেন >, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন 
৩৭, ক্রীষ্টোফার রোড ৪২1৮, কাশীনাথ দত্ত রোড 
এ আর্পি পাব্‌লিসিটি সাব্‌-কমিটি, পাবলিক রিলেশন্স্‌ কমিটি, বেঙ্গল 
কর্তৃক প্রচারিত এবং ক্যালকাটা ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এই 
বিজ্ঞাপনের খরচ বহন করিব্লে। 
- | E.S.5 


৬, তারিণীচরণ ঘোষ লেন 


1 
2 


১৩৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুন, ১৯৪২ 











দেখাইয়াছে। প্রেফারেন্স শেয়ারের রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। 
শেয়ারের দালালের বাঞ্জারে পুনরায় দলে দলে আসিতেছে। যদিও 
বর্তমানে নিশ্চয় করিয়া শেয়ার বাজারের সম্বন্ধে কিছু মস্তব্য করা কঠিন; 
তবুও মিত্ৰশক্তি পক্ষ যুদ্ধে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে যেরূপ পন্থা অবলম্বন 
করিবে তাহার উপর শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিবে । 
কোম্পানীর কাগজ ৃ 
এ'সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর তেভী 'ছিল। বাদ্ধারে টাকার 
ত্বচ্ছলতা থাকায় কোম্পানীর কাগজের মুল্যে দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। ৩$* টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯১]%* আনায় 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১৮/০ আনা । ৩৫০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ 
সালের কাগজ ১*১/০ আনা । ৪২ টীকা হ্ধদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
১০৬২ টাকা এবং ২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১৮৮০ আনায় 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৫২ টাকা সুদের 
১৯৪৪ সালের পাঞ্জাব বগু ১০৩৩০ আনায় ক্রয়বিক্তয় হইয়াছে। 
এ সপ্তাহেও কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কাজকারবার হয়.নাই। 
কাপড়ের কলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় ভাল হইয়াছে এবং -দরও তেজী 


রহিয়াছে । 
পাটকল 

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের বিকিকিনি অনেকটা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং ' 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান অয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর: অনেকটা 
পূৰ্ব্ব সপ্তাহের স্তরেই- বলবৎ রহিয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রম়ে.২৭৷/০ আনা এবং ১৭1%০ 
আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। ie tn | সি 
- চিনির কল 

শর্করা শিল্পের উন্নতির আশায় অনেকেই চিনির কলের শেয়ার, ক্রয় 
করিবার অন্ত ঝেঁক দিয়াছে এবং ০০ হলনা ৰ কতকট। 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ভি. 
1. চা-বাগান 

চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে: 

"কোম্পানীর কাগজ - 

৩৭. দুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪-৫২) ১২ই জুন _৯৬।%০ ১ '১৫ই--৯৮৪০/০ 
৯৯২২ ১৬ই_৯৯/* ৯৯৮০ ? ১৭ই--৯৯%০। ৩৭ হ্বদের খণ (১৯১৫৪) 
১২ই ভুন_-৯৮৩০১ '১৫ই--৯৭দ৮০ | ৩৯. সুদের খপ (১৯৬৩৬৫). ১৫ই 
জুন--৯১৮৩ ১৬ই-৯২/০ ১ ১৭ই-_-৯২/০ 3 ৩০ মদের কোম্পানীর 
কাগজ ১২ই. ভুন--৯১//০ ৯১৪%০ ; ১৬ই--৯১০ ৯১০/০ ) ১৭ই-_৯১৪০ 
৯১০৬০ ; ১৮ই--৯১৫০ ৯১০৩.) ৩1০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) '১২ই জুন 
১১1৮০.) ১৫ই--৯১/০৯১/০ | ৪২ মদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৫ই জুন 


৯*৫%%০৩ ১০৬]০ 3 ১৬ই--১*৬৯ | €* সুদের ধণ (১৯৪৫-৫৫), ১২ই স্তন Ea 


১০৭দ॥প০ 3 ১৬ই--১*৮/০ 3 ১৭ই--১০৮৩০। ৫৯ হুদের ইউ পি বণ 
(১৯৪৪) ১৫ই জুন-_১০২৬/০ | , 


ইম্পিরিয়াল র্যাক্ক (কণ্টী) ১২ই ভ্কুন__৩৮২২।" রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২ই | 


জুন--১০১২ 5 EOS ৯০০৪০ ; ১৭ই--১০১২ 5 ১৮ই-_১০০॥০ | 
রেলপথ ..:- 


বর্ধমান-রাটোয়া রেলওয়ে হা জুন_৮৫২। হোসিয়ারপূর, লাগব | 


রেলওয়ে SE LL: JET Hix 0 


ঠ 


ভুন--১৫/০ ১৫1০৭ রাওয়ালপিশ্ডি ইলেক্ট্রীক ১৬ই জুন-২৮/০। 


) 


পাল ইল সই ভুন-_১৪৪০ | ব্রলপুর ইলেক্‌ট্রীক- ১৬ই 








খনি 
বানা করপোরেশন ১২ই জুন--১৮০০ ১৮০০ ) ১৫ই_-১৮%০ ; ১৬ই- 
১৪৮০ ১৪৬০ ১ ১ ৭ই-_-১৪%০ Sue | ইত্ডিয়ান কপার ১৯৮ জুন-_২/০ 


২০০ 3 ১৫ই-_২০০ ; ১৬ই--২৮%০ ২৩)০ 3 ১৭ই--২০০ ; ১৮ই--২%০| 


কয়লার খনি 
বেঙ্গল ১৬ই জুন--৩৫৮২ ৩৬০২) ১৭ই--৩৫৮ ৩৫৪২ | অগ্ডাল 
(প্রেফ) ১৫ই জুন--১০৬২  ১৭ই--১০৬২ 5 ১৮ই--১০৮২ ১০৯২ 
লাকুরকা ১২ই জুন--১০০। বরাকর (প্রেফ ) ১৮ই, জুন--১৩৬২ ; ঘুষিক 
এখা মুশ্লিয়। ১৮ই ভুন--81/০ । 
বেণারস কটন এণ্ড সিক্ক ১৬ই জুন--৫০ 3 ১৭ই--৫1০। বেজ্গল-নাগপুর 
কটন ( অভি) ১২ই ভুন--১৯।/০ ১৯1৮০ 3 ১৫ই--১৯০ 3 ১৬ই-_২০%০ ) 


১৮ই-২৭০২১০। কাণপুর টেক্সটাইল ১৬ই জুন_৯/%০) ১৭ই--৯৩/০ 


৯০) ১৮ই--৯1০। 


ডানবার ৯২ই জুন-_ ২৩৩২ ২৩৪২ ১৫ই-_২৪০২ 
২৪৫২) ১৬ই--২৪৫২ ২৪৭২) ১৭ই__২৪৬২ 3 ১৮ই-_২৪৬৫০ ২৪৭২ 1 
কেশোরাম ১২ই জুন--৯৩/* ৯1০ ) ১৫ই-_-৯৩/০ ৯1/০ ১ ১৬৪-৯০ ৯1/০ 
১৪ই--৯৪০ ; ( প্রেফ ) ১৬ই ভ্কুন_-১২০২ ১২১০। মুইয়ের মিলস্‌ ১৭ই 
জুন--৩০৫২ ৩১২২১ ১৮ই--৩০৮২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১২ই 
জুন__£দ৮০ ৫৮০০ ) ১৫ই--+৬২ ৬৩/০ ) ১৬ই--৬৮০ ৬1০ | 


আদমজী ( প্রেফ ) ১৬ই জুন--১২৯২ ১২৯০ ; ১৭ই--১৩০২। আগর- 
পাড়া ১২ই জুন_-১৮২ ; ১৬ই-__১৮৪০ ১ ১৮ই জুন--১৮২ | এংলো-ইত্ডিয়া 
১৬ই জুন--৩২০৯ ৩২২1০ ১ ( প্ৰেফ ) ১ই জুন--১৩৯২। অকল্যাণ্ড ১৬ই 


জুন_১৭১ ১৭৩২। বালি ১২ই জুন-_২১৪২ 5 ১৫ইঁ ২২২৬ $ ৯৬ই-- 


২২৩২ ২২৪২) ১৮ই--২২৫২। বরানগর' ১৬ই জুন_-৮৮৮/০ ৯০২ ; 
১৭ই--৮৯২ ৯০২। বজবজ ১৫ই জুন--৩২৫২ (প্রেফ) ৯২ই জুন-- 
১৩৮॥০। সেভিয়ট ১৫ই জুন--১৬৭৷০ চিততলসা ১২ই দ্ধুন--১৪২) 
১৬ই--১৪২ $ ১৮ই--১৪।০। ডেল্টা ৯ই ভুন--৩৮৩।০ ; ১৬ই-৩৮২০ 
৩৮৪২। হুগলী (অভি) ৯৮ই জুন--৬৭২ ৬৯২। এষ্পায়ার (প্রেফ) 
'১৬ই ' জুন--১২৫২ ; ১৭২১৩৩১ | ফোর্ট ষ্টার ১৬ই জুন_-৭৮২)০ ৪৮৫, | 
গ্যাঞ্জেস ১৬ই জুন--২৭৪২।' গৌরীপুর >১২ই ভুন--৬২২/০ ৬৩৮২ ৯ 
৯৭ই--৬৩২২) ( প্ৰেফ ) ১৮ই জুন ১২২ হকুমটাদ ১৫ই জুন_-১২২ 
'১৬ই--২২।০ ১৩1৮ ; ১৭ই-_-১৩%৯ ১৩দগ। 'ইত্ডিয়া,২১৫ই জুন-_৩৪২২ 
'কামারহাঁটী Rs ১৭ই জুন__-১২৯২ টি খরদা ( প্রেফ) ১৬" 
জুন_-১৩০২। । ১৭ই ' ভুন--৫৯।* 3 ‘ ১৮ই-২৫৮৫০ 117 লোখিয়ান, 
( প্রেফ ) ১৮ই ES |  ভাশনাল' ১৫ই জুন_-২১/০ ; ১৬২-২১০ রি 


শো-রুম্‌ £ 
8৭+এ চিত্তরঞ্জন এ 
কলিকাতা । 
'.. ব্রাঞ্চসমূহ £ | 
:১৫৯/১।দি রাসবিহারী এভিনিউ || 
কলিকাতা], | 


' ছার এবং পাই 


২২শে জুন, ১৯৪২] 


১৮ই--২১৫০ ২৯০ 3 ১৭ই-__২১/%০ ২১/০। নেলিমার্লা ১২ই জুন--১০৫০) 
১৭ই--১১৮০ 5 ১৮ই--১৯/০ ১২২। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ )' ১৫ই জুন 
১৩৮৯। নর্থক্রক ১৭ই জুন-__২৮৪০ ; ( প্রেক ) ১৬ই জুন_-১৩০২ ) ১৭ই-- 
১২৯২ । নদীয়া! ১৬ই ভুন--৬০1০ 3 ১৮ই-_-৬০1০ ৬৯২ ওরিয়েণ্ট ১৫ই 
জুন_-১৬৩২) ১৬ই--১৬৮%০। প্রেসিভেন্দী ৯৬ই জুন--৪৮%০ ৫/০; 
৯৭ই--৪৮০/০ ৫%০। ল্যাওসডাউন (প্রেফ ) ১৭ই জুন_-১১০২ | রামেশ্বর 
১৬ই জুন_-৯২ 3 ১৭ই--৯২ ৯৩/০। রিলায়েদ্ল ( প্রেফ ) ১২ই জুন--১৪৯২ 
১৬ই--১৪৪২) ১৭ই--১৪৪২ ১৪৫২ । সুরা (প্রেফ) ১২ই জুন--১১১২) 
১৭ই--১২০২। ষ্ট্যাার্ড ১৬ই জুন__২০৪২ ২৯*২ 9 ১৭ই--২০৮২| 


' ইঞ্জিনিয়ারিং 


ভারতীয় ইলেক্ট্রীক ষ্টাল ১৬ই জ্ুন--১৩।০ ১৩৮০ ; ১৭ই-_-১৩৫০ 
১৪৮০ 7 ১৮ই--১৩দ০ ১৪%০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১২ই জুন--১১৫৮*। 
বার্ণ এণ্ড কোং ( অভি ) ১৫ই জুন__৩৪৪২ ৩৫০২ 3 ১৬ই--৩৪৫২ ৩৫০২9 
১৭ই--৩৫২৯ 7 ১৮ই--৩৪৪২ ৩৪৬২1 ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড. ট্ীল >২ই 
জুন-_২৬1৮০ ২৬1৩০ ২৬৮০ ২৬%/০ ২৬৪৮০ ) ১৫ই-_-২৬%০ ২৬৩০ ২৪০ 
২৭২ ২৭০.) ১৬ই--২৭]/০ ২৭৮০ ২৭৩০ ২৭৪%০ ২৮//০ 7 ১৭ই-_২৭1%০ 
২৭1৩/০২৭॥০ 3 ১৮ই--২৭/০ ২৭৩/০। ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ১২ই 
জুন--১৬1৩০ ; ১৫ই--১৬৮/০ ১৬৪৩০ ১৭২ ১৭৩০ ১৭1৮০ ) ১৬ই-+১৭1/০ 
১৭/৩০ ১৭০ ১৭1/০ ) ১৭ই--১৭/০ ১৭০০ ১৭৩/০ ১৭1০ ১৭1/০ ) ১৮ই-- 
১৭/০ ১৭1০ $ (প্রেফ ) ১২ই জুন--১০১৯২) ১৭ই--১০৫২ $ ১৮ই-_-১০৫]০ 
১০৬২। ম্থাশনাল আয়রণ এও ষ্টীল ১৫ই জুন_-৯২ ৯৩/০) ১৬ই--৯1০। 
কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১২ই জুন_-৪4৮০। জেসপ এণ্ড কোং ১৬ই জুন 
১৭% ১৭%০ | 
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কাগজের কল 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১২ই ভুন--১৩৭1০ ; ১৫ই-_-১৪২২) ১৬ই-- 
১৪৪২ $ ১৭ই--১৪৪২ 5 ১৮ই--১৪৪২ ১৪৫২। ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) 
১২ই জুন_-১৭/* ; ১৫ ই--১৭০ ১৭৪%০ ; ৯৬ই--১৭৭%০ ১৮1০ ) (প্রেফ ) 
১৮ই জুন_-১১২1 শ্ৰীগোপাল পেপার ১৫ই জুন__১৫7/০ ১৪৭০ 3 ১৬ই-- 
১৬২ ১৬৪০ । ষ্টার পেপার ১৫ই জুন--১৫0/০ ১৫৪০ | টিটাগড় পেপার 
(অভি) ৯২ই জুন_-১৯৭/০ 7) ১৫ই--১৯৪০ 3 ১৭ই--:১৯৪%০ ২০২৪ 


১৮ই-_১৯॥০ ২০২ | 
চিনির কল 
বলরামপুর ১৬ই জুন--১৩॥০ ১৩॥০ ; ১৮ই--১৩/০। কেরু এণ্ড কোং 
(অডি ) ১২ই জুন__-১৪২ 3'১৫ই --১৪২ 3 ১৬ই--১৩%/০ ১৪%০। কানপুর 
১২ই জুন__২৭২ ; ১৫ই--২৭1০ ) ১৬ই--২৭1৩/০। চম্পারণ ১৭ই জুন-- 
২৪৮০ ; ১৮৫-২৪০ ২৪%* | নিউ সাভান ১২ই জুন--১৫২ ১৫০০ ; 
১৫ইঁ_-১৫২,; ১৬ই-_-১৫৮%০ $ ১৮ই--১৪5%৮%০ ১৮০ | প্রতাবপুর ১৫ই 
জুন_১২%০ ১২৪৮০ 3 ১৬ই--১২০ $ ১৭ই--১২1%০, ১৩২১ (প্রেফ ) 
১৫ই জুন--১৮২। রামনগর কেন এণ্ড গার (অভি) ১২ই জুন_-১১/০ 
১১০ 3 ১৫ই--৯১1০ $ ৯৬ই--১১৮০ 3 (প্রেফ ) ১৮ই ভুন--১৩১২। সমন্তী- 
পুর ১২ই জুন__-১২৪০ ) ১৫ই--১২%৮ 3 ১৬ই--১২৪০ ১২৮%* । 

৫২ সুদের (১৯১৬-৪৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৫ই জুন-_ 
৯০২০। ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইগ্ডাত্রীজ ১২ই জুন 
১০৪০ | &॥০ সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইম্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
১৭ই জুন--১০৭২ ১০৮৯৬। &॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া 
সিমেন্ট ১২ই জুন--১০৪৪০ | 
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আজকালকার দিনে 6চঙগান্র». ভান্কাত. আগুনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোর ০স্মছিননেন প্রস্তুত লোহার 
কং রুম ডোর এবং কল :ও তালা ব্যবহার করুন। 


| আমাদের আলমারীর এই যে, কোনও রাসায়নিক জব্য দিয়া 
‘যদি L০০৮ (কল) গালাইয়া ফেলে, তরুও ইহা খুলিবে না। 


াটাগের ক পনি জি, রায় এ 


সিন্ধুক, আলমারী 





০ ৭৯ ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাত। 
৬. NN ফোন £ কলি; ১৮৩২1 
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কলিকাতা, ১৯শে জুন। 
গত সপ্তাছের শেষ ভাগে মিল মাঁলিকগণের পাট ক্রয়ের ফলে কাচা 
পাটের বাজারে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতার ভাষ দেখা গিয়াছিল । বাজারে চাছিদ। 
বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও নূতন পাট ও ক্ষেতের ফলন সম্পর্কে সন্তোষজনক সংবাদ 
পাওয়ায় পাটের দর আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কাচা পাটের 
বাজারে প্রবূপ আকন্মিক সজীবতার ভাব আর-লাই। মনে হয়, মিলমালিকগণ 
তাহাদের বর্তমানের প্রয়োঞন মত পাট খরিদ করিয়া! এখন ক্ষান্ত থাকিতে 
চাছেন। স্তরাং গত সপ্তাহেই যখন পাটের দর ধাড়ে নাই, সেক্ষেত্রে শীঘ্র 
পাটের বাজারে চড়তির ভাব দেখা যাইবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ, থলে ও 
চট এবং পাটের বাজারের অন্তান্ত বিভাগে চাহিদা বৃদ্ধি না হইলে কাচা 
পাটের বাজারেও উন্নতি সংঘটিত হইতে পারে না। 
: আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে আল্গা পাটের বাজারে. কর্ম্মতৎপরতা 
লক্ষিত হইয়াছিল। জাত বূটোমস্‌, ইণ্ডিয়ান্‌ ডিষ্রি্উট টোসা. মিড লসূ ও বটোমস্‌ 
যথাক্রমে ৫০ আনা, ৯০ আনা ও ৭1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা! 
বেল বিভাগে কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। থলে ও চটের বাজারে 
কোনরূপ উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় না. জাহাজ. চলাচলের ব্যবস্থা সস্তোষ- 
জনক না হওয়া পর্য্যন্ত থলে-ও. চটের বাজারের কাজকারবার বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৯ নং পোর্টার নগদ ১৪1৮০ আনা, জুন ১৪1৮০ 
আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৪1০ আনা এবং ১১ নং পোটণর নগদ ১৮৪৮০ 
আনা, দুন, ১৮1৮০ আনা ও  জুলাই-সেপ্টর ১৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 
গত ৯৩ই আুন তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে 
এও কোম্পানীর সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আব- 
‘হাওয়ার অবস্থা প্রায় সর্বত্রই সন্তোষজনক এবং পাটের চারাগুলি বেশ বুদ্ধি 
পাইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে সামান্ত পরিমাণে পাট কাটা আর্ত 
হইয়াছে। কোথাও কোথাও গলা-জলের অভাবে পাট কাটা বন্ধ রাখা 
ডি | পূর্ববঙ্গের নদীসমূহের অবস্থা অন্যান্ত বৎসরের 'এ সময়কার 
স্বাভাবিক অবস্থাও নিয়ে ছিল ; কিন্তু সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, 
নদীর জল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ময়মনসিংহ, চাদপুর, হািগঞ্জ, 
,চৌমোহানী, আস্তগগ্ষ, আখাউড়া; নিখলিদামপাড়া, এলাশিন, সরিষাবাড়ী, 
নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, মহীমাগঞ্জ, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, সিরাব্দগঞ্জ প্রভৃতি 
স্থানে পাটের ফলন ও আবহাওয়ার অবস্থা চমৎকার | ভাঙ্গুরা অঞ্চলে আরও 
‘কিছু বারিপাত হওয়া আবশ্তক। 


"_ তুলা শু কাপড় 
কলিকাতা, ১৯শে জুন । 


বোধাইএর ভূলার বাজারে আলোচ্য স্তাহে কোনরূপ উৎসাহ ও কর্ম্ম- 
‘তৎপরতার লক্ষণ দেখা যায় নাই। নিউইয়র্কের বাজারে চড়তি ভাবের 
সংবাদে সপ্তাহের মধ্যভাগে মন্দার ভাব কথঞ্চিৎ কাটিয়া যাইবার উপক্রম 
' হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধের খবর নৈরাশ্তজনক হওয়ায় বাজারের গতি আবার. 
নিন্নাভিমুখী হয়। গত ১৮ই জুন তারিখে বোরোচ এপ্রিল-যে৯৮৩%০ আনা, 
‘ওমরা জুলাই ১৬*০ আনা ও বেঙ্গল জুলাই ১৫৬০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । গত সপ্তাহের শেষ দিবসে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৮৮৪০ 
আনা, ১৬৩1০ আনা ও ১৫৯০ আনা । 
আলোচ্য সপ্তাহে বোঘাই ও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চড়তির 
'ভাব পরিলক্ষিত হয় | কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্য প্রাচ্য প্রচুর 
পরিমাণ বস্তু রপ্তানী করা হুইয়াছে। ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে চাহিদা. 
তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। বস্ত্র.সরবরাহ সম্পর্কে সুব্যবস্থা না থাকায় বিক্রয় 
কেন্দ্ৰসমূহ কাপড় বিক্রয়ের দিকে ব্যবসায়ী মহল তেমন আগ্রহ প্রকাশ : 


করিতেছে না। 
সোণা ও রূপা . 
কলিকাতা, ১৯শে ভুন 


মধ্যপ্রাচ্যের ফেপরিবিিতে প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব ত্য, বোস্বাইয়ে . 
লাগা মাজা পার চড়িযাছে। মুত করিবার অন্ত কেহ-কেহু চুর 


শা 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুন, ১৯৪২ 


পরিমাণে সোণা ক্রয় করিয়াছে। - বোশ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোপার দর 
৪৯/০ আনা! পর্যন্ত উঠিয়াছে। ক্কুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে 
প্রতি ভরি সোণার দূর হইতেছে ৪৯/০ আনা । উত্তর ভারত হইতে দৈনিক 
€ হাজার ভরি সোণা বোস্বাইয়ে আসিতেছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা 
সোপা ৪৯%/০ আন! । বড়াল বার প্রতি ,ভরি ৪৯৮০ আনা এবং প্রতিটা 
গিনি ৩৭]* আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 








এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে বিশেষ তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। 
বোম্বাইয়ে গ্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর হইতেছে ৮৩০ আনা এবং 
ছুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর 
ঈাড়াইয়াছে ৮০৪৮০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০৪০ 
আনা এবং প্রতি একশত ,তোলা খুচরা রূপা ৮০৮০ আনায় বেচাকেনা 


হইয়াছে 
চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৯শে জুন 
গত ১৫ই এবং টে চায়ের ৪নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
রপ্তানীযোগ্য চা--এই বিভাগে সামান্ত পরিমাণ চা বি্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইযাছিল। ' এইজন্য বাজার তেজী হুইয়া উঠিয়াছিল। 'বোষ্বাইয়ের 
এবং ইরাণের চা। ব্যবসায়ীর! বাজারের সমস্ত চা এবং বিশেষতঃ ‘ফেণিং’ 
শ্রেণীর চ! বিশেষ চড়তি-দরে ক্রয় করিয়াছিল । ' ' | 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা--এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। গুড়া চায়ের দর পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই 
হইতে /০ আনা পৰ্য্যন্ত বাড়িয়াছিল | অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে' পাতা 
চা পাউণ্ড প্রতি ৩০ আনা হুইতে ।০ আনা, ভাঙ্গা চা পাউণ্ড প্রতি %০ 
আনা এবং ফেণিং শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত 
পূৰ্ব্ব সণ্যাছের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৮৯ পাই। 
আত্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর দাড়াইয়াছে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই। 
" কলিকাতা, ১৯শে জুন। 
এ সপ্তাহে স্থানীয় ছাগল এবং গরু ও মহিষের চামড়ার বাজার ভাল 
ছিল। রেলপথে মালগাভী চলাচলের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া সত্বেও বাজারে 
প্রচুর পরিমাণে চামড়া আমদানী হইয়াছিল ।' বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর 
ছিল নিয়রূপ £- ; 
ছাগলের চামডা--পাট্নু. ৬ হাজার টুক্রা ৬০২ টাক! হইতে ৬০২ - 
টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর-_২৮ হাজার টুক্রা ৮৫২ টাকা, হইতে 3১০২৬ * 
টাকা এবং আদ্র-লবপাক্ত ৪৫ হাজার টুক্রা ৬০২ টাকা হইতে ১৯২৪৯ 
আনা। 
গরু ও মহিষের চামড়া হার -পুণিয়া ৪ শত টুক্রা ৮২ টাকা হইতে 
৮1০ আনা, আত্র-লবপাক্ত (কসাই খানার ) ₹ হাজার ৯৫* টুক্রা ১৩৫২ 
টাক হইতে ১৬০২ টাক] (প্রতি কুড়ি হিসাবে) এবং আত্র-লবপাক্ত সাধারণ 
১২ শত টুক্রা ৭০২ টাকা হইতে ৮০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে)। 
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' ৰুলিকাত৷ বালীগঞ্জ অফিস 2 

' $৩২, রীসবিহারী এভেনিউ £ ফোন সাউথ ২৬৩৬ 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী -অফ্রিস আছে । 
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কলিকাতা, ২৯শে জুন, সোমবার ১৯৪২ 


৫ম বর্ষ 








৯ম সংখ্যা 


সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪১-১৪৩ ' আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৪৮-১৫৫ 

ভারতে ইনফ্লেসনের আতঙ্ক K ১৪৪ 

কোম্পানী কাগজের ভবিষ্যৎ ১৪৫ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৫৬. 
১৪৬-১৪৭ বাজারের হালচাল ৬৫৭-১৬০ 


বাঙ্গলার দুরবস্থার কারণ. 














Ml সাময়িক প্রা 


বাঙ্গলায় লবণের অভাব 


'বাঙ্গলা দেশে বর্তমান রঙসরে ' যে প্রায় ' দুই কোটা 'মণ লবণ 


প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় ষোল আনা বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হইতেছে । ' ইদানীং সমুদ্রপথে বাজলায় বিদেশ হইতে লবণের 
: ঈমামদানী বন্ধ হইয়াছে এদিকে মালগাড়ীর অভাব হেতু 'করাচী 
অঞ্চল হইতে বাঙ্গলায় লবণের আমদানী' করার' পক্ষেও বিশেষ 
অসুবিধা হইয়াছে। ' এই কারণে অল্প কিছুদিন পূর্বের কলিকাতায় 
প্রতি সের' লবণ ছয় সাত আনা মূল্যে বিক্রী হইয়াছিল। এই 
সম্পর্কে গত সপ্তাহে এরূপ একটী ' সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 
বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধের ফলে ভারত সরকার বাঙ্গলায়' লবণের 
আমদানীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর ব্যবস্থা কি বলিয়া 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 

‘ভারত সরকারের এই ' প্রতিশ্রতিতৈে আমরা কতকটা আশ্বস্ত 
হইলাম। কিন্ত যুদ্ধের গতি কখন কৌন পথে ধাবিত হয় তাহার 
নিশ্চয়তা নাই | ''এদিকে রেলপথে মাল.চলাচলের পক্ষে 'যে কোন 
সময়ে প্রবল অস্তরায়ের স্থষ্টি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় করাচী 
, অঞ্চল হইতে বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলায়ও যদি লবণ উৎপাদন সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা 
করিতেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম! বাঙ্গলায় পাইয়োনীয়ার, 
প্রিমিয়ার, লোকমান্য, বেঙ্গল, স্যাশন্যাল, সুন্দরবন প্রভৃতি নামে যে 
কয়েকটি লবণ কোম্পানী রহিয়াছে তাহাদিগকে গবর্ণমেন্ট য'দ ১০1১৫ 
হাজার টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন এবং আর ৩০1৪০ হাজার 
চাক! করিয়া খণ দেন তাহা হইলে এই সব কোম্পানীর কারখানাতে 


বৎসরে প্রায় ৪* লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে৷ উহা দ্বারা 
বাঙ্গলায় লবণের'অভাব মিটিবে না বটে ; কিন্তু এই সব কারখানায় 
যদি প্রতি মাসে ৫1৬ লক্ষ মণ করিয়া লবণ প্রস্তুত হয় তাহা হইলে 
করাচী অঞ্চল হইতে লবণ আমদানী হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলেও উহা 
দ্বারা বাঙ্গলার অধিবাসিগণ কোনওরূপে কষ্টেস্থষ্টে কাজ চালাইতে 
পারে । বাঙ্গলায় যদি বৎসরে ৪০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয় তাহা 
হইলে প্রদেশের অধিবাসীদের বাধিক আয়ও এক কোটা টাকা বৃদ্ধি 
হইবে । এই দিক: দিয়া বিবেচনা করিলে লবণের জন্য বাঙ্গলা 
সরকারের মোটমাট ২ কি ২॥ লক্ষ টাঁকা.ব্যয় করা নিরর্থক বিবেচিত 
হইবে না । 

আমরা অবগত হইলাম যে, বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কোন 
কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণকে 
অর্থ সাহায্য করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া এক্ষণে উহারা উহা- 
দিগকে শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অনুযায়ী সাহায্যের জন্য উক্ত 
আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত বোডের নিকট আবেদন করিতে পরামর্শ 
দিতেছেন । আমরা উক্ত আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর 
জানি তাহাতে এইভাবে লবণ কোম্পানীগুলির পক্ষে সাহায্য পাইতে 
বহু সময় উত্তীর্ণ হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে 
কিনা ও পাইলেও তাহা প্রয়োজনান্থুরূপ হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ 
আছে। গভর্ণমেন্ট যদি সত্য সত্যই লবণ কোম্পানীগুলিকে অর্থ 
সাহায্য করিয়া দেশে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহা 
হইলে তাহাদিগের পক্ষে কালবিলম্ব ন! করিয়া সরাসরি লবণ 
কোম্প্রানীগুলিকে অর্থ সাহায্য করাই সঙ্গত হইবে। এই কার্ধ্যে 
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গবর্ণমেন্টের আইনগত কোন বাধা নাই। সামান্য ২ কি ২ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিলে যদি আগামী কান্তিক মাস হইতে দেশে প্রতি মাসে 
৫৬ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এখনই কোন ছ্িধা না 
করিয়া এই অর্থ ব্যয় করা উচিত। 
বোনাস বন্ধের চেষ্টা 

বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুর হার, 
অফিসের কার্য পরিচালনা ব্যয় এবং বীমার প্রিমিয়াম দাদন করিয়া 
প্রাপ্য সুদ সম্বন্ধে একটা বরাদ্দ করিয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ স্থির 
করিয়া থাকেন! কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মৃত্যুর হার ও কার্ধ্যপরিচালনা 


বাবদ ব্যয় একটু বেশী করিয়া এবং প্রিমিয়াম দাদনে প্রাপ্য সুদ একটু 


কম করিয়া ধরিয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ কিছু বেশী করিয়া ধার্য করা 
হয়। বীমা কোম্পানীসমূই সাবধানতা হিসাবেই এই কাজ করেন 
এবং উহার মধ্যে দোষাবহ কিছু নাই । এইভাবে প্রিমিয়ামের পরিমাণ 
বেশী করিয়া ধার্য করিবার ফলে পলিসি গ্রাহকদের দাবী পরিশোধ 
করিয়া এবং অফিসের যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া প্রায় প্রত্যেক 
বীমা কোম্পানীর হাতেই কতক অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। বীমা 
কোম্পানীসমূহ ২, ৩, ৪ কি ৫ বৎসর পর পর এই সম্পর্কে একটা 
ভেলগুয়েশন বা হিসাব নিকাশ করান এবং যে টাকা উদ্ত্ত হয় তাহা 
বোনাস হিসাবে লাভ সহ পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দেওয়া হয়। 

বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে দেশের এক শ্রেণীর লোক 
যুদ্ধ যতদিন বর্তমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত পলিসি গ্রাহকগণকে 
যাহাতে কোন বোনাস. দেওয়া না হয় তজ্জন্য আন্দোলন আস্ত 
করিয়াছেন। বীমা কোম্পানীসমূহ স্বেচ্ছায় যদি এই প্রস্তাবে রাজী 
না হয় তাহা হইলে ভারত সরকার যাহাতে আইন করিয়া বোনাস 
প্রদান বন্ধ করিয়া দেন তজ্জন্যও অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন । 
উহাদের যুক্তি এই যে, যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের কাজ 
অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং কোম্পানীর কার্ধ/পরিচালনা বাবদ 
ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি বোনাস 
দেওয়া বন্ধ না করা হয় তাহা হইলে অনেক কোম্পানী বিপন্ন হইবে। 

আমরা প্রথম হইতেই এই যুক্তি যে অত্যন্ত অসার তাহ! বলিয়া! 
আসিতেছি এবং আইন করিয়া বোনাস বন্ধ করার প্রস্তাবে প্রতিবাদ 
জানাইয়াছি। ; আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন কোম্পানীর 
ভেলুয়েসনের ফলে যদি এরূপ দেখা যায় যে, উহার পর্যাপ্ত পরিমাণ 
অর্থ উদ্ধত্ত হয় নাই অথবা একেবারেই কোন অর্থ উদ্ত্ত হয় নাই 
তাহা হইলে এ কোম্পানী আপনা হইতেই বোনাসের পরিমাণ হাঁস 
করিবে অথবা উহা! বন্ধ করিবে। - এজন্য আইন করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই { যেসব কোম্পানী বোনাস দিতে সক্ষম তাহারা যদি 
আইনের জন্য পলিসি গ্রাহকগণকে বোনাস দিতে না পারে তাহা 
হইলে যুদ্ধের সময়ে বা উহার অব্যবহিত পরে যে সমস্ত পলিসির 
দাবী উত্থাপিত হইবে সেই সব পলিসি গ্রাহকদের উপর যে চুড়ান্তরূপ 
অবিচার হইবে-_একথাও আমরা বারম্বার উল্লেখ করিয়াছি । 
দুর্বল বীমা কোম্পানী যাহারা-ম্বাভাবিক সময়ে উপযুক্তরূপ বোনাস 


দিতে সমর্থ নহে এবং যুদ্ধের জন্য যাহারা বোনাস দিতে একেবারে . 


অক্ষম হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাদের দোষ ঢাকিবার জন্যই যে আইন 
করিয়া বোনাস বন্ধের প্রস্তাব উঠিয়াছে আমরা উহাও উল্লেখ 
করিয়াছি। 

সুখের বিষয় যে, সম্পতি ওরিয়েন্টাল . ইনসিওরেল কোম্পানীর 
বাধিক সভাতে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এইপ্রস্তাবের সুস্পষ্ট 


নিতান্ত 





ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, এই প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে যাহার! বীমা কোম্পানী পরিচালনায় পারদর্শী নহে, যাহাদের 
এই ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং যাহারা বীমার কাজ সংগ্রতে 
৩ দিতেছে, তাহাদেরই উহাতে সাহায্য হইবে 
বং উহার ফলে দেশের বাঁমা ব্যবসায়সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 
আমরা আশা করি স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের শ্তায় বিশিষ্ট 
ব্যক্তির এই প্রকার সুস্পষ্ট অভিমতের পর আইনসহায়ে বোনাস বন্ধ 
করিবার জন্য দেশে আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। ' 
গবর্ণমেণ্টের ভ্রান্ত অর্থনীতি 
বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারত সরকার এদেশে কি প্রকার ভ্রান্ত 
পথে দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করিতেছেন তত্সম্বন্ধে সম্প্রতি 
পাইকপাড়া রাজপরিবারের শ্রীযুত বিমল চন্দ্র সিংহ 'কারেণ্ট থট’ পত্রে 
একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। শ্রীধৃত সিংহ বলেন যে, বর্তমান 
যুদ্ধের আমলে অনেক দেশের অধিবাসীদের সমষ্টিগত আয় বুদ্ধি 
পাইয়াছে__কিন্তু ভারতবর্ষে দেশবাসীর সমষ্টিগত আয় বৃদ্ধি তো 
পাইতেছেই না, বরং উহ! হান পাইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত সিংহ প্রথমেই ভারত সরকারের বাজেটের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডের সমর ব্যয়ের 
বেশী অংশ খণ দ্বারা সংগ্রহ করিয়া কম অংশ দেশবাসীর উপর ট্যাক্স 
বসাইয়া সংগ্রহ করা হইতেছে এবং দেশবাসীর মধ্যে যাহাদের আয় 
কম তাহারা চাকুরী পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। 
কিন্ত ভারতবর্ষে সমরব্যয়ের শতকরা ৮১ ভাগই ট্যাক্স হইতে আদায় 
করিয়া বাকী মাত্র ১৯ ভাগের জন্য ঝণ গ্রহণ করা হইতেছে। যুদ্ধের '. 
জন্য বেকার সমস্যার ব্যাপারেও ভারতবর্ষ সেরূপভাবে উপকৃত হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে যুদ্ধের জন্য প্রত্যহ ৪* লক্ষ টাকা করিয়া 
ব্যয় হইলেও এই টাকার সাকুল্য অংশ দেশবাসী পাইতেছে না । 
কারণ এদেশে যে সমস্ত বিদেশী সৈন্য পোষণ করা হইতেছে এবং দেশের 
ভিতরে যে. সমস্ত বিদেশী কলকারখানা রহিয়াছে সমরব্যয়ের একটা 
মোটা অংশ তাহাদের ভাগেই পতিত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ত হইবার 
পর হইতে ভারতে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে ভারত সরকার যে মারাজ্বক- 
রূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন শ্রীঘুত সিংহ তাহার প্রবন্ধে এই 
বিষয়ও বিশেষভাবে বর্ণনা. করিয়াছেন। ভারতবাসীর তরফে ইংলণ্ডে 
পাউণ্ডের হিসাবে যে খণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহ! পরিশোধের 
সময় ভারত সরকার কিভাবে ভারতবাসীর ৩৫ কোটা টাকা ইংলগ্ডের 
অধিবাসিগণকে উপহার দিয়াছেন শ্রীযুত সিংহ তাহারও বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন । . পরিশেষে শ্রীধুত সিংহ বলেন---“জ্ঞানতই 
হউক আর অজ্ঞানতই হউক ভারতীয় অর্থনীতি ক ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট 
যদি কোন ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করেন তবে উহাতে ভারতের রাজ : 
নীতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য এবং উহার ফলে 
গবর্ণমেন্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দেশবাসীর পক্ষে সন্দিহান হওয়াই 
স্বাভাবিক” " শ্ৰীযুত সিংহের এই সব মত সর্ববথা যুক্তিসঙ্গত । 
কিন্তু উহাতে ভারত ররকারের“কোন কর্তব্যবদ্ধি ভ্বাগ্রত হইবে কি? 
চাঁউলের মুল্য বৃদ্ধি সমস্ত! 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা সম্পর্কে গত সংখ্যায় আমরা আলোচন! 
টার এ প্রসঙ্গে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, বিহার ও উড়ি্যা 
বং আস্বাম সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাঙ্গলা সরকার আগামী 


লাই তরি হইতে কিকাতা ও উহা 'উপকণঠস্থ অঞ্চলসমূহে 


মোটা ও মাঝারি চাউলের পাইকারী দর মণ প্রতি যথাক্রমে ৫%০ 
আন]: ও অণ আনা এবং উহাদের খুচরা দূর যথাক্রমে ৬৷০ আন! ও 
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৬৭৭ আনায় বাধিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণ করিয়াছেন । গভর্ণমেন্টের 
এই সিদ্ধান্তের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 
“মোটা? ও 'মাঝারি' এইরূপ শ্রেণী বিভাগ কাগজে কলমে বা ঘোষণায় 
সম্ভব হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উহা কিরূপে সম্ভবপর আমরা তাহা বুঝিয়! 
উঠিতে পারিতেছি না। বাজারে বহু প্রকারের চাউল রহিয়াছে । এই 
নানা শ্রেণীর চাউলের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। এই 
অসুবিধার জন্যই গবর্ণমেণ্ট সমস্ত চাঁউলকেই গুণাগুণের দিক দিয়া 
“মোটা” ও “মাঝারি এই ছুই ভাবে শ্রেণীভুক্ত করিয়া উহাদের 
সুনির্দিষ্ট দর বাধিয়া দিয়াছেন । কিন্তু কোনরূপ নিদ্দিষ্ট সংজ্ঞা না 
থাকায় এইরূপ অস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগের স্থুযোগ লইয়া ব্যবসায়ী 
মহলই কেবল লাভবান হইবেন-_জনসাধারণের উহাতে প্রকৃত 
উপকার খুব কম ক্ষেত্রেই হইবে । কেন না, ব্যবসায়ীরা তথা দোকানের 
মালিকর! নিকৃষ্ট শ্রেণীর মোট! চাউলকে সাধারণ মোটা ও কোন 
কোন প্রকারের মোটা চাউলকে মাঝারি শ্রেণীর চাউল বলিয়া 
বাজারে চালাইতে চেষ্টা করিবেন, এবং অনেক মাঝারি চাউলও সরু 
চাউলের মর্যাদা পাইয়া অবাধে বিক্রয় হইতে থাকিবে । শ্রেণী 
বিভাগের বিভ্রাটের ফলে চাউল ব্যবসায়ীদের এরূপ অপচেষ্টা যে 
কিরূপে বন্ধ করা যায় আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ফলে 
গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা সত্বেও আরও কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে মুল্য 
নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ প্রয়াসের ন্তায় চাউলে্র মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাও 
অসাকল্যে পর্যবসিত হইবে। আমাদের অভিমতে, কেবল মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেই কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে না করিয়া গবর্ণমেন্ট 
যদি স্বয়ং চাউল বিক্রয়ের দায় ও দায়িত্ব, গ্রহণ "করেন, তাহা 
হইলেই এই আপাত দুরূহ সমস্তার একটা কৃলকিনারা হইতে পারে। 
বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ গবর্ণমেন্ট 
‘যদি চাউল মজুদ করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজনান্ুসারে বিক্রয় 
-ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই দোকানদার আড়ৎদার প্রভৃতি 
'মধ্যবস্তাঁদের কারসাজির ফলে জনসাধারণের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। আমরা এই বিষয়টির প্রতি বাঙ্গলা সরকারের 
'সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
কচ্রীপানার প্রতিকার 
“ বাঙ্গলা দেশে কচুরীপানার জন্য বহু জলপথ বৎসরের অধিকাংশ 
সময়ে রুদ্ধ থাকে বলিয়া! বাজলায় জলপথে মালপত্র ও লোকজনের 
চলাচল বন্ধ হইয়া দেশের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে । কচুরীপানার জন্য 
‘দেশের বহু জমি অনাবাদী থাকার দরুণ এবং বহু জমির ফসল বিনষ্ট 
"হওয়া হেতু প্রত্যেক বৎসর দেশের যে ক্ষতি' হইতেছে তাহার পরিমাণ 
২৩ কোটী টাকার কম হইবে না। উহার জন্য জলের স্বাভাবিক গতি 
-কুদ্ধ হওয়াতে দেশের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহাও উপেক্ষার 
“বিষয় নহে। | | 
বাঙ্গলা দেশে ইতিপূর্বে কচুরীপানা' ধ্বংসের জন্য অনেক চেষ্টা 
হুইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার একটা আইনও ' পাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই. ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য 
"সুফল দেখা যায় নাই | কচুরীপানার ম্যায় একটা দেশব্যাপী অনর্থের 
অবসান ঘটাইতে হইলে দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীন 
সহযোগিতা আববশ্যক । এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বাঙ্গল৷ সরকারের পল্লী- 
উন্নয়ন বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর রায়বাহাছুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
কটুরীপান! শীর্ষক যে একটা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা উক্ত 
সমস্তা সমাধানে কতকটা সাহায্য করিবে বলিয়া আমর! মনে করি। 
রায়বাহাছুর তাহার পুস্তকে এদেশে কচুরীপানার আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত 
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ইতিহাস, কচুরীর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার, কচুরী দ্বারা দেশের কিরূপ অনিষ্ট 
হইতেছে এবং উহা ধ্বংসের সহজতম পন্থা কি ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য রায় বাহাছর তাহার পুস্তকে 
কচুরীপানার ধ্বংসের জন্য “তোলে৷ আর মারো” ছাড়া কোন নুতন 
কথা বলিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনি কচুরীপানা সম্বন্ধে সমস্ত 
কথা ' যেভাবে গুছাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তক 
পাঠে দেশের জনসাধারণ সঙ্ববদ্ধভাবে কচুরীপানা ধ্বংসে অধিকতর ' 
উত্সাহবোধ করিবে বলিয়া আমরা খুব আশা করি। পুস্তকখানার 
বহুল প্রচার বাঞ্চনীয়। 
ভারতের শিল্প সমন্ত। ক 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ে নিখিল-ভারত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ত্রৈমাসিক 
সভার অনুষ্ঠানে ইহার সভাপতি স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া যুদ্ধকালীন 
ভারতের শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে .যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তৎপ্রতি এদেশীয় শিল্পপতি এবং জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যুদ্ধ স্থুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে চালাইতে হইলে 
এদেশে শিল্পজাত ব্রব্যাদির উৎপাদন সম্বন্ধে ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে । কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় শিল্প- 
মালিকগণ এবং জননায়কেরা পরস্পরের সহযোগিতায় তত্রস্থ শিল্পের 
উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ; 
কিন্ত ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্টই শিল্প সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সকল কাৰ্য্য নিজের 
দায়িত্বে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার মতে ভারতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কতকটা উন্নতি হইলেও, বৃহৎ, শিল্পের ব্যাপারে 
ভারতের উন্নতি পুর্র্বব মন্থ্রগতিতেই চলিতেছে । ভারতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহ সৈনিকদের জন্য আহার্ধ্য দ্রব্য এবং বস্তাদি যোগান 
দিবার সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সমরোপকরণ এবং 
যুদ্ধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অস্্রশস্ত্রাদি নির্মাণের কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ 
কাজ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেওয়া হয় নাই। মার্কিণ 
শিল্পকার মিশন ভারতে সমরকালীন মন্ত্রিসভা, ভারত সরকারের 
উৎপাদন এবং সরবরাহ বিভাগ পৃথক করণ ও নূতন করিয়া উৎপাদন 
বিভাগ স্থাপন সম্বন্ধে যে প্রকার সুপারিশ করিয়াছেন এবং ভারত সরকার 
এই সম্পর্কে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার 
মতে ভারতের প্রগতিশীল শিল্পপতিদের বিশেষ কোন সমর্থন 
লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতে ইস্পাত 
শিল্পের বিশেষ উন্নতি লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দুঃখের 
বিষয় ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বকালীন ১২ 
লক্ষ ৫* হাজার টনের স্তরেই প্রায় বলবৎ রহিয়াছে । এই জন্য 
ভারতে সমর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ইস্পাত এদেশে আমদানী করিতে হইতেছে! এদেশে মোটর গাড়ী 
প্রস্তুতের কারখানাও ভারত সরকারের বিরোধিতায় স্থাপিত হইতে 


পারে নাই । যুদ্ধকালীন শিল্প-সম্বন্ধীয় সমস্যা বাদ দিলেও যুদ্ধোত্তর 
কালে ভারতের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ব্যাপারেও .যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার 


"সম্মুখীন হইতে হইবে তৎসম্পর্কে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার মতে ভারত 


সরকার কতকটা গোপন মনোভাব পোষণ করিতেছেন । ুদ্ধোত্তর 
কালে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য ১ হাঁজার কোটি 
টাকা ব্যয়ের একটী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন 
সম্বন্ধে স্যার বিশ্বেশ্বরায়া জোর দিয়া বলেন যে, ভারতের আর্থিক 
উন্নতির জন্য সরকার, শিল্প মালিক এবং ব্যবসায়ীদের পারম্পরিক 
সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহাধ্য । বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতেতে 
ভারতবর্ধকে যেরূপ অর্থনৈতিক সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার 
প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে স্তার বিশ্বেশ্বরায়া যে কর্ম্ম-প্রণালীর 
নির্দেশ দিয়াছেন তাহা: কাধ্যকরী করার উপর ভারতীয় শিল্পের: 
ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিবে ৷ | 





ভারতে হুনস্কে সনের আতন 


এদেশে যাহার! ইংরাজী ভাষায়, সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন 
তাহারা আজকাল প্রায়ই ভারতবর্ষে ইনফ্লেসনের ( Inflation ) 
আতঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাইতেছেন। ; বাঙ্গলা ভাষায় এই 
“ইনফ্রেস্নের” কোন প্রতিশব্দ. আমরা খুঁজিয়া পাই না! বাঙ্গলায় 
এই বিষয় সম্বন্ধে তেমন কোন . আলোচনাও হইতেছে না। অথচ 
দেশের কোটী কোটা অধিবাসীর স্বার্থ এই ব্যাঁপারের সহিত এত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, এই সমস্যা সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া 
আবশ্যক । একথা অনেকেই অবগত নহেন যে, এদেশে বর্তমানে 
চাল, কাপড়, নূন, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরিহার্ধ্য 
জিনিষ পত্রের মূল্য যে এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইনফ্লেসন তাহার অন্যতম 
কারণ হইতে পারে এবং এই ইনফ্লেসনের জন্য ভবিষ্যতে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বহুগুণ চড়িয়া যাইতে পারে। 

ইনফ্লেসন কি ? কোন দেশে জনসাধারণের হাতে কোন কারণে 
অত্যধিক অর্থাগম হেতু পণ্যন্রব্যের চাহিদা যদি বাড়িয়া যায় এবং এই 
সময়ে যদি অনিবার্ধ্য কারণে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান না বাড়ে__ 
এমন কি কমিয়া যায়, তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া 
" থাকে৷ এইভাবে যুগপৎ চাহিদা বৃদ্ধি এবং যোগানের স্থিরতা বা 
ধর্ববত! হেতু পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই ইনফ্লেসন। কিন্তু বিষয়টা আপাতঃ 
দৃষ্টিতে যত সহজ মনে হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তত সহজ 
নহে। ইনফ্লেসন কি তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে আম্ুষ্গিকভাবে 
আরও অনেক কথা জানা দরকার । ইনফ্লেসনের অবশ্স্তাবী পরিণতি 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি বটে। কিন্ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হইলেই দেশে যে ইনফ্লেসন 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কোন দেশে যদি প্রাকৃতিক 
দুর্য্যোগ, শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় কৃষি 
ও শিল্পজাত পণ্যত্রব্যের অভাব ঘটে তাহা হইলে উক্ত দেশে উহার 
মূল্য বৃদ্ধি পাওয়! অনিবাধ্য । কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে উহাকে ইনফ্লেদন 
বলিলে ভুল কর! হইবে। চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্য , হেতু 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি একটা সাময়িক ব্যাপার এবং উহার আপনা হইতে 
প্রতিকার হয়। কিন্তু ইনফ্রেসনের জম্য পণ্যযূল্য বৃদ্ধির আপনা 
হইতে প্রতিকার হয় না এবং যতই দিন যায় ততই এই সমস্যার 
জটীলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

এক দেশে বা এক অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণে পণ্যদ্্রব্যের মূল্য 
চড়িয়৷ গেলে অন্য দেশ বা অন্য অঞ্চল হইতে প্রথমোক্ত স্থানে পণ্য- 
দ্রব্যের আমদানী হইতে থাকে । ফলে আপনা হইতে পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য কমিতে আরস্ত করে। কোন অঞ্চলে 'পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া 
গেলে এ অঞ্চলের অধিবাসিবর্গ অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন 
আরম্ভ করে। এই জন্যও পণ্য মূল্যের উদ্ধগতি রুদ্ধ হয়; কিন্ত এক 
' একটা দেশে অনেক সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটে যখন দেশে বিক্রয়যোগ্য 
পণ্যদ্রব্যের যোগান নানা অপরিহাধ্য কারণে একই অবস্থায় থাকে 
এমন কি উহার পরিমাণ কমিয়া যায়, অথচ দেশবাসীর হাতে ক্রমেই 
অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইতে থাকে । এইরূপ একটা অবস্থার 
মধ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য, কেবল বুদ্ধি পায় না-_এই বৃদ্ধির পরিমাণ 
ক্রমেই দ্রুততর হইতে থাকে । ইনফ্রেসনের এইখানেই সমূহ বিপদ । 





—_ 


উহাব জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে আরস্ত করিলে জনসাধারণ" 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠে এবং যাহার হাতে যা’ কিছু সঞ্চিত থাকে 
তন্থারা তাঁহার! প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা ' 
মজুদ করিতে আরস্ত করে। এদিকে ব্যবসায়ীশ্রেণী চড়তি বাজার 
দেখিয়! পণ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়িতে চাহে না । ফলে একদিকে পণ্য-- 
দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উহার যোগান হাসের জন্য উহার: 
মূলা আরও চড়িয়া'যায়। এইভাবে পণ্যমূল্য চড়িলে সরকারী ও 
বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠান উহাদের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য, কর্মচারী ও 
মজুরকে অধিকতর হারে বেতন দিতে বাধ্য হন 'এবং বাজার হইতে, 
উহাদিগকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে অধিকতর মূল্য 
দিতে হয়। এইভাবে গবর্ণমেন্টের খরচা কোটী কোটা টাকা বাড়িয়া, 


যায় এবং এই অতিরিক্ত খরচার টাকা নানাভাবে জনসাধারণের 


হাতেই আসিয়া মজুদ হয়। ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা আরও 
বাড়িয়া যায় এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আর এক ধাপ উঁচু 
হইয়া পড়ে । তখন গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া পুনরায় লোকজনের: 
বেতন বাড়াইতে হয় এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য পূর্বের 
তুলনাতেও অধিক মূল্য দিতে হয়। উহার ফলে দেশের লোকের - 
হাতে পুনরায় অধিকতর পরিমাণে অর্থাগম হয় এবং পুনরায় পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্য আর এক ধাপ চড়িতে আরম্ত করে। এইভাবে ধাপে 
ধাপে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পায় যখন সৈশ্যসামন্ত, সরকারী, 
কর্মচারী জনসাধারণ কেহই আর গব্ণমেন্টের নোট গ্রহণ করিতে. 
চাহে না এবং পণ্যজ্রব্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ, অর্থাৎ সাবেক 
দিনের বদলী প্রথার ( Barter 9556০2০ ) আশ্রয় গ্রহণ করে। এই 
সময়ে দেশের অধিকাংশ লোক সর্বস্বান্ত হইয়া গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে এবং সমাজ্জ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কীপিয়া' 
উঠে। উহাই ইনক্লেসন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের. শেষ দিকে 
জান্মানীতে উহার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল এবং পণ্যদ্রব্যের: 
মূল্য সহজ সহস্র গুণ চড়িয়া গিয়াছিল। 

ভারতবর্ষে কি বর্তমানে এই ধরণের ইনফ্লেসনের সুচনা 
হইয়াছে? গত সপ্তাহে “পণ্যজ্রব্যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি” শীর্ষক 
প্রবন্ধে আমরা জানাইয়াছি যে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে সর্ব্ব- 
শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১০০ ধরিয়া গত এপ্রিল মাসে পণ্যত্রব্যের 
মূল্য ছিল ১৫৭ অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বের তুলনায় 
শতকরা ৫৭ ভাগ বেশী । .মে মাসে মুল্যের পরিমাণ দরাড়াইয়াছে 
১৬৯ অর্থাৎ এক মাসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১২ পয়েণ্ট বাড়িয়া ১৯৩৯. 
সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৬৯ ভাগে পরিণত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ চড়তির বাজারে পণ্যদ্রব্যের মুল্য এক মাসের ভিতরে 
২1৩ পয়েন্টের বেশী বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আলোচ্য এক মাসে মূল্য 
একেবারে ১২ পয়েণ্ট অর্থাৎ শতকরা ১০*৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পণ্যদ্রব্যের এই অস্বাভাবিকরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতে এরূপ আশঙ্কা 
হইতেছে যে, অন্যাগ্ত দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও ইনফ্লেসন আরম্ত 
হইয়াছে । যদি তাহাই হয় তাহ! হইলে উহার প্রতিকার কি? 
বারাস্তরে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিব ।. 








ও ক্কাহৃত্ঞেত্র 


সুন্বিজ্. 
প্রীঅতুল সুর, এম-এ 





সরকারী শ্থণপত্রসমুহের নিরাপত্তা কতটা ? এ প্রশ্ন যে জটিলতা-. 


পূর্ণ যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যদিও ইহার উত্তর সোল্াস্থৃ্জি- 
ভাবে দেওয়া চলে যে, তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার 
কিছুই নাই, এবং প্রভাতে উঠিয়া তাহাদের . নিরাপত্তা অটুট ও অক্ষুণ 


' দেখিতে পাইব, এই , জ্ঞানে যে কোন লোক রাত্রে নিদ্রা বাইতে' 


পারে, তথাপি এরূপ আশ্বাসদায়ক সরল উত্তর, অনেকের মনেই" 


বিশ্বাস উৎপাদন করিবে না। . শত্রু আঙ্গ দ্বারদেশে. উপনীত হওয়ায়: 
অনেকেরই, ,মনে . সরকারী খণপত্রসমূহের ' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ' 


উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ ত্রাসের দাস, এবং অনেকেরই মনে আজ 
এই শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে যে, যদি এদেশে রাষ্ট্রীয় শক্তির কোনরূপ 
পরিবর্তন ঘটে, তাহা 'হইলে বুঝি বা সরকারী খণপত্রসমূহ বানের 
জলে ভাপিয়া যাইবে! এ বিষয়ে অবশ্য লেখকের মনে ' কোনরূপ" 
সন্দেহ নাই যে যতই রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিবর্তন ঘটুক না কেন, ক 
খণপত্রসমূহের নিরাপত্তা কোনদিনই ক্ষুণ্ন হইবে না। | 
- সরকারী খণপত্রসমূহের নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে. যে, সরকারী, প্ণপত্রগুলি কিঃ 
প্রথমেই মনে রাখা.উচিত যে, “সরকারী খণপত্র” এ কথাটি 'অল্প্ার্থ- 
সুচক; এবং অনুরূপ অস্পষ্টার্থবোধক হইতেছে ইহার সমার্থবোধক' 
কথাটিও, -যথা “কোম্পানীর -কাগজ”। এগুলি ইষ্ট. ইণ্ডিয়া“ 
কোম্পানীর আমলে, প্রথম স্থষ্ট "হইয়াছিল, সেই হেতুই এগুলিকে' 
কোম্পানীর কাগজ বলা হয়, এবং এগুলি সরকার বাহাদুর কতৃক 
গৃহীত বা সরকার বাহাদুরের নামে বিলীকৃত, হয় বলিয়াই এগুলিকে' 
“সরকারী খণপত্র” এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আসলে 'কিন্ত' 
এগুলি জাতীয়,খণ, এবং জাতির আধিক প্রয়োজনীয়ত! অনুযায়ী 
এগুলি, বিলীকৃত' হয়, এবং সেইহেতু সুদ প্রদানের নিমিত্ত 'জাতীয়, 
তৃহবিলের উপর ইহাদের দাবী প্রথম! সেজন্য, যতদিন . জাতি 
জীবিত থাকিবে, ততদিন এগুলির অস্তিত্বও অটুট অক্ষুণ্ন থাকিবে, 
কেবলমাত্র মুখের কথায় বা রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিবর্তনে এগুলিকে 
পরিহার বা প্রত্যাখ্যান করা চলিবে না। এটা অবশ্য সত্য. কথা. যে, 
অতীতকালে জ্রগতের ছুই একটি গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জাতীয়, 'খণ 
সাময়িকভাবে বা চিরকালের জন্য - অস্বীকার করিয়াছেন--কিস্ত 
তাহাতে গভর্ণমেন্টের মর্যাদা বৃদ্ধি, হয় নাই। বর্তমান যুগে অবশ্য এক- 
মাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অপর কোন স্থানে এরূপ জাতীয় খণ, 
পরিহারের কথা শোনা যায় নাই। সরকারী খণপত্রগুলিকে কেন যে 
আমর! নিরাঁপদ মনে করিতেছি, তাহার পশ্চাতে অবশ্য অনেক যুক্তি 
আছে, কিন্ত সে আলোচনা আমাদের মনে হয় সারা অ্গতের সমস্ত 
দেশের খণপত্রসমূহের এঁতিহাসিক পটভূমিকাতেই হওয়! উচিত ।' 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি কোন দেশ কোন বিদেশী রাষ্ট্রীয় 
শক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়, তাহা হইলে এ দেশীয় খণপত্রগুলির সম্মান 
রক্ষা বা তাহাদের সর্তপালন, সেই বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির মুখের কথ৷ 
বা সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এ বিষয়ে আস্তজর্াতিক বিধান 
ভারী কঠিন |” অযথা মনের বল নষ্ট হওয়ার নিমিত্ত ত্রাসগ্রস্ত হইয়। 
অনেক সময়ে আমরা সরকারী খণপত্রসমূহের নিরাপত্তামূলক শক্তি- 
সম্পন্ন -কারণগুলির, কথা ভুলিয়া যাই মাত্র কয়েক দিনের কথা, 
২ 


আমরা দেখিয়াছি, কি ভাবে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া ভারতের প্রধান 
ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান .ভারতেরই কোন এক প্রধান 
সহরের পৌর-প্রতিষ্ঠান-সমূহ রুতৃক গৃহীত খণগুলি সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনের. 
মত এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন । . কিন্তু বিশেষ তৎপরতার 
সহিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে তাহাদের চক্ষুর্ধান, করিয়াছেন । 

আসল কথা এই যে, কল্পনা প্রস্থত কোন যুক্তি দ্বারা কোন দেশের 
জাতীয় ঝণ পরিহার করা যায় না'। সেইজন্যই ভারতীয় জাতীয় 
মহাপ্রতিষ্ঠান কিছুকাল পূর্বে যখন এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন, তখন তাহারা এদেশে জাতীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
বা এক কথায় দেশ স্বাধীন হইলে, ভারতের সমগ্র জাতীয় খণ 
পরিহারের কথ। কল্পনাও: করিতে পারেন নাই । তাহারা কেবলমাত্র 
ইহার এক তৃতীয়াংশই বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এরূপভাবে সমগ্র খণের ভগ্নাংশবিশেষ বাতিল করাও আস্তজরণতিক 
আদ্বালতেব সিন্ধান্তের উপর নির্ভর করিবে । 

বিগত শতকে জগতের বিভিন্ন -জাতি কর্তৃক গৃহীত বহু সহজ্র 
খণপত্রের জটিলতাপূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে, সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া 
প্রবেশ করিয়া আমরা/এইমাত্র দেখিতে গাই যে, এ যাঁরকাল কোন, 
বিদেশী শক্তি কোন দেশ অধিকার করিয়া সে দেশের পূর্ববর্তী সরকার, ' 
কুকি. গৃহীত খগসমূহ পরিহার করেন নাই। বরং জাতীয় সরকারই 
ছুই এক ক্ষেত্রে 'নিজদেশের' জাতীয় খণ পরিহার করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিলেম, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিধানে ইহা অসিদ্ধ. বলিয়া পরি- 
গণিত হওয়ায় তাহারা পরিশেষে সেগুলির সতাঁবলী পালন করিতে 
বাধ্য 'হইয়াছিলেন। এ'সম্বন্ধে , উজ্জল দৃষ্টান্ত হইতেছে বিগত 
শতার্দীতে রিলীকৃত মিশর-তুর্ক খণপত্রসমূহ। এগুলি মিশর দেশের 
রাজস্বের উপর দায় রাখিয়া অটোমান সরকার কতৃক গৃহীত 
হইল্লাছিল। লুসান্‌ সন্ধির ( Treaty of Lausanne ) ১৮ সংখ্যক 
সর্ত অনুযায়ী তুকীঁ- সরকারকে. মিশরদেশের. ব্লাজস্বের উপর দায়যুক্ত 
খণসমূহ হইতে সম্পূৰ্ণ মুক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ খণ মাত্র 
তিনটি ছিল, যথা__(১) ১৮৫৫ সালের শতকরা ৪ টাকা সুদ হারের 
ঝণ ; (২) ১৮৯১ সালের শতকরা ৪. টাকা হারের খণ ও (৩) ১৮৯৪ 
সালের শতকরা, ৩।* টাকা সুদ হারের ব্দলীকৃত খণ। এগুলি মিশর 
দেশের সাধারণ খণের অন্তর্গত, বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল । 
কিন্তু ১৯২৪ সালে মিশর সরকার এই খণগুলি সম্পর্কে নিজেদের দায় 
অশ্বীকার করেন, এবং উক্ত বর্ষের জুলাই মাস হইতে এগুলির সুদ 
প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। এই সম্পর্কে কায়রোর (0৪91:০) আগীল 
সম্পকিত মিশ্র আদালতে (Mixed Court of Appeal) খে 
বিচার হয় তাহাতে এই রায় প্রদত্ত হয় যে, ১৮৯১ ও ১৮৯৪ সালের 
খণছ্বয়ের দায় গ্রহণ, করিতে মিশর সরকার বাধ্য । তাহার ফলে 
মিশর সরকার সেই সময় (১৯২৪ সাল হইতে বকেয়া সুদ সমেত) 
হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার অ্রমস্ত সুদ যথাযথভাবে প্রদান করিয়া 
যাইতেছেন এবং খণপত্রের যে যে অংশসমূহ প্রত্যর্পণের জন্য মেয়াদী 
হইতেছে তাহার মূল টাকাও ফেরৎ দিতেছেন। উপরি-উক্ত দৃষ্টাস্তুটি 
মিশরের জাতীয় ঝণের ইতিহাস হইতে ইচ্ছা করিয়াই লওয়া হইয়াছে, 

(১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) - 





্বাত্ললান্ত ুন্্রবস্ান্র কাতন 
শ্রীবীরেক্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 


গত মহাযুদ্ধের সময় আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ৷ কিন্ত উচ্চহারে পাট বিক্রি হওয়ায় জনসাধারণের অবস্থা 


ততটা সক্থীর্ণ হইতে পারে নাই। বর্তমান যুদ্ধের ফলে কিন্ত বাঙ্গলার. 


অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যধিক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কেবঙ্গ মাত্র 
ছুই একটি কারণে এই ছুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এইরূপ মনে করিলে 
বিশেষ ভুল করা হইবে । তবে পাটের বাজার বিশেষ খারাপ হইয়া 
যাওয়ায় যে এই হূর্গতির মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
, কুষিজাত দ্রব্গুলির মধ্যে পাটই বাঙ্গলায় অর্থাগমের পক্ষে 
বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই 
পাটের চাহিদা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। যুদ্ধ আরম্ত হইবার 
পর অনেকে মনে করিয়াছিলেন, এই চাহিদা আবার বৃদ্ধি পাইবে। 
কিন্তু নুতন ভাবে বর্তমান যুদ্ধ চালিত হওয়ায় পাট রপ্তানি তেমন 
ভাবে সম্ভব হইল না। গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধিবার পর রপ্তানির স্থযোগ আরও কমিয়া গেল | পূর্বের দুই ভাবে 
পাট রপ্তানি হইত ৷ প্রথমতঃ বিদেশী পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইবার 
জন্য কাচা পাট পাঠান হইত। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে 
- অবস্থিত মিল গুলিতে যে চট প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার করা হইত তাহারও 
অনেকাংশ বিদেশে রপ্তানি হইত। বর্তমানে কি কাচা পাট কি 
পাটজাত তৈয়ারী জিনিষ কোনটিই পাঠান সহজসাধ্য নহে। 
' এই কারণে গত বৎসর বাঙ্গল৷ সরকার নুতন আইন অনুসারে 
কৃষকদিগকে পৃর্ধেকার পাটজমির এক-তৃতীয়াংশে পাট বপন করিবার 
অনুমতি দিয়াছিলেন। এই. অল্প পাট উৎপন্ন হওয়ায় পাটের দাম 
মোটামুটি উচ্চহারে ছিল৷ তথাপি এখানে বলিয়া রাখ! প্রয়োজন 
যে, এই অল্প পাট উৎপন্ন হওয়া সন্বেও হয় কৃষকদের হাতে না হয় 
মিলওয়ালাদের“গুদামে প্রায় ৫০.লক্ষ বেল পাট (আড়াই কোটি মণ) 
মজুত থাকে । সুতরাং বর্তমান বৎসরে পাটচাষ আরও কিঞ্চিৎ 
কমাইয়।৷ দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ‘কমাইয়া না দিয়া বিগত 
মন্ত্রিমগুল স্থির করেন যে, এক-তৃতীয়াংশের স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ পাট 
জমিতে এই বৎসরে পাট বপন করিবার অনুমতি দেওয়! হইবে। 
এই সূত্রে অবশ্য বলিয়া রাখা উচিত যে, গত বৎসর অপেক্ষাকৃত 
সুবিধা দরে পাট বিক্রয় হওয়ায় সাধারণের মধ্যে আ.রও জমিতে পাট 
বপন করিবার অনুমতি না. দেওয়ার জন্য বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা! 
গিয়াছিল। তাহার! তখন বলিয়াছিল যে, আরও জমিতে পাট বপন 
করিবার অনুমতি না পাওয়ায় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই 
ক্ষতির জন্য মন্ত্রিগুলীই দায়ী । এই চাঞ্চল্যের যে প্রকৃত কোন ভিত্তি 
ছিল.ন! বিশেষজ্ঞের! তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন | মন্ত্রিমগুলও 
সেই সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্ত আপাততঃ চাষীদের ক্রোধ হইতে 
আপনাদিগকে বাচাইবাঁর জন্য মস্ত্রিগণ দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট 
বপনের অন্থুমতি দিলেন। ইহাতে আপাততঃ তাহাদের প্রতি যে 
বিরুদ্ধভাব গঠিত হইতেছিল হয়ত তাহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল । কিন্তু 
এইরূপ অনুমতি.দেওয়া যে মোটেই দৃরদৃষ্টির এবং নেতৃত্বের পরিচয় 
নহে তাহাতে-সন্দেহ .নাই ৷ | 

যাহাতে নিদ্দিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ - কৃষকগণ পাট বপন ন! 





‘করে বর্তমান মস্ত্রিমগুল সেই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে উপদেশ পাঠাইয়া- 


ছিলেন, কিন্তু তাহা ‘কাজে লাগে নাই। বরং কৃষকেরা উত্তেজিত 
হইয়াই এ নির্দিষ্ট জমিতে পাট বপন করিয়াছে । . কয়েকটি জেলায় 
গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্মচারীগণ সময় থাকিতে বলিয়াছিলেন যে 
কোন কোন জমিতে পাট চাষ হওয়া সত্বেও উহা নষ্ট করিয়া অন্য 
ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত।. ইহাতেও কৃষকদিগের 
মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ফলে যে ভাবে এখন পাটচাষ হইয়াছে 
তাহাতে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী হইবে । এই অবস্থায় 
গভর্ণমেপ্ট কোন বিশেষ ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পাটের দাম অনেক 
পরিমাণে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা । 

গভর্ণমেন্ট অবশ্য পাটের সর্ব্বনিয় দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতে 
পারেন। কিন্তু তাহাতেই এই বিষয়ে কোন স্থরাহ! হইবে বলিয়া 
মনে হয়' না। মিলওয়ালাদের হাতে এখনও অনেক পাট মঞ্জু 
রহিয়াছে { সুতরাং তাহারা বেশ কিছু দিন পাট খরিদ না করিয়াও 
তাহাদের কাজ চালাইয়৷ দিতে পারিবে । ১৮ই মে হইতে পাঁটকল- 
গুলির কার্যকাল হাঁস করিয়া, দেওয়া হইয়াছে । ইহা দ্বারা কল- 
ওয়ালার! সাধারণকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, তাহাদের পাটের 
চাহিদা তেমন একটা নাই । অল্প মূল্যে পাইলে কিনিবে, না হইলে 
আপাততঃ কিছুদিন পাট না কিনিয়াই চালাইয়া দিবে। সুতরাং প্রতি 
মণ ৭২ বা ৮৯ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেই যে কৃষকদিগের. সুবিধা 
হইবে তাহা মনে হইতেছে না । আর একমাস দেড় মাস পরেই নূতন 
পাট বাজারে আসিবে । তখন পাট কিনিবার লোক না থাকিলে কি 
অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। গভর্ণমেন্ট কি নিজেদের 
তহবিল হইতে কতক পরিমাণ পাট নির্দিষ্ট মূল্যে .কিনিয়া রাখিবার 
কোন ব্যবস্থা করিতেছেন? না করিয়া থাকিলে. এ বিষয়ে উদ্ভোগী 
হওয়া বোধ হয় প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় জুট, কমিটী আজ ৫ বৎসরের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই কমিটির সুপারিশ ছারা পাট- 
চাষীদিগের কোন প্রকার 'উপকার হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যস্ত আমরা 
শুনি নাই। বর্তমান বিপদের সময় এই কমিটিই রা কি' স্বপারিশ 
করিয়াছেন ? 

এই বৎসর পাটের রাজার কিরূপ দাড়াইতে পারে .সে সম্বন্ধে 
আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলাম ৷ {বস্তুতঃ এই বাজার যদি 
চাঁঙা রাখিতে.না পারা যায় তাহা হইলে কেবল .কৃষকদের অবস্থাই 
যে শোচনীয় হইবে তাহা নহে। প্রদেশের অন্যান্ত সম্প্রদায়ও নানা- 
ভাবে কৃষকদিগের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । এই সম্প্রদায়- 
গুলিরও অবস্থা নিদারুণ হইয়া উঠিবে। অনেকের আধিক অবস্থা 
স্বচ্ছল থাকা সত্বেও তাহারা বর্তমানে ' জমিদারের খাজনা দিতে এবং 
মহাজনের প্রাপ্তি মিটাইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছে । পাট বিক্রয় 
করিবার সুবিধা না. হইলে তাহারা এই বিষয়ে আরও অনিচ্ছুক এবং 
অসমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। জমিদার, তালুকদার, উকিল, মোক্তার 
মাষ্টার, পণ্ডিত, মহাজন, কর্ম্মচারী সকলের মাথার 2 বিপদ 
ঘনাইয়া আসিবে । 
- বর্তমানে যে রকম করিয়া হউক নানা প্রকার খাচ্তদ্রব্য ব্যাপক- 
ভাবে উৎপাদন করিবার জ্বন্য একটা চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 


২৯শে জুন, ১৯৪২ ] 
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নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় এখন ভারতীয় শাসন পরিষদের সদস্ত ৷ 
তিনি কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন ধরিয়া নানাভাবে এইদিকে 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এই থাস্ত্রব্য বেশী 
পরিমাণে উত্পাদনের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে 
ইহার উৎপাদন হইলে যে ভাবে হউক বাঙলার জনসাধারণ খাইয়া 
বাচিয়া থাকিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাট হইতে অর্থাগম সামান্য 
হইলেও তাহ দ্বারা অন্যান্য দাবী মিটাইতে পারিবে'। দ্বিতীয় দিক 
দিয়া দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, খাদ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে উৎপন্ন 
হইলে তাহা হইতে অধিক অর্থাগমেরও সুযোগ রহিয়াছে । পূর্ব্বে 
খান প্রভৃতি শস্তের মূল্য সামান্যই ছিল এবং সেই কারণেই এইগুলি 
Cash ৫:০০ হিসাবে গণ্য হইত না। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে 
খাচ্যশস্তের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং বিদেশের না হউক কেবল- 
মাত্র দেশের চাহিদা মিটাইতে যাইয়াও কুষকেরা খাগ্চশস্ত উৎপন্ন 
করিলে টাকার দিক দিয়া লাভবানই হইত । কিন্তু এই বৎসর অধিক 
জমিতে পাট বপন করায় সে সুযোগ আমরা হারাইয়াছি | ভবিষ্যতেও 
যাহাতে এইরূপ ক্ষতি না হইতে পারে সেই চেষ্টাই এখন হইতে করা 
প্রয়োজন । 
বাঙ্গালা 'দেশ শিল্পে উন্নত থাকিলে বর্তমানে যে সঙ্কট উপস্থিত 
“হইয়াছে, আমাদিগকে তাহার আদৌ সম্মুখীন হইতে হইত না। কিন্তু 
কৃষি ভিন্ন আমাদের আয়ের উপায়ের অন্য পথ প্রশস্ত করিবার বিশেষ 
.কোন চেষ্টা এতদিন হয় নাই। এই একপেশে হইয়া থাকিবার ফল 
"আমরা পূর্বেও কিছুটা ভোগ করিয়াছি এবং বর্তমানে আমাদিগকে 
আরও ভোগ করিতে হইতেছে |. শিল্প, বিষয়ে. বাঙ্গালী, যে বরাবরই 
-পরাজ্মুখ ছিল তাহা! বলা যায় না। তবে নূতন করিয়া এবং নূতন ভাবে 
“যখন দেশে শিল্লোন্নতির প্রচেষ্টা গত শতাব্দীতে আরম্ভ হয়, তখন 
হইতেই আমরা এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন রহিয়াছি ৷ স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় হইতে এই উদাসীনতা - হইতে মুক্ত হইয়া 
শিল্পোন্নতির জন্য উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিবার একটা প্রচেষ্টা এই প্রদেশে 
চলিতেছে বটে, কিন্ত আমর! তেমন সফলকাম হই নাই । গভর্ণমেন্টও 
‘এই বিষয়ে সাধারণকে যতখানি সাহায্য করিতে পারেন তাহা 
করিয়াছেন বলিয়া মোটেই মনে হয় না । 
বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের বর্তমান 1015069: আট 
“বৎসর পূর্বে “A Recovery Plan for Bengal” নামক পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সেই উৎসাহ এবং সমগ্রভাবে -বাঙ্গলার 
আর্থিক উন্নতির ইচ্ছা বিশেষ ফলপ্রন্থ হয় নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে 
-বাঙ্গলা সরকার Industrial Survey Committee গঠিত করিয়া 
বাঙ্গলার যে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে 
বলিয়া মনে হইতেছে । চারি বৎসর ধরিয়া এই কমিটী কাজ 
“করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু এই কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে 
আমরা মোটেই কিছু অবগত নহি। কিছুদিন পূর্বের ১৯৪০-৪১ সালের 
শিল্প বিভাগের কার্যতালিকা সম্বন্ধে যে প্রেস্নোট বাহির হইয়াছিল 
তাহাতে দেখিতে পাই যে, Survey Com mittee তিনটি Interim 
Report প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্টের Book 
Depot হইতে দুইথানি মাত্র কিনিতে পারিয়াছি। প্রথমটি কুটির 
' শিল্পজাত দ্রব্যের বেচাকেনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি আয়ের সর্ব্বনিয্ন 
দাম বাঁধিয়া দেওয়া সম্বন্ধে । চেষ্টা করিয়াও তৃতীয়টির কোন খোঁজ 
পাওয়া গেল না । যাহা হউক ৪ বৎসর Survey Committee 
কাজ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের কত টাকা Committee এ যাবত 
ব্যয় করিয়াছেন তাহ! আমরা জানি না। কিন্তু ব্যয় বেশীই হউক 
আর কমই হউক চার বৎসরে তিনখানি I[nteriছে Report লিখিয়াই 
ইহার কাধ্য শেষ হইয়াছে ভাবিলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে কাহারও উচ্চ ধারণ। থাকিতে পারে না। কয়েকদিন 'পূর্ব্বে 
দৈনিক কাগজে দেখিতে পাইলাম Survey Comnmittee-র 
-নৃতন সম্পাদক নিযুক্ত 'হইয়াছেন। ইহার কর্ম্মতৎপরত।য় যদি 


Comnmittee-র কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তবিকই বাঙ্গলার 
শিল্পোন্নতির জন্য ইনি কিছু উপায় উদ্ভাবর করিতে পারেন, তাহা 
হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই সুখী হইবে। এই স্থত্রে আরও শুনিতে 
পাইলাম যে, Survey Committee লব্ণশিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া ইহার ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। এই কার্ধ্যে 
Committee কৃতকাৰ্য্য হইলে, বাঙ্গলার একটি মহৎ উপকার করা 
হইবে । প্রথমতঃ লবণ কষ্টপ্রাপ্য হওয়ায় ' বাঙ্গালীর যে অস্থুবিধা 
হইতেছে তাহা দূরীভূত হইবে । দ্বিতীয়তঃ ৭৮ বৎসর যাবৎ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান লবণ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে । কিন্তু 
এ পর্য্যন্ত এইগুলি বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। মাত্র ৩০ 
হাজার মণ লবণ তাহারা প্রতি বৎসর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে। : 

< ইহাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশার উদ্রেক 
হয় না। যদি Survey? (00121010069 এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলির . 
উন্নতির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় তাহাতে বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে পারে । A 

যুক্তপ্রদেশের শিল্প বিভাগ নানাভাবে প্রাদেশিক শিল্পোন্নতির 
জন্য যে উদ্যম এবং দৃরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে তাহা আমাদের শিল্প 
বিভাগের অনুকরণীয় | কুমায়ুন ডিভিশনে পশম হইতে নানা জাতীয় 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য আজ কয়েক বৎসর যাবত 
একটি বিশেষ প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । এই প্রচেষ্টা ষে' অনেক 
পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমত; ঘরে 
বসিয়াই পশমের স্থৃতা কাটিয়া! এবং তাহা হইতে কাপড় তৈয়ারী 
করিয়া অনেক পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে । দ্বিতীয়ত; এই কাপড় 
নানাভাবে রং করিয়া শিল্প বিভাগ দেশের চাহিদা মিটাইতেছে। 
যক্তপ্রদেশের অন্ান্ত অঞ্চলে আবার তুলার স্থৃতা হইতে নানা জাতীয় 
উৎকৃষ্ট এবং মনোহর শতরঞ্চি প্রভৃতি শিল্পবিভাগের উদ্যমে প্রস্তুত 
হইতেছে । আমাদের শিল্প বিভাগ কিন্তু এইসব দিকে বিশেষ নজর . 
এ পর্যন্ত দেয় নাই । পাট হইতে যে কত প্রকার আবশ্যকীয় এবং 
মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অনেকেই জানেন। এই 
দ্রব্য গুলি শিল্প বিভাগ প্রস্তুত করিবার ভার লইলে ' পাটেরও চাহিদা 
বাড়িত, কতগুলি লোকও কাজ করিবার সুবিধা পাইত এবং বাঙ্গালার 
শিল্লোন্নতিও কিছু কিছু হইত। আমরা আশা করিতেছি যে, বর্তমান 
মন্ত্রিমগুল অনিদ্দিষ্ট অবস্থায়ও এইদিকে দৃষ্টি দিবেন। 

কেবল যে পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় এবং শিল্পোন্নতি না 
হওয়ায় বাঙ্গলার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা নিদারুণ হইয়াছে 
তাহা নহে; বালা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ডিপো বলিলে ভুল 
হয় না। গত বৎসর বর্ষার শেষেই অনেকগুলি জেলায় ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ ভীষণ হইয়া উঠে। প্রায় ৩৪ মাস ভুগিয়া ভুগিয়। অনেকে 
ইহধাম ত্যাগ করেন এবং ধাহারা বাচিয়া থাকেন, তাহাদের অবস্থাও 
মৃতপ্রায় হয়। এ বৎসর বর্ষার পূর্বেই খবর পাওয়া যাইতেছে যে, 
কোন কোন জেলায় ভীষণভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরম্ভ 
হইয়াছে । 

এ যাবৎ ম্যালেরিয়া যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা 
বাক্গলায় অতি অল্পই হইয়াছে । তবে ম্যালেরিয়ায় ধরিবার পর 
কুইনাইন খাইয়া লোকে সাধারণতঃ ইহার প্রকোপ প্রশমিত করিয়া - 
আসিতেছিল। এখন সেই কুইনাইনও ছুশ্রাপ্য এবং দুর্ম্মল্য হইয়াছে । 

* আবশ্যক অনাবশ্তক সব জিনিষের , জন্যই আমরা ইংরাজ আমলে 
পরমুখাপেক্ষী । যে সিন্কোনা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করা হয় তাহার 
চাষ এই দেশে বহুল পরিমাণে হইতে পারে এবং তাহা অন্ন 
প্রয়াসে আবশ্যকীয় কুইনাইনও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু 
বৈদেশিক অর্থ বজায় রাখিতে যাইয়া “কাইনে-বিউরোব” হস্তে আমরা 
আত্মসমর্পণ করিয়াছি । এই প্রতিষ্ঠান এখন পরহস্তগত। সুতরাং 
কুইনাইন না পাইয়া ম্যালেরিয়ার নিকটেই সকলকে আত্মসমর্পণ. 
করিতে হইতেছে। শুনিতে পাই বাঙ্গলা সরকার দার্জিলিং অঞ্চলে 
কুইনাইন প্রস্তুত করিবার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাইতেছেন। আশা করি বর্তমান মন্ত্রিগুলীর উৎসাহে এবং কর্ম্ম- 
তৎপরতায় এই প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ দীর্ঘায়তন হইবে এবং আমাদিগকে 
আর পরমুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে হইবে না। | 





চাউল ও থান সম্পর্কে সরকারী ঘোষণ। 
গত ২৩শে জুন তারিখে বাঙ্গলা সরকার নিয়লিখিত মর্ম্মে একটি ইস্তাহার 
জারী করিয়াছেন £-ইতিপূর্ক্বে ধোষণ? করা হইয়াছিল যে, বাজলা দেশের 
যে সকল জেলা শত্রু কর্তৃক অনায়াসে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই 
সমস্ত অঞ্চল হইতে গবর্ণমেপ্ট চাউল ও ধান্ত ভির জেলায় স্থানান্তরিত করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই, সম্পর্কে এছেণ্ট নিয়োগের কথাও পূর্বে 
বলা হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বিশেষভাবে জাঁনাইতে চাহেন, যে 


স্থানীয় অধিবাসীদের খাওয়াদাওয়ার "বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল ও ধান ' 


সংরক্ষিত করার পর সরকার কেবলমাত্র উদ্ধত্ত ধান-চাউল স্থানাস্তরে 
পাঠাইবেন। 'উৎপাদনকারীদিগকে স্তাখ্য মূল্য দেওয়া হইবে। প্রতি মণ 
চাউলের দাম গবর্ণমেন্ট ৬১ হিসাবে ধার্য করিয়াছেন। পরে চডা দামে 
বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফার অন্ত যাহারা বর্তমানে চাউল কিনিয়া মজুত 
করিতেছেন, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়া :দিতেছেন। নির্দিষ্ট 


পরিমাণ চাউল ক্রয়ের, পর গব্ণমেণ্ট ক্রয় বন্ধ করিবেন। ইতিমধ্যে বাখর- . 


গঞ্জের এজেণ্টগণকে অতিরিক্ত চাউল ক্রয় রন্ধ রাখিতে নার্দিশ দিয়াছেন। 
| বোম্বাইয়ে চাউল নিয়ন্ত্রণ 
' বোম্বাই সরকার সমস্ত 'পাইকাঁরী ব্যবসায়িগণকে সরকারের অন্থমতি 
ব্যতীত তাহাদের গুদাম হইতে, কোন চাউল অপসারণ করিতে বা খুচরা 


ব্যবসায়ী ও অন্ত কাহারও নিকটে কোন চাউল বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ করিয়া 


ভারত.রক্ষা আইন অনুসারে এক আদেশ জারী দ্বারা সহরে পাইকারী 
বিক্রয়ার্থ মজুদ সমস্ত চাউল স্থানাস্তরে প্রেরণ নিযন্্রণ করিষ্াছেন। যে সকল 
ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকটে চাউল বিক্রয় করিবে 
তাহাদের পক্ষে এই অনুমতি অত্যাবশ্তক নয়। কিন্ত কোন খুচরা ব্যবসায়ী 
যদি চাউল ক্রয়.করার পর নিয়ন্ত্রিত মুল্যে চাউল বিক্রয় না করে তবে সেই 
খুচর! ব্যবসাধীর নিকটে সকল প্রকার চাউল সরবরাহ বন্ধ থাকিবে । এই- 
রূপ জানা গিয়াছে যে সহরের কোন কোনও ব্যব্যায়ী স্তায়সঙ্গত মূল্যে চাউল 
ক্রয় ' করিয়া মজুদ 'করিলেও বর্তমানে ' যানবাহনের অঙ্বিধার দকণ 
চাউলের অভাব হওয়ায় তাহারা এই সুযোগে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
অতিরির্জ লাভ গ্রহণ করিতেছে। তাহাব ফলে জনসাধারণকে অন্ৃবিধা 
ভোগ 'করিতে হইতেছে। সুতরাং ক্রেতাদের বিশেষ করিয়া ব্রহ্ম হইতে 


আমদানী অপেক্ষাকৃত সন্তা দরের চাউল যে সকল শ্রেণীর লোকের প্রধান || 
খান্ত তাহাদের স্বার্থের খাতিরে বোশ্াই সরকার পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের || 


অন্ত চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের সিন্ধান্ত করিয়াছেন। 
ভারতের চীনাবাদ্বাম ও ইহার ব্যবস। 


। ভারতবর্ষ? চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, নাইগেরিয়া, গ্যামরিয়া এবং ব্রহ্ধদেশেই .. 
১৯৩৩ সাল হইতে ' ১৯৩৭ | 
সাল পৰ্য্যন্ত বৎসরে গড়পড়তায় পৃথিবীর চীনাবাদামের চাষের জমির পরিমাণ ' ঘর 
হইতেছে ১ কোটী ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার একর এবং ইহার চীনাবাদাম উৎপন্নের' টি 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ২০ হাজার টন। পৃথিবীর চীনাবাদীম উৎপন্নের [| 
শতকরা ৩৪ ভাগ এবং পৃথিবীর চীনাবাদাম চাষের জমির শতকরা ৩৬ ভাগ | 
হইতেছে ভারতবর্ষে । ভারতের যে সকল প্রধান প্রধান অঞ্চলে চীনাবাদাম ' 


পৃথিবীর বেশীর ভাগ চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। 


জন্মে তাহা হইতেছে মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, বোস্বাই প্রদেশের দেশীয় 
রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ এবং মহীশৃব রাজ্য । ইহা ছাঁডা সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং 
বরোদা রাজ্যেও কিছু কিছু চীনাবাদামের চাষ'হইয়া থাকে। চীনাবাদামের 
তৈল, বনম্পতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার অন্ত চীনাবাদাঁম ভারতবর্ষে বিশেষ 
ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । . যদিও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাষের 


তৈল উৎপন্ন হয় তবুও পৃথিবীর চীনাবাদামের তৈল ব্যরসায়ের ক্ষেত্রে - 


ভারতের কোন স্থান নাই, বলিলেও. অতুজি হয় না।' 


প্রদেশের জন্ত নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন । 






মোটর টায়ার নিয়ন্ত্রণ 
মিঃ এ ভি থা আই সি এস টায়ার নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে বাঙ্গলা 
পাবলিক ভেহিকেলস্‌ 
ভিপাটমেপ্টের (জনসাধারণের যানবাহন বিভাগ) ডেপুটি .কমিশনার কলিকাতা 
ও উহার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলস্যূহের নিয়্ত্রণকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। জেলার 
টায়ার নিয়ন্ত্রণকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন জেলা ম্যািষ্টরেট। 


বোম্বাই সহরে খান্ত সমস্তা . 
প্রত্যহ দৈনিক, গড়পভতায় বোম্বাই সহরে ২ শত মালবাহী. গাড়ীতে, 
খান দ্রব্যাদি আনীত হইয়া থাকে । যব এবং চাউল ২৭ হাজার মণ, ভাল 
,৩ হাজার ৬ শত মণ, ঘি এবং তৈল ৭ হাজার ৮ শত মণ, চিনি ৩ শত মণ, 
কাঠকয়লা ১৫ হাজার মণ, গবাদিপশুর খাস্ক ২২ হাজার ৯ শত মণ এবং | 
‘৩ হাজার ৫ শত মণ মাংস দৈনিক বোষ্বাই সহরে ব্যবন্বত হয। 


ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে এয়ারগ্রাফ ভাক। 

ভারত ও ইংলগ্ঙের মধ্যে সম্প্রতি যে এয়ারগ্রীফ ডাক স্থা পিত হইষাছে- 
উহার প্রথম ডাক গত ১১ই জুন করাচীতে আসিয়া পৌছিয়াছে'। এই এয়ার- 
গ্রাফ ডাকে ভারতে বিলি করার অন্ত ১২ হাজার ৪ শত 'চিঠি ছিল। ১৩ই- 
এবং ১৪ই ক্ষুন আরও দুইটা ডাক আসিয়াছে। ' উহাতে যথাক্রমে ২৩ হাজার - 
ও ৩৮ হাজার € শত চিঠি ছিল। ' ভারত হইতে প্রথমে যে এয়ারগ্রাফ ডাক 
ইংলগ্ডে প্রেরিত হয় উহাতে দেডহাঁজার চিঠি ছিল। বর্তমানে ভারত Ni 
প্রতি ডাকে গড়পরতাষ ৪৯ হাজার চিঠি যাইতেছে। | 


।.| রক্ষামূলক সর্বা্সন্দর ৷ 
9 বা পার নিরাপত | 


ওরিয়েপ্টাল জীবনবীমার সর্বোত্তম, ও স্ুষ্ঠু-নীতি | 
অনুসরণ ‘করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্্মকালব্যাপী কিবা 
সংগ্রাম কিবা. শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাঁকারীকে দান 
করিয়া আসিয়াছে ।..ওরিয়েপ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্ৰস্তুত ৷ 








মোট দ্বাবী শোধ কর! হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর | 
| চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটী টাকার উপর Hl 
। - ||| ১৯৪১ সালের বাৎসরিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাক। | 
: . :' ||| মোট তহবিলের পরিমাণ, প্রায় ৩* কোটী টাকা |] 










'গভণমেণ্ট সিকিউরিটী 'লাইফ এন্সরেন্স 
কোৎ.লিমিট্ড . 


, স্থাপিত ১৮৭৪ লাল 
্‌ প্রধান কাধ্যালয়-_বোষ্বাই ৃ 
শাখা কার্ধ্যালয়--ওরিয়েপ্টাল, এন্সরেন্স নি 
রি 2 রো ফোনঃ ' ক্যাল ৫০* ' 






২১শে জুন, ১৯৪২] আর্থিক জগৎ .... ১৪৯ 
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এখানে বন্দুকের গুলি থেকে ই. 
jy হ্‌ 
ই: বোমারু বিমান পর্য্যন্ত 

এ = 
কয়েকটী অস্ত্রশস্ত্র কথা বলা ই 









. ১ ই | Lo 
ডিফেন্দ্‌ সেভিংস্‌ সার্টিফিকেটে = হাক্ষা বিমান-বিধ্বংসী 


কাম্গান্‌ or ৮৯৫৬৬ 





পিস্তল ... ৫৭১ 


|] 


১৫০ আর্থিক জগৎ [ ২৯শে জুন, ১৯৪২ 
ভারতে ব্রহ্মদেশীয় নোট। 


সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতে ব্রহ্মদেশীষ নোট ভাঙ্গান সম্বন্ধে একটা f 








এডি কে ২৬৮১, ১৪৭২ 


জরুরী আইন জারী করিয়াছেন। যাহাতে শত্রুর প্ররোচনায় বহ্ষদেশীয় নোট (| দা 

ভারতে অবৈধভাবে কেহ চালাইতে না পারে তজ্জন্ত ভারত সরকার এই আদেশ {| 

বলে ভারত সরকারের বিনাম্থমতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বহ্মদেশীয় নোটের & _হ্ড অফিস. 

পরিবর্তে কোনরূপ মুদ্রা বিনিময় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা ব্রহ্ম | ৩১, আশুতোষ যুখাজ্জী রোড, 

দেশ হইতে ভারতে আশ্রয় প্রার্থী হইযাছে এবং যাহাদেরপ্বক্গ নোট ভাঙ্গাইবার | কলিকাতা । 

দরকার তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার বিধান এই জরুরী আইনে [| অনুমোদিত মুলধন ৫*০*০০০২ টাকা 

সর্পিবেশ করা হইয়াছে। বিস্তারিত অনুসন্ধান করিবার পর এই সম্বন্ধে বিক্রীত নি ৩৭৫,৫২৫ ৯» 

উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইবে। ১৯৪২ সালের ২৯শে মে পত্যনত বচধদেশীয় আদায়ী i ১৩৯২৮৫২5 

চলতি নোটের মুল্যের পরিমাপ ছিল ২৯ কোটা টাকা এবং ইহার পরিবর্তে | কাধ্যকরী , ৯৫,০৯,৯০২ ৯ 

বন্মদেশের স্বর্ণ এবং ষ্টালিং সিকিউরিট বাবদ সম্পত্তির যৃল্য ছিল ১৭ কোটা || শাখাসমহ_ক্লাইভ ট্রাট (৯এ ভালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 

৬ লক্ষ টাকা। ভারত সরকারের নিকট যে পরিমাণ এইরূপ ব্রহ্দের সম্পত্তি টি . পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 

গচ্ছিত আছে, সেই সম্পত্তির তহবিল হইতে ব্রহ্ম নোটের ভাঙ্গানী বাবদ অর্থ তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 

পরিশোধ করা হইবে। . ,  স্বাচী ও পৌহাটা শাখা পরই খোলা হইবে । 
ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, শক্রর গুপ্চরেরা | . -, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


যাহাতে গোপনে ভারতবর্ষে ব্রদ্মের নোট চালান না দিতে পারে সেজন্ত £ 
আগামী ১৫ই জুলাই (হইতে কেবলমাত্র প্রক্কৃত আশ্রয়-প্রার্থীবাই আসামে (|. 
ডিক্রগভ, ভিমাঁপুর, শিলচর, মার্থোরিটা ও ইম্ফল এবং কলিকাতা, কাণপুর ও 
মাদ্রাজ রিজঞার্ড ব্যাঙ্কে ব্হ্দের নোট ভাঙ্গাইতে পারিবে । ব্রচ্গের .নোট || 
ভাঙ্লাইবার অনুমতি পাইতে হইলে মালিককে ভারত সরকারের নিকট | 
নিঃসন্দিধরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে প্রকৃতই বন্ধ হইতে আগত | 
আশ্রয়প্রার্থী। বন্ধ হইতে আগত যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর নিকট. বন্ধের, 
নোট আছে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জুলাইয়ের পূর্বে ইম্পিরিপ্লাল ব্যাক্ষের . | 
নিকটবর্তী শাখা অফিসে উহা ভাঙ্গাইয়। লইতে বলা হইয়াছে। 


বোম্বাই সহরে চিনি নিয়ন্ত্রণ । 
বোষ্বাই সরকার সম্প্রতি একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, বোম্বাই , 
সহরের চিনি ব্যবসায়ীরা যক্তুদ চিনি বিক্রষের জন্য বাহির করিতেছে না এবং 
নানা প্রকার বাঞ্জে অজুহাতে খুচরা চিনি ক্রেতাদের ফিরাইয়া দিতেছেন। 
ব্যবসায়ীরা ধূষা ধরিতেছে যে বোম্বাই সহরের বেসামরিক অধিবাসীদের | 
অন্য সরবরাহ বিভাগের ভিরেক্টারের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহারা চিনি বিক্রয় | 
করিতে পারিতেছে না । বোস্বাই সরকারের মতে ইহা দার! অনুমোদিত চিনি ? 
ক্রেতাদের নিকট অধিক মূল্যে চিনি বিক্রয় করার হুবিধা হইয়াছে । ফলে 
হোটেল, কা এ তাই যোনী চিনি পাইতেছে দা। {| অবশিষ্ট অংশ বিকুয়কারী শক্তিশালী এখেণ্ট আবস্যক। 
চিনির বাত্ষারের এই সকল ছুরতিসদ্ধি দূর করিবার জন্ত বোস্বাই সহর এবং বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ | 
ইহার সহরতলীতে যে পরিমাণ মন্ধুদ চিনি আছে তাহা বিতরণ সম্পর্কে কঠোর স্মিত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে | অতএব ১৯৪২ সালের ২০শে জুলাই হইতে সর | মনি 
বোম্বাই সরকারের'বিনাহ্থমতিতে বোম্বাই এবং ইছার সহরতলী হইতে অন্তত্র 


কোথাও রি রা অহমোদিত :- বুম [যাবি কণে বিশ রঃ 


বি মুখার্জি বি, এ। | 


নদ গৌরবন্তত্ত £ 2 ্ট 
ড়া স ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
] 


১৭ নংম্যাজো লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ মিয়া) 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লত্যাংশ 








লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ সোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় .নিজন্ব.“পাঁইওনিয়ার” 




















চিনি ব্যবসায়ীদের বোম্বাই সহরের চিনি সরবরাহের উপর একান্তভাবে নির্ভর স্থাপিত--১৯১৪ ই ৎ 
করিতে হয়, তাহাদিগকেই শুধু চিনি যোগান দেওয়ার অনুমতি দেওয়া চি ও দার অফিস | 
হইবে। lh বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, লি, দিন্তী, 
জাপানে ইস্পাত ও এলুমিনিয়াম এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্রে । 
| £ 


জাপানে বৎসরে গড়পড়তায় ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়ণ' 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের চেয়ে বৎসরে গভপড়তাঁয় ১১ গুণ অধিক 
পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদিত হইয়া থাকে | জাপানে ১৯৪৩ সালে ১ লক্ষ 
উন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত সময়ে মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 


কলিকাতায় থাচ্ দ্রব্যের ব্যবস্থ! 
কলিকাতায় মন্তুদ খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা 


মোদি মুলধন ৩০,০০,০০০২ টাক 

55 ২৪১৪০ 5 ২ টাকার উৰ্দ্ধে 
চন ১58১৮০০০০২৮ 
অআংশীদারগণের 
নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯৬০১০০০২  » 


রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি 9,৮০,০০০ ৯, 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 





এ যচ এত এ এ: এচ এয এচ এস এনএ এ 








অবলম্বনের ভরন্ত বাংল! সরকার কর্তৃক, বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের যুক্ত এস ' ং কাৰ্য্য করা হয়। 
ব্যানার্জ্জিকে এই বিষয়ের ,ভার দেওয়া হইয়াছে। খুচরা, বিক্রয় ব্যবস্থা. ম্যানেজিং ঢাইরে্র_ এন, সি, দৃত্ত এম, এল, নি। মু 
যাহাতে অব্যাহত থাকে তদ্ধিবয়ে লক্ষ্য রাধিবার ভন্ত দায়িত্ব তিনি লইয়াছেন। EEE: E> খে CED খা CE খত 


২৯শে জুন, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ১৫৯ 








থান্মোমিটারের দর লবণ সরবরাহের সুব্যবস্থা 

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তা জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধক্রমে ভারত সরকার বাঙ্গলায় লবণ সরবরাহ 

গত ১৫ই জুন হইতে থার্মোমিটাবের নিম্নলিখিত দর বাধিয়া দেওয়া বুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তহ্বতজ্রে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 

হইয়াছে £₹_হিক্‌প আধ মিনিটের থার্মোমিটার প্রতি ডজন_-২১২ টাব, লবণের যোগান কম পভায় এই প্রদেশে যে দারুণ সমস্তা দেখা দিয়াছে 
প্রতিটা-_১?/০ আনা । উপরোক্ত ব্যবস্থায় তাহা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 












করতো । আজকাল জাপানীর তা করেনা । যে সব মিষ্টি কথা 
প্রতিপক্ষকে সহজেই প্রতারিত করে’ তাদের বিশৃঙ্খল ও ছুর্বল করে’ 
দিতে পারে, সশস্ত্র সৈম্যবাহিনীর আগে আগে তাদের পাঠানোই 
আধুনিক যুদ্ধের এক অভিনব রীতি । বিবেচনাহীন লোকদের মধ্যে j 
এইভাবে প্রচার করলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু রেডিওতে মা 
প্রচারিত এই সব বন্ধুত্বের বাণীর পিছনে এবং আমাদেরই মধ্যে 
লুক্কায়িত জাপানী চরের! নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যে ভীতিপ্রদ 
আজগুবি খবর মহামারীর মতো ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে,তার পিছনে লুকানো! 
আছে জাপানীদের সঙ্গীন আর ভারতরক্ষা শক্তিকে হ্ব্বল করে দেবার 
তীত্র আকাক্া। আপনার মূল্যবান ধন সম্পত্তি, ভারতের সোনা 
ফলানো মাটি আর আপনার লাবণ্যময়ী স্ত্রী বিনা যুদ্ধে যদি এমন 
দেশ অধিকার কর! যায় তা হ’লে কে না চাইবে জাপানী-সেন। হ'তে ? 


"৫২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জুন, ১৯৪২ 





যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ৃ 

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট { 
এক চিঠিতে জানাইয়াছেন যে, গত মার্চ মাসে বৃটিশ সরকারের সহিত যুদ্ধের | 
' অবসানে আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে মাকিণ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটা 
চুক্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাকিণ শিল্পকার 
মিশনের সভ্যদের সহিত ভারতীয় শিল্পপতিদের যে আলোচনা হইয়া গিষাছে, 
তাহাতে এই সম্পর্কেও কথাবার্থা হইয়াছে। সুতরাং কমিটী বলেন যে, মিত্র- 
রাজ্যগুলির জ্ঞাপনার্থে চুক্তির ধারাগুলি প্রচার করার জন্তু ভারত সরকার যেন 
বৃটিশ সরকারকে অস্থরোধ করেন এবং ভারত সরকারকে যেন উহা! ভারত- ৷ 
বাসীদের মধ্যে প্রকাশ করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। চেম্বাস“ আরও জ!নাই- 
স্সাছেন যে, ভবিষ্যতে বৃটিশ সরকার ও মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর যদি এই | 
ধরণের কোন চুক্তি হয় এবং তাহাতে যদি ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও 
জড়িত থাকে, তাহা হইলে যেন ভারত সরকার ওঁ সকল চুক্তি প্রকাশ করেন । || 


বাংলা দেশে পলী-উন্নয়নের কার্য বিবরণী 
বাংলা সরকারের পর্ী-উন্নয়ন বিভাগের (১৯৪১-৪২ সালের কাধ্য- | 
বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাংলা দেশৈ পল্লীউন্নয়ন | 
সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ভন পুস্তিকা বিতরণ ও প্রদর্শনী দ্বারা ব্যাপক আন্দোলন & 
চালানো হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে ,কলিকাতায়ও ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা 
করা হইয়াছে এবং মফ:স্থল অঞ্চলে সভা সমিতি ও সম্মেলনের অধিবেশনের 
আয়োজন করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পল্লী সমিতির সংখ্যা ৭ হাজার 
৩১টা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১ হাজার ৮*টা দীড়াইয়াছে। পল্লী সমিতিগুলির 
সাহায্য ও চাদ! বাবদ ৪১১,৪৮৪/১২ পাই আয় হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে 
বিভিন্ন কাধ্যের জন্য ২,৭৬,২৫৫//২ পাই ব্যয় করা হইয়াছে। বয়স্কদের 
শিক্ষা দিবার অন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কিত বিস্তালয়ের ॥ 
সংখ্যা ৭ হাজার ৪৬টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২ হাজার ৫৭৪টা হইয়াছে। এই | 
সকল বিষ্কালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ১ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে বাড়িয়া ৫ লক্ষ (ঢুঁ 
৩০ হাজার ১৭৮ জন হইয়াছে। কচুরীপানা ধ্বংস এবং রাস্তা নিৰ্ম্মাণ $ 
ব্যাপারে স্বেচ্ছামূলক সাহায্যও খুব পাওয়া গিয়াছে । ২ হাজার ১৪ মাইল 
গ্রাম্য রাস্তা মেরামত ও নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া ২৫৪ মাইল ৯৮০ a 
গজ দীর্ঘ খাল কাটা এবং ১ হাজার ৮৫০টী কাঠ ও বীশের পুল নিৰ্ম্মাণ কারা & 
হইয়াছে । ৭ শতের বেশী খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এতৎ্ধযতীত 
১৭৩টী হোমিওপ্যাথিক ও অক্সবিধ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং 
১ হাজার ৪১১টা খেলাধূলার শস্থ সমিতি গঠন করা হুইয়াছে। এই বিভাগ 
পাটচাষ নিয়ন্রপেরর জন্য নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারী এবং ২ হাজার ৪৬৯ জন 
গ্রাম্য শ্বেচ্ছা-সেবককে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছে। 


শিক্ষিত বেকারের চাকুরী সমস্ত! 

বাংলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখের একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে যাহা বলা হইয়াছে তদন্গসারে বাংলা 
সরকারের চাকুরী সম্পর্কিত উপদেষ্টার কার্ধ্য আরম্ত হইযাছে। বাংলার 
শিক্ষিত বেকার যুবকগণকে উপযুক্ত চাকুরী সংগ্রহের অন্ত সাহায্য করার 
উদ্দেস্তে শিক্ষিত বেকারদের একটা তালিকা প্রস্তুত করার নিমিত্ত এই অফিসে 
একটী রেজিষ্টার রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহারা তাহাদের নাম 
রেছিস্্রী করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে কলিকাতা ৮নং ক্লাইভ ষ্টরীটে বাংলা 
সরকারের চাকুরী সম্পর্কিত উপদেষ্টার নিকট আবেদন করিতে হুইবে। 
আবেদনে তাহাদিগকে তাহাদের যোগ্যতা, বয়স, স্থানীয় ঠিকানা, ন্যুনতম 
বেতন ও তাহারা ষেঃপ্রকার চাকুবী লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহা লিখিতে হইবে । 
আবেদনকারীদের মধ্যে কোন, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক থাকিলে | 
তাহাদিগকে তাহাদের আবেদনে এই বিষয় লিখিতে হইবে। যাহারা ইতি- 
মধ্যে তাহাদের নাম তালিকা ভুত, করার অন্ত, আবেদন করিয়াছেন তাহারা 
যদি তাহাদের আবেদনে তাহাদের স্থানীয় ঠিকানা না দিয়া থাকেন তবে 
তাহাদের তাহ! এই অফিসে পাঠান আবশ্তক। কাহারও কোন ঠিকানা 















নিট 
পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


হেড, অফিস ঃ মহালক্ষ্মী ভবন, চটুগ্রাস। 
কলিকাতা অফিস $ ১৫নং ক্লাইভ ফ্যীট 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং 


মেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়।। 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মান্ুসারে সুদ দেওয়া 


বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিল্পভ ডিপোঁজিট ১ বৎসর 
হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১1২ বৎসরের তারতম্য 
মি হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
২০০২ টাকার ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
মাঃ টাকায় পাওয়া বায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 


জেনারেল ম্যানেক্জার- শ্রীব্রিপুরাচরণ চৌধুরী !? 
চীফ, ম্যানেজার- শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস এম,এ {| 
SERRA 


অন্তান্ত অফিস £ রেল্গুন, মৌল 


মনে SELES ৮৭ 





একটা জাত 


দি পিন্ধিয়| টিম নেভিগেখন 


. ক্কোৎ ভিনও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্যধ্যে, 
ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন 


৫এ, গ্রীক চার্চ রো, কালীঘাট, কলিকাত।। } 


খত 








২১ 


| আনা: কলি: ২২৬৩ ৫৩ লাইন) "== 


২৯শে জুন, ১৯৪২ ] 


- আর্থিক জগৎ 


১৫৩ 








হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পাটিজ 


€(ম্বাড্ী-্বন্স স্রক্ষান্কান্্রী অন্সিন্তিশ্পিক্ কলন ) 


বিমান আক্রমণজ্রনিত আগুন হইতে বাড়ীঘর রক্ষা করায় পারস্পরিক সাহায্য প্রত্যেক বাডীর মালিকেরই অবশ্য বর্তব্যণ 


নবগঠিত হাউস প্রোটেক শন ফায়ার পার্টি 


(বাভীঘর রক্ষাকারী অগ্নি নির্বাপক দল) এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হইয়াছে, এই দলগুলি 


রেগুলার এ আর পি বলিয়া গণ্য হইবে না। এই দল গঠনকারী বাড়ীর. মালিকদের এ আর পি সাভিস অভিস্তান্স অঙ্গসারে তালিকাভুক্ত হওয়ার 
প্রয়োজন নাই বাড়ীর মালিকগণ ১২৫ জনে মিলিয়া এইরূপ একটি গ্রুপ গঠন করিতে পারেন-_-এই সমস্ত প্রত্যেক গ্রুপকে নিম্নলিখিত 


সর্তান্গসারে একটি প পাম্প ধারে দেওয়া যাইতে পারে। 


১। এই ১২৫ জনের গ্রুপের মধ্য' হইতে অন্যুন তিনজন অনধিক ছয়জনকে নিয়! একটি হাউস প্রোটেকশন ফায়ার পার্টি 


গঠন করিতে হইবে ১ উহাদের মধ্যে একজনকে লীভার হইতে 


২ লীভারকে তাহার নিজের নাম এবং তাহার পার্টির নাম ফারার পার লোক্যাল ষ্টাফ অফিসারের অফিসে রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। 


তাহাকে তখন হ্িরাপ পাম্প ও উহার সরঞ্জামাদি দেওয়া হইবে । 


৩। চাহিবামাত্রই লীভারকে পাম্প ও সরঞ্জামাদি ফেরৎ দিতে হইবে। 
৪। পাম্প ও সরঞ্জামাদি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে এ আর পি অফিসার যাইয়! অনায়াসে উহা দেখিতে পারেন । 
- &| পার্টির সমস্ত মেম্বারকেই পাম্প ব্যবহারের, 'এবং আগুন নিভাইবার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ট্রেণিং লইতে হইবে। লীভার 
লিখিলেই এজন ফায়ার পার্টির স্থানীয় ষ্টাফ. অফিসার ৪ ব্যবস্থা করিবেন' এবং যেখানে পাম্প রাখা হইবে সেইস্থানে বা তাহার নি 


উহার ব্যবস্থা করা হইবে । 


উপরোক্ত সর্থান্গসারে দোকান, বিষ্ভালয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ইত্যাদিতেও উক্ত পাম্প ও সরঞ্জামাদি ধারে 


রি 


{উস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্ট গঠনে ওয়ার্ডেনদিগকে, সাহায্য করার জন্ত নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে । 
নে যে সমস্ত ষ্ররীটে ফায়ার পার্টি আছে, তাহা স্বতঃই হাউস প্রোটেক শন ফায়ার পার্টিজ হইবে এবং তখনই গ্রীট জারি 
সাভিসের তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ পূর্বে তাহাদিগকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবঞ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা হইতে তাহার! রেহাই পাইবেন। 


ফায়ারপার্টিসমুহের লোকাল ষ্টাফ অফিসারদের অফিসের 


ঠিকানা নিয়ে দেওয়া হইল, তাহাদের নিকটই দরখাস্ত করিতে হুইবে; 


বিস্তৃত বিবরণাদি তাহাদের নিকট, ওয়ার্ভেনস পোষ্টস এবং সমস্ত এ, আর, পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে । 
এই সমস্ত অফিসার প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে সকাল ১৭টা পয পার্টির নাম রেজেষ্টারী করার জন্ত ষ্টীরাপ পাম্প ও সরঞ্জামাদি 


দেওয়ার অন্ত এই সমস্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন। 


সাব-এরিয়া সমুহ ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা 


শ্যামপুকুর --মিঃ নলিনীকুমার ব্যানার্তি 
পি ৩৪বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ) 
বড়তলা-_মিঃ কিরণচন্ত্র চক্রবর্তী 
পি ৩২, সেপ্ট্যাল এভেনিউ । 
বড়বাজার ' নর্থ--মিঃ এম, এল, শরদা 
৩৭৯, আপার চীৎপুর রোড । 
মুচিপাড়। ইষ্ট_মিঃ এ হুসেন, ওরফে রাজা মিঞা 
১২৭,এ লোয়ার সার্কলার রোঁড। 
তালতল। পার্ক ষ্্রীট_-মিঃ আজিজ আমেদ খান, বি, এ, 


৫, মার্ক,ইস্‌ ষ্রীট। 


ওয়াটগ্জ হেষ্টিংল- মিঃ.ফৈ্ আমেদ, বি, এল 
, পি ২০এ, হুরিসভা ষ্্রী, খিদিপুর । 
তপু মীর আসগর আলি, এম, এ, বি এল 
৭1৯ বি, পাল ষ্ট্ৰীট, শ্তামবাজার । 
মাণিকতদ। র্থ_ভাঃ শৈলেন্্রনাথ মুখাঞ্ডজি, বি এস-সি, এম বি 
| ৭, বিপিন মিত্র লেন, শ্তামবাজার । 
মাণিকতলা সাউথ -মিঃ এ এইচ এম জহরুল হুক, এম এ - 
| ..  ৭৫এ, বদ্ৰীদাস টেম্পল ষ্ট্ৰীট | 
ইন্টালী- মিঃ পরিমল ঘোষ, এমএ ' 
১এ, হরলাল দাস ষ্রীট, ইণ্টালী। 
বেণিয়াপুকুর-_মিঃ গিয়াসউদ্দিন আমেদ 
১০৪, মেহার আলী রোড, পোঃ সার্কাস ) 
বালীগঞ্জ, নর্থ__মিঃ মহন্মদ রেজা মিঞা, বি এস-সি 
&১, লোয়ার রেঞ্জ, নিন ) 


বালীগঞ্জ, সাউথ_মিঃ অনিলকুমার চ্যাটার্জি 
€৯এ, ল্যান্নডাউন রোড, রিক্তা | 


ভবানীপুর, ই্ড_মিঃ গঙ্ষাপ্রসাদ ১৮ এ, বি এল 
৬, হাত্বরা রোড, কলিকাতা । 


জাব-এরিয়াসমুহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা . 


ভবানীপুর, ওয়েষ্ট _ডাঃ হিরপ্রয় ঘোষাল পি এইচ ডি 
২৪, কালী টেম্পল রোড । 


' টালীগঞ্জ, টার আশুতোষ চ্যাটার্জি, বি এ, বি এল 


পি ৯১, সর্দার শঙ্কর রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা । 


. টালীগঞ্জ, ইষ্ট মৌলবী আবদুল মান্নান 


২৪৪টি, যতীন দাস রোড, টালীগঞ্ | 


॥ আলীপুর-_মিঃ বসম্তকুমার চ্যাটার্জি 


১৩, চেতলা সেপ্টুটল রোড, কলিকাতা । 


: বেলিয়াঘাটা__মিঃ আমিনর রহমান মামুন 


৯এ, রাজা দীনে্ত্র স্ট্রীট, কলিকাতা! ।' 
বড়বাজার সাউথ-_মিঃ এম আফজ্জল এইচ খান 
১১৬, ক্যানিং হ্বীট, কলিকাতা । 
জোড়াসাঁকো- মিঃ মহম্মদ গোলাম সর্ভজা 
৫1২।ডি, বৃন্দাবন বসাক হ্রীট, অফ আপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা । 
জোড়াসাকো মিঃ মহম্মদ গোলাম মার্ভূজা 
১১, বালমুকুন্দ মন্ধর রোড | 


আমহাষ্ট ্রাটমিঃ এস কে ভরত্বা্জ 
২৮এ, কেশব সেন স্ত্রী, কলিকাতা!) 


ুচীপাড়া ওয়েষ্ট_মিঃ হরেন্দনাথ ঘোষ 
৮, গোকুল বড়াল ট্রীট, কলিকাতা । . 
ea জাউথ-_মিঃ হরিপদ বসু 
২১, পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা । 
কাশীপুর-__মিঃ মহল্মদ আবছুল্া 
৫২, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা ।' 


র হেয়ার ষরট, বছবাজার-_মিঃ ননীলাল চৌধুরী 


পি ৫১, ক্ষেত্রদাস লেন, কলিকাতা । 


এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেকটি,ক সাপ্লাই করপোরেশন ইহার প্রচার ব্যয় বহুন করিতেছেল। 


9৫8. 


সরবরাহ বিভাগের কার্পাস বন্দি ক্রয় 
১৯৪৩ সালের প্রানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে সরবরাহ বিভাগের ভারতীয়, 
কলসমূহে কার্পাস হইতে বারযাসে বন্ত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ ১ শত কোটা 
গজ পর্য্যন্ত দীড়াইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং ইহার মুল্য হুইবে প্রায় 
পঞ্চাশ কোটী টাকা । ইহা ছাড়া অন্তান্ত যে সকল কার্পাস বস্তাদির এন্ত 
অর্ডার দেওয়া হয় তাহার মূল্যের পরিমাপ হইবে প্রায় ২৫ কোটী হইতে ৩০ 


কোটী টাকা। . 
ডালের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বাংলা সরকারের মুল্য CR বিভাগের কণ্টেলার ( কর্ম্মকর্ত্া ) 


ভানাইয়াছেন যে ১৯৩৯ সালের ং২শে ডিসেম্বর বাংলা সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর 
ডালের দর বাঁধিয়া একটা আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ইহার পর সাল 
গাড়ীর অভাবে যে অবস্থার উত্তব হইয়াছে সরকার তজ্জপ্ত নিয়্লিখিত মতে 


ডালের দর সামান্ রূপে বাড়াইয়া দিতেছেন। গত ২২শে জুন .হুইতে এই ' 


ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইয়াছে । মণ্তর (কানারী) ভাল প্রতি যণ--৭২ টাকা 
প্রতি সের_-১/০ আনা, অরহর (মাঝারি শ্রেণী) প্রতি মণ--৭&০ আনা, 
প্রতি সের-_ ৬৩ পাই, কলাই (মাঝারি শ্রেণীর ) ৭০ আনা, প্রতি লের-_ 
৬৩ পাই, ছোলা ( মাঝারি )--৪॥০ আনা, প্রতি সের-_-৩* আনা, যুগ 
(ভাজ|) প্রতি মণ-_১৩২ টাকা, প্রতি সের-_1/৯ পাই, থেসারী প্রতি 
মণ_৫দ০ আনা, প্রতি সের__৬ পাই| . 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ২৮২ কোটী ডলার সৈম্ভবাহিনীর অন্ত ব্যয় 
করিবার একটা বরাদ্দ প্রতিনিধি সভায় গৃহীত হইয়াছে । 





হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিভিউলভুক্ত 


পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার, বিক্রয় চলিৰে ; 
কিন্তু তাই বলিয়৷ জনসাধারণকে এতদ্বারা! শেয়ার ক্রয় 


| দি হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
| 
চলতি হিসাব দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা 'উহ্নতের 
উপর বাৰিক শতকরা! 1* হিলাবে হন: দেওয়া হয়| বাশ্মাসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়। হয়.না। 
জেভিংল্‌ ব্যাঙ্ক হিসীব-_বাধিক শতকরা চাটা হারে ড্র 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানান্তর করা বায়। : 
স্থায়ী আমানভ-_১ বৎস্র বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। ' | 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোবজনক জামীনে 
পাহবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা-বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 'হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জান! যায়।. সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাদ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্তামবাজার (কলিকাত! ) ও নারায়পরগঞ্জ 


ডি,.এফ, স্তাণ্ডাস, জেনারেল ম্যানেজার 


আথিক- জগৎ, 


ES ১ 


[ ২৯শে জুন, ১৯৪২. 


জাপানে খান্ত নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, জাপান সরকার আগামী ১লা জুলাই হইতে প্রধান প্রধান খান্ত 
সম্ভার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া ঘোষপ। নর চাউল, গম, যব এবং 
আলু এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়িবে । :  * 
চাউল মজুত নি 
জানা গিয়াছে যে, যাহাতে কোন লোক: খুব বেশী পরিমাণে চাউল. - 
মজুত করিয়া রাখিতে না পারে সেই জন্ত কাহারও “নিকট “এক “সঙ্জে -২* .. 
যতোটা গ ব্রিক হরির করম টির 





সরকারের বিবেচনাধীন আছে, 


কেন্দ্রীয় ব্যবন্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন 
. নয়াদিস্পলীর এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৎ৬শে অক্টোবর তারিখে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন, হইবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন 
আরও এক পক্ষকাল পরে হইবে 
চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত 
বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, চাউলের 
মূল্য নির্ধারুন.করিয়া বাংলা সরকারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তা যে বিজ্ঞপ্তি 
দিয়াছেন, সেই দর শুধু কলিকাতায়ই প্রযোজ্য হইবে। মফঃম্বলে চাউলের 
দ্র মণ প্রতি ।* আন৷ হইতে 1৮০ আনা.কম হইবে । মোটা ও মাঝারি 
চাউলের নিম্নলিখিতরপ শ্রেণীবিভাগ করা হুইয়াছে £-মোঁটা চাউল-_সাদা 
মোটা, লালযোটা, উড়িস্তা মোটা প্রভৃতি । মাঝারি অথবা সাধারণ চাউল 
বিগ্ডা; কলমা, নাগরা, পাউনাই সাধারণ, পাটনাই মাঝারি ইত্যাদি । 


টি সি টিউন ছি 





পি বুনি) ৮১ কেন? 
দাহ নে ভজন ও জজ ৷ 





পৃ 
্ঠ 


২৯শে জুন, ১৯৪২ ] 


(কোম্পানী কাগজের ভবিষ্যৎ ) 
'তাহার কারণ ভারতীয় খণসমূহের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য অনুরূপ ৷ 
এই উভয় দেশেরই খণসমূহ প্রতিষ্ঠিত বিদেশী, সরকার কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছিল । এখন কথা হইতেছে এই যে, বিদেশী সরকার কর্তৃক গৃহীত 
মিশরের এই সমুদয় খণের জন্য পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় 
সরকারের দায় কিসের ? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত 


খণ গ্রহণ করা হইয়াছিল মিশর দেশের রাজস্বের উপর দায় চাপাইয়া।, 


যতদিন রাজতহবিলে রাজস্ব প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন 
মিশরের রাজসরকারকে সে দায় নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে । 
নিয়লিখিত দৃষ্টাস্তটি এই সম্পর্কে আরও উজ্জলতর আলোক নিক্ষেপ 
করিবে। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে কায়রোর আপীল সম্পর্কিত মিশ্র 
আদালত মাত্র ১৮৯১ ও ১৮৯৪ সালের খণ সম্বন্ধেই রায় দিয়াছিলেন। 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের খণের পরিণাম কি হইল? বিচারের সময় ইহা 
দেখা গেল যে, ১৮৫৫ সালের এ খণটি মিশরের ' রাজন্বের পরিবর্তে 
স্মার্ণ। (90050)2) ও সাইপ্রাস্‌ (05005) নামক সহরদয়ের করের 
উপর. দায় চাপাইয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেইজন্য মিশর 
সরকারকে এঁ খণের দায় হইতে মুক্ত করা হইয়াছিল। মিশর 
সরকারতো মুক্ত হইয়া যাইলেন, কিন্তু খণপত্র ক্রেতাদের 
{ bondholders) অবস্থা কি হইল? তাহারা অবশ্য পথে 
বসিলেন না। কেননা, যতদিন স্মার্ণ ও সাইপ্রাস সহরের 
তহবিলের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন কেহ না কেহ সেই তহবিল হইতে 
উহার সুদ প্রদান করিতে ও উহার দায় লইতে বাধ্য থাকিবেন। 
কাধ্যক্ষেত্রে হইয়াছেও ঠিক তাহাই । উক্ত নীতি অনুযায়ী এই 
খণটি এখন ব্রিটিশ সরকারের খণের শম্তভূক্ত হইয়াছে, এবং 
সাইপ্রাস সহরের কর হইতে ইহার ধণপ্রদানের দায়িত্ব যুক্ত ও বিষুক্ত 


ভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার নিজেদের স্বন্ধে'লইয়াছেন।' ইহার _ 


অন্য একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডারও স্ষ্টি হইয়াছে, এবং উহাতে যথেষ্ট 
টাকা জমা পড়িলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তির পর উক্ত খণটি প্রত্যর্পণ করা 
তইবে, এইরূপ অঙ্গীকারও করা হইয়াছে । ৃ 

, সরকারী খ উপর কোন না কোন রকমের দায় চাপান 
থাকে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই যে ইয়োরোপের প্রাগযুদ্ধকালীন 
রাজ্যসমূহের খণগুলির দায়িত্ব পরবর্তীকাঁলীন সরকারগণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হইতেছে ভূতপূর্ব অস্ট্রো- 
হুঙ্গেরীয় রাজ্যের ঝণসমূহ | যুদ্ধান্তে অদ্ট্রো-হুঙ্গেরীয় রাজ্য বিষুক্ত 
হইবার পর উহার খণসমূহের দায়িত্ব অষ্টরিয়া ও হুল্গেরী. ব্যতীত ফিউম 
(15), ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকেও গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। সাম্প্রতিক সময়েরও দুইটি ঘটনা এ সম্বন্ধে 
যথেষ্ট আলোকপাত করে । ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাইনীন্র ইম্পিরিয়াল 
রেলওয়ে শতকরা। ৫ টাকা সুদ হারে একটি খণ গ্রহণ করিয়াছিল 
ইহার মূল টাক! প্রত্যর্পণ ও সুদ প্রদান সম্বন্ধে চীনা সরকার গ্যারাণ্টী 
দিয়াছিলেন, এবং সমগ্র রেলপথের আয়ের উপর ইহা দায়যুক্ত করা 
. ছিল। ১৯৩২ সালের জুন মাসের পর হইতে এই রেলপথের অংশ- 
বিশেষ মাংচুকো সরকারের অধীনপ্থ হইয়াছে, এবং সেই অংশের 
আয়লাভ হইতে চীনা সরকার বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা 
সত্বেও মাংচুকো ।কতৃপক্ষ নিয়মিতভাবে এ রেলপথের আয়ের অংশ- 
' বিশেষ উক্ত খণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত বিলাতে প্রেরণ করিয়া 
: আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে পুনরায় অষ্থিয়ার দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে 
এপারে। ১৯৩৮ সালে জার্মাণী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকৃত হয়, কিন্তু সেই 
' সময় হইতে নাৎসী সরকার অষ্টিয়ার সরকারী ঝণসমূহের সুদ যথাযথ 
ভাবে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন ] 

পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক গৃহীত খণসমূই পরবর্তাকালীন সরকার 

কতৃক পরিগ্রহণ সম্বন্ধে যে আন্তজাতিক বা বিধান 
রহিয়াছে, তাহা আমরা উপরি-উক্ত দৃষটাস্তসমূহ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে 
পারিতেছি। ' একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত জগতের অন্ত 
কোন দেশে সরকারী ঝণ পরিহারঘটিত ব্যাপার বড় একটা ঘটে নাই 


আর্থিক জগৎ 


১৫৫ 


পদ 





বতমান সময়ে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই ১৯১৭ সালে তাহার 
সমস্ত সরকারী খণ পরিহার করিয়াছিল। এইরূপ পরিহারের দ্বারা 
সোভিয়েট রাশিয়া যে আস্তজাতিক বিধানানুযায়ী এক গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছিল, তাহা সেই সময়ে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার কতৃক যুক্ত- 
ভাবে প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে :_ 


“The Imperial Russian Government at the time when 


it entered into obligations, was without doubt the re. 


presentative of Russia and definitely pledged that 
country, and this undertaking cannot be repudiated by 
the authorities, whatever they may be, which hold or 
may hold power in Russia, without the very foundations, 
of international law being shaken. Otherwise there 
would no longer be any security in the relations between 
States, and it would become impossible to enter into any 
obligations for a long period if this obligation could be 
questioned. ‘This would entail the ruin of the credit of 
States politically as well as financially. A country 
Would no longer be able to borrow on normal conditions 
if lenders should find that their sole guarantee lay in the 
maintenance of the constitution in virtue of which the 
borrowing government as the representative of its 
country, made its request for credit. No principle is 
better established than that by which a nation is respon- 
sible for the acts of its government, and no change in the 
government can affect the obligations previously incurred. 
The obligations of Russia continue; 0065 are, and will 
continue to be binding upon the new State or group of 
States by which Russia is or will be represented.” 

অর্থাৎ, “রুশ সাআজ্যের সরকার, যে সময়ে এই দায়িত্বসমূহ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সে সময়ে ভাহারাই যে রুশ দেশের একমাত্র প্রতিনিধি- 
স্বরূপ ছিলেন, এবং সেই দেশের উপরই যে এই দায়ভার স্থনিশ্চিতরূপে 
ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ,কোন সন্দেহ নাই। রুশ দেশ যে 
কোনো কতৃপক্ষেরই ক্ষমতাধীন হউক না কেন, আন্তর্জীতিক বিধানের 
ভিত্তি ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহারা সেই অঙ্গীকার প্রত্যাখান করিতে 
পারেন না। অন্যথা; জগতের রাষ্ট্রসমৃহের ' পারস্পরিক সম্পর্কের 
কোন নিরাপত্তা থাকে না, এবং এই দায়িত্ব সন্দেহজনক হইলে 
দীর্ঘমেয়াদী কোন দায়ভারও গ্রহণ করা চলে না। ইহাতে 
রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক, তথা অর্থনৈতিক, মর্ধ্যাদা হানি ঘটিবেই। 
প্রতিনিধিযুলক যে শাসনতন্ত্রের সাহায্যে কজগ্রাহী সরকার 
কর্জ প্রার্থনা করেন, তাহার স্থায়িত্বের উপরই যদি ইহার নিরাপত্তা 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহা হইলে কোন দেশের সরকারের পক্ষেই 
স্বাভাবিক সতে' টাকা কর্জ করা সম্ভবপর হয় না। সরকারের কার্য্য- 
কলাপের জন্য জাতিই দায়ী, এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবত ন ঘটিলেও 
পূর্ববর্তী সরকার কতৃক গৃহীত দায়ভার সম্পূর্ণ অটুট থাকিবে-_এই 
নীতি অপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত আর কোনও নীতি নাই। রুশ দেশের 


*দায়ভার স্থায়ীই থাকিবে ; এবং নূতন বে কোন রাষ্ট্র বা! রাষ্ট্রপুঞ্জ 


তৎপরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহারাও সে দায়ভার গ্রহণ 
করিতে বাধ্য থাকিবেন।” এবং যেহেতু ব্রিটিশ সরকার আস্তজণতিক 
বিধানে এইরূপ পরিহার অসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইজন্য 
তাহারা আজ পর্য্যন্ত এই ঝণগুলিকে মানিয়া চলিতেছেন;) এবং 
সেই,.কারণেই লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে আজ পধ্যস্ত এইগুলির কাজ 
চলিতেছে : ও যখন তখন ' সেগুলির হস্তান্তর টিয়া থাকে। 
বিবেকের দিক হইতে সোভিয়েট সরকারও মনে মনে ইহা জানেন 
যে এইরূপ পরিহার আইনে অসিদ্ধ, এবং, সেই কারণেই তাহার! 


১৯২৯ সালে এগুলি সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া 


ছিলেন, এবং তাহারই ফলে ১৯৩২ সালে ইণ্ডোসোভিয়েট খণ ও দায় 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল । এন. 

উপরি-উক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহ! পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে, সরকারী খণসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অযথা ভয় পাইবার কিছু কারণ 
নাই, সেগুলির নিরাপত্তা সবকালেই অটুট ও অন্ষুপ্র থাকিবে । ''-" 


৮:৯২ 
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ক্কোন্পানী পআঅসঙ্গ 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
| ১৯৪১ সালের কাধ্যবিবরণী . 

আমর! হুগলী ব্যাঙ্ক লি:র গত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী সমা- 
লোচনার্থ পাইয়াছি। এই কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে দেখা যায় যে, বর্তমানে যুদ্ধের 
আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও গত এক বৎসরকালের মধ্যে ব্যাক্কটীর 
নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি হইয়াছে। গত সালের 
তুলনায় ১৯৭১ সালে ব্যাঙ্কের আদায়ী যূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮১ হাজার 
৬৬০ টাকা হইতে ২ লক্ষ ৩৯ হাজ্জার ২২০ টাকায়, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার 
পরিমাণ ৩৬ লক্ষ ৯ভাজার ৭৭২ টাকা হইতে ৪৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০৫ 
টাকায় এবং ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৮১ হাজার টাকা হইতে 
১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 

গত ১৯৪১ সালের শেষে উক্ত ব্যাক্কের কার্ধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল 
৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৫০ টাকা । এই টাকা বৎসরের শেষে যে ভাবে ন্তস্ত 
ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ-_দাদন ওভারড়া্ট এডভান্দ 
ইত্যাদি ২৭ লক্ষ ৩২ হাক্জার ১৬২ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৩৪ টাকা'। বিল বাব্দ পাওন! ৩৩ হাজার ৭৮৬ টাকা, 
জমি বাড়ী ও অন্ান্ঠি সম্পত্তিত লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৮৯ টাকা, হস্তস্থিত নগদ 
টাক! ও স্বর্ণ ১০ লক্ষ ৬৭ হাজ্জার ৪২১ টাকা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাদের 
দাদনী টাকা সম্বন্ধে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এই দফায় 
নিয়োজিত মোট ২৭ লক্ষ ৩২ হাজার ১৬২ টাকার মধ্যে প্রায় ষোল আনা 
টাকা কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার, স্বর্ণ, স্থায়ী 
আমানত, গবর্ণমেপ্ট ও রেলের বিল 'এবং মাঁলপত্রের জামীনে দাদন করা 
ছিল। হুগলী ব্যাঙ্কের এই দাদন নীতি পধ্যালোচনা করিলে উহা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় 'ষে, ব্যাক্ষের টাকা কেবল সর্্পূর্ণনপ নিরাপদভাবে দাদন 
কর! হয় নাই-_ব্যাক্ক কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাপ টাকা নগদ ও সহজে নগদে 
পরিবর্ভনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়া উহাদের তহবিল দাদন-করিয়া রাখিয়াছেন। 

আলোচ্য ১৯৪১ সালে দাদনী তহবিলের সুদ, কমিশন, বাড়ী ভাড়া 
ইত্যাদিতে ব্যাঞ্চের মোট আয় হইয়াছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৬৩১ টাকা এবং 
এই বৎসরে ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যয়, আমানতকারীদিগকে প্রদত্ত সুদ, 
মুল্যাপকর্ষ ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কের মোট ব্যয় হইয়াছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার 
৪৩০ টাঁকা। কাজেই এই বৎসরে ব্যাঞ্ষের ৪৭ হাজার ২০১ টাকা লাভ 
হুইয়াছে। উক্ত লাভের সহিত গত ১৯৪০ সালের লাভের জের হিসাবে 
সংরক্ষিত ৯ হাজার ৭৯৬ টাকা যোগ করিয়া যে ৫৬ হাজার ৯৯৭ টাকা 
হইয়াছে তাহা হইতে ব্যাক্কের মভুদ তহবিলে ১৯ হাজার টাকা ন্তস্ত করা 
হুইয়াছে। 
বাধিক ৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হুইয়াছে। 


১৯৪০ 


আলো চ্যুবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাদের স্থায়ী আমানতকারীিগকে দেয় দূ 
সুদের পরিমাপ কমাইয়া দিয়াছেন, নানাদিকে ব্যাঙ্কের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন |. 
এবং দাদনের হার অনেক হাস করিয়াছেন। উহার ফলে একদিকে ব্যাক্কের || 
লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অস্ত দিকে ব্যাঙ্কে নগদ টাকার অনেক | 


বেশী স্বচ্ছলতা হইয়াছে। মোটের উপর হুগলী ব্যাঙ্কের কর্ণধার মিঃ ডি 
এন মুখাঞ্জি এম এল এর নানা দিক দিয়া দুরদর্শিতাযূলক কার্যযনীতির ফলে 


এই ছুঃশময়ের মধ্যেও ব্যাঙ্কটী সর্বা্ীন উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। | 


এজগ্ মিঃ মুখার্জিকে আমরা আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 


ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 
ক্যালকাটা! ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের 


বাকী টাকা হইতে উদার সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা [ক 









৩১শে ডিসেম্বর পৰ্য্যন্ত ১৯৪১ in 
সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে'জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী | 
২৬ লক্ষ » হারার ৩৯১ টাক! পরিমিত মোট ১ হাজার ৪৫৬টি জীবন বীমার | 


প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ১ হাজার ২২১টি প্রস্তাবে মোট 
২১ লক্ষ ৩৫ হানার ৬১* টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। তৎপূর্ব- 
বর্তী বৎসরে কোম্পানী ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭০ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ পূর্বব বৎসরের' 
তুলনায শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় নানান প্রতিকুলা 
কারণ থাকা সত্বেও ক্যালকাটা ইনসিওরেদ্সের নূতন কাজের এই পরিমাপ 
বৃদ্ধি কোম্পানীর পরিচালকগণের কর্ম্মদক্ষতার পরিচায়ক । ১৯৪০ সালের 
৫ লক্ষ € হাজার ৭২৬ টাকার তুলনায় আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ 
কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ₹ লক্ষ ২৮ হাজার ১৬৬ টাকা। 
কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে অনেক হাস পাইয়াছে। পুর্ব ' 
বৰ্তী বৎসরে ব্যয়ের হার ছিল শতকরা ২৫২ ভাগ, আলোচ্য বৎসরে সে ক্ষেত্রে 
ব্যয়ের হার কমিয়া গিয়া ঈীভাইয়াছে শতকরা ১৬২ ভাগ । 

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখান, 
হইয়াছে ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৮৬৪ টাকা। এই দায়ের বদলে উপরোক্ত 
তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দফা গুলি' 
এই £--সরকারী ও আধ! সরকারী সিকিউরিটিতে ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০৩ 
টাকা, জমি বাড়ী বন্ধকে ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৮৭৮ টাকা, পলিসি বন্ধক রাখিয়া 
২ লক্ষ ২০ হাজার ৭ টাকা ও অনাদায়ী প্রিমিয়াম ৫৩ হাজার ৪৫৯ টাকা ও , 
নগদ ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭১৫ টাকা। 


বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

প্রীহনুমান রাইস্‌ মিলস্‌ লি: ডিরেক্টর মিঃ জে কে জাযোদিয় ৷ 
রেছিষ্টার্ড অফিস-__২৬।৯, আর্ম্েনিয়ান স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
৫০ হাজার টাকা। ব্যধসা__পাট, তুলা, চাউল, লাক্ষা, কাপড় ও নানাবিধ 
ধাতব দ্রব্যের ক্রকারবার । 

এসোসিয়েটেড এজেণ্টস্‌, সাপ্পাক্ার্স এশু ইঞ্জিনীয়াস লিং 
ডিরেক্টর মিঃ নিমাই চরণ রায়। রেজিস্টার্ড অফিস--১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা_ _এজেন্দী 

কোম্পানীর লভ্যাংশ 

. মিনাৰ্ভা মিলস্‌ লি__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৬২টাঁক1| জিমপ্লেক্স মিলস. রোং লি:_গত ৩৯শে 
মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৪২ টাকা । বুতেম। 
টা কোং লিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাৰিক ১৫২টাকা। রাঁজাভাত টা কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২টাকা। ভাতধখাওয়! টী কোং 
লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ 
টাকা। পাত্রকৌলা টা কোং লি:_গণ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৭২1০ আনা । বামার লরী এণ্ড কোং লি: 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা] বাধিক ২* টাকা। 
চাঁপদানী জুট কোং লিঃ_-গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৬২টাকা। হাসিমারা টী কোং লি:_গত্‌ ৩১শে 
দি এক 85518581188 ঠা | 


ত্রিপুরাধিপতি শ্ৰীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই 
| রেজিঃ অফিস--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিল-.আগরতলা 

কলিকাতা ৬, ্রীট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ। । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাস্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে । 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে বাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে । || 


ot Le পপ শি 25 


~~ 


শাজ্তাত্রেত্র হ্ছাললচালল 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৬শে জুন] 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁভাঁর টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবন্তিত 
রহিয়াছে । ব্যাঙ্কসযূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার শতকরা 1০ আনায় 
এবং এক, ছুই, তিন, চার মাসের স্বল্প মেয়াদী টাকার সুদ ॥০ আনায় ধার্য্য 
রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্বল্প মেয়াদী খণের প্রচুর স্বচ্ছলতা দেখ! 
যায়। আলোচ্য সপ্তাহে ৮ কোটি টাকার ট্রেক্সারী বিলের' টেগারের 
আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ ঠীড়াইয়াছে প্রায় ১৭ কোর্টি টাকা! 
গৃহীত টেগডারের গড়পড়তা সুদের হার পূর্ববর্তী সপ্তাহের ॥/৮ পাই-এর, 


তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে হাস পাইয়া ॥৫ পাইতে দাডাইয়াছে। আলোচ্য 


সপ্তাহে তক্রকের দ্রুত পতনের সংবাদে 'এবং নিকট প্রাচ্যথণ্ডে মিত্রপক্ষের 
শঙ্কাজনক অবস্থার ফলে কোম্পানীর কাগজের দরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হুইয়াছে,। লিবিয়ার রণাঙ্গন হইতে আশার সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত বাজারে 
চড়তির ভাব লক্ষিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

বিনিময় বাঞ্ধারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে কোন প্রকার উন্নতিস্থচক, 
পরিবর্তন, লক্ষিত হয় না। বাজ্জারে রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল 
বটে ; কিন্তু কাঞ্জকারবারের পরিমাপ যধ্সামান্ত । , | 


গত ২৩শে জুন তিন মাসের, মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রে্গারী বিলের যে. 


টেওডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়া- 
ছিল ১৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমুছের মধ্যে 


৯৯%/০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এরং ৯৯৭৯ পাই দরের শতকরা প্রায় 


১২ লক্ষ ৯৯ হাছার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৩৪ লক্ষ ২৫' হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নক্ূপ হার বলবৎ ছিল £-- ' 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিহউঃ পে 
এ দৰ্শনী রি ১শি ৫: পে 
ডি এও মাস 99 > শি ভ৬হ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৬শে জুন 


মধ্যপ্রাচ্যে বুটিশ বাহিনীর বিপর্য্যয়ের ফলে কলিক'তার শেয়ার বাজারে 
আশঙ্কার ভাব লক্ষিত হয়। গত সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে যেরূপ কর্ম্মতৎপরতা ও উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহা 
এসপ্যাহে অনেকটা! ব্যাবহত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেয় শেয়ারের দরেই 
কতকট৷ নিষ্নগতি পরিলক্ষিত হুইয়াছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রেতারা কোনরূপ 
নৈরাশ্ত্বনক মনোভাব দেখায় নাই এবং শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত বিশেব 
আগ্রহও তাহাদের ছিল না । কাজেই শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ 
অনেকটা কম হইয়াছে। কোম্পানীর কাগঞ্জের বেচাকেনা অনেকটা কমিয়! 
গিয়াছে । সকলেই ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিস্থিতি কিরূপ দ্রাড়াইবে সেই অন্ত 
একটা 'অতিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাজকারবারে বিশেষ কোন আগ্রচ 
দেখাইতেছে না। 





৪৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে.। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেওারের ট্র 
গড়পড়তা গুদের হার শতকরা বাষিক দঃ পাই নির্ধারিত,হইয়াছে। আগামী 0 
২৯শে ও ৩০শে জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী § 
[বলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেগার. গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
(বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ওরা' জুলাই তারিখে টাকা, দিতে 


“হইবে । উক্ত ৩০শে জুন বোম্বাইএ বেল! ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ষ্ট্যোওডার্ড সময়) টু 


এবং ৯শে জুন তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার, বন্ধ না, হওয়া পর্যন্ত 
টেগার গৃহীত হইবে। তন্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের স্তায়। | 

' রিজ্ার্ড ব্যাঞ্চ অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে ত্রান! যায় যে, 
গত ১৪শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৮৩৯ কোটি ২৭ হাজার ট্যকা ; 
পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল মোট ৪৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ ১৮ হাজার 
টাক! । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে.৬২ কোটি ৮২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ১ পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার ন 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল ৬৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় € কোটি ৩০ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে গবর্ণমেষ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ক ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে ৬১ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ১ পূর্বববস্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাপ দাড়াইয়াছে 
৪ কোটি »০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাক! পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ «৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসযূহের আমানতের 
মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪* লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও ৬ কোটি, 
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ELA be ১০০৪ রঃ Eh ধ্ধূে ০৯৯ 740 হে ব্ 
ঠা জেনারেল ই 
ফ্রি ইণ্ডিয় জেনাৱেল ইণিবেশ ! 
_-€ক্ষান্পীন্ী ভিলিন্মিতক্ভল | 
কাজ কনা হয়। 
চেয়ারম্যান__শেঠ পদমপত সিংঘানিয়। 
(জে, কে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্সীর-_মি: এন, কে, ভারতীয়া এফ, সি, আই 
| __ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় __ 
বিক্রীত মুলধন ২০ লক্ষ টাকা 
আনারী মুল্ধন ৫ লক্ষ টাকা A 
গবর্ণমেণ্ট ভিপজিট ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক ৪ 
দ্বাবী শোধ ৯ লক্ষ টাকার Ye 
ভীবনবীমা তহবিল ৪ লক্ষ টাকার 28 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন £__ & 
হেড অফিস-_সিভিল লাইনস্‌, কানপুর 
কে, ভট্টাচার্ধ্য,_লাইফ ম্যানেজার 
কলিকাতা শাখা, ৯নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
" জে? বি, মিত্র এম, এ, A 
পি, সি, পাইন, বি, এস-সি, এাঞ্চ ম্যানেজার ৪ 
মাল কিস বিএ 
অগ্নিবীম! . বিভাগ, 


জীবনবীমা বিভাগ। & 
হত খু বস খতমে RE STD RE CTT বা আস 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জুন, ১৯৪২ 





কোম্পানীর কাগজ 

এসপ্তাছে কোম্পানীর কাগঞ্জের দর কতকটা নিয়গামী হইয়াছে। ০ 
টাকা স্থদের এবং ৩৯ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগন্জ যথাক্রমে ৯১২ টাকা 
এবং ৭৮ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে । ৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৬ সালের 
দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স ধণপত্র ৯৯/০ আনা, ৩২ টাকা স্থদের ১৯৬৩-৬৫ 
সালের কাগজ ৯১॥/০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ 
১*৭%০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসবূহের 
কোনরূপ কাঁজকারবার হয় নাই। 

কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের সামান্ত কাঁজকারবার হইয়াছে। 
পাটকল 


গাটকলের শেয়ারের বেচাকেনা পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে কতকটা কমিয়! 


গিয়াছে। 
| ইঞ্জিনিয়ারিং ৃ 

এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীস করপোরেশনের “দর যথাক্রমে 

২৬২ টাকায় এবং ১৬২ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) ২২শে জুন_-৯৯৪%০ ; ২৪শে_ 
৯৯৮০ ৯৯৮/* | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে জুন_-৯১%/০। ৩০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে জুন--2১॥০ ৯১৮/০ ; ২২শে__৯১/৩৭ ৯১৫০) 
২৪শে--৯১৮০ ৯১০ ) ২৫শে--৯০৪৮০ ৯১২1 ৫৭ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) 
২২শে জুন--১০৮০ ; ২৪শে--১৭৮০ ) $২৫শে--১০৭৪৮* ১০৭৮%/০ । ৩৯ 
নদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে সুন--৭৭%%৯ 

ব্যাঙ্ক 

ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত ) ২৪শে জুন--১৫৪৫২। রিদার্ড 
ব্যাঙ্ক ২২শে জুন-_-১০০ 3 ২৪শে জুন--১০০৯ ১০৯২। 

রেলপথ , - 

সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২২শে জুন--৯৫২। 

কেমিক্যাল 

এলকানী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ভি) ২৫শে জুন --১৯৮০ 5 ( প্রেফ ) হ২শে 

জুন--১১৬৭ ) ২৪শে--১১৭৯ | 


৮৯ 


বেরিলি ইলেকৃট্রীক ২৪শে জুন--+১৫1০ ) ২৫শে_-১৫]০। রাওয়াল- 
পি্ডি ইলেক্ট্রীক ২২শে জুন__২৭দ০। ইউ পি ইলেক্ট্ীক ১৯শে জুন 
২০০২। পাটনা ইলেক্ট্রীক ২৫শে--১৭২। 
২৫শে জুন--৭1০। 


সাদ্বাহানপুর ইলেক্‌ষ্টাক 








সেক্রেটারিজ এণ্ড এজে্দু * 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


নং হরচন্ত্র ছি ধীট, হি রি 


বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ; 





থনি 

বান্দা করপোরেশন ২২শে জুন--১৭৮০ ২২ $ ২৪শে-১৪৩০ ২/০; 
২৫শে--১৮৮%০ ২২। ইণ্ডিয়া কপার ১৯শে জুন__২/০ ) ২২শে-_২৯ ২৮০ 5 
২৪শে--১৪৮০ ২/০ ) ২৫শে-১৪৩/০ ২৯ । 

কয়লার থনি 

বেঙ্গল ১৯শে জুন--৩৫৮ ৩৫৯২ । ঘুষিক যুশ্লিয়া ২২শে ভুন--৪8/০ ৯ 
২৪শে-_৪॥০ ৪৮/০| নিউ বীরভূম (প্রেফ) ২২শে জুন--১৪৮%০ | 
অপ্তাল (প্রেফ) ১৯শে জুন--১৯০ ৯৯৯৯ ভালগোড়া ২৫শে ভুন--৪৮০। 

কাপড়ের কল . 

বেণারম কটন এণ্ড সিল্ক ২৯শে জুন-_৬1% ৬৪/০; ২২শে--৬1%০ $. 
২৪শে--৬।০। বেঙ্গল নাগপুর কটন ২২শে জুন--২*1৩/০) ২৪শে-_২৭।০ 
২০।৮০ | বাউরিয়া ( “বি” প্রেফ ) ১৯শে জুন_-৮৫২। কাণপুর টেক্সটাইল 
২২শে ছুন__৯/০) ২৫শে--৯০। ঢাকেশ্বরী ১৯শে ভুল_-১৬৪০। 
ভানবার ১৯শে জুন--২৪৫২ ২৪৫৪০ ) ২২শে--২৪৪৯৬ ) ২৪শে--২৪০২৬২৪৩২ 
২৫শে_২৩৫২। এলগিন মিলস ২২শে ছুন-_-৩২৪৬০ ৩৩২1 কেশোরায 
১৯শে জুন__৯1%০ ) ২২শে--৯%০ 7 ২৫শে-_৯৮০ ৯৮০ | মোহিনী মিলস. 
( অর্ডি) ২৪শে জুন--৩৭২। মুইয়ের মিলস ১৯শে জুন--৩০৭২ ৩০৯২ $ 
২৪শে_৩৯২২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৯শে জুন--৬২ ৬/০ 3 
২২শে- ৬২ ৬০ 3 ২৪শে--১৯। 

পাট কল 

আদমজী ২২শে জুন--২৫॥০। আগরপাড়া ১৯শে জুন--১৮২ ১৮1৮০ ; 


২২শে-_-১৮]০ ১৮।%০ 3 ২৪শে--১৮।০ ) ২৫শ্রে-"১৮২ ৯৮০ এলবিয়ন 
(প্রেফ )১৯শে জুন--১৩৫২। এলায়েন্দ (প্রেফ) ১৯শে জুন_-১২২ ৪ 
২৪শে-_-১২১২ ১২২২ $ ২৫শে--১১৮।০। এংলো ইণ্ডিয়া ২৪শে জুন__৩২*৭ 
৩২২২1 অকল্যাণ্ড (প্রেফ) ২২শে জুন-১২৫২) ২৪শে --১২৬৯) 
বরানগর ২২শে জুন--৯২। বেঙ্গল (প্রেফ) ২২শে জুন--১০৩২। 
বদ্ধ বক্র (প্রেফ.) ১৯শে জুন_-১৪২২। ইণ্ডিয়া ২৫শে জুন_-৩১২২।' 
কেলিভনিয়ান ২৪শে জুন--৩৫৬২) (প্রেক) ১৯শে জুন--১৪১২। 
চিত্ভলসা ১৮শে জুন--১৪।০। ক্লাইভ (“এ প্রেফ ) ১৯শে জুন--১২২২$ ' 
২৪শে-_১১৯২। ভালহৌনী (প্রেফ ) ১৯শে জুন_-১৩৮২ ১৩৯৯ 3 ২৪শে__ 
১৩৪৯ ফোর্টগ্র্টার (প্রেফ ) ১৯শে ভুন_.১৪৪২। হুকুমটাদ ১৯শে জুন 
১৩৩০ ১৩৮০ ঠ ২২শে-১৩০ ; ২৪শে--১২৪৮০ | মেঘনা ২২শে জুন_ 
৫৮২ । ্কাশনাল ১৯শে জুন--২১/০ ২১৩০ ) ২২শে--২১।০ ১.২৪শে--২১৩/০ 
২১/০ ; ২৫শে--২১০। নেলিমার্লা ১৯শে জুন--১১৪০ ৯১৪৮০ ) ২২শে_ 


১১॥০ ৯২২ 5'। ২৫শে--১১৮০; (প্রেফ ) :২২শে ছুন--৯৯২ % ' 
নর্থক্রক (প্রেফ) ২২শে জুন--১২৮২১ ২৪শে--১২৯২। রামেশ্বর 
২২শে জুন_৯/০) ২৪শে_৯২ ৯1০) ২৫শে-৯৮০। রিলায়েন্স 


১*শে জুন-_৫১৷০ ৫১৮০ ; ২২শে-৫১০। (প্রেফ) ২৪শে জুল--১৪১৯। 
ষ্যাণ্ডার্ড ২৪শে জুন-_২০৪ ) (প্রেফ) ২২শে জুন--১২২২। ইউনিয়ন 
(প্রেফ) ১৯শে জুন_-১৪০২। ও ২৪শে জুন--£৪২। ল্যান্দ- 
ডাউন ( প্রেফ ) ২৫শে ইন | 









১২, ২ ক্লাইভ ীট, কিরাত 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
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সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ ] 
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টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় | ফিক্সড, 
টা ৬ মাস বা তদুন্ধ ; সুদ শতকরা 

র ৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যন্ত। উপযুক্ত 

রর বি টাকা ধার দেওয়া 'হয়। 


- ব্রাঞ্চ_কলেজ গ্রাট,খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 


চু ৫ ৯] 


২৯শে জুন, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


১৫৯ 








ইঞ্জিনিয়ারিং ! 

' ভারতীষা ইলেক্ট্রীক স্টীল ১৯শে জুন__১৩৭%০। বার্ণ এণ্ড কোং 
(অভি ) ২৪শে জুন--৩৩৯২ 7 ২৫শে-_৩৩৬২ ৩৩৯২ 3 (প্রেফ) ১৯শে জুন_- 
১২০৯) ২৪শে--১১৮৯। ইন্ডিয়ান গ্যালতেনাইজিং হ৪শে জুন-__-৩০1০। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৯শে জুন__২৬৪%০ ২৭২ ২৭%০ ২৭০ ২৭1০9 
২২শে--২৬1৮০ ২৬//০ ২৬%০ ২৬৪০ ২৭1০ ; ২৪শে- ২৬/০ ২৬।%০ ২৬1৩/০ 
২২৪1০ ২৬/০ ) ২৫শে_২৫৮৮০ ২৫৮৩০০ ২৪২ ২৬/* ২৬1৮০ | স্টীল 
করপোরেশন (অভি )২২শে জুন--১৬॥০ ১৬০০ ১৬৩০ ১৬৮০ ; ২৪শে-_ 
১৬|৩/* ১৬০ ১৬7০ ১৬৪০ ) ২৫শে-_-১৫৪%৩/০ ১৬২. ১৬।৮০ ১৬০ ; (প্রেফ) 
১৯শে জুন--১০৬২) ২৪শে--১০৭২) ২৫শে--১০৬২ ১০৭॥০ | 
কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি ) ২৪শে জুন--৪॥০। স্তাশনাল আয়রণ এপ্ড 
ইল ১৯শে জুন_-১০॥০ ১০৮০ । জ্রেসপ এণ্ড কোং (অভি) ২৫শে জুন-_ 
১৭|/০ | 


১০৭৯ 


কাগজের কল 
ইণ্ডিয়া পেপার পান্ন ১৯শে জুন__-১৪৩২ ১৪৫৯ 3 ২৪04 ১৪৫২ ১৪৭২ | 
:মহীশৃর পেপার ১৯শে জুন--১৭%০। ওরিয়েন্ট পেপার ১৯শে 
জুন--১৮1৩/০ ১৮৪০) ২২শে--১৮।০ ১৮/০) ২৪শে_-১৮৮০  ১৮1/০ ) 
২৫শে--১৮৮০ ১৮1০ ) (প্রেফ ) ২২শে জুন--১১৫২। ষ্টার পেপার ১৯শে 


'জুন--১৯৪০ ১৯৪৮০ | 
চিনির কল 


বলরামপুর ২৪শে জুন--১২॥/* ১৩২ । নিউ সাভান ২৫শে জুন : 


১৪1৮০ ১৪০ । বেলম্যাণ্ড ২৪শে জুন__৭০। ভারত ২৪শে ভুন_-১২দ১/০ | 
-বুলাপ্ড ১৯শে জুন--২৯২ ; ২৫শে_২৯1%*। কেরু এণ্ড কোং (অভি) 
২৪শে জুন_-১৩1০ 3 (প্রেফ ) ২৪শে জুন_-১২৮২। কাণপুর ১৯শে জুন 
"২৭|০ ২৭1%০ ) ২২শে-_২৭॥০ 5 ২৪শে-২৭]৮০ ২৭৮০ 3; ২৫শে_২৭॥০। 
মারীক্রয়ারী ২৪শে জুন_-১৭০। প্রতাবপুর ১৯শে জুন-_১২॥০০ ১২৮০ 5 
২৪শে-১২০ ১২৮০ ) ২৫শে--১২৭০ ) (প্রেফ ) ২২শে জুন-__১৭৮০। 
রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ১৯শে জুন--১৩৪২) (অভি) 
- ২৫শে ভুন_-১০৪%/০। রাজা! ২২শে জুন ৩১1০ । 
ডিবেঞ্চার 
৫২ সুদের (১৯৫৭-৮৭ ) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২২শে জুন__ 
£১০৪ | ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫* ) সালের রোটাস ইগ্ডাহ্রীজ ১৯শে জুন 
*১:৪॥০ | ৫1০ সুদের ( ১৯৩২-৪৭ ) সালের ভামমিয়া সিমেন্ট ১৯শে জুন 
১০৫২ ৬৯ সুদের (১৯৫৫-৮৫) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২২শে জুন 


-১১১৪%০ | 
সিমেন্ট 
ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ১৯শে জুন-_-১৫২ ১৫০) ২২শে-_-১৫1% 9 
২৪শে১৫1%০ ১৫৮০ 7 ২৫শে-_-১৪।০ ১৫০3) (প্রেফ) ১৯শে জুন 
১২৭৫০। রিলায়েন্স যায়ায়ার বৃকস ২২শে জুন-_-১১।০) ২৫শে--১১০। 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি ) ২৫শে জুন--১১৮০। | 
চা-বাগান 
বেটিলী ২২শে জুন--৪/০ ৭/০। এথেলবাড়ী ২৪শে জুন-_-১১1০। 
- মহিমা (প্রেফ) ২৪শে জুন_৯/০। নাগা হিলস ২৫শে জুন-_১৪।০। 
পান্রধোলা (অভি) ১৯শে জুন--১০০০২। সকুগীও ২৪শে জুন_-১১০। 
-নারফুলানি ( প্রেফ অভি ) ১৯শে জুন_-১০২ ১/০। তুমসং ১৯শে জুন 
৮॥০। জয়বীরপাড়া ২৫শে জুন_২২২। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৬শে জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে কাচা পাটের বাজারে আশা ও উৎসাহের একান্ত 
অভাব লক্ষিত হয়। থলে ও চটের বাজাবে মন্দার অবস্থা বিস্তমান সত্বেও 
'মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল নহেন। যানবাহন 
বিভ্রাটের ফলে সরবরাহের ব্যাপারে সমস্ত! দেখা দিয়াছে । মফঃম্বল হইতে 
পাটের সরবরাহ অধিক পরিমাণে হইতে পারিতেছে না। তৎসত্বেও 





কলওয়ালারা পাট ক্রয়ের জন্ত ব্যগ্র নহেন।, জাহাজ সংস্থান সমস্তার একট। 
সন্তোষজনক কূলকিনারা না হওয়! পরাস্ত পাটের বাজারে কোনরূপ উন্নতি 
ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই 'আমাদের দৃঢ় অভিমত। আলগা পাটের 
বাজারেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। গতকল্য সামান্য পরিমাণ জাত 
বটোম ও ক্রস বটোম যথাক্রমে ৫৪০ আনা ও ৩7০ আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে। পাক! বেল বিভাগে সপ্তাহের প্রথম ভাগে লোভিয়েট-রুশিয়ায় 
রপ্তানীর অন্ত কিছু পরিমাণ কাজকারবার হুইয়াছে। 

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের সর্ধবসময়েই মন্দার অবস্থা 
ছিল। নূতন কাজকারবারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গতকল্য 
ঈনং পোষ্টার নগদ ১৪1০ আনা, জুলাই ১৪০ আনা, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৪1০ 
এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮।৮%০ আনা, জুন ১৮৮০ আনা ও আগই-সেপ্টে্বর 
১৮।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

, গত ২০শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিনক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের ও সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 
যে, সর্বত্র আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুট ভালই ছিল। অবপ্ত কোন কোন 
অঞ্চলে আরও বারিপাত হওয়া আবশ্তক। নদীগুলির অবস্থা এখনও 
স্বাভাবিকের নিম্নে রহিয়া গিয়াছে । নারায়ণগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, চৌযোহনী, 
আখাউড়া, নিখলিদামপাড়া ও ময়মনসিংহে আবহাওয়ার অবস্থা বেশ ভাল 


সপ 


এবং ফলনও সস্তোষজ্ঞনক। কিন্ত সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, মহিমাগঞ্জ, দেওয়ান- 


' গঞ্জ, টাদপুর, আশুগঞ্জ ও এলগিন অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত গরম এবং 


অনতিবিলম্বে বৃষ্টিপাত হওয়া বাঞ্ছনীয় । সরিষাবাড়ী ও ভাঙ্গুরার আবহাওয়ার 
অবস্তা মোটামুটি ভাল হইলেও আরও কিছু বারিপাত না হইলে পাটের 
চারার পক্ষে তাহা শঙ্কার কথা । < 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৬শে জুন 
গত সপ্তাছের বোম্বাই-এ তুলার বাঙ্জারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! 
জানাইয়াছিলাম যে, বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। যাহা হউক, 
পরে এই অবনতির ভাব দূরীভূত হইয়! বাজার পুনরায় পূর্বেকার চড়তির 


- অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কলওয়ালার! এবার যথেষ্ট পরিমাণ তুলা ক্রয় 





শিস্বাজ্ঞ তীন্ব্র 


গুজব সম্বন্ধে সাবধান। গুজব 
হ'ল শক্রর বিষাক্ত তীর 
যা’ দিয়ে সে চায় আপনার 
মনকে সংশয়ে আচ্ছন্ন করতে, 
আপনার বিচারবুদ্ধি দুর্বল 
ক'রে দিতে এবং আপনাকে 
দিয়ে নির্ুুদ্ধিতার কাজ করাতে। 


0 


গুজব বিশ্বাস করবেন না। 


জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধক্রণ্ট গঠন করুন । 


T 2788 


৫১১০২ 


২৬০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জুন, ১৯৪২ 





ক 


করিয়াছেন। বিদেশ হইতে তুল৷ আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজারে বিশেষ 
'উৎসাঁহের সঞ্চার হইয়াছে। তুলার বীঞ্ধের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে 
তেজীর ভাব দেখা বায়। গত ২৫শে জুন তারিখে বোম্বাইএর বাজারে 
বোরোচ এপ্রিল-মে ২০০২ টাকা, ওমরা জুলাই ১৭৩1০ আন! ও বেঙ্গল জুলাই 


১৬৭০ আনায় ক্রয়বিক্রয়' হইয়াছে | পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্থাদের দর ছিল' 


যথাক্রমে ১৮৩৮০ আনা, ১৬৮৪৭ আনা ও ১৫৬৪০ আনা । নিউইয়র্কের 
বাজারের অবস্থাও সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে! 

কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থায় তেজ্দীর ভাব লক্ষিত হুয়। 
কাজকারবারের পরিমাণ কম হইলেও কাপড়ের মূল্যে কোনরূপ অবনতি 
ঘটে নাই । যানবাহন সমন্তার দরুণ মালসরবরাহে বিস্তর অসুবিধা ঘটিতেছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে ষ্যাণ্ডার্ড রথ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণায়, বাজারে উল্লাসের 


ভাব দেখা গিয়াছে। 
সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ২৬শে জুন। 


লিবিয়ার রণাঙ্গনে বৃটিশের বিপধ্যয়ের ঘন্য আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে 
সোণার দর কতকটা চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে রেডি পোণার দর হইতেছে 
' প্রতি ভরি ৪৯৮০ আনা এবং জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি 
ভরি রেডি সোপার দর দীড়াইয়াছে ৪৯/%০ আনা । বোষ্বাইয়ে প্রতিটী গিনি' 
৩৭৮০ আনা দরে বেচাকেন! হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা 
৫০২ টাকা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪২০০ আনা এবং প্রতিটী' গিনি ৩৭০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর' 
৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 


রূপা 

ররর পাইয়াছে। বাজারে 
রূপার আমদানী কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে 
'ব্বুপা চালান দেওয়া বন্ধ করার অন্ত যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে 
রূপার অভাব ঘটিবে এইরূপ ধারণার অন্ত রূপার দর চড়িয়াছে। বোষ্বাইয়ে 
প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৮৪৮০ আনা এবং জুলাই মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্থে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইয়াছে ৮৩%০ 
আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮১০ আনা এবং প্রতি এক 
শত তোলা খুচরা রূপা ৮১০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । লণ্ডনে এবং 
নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর' ছিল যথাক্রমে ২৩২ .পেন্স এবং ৩৪ 


সেপ্ট। 
চায়ের বাজার 
কলিকাতা, নিন 


গত ২২শে এবং ২৩শে জুন, চায়ের. «নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 

রপ্তানীষোগ্য চাঁ_বাজারে উৎক্বষ্ট ধরণের প্রচুর পরিমাণে চা 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হুইয়াছিল। চায়ের দর কতকটা নামিয়া গিয়াছিল। 
পূৰ্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে সাধারণ শ্রেণীর ভাঙ্গা চা এবং “পিকো” শ্রেণীর চায়ের 
দর পাউণ্ড প্রতি যথাক্রমে %* আনা এবং /* আনা হারে কমিয়া গিয়াছিল। 
‘অরেঞ্জ ফেণিং চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি প্রায় ।০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া 


গিয়াছে। বোম্বাই এবং ইরাণের চা ব্যবসায়ীরা চা ক্রয় করিবার দিকে 
আগ্রহ দেখাইয়াছিল কিন্ত চায়ের কাঁজকারবাঁর অধিক হইবার জন্য মাঝারি 


ধরণের চা এবং ভাঙ্গা ডাটা চায়ের দর অনেকটা নিয়গামী হুইয়াছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপ যোগী চা_এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর রা 


ছিল। গুড়া চাষের দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় /০ আনা হইতে %০ 


পর্য্যন্ত কমিয়া গ্িয়াছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে “ফেপিং” রে 
সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি 
৮০ আন! হইতে 1০ আনা পৰ্ধ্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর 
ভাঁজ! চায়ের দরেও পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে “4/০ আনা পর্য্যন্ত নিয্নগতি 
পাতা চায়ের দরে কোন স্বিরতা ছিল না এবং 


পিকে!’ এবং ‘পিকে!’ শ্রেণীর চায়ের, দর পূর্ব 


পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 
ইহার দর পাউণ্ড প্রতি /০ আন! পর্য্যন্ত কমিয়াছিল। 


কোটা -রপ্ানী কোটার চায়ের দর পাঁউগ প্রতি ৮৯ পাই হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া /৩ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর 


TE 
খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে জুন 
রেড়ির খৈল_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে 








২1%০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদাঁরের! প্রতি ছুইমণী বস্তা 
রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি থলের জন্ত অতিরিক্ত 1০ আনাঁসহ ) ৫৪০ আনা 
হইতে ৬২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা 
রেডির খৈল কিনিবার অন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বাজারে 
খৈলের আমদানী চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল ₹ 

সরিষার খৈল-_-এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ২1/০ -আনা.হইতে ২৩০ আন! দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল। অপর.পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা সরিষার 
খৈল ( বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের অন্ত 1০ আন! অতিরিক্ত ধার্য করিয়া) 
৫1৮০ আনা হইতে &॥%০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল | 
স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের চাহিদা ভাল ছিল। 

চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে জুন ।' 


-.. আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামডার বাঁজারে মন্দার ভাব লক্ষিত: 
হয়। গতভর্ণমেণ্টের চামড়া নিয়ন্ত্রণের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চামড়ার; 


ব্যবসা বাণিজ্য কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় চামড়ার দরও অনেকটা; 
নামিয়া! গিয়াছিল। গরুর চামড়ার বাজারের অবস্থা অপরিবপ্তিত ছিল ॥ 
বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ £_- 

ছাগলের চামড়া__ঢাকা-দিনাপুর ১ হাজার টুকরা ৮৫২ টাকা 
হইতে ১ শত টাকা এবং আর্্রলবপাজ ২৫ হাজার ৪ শত টুক্রা €৫ টাকা 
হইতে ৯০২ টাকা। 

গরু ও মহিষের চামড়া-_-আর্্র-লবণাক্ত €কসাইখানার) ১ হাজার ৪ শত 
টুকরা ১২৫২ টাকা হইতে ১৪০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে )। আর্দ্র-লবণাক্ত. 
সাধারণ ২ শত টুক্রা ৬০ টাকা হইতে ৮৫২ টাকা (প্রতি কুড়ি ছিসাবে) 
এবং আর্র-লরণাক্ত মহিষের চামড়া ২ শত টুক্রা1/৬,পাই। 
'র আথিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও(ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
'সহযোগিতা ও সহামুভূতির, উপর নির্ভর করে। 


, পৃষ্ঠপোষক : রি শিপ মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, মি, এস, আই মহা 
মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্ৰ 
কিশোর দেববর্মা। 


শতকরা! ১০২ টাক্ষা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়। 














০৪৮৯ লিপ্ত মিল লিমিটেড 


ফেঁশন রোড চট্টগ্রাম 
মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ত করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
। সুন্দর ৬ টেকসই বস্ত্র সর্ধত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে 

। উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে। 
স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পূর্ণাবয়ব হইলে 


।  ম্তাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
: বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহ! 
, দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে । জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 
সহযোগিতা আবশ্যক । 


তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির থৈল ২॥ আনা হইতে 0200: 
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উহাতে তিন সহত্ত্ বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইবে । : 


দিএসোসিয়েডেটু ব্যাঙ্ক অব পুরা; 
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. কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাঁজার গ্বীট 
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বড়লাটের পুনঃসম্গ্রসারিত শাসন-পরিষদ 
সম্প্রতি বড়লাটের শাসন-পরিষদ. পুনরায় সম্প্রসারিত করা 
হইয়াছে। পরিষদের সদস্তসংখ্যা পূর্বেকার এগারজন হইতে 
বর্তমানে পনের জনে আসিয়া দাড়াইল। এই পনের জন সদস্তের 


* মধ্যে এগারজনই ভারতীয়, একজন বে-সরকারী ইংরাজ ও বাকী 


তিনজন সরকারী ইংরাজ কর্ম্মচারী। এই শেষোক্ত তিনজনের মধ্যে 
ভারতের জঙ্গীলাটও একজন সস্ত। এই পনের জন 'সদস্তকে লইয়। 
বড়লাটের শাসন-পরিষদের বহু প্রত্যাশিত সম্প্রসারণ এতদিনে সম্পূর্ণ 
হইল 1 শাসন-পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন সদস্তগণপের 
মধ্যে দৃপ্তরসংক্রাস্ত রদবদলও হইয়াছে। অধিকন্ত এবার একটি নৃতন 
দপ্তরও খোলা হইয়াছে । এই নবগঠিত দেশরক্ষা দপ্তরের সদস্য মনো- 
নীত হইয়াছেন স্যার ফিরোজ খা নুন। ভারত সরকারের গত ২রা 


। জুলাই তারিখের ঘোষিত সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 


এই যে, সমর-মস্ত্রিসভা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ' পরিষদে বৃটিশ 
ভারতের পক্ষ হইতে স্যার. রামস্বামী মুদালিয়ার ও দেশীয় রাজ্যগুলির 
পক্ষ হইতে ন্বনগরের .জামসাহেব--এই ছুইজনকে প্রতিনিধি 
মনোনীত করা হইয়াছে । স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার শাসনপরিষদেরও 


অন্যতম সদন্য থাকিয়া ষাইবেন,। তাহার পূর্বব-দায়িত্বের ভার গ্রহণ ' 
করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার । শ্রীযুক্ত সরকার বাণিজ্য 


সচিব হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তির হাতেই বাণিজ্য বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। বড়লাঁটের পুনঃসম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের 
ইহাই মোটামুটি বিবরণ । 


সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত তারি শাসন- 


পরিষদে বিভিন্ন ভারতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তভূক্ত 
করায় উহাকে এখন সমগ্র ভারতের প্রতি নিধিস্থানীয় শাসন-পরিষদ 
বলা যাইতে পারে । সরকারী ঘোষণার এই অদ্ভুত অভিমত দেশবাসী 
গ্রহণ করিবে না» বলাই বাহুল্য ৷ প্রথমতঃ সদস্যদের কেহই ভারত- 
বর্ষের কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় বা প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তি নহেন। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের কেহই জনসাধারণ কর্তৃক বা জন- 
সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত 
নহেন-_হাহারা ভারত: সরকারেরই মনোনীত দন্ত । তৃতীয়তঃ, 
ব্যক্তিগতভাবে ই'হাদের যোগ্যতা ও কর্ম্ননিষ্ঠা যতই থাকুক বা না, 
থাকুক, ইহাদের কেহই যে জনসাধারণের আস্থাভাজন অর্থাৎ 
জনপ্রিয় ব্যক্তি নহেন নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায়। ইহাদের 
লইয়া -গবর্ণমেন্ট যে শাসন পরিষদের সংস্কার সাধন করিলেন 
তাহাতে কেবল ভারতীয় সদস্তদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইল, আসলে 
ভারতের জনসাধারণের আশা ও আস্থা ইহার ফলে বৃদ্ধি 
পাইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । দেশবাসী পুনঃ পুনঃ 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের 'দাবী জানাইয়া আসিতেছে । দেশের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণকে দূরে রাখিয়া এই নূতন শাসন-পরিষদের :পনের: 
জন সদস্তের দ্বারা গবর্ণমেন্টের যুদ্ধকালীন ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ 
অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতীয় 
সমস্তার একচুল সমাধান হইল, না। আমাদের শাসকশ্রেণীর পূর্ব 
মনোভাব ও .তাহাদের, গতানুগতিক পরিচালনা-নীতির যে রোন . 
পরিবর্তন হয় নাই বা শীঘ্র হইবার যে ক্লোন সম্ভাবনা নাই, এই . 
ঘোষণায়, সেই : কথাটাই প্রকাশ পাইল । ফলে .দেশবাদীর মনে 


১৬২ আর্থিক জগৎ, : - 
বাঙলা এতদিন পৃশ্চাদ্পদ রহিয়াছে । আশা করা গিয়াছিল বৰ্তমান বর্ধমান , 


এইরূপ সন্দেহেরই উদ্রেক হইবে যে, ক্রিপদ্‌দৌত্য আসলে একটা 
লোক-দেখান ব্যাপার--ভারতের স্বাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া 
বৃটিশ শাসকদের মনোগত ইচ্ছা নহে। 
বন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ 
যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতে যে. বস্ত্রশিল্পের ক্রমিক প্রসার 
সাধিত হইতেছে কাপড়ের কলসমূহে অধিক পরিমাণ তুলার ব্যবহার 
ৰষ্টে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গত ১৯৪১ স্বালের সেপ্টেম্বর 


হইতে চলতি ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতীয় ' 


কাপড়ের কলসমূহে মোট ২০ লক্ষ ৫২ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডে 
বেল ধরিয়া ) দেশীয় তুলা ব্যবন্ধত হইয়াছে । গত ১৯৩১-৪০ সাল 
ও ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল 
যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল ও ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার বেল। 


বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্বের তুলনায় বেশী 
পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং সে কারণেই . 


তুলার ব্যবহারও বেশ বৃদ্ধি' পাইতেছে। চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্রের 
যোগান কম বলিয়া দেশে উহ! ছুর্মল্য হইয়া উঠিয়াছে'। -কাপড়ের 


কলসমূহে এইভাবে অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতে থাকিলে অবস্থার . 


উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা ছাড়া কাপড়ের 
কলসমূহে দেশীয় তুলার ব্যবহার বাড়িয়া চলিলে তাহা তুল! চাষীদের 
স্বার্থের দিক হুইতেও খুব ভরসার কথা। বিদেশে তুলার রপ্তানী 
কমিয়া যাওয়ায় তলা চাষীদের পক্ষে ন্যায্য দরে উৎপন্ন তুল বিক্রয় 
করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহ অধিক পরিমাণে 
দেশীয় “তুলা ' ব্যবহার করিতে থাকিলে সেদিক দিয়! সময়োচিত 
প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে পারে। | 

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় 
_ব্রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে দেশীয় তুলার ব্যবহার বাড়িয়া চলিলেও 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে তুলার ব্যবহার এক্ষণে কিছু হাস 
পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত ছয় মাসে বোম্বাইয়ের কলসমূহে ৬ লক্ষ ২২ হাজার বেল তুলা? 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে তুলার 
ব্যবহার বাড়িয়া ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার বেল দীড়ায়।।. ' ১৯৪১-৪২ স্বাদের 
_ উপরোক্ত ছয় মাসে তাহা আরও বাড়িয়া ৯ লক্ষ ১৪ হান্জার বেলে, 
পরিণত হইয়াছে । অন্যান্য স্থানের কলসমূহেও আলোচ্য সময়ে 
তুলার ব্যবহার কম বেশী পরিমাণে: বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 


বাঙ্গলায় ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪*-৪১ সালে তুলার ব্যবহার' 


কতকটা বাড়িলেও ১৯১১-৪২ সালে অবস্থার পুনরায় একটা 
অবনতি দেখা গিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ 
সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় 'মাসে বাঙ্গলার 'কাপড়ের কলসমূহে 
৪৮ হাজার বেল পরিমাণ, দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হয়।( ১৯৪০-৪১ 
সালের উপরোক্ত ছয় মাসে:তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬ হাজার বেল দাড়ায় ॥ 
১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে তুলার ব্যবহার আবার কমিয়! 
৬৩ হাজার বেলে পর্যবসিত হইয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে কলিকাতার' অন্তঃপাতি মিল এলাকাসমূহে বিমান 


আক্রমণের: আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।.আর সেই. আতঙ্কে কিছু পরিমাণ . 


শ্রমিক.কলের কাজ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছে । এই কারণেই 


সমষ্টিগতভাবে বাঙ্গলার কাপড়ের: কলসমুহে বসন্তের উৎপাদন তথা 


তুলার ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। বাঙ্গলায় 
বস্্রশিল্পের বিহিত কল্যাণের*দিক হইতে এইরূপ অবস্থা খুবই শোচনীয়: 
সন্দেহ নাই। বস্রশিল্পের দিক দিয়! অন্য অনেক, শ্রদেশ্ের তুলনায় 


[ ৬ই ভুলাই, ৯১৪২, ১৯৪২ 





যুদ্ধের সুযোগে এই. প্রদেশ সেই পশ্চাদ্পদ অবস্থা অনেকট! কাটাইয়।' 
উঠিতে সমর্থ হইবে।॥ কিন্ত-নানা অস্বুবিধায় সে. আশা ফলবতী 
হইতেছে না," ইহ! পরিতাপের, বিষয়, 
বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা 
এপ্রদেশে চিনির উৎপাদন ও যোগান সম্বন্ধে তদস্ত করিবার ভম্য 


বঙ্গীয় শিল্প জরীপ 'কমিটির অধীনে যে সাব কমিটি বসান হইয়াছিল 
মম্প্রতি তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত সর্ম্ম সংবাদপত্রে 
বাঙ্গলা দেশে শর্করা শিল্পের প্রকৃত সুযোগ ' 


প্রকাশিত হইয়াছে | 
সম্ভবানা সম্পর্কে ১৯৩০ সালের সরকারী শর্করা তদস্ত কমিটির 
রিপোর্টে” একটা সন্দেহের ভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল । অন্তান্য 


'প্রদেশের স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা সেই সন্দেহের কথা উল্লেখ করিয়া 
এখনও বাঙ্গলার শর্করা শিল্পের বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য্য চালাইতে 


ক্রুটি করিতেছেন না। বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত 
উপরোক্ত সাব কমিটি তাহাদের রিপোর্টে” যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহাতে সেই সন্দেহ বিশেষভাবে খণ্ডিত হইয়াছে । তাহারা বলিয়াছেন 


যে, ঝঙগলায় শর্করা শিল্পের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিহার ও যুক্ত- 


প্রদেশের তুলনায় কোন দিক দিয়া ন্যুন নহে। স্ুপরিকর্সিতভাবে 
চেষ্টা সুরু করিলে উক্ত হই প্রদেশের মত এপ্রদেশেও শর্করা শিল্পের 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। অতঃপর কমিটি তাহাদের 
রিপোর্টে বাঙগলার চলতি চিনির কলসমূহের অবস্থা আলোচনা 'করিয়! 


বলেন যে, ইক্ষুর উপযুক্তরূপ যোগান না থাকায় এপ্রদেশের কলগুলি ' 
নিদারুণ-অস্গুবিধা ভোগ করিতেছে । সে কারণে চিনির উৎপাদনও : 
' কম হইতেছে। শর্করা শিল্পের উন্নতির সুযোগ দেখিতে হইলে এক 
স্থান হইতে অগ্থস্থানে ইক্ষু চালানের সুব্যবস্থা করিয়া, উহ! কাটতির 


নিশ্চয়তা দিয়া এবং ইচ্ষুর উপযুক্তরপ মুল্য নির্ধারিত করিয়া কৃষক- 
দিগকে উহার চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষুর স্থলে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর প্রচলন বাড়াইতে 
হইবে। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলগ্বন বিষয়ে সুচিন্তিত নির্দেশ 
প্রদানের জন্য কমিটি বাঙ্গলায়' একটি প্রাদেশিক শর্করা বোর্ড গঠন 
করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
চিনির কলের মালিক, আখচাষী ও চিনি ব্যবসায়ীদের মোট ১৬ জন 
প্রতিনিধি লইয়া এই বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । আমরা 
শিল্প জরীপ কমিটির'এই প্রস্তাব সৰ্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে 
করি। বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত সুপরিকল্পিত- 


ভাবে কোন চেষ্টা] হয় নাই। এগ্রদেশে একদিকে ইক্ষু ও অপরদিকে 


চিনির যোগান ও মূল্য সম্পর্কে সদাসর্ববদ। নানারূপ অব্যবস্থাও 
লক্ষ্য করা যাইতেছে । অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকদের দ্বারা একটি 
শর্করা বোর্ড গঠন করিয়া বাঙ্গলা সরকার যণ্দ উহার নির্দেশ অনুযায়ী 
উপযুক্ত কন্মধারা অবলম্বনে প্রস্তুত হন, তবে সকল প্রকার অব্যবস্থ। 
ও অন্ুবিধা দূর করিয়া বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের সমুচিত উন্নতি সস্তবপর 
করিয়া তোলা যাইতে পারে। আশা করি গবর্ণমেন্ট অবস্থার গুরুত্ব 
উপল'দ্ধ করিয়! অচিরে সেই: বিষয়ে ব্রতী হইবেন । 
শ্রীযুক্ত সেনের অভিভাষণ 
চাউল, লব্ধ, চিনি, কেরোসিন ও বন্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয়: 


শ্রেণীর দ্রব্যাদি ক্রমেই ছপ্রাপ্য ও দুর্ম্মল্য হইয়া উঠায় দেশে জন- 


সাধারণের বেশীরকম ছুঃখছুর্দশা দেখ! দিয়াছে। এইরূপ ছঃখছ্র্দশার 
সময়োচিত প্রতিকার কি হইতে পারে বর্তমানে সকলেই সেবিষস্বে 


চিন্তাভাবনা করিতেছেন । এই, সময়ে বেঙ্গল গ্যখশনেল চেম্বার অব. 


একদিকে, গবর্ণমেন্ট ও অপরদিকে * 





১ চেশ্বারের জ্রেমাসিক সভায় 
, অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের বর্তমান হশ্রাপ্যতার কীরণ ও তৎপ্রুতিকারের ' 


. “কোন চাউল আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। 


ওই জুলাই, ১৯৪২ ] ১ | : 
কমাসে'র সভাপতি কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ সেন উক্ত 
সভাপতির অভিভাঁষণে বিভিন্ন 





‘উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা ' 


£'. সুখী হইলাম। তিনি দেখাইয়াছেন বর্তমানে একদিকে বাহির : 
হইতে জিঁনিষপত্রের আমদানী, হ্রাস্য'" যানবাহনের অভাবে একস্থান: 


হইতে অন্থাস্থানে মাল চলাচলের অসুবিধা এবং সর্বোপরি সামরিক 
কারণে বিভিন্ন জিনিষের অতিরিক্ত ব্যবহারই দেশে জিনিষপত্র দুল্পরাপ্য 


ও দুৰ্ম্মুল্য করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ ভারতের মধ্যে প্রধান 


চাউল উৎপাদনকারী দেশ হইলেও এ প্রদেশের ব্যবহার্ধ্য সমস্ত 


.. আর্থিক জগৎ 
. পাইতেছেন। ফলে্পরকার-নির্ধারিত হারে জিনিষপত্র ক্রয় করা 


১৬৩ 





অনেক স্থলে ছৃষ্ধর হইয়া দাড়াইতেছে। প্রাপ্তব্য মূল্য কম বলিয়া 
বর্তমান ছুদ্দিনে কোন কোন স্থলে “জিনিষপত্রের উৎপাদনও হাস 
.পাইতেছে। এইরূপ অবস্থা খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট 
যে হারে পণ্যের দর বাধিয়া দিবেন সেই হারে তাহাদের নিজেদের 
পক্ষে পণ্য বিক্রয়ে প্রস্বত থাকা প্রয়োজন | নতুবা ইচ্ছামত একটা * 


দর বীধিয়া দিলেই তাহাতে পণ্যমূল্য যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত 
‘হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। আমর শ্রীযুক্ত সেনের এই মন্তব্য 


‘খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেন্টকে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহাদের কার্য্যনীতি রা সংশোধন করিতে 


চাউল এপ্রদেশে উৎপন্ন হয় না। সেজন্য প্রতিবৎসর ব্ৰহ্মদেশ হইতে দেখিলে আমরা সুধী হইব। 


কিছু পরিমাণ চাউল বাঙ্গলায় আমদানী করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য 
্র্মদেশের সহিত ভারতের বাণিঞ্য বন্ধ হওয়ায় এক্ষণে এ দেশ হইতে 
ফলে দেশে 
স্বভাবতই চাউলের যোগান চাহিদার তুলনায় কম দেখা যাইতেছে । 
‘এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি খাদ্যশস্তের চাষ 
বাড়ান সম্পর্কে এক আন্দোলন সুরু করিয়াছেন এইরূপ আন্দোলন 
বর্তমান অবস্থায় খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। তবে শ্রীযুক্ত সেন 
বলিতেছেন যে, এই আন্দোলন আরও পূর্বের আরস্ত করা গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সঙ্গত ছিল । এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য চ'উলের অভাব মোচন, 
করিতে হইলে এদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা একেবারে 
বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন 7. কিন্তু দেশের গবর্ণমেন্ট অগ্ঠাপি এবিষয়ে 
তেমন কোন কড়াকড়ি নীতি অনুসরণ করিতেছেন না, ইহা! দুঃখের 
বিষয়। শ্রীযুক্ত সেন অতঃপর লবণ সমস্তার কথা আলোচন! করেন। 
“তিনি বলেন, বাঙ্গলা সমুত্রোপকুলবন্তী প্রদেশ হইলেও এই প্রদেশে 
-লবণ তৈয়ারের কোন সুব্যবস্থা আজও অবলগ্ষিত হয় নাই । এতদিন 
বিদেশ হইতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 


".. ‘লবণ বাজলায় আমদানী করা হইত। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য সমুদ্রপথে 


"আমদানী বন্ধ হওয়ায় স্বভাবতই বাঙ্গলায় লবণের বিশের অভাব 
‘দেখা দিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি পশ্চিম ভারত 
-হুইতে রেলে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করেন তবে লবণের এই অভাব 
- সহজেই বিদুরিত হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের নিদারুণ ছুঃখ- 
' ছুর্দশা লক্ষ্য করিয়াও গবর্ণমেন্ট অদ্যাপি সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন নাঃ ইহা. দুঃখের বিষয়। বর্তমান বন্ত্রসমস্তার কথা 
আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সেন বলেন, দেশের কাপড়ের কলগুলি 
-বর্তমানে একদিকে সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় এবং 
‘অপর দিকে বিমান আক্রমণের ভয়ে মিল এলাকার শ্রমিকদের 
কতকাংশ কর্ম ত্যাগ করায় ও আমদানী বাণিজ্যের অস্থুবিধা হেতু 
কলের সাজ্জ-সরগ্তামের অভাব ঘটায় দেশে সাধারণের ব্যবহার্ধ্য কাপড় 
বেশী পরিমাণে তৈয়ার করা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে উহা আজ 
'স্বভাবতইই দুষ্রাপ্য ও ছুর্ম,ল্য হইয়া উঠিয়াছে। বন্ত্র-সমস্তার জটিলতা 
হ্রাস করিবার জন্য দেশে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্লথ' প্রচলনের কথা উঠিয়াছে। 
“উহ! অচিরে কাধ্যে পরিণত হইলে দরিদ্র জনসাধারণের ছুঃখহ্র্দশা 
কতক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে বলিয়া শ্রীযুক্ত সেন আশা করেন । 
উপরোক্ত ধরণের আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
বর্তমানে সরকারীভাবে যে কার্ধ্যনীতি অবলম্বিত হইতেছে অতঃপর 
শ্রীযুক্ত সেন. তছিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত মন্তব্য করেন! তিনি 


বলেন, এদেশের, গবর্ধমেট কোন জিনিষের যোগান ও চাহিদার কথা 


কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগীয় পরামর্শৰাতা : 

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার" কৃষিপণ্য. 'বিক্রুয় 
সম্পকিত পরামর্শদাতার পদে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে 
মনস্থ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, ভারত সরকারের ওয়াশিংটনস্থ 
এজেন্ট-জেনারেল স্যার ,গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে, ভারত সরকার 
এইরূপ একজ্রন বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করিবার ক্ষমত৷ প্রদান করিয়াছেন। 
ভারতের কৃষিকাধ্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং কৃষির উন্নয়নের সম্বন্ধে 
উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার, নির্দেশ ও.পরামর্শ দেওয়ার জন্য 
১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যে রাজকীয় কৃষি কমিশন ( রয়েল, 
কমিশন অন. এ'গ্রকালচার ) নিষুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিশন ১৯২৮ 
সালের জুলাই মাসে তাহাদের যে রিপোর্ট পেশ ' করেন তাহাতে 


ভারতের কৃষিপণ্যের যাহাতে শ্রেণীবিভেদ' করার "ব্যবস্থা করা যায় 


এবং ভারতের কৃষককুল যাহাতে তাহাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের 
উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে তাহার যথাযোগ্য: বন্দোবস্ত করার জন্ত 
ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের অধীনে একজন কৃষিপণ্য বিক্রয় 
সম্পর্কিত পরামর্শদাতার পদ স্থষ্টি করার সুপারিশ করা হইয়াছিল ( 
সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৪. সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার 
কৃষিপণ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতার. (এগ্রিকালচারাল. মার্কেটীং 
এডভাইসার ) পদ. স্থষ্টি করেন। গত বৎসর এই পদাভিষক্ত 
মিঃ এ এম লিভিংক্টোন অবসর "গ্রহণ করায়, তাহার স্থলে ডাঃ 
নবগোপাল দাস, আই সি এস, মহাশয়ঝে অস্থায়ীভাবে ' নিয়োগ 
কর! হয়। ডাঃ নৃবগোপাল দাল ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক 
মূল্যবান এবং সারগর্ভ গবেষণা করিয়াছেন । তিনি কৃষিপণ্য বিভাগীয় 
পরামর্শদাতারূপে কোনরূপ অযোগ্যত৷ দেখাইয়াছেন এইরূপ কোন 
অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এমতাবস্থায় 
তাহাকে এই পদ হইতে 'অপপারিত করিয়া একক্লন বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
আমদানী করার কি আবশ্যকতা দণড়াইয়াছে তাহ! আমরা বুঝিতে 
অক্ষম । ভারতের কৃষিসমন্তা একজন ভারতীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিই 
বিদেশীর চেয়ে বুঝিতে বেশী সক্ষম হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস 
বিশেষতঃ ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিব্যবস্থা সম্পুর্ণ বিভিন্ন 
ধরণের । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত চাষের জমি পড়িয়া রহিয়াছে এবং 
সেখানকার কৃষিকার্ধ্য অনেকটা যৌথভাবে এবং আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। 
চাষের জমির আয়তন ক্ষুদ্র এবং এদেশে কৃষিকার্ধ্ের, ব্যবস্থা .এখন ও." 
মধ্যযুগীয় স্তরে রহিয়াছে। অতএব ভারতে কৃষিপণ্যাদির বিক্রয়” 
সম্বন্ধীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারতীয় কোনও সুযোগ্য 

ব্যক্তিকেই এই পদে নিযুক্ত করা যুক্তিঙ্গত বলিয়া আমরা মনে 

করি। যদি ডাঃ নবগোপাল দাসকে ভারত সরকার উক্ত পদের 

যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে অন্য কোন যোগ্যতর 

ভারতবাসীকেই এই পদে নিয়োগ করা ভারত সরকারের অবশ্য কর্তব্য 


: যথাযথ বিশ্লেষণ ন! ০০০০8 হইবে. -. 


ধু 


ভারতে কৃষকদের - ' 


ভ্ভাম্্রত্তে হুনস্কে সনের 
__ আভক্ষ (২) ' 


গত সপ্তাহে আমরা ইনফ্লেসন কি তাহ! মোটামুটিভাবে আলো- 


+ অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশে পণ্যযূল্যের হঠাৎ উত্থানপতন , 


+ 


চনা করিয়াছি এবং ভারতবর্ষে বর্তমানে যেপ্রকার' ক্রুতগতিতে , রোধ করা গবর্ণমেক্টের পক্ষে তেমন একটা কঠিন কাজ নহে। 


পণ্যব্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এদেশে যে ইনফ্রেসন আরম্ভ ' 
হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি । আমরা গত সপ্তাহে 
এরূপ বলিয়াছি যে, কোন দেশে যদি জনসাধারণের হাতে অধিক 
পরিমাণে অর্থাগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্যদ্রব্যের যোগান না 
বাড়ে তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমবর্ধমান হারে চড়িতে আরম্ভ 
করে এবং উহার নামই ইন্ফ্লেসন। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
জনসাধারণের হাতে কিভাবে হঠাৎ অধিক অর্থাগম হয়। উহা 
বুঝিতে হইলে অর্থের উৎপাদন ও প্রসার সম্বন্ধে ছুই-একটি কথা বলা 
দরকার। একথা সকলেই জানেন যে, বর্তমান যুগে প্রধানতঃ নোটই 
অর্থ অথবা টাকাপয়সার কাজ করিয়া থাকে এবং নোটই হউক আর 


টাকা আধুলী সিকি ছুয়ানী বা পয়সাই হউক, গবর্ণমেন্টই উহা প্রস্তুত 


করিবার একমাত্র অধিকারী। জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে কলকজা 
বসাইয়৷ নোট ছাপাইয়া লইন্ডে' পারে না বা. টাকাপয়সা প্রস্তুত 
করিতে পারে না। উহা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। 


'. গরবর্ণমেন্টই উহাদের টাকশালে বা মুদ্রাযস্ত্রে টাকাপয়সা ও নোট 


প্রস্তুত করেন এবং একমাত্র গবর্ণমেন্টের হাত দিয়াই নানা হাত ঘুরিয়া 
জনসাধারণের হাতে নোট ও টাকা পয়সার আমদানী হইয়া থাকে । 
গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক বৎসর উহার কর্ম্মচারিগণকে কোটা কোটা টাকা 
বেতন দিয়া থাকেন। নিজেদের ' প্রয়োজনে উহারা বৎসর বৎসর 
দেশেরই লোকের নিকট হইতে কোটী কোটা টাকার মালপত্র ক্রয় 
করিয়া থাকেন । গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রয়োর্জনীয় বাঁড়ীঘর, রেলপথ, পুল 
ইত্যাদি নিন্মাণের জন্য প্রতি বৎসর দেশের লোককে মঞ্জুরী হিসাবে 
কোটা কোটী টাকা দিয়া থাকেন । গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক বৎসর উহার 
রর্ম্মচারিগণকে বাড়ীঘর নিশ্মাণ, মোটরগাড়ী ক্রয়, পেন্সন, প্রভিডেন্ট 
ফণ্ড ইত্যাদি হিসাবে যে টাকা দিয়া থাকেন তাহার পরিমাণও কোটী 
কোটা টাকা হইবে। এইভাবে গবর্ণমেন্ট যে কোটী কোটা টাকা ব্যয় 
করেন তাহাই অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে নানা 
হাত থুরিয়া জনসাধারণের হাতে আসিয়া মজুদ হয়| কিন্তু উহা 
জনসাধারণের হাতে স্থায়ী হয় না ॥ এই টাকাই আবার বিবিধপ্রকার 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স, রেলভাড়া, ডাকখরচ ইত্যাদি বহু. আকারে 
গব্মেন্টের হাতে ফিরিয়া যায় । অবশ্য সর টাকাই যে গবর্ণমেন্টের 
হাতে ফিরিয়া যায় এরূপ নহে। গবর্ণমেপ্টের মারফতে ' যে টাকাটা 
. জনসাধারণের হাতে আসে তাহার কতকাংশ উহারা সঞ্চয় করে। কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট যে টাকা বাহির করিয়া দেন এবং উহার মধ্যে যে টাকা 
* তাহাদের হাতে ফিরিয়া আসে তাহা হইতে জনসাধারণের হাতে কি 
পরিমাণ অর্থ মজুদ হইতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন এবং 
"প্রয়োজন হইলে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতি 
নিয়ন্ত্রণ করতঃ দেশে টাকার দুর্ভিক্ষ হৃষ্ট করিয়া জনসাধারণের হস্তে 
মজুদ অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিতে, পারেন! বর্তমান যুদ্ধের পুর 
এদেশের গবর্ণমেন্ট উহাদের কয়েক বৎসরের কাধ্যনীতি দ্বারা দেশ- 
বাসীর হস্তে সঞ্চিত অর্থের . পরিমাণ ১০০ কোটী টাকা কমাইয়া 


, দিয়াছিলেন।: মোটের উপর স্বাভাবিক সময়ে দেশবাসীর হস্তস্থিত ' 


কিন্তু স্বাভাবিক শাস্তির সময়ে দেশবাসীর হস্তস্থিত অর্থের 
পরিমাণ হ্বাস-বৃদ্ধি করিয়া পণ্যমূল্যের অন্বভাবিকরূপ উত্থানপতন 
রোধ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহের মত 
অস্বাভাবিক সময়ে এরূপ ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে অনেক সময়েই 
সম্ভব হয় না। যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক গবর্ণমেপ্টকেই বেহিসাবীর মত. 
ব্যয় করিতে হয়। কোন গবর্ণমেপ্টই দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া, 
এই অপরিমিত ব্যয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন না! বর্তমান যুদ্ধে 
ইংলণ্ড, জান্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেপ্টকে প্রত্যহ ১৫ 
হইতে ২০ কোটা টাকা করিয়া খরচ করিতে হইতেছে । আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট এজন্য প্রত্যহ ব্যয়ের পরিমাণ ধরিয়াছেন 
৫০ কোটা টাকা । ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশেও ভারত গবর্ণমেন্ট, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ, বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
গবর্ণমেন্টের তরফে প্রত্যহ ছুই কোটা টাকার মত ব্যয় হইতেছে । এই 
টাকার অধিকাংশ সৈম্তবাহিনীর বেতন, যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও ক্রয়ের 
খরচা, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যয় ইত্যাদি বহুবধ আকারে 
দেশবাসীর হাতেই পতিত হইতেছে। অবশ্য গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বের 
তুলনায় এখন দেশবাসীর নিকট হইতে অনেক বেশী পরিমাণে ট্যাক্স 
আদায় করিতেছেন এবং সমরঞণ হিসাবেও উহার! দেশবাসীর নিকট 
হইতে অনেক অর্থ নিজেদের হাতে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু 
বর্তমানে দেশের লোকের হাতে এত অধিক অর্থাগম হইতে থাকার 
ফলে অতিরিক্ত ট্যাক্স ও সমরখণ বাবদ অনেক অর্থ গবর্ণমেন্টের 
হাতে ফিরিয়া যাওয়া সন্বেও দেশবাসীর হাতে অনেক অর্থ থাকিয়া, 
যাইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষে এদেশে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১৭৮ কোটী টাকা, সেই স্থলে বর্তমানে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৪৬৩৪ কোটা টাকা। উক্ত সময়ের মধ্যে দেশে এক টাকার নোট-_.'" 
যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে “টাকা” (25০৪ ০০, ) বলিয়া গণ্য 
করা হয় তাহার প্রচলনও দেশে বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। . কার্জেই 
যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্তমানে দেশবাসীর হাতে কমপক্ষে ৩ শত 
কোটী টাকা অধিক অর্থ মজুদ হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে। 
এরূপ অবস্থায় ইদানীং একমাসকালের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১২ 
পয়েন্ট বৃদ্ধি হওয়াতে একথা মনে করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে 
ইনফ্লেসন সুরু হইরাছে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে অবিলম্বে 
উহার সর্ববাঙ্গীণ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্চনীয় ৷ 

- এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার এবং স্বাধীন দেশসমূহের কার্য্যনীতির 
অনেক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। কোন দেশে ইনফ্রেদন আর্ত 
হইলে যাহাদের হাতে অধিক অর্থাগম হয় তাহাদের হাত হইতে অর্থ 
টানিয়া লইয়া উহাদের ক্রয়ক্ষমতা খব্ব করাই ইনফ্রেসনের অনিষ্ট- 
কাঁরিত। দূর করিবার একমাত্র পন্থা । কিন্তু ভারত সরকার এই 
ব্যাপার লইয়া ছেলেখেলা করিতেছেন । এদেশে এখন পর্য্যস্ত এরূপ 
ট্যাক্সনীতি অবলম্বন করা হইতেছে যাহার ফলে দেশে যাহারা দরিদ্র 

(১৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


1 বাঁ 
বাঙ্গালী ত্র ল্্যন্থসা ও্ন্ক গুুল্জস্নেল্ল 
ত্ৰেশী হাল লা ক্কেন $ 


নর = at rt 2 
বাঙ্গালীর, ব্যবসায় সাধারণতঃ এক পুরুষের বেশী যায় না কেন? 


অনেকেই এই প্রশ্ন করেন । শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা’ 
ও প্রতিপত্তির স্বল্পাফুতা বস্তুতই গবেষণার বিষয়। পিতার ব্যবসা. 
পুত্র পর্য্যন্ত কোনমতে টিকিয়া থাকিলেও পোৰ পৰ্য্যন্ত গিয়া কিছুতেই . 


পৌছাইতে আর চায় না। এমন কোন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের নাম 
বড় একটা করা যায় না, যাহার পরিচালনার ভার একটানা। তিন 
পুরুষ এক হাতেই রহিয়াছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে আসিয়াই 
হয় একেবারে বিনষ্ট নতুবা হস্তাম্তরিত হইয়াছে। এই দুর্ভাগ্যের 
পশ্চাতে কার্ধ্যকারণের যে ইতিহাস রহিয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে আমর! 
সংক্ষেপে তাহা পর্যযালোচনা করিব । 

বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখতার অপবাদটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। স্বদেশী 
যুগেরও পূর্কে বাঙ্গালীর উৎসাহে ও উদ্যমে রেল কোম্পানী, জাহাজ 
কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বহুবিধ কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছিল । 
আগমনের প্রাক্কালে কি সুপ্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
বাঙ্গালী নানা ক্ষেত্রে তাহার ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও কর্মমদক্ষতার বিস্তর 
পরিচয় দিয়াছিলেন। যে যে কারণে তৎকালীন প্রয়াস পরবর্তীকালে 
ব্যাপক ও ধারাবাহিক হইতে পারে নাই--যে যে কারণে শিল্প-ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালী একটা নিজস্ব প্রাদেশিক এঁতিহ্ গড়িয়া ভুলিতে পারে 
নাই, বর্তমান কালের অসাফল্য ও পশ্চাদবস্তিতার মূলেও কম বেশী 
সেই সেই কারণগুলিই বিদ্যমান রহিয়াছে | 

বাঙ্গালীর আরামপ্রিয়তা প্রায় প্রবাদ বাক্যে আসিয়া দাড়াইয়াছে। 
অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বাঙ্গালী বিলাসী ৷ দাড়াইবার স্থান 
পাইলেই সে বসিতে চায়, বসিবার ঠাঁই মিলিলেই, শুইতে চায়, 
শুইবার বাবস্থা হইতে না হইতে অঘোরে ঘুমাইতে থাকে । সেই 
‘নিশ্চিন্ত নিদ্রা হইতে তখন আবার তাহাকে কর্মক্ষেত্রে টানিয়া আনা 
দুক্ষর-_অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একরূপ অসম্ভব ব্যাপার । এই প্রসঙ্গে 
বাঙ্গলার এক পরূলোকগত প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের 
মুখে শোনা একটি গল্প আমাদের মনে পড়ে। 

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নাম কেনারাম। নিজের এক জীবনেই 
'নিজের চেষ্টায় নান! বাধাবিস্বের মধ্য দিয়া কেনারম তাহার ছোটখাটো 
ব্যবসায়কে ফাপাইয়! বাড়াইয়া পুত্র বাবুরামের হাতে দিয়া পরলোক- 
গমন করেন । দ্বিতীয় পুরুষ বস্তুতঃই বাবুরাম ৷. পিতার কষ্টাঞ্জিত 
নগদ. টাকা ও ব্যবসায়ের মুনাফা ছু'হাতে নষ্ট করিতে থাকেন। 
রাতদিন সাঙ্গপাঙ্গের ভীড়। গৃহে চাটুকারের অভাব নাই। পথ- 
'বিপথও অনেক প্রকার। পৈত্রিক ব্যবসায় বাঁড়িল কি কমিল, থাকিল 
কি গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই! অবশেষে নগদ টাকা সব ফু"কিয়া দিয়া, 
বিপুল ব্যবসাটা৷ একেবারে ঝণঝরা করিয়া, খণের অঙ্ক অনেকখানি 
' বাড়াইয়া বাবুরাম যেদিন মারা গেলেন, তখন এ রসশুষ্য ব্যবসায়ের 
দুঃসহ বোঝাটা পড়ে তস্য পুত্র বেচারামের ঘাড়ে। নিরুপায় বেচারাম 
.-যেহেতু তিনি বেচারামই-_দেনার দায়ে সমস্ত. বিষয়আসয় ব্যবসা- 
পত্র বেচিয়া ফেলিয়া সর্ববস্থান্তের দলে ভিড়িয়া যান । বলা বাহুল্য, ইহা 
গল্প). কিন্তু বাঙ্গালীর ব্যবসা-জীবনের এমন চমৎকার আলেখ্য আর 
কি হইতে পারে! বাঙ্গালীর ব্যবসা, এমনি করিয়াই নষ্ট হয়। 

২ 





আরও পিছনের ইতিহাস পড়িলে জানা যায়, ইংরেজ" 


রী টি 


আমবিমুখ বিলাসিতা ও নিষ্ক্রিয় ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্যই তাহার সাজান- 
গোছান ব্যবসায়ে ছু'দিনেই ভাঙ্গন ধরে । 

দ্বিতীয় কারণ, এবং অন্যতম প্রধান কারণ, জমিজমার উপর 
বাঙ্গালীর অত্যধিক মোহ। এই মনোবৃত্তির মূলে রহিয়াছে বাঙ্গলার 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
বিস্তর - যুক্তিতর্ক রহিয়াছে। সেই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গের অবতারণ। 
না করিয়াও একথা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে যে, 
সমষ্টিগত ন্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এবং জাতীয় উন্নতির 


সঙ্গে দেশের 'শিল্পবাণিজ্য প্রসারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথাট। 


সম্যক বিবেচনা করিলে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পিছাইয়া থাকিবার 


জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বহুলাংশেই দায়ী করা চলে। ব্যবসা- 
.বাণিগ্য করিয়া কাহারও হাতে বেশ কিছু জমিলেই তিনি “জমিদার” 
নাম কিনিবার জন্ত অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ভৌমিক 


আভিজাত্য এখনও সমাজের ছোটবড় অধিকাংশ লোকেরই যেন 
চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল। আজও আমরা অনেকে কোনও পড়ন্ত জমিদার ঘরের 
ছেলের সঙ্গে কোনও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর ছেলের তুলনামূলক আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলিয়া থাকি, শত হইলেও বনেদী ঘরের ছেলে তো বটেই 
এর .রক্তই আলাদা; আর অমুক লোক তো একটা ভূঁইফোড়-__. 
তাহার ছেলে আর কত ভাল হইবে ; কেবল টাকা থাকিলেই তো 
হয় না, বংশের কথাও ভাবিতে হয়। 
.. জমিদার বা জমিদারীকে উহার ন্যায্য পাঁগনারও অনেক বেশী 
মধ্যাদা আমরা দিয়া আসিতেছি। কিছুকাল পুরের্বও হয় তো এরূপ 
মনোবৃত্তির কি ছু কিছু সামাজিক ও এতিহাসিক সমর্থন ছিল । কিন্ত 
আঞ্জ ভারতবর্ষের শিল্প-প্রসারের যুগে বসিয়া এরূপ ভৌমিৰু মনোবৃত্তির 
প্রশ্রয় দিলে তাহাতে আত্মতৃপ্তি যতই ঘটুক, দেশের ও a খদ্ধি 
একচুলও বৃদ্ধি পাইবে না। .. 

এই মনোবৃত্তি অতীতেও আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি তি | 
আন্রকাল কলিকাতা অঞ্চলে আমরা যে সব বড় বড় জমিদার পরিবার 
দেখি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তাহাদের প্রায় সকলেই 
ছিলেন কেহ মুন্সী, কেহ সুৎসুদ্দি, কেহ কেহ দালাল বা বেনিয়ান। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় জমিদারী লাভের বস্তু বিবেচনা করিনা 
উহার! ব্যবসা ছাড়িয়া জমিজমায় টাকা খাটাইতে আরম্ভ করিলেন । 
এই ‘সওদাগরের!’ আধুনিক ‘বণিক’ হইবার পথ হইতে সরিয়া 
দাড়াইলেন। বৃটিশ আগমনে দেশীয় শিল্পের বিনাশ সাধন বাঙ্গলার 
হ্যায় অন্যান্ত স্থানেও হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্ত প্রদেশে প্লায়তোয়ারী 
প্রথা প্রবর্তিত থাকায় জমির উপর মোহ এমন উদগ্র হইয়া উঠে 


নাই। জমি সীমাবদ্ধ মুনাফার বিষয় বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় Re Ee 


বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইয়া উঠিলেন না । * 

. কিন্তু বাঙ্গলার ব্যবসায়ীদের অভিজাত হইবার ইচ্ছা হইল ৷ জমি- 
দারী কিনিলেন। বাগানবাড়ী তৈয়ার করাইজেন। অনেকেই বিলাস- 
ব্যসনের তোড়ে গা ভাসাইয়া দিলেন। ব্যবসা হাতছাড়া হইল। 
এককালের এই ব্যবসায়ীদের জমিদার উত্তরপুরুষদের নিশ্চিন্ত নিক্ষিয় 
ভোগবিলাসের অবসরে পরবর্তী কালে অন্যান্ত প্রদেশের কষ্টস হিষু লোক 

(১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


অৰ্শনৈতিক লন্বন্বিষ্াল 





গত ১৫ই জুন তারিখের 'আধ্িক জগতে; প্রকাশিত একটা ক্ষুদ্র 
নিবন্ধে আমরা বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত প্রবল 
প্রভাবশালী ‘ইউনাইটেড, কিংডম কমাশিয়াল করপোরেশন’ নামক 
একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই 
প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় এবং কার্যকলাপ ভারতীয় শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ী 
মহলে একটা বিষম চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের স্ষ্টি করিয়াছে । বর্তমানে 
এই প্রতিষ্ঠানটী সম্বন্ধে কয়েকটা সুত্রে যে সকল তথ্যাদি জানা 
গিয়াছে তাহাতে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ 
আতঙ্কিত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে । . 
সম্প্রতি এই বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটার কাধ্যকলাপের আলোচনা 
প্রসঙ্গে সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ মিঃ পল এন্জ্িগ্‌ লণ্ডনস্থ “ফাইনানসিয়াল 
নিউজ’ পত্রে মন্তব্য করিয়াছলেন'যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে অর্থ- 
নৈতিক “নববিধান' প্রবর্তন করিবার জন্যই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতি- 
ষ্ঠানটীর উদ্ভব হইয়াছে । তাহার মতে তুরস্ক, মিশর, ইরাক, প্যালেষ্টাইন, 
সিরিয়া এবং পঃরস্তাদেশের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করা এবং এই 
সকল দেশগুলি যাহাতে প্রয়োজনীয় খাচাত্রব্যাদি এবং আবশ্যকীয় 
কীচামাল প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদাঁনী . করার ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই 'ইউনাইটেড 
কিংডম কমার্শিয়াল করপোরেশন” সকল রকম প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং 


করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানটার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইলে নাকি উপরোক্ত ' 


দেশগুলিতে অত্যাবশ্যকীয় খাঘ্যদ্রব্যুঁদির বিশেষ অভাব দেখা দিত, 


এবং এই সকল দেশগুলিও তাহাদের অবিক্রীত উদ ত্ত মজুদ পণ্য-. 


দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করিতে না পারায় অত্যন্ত ফ্যাসাদে পড়িত। 
মিঃ পল এনজিগএর মতে মধ্যপ্রাচ্যে এইরূপ “অর্থনৈতিক নববিধানঃ 
সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই: প্রবর্তন করা হইয়াছে । কিন্তু 
আমাদের ‘ভয় হয় এইরূপ ‘অর্থ-নৈতিক নববিধান* কালক্রমে অর্থ- 
নৈতিক সাআজ্যবাদে রূপান্তরিত হইয়া না দাড়ায় ! এনিউন্জ ক্রনিকেল’ 


নামক পত্রিকা এই. প্রতিষ্ঠানকে বৃটিশ বাণিজ্য সম্প্রসারণের বর্শীফলক 


বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে ইহা বুটিশ 


বহির্র্বাণিজ্যের একটি স্তম্ভ বিশেষ। এইরূপ ব্যাপারের পর সন্দেহ .. 


করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটা কালক্রমে 
মধ্যপ্রাচ্য এমন কি ভারতের আমদানী ও রপ্তানী রাণিজ্যে একচেটীয়া 
আধিপত্য স্থাপন করিবে । 

মিঃ পল এন্জিগএর মতে মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ “ইউনাইটেড কিংডম 
কমার্শিয়াল করপোরেশনের’ দ্বারা চার প্রকারে উপকৃত হইতেছে, 
যথা ₹_(১) এই প্রতিষ্ঠানটা মধ্যপ্রাচ্যে প্রয়োজনীয় খাস্তসামগ্রী 
ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে । (২) 


ইহা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে যে সকল অবিক্রীত শুকনো! ফল, চামড়া. 
এবং পশম প্রভৃতি উদ্বৃত্ত থাকে (তাহা বাহিরে চালান দেওয়ার ' 


বন্দোবস্ত করে। (৩) ইহা “মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশের 
উদ্ধত্ত জিনিষপত্রাদি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যদেশে চালান দিবার সুযোগ 
সুবিধার ব্যবস্থা করে। (৪) বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের 
'মারফৎ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে খাদ্বদ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য 


- ক্রিয়া থাকেন। যুদ্ধের ভম্য যে--জররুরী পরিস্থিতির উন্ভব হইয়াছে, 


এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ যেরূপ গুরত্বপূর্ণ সমস্তার সম্মুধীন হইয়াছে 
তাহাতে ‘ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল করপোরেশন" নাকি এই 
সকল দেশের অভাব অভিযোগ দুরীকরণার্থ বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানটী “ফাইনানসিয়াল নিউজের" মতে 
ইথোপিয়া, কেনিয়া, সুদান, এরিক্রিয়া, নাইরোবি, খারটুম, আম্লমারা 
প্রভৃতি স্থানেও শাখা-জাল বিস্তার করিয়াছে । ইহাতেই মনে হয় যে, 
অদূর ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকট প্রাচ্যের অন্তব্বাণিজ্য ও 
বহিব্বাণিজ্যের ব্যাপারে. এই প্রতিষ্ঠানের, প্রতিযোগিতার দাপটে উক্ত 
দেশীয় বাণিজ্য. প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। 

যদিও মিঃ পল এন্জিগ ভারতে এই প্রতিষ্ঠান্টার কাধ্যকলাপ 
সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, তবুও শুনা যাইতেছে যে এই 


' প্রতিষ্ঠানটা গত কয়েক মাস ধরিয়া ভারতীয় ব্যবসাবণিজ্যের ক্ষেত্রে 


হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং এই জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে 
ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে বিবূপ.মনোভাব দেখা দিয়াছে । 

. ফাইনানসিয়্যাল নিউজ’ পত্রের. রাজনৈতিক সংবাদদাতা কিন্তু ভারত 
সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানের কাধ্যাবলীর উপর মন্তব্য করিতে গিয়া 
লিখিয়াছেন যে, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন, ভারত 
এবং অন্যান্য স্থান হইতে ধাদ্ছদ্রব্য এবং কাঁচামাল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- 
সমূহে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং যেসকল মালপত্র 
মধ্যপ্রাচ্যের সংলগ্ন দেশসমূহে পাওয়া ন! যায় তাহা ভারতবর্ষ হইতে 
এই প্রতিষ্ঠানটী এসকল স্থানে সরবরাহ করে। প্রকাশ, ভারত 
হইতে বিদেশে মাল চালান দেওয়ার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটী ভারত 
সরকারের সরবরাহ বিভাগের অনুগ্রহ, সুবিধা দরে এদেশে জিনিষ 
পত্রার্দি ক্রয় করিতে পারে এবং জাহাজে মালবোঝাই করিবার জন্য 
স্থান সংগ্রহ করা এবং ভাড়া সম্পর্কেও ইহাকে অনেকটা সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব এই সকল ঘটনাদৃষ্টে স্পষ্টই, . 
বুঝা যায় যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় বণিকদের প্রতি- 
যোগিতায় হটাইয়া দিয়া সেস্থানে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের একাধিপত্য 
স্থাপন করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটী বিশেষভাবে সাহায্য করিবে 
বলিয়াই অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। আমাদের মতে এইরূপ 
আশঙ্কার মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । পণ্ডিত জহরলাল. নেহেরু 
এই প্রতিষ্ঠানের ভাবগতিক সম্বন্ধে অবগত হইয়া সম্প্রতি বিদেশী 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট একটা বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়া- 
ছেন যে, ভারত হইতে চিনি রপ্তানী ব্যাপারে ইহা একরূপ একচেটিয়! 
অধিকার লাভ করিয়াছে এবং ভারতে ১২২ টাকা মণ দরে' চিনি ক্রয় 
করিয়া ইরাণে ৩৭২ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়াছে । পণ্ডিত নেহেরু 
আরও বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যাপার ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে 
বিশেষ বিপজ্জনক এবং ইহা হইতেই যুদ্ধোত্তরকালে বৃটেন কিভাবে 
“নববিধান, প্রবর্তন করিবে তাহার সুচনা ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার 
পরেও কি ভারতের জনসাধারণের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হইবে 
ন! যে, ‘ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল করপোরেশনে" বৃটিশ ধনতন্ত্র- 
বাদের একটা সুদৃঢ় স্তম্ভ ? ইহা ছাড়া একটা গুরুতর বিষয় হইতেছে 
এই যে, ভারত হইতে যদি প্রয়োজনীয় খাস্ত্রব্যাদি মধ্যপ্রাচ্যে চালান 
দেওয়ার কাধ্য-এইংপ্রতিষ্ঠানটার মারফতে অবাধে চলিতে থাকে,তাহা! 


৬ই জুলাই, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


১৬৭ 





হইলে ভারতে খাদ্যদ্রব্যের ছুভিক্ষ দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা 


রহিয়াছে । দেশে চাউল, ময়দা এবং অপরাপর 'প্রয়োজনীয় খান্-” 


সামগ্রীর অভাবের কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে এবং ‘অধিক খাছ্যশস্তয” 
উৎপাদনের আন্দোলন চালাইবার জন্যও জোর প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে চালান দেওয়া বন্ধ 
করিবার জন্য আমরা ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ 
করি। 

সম্প্রতি মিঃ লিওনাউ কারসেন আঙ্কার! হইতে জীনা ইয়াছেন যে, 
“ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন” এখন হইতে তুরস্কের 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃটিশ সাত্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির, সহিত 


চালাইবার একরূপ একচেটীয়া অধিকার লাভ করিয়াছে । এই. 


প্রতিষ্ঠানটী তুরস্ক সরকারের পক্ষ হইতে বৃটেন, আমেরিকা এবং 

অন্যান্য মিত্ৰপক্ষীয় দেশসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্রাদি ক্রুয় 
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতের নিকট এইরূপ চুক্তির 
একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এখন হইতে ভারত ও তুরস্কের 
মধ্যে যে ব্যবসা-বাণিঙ্গ্য হইবে তাহা এই প্রতিষ্ঠানই চালাইবে। এই 


প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তুরস্কের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ' 


পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ৷ যদিও গত ছুই বৎসরের মধ্যে 
তুরস্ক হইতে ভারতে কোন মালপত্রার্দি আমদানী হয় নাই; কিন্তু 
১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারত 
হইতে তুরস্কে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার জ্রিনিষপত্রাদি রপ্তানী করা 
হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে তুরস্কে ১৮ লক্ষ টাকার 
মালপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ভারত হইতে তুরস্কে ক্রুমশঃই রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা একটা দৃষ্টান্ত 
হইতেই বুঝা যাইবে । ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যে স্থলে ভারত 
হইতে মাত্র ১ লক্ষ টাকার মাল তুরস্কে রপ্তানী হইয়াছিল, সেস্থলে 
১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারত হইতে তুরস্কে রপ্তানীর পরিমাণ 
াঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকা। এখন হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 


তুরস্কের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে 'ইউনাইটের কিংডম কমাশিয়াল' 8 রি টি য় | টি '; 

নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গিয়াছে যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারত ( ছে বনে রে ৃ 
সরকারের সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্যার এইচ পি মোদী ( 
যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় & 
শিল্পমািক ও ব্যবসায়ী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটার 8: 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন এসম্বন্ে স্তার এইচ পি মোদীর মন্তব্য & 
সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক সংবাদ পাওয়া না গেলেও মাদ্রাজের : হিন্দু" & 
পত্রিকার সংবাদদাতার একটা খবরে জানা যায় যে, তিনি. (স্তার & 
এইচ পি মোদী) নাকি বলিয়াছেন যে “ইউনাইটেড be { 


কর্পোরেশনে'র আওতায় আসিতে হইবে | 


কমার্শিয়াল কর্পোরেশন” এমনই একটী শক্তিশালী ব্যবসা 


যে, ইহার কাজকারবারের জন্য ভারত সরকারের কোনরূপ সাহায্যের 8 


'ঘরকার হয় না। 


‘ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্যকলাপ ॥ 
সম্বন্ধে বিচার করিলে একথা ভাবিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে { 
“যে, “অর্থনৈতিক নববিধানে'র নামে ইহা মধ্যপ্রাচ্যে এবং ভারতবর্ষে { 
যে প্রকারে ইহার পাখা বিস্তার করিতেছে, তাহাতে এই সকল ডু 
“দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিষম বিপদ দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । টু 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” ভারতে বাণিজ্য করিতে & 
আসিয়া কি উপায়ে এদেশে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিল তাহা | 
কাহারও অজানা নাই। মোটাষুটা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে & 
| পরোক্ষভাবে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু { 
করিয়াছে, তাহা নিবারণ করিতে হইলে ভারতের শিল্পমালিক ও ছু. 
ব্যবসায়ীদের কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা' করিতে হইবে. ( 


7০ HEP ED ERD CED EE 


এই প্রতিষ্ঠানটী 


" দেশে মূলধনের অভাব, আমাদের 








ভারত সরকারেরও এই প্রতিষ্ঠানটীর কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে দেশবাসীকে 
সঠিক তথ্য জানান উচিত এবং এমন একটি পন্থা অবলম্বন করা দরকার 
যাহাতে “ইউনাইটেড কিংডম কমাগ্রিয়াল কর্পোরেশন” ভারতের 

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ অযথা হস্তক্ষেপের দ্বারা রি 


ঘটাইতে না পারে। 


(বাঙ্গালীর ব্যবসা এক পুরুষের বেশী যায় না কেন ?) 
ধীরে ধীরে এই প্রদেশের ব্যবসা-বণিঙ্যের ক্ষেত্রে আসিয়া শক্ত শিকড় 


' গাড়িয়া বসিলেন। ইংরাজ আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের 


বিস্তৃত ইতিহাসের সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন 
যে, বাঙ্গলার বর্তমান জমিদারদের অনেকেই ছিলেন তথাকথিত 
ভীঁইফোড়। সুতরাং বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সামাজিক মর্ধ্যদায় 
কোনো বিশিষ্ট জমিদারের অপেক্ষ। খাট, এমন কথা মনে ভাবিবার 
কোন যুক্তি নাই। এই অহেতুক আভিজাত্যবোধের কুফল বড় কম 
ফলে নাই। কেহ হঠাৎ অর্থবান হইলেই যেন রাতারাতি ‘কুলীন’ 
হইয়া উঠিতে চাহেন। বাঙ্গালীর ভৌমিক কৌলীন্ত বারে.বারে 
তাহাকে আধুনিক কালের কাঞ্চন-কৌলীম্তের দিকে যাইতে দেয় নাই । 
ভাগ্যকূল পরিবার যে কি কারণে বাঙ্গলাদেশে একটা ‘বিড়লা ফ্যামেলি’ 
হইয়া উঠিতে পারিল না, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে তাহা ভাবিবার 
বিষয়। স্বৰ্গত রাজা জানকীনাথ রায় মহাশয় কেন যে একজন বালচাদ 
হীরার্টাদ হইতে চাহেন নাই বা হইতে পারেন নাই, সেই প্রশ্নের জবাবের 
মধ্যেই বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক অসাফল্যের একমাত্র না হইলেও 
প্রধানতম কারণটির সন্ধান মিলিবে। ' বাঙ্গালীর টাকা নাই, বাঙলা 
‘shy capital’ ইত্যাকার উক্তি 
করিয়া কেবল ভাবের ঘরে চুরি করাই হয়। উহা কারণ বটে; 
কিন্ত আসল কারণ নয়। আসল ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইবে। 

বিলাসিতার অত্যধিক . চর্চা ও জমিজমার প্রতি অত্যধিক মোহ . 
এই দুইটি কারণ লইয়া আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিলাম । ইহা 
ছাড়া আরও একাধিক কারণ রহিয়াছে । বারাস্তরে আমরা সেই সব 
বিষয় আলোচন! করিব । 





তক্ষাম্পানী লিওতে 
কাজ গ্রহণ করিতে পারেন। 
জীবনবীমা, অগ্নি, মোটর ও শ্রমিকের ক্ষতিপূরণার্য J 
: ঘামান্ন-কাজ কনা হয়। | 
কলিকাতা শাখা--৯নৎক্ৰ!ইভ ষ্ট্ৰীট ৷ 
এজেন্ট খাটাইয়া কাজ সংগ্রহ করিতে রা তির 


বীমা কম্মিগণের নিকট হইতে সন্তোষজ্রনক সর্তে প্রতি 
জিলার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান কর। যাইতেছে। 


প্রত্যেক জেলায় উত্তম সর্ভে অবসর সময় 
কাজ করিতে পারেন এরূপ এজেন্ট আবশ্তক। 


, হেড অফিস-_কানপুর। 


চেয়ারম্যান শেঠ পদমপত সিংঘানিয়! 
(মেসার্স জুগগিলাল কমলপত ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_ ূ . লাইফ ম্যানেজার 
এন, কে, ভারতীয় কে ভট্টাচার্য্য 
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চিনির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ . 
ভারত সরকার চিনির ব্যবসা ও চিনি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটী 
আদেশ ভারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, শর্করা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী 
কর্তৃক নিদ্দিষ্ট তারিখের পরে কোন চিনি উৎপাদনকারী অনুমোদিত ব্যবসায়ী 


বা ব্যক্তি ব্যতীত অপর, কাহারও নিকট চিনি বিক্রয় করিতে বা চিনি বিক্রয়" 


রুরার অন্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে অথবা নির্দিষ্ট তাবিখের পূর্ব কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়া থাকিলেও নির্দিষ্ট তারিখের পরে সেই চুক্তি অনুসারে মাল সরবরাহ 
করিতে পারিবে না। ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী (কণ্ট্টোলার) কোন কোন 
শ্রেণীর চিনি প্রস্ততের' পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে অথবা উহার উৎপাদন 
বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। কণ্ট্োলার সময় সময় চিনির মূল্য বাধিয়া 
দিতে পারিবেন। ভারতে উৎপন্ন সর্বপ্রকারের চিনি ধন্দপ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 

বিক্রীত হইবে। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যে তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন তাহার 
পর কোন প্রেরক রেলযৌগে এক থলের বেশী চিনি কোথাও পাঠাইতে 
পারিবেন না বিম্বা কোন রেলওয়ে এ চিনি প্রেরণের জন্ত গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। তবে যে ক্ষেত্রে কণ্ট্যোলার ছাড়পত্র দিবেন, সে ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম হইতে পারিবে,। কোন যাত্রী ব্যক্তিগত মাল হিসাবে সঙ্গে লইলে, 


. অথবা সমর বিভাগে বাকী হিসাবে মাল পাঠান, হইলে অথবা এই আদেশ 


দেওয়ার পূর্বে প্রাদেশিক সরকারসমুহ কোন অন্থমতি পত্র দ্বিয়া থাকিলে 
. সেই মাল সম্পর্কে ও ব্যবস্থা প্রযুক্ত হুইবে না'। 
চীমে কাঠ হইতে মোটরের তৈল প্রস্তুত 

স্বাধীন চীনের প্রচার বিভাগ হুইতৈ জানান হইয়াছে যে, পে্রলের 
অভাবে যানবাহনের চলাচলের অসুবিধা দূর করিবার জন্ত চীনে গাছের তৈল 
( উড অয়েল ) হইতে ‘ডিসেল অয়েল” ও গ্যাসোলিন, প্রস্তুত করা হইতেছে। 
রেঙ্গুণের পতন হওয়ায় এবং ব্রহ্মপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় চীনের অভ্যন্তরভাগে 
পেলের যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহা মিটাইবার জন্ত গাছের তৈল হইতে 
প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ গ্যালন গ্যাসোলিন উৎপাদন করা হইবে বলিয়া 
৮ কোটা ডলার ব্যয়ে একটী কাধ্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে। 
গ্যাসোলিন তৈয়ার করার অদ্ত কতকগুলি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
প্রত জুন মাস হইতে ইহার কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। 


ভারতীয় রাসায়নিক প্রস্ততকারকসভ্ব (ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল য্যাস্থ- 
ফ্যাক্‌চারাস এসোসিয়েশন ), কুইনাইন যাহাতে হাসপাতাল, দাতব্য 
চিকিৎসালয় এবং ওঁষধপ্রস্ততকারকদের নিকট উপযুক্ত দবে যোগান দেওয়ার 
বন্দোবস্ত কর! হয়, তজ্জন্য বাংল! সরকারকে অস্থরোধ করিয়া একখানা চিঠি 
দিয়াছেন। এই চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলা সরকার 
কুইনাইন বিক্রয় করিবার জন্য যে সকল অনুমোদিত এজেণ্ট মাছে তাহাদের 
সঙ্গে আর যেন পুনরায় কোনরূপ চুক্তি না করেন। বাংলা সরকার যদি সরাসরি 
কুইনাইন বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে এঞ্জেণ্ট নিযুক্ত 
করিবার পূর্বের যেন টেপার আহ্বান করা হয় এবং যে সকল সার্ভে এজেণ্ট 
নিযুক্ত কর! হইবে তাহার সংজ্ঞা যেন সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 

মজুত চিনির পরিমাণ 

সিমলা হইতে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ২০শে জুন পর্যন্ত 
বৃটিশ ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন চিনির কলের' মজুত চিনির পরিমাণ ৪ লক্ষ 
২৪ হাজার টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 


সম্ভব হইবে। 










কারখানাসমূহের এই মজুত kK 
পরিমাণের সহিত বিক্রেতা মহলের হাতে মজুত চিনির পরিমাণ যোগ ! 
করিয়া যে মোট পরিমাণ দীড়ায় তাহাতে আগামী বৎসরে বাজারে নূতন } 
চিনির আমদানী পর্যন্ত উহার দ্বারা দেশের চিনির প্রয়োজন Bo : 





চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্ত 

সম্প্রতি বিভিন্ন চাউস বিক্রেতাগণের অনুরোধক্রমে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্তাল 
ও বেঙ্গল স্কাশনাল চেম্বার অব কমাদের সেক্রেটারী মিঃ এস আর বিশ্বাস 
বালা সরকারের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের 
সহিত দেখা করিয়া চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
করেন। উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় বাণিজ্য সচিবকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন 
যে, প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা যাহাতে বজায় থাকে সেইরূপ- 
“ভাবেই চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশ জারী করা উচিত। কোনও 
পণ্যের উৎপাদন, উহ্থা স্থানান্তরে চালান ও উহার বণ্টন প্রভৃতি সম্পকীয় 
সমগ্র অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া উক্ত ডেপুটেশন অভিম্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 

বিহার হইতে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ 

ভারতরক্ষ! বিধান অমুসারে বিহার সরকার এই মৰ্ম্মে এক ইন্তাহার জারী 
করিয়াছেন যে, সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বিহার প্রদেশের 
বাহিরে কেহ বা কাহারা চাউল লইয়া যাইতে বা রপ্তানী করিতে পারিকে 
না। 


মাদ্রাজে সরকারী অধস্তন কর্মচারীদের মাগ গীভাতা 

ভীবনধারণের অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির দর চডিয়া যাওয়ায়: 
মাদ্রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন থে, ইহার অধঃস্তন কর্মচারীদের মাগী 
ভাতা দেওযা হইবে। এইরূপ মাগগীতাতার হার হইবে মাসিক মাথাপিছু 


১২ টাকা হইতে ১০ আনা পৰ্য্যন্ত । 
যু = সম এ সক = ন সৱক ০:১০ 





হেড অফিস--গুনৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত। ৷ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


| ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
লা যে সক্ষল ব্যক্তি 


অনুষ্ঠানপজ্রের কপিসমুহ ইচ্ছা করেন, তাহার! 

হি হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 

চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 

উপর বাধিক শতকরা» হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্রাসিক সুদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিং ব্যাঙ্ক হিলাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা. টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায় | 

স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত ওয়] হয়। 

ধার কাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 

পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

. শাখা _বড়বাজার, স্তামবাজার (কলিকাত] ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি এফ) স্যাশাজ?, জেনারেল ম্যানেজার 
হি জন সু যা এক জর কামর বত 


ৰ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
! 








৬ই জুলাই, ১৯৪২] ৃ আখিক জগৎ 
| কলিকাত৷ বিশ্ববিচ্যালয়ের বাজেট ই 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে প্রকাশ যে, চঙগতি 
বৎসরের প্রাথমিক হিসাবে বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার ? কৃমি 1 ৰ যি কণে রেশম লিঃ 
৯* টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল? কিন্তু বর্ষশেষে সংশোধিত স্থাপিত-__-১৯9৪ ইং 


হিসাবে এই খাতে ১৬ লক্ষ ৬১ হাজার,৫৪৫ টাকা আয় হইয়াছে । আলোচ্য লে ও লি অফিস সমূহ £ 
বৎসরে বিশ্ববিগ্তালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকার্দির বিক্রয়লন্ধ আয়ের থাতে বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্ী, 





| 

g 
প্রাথমিক হিসাবে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল) কিন্ত সংশোধিত ঢু এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্ছ্রে । 
হিসাবে উক্ত আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ঢু ৬ 
১৪১১-৪২ সালে ফি তহবিলের খাতে প্রাথমিক হিসাবে ২৯ লক্ষ ১৫ হাজার ! বিলি ৩০,০*,০০০২ টাক 
২২৫ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাব ২৪১৪০ a টাকার উর্দ্ধে 


অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে ২৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৪৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিভিন্ন § গনী 1» 9৪8১৮০১০০০২ ৯ 
পরীক্ষা গ্রহণের ব্যয়ও ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৬ লক্ষ অংশীদারগণের 

৫৩ হাজার ৫১০ টাকা হইয়াছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী চলতি বৎসরের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯১৬০১০০০২৬২ ৮ 

শেষে মজুদ তহবিলে ৭৯ হাজার ৪৫৭ টাকা থাকিবে বলিয়া অস্থমান করা § রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭,৮০,০০০ », 
হইয়াছিল ; কিন্তু সংশোধিত ছিসাবে ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ৪ লক্ষ ১১ | ০ ফরেন একাছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 


হাঞ্জার ৪৭৯ টাকা থাকিবে । ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ফি তহবিল ও ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 

পোষ্ট গ্রাজুয়েট তহবিলের খাতে মোট ৩৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০৫ টাকা আয় ডি সি, দত্ত এম, এল, সি। 
এবং মোট ৪১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৮০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ভু ০ 
ফলে রেভিনিউ খাতে মোট ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৭৫ টাকা ঘাটতি পড়িবে। [নি ফোন : পি 08582 
১৯৪২-৪৩ সালের প্রারম্ভে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মজুদ তহবিলে যে ৪ লক্ষ ১১৪ 
হাজার ৪৭৯ টাকা উদ্ধত্ত থাকিবে তাহা হইতে উপরোক্ত ঘাটতি পুরণ ] 
করিয়া আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে বিশ্ববিস্তালয়ের মজুদ তহবিলে মাত্র 
৩১ হাজার ১০৪ টাকা থাকিবে। ১৯৪১-৪২ সালে এ আর পি ও অন্তান্ত 1 
জরুরী ব্যবস্থার অন্ত ৮৯ হাজার ৫ শত টাকা বিশ্ববিপ্তালয়ের খরচ হইয়াছে, | 








হেড অফিস 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 








ইহার মধ্যে বাংলা সরকারের নিকট হইতে ৫* হাজার টাক! পাওয়া | কলিকাতা 

গিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এ আর পি খাতে ২৩ হাজার ১ শত টাকা ব্যয় অনুমোদিত মুলধন ৫*,০০০০২ টাকা 

বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংরক্ষিত অর্থ | বিক্রীত 2 ৩,1৫,৫২৫, ;, | 

ভাণ্ডারের অর্থের পরিমাণ হাস পাইয়া মাত্র ১ লক্ষ RETR j | আদায়ী ‘1 $৩১,২৮৫ ,» 

দাড়াইয়াছে। 8 কাষ্যকরী » ১৫,০০,৯০০২ ১, 
আমেরিকায় পাট ও বার ব্যবহার নিয়ন শাখাসনৃহ_ ক্লাইভ গ্রাট (৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 





পুরী,কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


নাচা ও গোহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে । 


' ইণ্ডিয়ান সেপ্টাল জুট কমিটির মাসিক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পাট | 
আমদানীকারী ও বস্তার উৎপাদনকারীদের এক সম্মেলনের পর আর্জেন্টাইন | 
গবণমেপ্ট বস্তার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধ | 
পরিস্থিতির জটিলতার দরুণ ভারতবর্ষ হইতে আর চট আযদানীর সম্ভাবনা |} ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
না থাকায় এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরো- বি, ঘুখাৰ্জ্জি বি,এ। | 
পকরণ উৎপাদন বোর্ডও গত মার্চ মাস হইতে পাট ও বস্তার ব্যবহারে (20০০5০০০১ 










বিশেষ কড়াকড়ি করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশরক্ষা থাতে ইতি- = 
পূর্বের যে পরিমাণ পাট বরাদ্দ কর! হইয়াছে, ভাহা ভিন্ন সাধারণের ব্যবহার দি পাই নিয়ার সল্ট চার | 
ও বিক্রয়ের জন্ত পাট আর আমদানী করা যাইবে না। আরও প্রকাশ যে, ও ্যানুফ্যাক, ৎ 
৷ কলিকাতায় জাহাজ ভর্তি করিবার সময় যাহাতে পরিমিত পরিমাণ কাচা ঢ]]. কোম্পানী লিমিটেড, 
. পাট জাহাজে তোলা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য মার্কিণ জাহাজ্জী পা রিয়া 
্ . | বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা | 
কমিশন নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিক্লাছে। 
বাঙ্গলার লবণ উৎপাদন্কারীদের সঙ্ঘ ৯৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। nl 
গত ৩০শে জুন তারিখে বাঙ্গলার লবণ উত্পাদনকারীদের একটি সঙ্ঘ টি 
গঠিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় এই সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। সঙ্বের নাম হইবে বেঙ্গল সণ্ট প্রভিউসার্স এসোসিয়েশন। I 
নিজ্ঞ গৃহে কিংব] কারখানায় যাহারা লবণ প্রস্তুত করে, তাহাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণের অন্তই এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াত্ছ। বাঙ্গলার বহু লবণ উৎপাদন- 
কারী ইতিমধ্যে সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন।: এই সঙ্বকে বেঙ্গল ন্তাশনাল টা 
চে্গার অব কমার্সে'র অন্তর্ড,ক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। | বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোভকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
রা রাশিয়ায় রবারের চাষ 
সোভিয়েট উদ্ভিদতত্ব পরিষদের উদ্যোগে রাশিয়ায় পরীক্গুলকভাবে বশিষ্ট সি ৮৯ শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক। 
কতকগুলি রবায়ের চারাগাছ রোপন কর! হইয়াছে। বি, কে মি ১৯১ 





৩ 


১৭ 





মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয় - 
গত ৩০শে জুন আথিক বৎসরের শেষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেঞারী-হিস;ব 
নিকাশ শেষ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইহাই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল, 
বৎসর | আলোচ্য বৎসরে মোট ৩ হাজার ২৫৫ কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছে। 
খাটি যুদ্ধের কাজে ব্যয় হইয়াছে মোট ২ হাজার ৬০০ কোটি ভলার। গত 
মহাবুদ্ধে মোট যে পরিমাণ অর্থ-ব্যয়িত হইয়াছিল, এই বৎসরের ব্যয় তাহার 
অপেক্ষা অনেক বেশী। নূতন আর্থিক বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ আলোচ্য 
বৎসরের ব্যয়ের দ্বিগুণ হইবে। 
ভারতে ব্রহ্মনোট ভাঙ্গানি 
বক্ষের নোট ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখায় ভাঙ্গানো চলিবে । অতঃপর কেবলমাত্র, 
প্রকৃত আশ্রয় প্রািগণের জন্য ডিক্রগভ, ডিমাপুর, শিলচর, যারগারিটা এবং 
ইম্ষলে ও কলিকাতা, কাণপুর এবং মাদ্রান্জে রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
অফিসগুলিতে ভাঙ্গানো যাইবে। 
উড়িষ্যার আবগারী রাজস্ব 
১৯৪১-৪২ সালে উড়িষ্যায় আবগারী রাজস্ব বাব্দ উক্ত সরকারের 
৩২ লক্ষ ৮৫ হাঞ্জার ৩৮১ টাকা আয় হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ 
আবগারী রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৮৫ টাকা। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বাংলা সরকার কলিকাতার উপকুলস্থ শিল্পাঞ্চলে আবশ্যকীয় পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারের তদারক করিবার জন্য টীটাপড়, জরীরামপুর, 
কাকিনাড়া এবং ব্জবজে চারজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। 
ভারতে রেলের ইঞ্জিন ও মালগাঁড়ী মেরামতের সংখ্য! 
, ভারতে যুদ্ধের পূর্বকালীন যে পরিমাণ রেলের ইঞ্জিন ও মালগাড়ী 
মেরামত হইত, তাহার তুলনায় বর্তমানে ইহার সংখ্যা অনেকটা হাস 
পাইযাছে। ১৯৩৯ সালের জুন-আগষ্ট মাসে ৯৯৪ খানা প্রশস্ত রেলপথে 
যাতায়াতকারী ইঞ্জিন মেরামত করা হইযাছিল, ১৯৪১ পালের অনুরূপ সময়ে 
৯০৩ খানা ইঞ্জিন মেবামত করা হইস্াছে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
যে তিন মাস শেষ হইয়াছে যেই সময়ে ইঞ্জিন মেরামতের সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
৮৫০ খান! ) ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সমষে এইরূপ ইঞ্জিন যেরাষতের সংখ্যা 
ছিল ৯৬৫ খানা । 


সমগ্র বাংলাদেশ শিল্পাঞ্চল 
বাংলা সরকার সংশোধিত ফৌজদারী আইন ( শিল্পবহুল অঞ্চল) বলে ' 
কলিকাতা সহ্র ও সহরতলী এবং হাওডা ষ্টেশন ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশকে 
শিল্পাঞ্চল ব'লযা ঘোষণা করিয়াছেন 





হেড কহ ণন্‌ং দা জি কনিকা I 
শাখাসমূহ 


|| 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাভা, রাচি, পাটনা, বেনারস, 
আয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 
চৌমুহনী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, তৈরব, কিশোরগঞ্জ 
টাদপুর, জামসেদপুয়,শিলং, বহুরমপ্পুর (মুশিদাবাদ )। 


শতকর। ৭:% হারে আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া 'হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
° I যাং ডাইরেক্টর 


আধিক জগৎ 





[ ৬ই জুলাই, ১৯৪২ 
থাগ্ঠশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত পরামর্শবীত। সমিতি 


ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত সরকার সরকারী 
এবং বে-সরকারী সদন্তদের দ্বারা কেন্দ্রীয় খান্ভসম্পকিত পরামর্শদাঁতা সমিতি 
(সেণ্টাল ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল ) গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এই সমিতির কাধ্যকলাপ হইবে নিম্নরূপ £0১) খাগ্রপ্রব্য এবং পশুর খাদ্য 
উৎপাদন ব্যাপারে প্রযোজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাহ! প্রকাশ করা, 
€২) সর্ধভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য এবং পশুর খাদ্য উৎপাদন করিবার 
জন্ত বর্মস্থচী প্রণয়ন করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা কার্ধ্যকরী করার ব্যবস্থা 
করা, (৩) যাহাতে থাদ্যদ্রব্যাদি সমভাবে বণ্টন করা যায় সেইভন্ সংশ্লিষ্ট 
দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দান করা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া 





প্রামর্শদাতা সমিতি গঠিত হইবে_-€১) ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 


ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব (২) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও ভুমি 
বিভাগের একক্ন প্রতিনিধি, (৩) ভারত সরক্ষারের রাজস্ব বিভাগের 
একজন প্রতিনিধি (৪) ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের একজন প্রতিনি'ধ 


« (৫) ভারত সরকাবের যানবাহন ও বার্ভাবিতাগের একজন প্রতিনিধি (৬) 
' খাদ্যশস্তের ডিরেক্টর (৭) ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির সহ- 
সভাপতি (৮) ভারত সরকারের কৃষি কমিশনার (৯) ভারত সরকারের গবাদি 


পস্তপালন বিভাগীয় কমিশনার (১*) ভারত সরকারের ক্কবিপণ্যবিভাগীষ 
পরামর্শনাতা (১১) ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শনাতা (১২) ভারতের 
গম সম্বন্ধীয় কমিশনার (১৩) ভারতের বে-সামরিক অধিবাসিদের পণ্য 
সরবরাহ সন্বদ্ীষ কমিশনার (১৪) এসোসিষেটেড চেম্বাস অব কমার্স এণ্ড 
ইণ্তাগ্রীজের সভাপতি (১৫) ফেডারেশন অব ইগ্ডিযান চেম্বাসস অব কমার্স 
এগু ইণ্ডাধ্ীজের সভাপতি (১৬)' দেওয়ান বাছাছুর স্যার টি বিজয়রাঘবা- 
চারীয়া (১৭) সর্দার বাহাদুর স্যার দাতর সিং (৯৮) অধ্যাপকএন ভি রঙ্গ, 
এম এল এ_কেন্দ্রীয় (১৯) খান বাহাদুর মহম্মদ আবদুল মোমিন (২০) মিঃ 
আইভর বুল (২১) মিঃ গ্রভানাথ সিংহ রায়। 


গ্যাণ্ডার্ড’ বস্ত্র সরবরাহ 
সম্প্রতি কলিকাতায় ‘রাইটার্শ বিজ্ডিংসে' কতিপয় বণিক সমিতি ও 


ব্যবসাধীদের' টৃতিনিবিবৃনদের এক সম্মেলনে স্ট্যান্ডার্ড কাপড সরবরাহের 
জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করিবার সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, কাপড় 
সরবরাহকারিগণ-ও পাইকারী বিক্কেতাদিগকে কি হারে কমিশন দেওয়া 


হইবে সেই সম্বন্ধে সরকারের নিকট স্থপারিশ করিবার বিষয়ে সম্মেলনে একটা 


প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
মাদ্রাজে খাণ্যশস্ত উৎপাদন 
মাদ্রাঞ্জে খাদ্যশস্ত উৎপাদন বুদ্ধির জন্য মাদ্রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন 
যে, যতদুব সম্ভব সরকারী অফিসসমূহের সম্মুখস্থ খোলা চত্বরে খাদ্যশস্ত উৎপন্ন 
করিবার ব্যবস্থা কর! হইবে । 


" ডিএনসুখান্তীম,এল,এ. & 
ম্যানজিং ডাইব্ের। 


শী 


i 


আর্থিক জগৎ 





ঙ্‌ই জুলাই, ১৯৪২] ১৭১ 
'_ বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ হ্রদ ডিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রর 
ৃ ট রর র একটা সরকারী. একটি সরকা পুতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ৯ই জুন "তারিখ 
১৫ জন সভ্যসহ বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠিত হইবার এক রা 


সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১ জন বে-সরকারী ভারতীয়, 
১ জন বে-সরুকারী ইউরোপীয় এবং প্রধান সেনাপতিসহ ৩ জন ইউরোপীয় 
রাজকর্মুচারী। বড়লাট নিয়লিখিতরূপে সদন্তদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন 
করিয়াছেন £-গ্তার পি পি রামস্বামী আয়ার--প্রচার বিভাগ; শ্তার জে 
পি শ্রীবাস্তব__জনরক্ষা বিভাগ) প্তার ই সি বেস্থল--সামরিক মালপত্র 
চলাচল বিভাগ ;স্তার মহম্মদ ওমমান-ডাঁক ও বিমান বিভাগ ; মালিক 
স্যার ফিরোজ থ|। হুন-_দেশরক্ষা বিভাগ ) শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন সরকার 
বাণিজ্য বিভাগ? স্তার যোগেন্্র সিং--শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ; ডাঃ 
বি আর আম্বেদকর--শ্রমিক বিভাগ ; মিঃ আনে-_বহ্িভারতীয় বিভাগ ; 
হার জেরিমি রাইসম্যান--অর্থ-বিভাগ ; শ্তার রেজিম্কাল্ড ম্যাক্সওয়েল-_স্বরাষ্ 
বিভাগ) স্তার সুলতান আমেদ-_আইন বিভাগ) স্তার এইচ পি মোদী-_- 
সরবরাহ বিভাগ । প্রধান পেনাপত্তির দপ্তর ভবিষ্যতে'. সমর দপ্তর বলিয়! 
অভিহিত হুইবে। 


সমতুল্য হইবে। লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে ভার রামস্বামী মুদালিয়রের 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্তপদ অব্যাহত থাকিবে। নিয্নলিখিত বিষয়গুলি 
'েশরক্ষা বিভাগের অন্তর্দতি থাকিবে --(১) দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপারে 
ভারত সরকারের বিভিন্ন বে-সামরিক দ্র ও সমরসচিবের কার্ধ্যাবলীর মধ্যে 
সমন্বয় বিধান. করার প্রয়োজন হইবে, তৎসম্পর্কিত সকল প্রশ্ন (এই বিষয়টা 
ইতিপূর্বে বড়লাটের নিজের দপ্তরের অন্তভূর্জি ছিল, (২) সমর সংক্রান্ত আইন 
প্রণয়ন, ভারতরক্ষা আইন ইহার অন্তর্গত থাকিবে, (৩) দেশরক্ষাবাহিনী ও 
বুদ্ধকাঁলীন দিয়ো্জিত শ্রমিকদল -ভাদ্গিয়া”দেওয়া এবং যুদ্ধোত্তর কালে পুনর্গঠন 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করা, (৪) সেনাবাহিনীর স্থখঙ্থবিধ। বিধান, (৫) জাতীয় দেশরক্ষা 
পরিষদ, (৬) ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (দেশীয় রাজ্য 
ব্যতীত ), তথাকার বাসস্থান সমন্তা এবং এ সকল অর্পন নির্দেশ, 
.(৭) জনবল ও দেশসেবা বিভাগ, (ইউরোপীয়ান), বৃটিশ প্রর্জা আইন, (৮) 
“দেশরক্ষাকল্ে জমি সংগ্রহ এবং তাহা ছাড়িরা দেওয়া, (৭) দেশরক্ষাবাহিনীর 
প্রয়োজনীয় পেল প্রভৃতির সংরক্ষণ, (১০) যুদ্ধবন্দী । 


অব্যবহাধ্য টায়ার ও টিউবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে অব্য বহাধ্য টায়ার ও টিউব কোনও 
“অনুমোদিত সরবরাহুকারীর নিকট বিক্রয় করিলে, নিয়ন্ত্রণ আদেশে যে মূল্যের- 
হার নির্দিষ্ট হুয়াছে, বিক্রয়কারী সেই হারে বিক্রীত দ্রব্যের মুল্য প্রাপ্ত 
-হইবেন। কিন্তু যাহারা পুবাতন টায়ার এবং টিউব দিয়া নূতন ব্রিনিব প্রস্তুত 
করিবেন তাহার এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত প্রস্ততকারকদের নিকট ও সকল 
“পুরাতন জিনিষ বিক্রয় করিলে, বিক্রকারীরা অনুমোদিত সরবরাহকারীর 
নির্ধারিত মূল্যের উপর শতকর! ১০২ টাকা হারে অধিক মূল্য পাইবেন। 


ভবঘুরেদের বাসগৃহ নির্মাণ 


ভবঘুরেদের জন্ত মুর্শিদাবাদে আবাসন্থান নির্মাণ করিবার যে পবিকল্পনা 
-বাংল! সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্য পড়িবে । 


ইহ! ছাড়া, কাপডচোপড, বিছবানাপত্র এবং বাসগৃচগুলির জন্ত ও হাস- 


প্রাতালের জিনিবপত্র বাবদ ব্যয়িত হইবে অনুমান আরও ৩০ হাজার টাকা । 
-তিখারীদের কলিকাতায় সংগ্রহের জন্য কেন খোলার নিমিত্ত ও তাহাদিগকে 

মুর্শিদাবাদ পাঠাইতে বাংলা সরকার আরও ২০ হাজার টাকা ব্যয় বহন 
: করিবেন | 


বিহার হইতে চাউল রপ্তানী নি 


বিহার সরকার ভারত রক্ষা বিধানাস্থযায়ী উক্ত সরকারের অন্থমতি 


ব্যতিরিকে বিহার প্রদেশের বাহিরে কোন চাউল রপ্তানী করা নিষেধ ' 


8 | 
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স্তার রামস্বামী মুদালিয়র ও নবনগরের আমসাহেব' 
বৃটেনের সমরকালীন মন্ত্রিসভায় ভারতের, প্রতিনিধিত্ব করিবেন, তাহাদের; 
পদযধ্যাদা উপনিবেশ ( ডোমিনিয়ান ) সমূহের প্রতিনিধিদের পদমর্য্যাদার 





মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংক্রান্ত এরিয়া রেসনিং: কর্ধচাঁরিগণ টায়ার 
নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 'এরিয়া রেসনিং কর্মচারীরূপেও কাধ্য' করিব্নে। টায়ীর 
ও টিউব কিনিবার অনুমতি লাভের জন্তু সমস্ত দরখান্তই উপরোক্ত “এরিয়া 


রেসনিং, কর্মচারিগণের নিকটেই করিতে হইবে । দরখান্তের জন্ক নির্দিষ্ট 


ফর্ম্ম বিভিন্ন এলাকার “এরিয়া রেসনিং কর্মচারীদের নিকট ই পাওয়! 
যাইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয় 

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের আয়-ব্যয়ের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে রেলওয়ে এবং ডাক ও তার 
বিভাগের আয় বাদ দিয়া ও মাসে প্রাপ্ত রাজস্ব অপেক্ষা ৮ কোটা ২৫ লক্ষ 
টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে । ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে রাজস্ব অপেক্ষা 
৬ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছিল। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর 
১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা অধিক রাজ্জধ্ব বাবদ আদায় হইলেও দেশরক্ষার ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩ কোটা টাকা । রেলওয়ে হইতে মোট ১ কোটা ৫০ লক্ষ 
টাকা অধিক পাওয়া গেলেও টহার দ্বারা রাজস্বের কোনরূপ উন্নতি হইবে 
না। কারণ উহার কতক অংশ দ্বারা গরেলওয়ের মজুদ তহবিলের ধারের 
টাকা পরিশোধ করিতে হইবে | 


বাংল। সরকার ও পণ্য সরবরাহ পণ্যমুল্য 


গত ২৪শে জুন বাংলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় 
নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর বিভিন্ন বণিকৃ সমিতির প্রতিনধিবৃন্দের একটা 


ঘরোয়া বৈঠক ‘রাইটাস বিল্ডিংঞ আহ্বান করিয়াছিলেন । তিনি বর্তমান" 


জকরী অবস্থায় পণ্যপ্রব্য সরবরাহ এবং পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সফরোপকরণ 
শিল্পে কর্ম্মরত শ্রমিকদের যাহাতে প্রয়োজনীয় ছিনিষপত্রাদি সরবরাহ করার 


উপযুক্ত বন্দোবস্ত কর! যায় তৎসম্বন্ধে বাংলা সরকারকে উপদেশদান' 


করিবার অন্ত একটা পরামর্শদাতা কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। 
শীত্রই বিভিন্ন বণিক সমতির নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট 


শিল্পমালিকগণকে লইয়া এইরূপ একটী কমিটি গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা 


যায়। 





সন্দেহবাদী সেই যে কোন কথা সত্য বলে 
না জানা! পর্য্যস্ত বিশ্বাস করে না। * 


গুজব সম্বন্ধে সন্দেহবাদী হউন ! - 
অর্ধকাংশ গুজবই আপনাকে বিভ্রান্ত 
করবার উদ্দেশ্যে জাপানে তৈরী | 


গুজব বিশ্বাস করবেন না 
জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ফ্রুট গঠন করুন ! 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই জুলাই, ১৩৪২ 





. বাংলার শর্কর৷ শিল্প 


বাংলা সরকারের শিল্প তদস্ত কমিটার সাঁব-কমিটী বাংলার শর্করা শিল্পের 
সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করিষাছেন ৷ ১০ জন লইয়া গঠিত সবকারী 
ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ, ইক্ষচাধী ও শিল্পপতিদের প্রতিনধিব এই সাব- 
কমিটীর উপর বাংলার ইক্ষু উৎপাদন, সরবরাহ, চিনি ও তদামুষঙ্গিক অন্তান্ত 
দ্রব্য প্রস্তুত এবং চিনি ও চিনির আমুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বেচাকেনা সমন্ধে তদন্ত 
করা ও উপযুক্ত কর্ম্মপদ্থ৷ নির্দ্দেশদানের জ্রন্ত সাব-কমিটীব উপর ভারার্পণ 
করা হয়। একজন ব্যতীত অপর সকল সাস্তই রিপোর্ট সম্বন্ধে একমত 
হইয়াছেন। কমিটী যে' সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহার 
কয়েকটা প্রদত্ত হইল :-- 

১। বাংলার চিনির কারখানাসযূহে ইক্ষু সরবরাহের অবস্থা সস্তোষজণক 
নহে এবং বিভিন্ন প্রকারের যথাযোগ্য (আগামী ও নামী ) ইক্ষুর অভাব । 


২ উপযুক্ত মৃল্য পাইলে চিনির কলসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলেও ইহ্ধু- , 


চাষ হইতে পারে। সেই অন্ত মূল্য হিয়ন্ত্রণ ও ইক্ষু সরবরাহের বাবস্থার 
উন্নতিসাধন করিয়া কলসমূহকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইক্ষু যোগান দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করা । | 

৩। প্রতি আখমাড়াই মরস্থমে প্রাদেশিক ' সরকারকে এবং শর্করা 
সম্পর্কিত ব্যাপারে স্বার্থসংস্লিষ্টকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় সম্বন্ধে 
পরামর্শ দিবার জন্য দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ব্যাপক প্রাদেশিক শর্করা বোর্ড গঠন 
করা। 

৪। ইক্ষুচাষী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের প্রতিনিধি এবং সরকারী ও 
বেসরকারী বিশেষজ্ঞ মোট ৯৬ জন দন্ত উক্ত বোর্ডে থাকিবেন। কৃষি ও 
শিল্পবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পদাধিকার, বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি 
হইবেন। এই বোভে'র বিভিন্ন কার্য্যের সুবিধার ন্ত প্রতিনিধিযূলক স্থানীয় 
পরামর্শনাতা বোর্ড গঠন করিতে হইবে । 

৫। চিনির কলের প্রচলিত ওজনের পরিবর্তে ইক্ষুর আঁটি যদি মোটা 
দড়ি বা অন্য কিছু দিয়া বাঁধা থাকে তাহা হইলে সেই অন্গুপাতে ঢলতা! মঞ্চুব 
করা যাইতে পারে। শর্করা বোর্ড এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া নিরূপিত 
ওজনের ভিত্তি ধার্য্য করিবেন । 

৬। ইক্ষু চাষের ব্যয় ও চিনির মূল্যের সহিত ইক্ষুর মূল্যের আনুপাতিক 
একটা সম্বন্ধ থাকিবে। মূল্য ধার্ধ্য সম্বন্ধে যে সকল পরম্পরবিরোধী সমস্তার 
উত্তব হয় তাহার সামঞ্জন্ত সাধন করিতে হইবে । বাংলায় ইন্ষুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হওয়া প্রয়োঞ্জন। 

৭। বাংলায় চিনির আ্ুষদিক উৎপর জবযসমূহের উন্নতিসাধন করিতে 
হইবে। 

৮। চিনির কারখাঁনাসমূহ্র ত্রন্য কোন প্রকার অর্থ-নৈতিক মান ধাৰ্য্য 
করিবার প্রয়োজন নাই। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে কারথানাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন 
| 83085১88498 
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Ul কে,সি নি এস, আই 
|| রেজিঃ অফিস-আখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ, চিট নন 
টা কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 

বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ aad সমীচীন ও 

: সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ইক 

|. বিগৃত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে 

নর পা সাজে নান বে ও শহাঙ আজছ। 





( ভারতে ইনফ্লেসনের আতঙ্ক ) 
অর্থাৎ যাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কম তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমিয়! 
যাইতেছে অথচ যুদ্ধের জন্য যাহাদের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, 
তাহাদের ক্রয়ক্ষমত।! সেই অনুপাতে কিছুই কমিতেছে না। ইংলণ্ড, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে জনসাধা্ণের ব্যবহারযোগ্য 
পণ্যদ্রব্যের সর্ক্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ (18600105 ) এবং পণ্য- 
দ্রব্যের সর্ব্বে।ণড মূল্য নিদ্ধারণ সম্বন্ধে যে প্রকার কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইয়াছে এদেশে এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই। 
জনসাধারণ যাহাতে ধার করিয়া মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে 
তজ্জন্য ব্যান্কসমূহ কর্তৃক ধার দিবার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারেও 
এদেশে এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ হয় নাই। দেশের রাজনীতিক 
সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্য দেশে যাহাদের হাতে টাকা 
জমিতেছে তাহার।, উহা দ্বারা সমরঞ্খণ ক্রয়ের ব্যাপারেও তেমন 


উৎসাহ দেখাইতেছেন না । বেতন ও মঞ্জুরীর হার নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতা- 


মূলকভাবে দেনা পরিশোধ, কিস্তিবন্দী হারে মূল্য আদায়ের সর্থে 
ধারে মালপত্র ক্রয়ে বাধাঁদ।ন ইত্যাদি ব্যাপারেও গবর্ণমেন্ট কোন 
আগ্রহ দেখাইতেছেন ন।। ইদানীং খাগদ্রব্য অধিকতর পরিমাণে 
উৎপাদন করিবার জন্য যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে স্বার্থসংশ্লিষ্টদলের 
চক্রান্তের ফলে তাহাও বহুলাংশে ব্যর্থ হইতেছে। দৃষ্টান্ত্বরূপ 
বাজল। দেশের কথ। বলা যাইতে পারে। এই প্রদেশে “আরও অধিক. 
খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা”__এরপ চীৎকার শুনা যাইতেছে । কিন্তু 
পাটের চাষ কমাইলে বাঙ্গলায় ১৬ লক্ষ একর জমি ধানের চাষের' 
জন্য পাওয়া যাইত-_তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এইরূপ আরও, 
বহু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


অর্থনীতিকগণ বলেন যে, ইনফ্লেসনের জন্য যত সাআজ্য বিনষ্ট" 
হইয়াছে বিপ্লবের দ্বারা তত সাত্রাজ্য বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের রাজশক্তি 


এই কথার মৰ্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম ৷ উহাদের উদাসীনতার জন্য 
দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু ক্রমেই অধীর হইয়া 
উঠিতেছে। উহার পরিণতি কোথায়? 


শাসিত 


গুন শল্বিচস্ন্ন 


ইনসিওরেন্স এণ্ড ফিনাক্ট্বীমা বিষয়ক বিশেষ সমর সংখ্যা) 
সম্পাদক, মিঃ ডি এন গাঙ্গুলী ৯৯ নং ক্লাইভ রী হইতে প্রকাশিত ৷. 
বর্তমান সংখ্যা ॥০ আনা । 

“ইনসিওরেন্দ এণ্ড ফিনান্স” পত্রিকার সমর সংখ্যাখানি পাইয়া আমরা, 


== পরম প্রীতি লাভ করিলাম | যুদ্ধকালীন বীমা ব্যবসা, উহার নানাবিধ সমস্ত! 


ও সেই সব সমস্তা সমাধানের বিবিধ উপায় সম্পর্কে বীম! জগতে সুপরিচিত. 


| কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুচিত্তিত রচনায় আলোচ্য সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ ।, 


বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সন্দুথে বিদ্বের পর 
বিশ্ন উপস্থিত হইতেছে । অন্ত দিকে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বীমার 
নিরাপত্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা নানারূপ শ্রান্ত ধারণ! বুহিয়াছে। দৈনিক 
পত্রিকার স্তম্ভে এ সব বিষয় লইয়া আলোচনার জ্থবিধ! পূর্বে যাহা কিছু 
ছিল কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্রমেই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া 
পভ়িয়াছে। সুতরাং বীমা বিষয়ক পত্রিকাগুলিকেই বিশদভাবে ও সকল 
সমস্তা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। আলোচ্য সমর সংখ্যা প্রর্নপ 
উদ্দেশ্য লইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ বি বস্তু, মিঃ এস শামসের আলী, 
মিঃ জি এস মারাথে, শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক এ সি মিত্র 
প্রমুখ অনেকে এই বিশেষ সংখ্যায় লিখিয়াছেন। এই সংখ্যার ছাপা, কাঁগজ- 
ও বাঁধাই হ্থন্দর। ! আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি | 





ক্কৌোন্পানী ওএতনত 





ফ্রী ইণ্ডিয়! জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেদ্দ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ 
সালের সপ্তম বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান কাজের 
পরিমাণ ও পরিচালকগণের কর্ম্মদক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
বীমা জগতে যে প্রবল প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহাতে . সাত-আট 
বৎসরকাল সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতি উক্ত কোম্পানীর পক্ষে কৃতিত্বের কথা । 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৫৭২ টাকার মোট 


১ হাম্দার ৩০৭টি নূতন জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ, 


পর্যযস্ত ৮০৫টি প্রস্তাবে মোট ১৬ লক্ষ ১১ হাজার .৫২৮২ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নূতন 
কানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩২.ভাগ। আলোচ্য বৎসরে 
প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৩ লক্ষ 
৮৩ হাঁজার ২২*২ টাকা। তন্মধ্যে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের 
পরিমাপ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৭৯২ টাকা এবং রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ 
২ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৯৪২ টাকা । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১ লক্ষ ৫৭ 
হাজার ৫৯১২ টাকার দাবী পুরাপুরি মিটাইয়া দিয়াছেন । আলোচ্য বৎসরে 
{ গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পধ্যন্ত) কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের 
অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৬৭২ টাকা। পূর্বববন্তী বৎসরের তুলনায় 
এই পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ অধিক। ১৯৩৯ সালের জীবনবীমা নিয়মা- 
, বলী অনুসারে কোম্পানীর রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আয় সম্পর্কিত ব্যয়ের 
হার দীড়াইয়াছে শতকরা ১১*১ ভাগ। ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেলের স্তায় 
একটি অনতিদীর্ঘকালের কোম্পানীর পক্ষে ইহা সস্তোষদ্রনক, ব্যাপার বলিতে 
হুইবে ৷ 

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উক্ত কোম্পানীর নোট: দায় দেখান 
ছুইয়াছে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৩৮২ টাঁক1। এই প্রকারের দায়ের বদলে 
উদ্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এই £__বীমাকারীদের পলিসি বন্ধকে ২ লক্ষ ৩৫ হাক্রার ১৫১২ 
“টাকা, বিষয় সম্পত্তি বন্ধকে ৩৭ হাজার ৩৪২২ টাকা । কোম্পানীর কাগজ, 
নৃতন হাওড়া ব্রিজ ডিব্ঞ্চোার ও বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রসৃতিতে 
মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯২ টাকা, কমিশনের আম্মানিক খরচ বাদে 


অনাদায়ী প্রিমিয়াম বাবদ ৪৩ হাজার EV টাকা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে নগদ. 


জমা ২ লক্ষ ৩৫ হাদ্দার =০৪ টাকা, আসবাবপত্র ও মোটরগাড়ীতে ২৩ 
হাজার ৫৯১ টাকা ও জীবন বীমা বিভাগের কারেণ্ট একাউণ্টে ২ লক্ষ 
৬২ হাজার ৫৭২ টাকা। 

ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল যথেষ্ট মূলধনে পরিপু্ট। আলোচ্য বৎসরের রিপোর্ট 
অনুসারে বর্তমানে উহার বিক্রীত মূলধনের. পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা এবং 


আদায়ীকৃত মূলধন € লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষ ভাগ হইতে , 


কোম্পানী অগ্নিকাণ্ড, মোটর ও অন্তান্ত দুর্ঘটনা বীমার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। 
এই দিকে কোম্পানী ইতিমধ্যেই আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতেছেন । 
বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ কে ভট্টাচার্য্য এই কোম্পানীর জীবন বীমা 

বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 


আমাদের বিশ্বাস তাহার পরিচালনাধীনে এই «কোম্পানী নানা প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও ক্রমোশ্রতির পথে অগ্রসর হইয়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। 
সোনার বাঙ্গল। ব্যাঙ্ক লিঃ 
সোনার বাজলা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি নূতন শাখা অফিসের উদ্বোধন 
উৎসব নাগপুরে গত ১০ই জুন তারিখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ 
টি জে কেদার মহোদয় এই উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। প্র তারিখে 
মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়ায় সোনার বাজল! ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আর 
একটি শাখা অফিসেরও উদ্বোধন কাৰ্য্য সমাধা হইয়াছে। উক্ত ছুই স্থলেই 
স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 
ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্টিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ২৩শে মে তারিখে ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্টরয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাগপুর 
শাখার শুভ উদ্বোধন .উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার 
সরকারের এযাডভোকেট জেনারেল মিঃ ডব্লিউ আর পুরাঁণিক সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে বহু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 


প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর সনদ বাতিল . 

নিঙ্রোক্ত প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেট 
(সনদ) নিম্নলিখিত তারিখ হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে: 
(১ কিষাণ প্রভিডেন্ট ইনসিওরেম্স কোম্পানী লিঃ, ২৫নং সোয়ালো লেন, 
কলিকাতা, গত ২২শে এপ্রিল হইতে । (২) মেট্রোপলিটান প্রোভিডেন্ট 
কোম্পানী লিঃ, ৩২নং হ্থারিসন রোড, কলিকাতা, গত ১লা জুন হইভে। 
(৩) জগণ্ড শক্তি ইনসিওরেন্স সোসাইটি, বীরপাশা, ত্রিপুরা, বাঙ্গলা, গত 
১৫ই মে হইতে। (৪) যাদারল্যাণ্ড প্রাভিডেন্ট ইনসিওরেদ্দ কোম্পানী 
লিঃ, জ্থিচিনোপলি, মাদ্রাজ, গত ২ংশে মে“ হইতে। (৫) নববুগ 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, *মোবারক মঞ্জিল, এ্যাপোলো ছ্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই, 
গত ৪ঠা জুন হইতে । 


বাঙ্গলায় ন,তন যৌথ কোম্পানী 

ইষ্টবেল্গল সোসাইটি (১৯৪২) লিঃ ডিরেক্টর মিঃ চন্ত্রমোহন 
যোদক। রেঞিষ্টার্ড অফিদ-৮*, কর্ণওয়ালিস, ষ্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
ধুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_আঁসবাবপত্রাদির কান্জকারবার | 
“ "আইডিয়াল হন্ভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ গোকুলচন্ত্ 
স্বরূপ । রেঞিষ্টার্ড অফিস__২৯, বাঁশতলা ই্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যুলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা লগ্নি কারবার, 
' ক্যালকাটা এসোসিয়েটেড এজেন্সিজ, লিঃ--ডিরেক্টর সিঃ বি 
ডি খৈতান। রেডিষ্টার্ড অফিস-_-৩৭৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন €০ হাজার টাক1। ব্যবসা--জেনারেল মার্টেন্টস্‌। 

বিতিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নাজির! কোল কোং লিঃ-_গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২? আনা । পেঞ্চ ভেলী কোল কোং লিঃ 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭1০ আনা। 








টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ওরা জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের ' অবস্থা সম্পর্কে নূতন 


করিয়া বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পূর্বের স্তায় টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা 
তেমনি রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্বববৎ।০ আনায় 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে । এ সপ্তাহে তিন মাসের মেরাদী ট্রেক্ষারী বিলের 
টেগডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় কিঞ্চিৎ 
হাস পাইয়াছে। ইহা সত্বেও বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই 
রহিয়াছে বলা যায়। লিবিয়ার রপাঙ্গন হইতে মিত্রপক্ষের সামরিক 
বিপধ্যয়ের প্রতিকূল সংবাদেও কোম্পানীর কাগজের দরে কোন ইতরবিশেষ 
হয় লাই। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও. বোন্বাই-এর সোনার বাজারে 


চড়তির ভাবই লক্ষিত হইয়াছে। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ 'রোন. পরিবর্তন 


লক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে কিছু পরিমাণ রপ্তানী 
বিলের কাক্কারবার হইতে দেখা গিয়াছে । 

গত ৩০শে জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাক্কার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আঁবেদনস্যূহের 
মধ্যে ৯৯%/৬ পাই ও ততুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের শতকরা 
‘প্রায় ৬৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার 
টেগুারের গড়পড়তা নদের হার শতকরা বাধিক 1৮৯ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে। আগামী ৭ই জুলাই তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা! ১১টার মধ্যে 
(্টযাপ্ডার্ড সময়) এবং ৬ই জুলাই তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজ- 
কারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার টোরী | 


বিলের টেগার গৃহীত হইবে । ধাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে 


আগামী ১০ই জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। অনা নর্ভাবলী 


পূর্বের স্যার । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিৰরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


১৯শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল ৪৩৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট. ৪৩৮ কোটি ৬* লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬২ কোটি ৮২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় £ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা), তৎপূর্বববস্তী সপ্তাহে 


গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া. হইয়া ছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য: || 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, 'ন্থান্ত ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে Ll 

৬১ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজাব টাক; ; পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহ্থার পরিমাণ ছিল |] 
মোট ৫৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ |] 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৪ কোটি 
৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা 5 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি 3" 
৫৯ লক্ষ £১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ: ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ন 
ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের মোট আমানতের পরিষাণ দীড়াইম়াছিল ( 


যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ৫৪ হাক্রার টাকা ও ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাক! ॥ 


৪৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮১ হাঁজার টাকা | 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিশ্নর্লপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি পে 
এ দৰ্শনী রর রঃ ১শি৪$পে 
ভি এশুমাঁস i ১শ্ি৬$২ পে 
ডলার (প্রতি ৯০০ ডল] রে) ৩৩২%০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
' কলিকাতা, ওরা জুলাই । 
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি স্বভাবতঃই কলিকাতার শেয়ার" বাজারের 
কাজকারবারের উপর কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে 
কিন্ত জানান বাহিনীর মিশরে দ্রুত অগ্রগতির সংবাদের অঙ্ক শেয়ার বাজারে 
কোনরূপ নৈরাশ্ত্জনক আবহাওয়ার উদ্ভব হয় নাই এবং শেয়ার বিক্রয়ের আন্ত 
কেহই খুব আগ্রহ দেখায় নাই, ফলে শেয়ারের দরে সামান্ত নিম়গতি লক্ষিত 
হইলেও ইহার দরের হার অস্বাভাবিকর্ূপে 'ভ্বাস পায় নাই। 'কাজকারবারের 
পরিমাণ অল্প হুইয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দর বিশেষ কিছু কমে নাইন 
শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর উপর এবং 
বিশেষতঃ মিশরের যুদ্ধের অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছে, এবং মিশরের 
যুদ্ধের ফলাফলের উপর কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাব্জকারবারের 
পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করিবে বলিয়া বলা যাইতে পারে । 
কোম্পানীর কাগজ 
এই বিভাগে+এসপাছে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ক্রয়বিক্রয় হয় নাই এবং 
কোন কোন স্থলে ইহার দর কতকটা নিন্নাভিমুখী হইয়াছে । টাকার বাজার 
স্বচ্ছল থাকার জন্তু এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাষ্চিপ যেরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্ক 
বতৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আশ্বস্ত, হওয়ায় কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় 
করিতে কেহই বিশেষ ঝোঁক দেখায় নাই ।. ৩০ টাকা এবং ৩২ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ্জ যথাক্রমে .৯০%৮০ আনা. এবং ৭৭%%০ আনায় 
রন NE ane 


[দি মেট ব্যাঙ্ক ঘব ইত নি 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহতম জয়েণ্ট ধক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিভ-_ডিজেম্র ১৯১১ সাল) 


র্ অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০ ১০০৩৯ 
বিক্রীত মূলধন ৩)৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 
আঁদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ টীকা 

| রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল *** টিচার 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে: 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১,৩১,৯০ ১৩৫৩২, টাকা 


হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বৌন্ছে। 
ভারতবরধের সরকতর শাখা! এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর-_-মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


ভি 
EE মিঃ হরিদাস মা চেয়া 
মিঃ SEE i বাসুকি রাদাতাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্ থাতাউ, |} 
মিঃ'বিঠলদাস কান্তি, 'স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
' মিঃ মুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, যিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, ঢু 


লপ্তন এজেণ্টস_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসাস” মিডল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেন্টস-দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


কলিকাভার শাখা মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার 1 
শাখা--৭১ নং ক্রস-ট্রাট, নিউ মার্কেট শাখা-১০ নং লিগুসে ষ্ট্ৰীট, স্যাম- |] 
১ বাজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রলা টু 
এট রোড । বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিয, জলপাই- | 
= গুড়ীও বর্ধমান। . বিহারের . শাখা-জামলেদপুর, মজংফরপুর, (৭ 

গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি,  বেতিয়া, - মধুব্ণী, দি 

খাগারিয়া, , কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ। | 





৬ই জুলাই, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


$1৫ 








হত্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৬৩-৬৫ 
সালের কাগন্প ৯১?/০ আনা, ৪২ 'টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ 
১০৬৯ টাকা এবং ৫২. টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৭1%০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়টছে। 
কয়লার থনি 
এ সপ্তা্ছে কয়লার খনির শেয়াবের অতি সামান্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। 
| . পাটকল 
পাঁটকলের শেয়ার বিভাগে ইহার সাধারণ শেয়ারের খুব সামান্ত কাজ- 
কারবার হইয়াছে। কোন কোন শ্রেণীর চটকলের কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে বলিয়া! যে সংবাদ রটিয়াছে, সেইজন্ত পাটকলের শেয়ার ক্রয়ের 
ব্যাপারে অনেকেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে । 
চিনির কল 
এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার-মোটামুটী ভাল ডি I 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের খুব সামান্ত বেচাকেনা হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীপ করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
-২৬২ টাকা এবং ১৬1০ আনায় নামিয়া গিয়াছে । 
এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 


কোম্পানীর কাগজ 
৩. সুদের ডিফেন্স ধরণ (১৯৪৬) ২৬শে জুন--১০১৭%০ | ৩২ সুদের 
‘দেশরক্ষা বণ (১৯৯-৫২) ৩০শে জুন--৯৯%০ ৯৯//০ ) ইরা জুলাই--৯৯/০। 
৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে জুন--৯১1%০ ৯১৪/০ ) ২৯শে--৯১1%০ ; 
৩০শে--৯১০। আও জর 2938 কাগজ ২৬শে নিল 


ক্যাবিনেট, 





tO bs 





আজকালকার দিনে চোহল্র- ভাক্কাত- আঁগঁঞনেন্র হাত re রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র চলিলে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাসবাক্স ভ্রং রুম ডোর এবং কল ও তাল! ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়! 
Loh Cen) ect fe Seal 


ৃ ক্যাটালগের জন্য প্র নিখুন জি, রায় এণ্ড কোং 


৯১/০ ) ২৯শে--৯০৮/০ ৯০৮৩০ 7 ৩০শে--৯০৪/ ৯০৪৬০ ; হর জুলাই__ 
৯*৮/০ ৯১২1 ৪৯ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৯শে জুন--১০৬৯1 ৫৭ সুদের 
খপ (১৯৪৫-৫৫) ২৯শে জুন--১০৭/গ০ 5 ৩০শে--১০৭৪০১ রা জুলাই__ 
১০৭০ | 
ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৩০শে জুন--১৫৪০২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ২৯শে জুন__৯৯২ ১০০২) ৩০শে--১০০২ 5 ইরা জুলাই__৯৯২। 


আগ্রা ইলেক্ট্রশীক ৩০শে জুন--১৪৫২ পাঁটনা ইলেক্ট্রীক ২৯শে ছুন 
১৭/০ | 
থনি 


বন্ধা করপোরেশন ২৯শে জুন_২২) ৩০শে ১৮৩০ ; খরা জুলাই__ 


১৪০ ১৪০ | ইণ্ডিয়া কপার ২৬শে জুন--১৪০/* ) ২২১ ২৯শে২ছং 


২/০ 3 ৩০শে--১৭৩০ 5 ২রা জুলাই--১%/০ ২২ । 


ডিবেঞ্চার 


০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ২৯শে জুন-৮৮ | ৫৬ 


‘সুদের ers সালের ক্যালকাটা ট্রাষ্ট ৩:শে জুন-_-১০৪৪০। ৫২ স্থদের 
' (৯৯৫৮-৬৮) ক্যালকাটা পোর্ট্রাষ্ট ৩০শে ভুন--১০৪৫০ | ৬২ সুদের (১৯৫৫- 


৮৫) ক্যালকাটা পোটট্রাষ্ট ২৯শে জুন--১১৩২। ৫০ সুদের (১৯৩৭-৪৭) 


সালের ভাললিয়৷ সিমেন্ট ২রা জুলাই--১০৪২। 


কয়লার খনি 
বেঙ্গল ২৯শে ভুন_-৩৫৯২। ভালগোড়া ২৬শে জুন-_-৪॥০ ৫৯1 ইকুই- 
টেবল ২৯শে জুন_-581০ | সিক্ষারাম(এ) ২৯শে জুন--১দ%০। তালচের 


২৯শে লও ২২1. ওয়েষ্ট জানি, ২*শে ৬ | 






















৭০৯, ক্লাইভ ষ্টরীট,,কলিকাত। 


ফোনঃ কলিঃ ১৮৩২। 









১৭৬ মে 








কাপড়ের কল 

বেপারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৬শে জুন-_8%/০ ৫৮%০ ) ৩০শে--৬২ ৬৮০ । 
বেঙ্গল নাগপুর কটন ২৯শে জুন--২১1০ ২২২ ) ২রা ভুলাই-_২১০ ২১৪৮০ । 
কাণপুর টেক্সটাইল ২৬শে জুন_-৯৩/০ $ ২৯শে--৯৩/০ ) ৩০শে-_৯1%* )হরা] 
জুলাই__৯৮০ | ভানবার ২৬শে ছ্ধুন--২৩৫২ 3; ৩০শে_২৪৩৯ | কেশোরাম 
২৯শে জুন__৯৪৬* 3৮/০ 5 রা জুলাই__৯৫০ ) (প্রেফ) ৩০শে জুন--১১৮৯ 
মোহিনী মিলস্‌ ৩০শে জুন-_-৩৮1০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি) ২৬শে জুন 
8৪০ ৫৮/০ ) ৩*শে-৫5* ৫৮০ ; ২রা জুলাই-_-৫/%০ ভর, ২রা জুলাই 
81%০ ৬২; (প্রেফ) ২রা জুলাই-_-৯/০ 
পাট কল 

আদমজী (প্রেফ) ২৬শে জুন--১২৯২) ইরা ভুলাই-_-১২৯২ ১৩০২। 
আগরপাড়া ২৯শে জুন__১৯৪০ ) ৩০শে-_১৮৮০ ১৮৪৩/০,| বেঙ্গল (প্রেফ) 
২৬শে জুন-_-১০৫ ) ৩০শে--১০৩]০ | বিরলা (প্রেফ) ৩০শে জুন--১১৬২। 
সেভিয়ট ২রা জুলাই--১৬৮০ | চিত্ভালসা ২৯শে জুঁন-_-১৪০। ভালহৌসী 
২৯শে জুন__ ২১৬২ । গৌরীপুর ২৬শে জুন__৬৩০২ ১ ২রা জুলাই__৬২০২ 1 
হুকুমচাদ ২৬শে ভুন-_১২৪০ ১২৪০; ২৯শে--১২1/০ ১২1০) (প্রেফ) ৩০শে 
ভুন-__-১২৫২ ১৩০২ এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২রা জুলাই_-১৪১২। ইত্ডিয়া 
২৯শে ভুন__৩৩০২) ৩০শে__-৩২৪২। কামারহাটী ২৯শে জুল-__৪৪৮০। 
নঙ্করপাড়া ৩০শৈ জুন_-১৪|০। নেলিমার্লা ৩০শে জুন_-১১/%* ) (প্রেফ) 
৩০শে জুন--১০২॥৭। প্রেসিডেন্দসী ২৯শে জুন_-৪৪%০ ৪%১/০ | ব্ভবজ 


২রা জুলাই_-৩২৬২ ৩২৮২। রামেশ্বর ২৬শে জুন--৯/০ ' ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৬শে . 
জুন ২০৩২। ওয়েভাপি (প্রেফ) ৩০শে জুন_-£৩%০ ৫৪৯। ভারতীয় 


ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ২৬শে ভুন__১৩।৮০ ১৩1৮০ ) ২৯শে--১৩॥০ 5 ২রা জুলাই 
১৩৮০ | বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২৯শে জুন--১২১ ; ৩০শে-_১২০ | ইণ্ডিয়ান 
'গ্যালভেনাইজিং ২৯শে ভুন-_-৩০০ 5 ২রা জুলাই ৩০০! ইণ্ডিয়ান আয়রণ 


এগ্ড স্টীল ২৬শে জুন__২দ%০ ২৫৮৩/০ ২৬৯ ২৬%০ ২৬৩০ ২৬1০ ২৬1৩০ ;. 


২৯শে২৬৮/০ ২৬৪%%০ ২৭২ 3 ৩*শে_ ২৬1০ ২৬।%০ ২৬/০; ২রা জুলাই 
২৪/০ ২৫৮০০ ২৬৯ ২৬০০ । স্টীল করপোরেশন (অডি) ২৬শে জুন_- 
৯৩1/০ ১৩1৮০ ১৬1৩০ ১৬/০ ১৬৪০ ১৬%/০ ; ৯শে--১৩।%০ ১৬৪০ ১৬%০/০ 
১৯৪৩০ ১৭২ 5 ৩০শে--১৬।৩০ ১৬৪/০ ১ ২রা জুলাই__-১৬২ ১৬1৯ ১৬1/০ ; 
(প্রেফ) ৩০শে জুন ১০৭২ ১০৮২ ) ২রা ছ্ুলাই_১০৭]০ ১০৮২। ইণ্ডিয়ান 
ষ্ট্যাওার্ড ওয়াগন (প্রেফ) ২৯শে জুন-_-১৩৪২ , ৩০শে--১৩৪২। কুমারধূবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে জুন__৪৪* ) ২:শে-_৪॥০ ৫/০ 3 ৩০শে-৪৮৩/০১ খরা 
জুলাই--৪/০। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল রা জুলাই --৯০ 


কাগজের কল 


ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ২৯শে জুন__-১৮/* ৩০শে--১৮//* ১৮০) হরা 
জুলাই-_১৮।০ ১৮1৮৩ | শ্রগোপাল পেপার (গ্রেফ) ৩৭শে স্ুন-_-১৩১৯ 
১৩৫২) খরা জুলাই-_-১৩৮২ 1, ষ্টার পেপার ২৬শে জুন-_১৪॥০। টীটাগড় 
পেপার (অডি) ২৬শে ভুন--১৯৮০ 3 ২৯শে--১৮০ ১৯৭ ১ ৩০শে--১৮৪০৪ ০; 


হরা জুলাই--১৮৮০ | 
চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৪শে জুন-_১৩/০ ; ২৯---১৩২ ) রা জুলাই- 
১৩৮০ । প্রতাবপুর ২৬শে জুন-_-১২৪০ ; ২৯শে ১৩৯ । রাজা ৩০শে জুন_- 
৩০%/০ | সাউথ বিহার (ডেফার্ড) ৩*শে ছুন-_৪1০ | 

... সিমেপ্ট : 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ডি) ২৯শে জুন-_-১১৪০ ১১৪০) হরা জুলাই_- 
১৫৩০ ১৫1০ । ডালমিয়া সিমেন্ট (অডি),২৬শে জুন_-১৫]০ ; ২৯শে-_১৫।৮০ 
১॥০ 3 ৩০শে-_-১৫%০ 3 (প্রেফ) ৩০শৈ জুন--১২৫২ 3 ২রা জুলাই__-১২৪২ 
১২৫৯ | 


কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড ক্যামিক্যাল (অভি) ২৬শে জুন-_-১৪॥*। ফ্রান্করস ২রা, 


জুলাই ৪৮৮০ | 


আর্থিক জগৎ 


"প্রচুর কাচা মাল রপ্তানী করা হইবে । 


[ ৬ই জুলাই, ১৯৪২ 








চা-বাগান 

ডিমাকুসী, ২৯শে ভুন-__২৮৮০। জয়রীরপাড়া ২৬শে জুন_২২২। 
হুসিমাবিং ৩০শে ভুন--৯২। নিউ ডুয়ার্স (অভি) ২র! জুলাই--১০০০.২। 
বানীচেড়া হর! জুলাই_১৩৷০ ১৩1৮০ | সরুগাও ২রা জুলাই-+১১]* ১১৪০1 

রঃ বিবিধ . 

বি আই করপোরেশন ( অভি ) ২৬শে জুন_৫/০ ) ২৯শে-৫৮০ ৫৩০ $ 
৩০শে-৫/০ ৫৩০) ২রা জুলাই-_-£২। (প্রেফ ) ২৯শে জুন--১৭১২ 5 
৩০শে_-১৭২২) ইরা জ্কুলাই-_-১৭০২| বৃটিশ সিলোন করপোরেশন 
( অভি ) ৩০শে ভুন_-8//০| রুবি জেনারেল ইনসিওরেন্স ২৬শে জুন-_৭4০। 
নদার্ণ ইত্ডিয়া ওয়েল ২৬শে জুন--৫২) ৩০শে_-৪7৮০। এলুমিনিয়াম 
করপোরেশন ( অর্ডি ) ২রা ভুলাই-_-১১/০ | ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ারওয়েজ 
(ডেফার্ড ) ২রা ভ্কুলাই__২।৭। বুরোয়া টী্ার ২র1 ভুলাই--১৫1০। ইণ্ডিয়া 
জেনারেল নেভিগেশন ( অর্ভি) ২রা জুলাই-__৭৬২। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ওরা জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার পাটের বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব 


পরিলক্ষিত হইয়াছে । কেবল আলগা পাটের বাজ্জারে কিঞ্চিৎ কাজ্জকারবার 
হইতে দেখা গিয়াছে । আগামী ছুই তিন মাসের মধ্যে জাহানের সুব্যবস্থা 


"হইবে এইরূপ ভরসার সংবাদ সত্ত্বেও বাজারে উৎসাহের কোন লক্ষণ দেখা 


যায় না। থলে ও চটের দরে ক্রমাবনতি লক্ষিত হুইভেছে। ৯নং পোর্টার 
ও ১১নং পোর্টার যথাক্রমে ১৪ টাকা ও ১৮ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব বিদ্যমান থাকায় কাচা পাটের 
বাজারেও অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা যায়। বাজারে গুজব এই যে, শীঘ্রই 
তৎসন্বেও চটের বাজারে অবনতি 
ও নূতন ও পুরাতন পাটের প্রাচুর্য্যের কথা বিবেচনায় বাজারে আদৌ ভরসার 
ভাব দেখা যাইতেছে না। মিল মালিকগণ কেবল আলগা পাট সম্পর্কে 
আগ্রহ দেখাইতেছেন। কুলিকাতার বাজারে এখনও নূতন পাট প্রচুর 
পরিমাণে দেখা দেয় নাই। পাক৷ বেল বিভাগে যৎসামান্য কাঁজকারবার 
হইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে গতকল্য সুপারভাইজড. জাত বটোম 
প্রতিমণ ৬২ টাকায় নিউ ক্রুপ জাত মিডল ৯1০ আনা, জাত মিডল ৬।০ 
আনায় কেনাবেচা হইয়াছে । 


আপনি কি জাপানীদের . 
কথ বালে বেড়ান? 








অনেকেই তা’ করেন। 

যে সব মিথ্যা গুজব উৎকণ্ঠা, বিশেষ 
দুর্দশা, কেনা-বেচার বাজারে আতঙ্ক ও 
অনর্থক ক্ষতির স্থষ্টি করে তার! সেগুলির 
পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। 

এ সব গুজবের উৎপত্তি জাপানে । 
এ'সবে কান দেবেন না__-এ'সব ছড়াবেন না। 


গুজব বিশ্বাস করবেন ন! 
জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ফ্ণ্ট গঠন করুন । 





T, 2789 


Ld 





৬ই জুলাই, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


১৭৭ 





গত ২৭শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে, মেসার্স সিন্ক্রেয়ার 


মারে এণ্ড কোম্পানীর ও সময়ের সাপ্তাহিক বিববণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ' 


অধকাংশ অঞ্চলেই আবহাওরাব অবনত! সম্তোষপ্নক । দুই একটি অঞ্লে 
আর কিছু বৃষ্টিপাত হইলে অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল বলা যাইবে। বর্ষার জল 
বেশী না হওয়ায় অর্থাৎ গল! জলে দীড়াইয়া লইবার সুবিধা না পাওয়ায় 
অধিকাংশ অঞ্চলেই, নূতন পাট ধীরে ধীরে কাটা হইতেছে। নদীগুলির 
- অবস্থা এখনও স্বাভাবিকের নিয়ে । কোন কোন অঞ্চলে কি পরিমাণ জমিতে 
পাটচাষ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার সর্কশেষ সংবাদ এইরূপ :_নারায়পগঞ্জ ৩০ 
আনা,. হাঁজীগঞ্জ' ৩০ আনা, চাঁদপুর ৩০ আনা, চৌমোহানী ২৪ আনা, 
আশুগঞ্জ ২৪. আনা, আখাউড়া ২৫ আনা, নিখলিদামপাড়া ৩২ আনা, এলাশিন 
২৮ আনা, সরিষাবাড়ী ৩০ আনা, ময়মনসিংহ ৩২ আনা, সিরাজগঞ্জ, ৩২ আনা, 


ও ভাঙ্গুরা ৩০ আন!। 
তুলা ও কাপড় , 
৮৫ . _' কলিকাতা, ওরা জুলাই । 


আলোচ্য সপ্তাহে বোথা ইয়ের তুলার বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয় এবং তুলার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিতে ধাকে। সপ্তাহের 
প্রথমতাগে তুলা ব্যবসায়ীরা তুলার বাজ্জারের ভবিষ্যত পদবন্ধে অনেকটা 
আশীঙ্বিত ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে জার্শ্মানেরা মিশরে প্রবেশ 
করায় মিশরের তুলা উৎ্পন্নের ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু সপ্তাহের 
শেষের দিকে বোস্বাইয়ে তুলার দর আরও নামিয়া গিয়াছে । বোরোচ এপ্রিল- 
মে ১৯৭২ টাকা, ওমর! ভুলাই ১৬শা০ আনা এবং বেঙ্গল জুলাই ১৬৮২ টাকায় 
এসপ্তাহে বোশ্বাইয়ের বাজারে বেচাকেনা হইয়াছে । পুর্ব সপ্তাহে উহাদের 
দর ছিল যথাক্রমে ২০০২ টাকা, ১৭৩।৭ আনা এবং.১৬৭1০ আনা। , 

কলিকাতার কাপড়ের বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ কষিয়াছে এবং 


কাপড়ের দরও কতকটা নিম্নগামী হইয়াছে । মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বিপর্য্যয় 


কাপড়ের কাজকারবার কমিয়' ই অন্ত কতটা ৪ | ্‌ 


একটা জাতীয় ও 


ঢি দিদি ES নেতিগেশন 


হক্কোং ভিনও J 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে, 





ভাড়া! ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন 













১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা. চেক দ্বারা টাক! উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ) সুদ শতকরা 
৩৫০ টাকা হইতে «২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ-কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
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ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত ৷ 4 
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এ ৃ কলিকাতা প্রধান অফিস £ 
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সোণা ও রূপ 

কলিকাতা, ওরা জুলাই 
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে রর বাহিনীর বিপধ্যয় এবং বোষ্বাইয়ে 
সোশার আমদানীর স্বপ্নতা বোশ্বাইয়ের সোণার বান্দারে কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি 
করিয়াছে এবং এইজন্ত সোণার দরও চভিয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি 
রেডি সোণাব দর দীডাইয়াহে ৫২1৬ আনা এবং আগষ্ট মাসে ডেলিভারী ] 
দেওয়ার সর্তে প্রন্ত ভরি সোণার দর হইতেছে ৫২1/ৎ আনা। বোথাইয়ে 
প্রতিটা গিনি ৩৯৮০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । কলিকাতাষ প্রতি ভরি 
পাকা সোপা ৫১৪৮০ আনা | প্রতি ভরি বড়াল বার ৫১%/০ আনা এবং 
প্রতিটী গিনি ৩৮/৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে! লণ্ডনে প্রতি আউন্স 

পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । ' 

এ সপ্তাহে সোণার দর তেজী হওয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়া বোস্বাইয়ের রূপার 
বাজারের বেচাকেনার পরিমাণ বৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত হুইয়াছে। রূপার দরও 
পুর্ব সপ্তাহের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোল! 
রেডি রূপার দর হইতেছে ৮৫1০ আনা এবং আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার 
সর্ভে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দ্লাভাইয়াছে ৮৪৮/০ আনা। 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৩২ টাকা এবং প্রতি একশত 
তোলা . খুচরা রূপা ৮৩০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি 
আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেন্স । 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ওরা জুলাই 
গত ২৯শে এবং ৩০শে জুন চায়ের ৬নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
রপ্তানীযোগ্য চী কয়েক প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর উৎরষ্ট ধরণের চা 
ডে বিভাগে তা উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দাঞ্জিপিংএর 


সা দর ও 


জী ও 


ধান করিয়! 


নি 


করুন । 
বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেপ্টস্‌ | 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোঁৎ লিঃ. 
২৩নং হর রি রী হাঁ টা কলিকাতা! । 










Xa রি হর 
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, ক্যানিৎ ফ্ৰীট 


ফোন :-ক্যাল ৬৫৮৮ 
কলিকাতা বালীগঞ্জ অফিশ ৪ 


টেলি:--”৪2২৮ 3 


EE রানে সার 11111 কে বক Sa 


১৩২, রাসবিহারী এভেনিউ £ ফোন সাউথ ২৬৩৬ 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে । 


আজ জর জল 


- Hie 





১৭৮ 


আর্থিক জগৎ 


[৬ই জুলাই, ১৯৪২ 





চাই ছিল বেশী পরিমাণ। চায়ের দরে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় নি্গতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল । উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর গত সপ্তাহের চেয়ে.পাউণ্ড 
প্রতি ৬ পাই হইতে /* আনা পৰ্য্যন্ত এবং মাঝারি চায়ের দর পাউগু প্রতি 
/০ আনা হইতে ৮০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। | 

ভারতে ব্যরহারোপযোগী চ!-_এই বিভাগে সবুজ চায়ের কোনরূপ 
আমদানী ছিল না। গুড়া চায়ের দূর মোটামুটা স্থির ছিল এবং. উৎকৃষ্ট 
_ ধরণের গুড়া চায়ের দর ছিল তেজী।' অঙ্তাক্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে' ভাটা চা 
এবং 'ফেণিং চায়ের দূর পাউণ্ড প্রতি %* হইতে ৩০ আনা পর্য্যন্ত হাস 
পাইয়াছিল। ভাঙ্গা 'পিকো' এবং পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /* আনা! 
হইতে ১০ আনা পর্য্যস্ত চড়িয়া গিয়াছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটা বিভাগের চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /৯ পাই 
পর্য্যন্ত দীড়াইয়াছিল। আত্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি 
৬ পাই ৷ ই 


খৈলের বাজার 
| কলিকাতা, ওর! জুলাই 
রেড়ির খৈল-_ আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির থৈলের বাজারে 
তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২1* আনা 
হইতে ২%০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমনী 
বস্তা খেল ৫8০ আনা হইতে ৬২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
স্থানীয় খরিদ্বারেরা রেড়ির খৈল ক্রয়ের অন্ত বিশেষ চাহিদা দেখাইয়াছে। 
চাহিদার অনুপাতে বাজারে রেড়ির খৈলের আমদানীর পরিমাণ পধ্যাপ্ 
ছিল না। 
সরিষার খৈল-_-এ সপ্তাহে স্থানীর সরিষার খৈলের বাজার তেম্বী ছিল। 
কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২1৮০ আনা হইতে ২০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা সরিষার 


দেশের আধিক উন্নতিকার্য্ে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল - 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্য়ই। এই ক্ষুদ্ৰ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার এ 
সহযোগিতা ও সহাহ্ভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েডেু চ্যান অব ত্রিপুনা 


, পৃষ্ঠপোষক £ জুল হারা মানিক্য বাছা, 


০, এস, আই 





অফিস সমুহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান "মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে কিশোর দ্েববর্লম্ম। 
















শতকনা ১০২ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়। 





জাতীয় আর্ঘিক ত বিস্তৃত 
পরিকণ্পনাঁয় সংগঠিতও পরিচালিত 
বাঙ্গলাদেশে অনুরূপ একমাত্র 
ইন ভেমটমেণ্ট'ট্রোফ্ট কোম্পানী । 


ঢাকাঃ ৫ » বেনারল ও অন্যান্ত বাণিজতকেজ্ঞ্রে 
শাখা স্থাপনের জন্তু সংগঠক, কার্খ্যসংগ্রাহক ও 
শেয়ার বিক্রেতা ক্ম্মী উপযুক্ত বেতনে ও 
' » কমিশনে আবশ্যক । বিস্তৃত বিবরণ 
ম্যানেজিং এজেন্ট কোটি, রোড £ চট্টগ্রাম 
5855 TE TS কি 











খৈল ( বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্তু ।০ আনা অতিরিক্ত লহ) ৫০ আন] 
হইতে €॥০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় 
খরিদারেরা বাজারে যে পরিমাণ খৈল আসিয়াছিল তাহার সনস্তই ক্রয় 


করিয়াছে । 
চামড়ার বাজার এ 
কলিকাতা? ওর! জুলাই 

_ আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে ছাগল এবং গরু ও মহিষের 
চামড়ার কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং “ইহাদের 'দরও, 
চড়িয়াছিল। মাপ্রাজী চর্মবব্যবসাধীরা গরুর চামড়! ক্রয় করিরার ঘস্ত বিশেষ 
চাহিদা দেখাইয়াছিল। কিন্তু মালগাঁড়ীর অভাবের অঙ্ক ক্রয় বিক্রয়ের 
পরিমাণ পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভাহাজীরা কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে 'জাহাজ্জে 
মাল প্রেরণ করিবার মাশুলের হার বৃদ্ধির জন্য চামড়া ক্রয় করিবার ব্যাপারে 
বিশেষ কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল 
নিম্নরূপ £-- 

ছাগলের চামড়া__ঢাকা-দিনাজপুর ৩০ হাজার টুক্রা ৮৫২ টাক! 
হইতে ১৯৯২ টাকা এবং আর্ত লবণাক্ত ১৪ হাজার টুক্রা ৫৫২ হইতে ৯৪২ 
গরু ও মহিষের চামড়া-_আর্ত-লবণাক্ত (কসাইখানা) ১ হাজার ৬ শত 
টুক্রা ৯৩০২ হইতে ১৪০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আর্র-লবণাজ সাধারণ 
৩ ছাজার টুক্রা ৭২7০ আনা হইতে ৮৫২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) এবং 
আর্র-লবণা্ঞ মহিষের চামড়া ২ শত টুক্রা ।/৬ পাই হিলাবে। 


চিনির ঘর ও মজুদের পরিমাণ 
' একখানি প্রেস নোটে প্রকাশ 'যে, ১৯৪২ সালের ২০শে জুন পর্য্যস্ত 
বৃটিশ ভারতের চিনির কলসমূছে বিক্রীত এবং অবিক্রীত মজুদ চিনির পরিমাপ 
ছিল ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টন। অতএব চিনির দর বৃদ্ধি হইবে বলিয়! বেক্প 
8১488185882 . 
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সম্পাদক- প্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
রুলিকাতা, ১৩ই জুলাই,.সোমবার ১৯৪২ | ১১শ লংখ্য। 
সাময়িক্‌ প্রসঙ্গ ১৭৯-১৮১ _ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৮৬-১৯০ 
১৮ . 
ইজারা ও খণদান আইন এবং ভারত ২ হতে et 
বাঙ্গালীর ব্যবসা এক পুরুষের বেশী যায় ন! কেন? (২) ১৮৩ lil 
খাছশস্ত উৎপাদন প্রচেষ্টার গতি ১৮৪ বাজারের হালচাল ১৯৩-১৯৬ | 








সাময়িক গম 





পাটের পূর্বাভাষ 
বাঙলা, সরকার এবৎসর প্রথমে ১৯৪০ সালের, তুলনায় দশ, আনা 
অর্থাৎ গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ জমিতে. পাট চাষের. অনুমতি 
দিয়াছিলেন। পরে কতকটা বিলম্বে সেই নির্দেশ পরিবর্তন, করিয়া 
কুষকদিগকে এবার ১৯৪০ সালের তুলনায় আট আনা জমিতে পাট 


চাষ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। এখন. দেখা, যাইতেছে যে, এ 


শেষোক্ত উপদেশে আসলে কোন কাজ'ত হয়ই, নাই,, এমনকি: 
যে দশ আনা জমির লাইসেন্স প্রদান করা! হইয়াছিল, বাঙ্গলার 
কৃষকেরা, সে তুলনায়ও অধিক জমিতে পাঁট চাষ করিয়াছে। এবতসরের , 
পুঁটি ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি যে সরকারী প্রাথমিক পূর্ববাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে, এই শোচনীয় অবস্থাই প্রত্যক্ষ করা যায় । বাঙ্গলার: 


পাট উৎপাদনকারী; জিলাসমূহের ভিতর ময়মনসিংহ জেলার স্থান. 


নর্পরধান। গত বৎসর ওঁ জেলায় ৩ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ. 
হইয়াছিল । এবার সেইস্থলে তথায় ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার.একর জমিতে 
পাট বুনা হইয়াছে! গতবার ফরিদপুর জেলায়-১ লক্ষ ২৮ হাজার ; 
একর জমিতে, ঢাকায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে, ব্রিপুর! 
জেলায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমিতে ও রংপুর জেলায় .১ লক্ষ 
৮৮ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এবার, এ সমস্ত 
জেলায় যথাক্রমে ৩ লক্ষ, ৪ হাজার একর জমিতে, ২ লক্ষ ৯৯ হাজার 
একর জমিতে, ২ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমিতে ও ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ' 
এক্র জমিতে পাটের, চাষ হইয়াছে। অন্যান্য জেলাতেও পাটের চাষ 
অন্নরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট হিসাবে দেখা যায় গত বৎসর, 
বাঙ্গলার বিডির জেলায় যেস্ছলে ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর. জমিতে 


পাট না হইয়াছিল, । এবার, সেসব ৩২, লক্ষ ০৪২ হানার (একর. আরও, নামিযা্াইরে,। যৃদ্ধেরটিল অবস্থার ভিতর,পাট- কাটতির - 


জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । কাজেই এবারকার- বৃদ্ধির পরিমাণ 
দ্বিগুশের. চেয়েও.বেশী'হইয়াছে। তবে বাঙ্গল! ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে 
এবার গতবারের তুলনায় কিছু কম পরিমাণে পাটের চাষ হইয়াছে। 
আসাম প্রন্থুশে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার একর ও বিহার প্রদেশে ২ লক্ষ 
৪২ হাজার একর জমিতে পাট বুনা হইয়াছিল। এবার এ ছুই 
প্রদেশে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার একর ও ২ লক্ষ ৩৮ হাজার 
একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 
পাট হইয়া, থাকে কম। গত'বৎসর এ প্রদেশে ২৫ হাজার একর 
জমিতে পাটের চাষ.হইয়াছিল ৷ এবার সেখানে কত একর জমিতে 
পাট বুনা। হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও প্রকাশ করা সম্ভবপর ৷ 
হয় নাই.। 

' বিহার ও আসাম প্রদেশে এবার কিছু কম পাট হইলেও বাঁজলায় 
যেরূপ বেশী জমিতে পাটের ‘চাষ হইয়াছে এবং ফসলের অবস্থা 
মোটামুটি, যেরূপ ভাল দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার গতবারের 
তুলনায় দ্বিগুণ পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে 
পূর্বেকার পাটের মধ্যে কিছু পাট বাজারে উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে । 
পাটকলওয়ালারা। সম্প্রতি 'পাটকলের কাজের সময় যেভাবে হাস 
করিয়াছেন তাহাতে এবার এ দিক দিয়া গতবারের তুলনায় অনেক 
কম পাট খরচ হইবে । যুদ্ধের জন্য বাহিরে কাচা পাট রপ্তানী 
তেমন : কিছু হওয়া কঠিন।. এই অবস্থায় গতবারের তুলনায় 
এবার ছিগুণ পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা স্বভাবতঃই 
খুব, শঙ্কিত হইতেছি। পাটের দর ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পড়িয়া গিয়াছে । 
নূতন পাট বেশী পরিমাণে বাজারে উঠিতে আরম্ভ করিলে তাহা হয়ত 


উড়িষ্যা প্রদেশে সাধারণতঃ - 
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.স্ুবিধা হইবে না.জানিয়াও রাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের 
পরামর্শে এবার কুষকদিগকে বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার. অনুমতি 


দ্রিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষের অসতর্ক ও খামধেয়ালী কাধ্যধারার ফলেই ' 


বাঙ্গলার কৃষক অত্যধিক জমিতে পাট চাষ করিয়া নিজেদের চরম 
দুর্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে। পাটের একটা উপযুক্ত সর্ব্বনিয় দর 
বাধিয়া দিয়া ও সেই দরে নিজেরা পাট ক্রয়ে প্রস্তুত হইয়া কৃষকদের 


উপকারার্ধ বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের পক্ষে আবম একযোগে 


কার্যে অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য ৷ ৃ 
যানবাহন সচিবের পর্দে ইউরোপীয় নিয়োগের তাৎপর্য 
বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনরায় সত্প্রসারিত করিয়া বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ ভারতীয় রাজনৈতিক দাবী, পুরণের যে নমুনা দেখাইয়াছেন 
তাহাতে ভারতবাঁসীর মনে নৃতন করিয়া অসস্তোষের ভাব "জাগ্রত 
হইয়াছে । বর্তমান শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত হইলেও আসলে 
পূর্বেকার আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিছুমাত্র শিথিল করা হয় নাই। 
তাহা ছাড়া পনেরজ্রন সদস্তের ভিতর এগারজনই ভারতীয়দের 
ভিতর হইতে নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ যাহা ফলাও 
করিয়! প্রচার করিয়াছেন, তাহার ভিতরও ‘কিন্ত’ রহিয়াছে । স্বরাষ্ট্র 
বিভাগ, অর্থ বিভাগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিভাগ পূর্ব হইতেই 
ইংরার্জ সিভিলিয়ানদের হাতে ছিল। সম্প্রতি অন্তান্ত বিভাগ 
. পুনর্ধনটন করিতে গিয়াও যানবাহন বিভাগের মত একান্ত প্রয়োজনীয় 
বিভাগটি কারসাজি করিয়া একজন বেসরকারী ইংরাজ ব্যবসায়ীর 
' হাতেই ন্যস্ত করা হইয়াছে । রেলওয়ে, দেশের আভ্যন্তরিক জলযান, 
পো? প্রভৃতি পরিচালনার ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন যানবাহন বিভাগের 
অস্তভুক্ত। এসমস্তের সহিত দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের নিবিড় 
সংযোগ রহিয়াছে । কাজেই এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের 
সমস্ত দায়িত্ব একজন ভারতীয়ের হাতে ন্যস্ত হওয়াই সঙ্গত ছিল। 
কিন্তু তাহা না করিয়া খুঁজিয়া বাছিয়া একজন ইউরোপীয়কেই এই 
বিভাগের কতৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবতঃই উহাতে দেশবাসীর 
মনে নানারূপ সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণ দেখিতে হইলে সরকারী যানবাহন বিভাগটি 
. সব্বাঙ্গীনভাবে জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু 
একজন ইংরাজ সদস্তের নিকট হইতে সে ধরণের কার্ধ্যনীতি মোটেই 
আশা করা যায় না। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে 


মনোনীত স্যার এডওয়ার্ড বেস্থল এদেশের একজন সুপ্রতিষ্ঠ .ইংরাজ ' 


ব্যবসায়ী । বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের একজন জবরদস্ত প্রতিনিধি 
হিসাবেই তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। 
কাজেই তাহার মত লোকের কর্তৃত্বে ভারতীয় স্বার্থের বিনিময়ে বৃটিশ 
বাণিজ্য স্বার্থের প্রভাবেই যানবাহন বিভাগের কাজ অধিক প্রভাবাদ্বিত 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । রেলের মাশুল নির্ধারণের ব্যাপারে 
এদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই সুবিবেচনা দেখানো 
হয় নাই। নূতন সদস্যের আমলে তাহার প্রতিকার হওয়া দূরে 
থাকুক, হয়ত আরও বেশী অবিবেচনার পথই প্রশস্ত হইবে | বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় মালগাড়ীর অভাব ঘটার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা 
অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর মালের জন্য কম বা বেশী মালগাড়ী নিয়োগ 
করিবার এবং ব্যবসায়ের গুরুত্ব বুঝিয়া মাল চলাচল বিষয়ে 
'প্রাইওরিটি’ বা প্রাথমিক. সুবিধা দেওয়ার রীতি বলবৎ হইয়াছে । 
'এক্জন ইংরাজ ব্যবসায়ীর হাতে যানবাহন বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব 


স্যস্ত হওয়ায় উপরোক্ত রীতি সম্পর্কে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের - 


আর্থিক জগৎ 


bd) 


[১৩ই জুলাই ১৯৪২ . 
অনুকূলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে ক্ষতিকর নানারপ ব্যবস্থা অনুস্থত 
হওয়ার আশঙ্কাও আছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি 
বোস্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টম্‌ চেম্বারের সভাপতি স্তার এড য়া" 
বেস্থলকে যানবাহন সচিব নিয়োগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'এই প্রতিবাদ সর্বথা সঙ্গত ও সুচিন্তিত 
সন্দেহ নাই। 





ধান চাউলের মুল্য বৃদ্ধির সমস্ত . 

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা লইয়া আমরা বহু বার আলোচনা 
করিয়াছি। কিন্ত এই সমস্যার এখনও কোন সমাধান হইল না | বাঙ্গলা 
সরকারের ভাবগতিক দেখিয়া এই ছুরূহ সমস্তার শীত্র যে একট। কৃল- 
কিনারা হইবে এমন ভরসাও পাইতেছি না। এদিকে, বাজারে সরকার 
কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধান চাউলের দাম বরং উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। গবর্ণমেন্টের চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন। 
যেদিন সর্ব প্রথম কাধ্যকরী হইল অর্থাৎ গত ১লা জুলাই তারিখে 
কলিকাতার মুদীর দোকান গুলিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাউল ক্রয় 
করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এইরূপ প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খুচরা বিক্রয়ের দোকানেও শ্রেণী বিভক্ত ও নির্ধারিত 
মূল্যের মজুত চাউল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে নানা সংশয় ও 
শঙ্কা দেখা দিয়াছে। কাহারো কাহারো ধারণা এই যে, গবর্ণমেউ 
এজেন্টগণ কর্তৃক বিভিন্ন চাউল উৎপাদক জেলা হইতে ধান-চাউল 
ক্রয়ের ফলেই বাজারে এমন অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার একটি ইস্তাহারে এরূপ ধারণা নিরসনের 
চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্টের 
ধান-চাউল ক্রয়ের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। সরু বালাম চাউল 
ব্যতীত অপরাপর চাউলের ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট তাঁহদের এজেন্টগণকে 
নাকি স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী চাউল খরিদের নির্দেশ দিয়াছেন 
এবং কোন ক্ষেত্রেই সেই অঞ্চলের উদ্ত্ত চাউঙ্গ মণপ্রতি ৬২ টাকার 
উদ্দে ক্রয় করা হয় নাই। আরও বলা হইয়াছে যে, উদ্ধতম মুল্য 
৬২ টাকা নির্ধারিত থাকা সত্বেও চাউল ক্রয়ের গড়পড়তা দর পড়িয়াছে 
মণপ্রতি ৫৭: আনা । একটি জেল! ব্যতিরেকে আর সব অঞ্চলে 
গবর্ণমেন্টের এজেপ্টগণ চাউল ক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। যে জেলায় ' 
এখনও চাউল খরিদ করা হইতেছে, তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
জানাইয়াছেন যে, সেখানে এখনও প্রচুর উদ্ধ ত্র চাউল রহিয়াছে এবং 
তত্রস্থ এজেণ্টকে বলা হইয়াছে যে, চালান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ 
সহ তথাকার চাউলের দাম কোন মতেই কলিকাতার নিয়ন্ত্রিত মুল্যের 
বেশী হইতে পারিবে না এবং চাউল ক্রয় করিয়া ১2 দিনের মধ্যে উহা 
স্থানাস্তরে প্রেরণ করা হইতেছে। সুতরাং ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, 
চাউলের আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধান্য ও চাউল 
ক্রয়ের ফলে নহে- আসল কারণ অপর কিছু। 

গবর্ণমেন্ট ‘অপর. কিছু, বলিয়া আদল সমস্যা এড়াইয়া যাইতে 
চাহিয়াছেন।' মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলি কি কি এবং কেন সেই বিষয়ে 
সরকারী ইন্তাহার একেবারে নীরব । গবর্ণমেণ্ট কথিত এ “other 


- factors” বা “অন্যান্য কারণ’ সম্পর্কে শীত্রই ইস্তাহার প্রকাশিত 


হওয়া উচিত। নহিলে কেবল ধোঁয়াটে কথার দ্বারা জনসাধারণের 
মন হইতে শঙ্কা ও সন্দেহের ভাব দূরীভূত হইবে না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


“ কাধ্যকরী হওয়া সত্বেও বাজারে কেন যে নির্ধারিত মূল্যের অধিক 


দরে চাউল কিনিতে হইতেছে আমর! অবিলম্বে তাহা ' জানিতে চীই।' 


১৩ই জুলাই, ১৯৪২ ] 
এই সঙ্গে গবর্ণমেন্টকে বিভিন্ন স্থানের মজুত ধান চাউলের পরিমাণ 
প্রকাশ করিবার জন্যও আমরা দাবী জানাইতেছি। এরূপ মজ্তুত 
পরিমাণের হিসাব জানাইবেন বলিয়া বার কয়েক প্রতিশ্রুতি দিয়াও 
কর্তৃপক্ষ তাহা এখনও কেন কাৰ্য্যে পরিণত করিতেছেন না? 





ধান-চাউলের স্যায় প্রথম ও প্রধান খাদ্য সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব: 


গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করুক ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে। 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রকে বরং 
আমরা বাঞ্চনীয় বলিয়াই মনে করি । কিন্তু গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা ও 
পরিচালনা বিচারবুদ্ধিসম্মত ও বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া চাই। নতুবা 
বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। দোকানী, দালাল, আড়ৎদার প্রভৃতি 
ব্যবসায়ী ও মধ্যবত্তীমহল আইনকে ফাকি দিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে 
ঠকাইবার সুযোগ সুবিধা পাইবে। গবর্ণমেন্টও প্রবর্তিত আইন 
সন্বেও সুব্যবস্থার অভাবে বে-আইনী কাধ্যকলাপ দেখিয়া ' শুনিয়া 
সদিচ্ছা থাকিলেও উহ! বন্ধ করিতে পারিবেন না। 
| পল্লী-উন্নয়ন . 

‘গ্রামে ফিরিয়া যাও এই মামুলি উপদেশ স্বদেশীযুগের আমল 
হইতে সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে এবং পুন্গকের সাহায্যে অবিশ্রাস্তভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে । মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত গ্রাম 
উচ্চোগসজ্বের গঠনমূলক ভিত্তিতে ধ্বংসোম্মুখ এদেশের পল্লী গুলির 
সংস্কারসাধন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণের পর, ভারত সরকারও এদিকে 
দুষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে 
'প্রাদেশিক সরকারসমূহকে পল্লীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি- 
"বিধানের জন্য সাহায্যও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা সত্বেও 
পল্লীপ্রী দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। পল্লীঅঞ্চল শ্মশানে 
পরিণত হইয়াছে । শিক্ষিত লোক পল্লী-বিমুখ হওয়ায় গ্রামগুলি 
শিক্ষার অভাবে, ম্যালেরিয়ায়, সংক্রামক ব্যাধিতে, অর্থনৈতিক দৈশ্যে, 
'দলাদলি প্রভৃতি সামাজিক দুষ্ট আবহাওয়ার গস্কিলতায় ছাড়া ভিটার 
সামিল হইয়াছে । বংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে গেলেই দেখা যাইবে 
‘যে, উপরে বর্ণিত গ্রাম্যচিত্র কতখানি সত্য। বাংলার পল্লী-উন্নয়ন 
সম্বন্ধে বাংলা সরকার যে বিশেষ সচেতন, সেই সম্পর্কে নিজেদের 
র্লাধ্যকলাপ প্রচার করিবার জন্য সম্প্রতি উক্ত সরকারী পল্লী-উন্নয়ন 
বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের এক বিশদ কার্যবিবরণী প্রকাশ কু 
হইয়াছে । - আলোচ্য বৎসরে পল্লী সমিতির সংখ্যা পূর্বের 
৭ হাঁজার ৩১টা হইতে বাড়িয়া ৩১ হাজার ৮০টী হইয়াছে এবং প্রাপ্ত 
বয়স্কদের জন্য শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা'পূর্ধ্বের ৭ হাজার 
-৪৬টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২ হাজার ৫৭৪টীতে দাড়াইয়াছে। 
১৯৪১-৪২ সালে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ১৭৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক শিক্ষা 
‘গহণ করিয়াছে; পূর্বের এইরূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ 
৫০ হাজার জন | ইহা ছাড়া কচুরী পানা ধ্বংস করা হইয়াছে প্রচুর 
পরিমাণে ২ হাজার ১৪ মাইল গ্রাম্য রাস্তা নিশ্মাণ, ২৫৪ মাইল 
৯৮০ গজ খাল কাটা, ১ হাজার ৮৫০টী কাঠ ও বাশের পুল নিৰ্ম্মাণ, 
৭ শতের বেশী খেলাধুলার জন্য মাঠ প্রস্তুত, ১৭৩টী হোমিওপ্যাথিক 
ও অন্যপ্রকার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং ২ হাজার ৪৬৯ জন গ্রাম্য 
.সেচ্ছাসেবককে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে শিক্ষাদান, পল্লী-সংস্কার বিভাগের 
ডিরেক্টর মহাশয়ের অনধিক ২ লক্ষ পল্লীবাসীর নিকট বক্তুতা দান 
এবং কলিকাতার ‘ইউনিভাসিটা ইনষ্টিটিউটে” পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে 
ধারাবাহিক বক্তু তার আয়োজন প্রভৃতির বিরাট তালিকা দেখিলে 
মনে হইবে যে বাংলা দেশের পল্লীমায়ের মুখমণ্ডল আবার নূতন শ্রী ও 
হাস্তে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত আসলে পল্লী-উন্নয়নের কার্য্য- 
ধারা বঙ্গ পল্লীর প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অতি সামান্য । উহা কোন- 
রূপে পল্লীর চেহারা ফিরাইতে পারে নাই ৷ কলিকাতায় সম্ভাবিত জাপানী 
বিমান আক্রমণের ভয়ে যাহার! কুম্তমেলার যাত্রীর মত ভীড় ঠেলিয়া 
গ্রামে যাইয়া বাসস্থান বাধিতে চাহিয়াছিল, তাহার বর্ধাসমাগমে কলেরা, 
ম্যালেরিয়া, খাগ্ভাভাব, জলাভাব এবং বহুবিধ অভাবের তাড়নায় 


আর্থিক জগৎ 


$৮১ 


জর্জরিত হইয়া আবার উর্দশ্বাসে - পল্লীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া 
কলিকাতায় মাথা গু'জিবার জন্য, ফিরিয়া আসিতেছে । বাংল! 
সরকার যদি পল্লীর প্রকৃত উন্নতিসাধন, করিতে পারিতেন তাহা হইলে 
পল্লী-পলাতক জনতা আবার কলিকাতায় বিপদ ঘাড়ে করিয়া 
ফিরিয়া আসিত ন।। বাংলার পল্লী গুলিকে বাচাইতে হইলে সরকারী 
দপ্তরের বাহিরে যে বিরাট জনসমাজ রহিয়াছে তাহাদের আন্তরিক ও 
পুর্ণ সহযোগিতার দ্বারা পল্লী-উন্নয়ন কার্ধ্যে ব্রতী হইতে হইবে। তাহা. 
না হইলে বাধ্ধিক কার্যবিবরণী শুধু আমলাতান্ত্রিক গতান্থগতিকার 
নিদর্শনই বহন করিবে, পল্লীর প্রকৃত কোন উপকার হইবে না। 
I বাংলার গো-সম্পদ্ধ 
বাংলা দেশের অধিকংশ অধিবাসীকেই জীবিকার্জ্জনের জন্য কৃষির 

উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষিকার্য্য ভালভাবে ‘চালাইতে হইলে 

চাষীদের প্রয়োজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশুর অধিকারী হওয়া। 

কিন্তু বাংলা দেশে গবাদি পশুর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে যে,. 
ইহারা অযত্বে এবং খাগ্ভাভাবে অস্থিচন্সার হইয়াছে। কৃষিকার্যের 

জন্য ইহার! অনুপযুক্ত এবং গাভীগুলিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছুপ্ধদানে 
অসমর্থ ।. যদি ইহার প্রতিকার না করা যায় তাহা' হইলে বাংল! 

দেশের কৃষির শোচনীয় অবস্থা অচিরেই দেখা দিবে এবং বাংলার 

গোধন ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে । বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, 
এইরূপ মন্তব্যের একটী সুর বাংলা সরকারের পণ্ড চিকিৎসা বিভাগীয় 
এবং “বেঙ্গল ভিটারিনারী কলেজ'এর ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্য- 

বিবরণীতে বর্ণিত হন্বীয়াছে। ইহা বাংলা সরকারের মোটেই গৌরবের 

কথা নহে। গবাদি পশুর এইরূপ অবনতির কারণ বিশ্লেষণ, করিয়া 

বলা হইয়াছে যে, পশুর থাগ্শস্তের অভাব, পল্লী অঞ্চলে গবাদি পশুর 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার অস্ুবিধাজনক অবস্থা, চাষীদের অন্দ্রতা 





এবং দারিজ্রযই ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। ইহার উপর উপযুক্ত পশু ' 


চিকিৎসকের সংখ্যাল্পতাও রহিয়াছে । এইরূপ মামুলী ধরণের কারণ 
নিৰ্দ্দেশ করার মধ্যে নৃতনত্ব কিছুই নাই। প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ 
অবস্থা দূর করিয়া কিভাবে বাংলার গবাদি পশুর স্বাস্থ্যোন্নতি করা 
যায় এবং বাংলার গো-সম্পদকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। বর্তমান বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের প্রজাহিতৈষী 
বলিয়! জাহির করিয়া থাকেন | প্রকৃতপক্ষে বাংল! সরকার যদি 
ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া বাংলার গো-সম্পদকে 
রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে বাংলার গো-জাতির 
উন্নতিসাধন করা এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া আমাদের মনে 
হয় না। কার্যবিবরণীতে দেখান হইয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সালের 
গবাদি পশুর মৃত্যুসংখ্যা পুর্ব বৎসরের ৩৯ হাজার ৪৭৩টা হইতে 
হ্রাস পাইয়া ৩5 হাজার ৮৬৩টীতে দাড়াইয়াছে। ইহা কতকট! 
আশার কথা সন্দেহ নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পশু- 


চিকিৎসকের! যদি যত্নবান হন তাহা হইলে গো-মড়ক আরও অনেক . 
ঢাকা, রাজ্রসাহী এবং 


পরিমাণে কমান খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার ৷ 
যশোহর জিলায় সুরা’ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার পূর্বেই ৮৩টা 
পশুর মধ্যে ৪২টী মারা গিয়াছে বলিয়া রিপোর্টে যে উল্লেখ আছে, 
তাহাতে পশুচিকিৎসা বিভাগের অযোগ্যতাই বিশেষভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে | বসন্ত রোগে ১৯৪০-৪১ সালে গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা 
হইতেছে ২৩ হাজার ৬৩৮টী, ১৯৩৯-৪০ . সালে ইহার সংখ্যা ছিল 
২৫ হাজার ১২২টী। সময়োচিত টাক! দেওয়ার জন্য আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা কমিবার জন্য ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যদি 
পশুচিকিতসা বিভাগ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সুষ্ঠু কর্মপন্থা "অবলম্বন 
করেন, তবে গো-বসন্তের প্রকোপ আরও হাস পাইবে । বর্তমান বাংলার 


মন্ত্রিমগুলী ই এবং প্রগৃতিপুন্থী বলিয়া দাবী 
করিয়া থাকেন। প্রত্যেক নিয়ন বোটে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা, পশুখাগ্য উৎপাদন করার জন্য পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে জমির বন্দোবস্ত 
করা এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু যাহাতে বাংলার কৃষকদের 
বিতরণ করা! যায় তজ্জন্য সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে বাংলার মন্ত্রিমগুলীর 
একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়। 


উচিত। তাহা না হইলে বাংলার কৃষি ও গো-সম্পদের অবশ্যস্তাবী , 


ধ্বংসের আশঙ্কা রহিয়াছে । 


bl 





- ইজ্জান্লা ও = হলীলানন অ আইন. 
লহ জ্তাল্ল ত 





বর্তমান যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-মার্কিণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে পথে 
চালিত হইতেছে, তাহার সহিত ভারতের" শিল্প, বা'ণজ্য এবং কৃষি 
সমস্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুদ্ধোত্তর কালেও ' ইঙ্গমার্কিণ যুক্ত- 
শক্তির অর্থনৈতিক কর্ম্মখারার প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনে যে 
বিরাট এবং জটিল সমস্তার স্থষ্টি করিবে তাহারও প্রচুর সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । অতএব ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে 
এবং ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে বর্তমান সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন যে সকল অর্থনৈতিক 
কর্মপন্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহারা প্রতি দেশের শিল্প-মালিক, 
ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে ' সজাগ "থাকিতে হইবে। 
তাহা না হইলে ভারতকে এমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন. 
হইতে হইবে যে, আমাদের দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য. এবং. কৃষিকার্ধ্য 
একটা বিরাট আবর্তে পড়িয়া জাতির, অর্থ-নৈতিক জীবনকে পঙ্ক 
করিয়া ফেলিবে। পণ্ডিত জওহরলাল “নেহেরু 'কিছুদিন' পূৰ্ব্বে 
বৈদেশিক সাংবাদিকদের 'সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় একটা বিবৃতিদান 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইজারা ও ঝণদান' আইন ভারতের উপর 
কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে এবং ভারতবাসীদের এই বিধান দ্বারা 


কিরপূ সুবিধা হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া প্রণিধান করার আবশ্যকতা. 


আছে। কেননা ইজারা ও-খণদান, আইনের .সর্তাবল্রী 'ভারতের অর্থ- 
" নৈতিক ভবিষ্যতের উপর.অসামান্ঠ প্রভাব বিস্তার করিবে। গত ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী;তারিখে'লর্ড হ্যালিফাক্স এবং মিঃ সামনার ওয়েলসের মধ্যে 
যে ইন্গ-মার্কিণ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তাহাতে ইজারা ও 
খণদীন আইন সম্পর্কিত যে সকল ধারা বিধিবদ্ধ আছে তাহা ভারতের 
উপর প্রযোজ্য হইবে কিন। সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ তাহাতে নাই। 
এই চুক্তিদ্বারা বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে যুদ্ধ চালাইবার 
জন্য যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে তাহা 
জানিনা ই সিরাত 
আশঙ্কা রহিয়াছে । 
গত মে মাসে: বোস্বাইয়ে যি TT অফ 
কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্্রীর কমিটার যে সভা হয়, তাহাতে এরূপ আলোচন 
_ করা হইয়াছিল যে, যদি ইজারা ও 'ঝণদান আইনের ছারা ভারতকে 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোন, কোন শ্রেণীর মালপত্র ক্রয় করিবার . 


সুযোগ. দেওয়ার বিধি থাকে, তাহা-হইলে এই ব্যাপারে ভারত এবং 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে: সরাসরি একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত ।'' 
কেন না, যদি.এই:আইনের বিধান বলে 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রেরিত 


মালপত্রের 'মূল্যের' জন্ত''কোনরূপ দেনা শোঁধের দাবী না করেন, 


তাহা, হইলে যুদ্ধের পরৈ ' ভারতের লাভবান হইবার আশা থাকিবে | 
বর্তমানে মার্কিণ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোন কোন মালপত্রাি, ভারতের 
ইজারা ও. খণদাঁন,আইনের বিধানান্ুযায়ী গ্রহণ করিতে হইলে বৃটেনের ' 


মারফত আনয়ন. করিতে হয় এবং বুটেনের সঙ্গে ভারতের সমদায়িত্থের 
ভাঁর,লইতে হয় । অতএব. ভারতের সঙ্গে ইজারা ও খাণদান আইনের 
কি সম্পর্ক তাহার. বিশ্লেষণ এতই জটিল ও ঘোরালো যে এসম্পর্কে 
কিছু, নিশ্চিত করিয়া বলা' কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
সম্প্রতি,ফেভারেশন-.অফ' ইণ্ডিয়ান চেম্বার্পস অফ কমাস” এণ্ড 
ইপ্তাস্রীর. সুযোগ্য সভাপতি মিঃ'জি এল মেটা ইজারা ও খ্সণদান 
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বর্তমান সময়ে মার্কিণ 


আইন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে ইহার জটিলতার 
বিষয়ই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । মিঃ মেটা এই আইনের প্রতিক্রিয়ার 
জন্য ভারতের অর্থনৈতিক যে সকল ' সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে 
'তৎপ্রতি গব্ণমেন্ট এবং দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । মার্কিণ' 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডেণ্ট মিঃ রুজভেণ্ট ইজার! ও খণদান আইন সম্পর্কে 
তাহার পঞ্চম দফার রিপোর্ট প্রতিনিধি পরিষদে প্রেরণকালে একটা 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ইজারা ও খণদান' আইন বলে আমেরিকা 
হইতে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে যে সকল জিনিষপত্রাদি প্রেরণ করা। 
হইয়াছে, ' তাহার জন যুদ্ধাবসানে “কানরূপ হিসাব নিকাশ চাওয়া, 
হইবে না। কিন্তু তিনি তাহার এই 'রিপোর্টে'রই একস্থানে বলিয়া 
ছেন যে, এই "আইনের সুযোগ সুবিধাকে-এক তরফা বিবেচনা করা 
যাইবে না এবং ইহাকে পারস্পরিক সাহায্য বলিয়া ধরিয়া লইতে. 
হইবে। ইজারা ও খণদান 'বিধান/কা্যকরী করিবার জন্য যে সকল: 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আছেন তাহার! বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী মার্কিণ 'যুক্তরাষ্ট যেরূপ বৃটেনে মালপত্রাদি প্রেরণ করিবেন,. 
সেইরূপ আমেরিকার সৈম্তবাহিনীর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিতির সময় 
তাহাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার ও অন্যান্ মালপত্র যোগান দেওয়ার 
ব্যয়ভার বৃটেনের গ্রহণ করিতে হইবে । ভারতে প্রেরিত মার্কিণ, 
শিল্পকার মিশনের সভাপতি ডাঃ গ্রেডী কিছুদিন পূর্বে ইন্জারা ৪ 
খণদান বিধান সম্পর্কে তাহার মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত- 
আইনের অন্তর্নিহিত মূলনীতি হইতেছে-__ধার অথবা বিনিময়। অর্থাৎ 
যুক্তরা হইতে যে সকল দেশকে এই বিধান 
অস্থুযায়ী মালপত্রাদি ধারে দেওয়া হইবে সেই সকল দেশগুলি: 
যুদ্ধোত্তর কালে যখন সমর্থ হইবে তখন পণ্যদ্রব্যাদির দ্বারা এই ধার. 
যাহাতে মিটাইয়া দেয়, তাহার উদ্দেশ্যেই এই আইন. করা হইয়াছে । 
ইহ! হইতেই পরিক্ষার বুঝা যায় যে, এই বিধানটা লেন-দেন ছাড়া 
আর কিছুই নহে। ভারতের পক্ষে এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ" 
করার অর্থ হইবে এইরূপ পাওনা বাবদ ভারতের কীচামাল দ্বারা দেন 
পরিশোধ করা । 

' ইজারা ও খণদান আইন সম্পর্কে যে সফল দেনা পাওনার প্রশ্ন 
রহিয়াছে তাহার বেশীর ভাগ কাজ্দকারবারের সমস্ত! যুত্বোত্তরকালেই 
দেখা দিবে। কি ভিত্তিতে এইরূপ দেনা পাওনার ব্যবস্থার সুরাহা 


করা যাইবে তৎসম্বন্ধে ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী লর্ড হালিফাক্স, 


এবং মিঃ সামনার ওয়েলসের মধ্যে যে ইঙ্গ-মাঁকিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত. 


হইয়াছে তাহাতে কতকটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে ।. এই চুক্তির ৭ম 


ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পরে ভবিষ্যতে দেনা পাওনা! সম্বন্ধে: 


‘বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা 


হইবে না, যাহাতে এই ছুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক কোনরূপ 
ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে এমন একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হইবে যাহা দ্বারা উভয় দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও আর্থিক উন্নতি সাধিত 
হয়। এই ধারায় ইহারও অবতারণা করা হইয়াছে যে, যাহাতে বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যগত বিধিনিষেধ এবং সংরক্ষণ নীতি দুর. 


(১৯ পৃষ্ঠায় ব্য) 





লালশলী যা এক পুনে 
০স্পী লাক্স লা লুল ৯ (২) 
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: শিল্প-বাণিজ্্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পিছাইয়া থাকিবার কারণস্বরূপ 
বিলাসিতার অত্যধিক চর্চা & জমিজমার উপর . উদগ্র “মোহ সম্পর্কে 
গত সপ্তাহে আমর! কিছু কিছু আলোচন! করিয়াছি। এবার অন্তান্ট 
'কারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায়, প্রবৃত্ত হইলাম ৷ 

বাঙ্গালী অতিমাত্রায় 'আত্মীয়প্রতিপালক ৷ বলা বাহুল্য স্বজনদের 
বিপদ্বে-আপদে তাহাদিগকে. সাহায্য করা কি কোন অসহায় আত্মীয়কে 
নিজ গৃহে স্থান দেওয়া: ব! 'চেষ্টাতদ্বির করিয়া কোন আপন জনকে 
চাকুরি জুটাইয়া দেওয়া'প্রভূতি পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যের 
কথা আমর!. বলিতেছি. না। এই ' সব ক্ষেত্রে আত্মীয়প্রতিপালন 
দোষণীয় নহে। আমরা এখানে.যে ,আত্মীয় প্রতিপালনের উল্লেখ 
করিলাম তাহা সম্পুর্ণ আলাদা ব্যাপার । 


অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে, মনে করুন, কেহ হন 


ব্যবসা দাড় করিয়া তুলিয়াছেন। ব্যবসা তখনও সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত. হয় নাই, কিংবা সবে উহা ধীরে ধীরে জাকিয়া 
উঠিতেছে। এমন সময় এ ব্যবসায়ের মধ্যে একাধিক আত্মীয়ন্জন 
যেন.উডিয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন। কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়। 
চাই কি ম্যানেজার পর্য্যস্ত,বন্ছু পদে: আত্মীয় নিযুক্ত হন |. কেবল 
আত্মীয়রা চাকুরী প্রত্যাশী হইয়া পীড়াপীড়ি' করেন বলিয়াই যে 
চক্ষুলজ্ঘায় পড়িয়া ব্যবসায়ী এরূপ করেন তাহা নহে; তিন নিজেও 
মনে করেন যে, যেহেতু তাহারা আপন জন সেই হেতু তাহার ব্যব- 
সায়ের উপর তাহাদেরও স্বার্থবোধ ও-দরদ থাকিবে। অপর কোন 
কর্মচারী ব্যবসায়ের স্বার্থবিরোধী কাধ্যকলাপে যদি লিপ্ত থাকে, সেই 
ক্ষেত্রে আত্মীয় কর্মচারী আত্মীয়গ্রীতির বশেই সেই অপচেষ্টা আগেভাগে 
জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই উহা! ফাঁস করিয়া দিবেন, এরূপ ' একটা 
মনোভাবও যে না থাকে এমন নয়। কিন্ত বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, 
আত্মীয়দের দ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এমন ঘটনাও 
ঘটিয়াছে ফেক্ষেত্রে আত্মীয়ই বরং সর্বনাশের কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

ব্যবসায়ে আত্মীয়স্বজন একেবারেই আসিবে না, এমন কথা 
আমর! বলিতেছি না। আত্মীয়স্বজনদের মধ্য হইতে যোগ্য ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করায় দোষের কিছু নাই। কিন্তু প্রায়শঃ দেখা যায়, আত্মীয়কে 
নিজের ব্যবসায়ে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় যোগ্যতার কথাটা 
বড় একটা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অনেক ক্ষেত্রে কোন অযোগ্য. 
ব্যক্তিও হয়ত অন্যান্ত সুদক্ষ সহকৰ্মী বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞ কর্মচারীর 
অপেক্ষাও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন কেবল আত্মীয় বলিয়াই। এরূপ ক্ষেত্রে 
কোম্পানীর পরিচালনায় অলক্ষ্যে সমস্তার স্থস্টি হয়। প্রথমতঃ 
অযোগ্য ব্যক্তির উপর গুরু দায়িত্ব হ্যাস্ত হইলে পরিণামে উহার দ্বারা 
সুফল ফলে না। অবশ্য আজ যে অযোগ্য তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়া পরে যথেষ্ট যোগ্যতার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু কোনও 
ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্য 'হইবার আগেই তাহাকে যোগ্য 
বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে বা এঁ উচ্চ স্থানে থাকিয়া যোগ্য 
হইবার সুযোগ দিতে গেলে উহার ফল মারাত্মক হইয়া দীড়ায়। 
এরূপ ব্যক্তিকে তাহার,যোগ্যতানুসারে নীচের দিকে নিযুক্ত করিয়া 
ধীরে ধীরে স্বীয় অচ্গিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া উপরে উন্নীত 
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করাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ, :আত্মীয়স্বজনদের স্ব স্ব যোগ্যতান্ুযায়ী 
পদে নিযুক্ত না করিয়া আত্মীয় , বলিয়া পক্ষপাত দেখাইলে উহাতে 
অন্তান্ত সহকর্মীরা -্ুপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে' যাহারা প্রকৃতই যোগ্য 
রা ফোগ্যতর তাহাদের মনে হিংসার ও অভিমানের স্থষ্টি হয়। এই 
মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়াকে এমন কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ী 
যায়'না। উহা মালিকের কাছে প্রত্যক্ষ নহে বলিয়াই আরও মারা- 
ত্মক। কর্মচারীরা মনে মনে অভিযোগ পুষিয়। রাখিলে উহা মালিকের 
পক্ষে মঙ্গলের কথা.. নহে। অসন্তষ্ট ষ্টাফ’ লইয়া, পরিচালনা যতই 
নিখুঁত হউক না কেন, ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি পদে পদে ব্যাহত হয়। 
| ব্যবসায়ীকে সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে, ব্যবসায়ের স্থপরিচালনাঁর 
জন্যই লোকজনের প্রয়োজন, লোকজনের উপকারের জন্য ব্যবসায় 
নহে। এই কথা স্মরণ থাকিলে, আত্বীয়' অনাত্মীয় যে কেহ চাকুরী- ' 
প্রার্থী. হউক না কেন তখন জর্ব্বাগ্রে তাহার যোগ্যতার কথাটাই 
বিবেচিত হইবে। ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির 'জন্য যদি বাহির হইতে 
অধিকতর সুদক্ষ ব্যক্তিকে আনা আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে কোন নিকট 
আত্মীয় বা পুরাতন কর্মচারীর মান-অভিমানের প্রশ্নটা বড় হওয়া 
উচিত নয়। 'ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য 'অর্থ ব্যয় করিয়া মাঝে মাঝে 
প্রয়োজনমত বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া 
“fresh blood’ আমদানী করিতে হইবে ।' আসল কথা নিজের 
র্যবপায়ে আত্মীয়ন্থজন কাজ করুক ক্ষতি নাই; কিন্তু কাজকারবারের 
ক্ষেত্রে আত্মীয়গণকে সব সময় অনাত্মীয়ের চোখ দিয়া দেখিতে হইবে । 

ইউরোপ ও আমেরিকার এমন বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম করা 
যায়, যে সকলের পরিচালনার কাজে কোন এক পরিবার বংশপরম্পরায় 
অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে । জাপানের মাৎস্ুই পরিবারের কথা 
সকলেরই সুবিদিত । আমাদের এখানে সেরূপ হয় না কেন? বাঙলা 
দেশে ব্যবসা এক পুরুষের বেশী ছুই পুরুষ বড় একটা পার হইতে 
দেখা যায় না কেন? শিক্ষার অভাব। শিক্ষা বলিতে আমরা ব্যবসায়িক 
যোগ্যতা অঞ্জনের কথা বলিতেছি। পুত্রকে নিজের ব্যবসায়ের মধ্যে 
অনেকেই নিয়া বসাইয়া দেন। ভাল কথা। কিন্ত পুত্রকে পুরাদস্তর 
ব্যবসায়িক করিয়া তুলিতে হইলে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত করাইতে 
হইবে। তাহাকে হাতে কলমে সর্ব্বপ্রকারে কাজ শিখিতে হইবে। 
সৈন্য বিভাগে যেমন এক লাফেই প্রধান সেনাপতি হওয়া যায় না, 
তেমনি অনভিজ্ঞ পুত্র আসিয়াই রাতারাতি অভিজ্ঞ পিতার প্রভাব 
প্রতিপত্তি জাহির করিতে থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। দুঃখের 


বিষয় অধিকাংশ স্থলে তাহাই হইতে দেখা যায়। ফলে পুত্রের 


ব্যবসায়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হউক বা না হউক কর্মচারীদের উপর 
প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাটা তাহার ষোল আনাই গড়িয়া উঠে। ক্ষমতা- 
প্রিয় অথচ তদনুরূপ যোগ্যতা নাই এরূপ ব্যক্তির হাতে তাহার 
পিতার মৃত্যুর পর যে গুরু দায়িত্ব বর্তায় তাহা নিরাপদ হইবে কেমন 
করিয়া? বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের স্বল্লায়ুতার ইহাও একটা 
কারণ । 

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর চরিত্রে একটা মস্ত গলদ এই যে, পাঁচঞ্রনে 
ন্যয় মিশিয়া কান করিতে পারে না। সহযোগিতার অভাব তাহার 

( ১৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
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গত ৭ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে যে-সরকারী বৈঠক হয়, তাহাতে 
ভারতবর্ষে অধিকতর খাদ্কশস্ক উৎপাদন করিবার জন্য আন্দোলন 
চালাইবার পরামর্শ স্থির হয়। তাহার পর হইতে বক্তৃতা ও পত্রিকা 
মারফত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি হইয়াছে__প্রকৃত কাজ: কতদূর 
গড়াইয়াছে, তাহা স্রাধারণ লোকে জানিতে পারে না । 
.  বাঙ্গলাদেশে পত্রিকায় আমরা যে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, তাহা] 
যে চাষ বৃদ্ধি করিবার উৎসাহ দেওয়া বা মনোযোগ আকরুর্ষণ করিবার 
জন্য দেওয়া হয়, তাহা মনে হয় না। ধান চাষের ছবিসহ রিজ্ঞাপুন 
দেখিলে নূতন জমিতে হোগ্লা চাষের কথা মনে পড়ে, ধান গাছের 
সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। হালের গরুর ছবি দেখিলে মনে হইবে 
ইহারা উদ্ধমুখী হইয়া চাষীকে লইয়া উড়িয়া যাইবে, “তেজে য়ে 
মাটীতে পা পড়ে না!” বলদ এ ভাবে চলিলে হালের ফাল মাটীতে 
না বসিয়া ঘাস চাচিয়া চলিয়া যাইবে। ইংরাজির ভাষ! বোধগম্য ; 
কিন্তু বাঙ্গলা বিজ্ঞাপনে যে ভাষা দেখি তাহাতে, মনে হয় সাহেবের 
মুখে 'M০del Farm’ এর বাঙ্গলা অনুবাদ “আডর্শ কৃষ্ষেট' আদর্শ 
কৃষিক্ষেত্র) এর সমতুল্য । 

দিল্লীর বৈঠকে উপযুক্ত চাষের জন্য প্রচুর বীজ ও সার দেওয়া, 
পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন করা এবং প্রয়োজনবোধে চাষের জন্য 
ঝণ দানের কথা আলোচিত হইয়াছিল । 

আমরা বাজলাদেশে বিজ্ঞাপন মারফত “তস্বির' দেখিয়াই নিশ্চিন্ত 
থাকিব মনে করিতেছিলাম ; কিন্তু পত্রিকা মারফত দেখিলাম কান্ত 
খুব ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে । সরকারী বেতনভোগী সতের জন 
কর্মচারী টালিগঞ্জের বাগানে খাগ্শস্ত উৎপাদনে লাগিয়াছেন। ‘এক 
ঢিলে ছুই পাখ; মারার কথা শুনিয়াছি। ইহাতে এক টিলে অনেক- 
গুলি পাখী মারার পরিচয় পাইলাম । সতেরো জন কর্মচারী কাজ 
পাইলেন, নৃতন লোক নির্বাচিত হইলে ত কথাই নাই। ইহাতে 
অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে, বাঙ্গলার অভাব কৃতকাংশে দুর 
হইবে। ধানচাষ ত সকলেই করে, তাহার জন্য চাষী আছে, কিন্তু 
বাঙ্গলা সরকার করিবেন লাউ, কুমড়া, ভুট্টা, শসা, ঢ্যাড়স, বরব্টা 
প্রভৃতি। সুতরাং ইহার! পাকিয়া গেলে স্থায়ী শস্ত হুইতে পারিবে, 
তাহা না হইলে এক একটী লাউ গাছ হইতে (বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্র 
মহাশয়ের বিবৃতি মতে) সমস্ত পরিজনের ভোজনের তরকারি সরবরাহ 
করিয়া সতেরো টাকায় নগদ বিক্রী হইতে পারিরে। ইহা কিক্ম 
আশার কথা? বাঙ্গলা সরকার হয়ত হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, 
বাজলাদেশে চাষের জমির অভাব, সে কারণে ফুল ও সখের্‌ ফলের 
বাগান উঠাইয়া চাষের বাগান করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন ! 
টালিগঞ্জের বাগানে চাষ করিয়া ব্যবহারিকভাবে তাহা প্রমাগ 
করিলেন। কার্জন বাগিচায় (C৪207. 90:05) চাষ করিলে 
টালিগঞ্জে যাওয়ার শ্রম বাচিয়া যাইত এবং কলিকাতাবাসী একটা 
“আডর্শ, কৃডে্ট' দেখিয়া উৎসাহ পাইত। দুর-পল্লীর মধ্যে জমি 
লইয়া এই সকল উন্নত প্রণালীর চাষ দেখাইতে গেলে হয়ত স্থানীয় 
কয়েকজনের উপকার হইত, কিন্ত সরকারী কৃষিক্ষেত্র কলিকাভার 
উপকণ্ঠে হওয়ায় দেশ দেশাস্তর হইতে কলিকাতায় লোক্‌ আসিয়া 
এই লাউ কুমড়া শসা চাষের বাগান দেখিতে পাইবে এবং সহরের মধ্যে ' 
্ 





“উড়োজাহাজের বাগান: ইঠ্টবেঙ্গল মহামেডানস্পোটিং মোহনবাগান 
খেলা, ছটা সিনেমা দেখিয়া এবং কিছু বাজার করিয়া দেশে ফিরিতে 
পারিবে । 

এই সঙ্গে বাঙ্গলার ডিরেক্টর অফ. এশ্রিকালচার (Director of 
Agriculture, Bengal) মহাশয় কুষি-কথা" পত্রিকার এপ্রিল-মে, 
১৯৪২-৪৩ সংখ্যায় খাগ্যশত্ত বাড়াইবার উপায়* নামক প্রবন্ধে (পাতা 
১৪-১১) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য ৷ প্রবন্ধটী পড়িলে 
মনে হয় যে, তিনি একটু বাস্তরবাঁদী বা ঘটনা ও শক্তির সমন্বয়ে চলেন, 
জার না হয় তিনি দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নন বা সরকারী কার্ধ্য প্রণালীর 
সহিত স্ংশ্রবশৃম্থ । তিনি বলিলেন, “দেশে ধানের পরিমাণ ছুইভাবে 
বাড়ান যায় £-(১) জমির পরিমাণ বাড়ান, (২) অধিক ফলনের 
বীজ ব্যবহার করা” 

তিনে দিল্লীর বৈঠকের অন্তান্ত উপায়গুলির উল্লেখ করিলেন না। 
তাহার শক্তিতে সার বিতরণ, পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার সাধন, এবং 
বর্তমানে অর্থবিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে সম্মত, করাইয়া চাষীকে খণ 
দ্বিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া হয়ত এই সকল বিষয় চাঁপিয়া 
গিয়াছেন। আর না হয় তিনি এই সকল ব্যবস্থায় যে “খাদ্যশন্ত 
রাড়ান' যাইতে পারে তাহার বিষয় ওয়াকিবহাল বা তাহাতে আস্থাবান 
নহেন। 

তিনি, অন্য যাহাই বলুন একটা বিষয়ে তাঁহার কর্থকুশলতার 
পরিচয় পাইতেছি। তিনি বলিতেছেন “কৃষি বিভাগ সকল জিলাতেই 
এই ধান (অধিক ফলনের বীজ) বিতরণ করিয়াছেন । এই ভাল 
ধানের বীজ কৃষি বিভাগ মারফত পাওয়া যায়। নিকটে যে কৃষি 
কুম্মচারী থাকেন তাহার ঠিকানা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে 
জিজ্ঞাসা করিলে পাওয়া যাইবে?! এই সংবাদটী ধানের ও বলদের 
ছবিসম্বলিত বিজ্ঞাপন অপেক্ষা মূল্যবান । এখন চাষী যাহাতে 
বীজ পায়, তাহার ব্যবস্থা কর! সরকারের প্রধান কাজ ৷ 
লাউ কুমড়া করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করা অপেক্ষ। চাষীর নিকট বীজ 
ও সার পৌছিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। নানা কারণে এ বৎসর 
চাষীর মানসিক ও আধিক অবস্থ: মোটেই ভাল নহে । অবসাদগ্রস্ত ' 
চাষীকে নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলাই প্রধান কর্তব্য । যাহার 
কিছু জমি আছে, সংসারে অভাব আছে, লাউ কুমড়া শসা সেই-ই 
উৎপাদন করে। তাহা সরকারী কর্মচারী দারা সহরের বাগানে 
উৎপাদন করিবার প্রয়োজন নাই। যদি এসম্বন্ষে কিছু নূতন বীজ 
বা প্রণালী থাকে তাহা কাগজে মুদ্রিত করিয়া সরকারী কন্মী গ্রামে 
চলিয়া যান ; স্থানীয় কোনও ঠিকানা দিয়া পল্লীর মধ্যে অবস্থান 
কৃরুন, তবেই শীন্র ফল পাইবার সম্ভাবনা । 

যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বাঙ্গলায় অন্ততঃ দগ লক্ষ টন 
চাউল ঘাট্তি পড়িবে ; ছুভিক্ষ আসন্ন । বোরো ধান জ্বলিয়া গিয়াছে; 
আউস ফলিয়াও ফসল দিল না; শেষের বৃষ্টির অভাবে ‘চিট’ 
বীধিল ; আষাঢ়ের মাঝে আমনের জল নাই সুতরাং জাপান- 
জান্মীণ বিপদ অপেক্ষা অন্নাভাবের বিপদ বাঙ্গলাদেশে কম নয়। 
তাহার উপর সরকারী নীতিতে দশ কোটা টাকার মত খাগ্ঠতগুল 
রপ্তানি হওয়াও সম্ভব। সকল কারণগুলির সম্মিলিত ফলাফল 
অন্ধকারময়। এ বিপদে বানচাল হইতে তরী রক্ষা করিবার কর্ণধার 
কোথায় !! আমার মনে হয় এইভাবে অপব্যয় না করিয়। বাঙলার 
১৮ লক্ষ এবং সমগ্র ভারতের জন্য যে এক কোটী টাকা খান্ভশস্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা রাখিয় দিলে প্রকৃত 
ছুতিক্ষের সময় বেশী কাজ দিবে। 


১৩ই জুলাই, ১৯৪২ ] 


(বাঙ্গালীর ব্যবসা এক পুরুষের বেশী যায় না কেন ?) "' 
পারিবারিক জীবনেও দেখা যাঁয়। অবশ্য উহাতে গৃহের শাস্তি অল্পবিস্তর 
নষ্ট হইলেও, মূল শুদ্ধ টান পড়ে না । কিন্তু ব্যরসাক্ষেত্রে এই মনোবৃত্বি- 
সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দ্ড়ায়। তিন চার জন ব্যক্তি মিলিয়া, মনে 
করুন, একটা ব্যবসা আরস্ত করিয়াছেন। কিছুদিন বাদে-ব্যবসা 
যখন সুস্পষ্ট উন্নতির পথে- ধীরে ধীরে অংশীদারগণের মধ্যে সংশয় 
ও সন্দেহের ভাব দেখা দিতে থাকে । এই ব্যক্তি বুঝি অপরকে 
ছাঁপাইয়া উঠিতেছে, এমনি মনোভাব পাইয়া বসে। এরূপ ক্ষেত্রে 
প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ণিত আত্মীয় প্রতিপালনের তাগিদ দেখা দেয় ।'ছু'একটি 
করিয়া আত্মীয় আসিয়া ঢুকিতে থাকে । এমন. হওয়াও বিচিত্র নয়, 
সকল অংশীদারই স্ব স্ব আত্মীয়কে বিশেষ বিশেষ পদে নিযুক্ত করিবার 
জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তখন একদিকে তলে তলে 
অংশীদারগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, অপর দিকে বিভিন্ন 
আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যেও একজ্রাতীয় উৎকট অসহযোগ চলিতে থাকে৷ 
এই যৌথকারবারের যুগে যখন দেশবিদেশে কত বিরাট বিরাট 
প্রতিষ্ঠান দশের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া 
সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই 
যুগেও বাঙ্গালী “পাট নারশিপ বিজিনেসে” বা অংশীদার হিসাবে 
ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে অসাফল্যের দৃষ্টান্ত কেবলি বাড়াইয়া 
চলিয়াছে। এক্যবোধ, বিশ্বাস, সহযোগিতার ভাব--এই সকল 
গুণ না থাকিলে বা! উহার চর্চা না করিলে বর্তমানকালে ব্যবসা- 
বাণিক্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কোন দেশ কোন জাতি কোন সম্প্রদায়ই উন্নতি 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না।---: " ' 

এবার যে কারণটি লইয়া আলোচনা করিব বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক 
সুনাম উহার দ্বারা বারবার বিনষ্ট হইয়াছে । এমন কি অনেক লোক, 





বাঙ্গালী জাতিটাই অসাধু-_এমন মন্তব্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন -- 


-না। এই কারণটি হইতেছে, ব্যবসা-জগতে বাঙ্গালীর অসাধুতা। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকারবার হইয়া 
থাকে। বলা বাহুল্য, উহার সবটাই আর নগদ টাকায় সংঘটিত হয় না । 

কাহারও নিকট হইতে ধারে মাল লওয়া বা কাহারও মাল কিনিবার 
উপযুক্ত অর্থ না থাকিলে সেই আবশ্যক মূলধন অপরের নিকট হইতে 
গ্রহণ করা প্রভৃতি নানা অনিবার্ধ্য বিষয়ে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়িক আস্থা বা সুনাম বা “ক্রেডিট” একটা মস্ত অংশ গ্রহণ করে! 
ব্যবসা জগতের প্রাত্যহিক কাজকারবারের শতকরা ৭০৮০ ভাগ 

-*ক্রেডিটের' উপর দিয়াই চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বলিতে 
"কি, ক্রেডিট যেন ব্যবসা ক্ষেত্রের প্রাণবায়ু। বাজারে কাহার কতখানি 
'ক্রেডিট সেই কথাটাই তাহার ব্যবসায়গত প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিষ্কার 

"মাপকাঠি । | | 

এই ক্রেডিটের মূলভিত্তি বিশ্বাস । আপনাকে আমি ধারে 
“মাল দিতেছি বা অন্ত স্থান হইতে আবশ্যক পণ্য বা কীাচামাল ক্রয়ের 

" জন্য যে অর্থ দিতেছি, তাহা এই বিশ্বাসের উপরই দিতেছি যে, মাল 
বিক্রয় করিয়া বা পণ্য উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার পরে যথাসময়ে 

"আপনি আমার প্রাপ্য টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা 
না করিয়া আপনি যদি আমার এবং আমার ন্যায় আরও ছুই চারিজন 
ব্যবসায়ীর অর্থ মারিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে হঠাৎ একদিন সরিয়া 

-পড়েন বা ব্যবসাই একেবারে গুটাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে সেই 
বিশ্বাসঘাতকতা ব্যবসায়ের মূলনী তিতে প্রচণ্ড আঘাত করে । উহাতে 
আপাততঃ আপনার হাতে কিছু টাকা আসিল বটে, কিন্তু আপনার 
ব্যবসা বিনষ্ট হইল । বাঞ্জারে আপনার ভবিষ্যতই. শুধু রুদ্ধ হইল এমন 


আর্থিক জগৎ 


১৮৫ 


নহে, আপনার হ্যায় অপর অনেকে “ক্রুডিটে'র অভাবে পদে পদে 
অনুবিধা ভোগ করিবে । কিন্তু বনু বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এরূপ অসাধুতার 
পরিচয় দিয়াছে ॥ ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । বাঙ্গলা দেশের 
কোন কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে এমনি এক্টা প্রবাদ বাক্য হালেও খুব 
প্রচলিত ছিল যে, ব্যবদায়ে বার তিনেক গণেশ উপ্টাইলে তবেই সে 
লোক বা. তাহার পুত্র বিবাহের, বাজারে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া, পরিগ্রণিত 
হইতে পারে। বারে বারে অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত 
হইয়া বহু, অবাঙ্গালী ব্যব্সায়ী কোন্‌ নূতন্‌ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে প্রথম 
অবস্থায় বিশ্বাস করিতেই চায় না । ক্রেডিট ছাড়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে কাজ 
চালান যায় না। এই ক্রেডিট স্বষ্টি করিবার জন্তই কত খাঁটি বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীকেই ন! প্রথম অবস্থায় প্রাণান্ত হইয়া উঠিতে হয়। বাঙ্গালীর 
অসাধুতা এমনি করিয়া বাজার নষ্ট করিয়া দিয়াছে । উহার ফল ভোগ 
করিতে হয় পরবন্তঁদের। রাধাবাজার ও ক্যানিং গ্বীটের অনেক বাঙ্গালী 
কমিশন এজেন্টদের কথা এস্থলে উল্লেখ করা উচিত। কত শিক্ষিত 
ও উৎসাহী বাঙ্গালী যুবকের প্রথম উদ্ভম তাহাদের অনেকেরই অসাধুতার 
ফলে ব্যর্থতায় পর্য্য বসিত হইয়াছে । তেল, সাবান, গন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি 
লইয়া বাঙ্গালী যুবকরা উহাদের কাছে ধারে মাল গচ্ছিত রাখিয়া আয়ে 
স্বল্প পুজি লইয়া গ্রতিযোগ্রিতা ও সংগঠন্রে বাজারে এরূপ করা ছাড়া 
আর উপায়ও নাই ! কিন্তু উক্ত এজেণ্টগণ কোন কোন ক্ষেত্রে মাল 
বেচিয়া টাকা একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছে__বন্থ ক্ষেত্রে বিস্তর 
তাগিদ ও পীড়াপীড়িতে অপর পক্ষকে ম্যাষ্য পাওনার অনেক কম 
টাকায় রফা করিতে বাধ্য করে। ব্যক্তি বা জাতি হিসাবে 
বাঙ্গালী অসাধু, আর সব প্রদেশের. লোক- সাধু, এমন কথা আমরা 
বলিব না । অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গলার মতই সাধু-অসাধু ছুই শ্রেণীর 
লোকই রহিয়াছে । কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোকেরই ব্যবসায়িক 
সততা রহিয়াছে-_অর্থাৎ জীবনের অন্ত ক্ষেত্রে অসাধু ব্যক্তিকেও 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূলনীতি মানিয়া উন্নতি করিতে দেখা, যায়। 

বাঙ্গালীর আর একটি গলদ হইতেছে, আবশ্যক. উদ্যম ও 
অধ্যবসায়ৈর অভাব । কত শিক্ষিত লোকের সংসারষাত্রা চলে না চলে 
না করিয়া কোন মতে চলিয়া যায় এমন অবস্থা । এ-হেন ব্যক্তিকেও 
ব্যবসায়ের কথা বলিলে তাহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
আবশ্যক মূলধনেরও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে, এমন প্রতি- 
শ্রতিতেও সে সাড়া দিতে চায় না । যাহা হউক্‌ কেহ যদি সাড়া দিলেন, 
ব্যবসা ক্ষেত্রে খানিক অগ্রসর হইয়া দু'একটা ছোটখাট ধাক্কা খাইয়! 
অমনি মুসড়াইয়া পড়েন। অথচ কত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে দেখা 
যায়, তাহারা যেন ভাঙ্গে তবু মচকায় না। বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়াই 
ধৈৰ্য্য ও কষ্টসহিফ্ণুতার গুণে তাহারা ছোট হইতে বড়, বড় হইতে 
আরও বড় হইয়া উঠে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী” এই প্রবাদবাক্যের 
অন্তনিহিত আদর্শ আজও. আমাদের কাছে শুধুই একটা কথার কথ! 
হইয়া আছে। ৷ 

কাহারও কাহার৪ উদ্যম ও উৎসাহ বেশ রহিয়াছে ; কিন্তু যথেষ্ট 





পরিমাণ সাহসের অভাব দেখা যাঁয়। অর্থাৎ ঝুঁকি লইবার মত মনের 


বল পাওয়া যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
কাধ্যকারণে যেন জোয়ার-ভাটার খেলা চলে। ঝোপ বুঝিয়া কোপ 
মারার মত ছঃসাহস ও দূরদৃষ্টি থাকা চাই। অবশ্য বাঙ্গালীর বুদ্ধি, 
বিবেচনা ও দুরদশিতার কোন অভাব নাই। তাহা বোধ হয় অনেকের 
অপেক্ষাই তাহার বেশী রহিয়াছে। বাঙ্গালীর অভাব শুধু সুযোগের 
মুখে তাহার তীক্ষ বিচারবুদ্ধিসঙ্গত সিদ্ধান্তকে সাহসের সহিত বাস্তব 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চারিত্রিক দৃঢ়তা | এক কথায়, শিল্প-বাঁণিজ্যের 
ক্ষেত্রে কৃতকাৰ্য্য হইতে হইলে যে যে মানসিক গুণ থাকা অত্যাবশ্যক , 
বাঙ্গালীর সেই সব কয়টি গুণই রহিয়াছে__শুধু তাহার ব্যবসায়িক 
চরিত্রের দিকে কয়েকটি গলদ থাকায় কাঙ্গালী আস্তঃপ্রাদেশিক 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আঙ্রও অনেকেরই পশ্চাতে রুহিয়া গিয়াছে। 


Ed 


' কলিকাতা হইতে প্রয়োজনীয় খা্যা্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
বাংল! সরকারের প্রচার ' বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ 
সালের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে চাউল, গম, আটা, ময়দা, ভাল, সরিষার 
তৈল, লবণ, এবং ইহা ছাড়া. কোক কয়লা ও দেশলাই প্রভৃতি, বঙ্গের খাত 
/ম্ুল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কণ্ট্শেলারের প্রদত্ত ছাড়পত্র ব্যতীত কলিকাতা ও 
ইহার শিল্পাঞ্চল হইতে রপ্তানী হইতে, পারিবে না বলিয়া বঙ্গীয় সরকার 
যে বিজ্ঞপ্তি ও আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি জনসাধারণেব অবহিত 
হওয়া উচিত। কলিকাতা অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয়, খাচ্ছত্রব্যের পরিমাণ 
অযথা হাস প্রাপ্ত না হয়, সেইজন্ত রেলকর্তৃপক্ষকে এবং পোর্ট কমিশনাসকে 
এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা যেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান 
কণ্ট্যোলারের ছাড়পত্র ব্যতীত: সকল দ্রব্যাদি অন্তত্র প্রেরণের অন্য গ্রহণ 
না করেন। চাঁউলের মূল্য সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, 


তাহার ফলে এই অঞ্চল হইতে অতফিতভাবে মজুত 'চাউল' অন্তত্র ' সরাইয়া 
ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। চাউল ব্যবসায়ী ও গোলাদারদিগকে এ সম্বন্ধে 


সতর্ক করা হইতেছে এই আদেশ অমান্ত করিলে অথবা এড়াইবার চষ্টা করিলে 
বাংলা সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এই আদেশ অমান্তের কোন 
ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে ‘জনসাধারণ যেন নিকটবর্তী থানায়' অথবা রাইটার্স” 
বিন্ডিংসে পণ্যসূল্য সম্বন্ধীয় সহকারী কন্টো,লারের নিকট সংবাদ দেন। এই 


, প্রদেশের চাউল সরবরাহের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং বীকুড়া, 


বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা হইতে সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অত্যধিক 
পরিমাণে চাউল রপ্তানী হওয়ায়, বাংলা সরকার দ্েলার কর্তৃপক্ষদিগকে 
ছাড়পত্রে উল্লিখিত সর্ভ পালন ভিন্ন স্ব স্ব জেলা হইতে বাংলার বাহিরে 
চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । বঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ' 


চাউল মজুদ আছে। তবে বর্তমানে চাউলের যে স্বল্পতা দেখা যাইতেছে, রী : 
ঝুঁকিদার ব্যবসায়ীদের কাধ্যকলাপ তাহার কারণ। অনসাধারণ যাহাতে 6 
'স্তায্য মূল্যে চাউল খরিদ করিতে পারে তজ্জন্ত- বাংলা সরকার সময় সময় ৪ 


উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সন্কল্পবন্ধ হইয়াছেন । 
ভারতে টেলিগ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি 


এসোসিয়েটেড প্রেসের অনৈক প্রতিনিরির নিকট সম্প্রতি ডাক ও & 
, তার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়াছেন যে বর্তমানে ভারতে 8 
তারযোগে বার্তা প্রেরণের সংখ্যা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ ৪ 
সাল এবং ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে ভারতে আভ্যন্তরীণ ভাগে তারবার্তার { 


' শবসংখ্যা ২৪ কোটী ৪* লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কোটী ৮০ লক্ষে 


দীাড়াইয়াছে এবং আলোচ্য সময়ে বিদেশে তারবার্থা প্রেরণের শব্দসংখ্যাও &ঁ 
' ৮০ লক্ষ হইতে বাড়িয়! ৫ কোটী ৬০ লক্ষ হইয়াছে । নিয়ে কয়েক বৎসরের ঃ 


, প্রেরিত তারবার্ডার সংখ্য! দেওয়া হইল। 
ভারতের আভ্যন্তরীণ তারবার্ভার শব্দসংখ্যা ₹_-১৯৩৮-৩৯_-২৪৩, ৮০০, 
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৪০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধিপাইয়া ৭ কোটীতে দীড়াইয়াছে। 
ভারত সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ৰিভাগের বিশেষ কর্মচারী, 


, সর্বভারতীয়. ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খাদ্তদ্রব্যাদির সরবরাহ এবং মূল্য { | 
নিয়ন্ত্রণ সম্বস্কে তথ্যসংগ্রহ করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য & 


ভারত সরকার একজন বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের মনস্থ করিয়াছেন। এই 
বিশেষ কর্মচারীর আখ্যা হইবে বে-সামরিক অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় 
খিঁনিষপত্রাদি সরবরাহ সম্পর্কিত কমিশনার (সিভিল সারাইভ কমিশনার ) 
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এবং ইনি ভারত সরকারের বাণিত্যয দপ্তরের সহিত যুক্ত থাকিবেন। বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্যপযূহ এবং নবগঠিত বিভিন অঞ্চলের মূল্য- 
নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ বোর্ডসমূহের সহিত তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিবেন।' বিভিন্ন অঞ্চলের . খাগ্যন্রব্যাদির,.( গম এবং চিনি ছাড়া) এবং 
লবণ, কেরোসিন, পেট্রল, দিয়াশলাই প্রভৃতির সরবরাহ এবং মূল্য সম্পফিত 
প্রয়োজনীয় সংবাদ তিনি ভারত সরকারকে অন্বরত জানাইবেন। ভারত 
সরকারের এসটাব্লিসমেণ্ট অফিসার মিঃ বিজি হোল্ডসওয়ার্থ, সি আই ই, 
আই সি এস এই পদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
বাংলার গো-সম্পদ্ 

বাংলা সরকারের পশুচিকিৎসা বিভাগ এবং বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের 
১৯৪০-৪১ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশে 
৩৩ হাজার ৮৬৩টা গবাদি পত্তর মৃত্যু হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে এইরূপ মৃত্যুর 
সংখ্যা ছিল ৩৯ হাঁজার -৪৭৩টী-। - ১৯৪০-৪১ সালে ২৩ হাজার ৬৩৮টা গবাদি 
পত্ত গো-বসম্তরোগে মানা গিয়াছে ; '১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ রেগে 
মৃতুর সংখ্যা ছিল ২৫ ছাম্ডার ১২২টা। ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসকেরা আলোচ্য 
বৎসরে ২৪ হাজার ৯৪৭ খানি গ্রামে গিয়াছে এবং ১ লক্ষ ৮ছাঁজার ৯২১টা, 
গবাদি পশুর চিকিৎসা করিয়াছে । 

কানাডা ও es জীবনবীম। 

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কানাডা ও নিউফাউওুল্যাণ্ডে নুতন 
জীবনবীমার পরিমাণ দীডাইয়াছে ৪ কোটা ৩০ লক্ষ ডলারেরও উপর । 
এইরূপ বীমার হার হইতেছে পূর্ব্য বৎসরের অন্থবপ সময়ের তুলনায় শতকরা 


৫২ ভাগ বেশী। 


ূ 





ফ্রিইফিয়।জেনারে 


ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃতে 
কাজ গ্রহণ করিতে পারেন। 


জীবনবীমা, অগ্নি, মোটর ও শ্রমিকের ক্ষতিপূরণার্য } 
বীমার কাজ করা৷ হয়। 
কিকি! শীখা_৯নং ক্লাইভ ষ্টীট। 


ন 
" : এজেণ্ট চাই কাজ রে 
বীমা কল্মিগণের নিকট হুইতে সন্তোষজনক সর্তে প্রতি 
জিলার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। 
প্রত্যেক জেলায় উত্তম সর্ভে অবসর সময় 
কাজ' করিতে পারেন এরূপ এজেন্ট আবস্তক। 


হেড অফিস- কানপুর। 
চেয়ারম্যান__শেঠ পদমপত সিংঘানিয়! 
(মেসার্স জুগগিলাল কমলপত ) 
" লাইফ ম্যানেজার 
কে, ভট্টাচার্খ্য 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টার_ 
এন, কে, ভারভীয়। 


| 





১৩ই শুলাই, ১৯৪২ ] 

ভারত সরকারের ন.তন খীণ 
৮ই জুলাই হইতে ভারত সরকার দেশরক্ষা বাবদ তৃতীয় দফার নূতন খা 

গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছেন ; ১৯৫১-৫৪ সালে পরিশোধনীষ শতকরা ৩২ টাকা | 
হারের সুদের খণের আকারেই ইহা বিলি, করা হইযাছে। ইহার সুদ, 
১৫ই সেপ্টেম্বর ও ১৫ই মার্চ তারিখে দেওয়া হইবে এবং সুদের উপর আয়কর . 
ধাধ্য করা হইবে । কাজেই ৮ই জুলাই হইতে ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত খণপত্রের 
মৃল্য হইয়াছে ১০০৪৮ পাই। ছয় মাসের কম সময় টাক! খাটাইয়া পুরা 
উমাসের সুদ পাওয়া যাইবে বলিয়া সুদের অনুপাতে এই মূল্য নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে! ১১ই জুলাইয়ের পর পুনরাদেশ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে খ্কণপত্রের : 
' মুল্য শতক্ষরা ৮ পাই করিয়া বৃদ্ধি পাইবে । এই খণ ১৯৫১ সাল হইতে 
১৯৫৪ সাল পৰ্য্যন্ত ধখণপত্রে লিখিত মূল্যে পরিশোধ করা হইবে। বোম্বাই, 
কলিকাতা, কাণপুর, দিল্লী ও মাঁরাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতবর্ষের ' 
অন্যান্ত স্থানে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাসমূহে এবং সমস্ত গবর্ণমেন্ট ট্রেজারীতে 

দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে । 
আসামে খান্যদ্রব্য সমস্ত ঠি 
প্রকাশ, আসাম সরকার আসাম প্রদেশের বিভিন্ন, অঞ্চলে প্রয়োজনীয় 
খাচ্ছদ্রব্য, ষথা_-লবণ, চিনি, ভাল, আটা এবং ময়দা প্রভৃতি সরবরাহের 
বন্দোবস্ত করিতেছেন! আসাম সরকার ইতিপূর্কেই প্রায় ২১ কোটী 
৫* লক্ষ টাকার মত এই সকল দ্রব্যাদি আমদানীর অর্ডার দিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে গত ২৭শে জুন পর্য্যন্ত ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মাল কলিকাতা 
হইতে প্রেরিত হইয়াছে এবং আরও ৩ লক্ষ ৮০ হাঙ্জার টাকার মাল শীঘ্রই 
কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 

বিমান আক্ৰমণ নিরোধ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় 
কলিকাতা করপোরেশন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কার্যের অন্ত প্রায় 
৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। . বাংল! সরকার তন্মধ্যে ২ লক্ষ টাক! মঞ্জুর 
করিয়াছেন । বাংলা সরকারের নির্দেশক্রমে করপোরেশন যন্ত্রপাতি রক্ষা 
এবং জলের কল ও পাম্পিং স্টেশনের কর্ম্মাদের আশ্রয়স্থলের জন্ত ১ লক্ষ 
২৮ হাজার টাকা, ১৩৬টী অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তঃলয়ের রক্ষার সপ | 
জন্য প্রায় ৮৫ হাজার টাকা এবং গৌখানার গাঁড়োয়ান প্রভৃতির রক্ষা 
‘ব্যবস্থার অন্ত ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহা ছাড়া টা 
্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ২০টী পরিকল্পনার কান্ধ 
আরস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রক্ষা-প্রাচীর নিশ্মাণ বাবদ ব্যয় হইয়াছে মোট 
২ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৩৯ টাকা । 

পণ্যমূল্য সম্পর্কে বোম্বাই সরকার ‘°K 
বোস্বাই .সরকার সম্প্রতি একটী আদেশ জারী করিয়াছেন যে, মজুত || 
মালের পরিমাণ ২৫ মণ বা ততোধিক হইলে, দোকানদার অথবা যে কেহই 
হউক, প্রত্যেককে প্রতি সপ্তাহে মূল্য নিয়ামক কণ্ট্যোলারের নিকট হিসাব 
দাখিল করিতে হইবে। এই আদেশ অনুযায়ী কার্য না করিলে আদেশ |) 
অমান্তকারীকে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে। ৃ 


ধান ও চাউলের মুল্য সম্পর্কে বাংলা সরকার 

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, বাংলা 
সরকার কোন কোন জিলা হইতে অতিরিক্ত ধান ও চাউল ক্রয় করায় ইহার | 
যুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে অভিযোগ শুনা 
যাইতেছে তাহা ভ্রান্তিমূলক। বাংলা সরকার ইহার একেপ্টদিগকে এই ম্শ্মে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা স্থানীয় বাজারের চলতি দরে ধান ও চাউল 
ক্রয় করিবে। কিন্তু মণ প্রতি ৬. টাকার অধিক -দরে চাউল ক্রয় করিতে | 
পারিবেন না। সরকার যে দর ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন তাহা সকল ; 
প্রকার চাউলের সর্বোচ্চ মুল্য ; তবে এজেপ্টগণ উহার কম দরেও চাউল ক্রয় 
করিতে পারিবেন। যতদিন চাউল ক্রয় করা হইয়াছিল ততদিন ও | 
সর্বোচ্চ মূল্যেই ক্রয় করা হ্য় ; তবে সরু বালাম চাউল ক্রয়ের সময়ে চুব 
সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা মণ প্রতি ।* আনা হিসাবে বেশী ব্যয় | 
অন্থমোদন কর! হয়। ধানের কোনরূপ পর্ধবোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই, তবে 
এজেন্টদিগকে যে সকল জিলার অতিরিক্ত শস্ত ক্রয় করিতে বলা হইয়াছিল, 


৩ 





| 
A 


|ইউনাইটে ইগাস্থীয়াল 


nll 
|. 
| 
{ 
, 
{| 
না 


SEX সক জা: দর এরা IGE .. লক at EDS বরাতে হে 


রে এ সক ক সে আয সত মক = আক 






৫ আমেরিকান ৪ £গ্যারাণ্টি ট্রাঃ কোম্পানী 


|] অস্ট্রেলিয়ান এজেট-ব্যা্ত অব নিউ সাউথ ওয়েল স, সিডনি। 





্ 


ব্যাঙ্ক লিস্টে 


" হেড: অফিস নং, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


বাহিনী যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০*২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উত্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। ধাগ্নাসিক সুদ ২২. 
"' টাকার কম.হইর্লে দেওয়া হয় না। - 
৷ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব_-বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
' দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
, সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানাস্তর করা যায়| 
স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের. অন্ত জ্ওয়া হয়। 
ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি; শেয়ার প্রতৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়) নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কার্ড করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 

ডি, এফ, শ্যাশডাস? জেনারেল ম্যানেজার 


_ 
হি 
৮০ 


BINS 2 EL (CX 5 TREES | অক্ষ পম এ পাক ক) 





রেজিঃ অফিস ঃ--কুমিল্ল! স্থাপিত--১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মুলধন ২৫১০০১০০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৪,০৮১০০০২টাকার উপর | 
রিজার্ভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ 
পাইবার পুর্বে) ৭,৯১,০০০ টাকার উপর 4 
| ডিপঞ্জিট 2) ** ২৪০১৪৫১০০০২ টাঁকার উপর 
মী কার্ধ্যকরী মূলধন ** ২,৮৭,৪৬,০০০ টাকার উপর 


(অডিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাছি 
১৯৪২ লালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ) 


অব. নিউ ইয়র্ক। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ 
ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, হন) লগ্ন, বার-এট-ল 


| 


নি 
১৮৮ 





A Be AA 


আর্থিক' জগৎ 


[ ১ই. জুলাই,.১৯৪২ 





সেই সকল দ্িলার গ্রচলিত মূল্যের সমতুল্য দরে ক্রেয় করিতে নির্দেশ দেওয়া শনির হেটে হব পয হত রা SoS 


হইয়াছিল । এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে চাউলের সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য ৬২ টাকা' |. 
বাধ্য করা হইলেও ৪: আনা মণ দরেই সাধারণতঃ চাউল ক্রয় করা | 
হইয়াছে। একটা মাত্র জিলা ছাড়া সরকারী এজেণ্টগণ কর্তৃক চাউল ক্রয় | 
ইতিপূর্বে বন্ধ হইয়াছে। এই দ্িলায় সরকারী এজেন্টকে এই সর্ভে চাউল |! 
খরিদ করিতে বলা হইয়াছে যে, মাল প্রেরণ এবং আহুবঙ্গিক খরচ লইয়া; & 
চাউলের মূল্য কলিকাতার নিয়স্রিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং যে ॥ 


ধান ও চাউল ক্রয় করা হইবে, তাছা দশদিনের মধ্যে চালান দিতে হুইবে। 
কলিকাতা সহরের মজুত খান্য্ব্য 


কলিকাতা সহরের আঅধিবাসিবৃন্দের জন্ত যাহাতে অন্ততঃ এক মাসের 8 
উপযুক্ত যথেষ্ট পরিমাণ খাস্দ্রব্য মজুত থাকে তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার |. 
নিমিত্ত বাংলা সরকার ছুই সপ্তাহ পরে কলিবাতার ব্যবসায়ীদের নিকট k 
এই সম্বন্ধে |} 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং কোন দ্রব্যের অভাব হুইলে উহার দহ 
প্রতিকারের উপায় নির্দেশের জন্ত একজন বিশেষ কশ্মচারী নিয়োগ করা 


মজুত খান্চদ্রব্যের হিসাব লওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 


হইয়াছে। 


পৃথিবীর তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪১-৪২ সালে পৃথিবীর তুল! উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটী ৬৭ রা টা 
১০ হাঁক্জার বেল বলিয়া অঙ্থ্মিত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীর তুলা 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৮৩ হাজার বেল। আলোচ্য | 


বৎসরে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাওয়ার কারণ হইতেছে মার্কিপ 
যুক্তরাষ্ট্রের তৃলা৷ উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া । 


বলিয়া অনুমিত হইতেছে 3 ১৯৪০-৪১ সালে > কোটা ২৬ লক্ষ ৮৪ হাজার 
বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে ২ কোটী ৬৫: লক্ষ 
৪২ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ তুলা 
ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল। 


বঙ্গীয় শিল্প গবেষণাবোর্ড ৷ 


বাংলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা টি 
বোর্ড বাংলার লাট কতৃক'পুনর্গঠিত হইয়াছে । এই বোর্ডের কার্ধ্য হইবে 


নিম্নরূপ £--(১) বাংল! সরকারের শিল্প বিভাগকে শিল্প গবেষণা সম্বন্ধে 
পরামর্শ দেওয়া (২) বিশ্ববিস্তালয় এবং 


শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথকা বেসরকারী কোনরূপ শিক্ষালয়ে গব্ষেণ চালাইবার 
অন্ত যদি শিল্প বিভাগ কোনরূপ প্রস্তাব করে তাহা হইলে সেই সকল প্রস্তাব 
সম্বন্ধে পরীক্ষা করা (8) বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ ইহার সরকারী শিল্প- 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূছে যে সকল গবেষণা চাঁলাইতেছেন তাহার কাধ্যবিবরপীর । 


সমালোচনা করা এবং এই সকল গবেষণা আরও চালান হইবে কিনা 
তৎসন্বন্ধে শিল্পবিভাগকে পরামর্শ দেওয়া (8) ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও 


শিল্পগবেষণাবোডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং বাংলা সরকারের শিল্প 
গবেধণাগাঁরে যে সকল গবেষণামূলক তথ্যামুসন্ধান করা হইবে তাহার বিষয়. 


সমূহ উক্ত বোর্ডের গোচরীভূত করা। নিঙ্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পুনর্গঠিত 
বঙ্গীয় শিল্প গবেবণা বোর্ডের সদস্ত হইয়াছেন :--সভাপতি (পদাধিকার বলে) 
বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, অধ্যাপক পি এন ঘোষ ; 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ফলিতরসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ; ঢাকা 


বিশ্ববিস্তালয়ের রসায়ন বিভাগের অস্থায়ী প্রধান অধ্যাপক ) ভারতীয় 
পাটকল সঙ্ের প্রধান রসায়নতত্ববিদ্‌ এবং বেছ্ধল চেম্বাস” অফ কমার্সের 


প্রতিনিধি ডাঃ ডর জে ম্যাকমিলান ; মুসলিম চেম্বা্স অব কমার্সের প্রতিনিধি 


মিঃ ই এল কাদের ; বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বাস অব কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ 


জে এন্‌ লাহিড়ী; ইণ্ডিয়ান চেথ্বার্প অফ কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ এ এল 

ওঝা; বাংল! সরকারের শিল্প বিভাগের ইঞ্িনিয়ার ডাঃ এ করিম (পদাধিকার 

বলে) বাংল! সরকারের শিল্পরসায়নতত্ববিদ্‌ ডাঃ আর এল দত্ত (সেক্রটারী, 
॥ পদাধিকার বলে) । 


১৯৪১-৪২ সালে 3 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল তুলা উৎপর হুইয়াছে | 





কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ' 
সহযোগে বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ যাহাতে নূতন কোনরূপ শিল্প সম্বঞ্চে ' 
বিশেষ গবেষণা চালাইতে পারে তৎসম্বফ্ধে তাহাকে উপদেশ দেওয়া (৩) সরকারী. 


সাহা চৌধুরী এড কোং লিঃ. | 
উড রহ হাটখোলা, রা ! 





ব্রিপুরাধিপতি লস দানা মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
k ॥ কে, সি, এস, 
ক রেজিঃ অফিদ- আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, সু 
কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ ্রীট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন । 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ! খোল! হইয়াছে। | 
শি বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে। 1 





“মি এমন লোকের কাছ থেকে 
শুনেছি যে দেখানেই ছিল 1”: 





' সত্যি কি তাই? 

আপনি কি ঠিক জানেন? 

মিথ্যা গুজব রণিয়ে বেড়াবেন না! 
তাতে হয় অনিশ্চয়তা, অশান্তি ও ক্ষতি। 


শত্রু এ সবের রচনা করে এবং এর প্রচারের জন্য 
নির্ভর করে সহজে প্রতারিত লোকদের ওপর । 


গুজব বিশ্বাস কররেন না 
জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করুন । 


T. 2791 ॥ 


১৩ই জুলাই, ১৯৪২] 
ভারতবর্ষের ধালিং খণ ( ফোনঃ পিকে ক ১৬৮১ ১৪৭২ 


প্রকাশ, বৃটিশ সরকার আগামী ছয় মালের মধ্যে ভারত সরকারের K 


পাওনা টাকা ও কোম্পানীর কাগজ সব পরিশোধ করিয়া দিবেন। অতঃপর | 
তি _হেভ অফিস 


ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কেবলমাত্র বাণিক্যগত পর্ধ্যায়ে বর্তমান 
৩১, আশুতোষ তাষ যুখাজ্জা রোড, 


থাকিবে | ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের নিকট ষ্টালিং খণ 
অনুমোদিত মূলধন ৮৮ 















বাবদ বৃটিশ সরকারের ৩৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাওনা ছিল। ১৯৪৩ সালের | 
জঙ্য়ারী মালে ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের খণ পরিশোধ করা [| 
হুইলে ষ্টালিং খপ বাবদ আর মাত্র ৯ কোটী।৭০ লক্ষ পাউণ্ড বাকী থাকিবে। 8 

ক্র টি ৩,৭6,৫২৫,» 
আদায়ী » $৩১,২৮৫» 
কাৰ্য্যকরী ১৫,০০,০০০২ ৮ 

















৮ বৎসর পূর্বে ষ্টালিং খণের সুদ বাবদ ১ কোটা" ৩০ লক্ষ পাউণ্ড পাওনা { 
হইয়াছিল; ১৯৪৩-৪৪ সালে এই সুদ হইবে মাত্র ২৭ লক্ষ ৫০ হাক্রার পাউগ্ড। 
করেন নাই। গত তিন চারি বৎসরে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট [| ৰাখা ভাই ৪ আনুহোপি ক্োয়ার ইষ্ট ) 
পাওনা টাকার খপ হইতে ষ্টালিং. খণের অনেকখানি মিটাইয়া দিয়াছেন। (নি পুরী, .কটক, মঙ্গলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
ভারত সরকার লগুনের শেয়ার বাস্জারে কতক কোম্পানীর কাগজ্জ কিনিয়া | 
্নাচী ও শৌহাটা শাখা শান্রই খোল! হইবে | 
দিয়াছেন। বৃটিশ সরকারের নিকট এখনও ভারত সরকারের যে টাকা | ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
পাওনা আছে তাহা ১৯৪৩ সালের জানুষাঁরী মাসে পরিশোধ করা হইবে | & বি, খাৰ্জি বিএ। 
১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের নিকট ষ্টালিং খণ বাবদ | (মুখ এ! 
৭২ ভাগ রেলপথ, বিদ্যুত, জলের কল প্রভৃতি লাভজনক কারবারে নিয়োগ বাদ রা রবস্তস্ত $-- 
কর! হইয়াছে । ইহাদের হুদ বাবদ রেলওয়ে হইতেই ভারত সরকার বেশীর পাইওনিয়ার সারাটা 
ভাগ টাকা পাইয়া থাকেন। . ১৯৪১-৪২ সালে বিভিন্ন খপের হুদ বাবদ fl কোম্পানী লিমিটেড, 
ভারত সরকার এক রেলওয়ে হইতেই সুদ বাবদ ২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা, আর নাই। 
পাইয়া থাকেন। তৈল বালে তব! i Sel দিয়াছে। 
১৯৩৯ শা ৬1০ ও ৩1০ 

চীনে মুল্যনিয়ন্তরণ ব্যবস্থা | ০ দিত 
দ্রব্যমূল্য যাহাতে উঠানামা না করে তজ্জন্ত স্বাধীন চীনা সরকার ৪৫ 
ক্রয় এবং পুনরায় বণ্টনের ভন্ঠ ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া সরকার কৃষকদের |. 
নিকট হইতে উদ্ধত্ত চাউল ক্রয় করিতেছেন এবং জমির কর নগদ না লইয়া 
তৎপরিবর্তে শস্ত লইতেছেন। তাহা ছাভা জনসাধারণের নিকট হইতে 
5 





১৯১২ সাল হইতে ভারত সরকার গ্রেটবুটেন হইতে কোনরূপ খপ গ্রহণ 
: তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 
এবং কতক বৃটিশ ট্রেজারীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ষ্টালিং ধণ শোধ | 
সুদে আসলে ৯৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাওনা হইয়াছিল । এই খণের শতকরা জিরার 
ভারত সরকারের নিকট ৩ কোটী পাউণ্ড পাওনা" হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কম্সিকাতা ।: 
“কোটী ডলার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই অর্থের কিয়দংশ জিনিষপত্র 
প্রয়োনাতিরিজ্ঞ অর্থ সরকারের হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৪১ 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিঅস্ব “পাইওনিয়ার” 
জি অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ঠক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং | ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 


রতি ০ 


সালে স্বাধীন চীনের শাসন বিভাগে একটা অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হয় 
এবং ১১টী শাখায় রাজনৈতিক বিষয়, খান্ত, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বাণিজ্য, 
সমবায়, শ্রম, যানবাহন, অর্থনীতি, তদন্ত, পরিদর্শণ এবং সামরিক ব্যাপারের 
ভার দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক পরিষদ দ্রব্যমূল্য হাসের অন্ত 
কাধ্যকরী পদ্থা অবলম্বন করিয়! থাকেন । 


চীনে 'টাৎগ্েন খনিজ পদার্থের পরিমাণ । 

চীনে পৃথিবীর "টাংষ্টেন এর ( এক প্রকার ভারী ধাতব পদার্থ ) শতকরা ॥ 

৬০ হইতে ৭০ ভাগ পাওয়া যায়! ইহার বেশীর ভাগ 'টাংষ্টেন' উৎপাদিত &ুঁ 
হুইয়া থাকে চীনের অন্তর্গত কিয়াংসি প্রদেশে । এই প্রদেশে ৪০ লক্ষ টন টু 


0 8728 03 লিল মল 






“টাংষ্টেন’ ধাতু খনিতে নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত ,হইয়াছে। বৎসরে এই & 
ধাতব পদার্ঘটীর উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে গভপডতায় « হাজার টন। { হেড জন রে টা জর | 
ইহা ছাডা কোয়ানটাং প্রদেশে ৪ হাক্সার টন, কোয়াংসি প্রদেশে ২ হাজার ঢুঁ ৷ শাখাসমূহ ! 


৫ শত টন, হুনানে ১২ শত টন এবং ইউনানে বৎসরে গডপড়তায় ১ হাজার বড়বাজার, কলিকাতা, টনা, 
টন 'টাংষ্টেন’ উৎপাদিত হুইয়া থাকে। ইহাছাভা চীনে বৎসরে গড়পড়তায় ( আরা, ৪১ টা ফেশী, পর নিবাার; 
২০ হাজার টন "এট্টিমনি' (অগ্রনক পদার্থ) এবং ১০ হাজার টন টিন উৎপা- { চৌমুহনী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
দিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে টিন উৎপাদনে চীনের স্থান হইতেছে পঞ্চম | ক টাদপুর, জামসেদপুত্র, শিলং, বহরমপুর €(মুধিদাবাদ ) | 


.আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল। 
১৯৪২ সালের আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে । [তকরা ৭২% হারে (আয়করযুক্ত ) 
এ বৎসর মোট ৯ হাজার ৪৭২ জনের নাম আই এ পরীক্ষা দিবার অন্ত রেছিস্্ী লভ্যাংশ .দেওয়। হইতেছে । 
করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ৯ হাজার ২৫৯ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। ৯ 
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ হাজার ১৫৭ জন প্রথম বিভাগে, ২ হাজার নব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
-৪৩৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ হাজার ১৫৩ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ এস্‌, সি, পাল 
করিয়াছে। আই এ পরীক্ষার পাশের হার হইতেছে শতকরা ৬২'১ জন; 4 ম্যানেজিং ডাইরেন্টর। 


গত বৎসরে আই এ পরীক্ষার পাশের হার ছিল ৫২'২ জন। আই এস-সিতে 1 






: 


58° _ আঁথিক জগৎ 


ইহার মধ্যে পরীক্ষা দিয়াছিল ৪ হাজার ৬২৯ জন । , উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে ৭০৫ জন. প্রথম বিভাগে, ১,০৪৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৯৫৮ অন 
তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। এবার আই এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের 
হার হইতেছে শতকরা ৬০৮৫ জন) গত বৎসরে আই এস-সি পরীক্ষায় 
পাশের হার ছিল শতরকুর1 ৬০"৯ আন। 


বাংলা সররারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ৯৯৪২ সালের পাটচাষের যে 


শাধসিব পূৰ্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল £₹-. 


লাইসেন্দপ্রাপ্ত আবাদী জমির পরিমাণ (একরে) 


১৯৪১ সাল ১৯৪২ সাল 
| ৮... (চূড়ান্ত পূৰ্বাভাষ অনুসারে) 
জিলা বা.প্রদেশ 
যশোহর ৭8,8৩৫ ১২৭,১৪০ . 
চব্বিশ পরগণা ২৪,৮৯৫ ৫৩,২২৫ 
বৰ্দ্ধমান ' ১৪৯০ + ১০৩১০. 
রাজসাহী ৭০,6৭০ ৮৯,৯৯৫ 
দিনাজপুর ৬৯,৪২৩ ১২৫,৩৮০ 
আযাম ২৯৬,০০০ ১ ২৩৪,৫০০ ১৫ 
(সংশোধিত) (অনুমোদিত) 
মুশিদাবাদ ৩৬)২৩* ৭৭,৪১৫ 
হাওড়া ৪,৯৪৩ ৯৮০৫ 
দ্বাঞ্জিলিং ১,৫৭০ ৩,৫৪৫ 
‘ৰগুডা! ৫৬,৬৯০ ১১৪,১৩০ 
ঢাকা ১৪২,২৮০ ২৯৯,৩১৪ 
বিহার প্রদেশ ২৪২১৫০০ ১৫ ২৩৮৬০০ ১৫ 
ৃ ৷ (* সংশোধিত হিসাব) 
মেদিনীপুর, ৭৫২৫ ১৬,৭৪৫ 
হুগলী ১৯,৯৭০ ৪১,৫৫৫ 
পাবনা ৭২,১৫৫ ১৪৫,৫২৫ 
ফরিদপুর ১২৮,০৪০ ৩০8,৬৫৫ 
'জিপুরা ১২৭,২৬০ ২৭৭,৫২৫ 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৭,০০০২ ১৫,০০০4 
ll (সংশোধিত হিলাব) 
খুলন! ২৫,০২০ ৫৪,২২০ 
বীরভূম ও বীকুড়া ২৪০ [৬৩০ 
জলপাইগুড়ি ৩২,১৮০ ৬৬,৩৪৫ 
মালদহ ২৮১৪৫ ৫৯,২৩০ 
'ময়মনসিংছ ৩৯ ০১৫০০ ৬৫৭,৮০৫ 
। চট্টগ্রাম ২৭০ ৬৩০ 
নদীয়া ৫৩,৭৮০ ১,০৮,৬৭৫ 
রংপুত্র 2৮৮,৬৮০ ৩৯৫,০১০ 
বাখরগঞ্জ ২৮,৩০০ ৭৮,৬৫৫ 
নোয়াখালী ২৯,২৩০ ৭২,৯৮০" 
কোচবিহার ৩৮,৬০০ ১৫ ৩৬,৮৮০ ১৫ 
উড়িষ্যা ২৫,০৫৫ 





ফোন-_কলিঃ ১৭২৬. 


_  মিল্‌স কর্পোরেশন লিমিটেড _ 


₹ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ _ 


শিবদাশ এণ্ড সন্স 
২৮ নং স্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


(% পাওয়া যায় নাই ) 


1 ১৩ই জুলাই, ১৯৪২ 


(ইঞ্জারা.ও খণদান চিত এবং ভারত) . 
করিয়া অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক 
ব্যাপারে উৎপাদন, বিতরণ এবং বাট্রা নীতির সামঞ্জস্ত বিধান করা, 
যায়, তজ্জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন একযোগে চেষ্টা করিবেন । 


. অতএব ইজারা ও ধণদান আইনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে 


যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা ভারতের উপকারে না আসিয়া বরং 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের অস্তরায় হইয়া দড়াইবার আশঙ্কা রহিয়াছে ৷ 
যদি অবাধ বাণিজ্যের নীতি নিরক্কুশভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে 


_ যথাযোগ্য সংরক্ষণ নীতির অভাবে ভারতের যে সকল শিল্প এখনও 


শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই, সেগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে 
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ জে এম কিনিস 
যুদ্ধোত্তরকালে বৃটেনের পণ্যরপ্তানী বর্তমানের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ 
বাড়াইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের 


' ম্যায় প্রবল প্রতাপশালী শিল্পপ্রধান দেশগুলি যদি যুদ্ধাবসানে ভারতে 


তাহাদের শিল্পজাত পণ্যজ্রব্যের অবাধ বাজার স্থষ্টি করিবার জন্য মনস্থ 


. করিয়া থাকেন, তাহা”হইলে ভারত" একটা” কাঁচামাল উৎপাদনকারী: 


দরিদ্র দেশে পরিণত হইবে। ইহাতে ভারতের দারিদ্র্য আরও, 
বাড়িয়া যাইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এইরূপ আশঙ্কা. 
করিয়া যথার্থ বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর কতকগুলি 
দেশকে শিল্পপ্রধান অঞ্চল এবং কতকগুলি দেশকে কীচামাল উৎপাদন-- 
কারী অঞ্চলে ভাগ করিবার“মনোভাব দেখা যাইতেছে ইহাতে মনে 
হয়, ভারতবর্ধকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্য 
রহিয়াছে । এই সকল ব্যাপার বিবেচনা করিলে সন্দেহ করিবার 
যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, ইজারা ও খপ্দান আইন ভারতের অর্থ 
নৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয়ের স্থপ্টি করিবে। যদি ভারতকে 
কাচামালের যোগান দিয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্-প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার 
প্রতিদান করিতে হয়, তাহা হইলে ইজারা ও খণদান বিধানের' 
তথাকথিত যুযোগ সুবিধা হইতে, ভারতের বঞ্চিত হওয়াই সুখের; 
হইবে। ভারত সরকারের কর্তব্য হইবে ইজীরা ও খণদান বিধান 
সম্পর্কে ভারতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধীয় তাৎপর্য্ের সম্যক বিশ্লেষণ করা। 
এবং এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাহাতে বর্তমানে এবং যুদ্ধোত্তরকালে 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও hls কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত 
না হয়। 





পাঞ্জাবে বিক্রয়কর মকুব। 
সরকারীভাবে ঘোষণা কর! হইয়াছে যে,' পাঞ্জাব সরকার ১৯৪১-৪২ 
সালের জন্ত বিক্রয়কর রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


পাট, তুলা, শণ ইত্যাদির বয়নশিল্পে জাতিকে 
আত্মনির্ভরশীল করিবার আকাঙা লয় 







দূ ভিত্তির উপর এতিষ্ঠিত হইল | 


_স্মরণ রাখিবেন-_ 
বর্তমান যুগ নয়নশিল্সেই 
লভ্যাংশ নিশ্চিত। 






ন্যাশনাল ইনসিওরেল কোং লিঃ 
স্কাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের . ১৯৪১ সালের (৩১শে 
ভিসেম্বর পধ্যস্ত) বাৎসরিক কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে, আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানী ১ কোটি ৯৮.লক্ষ .৪৯ হাজার: ৭৫৩২- টাকার ৮ হাজার 
৯৮৬টি নৃতন জীবনবীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে, শেষ . পর্য্যন্ত 
৭ ভাজার ৪৫৬টি পলিসিতে মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬০ হাজ্জার. ১৭৮ টাকার 
বীধাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে (১৯৪০ সালে )৭ হাজার 
৭০৯টি পলিসিতে মোট ১ কোটি. ৫৬ লক্ষ ৫৫ হাল্দার টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করা হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্তমান মহাযুদ্ধের. বাজারে 
নানা বাধাবিন্র। সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভ্তাশনালের নূতন কাজের 
পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কোম্পানীর পরিচল কগণের কর্ধ দক্ষতার পরিচায়ক, অপর পক্ষে কোম্পানীর 
প্রতি বীমাকারীদের অটুট আস্থাও সুচিত হইতেছে। | 
আলোচ্য বৎসরে স্কাশনালের নূতন বীমাসমূহের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরি- 
মাণ দীড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৮ ছাঞ্জার ৫৫৬২ টাকা। অন্তান্ত ধরণের আয় যোগ 
করিয়া মোট আয়ের পরিমাণ ্রাড়াইয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকার উপর | আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যু বাবদ ও পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ দাবীর পরিমাণ 
হইয়াছে যথাক্রমে ১০ লক্ষ £৭ হাজার ৭৭৪২ টাকা ও ১৭ লক্ষ ৮ হাজার 
২৯৩২ টাকা । কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরের 
প্রথম ভাগের ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৫৬২ টাকার তুলনায় ৩১শে লি 
ডিসেম্বর তারিখে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৯২ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
অর্থাৎ এক বৎসরে তহবিলের পরিমাণ ২৩ লক্ষাধিক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানীর 
১৫ লক্ষ ৮৮ হাঁজার &১১ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর কোম্পানী উহার 
প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৭'৪ ভাগ উবার কাধ্য পরিচালনার অন্ত 
ব্যয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য বৎসরে সেক্ষেত্রে ব্যয়ের হার কঙিয়া গিয়া 
দীড়াইয়াছে শতকরা ২৬"৪ ভাগ। কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে পূর্ণ 


* জ্রীবন-বীমা ও মেয়াদী জীবন-বীমার উপর প্রতি হাজার টাকায় যথাক্রমে 


১৫২ টাকা ও ১০২ টাকা বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে স্তাশনাল ইনসিওরেন্সের মোট দায় দেখান 
হইয়াছে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৪২ টাকা। এই প্রকার দায়ের 
বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এই £- বীমাকারীদের পলিসি বন্ধকে ৫০ লক্ষ ৬৬ হাজার 
৭২৫২ টাকা ; বৃটিশ ভারতে বিষয় সম্পত্তি বন্ধকে ২* লক্ষ ৩৫ হাজার 
৯৬৭২ টাকা ; কোম্পানীর কাগন্ধ, রেলওয়ে ও মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার, 
রেলওয়ে - 'কোম্পানীর শেয়ার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রভৃতিতে 
মেট ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৯২ টাকা) ভারতে ও ভারতের 
বাহিরে ঘর বাড়ীতে ৩৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬২৩২ টাকা) 
ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে নগদ জমা ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৫৬২ টাকা ; অনাদায়ী 
প্রিমিয়াম বাবদে ৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৪২ টাকা 'ও আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতিতে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৫৫২ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়া 
কোম্পানীর তহবিল ষে ভালভাবেই সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। 

স্তাশনাল ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেড ভারতবর্ষের বৃহত্তম বীমা 
কোম্পানীসমূহের অন্ততম । সতর্কতার সহিত বীমা নির্ব্বাচন, মিতব্যয়িতার 
সহিত কাৰ্য্য পরিচালনা, নিরাপদ ও লাভজনক: উপায়ে তহবিল বিনিয়োগ, 


তৎপরতার সহিত দীবী পরিশোধ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই স্তাশনালকে 


ভারতের অন্ততম আদর্শস্কানীয় বীমা প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। শ্রাশ- 


নালের এই অসামান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্ধার কর্ণধার মিঃ কে এম, নায়ক EEE চু চলব 


8 





[দি মেট ল ব্যান অব ইতি নন] 


হর শর হন ডল TE IE 


| গুড়ী ও বৰ্দ্ধমান ৷. 


আমাদের সহৃদয়. ধঙ্কবাদের পাত্র । বীমাকারীগণ নির্ভয়ে হ্তাশনালে জন 
বীমা করিতে পারেন। 
. সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
সেন্টু ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩০ জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে গত 


- বৎসরের উদ্বত্ত লইয়া মোট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ৯ শত 
৪৭২ টাকী। এই 'লাভ ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা 


করিয়াছেন 3-_ উক্ত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আপাততঃ শতকরা 


“ বাধিক ৮২ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫ শত ২৮২ টাকা । 
- পরবর্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হইয়াছে মোট ১১ লক্ষ ২৮ হাজার 
*৪ শত ১৯২ টাকা +: | 
এই বৃদ্ধি একদিকে যেমন ' '- 


প্রবর্তক জুট মিলস্‌ লিঃ 

গত ২২শে জুন উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণের ১৯৪১ সালের শেষ 
যাগ্রাসিক সাধারপ সভা হইয়া গিয়াছে। . এই অধিবেশনে অর্ভিনারী শেয়ার 
ও প্রেফারেন্স শেয়ারের দরুণ যথাক্রমে শতকরা বাধিক ৪২ টাকা ও ৬২ টাকা 
লভ্যাংশ ঘোষণা করা হুইয়াছে। সভাপতি ডাঃ নরেশচন্ত্র সেন গণ 
মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে বলেন যে, যুদ্ধের অন্ত কোম্পানী যদিও 
সমস্ত যন্ত্রপাতি এখনও সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তথাপি সিলের কাৰ্য্য 


আর্ত হওয়ার প্রথম বৎস্রেই কোম্পানী. কিছু পরিমাপ লভ্যাংশ ঘোষণা 


Ml Ste 





“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে তৃহভম জয়েন্ট ধক ব্যাঙ্ক” 


(স্থাপিত-_ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 
অনুমোদিত মূলধন ** ৩,৫০,০০,০০০ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪**২ টাকা 
আদায়ীরুত মূলধন ১,৪৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল eee ১,৩৪,৪৩,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** ৪১,৩১,৯০৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস-_মঙ্থাত্মা গান্ধী রোড, ফোট বোন্দে। 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখ। এবং পে অফিস আছে। 
রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
ডিরেক্টরগণ__ 


মিঃ হরিদাস মাঁধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি, ভুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 


মিঃ দিনশা ভি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ খাতাউ, * 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হুরমহল্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহ্রমুসদ্ধি ফ্রেমর্জি, কমিশরিয়েট, 
লণ্ডন এ _মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স মিভল্যাঙ ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেণ্টস- দি গ্যারি টা কোং অব নিউইসক 





কলিকাভার শাখা মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ প্রীট, বডবাজার || 
শাখা-_-৭১ নং ক্রস ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগুসে ষ্্রীট, স্তাম- || 
বাজার শাখা__১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস রী, ভবানীপুর শাখা_৮এ, রসা ৪ 
রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- | 
বিহারের শাখা জামসেদপুর, মজঃফরপুর, ( 

সীতামারি,  বেতিয়া, মধুবণী, |] 
ফরুবেসগঞ্জ, ও কিষাপগঞ্জ । i 
উড়িষ্যার শাথ!--সম্বলপুর | 


১৯২, 


পাবলিক ইউনিয়ন প্রোভিডেপ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃএর ১৯৪৯ সালের 
(৩১শেঁ'ডিবেম্বর পর্যন্ত) ষষ্ঠ বার্ষিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে জান! বায় কে: 
আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী ৯৩ হাজার € শত টাকার 'মোট'৩০টি নূতন 
প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ১৮টি প্রস্তাবে মোট ৮ ছাজার 
২ শত ৫০২ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হুইয়াছে। .' আলোচ্য “বৎসরে 
প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দ্রীড়াইয়াছে ৯ শত ৮২ 
টাকা। পূর্ববন্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল € শত: ৪২২ টাকা। দীষা 
তহবিলের পরির্মাপ: পূর্ববর্তী বৎসরের “১৬৯২, টানার হবার আলোচ্য , 
বৎসরে ০৫২ টাকায় ঈীড়াইয়াছে। , ..,, | 
ও ভি তা ভাবে ভার ভিউ 
৭ হাতার ৭ শত. ৬২২ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে. উক্ত তারিখে 
কোম্পানীর হাতে .যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান্‌ প্রধানু দফাগুলি 
এই £--কোম্পানীর কাগছ্ধে মোট ৫ হাজার... শত, ৬১ টাকা) দ্যাক্ষে, 
২ শত ২৭২ টাকা) ; আপবাবপৃনত ও পুস্তকাদিতে ২ শ্রত:৩৯২ টার] ৪ ছাতে 
মন্দ মুকিত খাতাপত্র প্যাড প্রভৃতিতে ২ শত &০২-াক1। ব্ুঙ্জের বাজারে 
নানান অন্থবিধার কথা বিবেচনায়. একটি; ছোট ;প্রোভিডেন্ট বীনা প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে উপরোক্ত:বাধিক বিবরণী সস্তোষত্রনক বলিতে ছুইবে |. , 

বাঙ্গলায়,ন.তন যৌথ কোম্পানী । . 

ম্যাশনাল ইণ্ডিয়া মেশিন ম্যাম্ুফ্যা কচারিং কোং ি:-ডিরেউর ' 
মিঃ গৌরচন্দ্র মণ্ডল। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১৩০, জি টি রোড, সালখিয়া, ছাঁওড়া । 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। 5 ইম্পাত. কলকল 
নিৰ্ম্মাণের কারখানা | , 

'দ্রেওয়ান মিলস্‌ এণ্ড ইত হেততিয়া) 
' সুলেমান হাঞ্জি পির মহম্মদ । রেজিষ্টার্ড অফিস-_-২এ, আমড়াতলা লেন, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকী। ' ব্যবসা চাউল ও 


ধানের ব্যবসা ও এজেন্সি । 

লাবীজ, লিঃ_-ডিরেউর মিঃ শচীন্দু ঘৌষ। -রেজিষ্টার্ড অফিস-_৬০, 
বেন্টিঙ্ক ্, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা] |: ব্যবসা 
বৈদ্যুতিক সাছসরঞজাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা । 









কেন্তরিয় অথবা প্রাদেশিক গতর ই 
ছি মেস্টের জন্য সকল রকম বিলের 3 
দিয়ে সাপ্লায়ার বা কণ্টক্টরদের ক 
অগ্রিম টাকা দেবার ব্যবস্থা পর 
চু আমাদের আছে। ব্যব জু 
টি সায়ে অর্থের স্বচ্ছলতা বজায় £31 
ছু রাখবার এ অতি সহজ ও | 
স্থবিধাজনক উপায়। 













ৃ আর্থিক জগৎ 
পাবলিক ইউনিয়ন প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেস্স কোং লিঃ. 


লিঃ--ভিরেক্টর মিঃ 


[.১৩ই জুলাই, ১৯৪২ 


হোশাং লিঃ__ডিরে্টর মিঃ শিয়াষক হোশাং। যেডিষ্টার্ড অফিস-_ 
উইগুসর হাউস, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা 
7৮758 


He 
bi বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নিউ মানভুম কোল কোং লি:--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
(হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। নাজিরা কোল কোং লিঃ_গত 
২৮শে ফেব্রুয়ারী “পর্যন্ত ছয়- মাসের: জন্ত “শতকরা বাঁধিক- ২॥০- আনা। 
' পেঞ্চভেলি কোল কোং লিঃ--পত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'পধ্যস্ত ছয্ন মাসের 
'-হিসাবে সতকরা'বাধিক ৭* আনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া টা কোং লিঃ: গত 


' ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 'জন্ত. শতকরা বাৰিক ৭8* আনা । ' । 


রামেশ্বর জুট মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০ আনা।' ভেলিয়ামাত্তাম রাবার কোং 
, লিঃ_গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে শতকরা বার্ষিক 
£২ টাকা। পোদার মিলস্‌ লি:-_গত ৩১শে মার্চ পরা ছয় মাসের 
হিরা রা? 


SEU ' বৃটেনে বেকারের সংখ্যা 

১৯৪২ সালের জুন মাসে বৃটেনে বেকারের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৯৯ হাজার 
২৪০ জন। বর্তমান যুদ্ধ যে.নাসে আরম্ত-(১৯৩৯ লালের সেপ্টের সমাস) 
ছয় তখন বৃটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৯২৮ জন। 


ব্রহ্ম হইতে ভারতীয়দের আগমনের সংখ্যা 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রন্মদেশে যে 
সমস্ত ভারতবাসী ছিল তাহাদের প্রায় অর্ডেক অর্থাৎ ৫ লক্ষ লোক ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ হইতে বাংলাদেশে ২ লক্ষ, আসামে ২ লক্ষ, 
জলপথে ৭০ হাজার এবং বিমান যোঁপে ১২ হাজার লোক আসিয়াছে। 


' প্রকাশ, শরণাগতদের মধ্যে ৩৩৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিক, ১১১ জন ইন্টারমিডি- 


পেট এবং ৪৪ জন ছাত্র বি এ পরীক্ষা দিবে। ভারতে ব্রদ্ধ সরকার এই সকল 
পরীক্ষা পরিচালন' করিবেন। 





শত্ৰু কি আপনার কানে 


কুমন্ত্রণা দিচ্ছে? 


গুজব শুনলেই বুঝবেন যে, জাগানীরা 
' আপনার কানে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। 


তা'র| চেষ্টা করছে আপনার মনকে কলুমিত করতে | 
: .আর আপনার বাধা দেবার 
শক্তি হর্বল ক'রে দিতে । 


অনমধিত খবর বিশ্বাস ক'রে এবং রটিয়ে 
শত্রুকে সাহায্য করবেন না। 


| গুজব বিশ্বাস করবেননা ৮ 
' জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করুন ! | 


কলিকাতা; ১০ই ভুলাই ।' 

| আলোচ্য সপ্তাহে কলিরাতার টাকার বাজারে অর্থের স্বচ্ছলতা পূর্বের 
মতই লক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসযূহের মধ্যে কল টাকার ছুদের হার পূর্ব 
শতকরা |০ আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। তিন মালের মেয়াদী ট্র্জারী 
বিলের টেওার গ্রহণের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্বের মতই অত্যধিক 


রহিয়াছে। স্থানীয় সোণার বাজারে এবং বোদ্বাইএর সোণার বাজারে 


মিশর রণক্ষেত্র হইতে মিব্রপক্ষের অনুকুল সংবাদ আসার ফলে বিশেষ চড়তির 
ভাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে সর্বাপেক্ষা ০০) হইতেছে 
তৃতীয় ডিফেন্স লোনের সরকারী ঘোষণা। 

আলোচ্য 'সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থায় দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। বাজারে এইরূপ গুজব যে,-শী্রই-জাহাব্জ চলাচল ও অন্তান্ত বিষয়ে 
সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইবে কিন্ত এপর্যন্ত এন্ধপ- তরসার ভাব বাস্তব হুইয়! 
'উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না ! ।বাজ্জারে রপ্তানী ও আমদানী 
বিলের কাজকারবার আদৌ হয় নাই বলিলেই চলে। 

গত ৭ই জুলাই তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
'টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
'ধড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূছের মধ্যে ৯৯%/৩ 
পাই ও তদুর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/০ আনা দরের শতকরা প্রায় ২০ 
-ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেগারের 
‘গড়পড়তা সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে শতকরা বাধিক ॥৮৩ পাই। 

আগামী ১৪ই জুলাই তারিখে বোস্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড 
সময়) পর্যন্ত এবং ১৩ই জুলাই তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজ- 
কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের ' মেয়াদী ৮ কোটি টাকার টেপার 
"গৃহীত হুইবে। যাহাদের টেঞ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
' তাহাদিগকে আগামী ১৭ই জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা শোধ করিতে 
“হইবে | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
. নোটের মোট পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৪৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 'পরিমাণ' ছিল' মোট ৪৩৯ কোটি ২৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিন্দার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
হর্ধাড়াইয়াছে ৬০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৩ ছাজার টাকা? পূর্্বত্তা সপ্তাহে উহার 


পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি ৮২ লক্ষ ৯১ হাদ্ধার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে | 


- গবর্ণমেপ্টকে, ধার দেওয়া হয € কোটি. টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল € কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্থান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬২ কোটি ৭১ লক্ষ 
-৯৭ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি ১২ লক্ষ 
৮* হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সর্মীকারের 
"আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা) 
“পূর্ববর্তী সধ্যাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্ধে বহ্ম সরকার ও অন্তান্ঠ প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 
'ও ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৪* লক্ষ ৫৪ হাজার ও ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা! 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ মধ 5 
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কোম্পানীর কাগজ ' ও শেয়ার 
্‌ " কলিকাতা, ১০ই জুলাই ৷ 
মিশর রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিস্থিতি বৃটিশ বাহিনীর অমুকূল হওয়ায় ' এবং 
ভারত সরকার কর্তৃক তৃতীয়দফা দেশরক্ষা বাবদ খণ' প্রহণ করার সর্ভাবঙী 
ঘোষণা করায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তেদ্রীর ভাব 
পরিলক্ষিত. হইয়াছে । স্বল্প মেয়াদী, খণপত্রসযুহের দরে বিশেষ উর্ধাগতি 
দেখা গিয়াছে এবং ইহার কাজকারবারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে | শেয়ার 
বাজারের অন্তান্ত বিভাগেও কর্ম্মতৎপরত! লক্ষিত হইয়াছে, যদিও ক্রয় 
বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বাড়ে নাই। রুশ রণাঙ্গনের জটিল অবস্থার অন্ত 
রাঙ্জারে কতকটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গেলেও, ইহ বল! যাইতে “পারে 
ষে যদি মিশর রণাঙ্গনের অবস্থা বৃটেনের পক্ষে আরও অনুকুল হুর, তাহা 
হইলে শেয়ার বাজারের বেচাকেনার আবারও উন্নতি হইবে। 


(কোম্পানীর কাগজ 


এই বিভাগে ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯২দ০ আনায় 
হস্তাআরিত হইয়াছে । মেয়াদী ধণপত্রসযূহের মধ্যে ১৯৪০-৫২ সালের কাগজ 
৯৯৪৮০ আনা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের কাগজ ১০১৪০ আনা। 
৪২ টাকা সুদের ১৯৬*-৭* সালের কাগজ ১০৭৮০ আনা । ৪8০. টাকা 
সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১১।% আনা । ৫২ টাকা সুদের ৯৯৪৫- 
৫৫ সালের কাঁগজ ১০৮/%০ আনা! এবং ৩০ টাকা সুদের 5৯৪৭-৫০ মালের 
কাগজ সি টাকায় ক্রয়বিক্র ছইয়াছে। ' 





“বর্তমান সময় আপনার স্ববই ভাল 
চলিতে পারে কিন্ত পা সম্বন্ধে 
সকলই অদ্ঞাত--- 

তাই অনদ্তাত রাত হাতে 
আত্মসমর্পণ না করিয়া প্রতিদিনের 
উপার্জনের  কিঞ্চিং সঞ্চয় করিয়া 
ভবিষ্যতক্ে RLY “শান্তিপূৰ্ণ 
করিয়া তুলুন ---- 


যান টা বেগ বে কোং লি; 


নং কাউন্সিল 
: ফোনঃ, 





নাগ 





পৰত 


$৯8 





_-=--_সক্ৰ্বলার খনি 
যানবাহনের অভাবের অন্ত কয়লা চালান দেওয়া! বিশেষ ॥অসুবিধাজনক 
হওয়ায় কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে 
না। অতএব এ বিভাগে এ সপ্তাহেও উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কাজ কারবার 
হয় নাই। 5) রা 
পাট কল | 
. পাঁটকলের সাধারণ শেয়ারের খুব সামাস্ত বেচাকেনা হুইয়াছে।. ইহার 
প্রেফারেন্স শেয়ারের দর কোন কোনস্থলে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


র চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৃ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাল করপোরেশনের দূর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইত্ডিয়ান আয়রণের দর উঠিয়াছে ২৬৮০ আলা এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর 
ঈাড়াইয়াছে ১৭॥* আনা। | |, ও 
:. চা-বাগান 
চ1-বাগানের শেয়ারের সামান্ত বিকিকিনি হুইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হুইয়াছে £- 
ৰ কোম্পানীর কাগজ 
৩২ জুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪) ৭ই জুলাই-১০১]০) ৯ই--১০১%/০ | 
৩৭ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ভই জুলাই_-৯৯1%০ ) ৯ই__-৯৯৪০০ 
১০০৮০ । ৩এ.স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই জুলাই--৭৯1০ ) ৯ই-_৭৯২। 
৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ৭ই জুলাই--৯৯1৮০-) ৯ই--৯৯৮৮০। ৩২ 
সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৮ই জুলাই-__৯৩৩/০ ) ৯ই--৯৩০ ৯৩০ ৩০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ শুরা জুলাই-_-৯০৪৮০ ৯১1০ $ ৬ই--৯১1%০ ৯১৮০ ; 
৭ই-_৯১০ ৯২২ $ ৮ই-_-৯২]%০ ৯২৪০ 5 ৯ই- ৯২৩০ ৯২৮০ | .৩e 
সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ণ্ই জুলাই-__১০১1/০ ১০১৮/০ ) ৯ই-_১০২%*। 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫)'৭ই ভুলাই--১০৮৮০ ১০৮০। ৪২ সুদের খপ 
(১৯৬০-৭০) ৯ই জুলাই--১০৭৮%০ ১০৮৷/* | ৪৫০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৯ই 
জুলাই--১১০1৬০। ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই জুলাই-_-১০৮%০ 
১০৮১ | ৩২ জুদের ইউ পি বগু (১৯৫২) *ই জুলাই-_৯৭০। 
Co ব্যাঙ্ক . | 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ৬ই জুলাই__৩৭৭২ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) 
৮ই জুলাই_-১৫১০২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ই জিরা ; নিও 


৮ই--৯৫২। 
ইউ পি ইলেক্ট্রিক ৮ই জুলাই_-১৯৬০। 
রেলপথ 
_ কালীধাট- -ফুলত! (রেলওয়ে ৯ই জুলাই--৮৬২। 


খনি 
বাৰ্ম্মা করপোরেশন ওরা জুলাই_-১৮৩/০ ) ৬ই--১৮৩০ ; ৮ই--১৪০/০। 
ইত্ডিয়া কপার শুরা জুলাই-_২২ 3 ৬ই-_২৯ 3 ৭ই-২২ 3 ৮ই-২২ ২/০; 


৯ই-_২২ ২৮০। 
কেমিক্যাল 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অঙি) রা জুলাই_-১৯২ ১ (প্রেফ) হই 

ভুলাই--১১৬২ ) ৯ই--১১৫২। ফ্রাঙ্ক রস ওরা ভুলাই-_-৪৮%০। 
' কয়লার খনি 

বেঙ্গল ৬ই জুলাই--৩৫৮২। ভালগোড়া ৬ই 5) ) তি 
£৩/০ | 
১৪৮০ | 


ইউনিয়ন ৮ই জুলাই-_-৩৩%০। 


আর্থিক জগৎ 


সিঙ্গারাম (এ ৮ই জুলাই_১%০ ১৮/০ 5 (বিট ৮ থুপাই 


[ ১৩ই জুলাই, ১৯৪২ 


বাসন্তী কটন ( প্রেফ ) ওরা জুলাই--৬1০। বেপারস কটন এণ্ড সিক্ক 
৮ই জুলাই--২। বেদগল-নাগপুর কটন (অর্ডি) ৬ই জুলাই--২১৮%০ 
২২২ $ ৭ই-_২২২ ২২৮০ । বিরলা (অডি) ৬ই জুলাই--১৮॥%০ ১ বাউরিয়া 
(অডি? ৬ই ভুলাই-_৩৭৭-, ; (বি প্রেফ) ওরা ুলাই-__৯১২ ভানবার ৮ই 
জুলাই--২৪২২ ) ৯ই-_২৪৩০ ২৪৭২1 কেশোরাম ওরা ভুলাই__৯০ ; 
৭ই-১1/০) ৯ই-৯৭০ ১০২। মোহিনী মিলস. ৬ই ভুপাই--১৫৭)০ 9 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অনি) ওরা ভুলাই_৫1/০'৫]৩/০ 7 ৬ই--৬২ $ ৭ই--৫%০ $ 
৯ই--৫দ৮০ ৫৮4০ | কাপপুর টেক্সটাইল »ই জুলাই--৯/০ | 
: আগরপাভা ৬ই জুলাই--১৮1৮০। আদমজী (প্রেফ) ৯ই ভুলাই 
১৩১]০। এংলো-ইত্ডিয়া (প্রেফ) ৬ই ছুলাই--১৪*২ ; ৭ই--১৪১২ ১৪২২ } 
এলায়েন্স (প্রেফ) ৭ই জ্কুলাই__১১৯২ ১২০২) ৮ই--১১৯২ ১২০২ % 
৯ই--১২১২। অকল্যাণ্ড (প্রেফ) ৭ই জুলাই--১২৪২। আলেকজেন্দা 
(প্রেফ,) ৯ই জুলাই--১১৬২1 বজ্বজ ওরা জুলীই--৩২৫২ ) ৬ই--৩২৬২ 7. 
সেভিয়ট ( প্রেফ ) ওরা জুলাই--১২৭৯০৯২৪1০।কক্লাইভ .(এ' প্রেফ ), ভই- 
ভুলাই _ ১২৩২ ; ৮ই--৯২৬২। এএন্পায়ার (প্রেফ ):৬ই জুলাই--১২৮২ ॥ 
ছকুমটাদ ৭ই ভুলাই-_-১২%০.। নদীয়া -সই:দ্ুলাই--৫৯২ ৬০1০1 ল্যান্দাডাউন- 
(প্রেফ ) ৮ই জুলাই--১১৫২।- লোখিয়ান (প্রেফ) ৭ই জুলাই--১৩৫২।” 
স্তাশনাল ওরা জুলাই-_২১২ ২১৮০ । নর্থক্রক ( প্রেফ ) ৯ই জুলাই__১২৮০। 
ওরিয়েন্ট ৬ই 'জুলাই--১৬২1০ ১৬৩০ খরদা (প্রেফ) নই জ্ুলাই-_- 
১৩৪২। রিলায়েন্স (প্রেফ ) ৮ই জুলাই--১৪৫২। ওয়েভালি ( প্রেফ ) 
৬ই জুলাই--৫৩দ০ ; ৭ই--৫৪8০| বিরলা (প্রেফ) ৯ই জুলাই__৯১৬২ 
১১৮২1 হাওড়া ( ‘এ’ প্রেফ ) ৯ই জুলাই--১৩৩২ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং - 
ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল ৬ই জুলাই--১৩৷০ ) ৮ই--৯৩%* ১৩/০ ৯ 
৯ই--১৪%০ ১৪৭*| বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই জুপাই--১১॥০। বার্ণ 
এণ্ড কোং (অভি) ৬ই জুলাই--৩৫৮২ » ৮ই--৩৩৯২। ইত্ডিয়া গ্যাল- 
ভেনাইজিং ৮ই জুলাই--৩০৫০ | হইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩রা জুলাই-_. 
২৪1%০ ২৬০ ২৬1/০ ২৬1৩০ ) ৬ই-__-২৬%৪ ২৬৮৮০ ২৬৪৩/ ২৭২১ ৭ 
২৭২ ২৭/০ ) ৮ই--২৬৭%০ ২৬৮৩০ ২৭/০ ২৭%০ ২৭৩০ ২৭1০) ৯ই__ 
টাল করপোরেশন (অর্ডি) ওর! জুলাই--১৬1/০ 
১৬০০ ১৬৪4/০ 3 ৬ই-_-১৬৩/০ ১৬৪০ ১৬৮/০ ১৬৪%০ ১৬৪১/০ ২৭২ 3 ৭ই-- 
১৪৮4/০ ১৭২ ১৭/০ ১৭1০ ১৭1৮০ ১৭/০ ১৭1০ ১৭৮০ 3 ৮ই--১৭]০ 





২৬৩০ ২৭/০ ২৭%০ | 


১৭॥%০ ১৭/০ ১৭৮৮০ ১৭৮০ ১৮২ 3 ৯ই--১৭৪০ ১৭৮৭/০ ১৭৪৩০ ১৮৭ 











১৩ই জুলাই, ১৯৪২ ] আখির জগৎ ূ ১৯৫ 
১৮/০ ; (প্রেফ) ওরা 'জুলাই_-১৭৯১ 5 ৬ই-_১০৭া* ) ৮ই--১০৮০ | ৬1৪ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে কার্জকারবারের 


স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড টল শই ভুলাই__৯1%০ ৯ই--১০২। কুমারধূবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ( অ্ডি ) ওরা জুলাই-_৪%/০ ৪৬/০ ) ৮ই--৪৮৩০ &২ 7 নই 


৪৮/০ ৪৪০ | 
ডিবেঞ্চার, 
০ সুদের (১৯৫৪-৬৪) হাওড়া ব্রীক্র ৬ই জুলাই ৮৮০০ | ৪২ সুদের 
হি ৭৫) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৮ই জুলাই-_-৯৩৫* | ৪8০ সুদের (১৯৩৬- 


৮৪) ক্লাইভ বিল্ডিং ওরা জুলাই--৯৬২ | ৫২ সুদের (১৯২৮-৫৮) ক্যালকাটা : 


মিউনিসিপ্যাল ৬ই জুলাই--১০৮৭০ $ ৮ই-_১১০। ৫২ সুদের (১৯৫৬-৮৬) 
ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ওরা জুলাই-_১০৫২) ৯ই--১০১২। ৫২ সবের 
(১৯২৭-৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৮ই জুলাই--১০৮৪০। ৫1০ শব্দের 
(১৯২৯-৫৯) ক্যালকাটা! ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৮ই জুলাই_-১১৫২ ১১৫%০। 
৫০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোঁট ট্রাষ্ট ৩রা জুলাই-_-১১০২। ৬২. 
সুদের (১৯১৬-৫৬) এসোসিয়েটেভ হোটেল ৭ই জুলাই-_-১০০৪০। ৪২. 
দের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৯ই জুলাই--৯৪২ ৯৪1০ । ৩২. 
সুদের (১৯ ৩৬-৫৩) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৯ই জুলাই-_-৯০1০। 


ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প ওরা জুলাই_-১৪০২ $ ৯ই--১৩৭॥০। মহীশূর 
পেপার ৮ই জুলাই--১৬৪০। ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ওরা জুলাই 
১৮০ ১ ৬ই--১৮1%০ ; ৮ই--১৮৭৮০ ; ৯ই--১৮৪০। প্রুগোপাল পেপার 
৮ই ভুলাই--১৫৪০ ৯৫/০) (প্রেফ) ৮ই জুলাই_-১৩৫২। ষ্টার পেপার 
৩রা জুলাই--১৪//* ১৪৮০ ) চুই _-৯৪1০ ১৪৮০ । ০ পেপার (অভি) 
শর] ভুলাই-_-১৮1০ ১৮1৮০ $ ৮ই--7১৮1/০, 


চিনির কল 
বলরামপুর ঙ্রা ভুলা ই--১২1/০ ১২1৬০ ) ৬ই-_-১২%%০। ভারত শর 
জুলাই--১২৪/০ ১২৷৩০। বুলাগ্ড ৩রা জুলাই_২৯।০ ২৯%০। কেক 
এণ্ড কোং (অভি) ৮ই জুপাই--১২৪০ ) ৯ই--১২দ০। কাঁপপুর ওরা 
জুলাই-_২৭৷০ ২৭1/ 7 ৯ই--২৭ ২৭৮০। চম্পারণ ৮ই জুলাই-_২৩%০ 
২৩দ০ ) ৯ই--২৩৭০। মারীক্রধারী ওরা জুলাই__১ ৭২। নিউ সাঁভান ৩র! 
জুলাই--১৪০ ১৪/০ | সমস্তীপুর ৯ই জুলাই-__১২1/০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১০ই জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে যিলমালিকগণ নূতন ও পুরাতন পাট ক্রয় করিতে 
থাকায় কাচা পাটের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে । অবস্ত 
পাটের দরে বিশেষ চডতি দেখা যায় না । আলগা পাটের বাজারে নৃতন 
ইউরোপীয়ান জাত টপ, মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১১০ আনা, ৯০ আন! 
ও ৬1০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় 88 5 জাত বটম মপপ্রতি 


অফিসিয়েল ইয়ার বুক ১১৪২ 
_ ভারতের সুবৃহৎ, এবং একমাত্র অ 
ইস্যু ইন্ভেঞ্টরস.. গাইড । 

৪ক এক্সচেপ্জ-এর জ্ঞাত সকলপ্রকার কোম্পানী এবং 
| সিকিউরিটি সম্পর্কিত সংবাদাদির বিশ্বকোষ বিশেষ । 
j প্রতি থণ্ডের মুল্য ১০১ টাকা। ডাক ব্যয় ৮ আনা স্বতন্ত্র | 
| ' _অডপর দিন 

সেক্রেটারী, ক্যালকাটা ফটক এক্সচেঞ্জ 


এসোসিয়েশন লিমিটেড 
নং ছারিতা রী 2882 | 








OE SEEN PEGE সই GE 


Ll 


পরিমাণ সামাস্তই হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চটের 
দরে চড়তি দেখা যায়। অবশ্ত কাজকারবারের পরিমাণ তদনুরূপ বৃদ্ধি পায় 
নাই। চটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এইরূপ অনুমানের 
ফলেই থলে ও চটের বাজারে উপরোক্ত উন্নতিস্চক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 
জুন মাসের প্রতিকূল পরিস্থিতির বিবেচনায় বর্তমান সময়ের মজুত পরি- 
মাণকে ভালই বলিতে হুইবে। অন্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪০ আনা, 
জুলাই ১৪১০ আনা এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয 
হুইয়াছে। ১১নং পোর্টার চটের দূর ছিল নগদ ১৮।৮০ আনা, জুলাই ১৮1১০ 
আন! এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮০ আনা । 

মোটকথা, পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার 
পাটের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য এই অনুকূল 
ভাব কতদিন বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। 

গত ৪ঠা জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স লিনক্লেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের এ সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
আবহাওয়ার অবস্থা অধিকাংশ জেলাতেই সন্তোষজনক এবং পাটও সর্ধক্র 
দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে। নিম্নাঞ্চলসমূহে ধীরে স্থুস্থে পাট কাঁটা নুরু 
হইয়াছে। নদীর জল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং অবস্থা সর্বত্রই 
স্বাভাবিক, কেবল যমুনা নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থারও উর্ধে উঠিয়াছে। 
টাদপুর, নারায়ণগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, চৌমোহনী, আখাউড়া, নিখলিদ মপাড়া, 
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অন্কুল আবহাওয়া বিদ্যমান রহিয়াছে | 
 তুলা.ও কাপড়, 


কলিকাতা, ১০ই ভুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে আকস্মিক চড়তির ভাৰ 
পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য গতকল্য ও গত পরশ্ব উক্ত চড়তির তাবে. কিঞ্চিৎ 
ভাটা পড়িয়াছে। তথাপি গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের তুলার 
বাজারের অবস্থা উন্নততর সন্দেহ নাই । বোরোচ এপ্রিল-মে ২১৪1০ আনা, 
ওমরা জুলাই ১৯৫৮০ আনা ও বেঙ্গল জুলাই ১৭৭।* আনায় ক্রেয়বিক্রয় 
হইয়াছে । গত সপ্তাহের শেষ দিবস উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৯৭২ 


টাকা, ১৮৯৫০ আনা ও ১৬৮২ টাকা.। নিউইয়র্কের তুলার বাজারের অবস্থায় - 


এতেজীর ভাব দেখা যায়। 

, কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হ্য়। 
মিলের কাপড়ের সরবরাহ বিল্রাটের ফলে তাতের কাপড়ের কাভ্তকারবার 
বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। বোষ্বাই হইতে নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় 
রাখা সম্ভবপর নহে, এইরূপ আশঙ্কার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের 
বাজারে বাল! মিলের বস্াদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোটামুটি 
কাপড়ের বাজারের অবস্থা তাল। মাল চালানের সুব্যবস্থা থাকিলে 
বাজারের অবস্থায় আরও কণ্মৃতৎপরতা দেখা যাইত। বিদেশী বস্ত্ে 
' বাজারে কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। ও 


সোণা ও রূপ 
কলিকাতা, ১০ই জুলাই । 

মিশরের রণাঙ্গনে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি বৃটেনের পক্ষে কতকটা অনুকূল 
হওযার অন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে সোণার দরে সামান্ত নিম্নগতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । বো্বাইয়ে প্রতিতরি রেডি সোণার দর হইতেছে 
€০৪/০ আলা এবং আগষ্ট মাপে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণার 
বর দাড়াইয়াছে &১০ আনা । কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা সোপ! ৫১/০ 
আনা, বড়ালবার প্রতিভরি ৫১1০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৮৪০ আনায় 
ক্রয়বিক্রুয় হুইয়াছে'। লখ্চনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ 
শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে। ১ 
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হেড ভি -এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যা্ক__এবগসর শতকরা 
-৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৩৬৷* টাকা 


_শাখাপমুহ__ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর « 
নীলফামারি (রংপুব ) ছুবরাজপুর ( বীরভূম yj 

টাদবালী (বালেখশ্বর--উড়িষ্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। . 
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সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ ও সিরাজগঞ্জ ' অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা, পাটের: 
পক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূল ৷ ভাঙ্গুরা ও গাইবান্ধা, মহিমগঞ্জ; দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় * 
আবহাওয়ার অবস্থা ততথানি সস্তোষজ্জনক ন! হইলেও উহাকে প্রতিকূল বলা ' 
যায় না! আশুগঞ্জ ও এলাশিন অঞ্চলে আরও বৃষ্টিপাত হওয়া অবশ্তক | - 
মোটামুটি বলিতে গেলে, সমগ্র বাঙগলা দেশের পাট চাষের 5 
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[ 5৩ই জুলাই, ১৯৪২ . 
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এসপ্তাহে বোষ্বাইয়ে রূপার দরও নিগাী নি ইয়ে রতি 
একশত' তোলা রেডি বনপার দর হইতেছে ৮৩৷/* আনা এবং আগস্ট মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৮২/০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছে । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২২ টাকা 
এবং . খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ০ যথাক্রমে ২৩২ 
পেন্স এবং ৩৪২ সেপ্ট। 


চায়ের বাজার 

॥ "_ কলিকাতা, ১০ই জুলাই 
পাত হারান ৭নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
রপ্তানীযোগ্য চ!--এই বিভাগে আসামের বিভিন্ন শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ 

উপস্থিত করা হুইয়াছিল। সাধারণতঃ চায়ের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে 

পাউণ্ড প্রতি /* আনা হইতে ০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। ‘অরেঞ্জ 

পিকে!’ ও ভাঙ্গা ‘অরেঞ্জ পিকোর' দর -নামিয়া গিয়াছিল পাউণ্ড প্রতি | 


1 ৮ 


_ আনা হইতে ।%ৎ আনা পৰ্য্যন্ত । 


ভারতে ব্যবহারোপযোণী চা__সবুঙ্গ চা এই বিভাগে অতি সাযাস্ত 
পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছিল। গুড়া চায়ের দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড 
প্রতি ৬ পাই পর্যস্ত-বৃদ্ধি পাইয়্াছিল।. অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে “ফেপিং, 
শ্রেণীর চা'এবং পাতা চায়ের দর পাউও প্রতি %০ ত ৩০ অনা পৰ্য্যন্ত 
কমিয়া গিয়াছিল। 

কোটা রপ্তানী কোট! 'চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি প৯ পাই এবং 
আভ্যন্তরীণ কোট! চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৪ পাই ছিল। 


টি ES 'ব9সর সততার সহিত পরিচালিত 





দাতার, ইহা পরিচালিত 
বাঙ্জলাদেশে অনুরূপ একমাত্র 
ইনভেস্টমেন্ট টা কোম্পানী । 


ফোন- বড়বাজার, ৬৩৮৯ 





| ARTHIK JAGAT ‘ 
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যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি বীমার পরিকল্পনা বলব করিয়াছেন । 
এই পরিকল্পনা অনুসারে কলকারখানার মালিকদের নিকট . হইতে 
'একটা প্রিমিয়াম আদায় করিয়া তৎবিনিময়ে গবর্ণমেন্ট কলকারখানার 
যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘর সম্পর্কে সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন । উক্ত প্রকার কার্ধ্য নীতি অবলম্থিত হওয়ার ফলে দেশের 
শিল্প-কারখানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গিয়াছে। 
তবে বর্তমান পরিকল্পনায় সাধারণ বাড়ীঘর সম্বন্ধে কোন বীমার ব্যবস্থা 
না হওয়ায় সে দিক দিয়া দেশে একটা ক্ষোভের কারণ সৃষ্ট হইয়াছে । 
এদেশে ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ সুরু হইলে তাহাতে অনেক 
অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া -সহর অঞ্চলে, কলকারখানার মত সাধারণের 
বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত. ইমারতাদি সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা 
আছে। ইমারতাদি বিনষ্ট হইলে তাহা পুনরায় গড়িয়া তোলাও 
অনেক মালিকের পক্ষেই বিশেষ কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। এই 
অবস্থায় সাধারণের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত ইমারতাদির ক্ষতিপূরণ 
জন্য কোন বীমা ব্যবস্থা বলবৎ করা যায় কিনা তৎবিষয়ে অনেক 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই চিন্তা ভাবনা করিতে সুরু করিয়াছেন । বাঙ্গলা 
সরকার কতক নিযুক্ত হইয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ইতিমধ্যে বিষয়টি 
বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাহারা তাহাদের 
চূড়ান্ত রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । 
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বীমা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য বোম্বাই 
সরকারও সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটাও 


সম্পাদক- শ্রীততীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২*শে জুলাই, সোমবার ১৯৪২ ১২শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী I= 
বিষয়ু পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৭-১৯৯ আিক দুনিয়ার খবরাধবর ২০৪-২০৮ 
বাণিজ্য-সচিবের সাফাই ২০০ পুস্তক পরিচয় ২০৮ 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের হাতে ষ্টালিং সিকিউরিটি বৃদ্ধির রহস্য ২০১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২০৯ 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় রবার ব্যবসায় ২০২-২০৩ বাজারের হালচাল ২১০-২১৪ 
মাময়িক পরম 
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বীমা ইতিমধ্যে তাহাদের কাজ সুরু করিয়াছেন । স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি- 


পূরণ বীমা সম্পর্কে, একটি পরিকল্পনা স্থির করিবার এই চেষ্টা প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের দিক হইতে খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের স্বতন্ত্র চেষ্টার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
প্রকৃতপক্ষে একটা সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি 
না। অধিকাংশের আধিক সহযোগিতা সম্বল করিয়া মুষ্টিমেয়ের 
আকস্মিক ক্ষতি পরিপূরণই সকল প্রকার বীমার মূলমন্ত্র । সেজন্য 
বীমা পরিকল্পনার প্রয়োগক্ষেত্র যথাসম্ভব ব্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
তাহা না করিয়া একটি প্রদেশের সঙ্ীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া 
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপুরণমূলক কোন বীমা পরিকল্পনা বলব করিতে 
গেলে তাহাতে নানারূপ অস্থবিধা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল বাঙ্গলা দেশের ইমারতাদি সম্পর্কে যদি 'কোন 
বীমার পরিকল্পনা স্থির কর! হয় তবে সেজন্য ইমারতাদির মালিকদের 
নিকট হইতে খুব বেশী পরিমাণ প্রিমিয়াম লওয়া আবশ্যক হইবে। 
রাঙ্গলা দেশে ব্যাপক বিমান-আক্রমণের আশঙ্কা অন্যান্য প্রদেশের 
তুলনায় বেশী । এই অবস্থায় কম প্রিমিয়ামে বেশী রকম ক্ষতিপূরণের 
দায়িত্ব গ্রহণ করা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 
প্রিমিয়াম হার অত্যধিক হইলে তাহা প্রদান করাও বর্তমান ।অবস্থায় 
সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। আমাদের মতে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের কর্তব্য হইতেছে সমস্ত ভারতের জন্য স্থাবর 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণমূলক একটি বীমা পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সমবেত- 
ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া।* ভারতের সমস্ত সহরে 
একসঙ্গে বিমান-আক্রমণের আশঙ্কা নাই। শেষ পধ্যস্ত অনেক 
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এলাকায় আদৌ আক্রমণ, অনুষ্ঠিত হুইবে না টি ধরা যাইতে 
পারে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার যদ 'পিমন্ত ভারতের জন্য 
একটি বীমা পরিকল্পনা স্থির করিয়! কার্য ব্রতী হন তবে অপেক্ষাকৃত 
কম প্রিমিয়ামেও স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধন্রনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
হইতে পারে। কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে স্বত্ব 
ধরণের কোন চেষ্টা না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতেই 
বর্তমান সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। 
কুইনাইন সমস্ত! | 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে কুইনাইন সরবরাহের 
সমস্তা সম্পর্কে সম্প্রতি নৃতন দিল্তীতে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে | 
ওঁ বৈঠকের আলোচনার ফলে আড়াই বৎসর কাল ব্যবহারের উপযুক্ত 
কুইনাইন বর্তমানে দেশে মজবুত আছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 
যাভা হইতে কুইনাইনের আমদানী বন্ধ হওয়ায় এই অত্যাবশ্যকীয় 
বস্তুটি সম্বন্ধে দেশের লোক খুবই আশঙ্কার ভাব পোষণ করিয়া 
আসিতেছে । এক্ষণে আড়াই বসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন 
দেশে মজুত আছে শুনিয়া অনেকেই সেবিষয়ে ভরসা বোধ করিবেন 
সন্দেহ নাই। তবে বাঙ্গলায় কুইনাইনের যে অভাব প্রতিনিয়ত লক্ষ্য 
করা যাইতেছে তাহাতে এপ্রদেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এ 
সংবাদে তেমন কোন সাস্ধনা পাওয়া কঠিন। এই বর্ধার সময়ে বৃষ্টি- 
পাতের আধিক্য দেখা যাওয়ার সঙ্গে বাঙলার গ্রামে ও সহরে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্ত কোথায়ও উপযুক্ত 


পরিমাণ কুইনাইন মিলিতেছে না। যাহা মিলিতেছে তাহার জন্য 


' দাম খুবই বেশী পড়িতেছে। এই অবস্থায় ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম 
করিয়া পল্লীবাসীদের পক্ষে বাচিয়া থাকা আজ কঠিন হইয়া 


দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই অবস্থার কতদূর কি প্রতিকার ' 


করিতেছেন তাহাই জিজ্ঞাস্য ? যদি তাহাদের হাতে যথেষ্ট কুইনাইন 
মজুত থাকিয়া থাকে তবে দেশের স্থানে স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে ও 
ন্যায্যমূল্যে তাহা বণ্টন করিবার ব্যবস্থা কর! সঙ্গত। যদি তাহাদের হাতে 
_ উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন না থাকিয়া থাকে তবে ভারত গবর্ণমেন্টের 
সহিত বোঝাপড়া করিয়া অন্য স্থান হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে 
হুইবে। বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেরূপ বেশী - ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশে তাহা সেরূপ নহে। কাজেই ভারতে আড়াই বৎসর 
কাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন মজুত থাকিলে তাহার মধ্যে 
বেশীর ভাগ বাঙ্গলার প্রয়োজনে নিয়োজিত করা ভারত গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে কর্তব্য । 
মে মাসের ভারতীয় বহি্বাণিজ্য 

. সম্প্রতি ভারতীয় বহিব্রাণিজ্যের গত মে মাসের যে বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও.রপ্তানী উভয়েরই অবনতি 
লক্ষ্য করা যাইতেছে,। -গত এপ্রিল মাসে. বিদেশ হইতে ভারতে ৮ 
কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল । গত মেমাসে 
সেই স্থলে বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে। 
আমদানীর তুলনায় রপ্তানী আরও অনেক বেশী পরিমাণে নামিয়া 
গিয়াছে। গত এপ্রিল মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৮১ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। সেই স্থলে গত মে মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে মাত্র ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাঁকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । 
যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ভারত মহাসাগর পর্্যন্ত পরিব্যাপ্ত 


হওয়ার পর গত কতিপয় মাস যাবৎ ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য ক্রমাহ্বয়ে 


সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াদধে। তবে এতদিন আমদানী বাণিজ্য যতদুর 
হাঁস পাইয়াছে রপ্তানী বাণিজ্য তত্‌ বেশী পরিমাণে হ্রাস পায় নাই। 


ফলে প্রতি মাসেই ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যে এই দেশের অনুকুল 
উদ্ধত্বের পরিমাণ খুবই সস্তোষদ্রনক হইয়াছে। কিন্তু গত মে মাসে 
আমদানীর তুলনার রপ্তানী বাণিজ্য অধিক পরিমাণে হাপ পাওয়ায় 
ভারতেরঃ্বািজ্যগত উদ্ধ ত্র পূর্বের তুলনায় অনেকট। কমিয়া গিয়াছে । 
গত এপ্রিল মাসে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর ১০. কোটি ১ লক্ষ টাকা আধিক্য ছিল। আলোচ্য মে 
১০, কোটি ১ লক্ষ 

মাসে সেই আধিক্য হ্রাস পাইয়া ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত 
হইয়াছে । *্ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের এই ধরণের অবনতি থুবই 
আশঙ্কার কথা। 

বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের অবস্থা 


আলোচনা করিলে দেখা যায় গত মে মাসে ডাল, শস্ত ও ময়দা 


জাতীয় থাগ্ন্রব্য এবং তেল, কাগজ, কাপাসস্থতা ও বস্ত্রের আমদানী 
হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে চিনি, তুলা যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রভৃতির আমদানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় 
যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া আমরা 
শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু ডাল, শস্য, ময়দা ও তেল 
শ্রণীর জিনিষের আমদানী দিন দিন কমিয়া আপা খুবই শোচনীয় 
সন্দেহ নাই) দেশে এই সব জিনিষের যোগান হ্রাস পাওয়ায় দিন 
দিনই উহাদের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের জন্য বাহির হইতে 
এসমস্ত বিশেষ কিছুই আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষ এখনও 
রীতিমতই বেশী মাত্রায় বাহিরে রপ্তানী হইতেছে । গত এপ্রিল মাসে 
ভারত হইতে ভাল, শ্রস্ত ও ময়দা জাতীয় ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের 
জিনিষ এবং ১২ লক্ষ টাকার মূল্যের তেল রপ্তানী হইয়াছিল। মে 
মাসে এই সমস্ত জিনিষ রপ্তানীর পরিমাণ দশাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭১ 
লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও ২২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। অথচ 
আলোচ্য মে মাসে ভারত হইতে বাহিরে তুলা, পাট ও চট প্রভৃতি 
ব্প্তানীযোগ্য পণ্যের চালান খুবই কম হইয়াছে । এই সমস্ত পণ্য 
কাটতির উপর এদেশীয় কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । ইহাদের 
রপ্তানী ক্রমেই হাস পাওয়ায় সকল দিক দিয়াই ভবিষ্যৎ দুর্দিনের 
সুচনা দেখা যাইতেছে । রপ্তানী বাণিজ্যের এই ক্রমিক অবনতি -" 
ও তাহার শোচনীয় পরিণাম হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য 
গবর্থযেন্টেব্র পৃক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । . 
বস্ত্রের আরও মূল্য ববদ্ধির আশঙ্কা! 

বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতেই. ভারতে বস্্রাদির মূল্য 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল। বর্তমানে বস্ত্-মুল্যের বাড়তি এমন 
একটা স্তরে পৌছিয়াছে যে, জনসাধারণের. পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
কাঁপড়চোপড় ক্রয় করাও তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । 
এইরূপ অবস্থায় সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত বন্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় 
উপদেষ্টামগ্ডুলীর এক বৈঠকে বসন্তের মূল্য বর্তমানের চেয়ে আরও . 
বাড়াইয়া৷ দিবার জন্য গবর্ণমেন্টের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিবার যে 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উদ্বেগজনক । একেই বর্তমান 
মূল্যে জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বস্তরাদি' ক্রয় করা এক 
প্রকার অসম্ভব হইয়া দড়াইয়াছে, তাহার উপর গব্ণমেন্ট ষদি 
বন্তরমূল্য' আরও বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দান করেন তাহা হইলে দেশের 
বেশীর ভাগ লোকের বন্ত্রাদি কিনিবাঁর কোনরূপ সামর্থ্যই থাকিবে 
না। বন্তমূল্য বৃদ্ধি করিবার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে, ভারতের 
কাপড়ের কলগুলির' উৎপাদন শক্তির শতকরা ৩৫ ভাগ সমর বিভাগের 
বস্ত্রাদি সরবরাহ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে । ভাহাছাড়া কাপড়ের 
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কল চালাইবার সাজসরঞ্জামের দর বাড়িয়া যাওয়ায় এইবপ বস্ত্র 
দর বাড়াইবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । ভারতের 
বস্ত্র সস্তার কতকট! সমাধান করিবার জন্য যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে 
ভারত সরকার ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ’ কেম মূল্যের বিশেষ শ্রেণীর কাপড়) 
করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া দেশবাসীকে আশার বাণী শুনাইয়া 
আসিতেছেন, কিন্তু গজ পর্য্যন্ত এইরূপ বিশেষ শ্রেণীর কাপড়ের 
চেহারা দেখিবার সৌভাগ্য দেশবাসীর হয় নাই । কতদিনে যে সে 
সৌভাগ্য হইবে ত্রাহারও কোনরূপ নিশ্চয়তা ভারত সরকার দ্িতেছেন 
না। যেরূপ অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের ভয় হয় অচিরেই 
বন্দির “ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা 'দিবে। এইরূপ আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র 
সমস্যার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট এইরূপ বন্্রসঙ্কট সম্পর্কে 'কার্য্যকরী কোনরূপ কর্মপন্থা 
অনুসরণ করা সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীনই থাকিয়া যাইতেছেন। 
রয়টারের একটী সংবাদে প্রকাশ য়ে, ভারত হইতে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড 
{(তুর্ক পাউণ্ড) মুল্যের বস্ত্রা্ি সপ্প্রতি আনকারায় পৌছি য়াছে এবং 
শীঘ্রই প্রায় ১ কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (তুৰ্ক পাউণ্ড) মুল্যের সৃতা' ও 
বস্ত্রাদি ভারত হইতে তুরস্কে পৌঁছিবে। এইরূপ খবর সত্য হইলে 
'তাহা বিশেষ আশঙ্কার কথা । ভারতে যে পরিমাণ বনস্ত্রাদি বর্তমানে 
উৎপাদিত হইতেছে তাহাতে ভারতবাপীর প্রয়োজন মিটিতেছে না। 
ফলে বস্তরের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় ভারতের 
উৎপন্ন বস্তাদি এইরূপে বিদেশে প্রেরণ করার সম্বন্ধে আমাদের ঘোরতর 
আপত্তি আছে। বস্ত্রসঙ্কট মোচন করিবার জন্য ভারত সরকারের 
উচিত ভারত হইতে বিদেশে সকল প্রকার বস্তরাদির রপ্তানী বন্ধ করা। 
তাহা না হইলে সমস্তা আরও জটিল হইয়। দেশবাসীর চরম ছু 
দুর্দশার কারণ হুইবে | 
রেলের আয় বৃদ্ধি 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় যাত্রী ও মাল চলাচলের কাজ বুদ্ধি পাওয়ায় 
(রেলপথসমূহের আয় দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। গত মার্চ 
মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যখন রেলবিভাগের বাজেট উপস্থিত 
করা হয়, তখন ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের সরকারী রেলপথপমূহের 
১২৭ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া রেলওয়ে সচিব তাহার সংশোধিত 
বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশ, উক্ত ১৯৪১-৪২ 
সালে রেল বিভাগের মোট আয়ের পরিমাণ,সে তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া 
১২৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে সরকারী 
“রেলপথসমূহের ১১২ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল-। এবার সেতুলনায় 
আয়ের পরিমাণ পৌণে 'সতর লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে । আলোচা 
বৎসরে প্রধানতঃ যাত্রী ভাড়ার দফায় ৮ কোটি টাকা ও মাল ভাড়ার 
দফায় ৭! কোটি টাকা বেশী আয় হইয়াছে । এদেশে রেলের যাত্রী 
ও মাল ভাড়ার হার পুর্ব্বেই খুব বেশী ছিল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পর নানাভাবে ভাহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে । রেলের আয় 
বাড়িবার সঙ্গে এক্ষণে যাত্রী ও মাল ভাড়া কিছু হ্রাস করা হইলেই 


সঙ্গত হইত। কিন্ত রুতবপক্ষ সে বিষয়ে কোন সুবিবেচনা দেখাই- 
তেছেন না। রেলের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে একদিকে রেলপথের 
"পরিচালনা ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে রেলের যাবতীয় 
উদ্ধ ত্ত সরকারী ব্যয়বহর মিটাইবার কাজে নিয়োগ করা হইতেছে । 
রেলের উদ্ৃত্ত দ্বারা যুদ্ধের সময়ে সরকারী রাজন্ব তহবিল পুষ্ট করিবার 
চেষ্টা হয়ত ‘তেমন অপ্রত্যাশিত বা অসঙ্গত নহে। কিন্তু রেলের 
আয় বাঁড়িবার সঙ্গে রেলপথ পরিচালনার ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে 
“বাড়িয়া চলা খুবই আপত্তিকর । গত ১৯৪৭-৪১ সালে সরকারী রেল 
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পথ পরিচালনার ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা । 
১৯৪১-৪২ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বৎসরে রেলের ব্যয় ৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়া খুবই ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই } এদেশে 
রেলপথসমূহের উচ্চপদে যেসব শ্বেতাঙ্গ কণ্মচারী নিযুক্ত আছেন 
তাহাদের বেতন ও ভাতা খুব বেশী বলিয়া উহার বিরুদ্ধে দেশে 
অনেকবার আন্দোলন হইয়াছে, বেতন*ও ভাতা বারদ সেই অতিরিক্ত 
বায় যথোচিত পরিমাণে হাস ন! করিয়া রেলের আয় বৃদ্ধির সুযোগে 
তাহা বাড়াইয়া দেওয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। 
কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘট 
গত ১৭ই জুলাই হইতে কলিকাতায় আবার ট্রাম ধর্মঘট সুরু 
রি । যুদ্ধের জন্য দেশে পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
বর্তমানে মোটর ও বাসের চলাচল খুবই হাস পাইয়াছে। ফলে 
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও সাধারণ চলাফেরার গরজ্জে কলিকাতার 
জনসাধারণ বর্তমানে ট্রামের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আড়াই মাস কালের মধ্যে তিনবার 
কলিকাতায় ট্রাম ধন্মঘট সংঘটিত হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের ও সাধারণ চলাফেরার অসুবিধার 
কথা ভাবিয়া গবর্ণমেন্ট ও ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সর্ববপ্রযত্রে ট্রাম 
কর্মচারীদের সহিত একটা স্থায়ী মীমাংসায় উপনীত হইবেন ইহাই 
সকলে আশা করিয়া আসিতেছে । কিন্তু আড়াই মাসকাল মধ্যে 
কর্তৃপক্ষ সেরূপ একটা মীমাংসা রুরিতে পারিলেন না, ইহা নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয়। গত ২রা মে প্রথম ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার পর 
বাঙ্গলা সরকারের লেবার কমিশনার ট্রাম শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণ 
দুর করা সম্পর্কে একটা ভরসা দেওয়ায় ধর্মঘট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
কিন্তু সেই সর্ভ পরিপুরিত না হওয়ায় ট্রাম শ্রমিকের! গত ২০শে মে 
পুনরায় ধর্মঘট করে। এই সময়ে ধর্ম্মঘটকারীরা যে সব দাবী উপস্থিত 
করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ £_ প্রতি কন্মচারীকে বৎসরে এক 
মাস পুরা ছুটি ও সাময়িক প্রয়োজনামুষায়ী আরও ১৫ দিন ছুটি দিতে 
হইবে। (২) যেসব কর্মচারীকে বরখাস্ত কর! হইয়াছে তাহাদিগকে 
পুনরায় কাজে বহাল করিতে হইবে । (৩) মাহিনার হার শতকরা ২৫ 
ভাগ বাড়াইতে হইবে৷ (৪) কম্মচারীদিগকে তিন মাসের মাহিনার 
সমপরিমাণ টাক! বোনাস দিতে হইবে । এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান 
মন্ত্রী অগ্রবর্তী হইয়! কর্্মচারীদিগের দাবী দাওয়। সম্পর্কে অল্পকালের জন্য 
ট্রাম কর্তৃপক্ষের সহিত সমুচিত সর্তভে একটা মিটমাটের কথা দেওয়ায় 
তদন্ুসারে কর্মচারীরা ধর্ম্মঘট বন্ধ করে। কিন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হওয়া সত্বেও সেরূপ কোন মিটমাটের ব্যবস্থা হয় নাই । তাহার 
উপর সম্প্রতি ট্রাম কর্তৃপক্ষ পুনরায় একজন ট্রাম ড্রাইভারকে বরখাস্ত 
করায় কলিকাতায় আবার ট্রাম ধশ্মঘট সুরু হইয়াছে। ট্রাম 
কোম্পানীর কন্মচারীরা কর্তৃপক্ষের নিকট যেসব দাবী দাওয়া উপস্থিত 
করিতেছে তাহা যে সৰ্ব্বথা ন্যায্য সেরূপ ধারণা আমাদের নাই । এই 
যুদ্ধের সময়ে যানবাহনের চরম অসুবিধার ভিতর যখন তখন ধর্মঘট 
বাধাইয়া দিয়া তাহারা সহরে একটা বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করিবে ইহাও 
আমরা বাঞ্চনীয় মনে করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ট্রাম কোম্পানীর 
কর্মচারীদের শ্যাষ্য দাবীঞগুলি যথাসম্ভব পরিপূরণে ট্রাম কত পক্ষ পরম 
উপেক্ষার ভার দেখাইয়া চলিবেন ইহাও নিতান্ত অশোভন । কললিকাত! 
ট্রাম কোম্পানীর প্রতি বসরই যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইতেছে । গত 
১৯৪০ সালে উক্ত কোম্পানীর প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মত নিট লাভ 
দাড়াইয়াছিল এবং তাহারা অংশিদারদিগকে অধিক হারে 
লভ্যাংশও দিয়াছিলেন। ট্রাম কোম্পানীর মাসিক টিকিটের হার 
বৰ্দ্ধিত হওয়ায় কোম্পানীর লাভের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কন্মচারী- 
দিগকে দেয় পারিশ্রমিকের পরিমাণ ন্যায্যতঃই বাডাইতে পারেন 
বলিয় আমাদের ধারণা । কিন্তু তাহারা সেবিষয়ে নিজেরা বিশেষ গরজ 
দেখাইতেছেন না। বাঙ্গলা সরকারও এবিষয়ে তাহাদিগকে সমুচিত 
চাপ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ট্রাম ধর্মঘটের শোচনীয় পরি- 
স্থিতির একটা সুসঙ্গত মীমাংসার জন্য বাঙ্গলা সরকার ও ট্রাম কর্তৃ- 
পক্ষের পক্ষে অচিরে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য ।. 
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ভারত সরকারের বিদায়ী বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী 
মুদালিয়র সম্প্রতি মাব্রাজে এক ছাত্র সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
নিজেই নিজের কৃতকার্য্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। স্যার রামস্বামী 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব পদে নিযুক্ত হওয়ার পর এপধ্যস্ত 
তাহার কার্য্যধারা যীহারা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন 
তাহাদের নিকট এই ধরণের উচ্ছাস বিস্ময়ের বস্তু বলিয়াই মনে 
হইবে। একেত তাহার মত, সরকারী ধামাধরা বর্তমান সময়ে বিরল 
তাহার উপর বাণিজ্য-সচিব হিসাবে গত কয়েক বৎসরে তাহার নানাবিধ 
অপকীর্তি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনে বিশেষভাবেই জাগরূক রহিয়াছে। 
ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতে শিল্পপ্রসারের একটা সুযোগ 
আসিয়াছিল। দেশের লোক আশা করিয়াছিল সকল প্রকারে 
উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানের নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত সরকার এই 
সময়ে দেশের শিল্লোন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিবেন। কিন্ত বাণিজ্য- 
সচিব হিসাবে স্যার রামন্বামী মুদালিয়র যেভাবে এই কয় বৎসর 
ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন 
তাহাতে তাহার কার্য্যধারা দেশের শিল্লোন্নতির পরিপোষক না হইয়া 
বরং তাঁহার প্রতিবন্ধক হইয়াই দাড়াইয়াছে। পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের প্রসারসাধন ও নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দেশের 
লোক বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে, নূতন যন্ত্রপাতি 
আমদানীর জন্য ভারত সরকারকে পীড়াপীড়ি করিয়াছে । কিন্ত 
বহি্ব্বাণিজ্যের উদ্ধত্ত ও অনুকুল ডলার সিকিউরিটির আধিক্য সত্বেও 
ভাঁরত,সরকারের, বাণিজ্য বিভাগ সে বিষয়ে দেশের লোককে কোন 
সুযোগ সুবিধা দেন নাই । যুদ্ধের সময়ে কোন নৃতন শিল্প স্থাপন. করা 
হইলে যুদ্ধের পরে পুনরায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রাবল্য ঘটিয়া 
উহা যাহাতে বিপৰ্য্যস্ত ন। হয় সেজন্য ভারতের শিল্পোগ্ঠোগীরা কোন 
নৃতন শিল্প স্থাপনের পূর্ব্বে তাহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
ভারত সরকারের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি. দাবী 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের . বাণিজ্য-সচিব- হিসাবে 
স্তার রামস্বামী যুদ্লালিয়র নিল ও অন্ত ছুই 
একটি শিল্প ছাড়া অন্য সকল শিল্প সম্পর্কেই সেইরূপ প্রতিশ্রুতি 
প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন । যুদ্ধের সময়ে দেশের প্রয়োজন 
বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট নিজেরা সাক্ষাত্ভাবে ,ছেই একটি বড় বড় শিল্প 
গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহা দূরে থাকুক ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগ স্ুবিখ্যাত 
ইঞ্জিনীয়ার স্তার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শেঠ 
বালটাদ হীরা্টাদ কর্তৃক উপস্থাপিত মোটর শিল্পের মত অত্যাবস্তাকীয় 
একটি মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্য্যস্ত উপেক্ষা করিয়াছেন । 

স্যার রামন্বামী তাহার মাদ্রাজের বক্তৃতায় বিশেষভাবে এই মোটর 
কারখানার প্রস্তাব সম্পর্কে স্বকীয় কাধ্যনীতির সাফাই গাহিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, উপরোক্ত স্কীমটি খুবই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ধরণের 
ছিল। তাহা ছাড়া এদেশের তৈয়ারী কলকজ্জা ও সরঞ্জাম ছারা 
এদেশে মোটর প্রস্তুতের কোন আসন্ন পরিকল্পনা উহাতে ছিল না। 
আমেরিকার একটি মোটর কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া উহাদের 
নিকট হইতে আমদানীকৃত কলকজা ও সরঞ্জাম সহায়ে এদেশে মোটর 


প্রস্তুতের ব্যবস্থাই ছিল শেঠ বালটাদ হাঁরার্টাদের প্রস্তাব । ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব হিসাবে তাহার নিকট এই প্রকারের একটি 
প্রস্তাব কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই, আর 
সে কারণে উহা কার্যে পরিণত করা বিষয়ে কোনরূপ সরকারী সাহায্য 
প্রদানেও তিনি অসম্মত হইয়াছিলেন। স্যার রামস্বামীর এই উক্তিতে 
মোটর শিল্পের মূল প্রস্তাব সম্পর্কেই যে কেবল সত্যের অপলাপ কর! 
হইয়াছে তাহা নহে উহাতে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল 
করিয়া দেওয়ার আসল কারণগুলি লোকসমক্ষে চাপিয়া যাওয়ারও 
একটা চেষ্টা দেখা যায়। মোটর নিশ্মাণ কারখানা স্থাপনের উল্লিখিত 
প্রস্তাব সম্পর্কে ধীহারা খবর রাখেন তাহারা ইহা ভালরূপই জানেন 
যে, কোন অব্যবসায়ীর খেয়ালপ্রস্থত প্রস্তাব হিসাবে উহ। উপস্থাপিত 
হয় নাই। সিন্ধিয়া ধীম কোম্পানীর ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী শেঠ 
বালটাদ হীরার্টাদ বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর 
মিঃ বি পি এডভানীর সহিত পূর্ববাহে আমেরিকায় গমন করিয়া 
সেখানকার মোটর কারখানাসমূহ পরিদর্শন করেন। পরে সেই 


. অভিজ্ঞতা সহায়ে স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া ও অন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 


সহযোগিতায় মোটর কারখানা স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করেন। এই পরিকল্পনার পিছনে বোম্বাই ও অন্যান ব্যবসা কেন্দ্রের 
অনেক ধনী শিল্প ব্যবসায়ীর আস্তরিক সমর্থন ছিল। ক্রিস্লার 
কর্পোরেশন নামক বিখ্যাত মার্কিন মোটর কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ 
হইয়া প্রথমে আমদানীকৃত সাজসরগ্জাম সাহায্যে মোটর তৈয়ারের 
কাজ চালাইয়া যাওয়া এবং পরে যাবতীয় উপকরণ এদেশে তৈয়ারের . 
ব্যবস্থা করিয়! তৎসাহায্যে প্রকৃত স্বদেশী মোটর প্রস্তুত করাই ছিল 
এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। মোটর শিল্পের মত একটি বৃহদাকার শিল্প 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তৎসম্পর্ষে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন 
অপরিহাধ্য । এই কারণে মোটর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রথম অবস্থায় উদ্যোক্তারা গবর্ণমেন্টের 
নিকট কয়েকটি দাবী উপস্থিত করিতে বাধ্য হন। বিদেশ হইতে, 
ভারতবর্ষে যে মোটর আমদানী হয় বর্তমানে তাহার মুল্যের উপর 
শতকরা ৩৭॥ ভাগ হারে আমদানী শুস্ক ধাধ্য আছে। মোটর শিল্পের 
উদ্যোক্তারা প্রথমতঃ আগামী দশ বৎসরকাল বর্তমান হারে এই শুস্ক 
বজায় রাখা সম্পর্কে একটা সরকারী প্রতিশ্রুতি দাবী করেন। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা মোটর কোম্পানীর সংগৃহীত মূলধনের সুদ সম্বন্ধে 
কতক পরিমাণ গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। 

কিন্তু ভারত সরকারের তরফ হইতে বর্তমান বাণিজ্য-সচিব 
মহোদয় উপরোক্ত ধরণের সাহায্যের প্রস্তাব সরাসরি বাতিল 
করিয়া দিয়াছেন । সেজন্য নানারূপ অজুহাত ও কৈফিয় দেওয়া সম্পর্কে 
অবশ্য কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু আসল ব্যাপার হইতেছে 
এই যে, সরকারী সাহায্যে ভারতে একটা জাতীয় মোটর কারখানা 
গড়িয়া তোলা হইলে তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশে বৃটিশ মোটর 
কোম্পানীসমূহের লাভের ব্যবসা বন্ধ হইতে পারে! আর সে 
আশঙ্কায়ই বাণিজ্য-সচিব তথা ভারত গবর্ণমেণ্ট শেঠ বালটাদের 
বারি প্রস্তাবটি অগ্রাহ করিয়া চলিয়াছেন। এই 

ৃ ( ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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ক্রিজ্ঞার্ভ ল্যাক্ছেল্ হাতে উলাভিলছ 


নিনিন্ষিউল্ল্িনি লিল হস 





বর্তমান যুদ্ধ স্থরু হওয়ার পর' হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টালিং 
সিকিউরিটির পরিমাণ দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসে, যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
ষ্টালিং বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬৪ 
কোটি টাকা । পরে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে চলতি ১৯৪২ 
সালের গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আরও ৪৬৮ 
কোটি টাকার নুতন ষ্টালিং সিকিউরিটি আমদানী হয়। এই সমস্ত 
্টার্লিং সিকিউরিটির মধ্যে ২১৮ কোটি টাকার ষ্টার্লিং বিদেশে পাউণ্ড 
হিসাবে গৃহীত ভারতের পূর্ববেকার খণ পরিশোধ বাবদ খরচ করা হয়। 
তাহাছাড়া : অন্য নানা ভাবেও আরও ৮০ কোটি টাকার ষ্টালিং 
নিয়োগ করা হয়। এই ধরণের খরচপত্র বাদে গত.মার্চ মাসের 
শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ২৩৪ কোটি টাকার ষ্টালিং সিকিউরিটি 
অবশিষ্ট থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে 
জানা যায় গত জুলাই পৰ্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আরও ৩২ কোটি 
টাকার নূতন ষ্টালিং আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহাতে এঁ তারিখ 
প্যর্স্ত ব্যাঙ্কে ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ বাড়িয়া মোট ২৬৬ কোটি 
টাকা দাড়াইয়াছে । ৃ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে উক্ত ব্যাঙ্ককে কিছু পরিমাণ ্টালিং 
সিকিউরিটি মজুত রাঁখিবার ও তাহার ভিত্তিতে প্রয়োজন মত নোট 
বাহির করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু সেজগ্য, এত বেশী 
ষ্টালিং সঞ্চয় করিতে যাওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে অবান্তর । বিদেশী 
খণ পরিশোধ করিবার জন্য পূর্ব্বে যদি বা বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি 
সঞ্চয়ের একটা যৌক্তিকতা ছিল এক্ষণে এ খণের বেশীর ভাগ পরি- 
শোধিত হইয়া যাওয়ার ফলে সেধরণের প্রয়োঞজজনও মিটিয়) গিয়াছে । 
এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানেও কেন ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চয় 
"করিবার উপর এত বেশী জোর দিতেছেন তাহা ভাবিবার বিষয় । 
যুদ্ধের প্রাক্কালে উক্ত ব্যাঙ্কের হাতে ৬৪ কোটি টাকার ষ্টালিং মজবুত 
ছিল। এরূপ মজুত ষ্টার্লিং দ্বারা বর্তমানেও কাজ চলিতে পারে। 
কিন্তু ৩৪ কোটি টাকার ষ্টালিং সিকিউরিটির স্থলে ২৬৬ কোটি টাকার 
ষ্টালিং মজৃত করিয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুরা উদ্যমে আরও নূতন 
ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চয় করিয়াই চলিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বর্তমান কার্য্যনীতি দেখিয়া মনে হয় নিজেদের অবস্থা উন্নত ও সর্ব- 
প্রকারে সুসংরক্ষিত রাখার চেয়ে বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টকে আর্থিক দিক দিয়া সহায়তা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । 
এক্ষণে সে বিষয়টাই আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস 
পাইব। 
যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য ছিল বিরাট ৷ তৈয়ারী 
মালপত্র বিক্রয় করিয়া তৎবিনিময়ে বাহির হইতে এ দেশ প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিত। বিদেশে দীদনীকৃত অর্থ ও 
তৎবাবদ আদায়ী সুদও প্রয়োজনমত এ বিষয়ে কাজে লাগান যাইত ৷ 
তাহাছাড়া বিনিময়ের সুবিধার জন্য বৃটেন যে একটি নিজস্ব স্বর্ণ 
তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছিল তাঁহার ফলেও বাহির হইতে কোন মাল- 
-পত্র আমদানী কর! এ দেশের পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্ত বর্তমানে 


সকল দিক দিয়াই অবস্থার ' পরিবর্তন: ঘটিয়াছে। যুদ্ধে ব্যাপৃত ' 
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থাকার দরুণ ইংলণ্ডের লোক পূর্বের ন্যায় আর বেশী পরিমাণে 
মালপত্র তৈয়ার করিতে পারিতেছে না। তাহাছাড়া অন্য নানা 
কারণেও তাহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্বব হইয়! পড়িয়াছে। 
এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রভৃতি দেশে মূলধন হিসাবে 
যে সব বৃটিশ অর্থ নিয়োজিত ছিল বেশী পরিমাণ সমরসরঞ্জাম 
কিনিতে গিয়া. তাহাও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে । অতিরিক্ত সমর- 
সরঞ্জাম ক্রয় হেতু বিনিময় তহবিলটিও ইতিমধ্যে ভরিয়া গিয়াছে। 
কাজেই এই যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে আবশ্যকান্ুরূপ নৃতন মালপত্র 
ক্রয় করিবার পক্ষে বৃটেনের পূর্বেকার সঙ্গতি ও সুযোগ এখন আর 
বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ইজ্জারা 
ও খণ আইন অনুসারে বুটেনকে মাল দিতে আরম্ত করায় 
আপাততঃ বৃটেনের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
কেবল এ আইনের বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিয়া বৃটেনের 
পক্ষে তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটান কঠিন 1 উক্ত আইনে বৃটেনকে 
সমস্ত শ্রেণীর মালই ধারে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিল্ম, বই, সাময়িক পত্র প্রভৃতি আমদানী 
করিতে এখনও নগদ অর্থ দিতে হইতেছে ৷ এ দেশে যে সব বৃটিশ ‘মিশন’ 


প্রেরিত হইতেছে তাহার জন্য সমস্ত খরচ পত্রের ব্যবস্থাও বৃটেনকে 


করিতে হইতেছে । অধিকন্ত যুদ্ধের জন্য ইংলগ্ডের যে সব মহিলা ও 
শিশু এ দেশ ছাড়িয়া সাময়িকভাবে আমেরিকায় গিয়া বসবাস করিতে 


-আরম্ত করিয়াছে তাহাদের খরচ হিসাবেও যথেষ্ট মর্থের সংস্থান 


করিতে হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আন্যান্য দেশ হইতে যেসব 
সমর সরঞ্জাম ও খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিতে হইতেছে তজ্জন্ত 
ইজারা ও খণ আইনের অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নাই । সেন্দম্যও বিনিময়ে 
কিছু প্রদান করা বৃটেনের পক্ষে অত্যাবশ্তক। কাজেই বৃটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টকে আঙ্গ সর্বব প্রযত্বে তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে হইতেছে | 
এইরূপ সমস্তায় সাম্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহই আজ বৃটেনের বড় 
অবলম্বন হইয়া দাড়াইয়াছে। জিনিষপত্রের বিনিময়ে কিংবা নিজেদের 
অর্থ সম্পদ বলে যখনই মালপত্র আমদানী করা কঠিন হইতেছে তখনই 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নানাভাবে চাপ দিয়া সাস্রাজ্যতুক্ত দেশগুলি হইতে 
নগদ অর্থ ছাড়াই প্রয়োজনীয় মালপত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া লইতেছেন। ভারতবর্ষের উপর বৃটেনের রাজনৈতিক একাধি- 
পত্য থাকায় এই দেশের উপর সেই চাপটা কিছু বেশী পড়িতেছে। 
অহেতুক সুযোগ সুবিধাও অত্যধিক মাত্রায়ই আদায় করিয়া লওয়া 
হইতেছে । ভারতবর্ষে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালান বাবদ বর্তমান যে বিপুল 
অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহার মধ্যে কতক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
তহবিল হইতে দেওয়ার কথা থাকায় উক্ত গবর্ণমেন্টের নিকট ভারত 
গবর্ণমেন্টের প্রতিনিয়তই বহু টাকা পাওনা হইতেছে! তাহাছাড়া 
ভারত সরকারের মারফতে এদেশ হইতে নানারূপ সমর-সরপ্রাম ক্রয় 
করায় সে বাবদও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারত: গবর্ণমেন্টের বহু 
অর্থ প্রাপ্য দাড়াইতেছে। এই প্রাপ্য পরিশোধ করিবার বিধিসঙ্গত 
রীতি-_হয় উপযুক্ত মূল্যের জিনিষপত্র এদেশে রপ্তানী করা নতুবা 
উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া । কিন্তু যুটিশ গবর্ণমেন্ট সেভাবে 
bh (২০৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ব্ৰহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, বোমিও, জাভা): 


' প্রভৃতি দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুগ্তসমূহ আজ শত্র-করকবলিত হইয়াছে। 
বৃটিশ সাআজ্যের বিরাট আয়তনের অনুপাতে এই অংশের পরিমাণ 
খুব বেশী নহে, কিন্তু ইহার আর্থিক খষ্ধির প্রাধান্ত এতই অধিক যে, 
সুদূর প্রাচ্যের এই অংশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়ায়, মিত্রশক্তিকে আজ 
যুদ্ধের জন্য অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয় কতকগুলি সামগ্রীর জন্য এক 
সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 

সুদূর প্রাচ্যের আর্থিক সম্পদের অন্যতম হইতেছে রবার ৷ জগতের 
মোট উৎপাদনের (১৩,৯০,০০০ টন) শতকরা ৯০ ভাগ রবার 
উৎপন্ন হইত এই অংশে । তন্মধ্যে ফরাসী ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, 
ব্রিটিশ মালয় ও উত্তর বোর্মিওর ব্রিটিশ অধিকৃত অংশসমুহে ৭,০২,০০০ 
টন বা অদ্ধেক পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইত। জাভা ও সুমাত্রায় উৎপন্ন 
হইত জগতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ বা ৫,৬৩,০০ 
টন। প্রশান্ত মহাসাগরের বাহিরে রবার উৎপন্ন হয় সিংহল, ত্রেজিল 
ও আফ্রিকায় । এই তিন দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাপ হইতেছে 
১,৪০১০০০টন বা জগতের মোট উৎপাদনের শতকরা আম্ুমানিক 
১০ ভাগ। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে 


জগতের প্রধান রবার উৎপাদনকারী দেশসমূহ আজ মিত্রশক্তির ' 


হস্তচ্যুত হওয়ায়, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় রবার সরবরাহের 
নিনিত্ত বিপন্ন হইয়াছেন। আস্তজ্জাতিক রবার নিয়ন্ত্রণ সমিতির বুলেটিন 
পাঠে আমরা অবগত হই যে, ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন 
মোট ৭৯৫,০*০ টন মৌলিক (০:06) রবার ও ২,০০,০০০ টন 
পরিশুদ্ধ রবার (76019107790 rubber ) ব্যবহার করিয়াছিল । 
উক্ত বর্ষে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা! মোট ৮০,০০০ টন 
রবার আমদানী করিয়াছিল। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, 
যে উক্ত বর্ষে মিত্রশক্তির ব্যবহৃত মোট রবারের পরিমাণ ছিল এগার 
লক্ষ টন পরিমাণ,__ তন্মধ্যে পরিশুদ্ধ রবারের পরিমাণ ছিল ছুই লক্ষ 
টন। আজ রবার সরবরাহের সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রশান্ত 
মহাসাগরের বহিভূত অঞ্চলসমূহে রবার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়াইলেও, আসন্ন ভবিষ্যতে তাহা মিত্রপক্তির পক্ষে ব্যবহার যোগ্য 
মোট রবারের যোগান তাহাতে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এ 
পরিস্থিতিতে কি কর্তব্য ? 

অবশ্য ইহা জানা কথা যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও 
গ্রেট ব্রিটেন সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যবহারাভিরিক্ত রবার আমদানী 
করিয়াছিল, এবং সেখানে উপস্থিত যে পরিমাণ সংরক্ষিত রবার আছে 
তাহাতে মোটামুটি এক বৎসরের প্রয়োজন মিটিতে পারে । কিন্তু এক 
বৎসর পরে কি ঘটিবে? কিংবা যুদ্ধের প্রয়োজনাতিরিক্তের নিমিত্ত যদি 
চাহিদা বর্তমানেই বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই বা কি হইবে ? অবশ্য মিত্র" 
শক্তিষে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট আছেন তাহাঁও নহে । এবিষয়ে তাহারা ছুইটি 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের 
বাহিরে যে সমস্ঠ রবার উৎপাদনকারী দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশের 
উৎপাঁদন্র পরিমাণ বৃদ্ধি করণ, ও দ্বিতীয়টি কৃত্রিম রবার উৎপাদন । 
অবশ্য মিত্ৰশক্তি আজ. "দায়ে - পড়িয়াই এই উভয় উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন, এবং আজিকার এই রবার সরবরাহের সংকটময় পরিস্থিতির 


জেল ও ভিভ্িল্লান্ত স্ন্বান্ 
জ্ব্যম্বজলান্্র : 


শ্রীঅতুজ স্বর এম-এ 


নিমিত্ত,তাঁহারাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী । দৃষ্টান্তত্বরূপ আমরা ভারতের 
প্রসঙ্গ তুলিতে পারি রবার উৎপাদনের নিমিত্ত দক্ষিণ ভারতের 
মাটী ও আবহাওয়া বিশেষ উপযোগী, এবং. চেষ্টা করিলে ভারতে 
যথেষ্ট পরিমাণ রবার উৎপাদন করাও সম্ভবপর হইত। কিন্তু পাছে, 
মালয় প্রভৃতি সুদুর প্রাচ্যের দেশসমূহে ব্রিটিশ ধনীর স্বার্থ ব্যাহত হয়, 
এই ভয়ে তাহার! ভারতে ব্যবহারযোগ্য রবারও এই দেশে উৎপাদন 
করিতে অনুমতি দেন নাই- (বলা বাহুল্য, জগতের বিভিন্ন দেশের 
রবার উৎপাদন আস্তর্্জাতিক রবার নিয়ন্ত্রণ সমিতিকর্তৃক নির্ধারিত 
হয়) । গত বৎসর ভারতে ব্যবহৃত রবারের পরিমাণ ছিল বিশ হাজ্জার 
টন কিন্তু ভারতকে উৎপাদন করিবার অন্ুমতি (03806 ) দেওয়া 
হইয়াছিল মাত্র ১৭,৫০০ টন পরিমাণ। ইহা ব্যতীত সাম্প্রতিক 
সময়ে দক্ষিণ ভারতের পুরাতন রবার ধক্ষসযূহ হইতে অধিক মাত্রায় 
রবার নিষ্কাসনের নিমিত্তই চেষ্টা চলিতেছিল, নুতন বৃক্ষ রোপন দ্বারা 
'রূবার উৎপাদন বৃদ্ধি করণের চেষ্টা চলে নাই। এই সমস্ত অবলঘ্বিত 
প্রণালীর একমাত্র .কারণ ছিল এই যে, পাছে ভারত অধিকমাত্রায় 
রবার উৎপাদন করিয়া জগতের বাজারে রবারের মূল্য হ্রাস করিয়া 
দেয়, এবং সেই প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ বণিক পরিচালিত মালয় প্রভৃতি 
দেশসমূহের রবার প্রতিষ্ঠানসমূহ হটিয়া, যায় এবং তাহার ফলে 
তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। | 

কৃত্রিম (Synthetic) রবার উৎপাদন ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ 
ঘটনা ঘটিয়াছে। পাছে কৃত্রিম রবার (কৃত্রিম রবারের উপযোগিতা 
অনেক বিষয়ে স্বভাবজাত রবার :সপেক্ষা অধিক) বাজার হইতে 
স্বভাবজাত রবারকে হটাইয়া দিয়! ব্রিটিশ বণিকের স্বার্থ ব্যাহত করে, 
এই কারণে অতীতকালে গ্রেট ব্রিটেনে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের 
কোন চেষ্টা হয় নাই। এসম্বন্ধে যাহা কিছু চেষ্টা আমেরিকা, রুশিয়া ও 
জান্মানীতেই হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার কৃত্রিম রবার উৎপাদনের ' 
কারখানাসমূহে উৎপাদন সম্বন্ধে যে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে, 
উৎপন্ন হইলে তাহার পরিমাণ প্রাগযুদ্ধ যুগে জগতের সমস্ত দেশে 
ব্যবহৃত স্বভাবজাত রবারের তুলনায় অদ্দধেক হইবে। বর্তমানে 
জাপান, মাঞ্চুরিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পোলাণ্ড ও সুইডেন প্রভৃতি দেশেও 
কৃত্রিম রবার উৎপাদনের নিমিত্ত কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 
এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, যুস্ধোত্তরকালে' কৃত্রিম রবারের সহিত 
স্বভাবজাত রবারের প্রতিযোগিতার এই উভয় পদার্থ সম্পর্কিত 
ব্যবসায় সংঘগুলির অবস্থা কি হইবে ? কৃত্রিম ও স্বভাবজাত রবাঁর 
যুগপৎ একই রকম উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে 
ষে স্বভাবজ্জাত রবার অপেক্ষা কৃত্রিম রবারের উপযোগিতা অনেক 
বিষয়ে অধিক। কিন্তু এই সম্পর্কে অস্তুনিহিত আর্থিক বিষয়গুলি 


উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদিও নিওপ্রিন ( Neoprene ) 


নামক এক প্রকার কৃত্রিম রবার সম্পর্কে একথা বলা হইয়াছে যে,. 
স্বাভাবিক সময়ে সর্ব্বাবষয়ে শ্বভাবজাত রবারের সহিত ইহা 
প্রতিষোগিতা করিতে সক্ষম হইবে, তথাপি এই প্রতিযোগিতার মূলে 
প্রধান অন্তরায় হইতেছে স্বভাবজাত রবার অপেক্ষা কৃত্রিমজাত 
রবারের 'মুল্যাধিক্য। ইহা ব্যতীত কৃত্রিম রবার উৎপাদনের নিমিত্ত 
যে সকল কীচামালের প্রয়োজন হয়, যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের মূল্যের 
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উপরও এই প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। 
এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কীচামালের মধ্যে প্রধান হইতেছে-_বুটাডিয়েন 
( Butadiene ), ভিনিল উদ্ভুত পদাৰ্থসমূহ ( ৬1252] deriva- 
tives), ষটিরীন (ওty7ene) ও ইখিলিন ডাইক্লোরাইড (Ethylene 
Dichloride )। এই সমস্ত মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ যুক্তারাষ্ট্র 
পেট্রোলজাত বাষ্প ও জার্শ্মানীতে কয়লা উদ্ভূত উপজাত পদার্থসমূহ 
হইতে উৎপন্ন হয়। এবং যুদ্ধোত্তরকালে এই সমস্ত পদার্থের মূল্য 
কি হইবে, বর্তমানে তাহাও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । 

তবে এই সকল প্রতিকূল অবস্থার সন্মুখীন হইয়াও যদি কৃত্রিম 
রবার স্বভাবজ্জাত রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে সক্ষম হয়, 
তাহা হইলে আশঙ্কিত হইবার বিশেষ কিছু নাই। কেন না, গত 
বিশ পঁচিশ বৎসরে জগতে রবারের ব্যবহার পরিমাণ এত গুণ বাড়িয়া 
গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে রবারের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া! 
যাইবে। উপরন্ত স্বভাবজাত বরারের ব্যবসায়ে এত অধিক পরিমাণ 
মূলধন নিয়োজিত আছে" যে, কৃত্রিম রবারের সহিত ম্বভাবজাত 
রবারের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা কোন দেশেরই সরকারের পক্ষে 
উপেক্ষার বিষয় হইবে না। বরং এইরূপই অনুমান হয় যে, যুদ্ধোত্তর- 
কালে এই উভয় ব্যবসায়কেই বাঁচান সমীচীন মনে করিয়া আস্তর্জাতিক 
রবার নিয়ন্ত্রণ সমিতি কৃত্রিম রবার উৎপাদনও তাহাদের প্রদেশভুক্ত 
করিয়া লইবেন, এবং চাহিদা অনুযায়ী রবার যোগানের কাজ এই 
উভয়েরই মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন | আমাদের মনে হয় যে, গত 
বিশ পঁচিশ বৎসরের বৃদ্ধির অনুরূপ মাত্রায় আগামী দশ বৎসরেও যদি 
বারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা' হইলে সেই অতিরিক্ত চাহিদার 
যোগান দিতেই সমস্ত কৃত্রিম রবার নিঃশেষিত হইবে । তাহার ফলে 
স্বভাবজাত রবারের গ্রাগযুদ্ধকালে যেরূপ চাহিদা! ছিল তাহাই 
থাকিয়া যাইবে । তাহাতে স্বভাবজাত রবার ব্যবসায়ের বিশেষ কিছু 
ক্ষতি হইবে না। 

ভারতীয় মূলপ্নূনে গঠিত ও ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত 
অনেকগুলি স্বভাবজাত রবার উৎপাদনকারী কোম্পানী দক্ষিণ ভারতে 
আছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রথা অপস্থত হওয়ায় আজ 
তাহার! তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আমরা 
-পৃর্ব্েই বলিয়াছি যে, ভারতে যে পরিমাণ রবার ব্যবহৃত হয়, সে 


পরিমাণ রবার এখানে উৎপন্ন হয় না। ভারতের বর্তমানে রবার 
ব্যবহৃত হয় ২০,০০০ টন। কিন্তু সম্প্রতি একজন বিশেষজ্ঞ অনুমান 
করিয়াছেন যে, ভারতে রবারজাত জুতা প্রভৃতি সামগ্রীর তা যে 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইতেছে তাহা হইতে মনে হয় যে, আসম্ন ভবিষ্যতে 

কাচা রবারের চাহিদা এখানে ৪০,০০০ টনে গিয়া পৌছিবে। 

“যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের জন্য বর্তমান প্রসার হেতু 
ভারতীয় স্বভাবজাত রবার কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত 
হইবার কোন কারণ নাই টিভির তা 


(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টালিং সিকিউরিটি বৃদ্ধির রহস্ত ) 
ভারতের পাওনা পরিশোধ না করিয়া নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা 
অনুযায়ী এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিতেছেন | বর্তমানে ছুই 
গবর্ণমেন্টের ভিতর 


টাকার পাটের থলিয়া সরবরাহ 
নির্দেশ পাইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট প্র 


প্রস্তুত করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেদের নগদ তহবিল হইতে ১২ 
কোটি টাকা মিটাইয়া দিয়া এ থলিয়া ইংলণ্ডে চালান দিবেন। এওঁ 


আর্থিক জগৎ 


ভিতর যেভাবে লেনদেনের ব্যাপার চলিতেছে তাহার $ 
নমুনা এইরূপ । ধরুন, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ভারত গবর্ণমেন্টকে ১২ কোটি 
রিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এ &ু 

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসি- | 
'য়েশনকে ১২ কোটি টাকার থলিয়। প্রস্তুত করিবার অর্ডার দিবেন। | 
পরে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন এ অর্ডার অনুযায়ী মাল 4 


৯2০ SE 
চালান বাবদ ভারত গবর্ণমেন্টের যে ১২ কোটি টাকা প্রাপ্য হইবে 
তাহা যথাসময়ে বৃটিশ ট্রেজারীকে জানান হইবে। বুটিশ ট্রেজারী 
তদন্ুযায়ী ব্যাঞ্চ অব, ইংলগুকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নামে উক্ত 
ব্যাঙ্কের খাতায় ১২ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার নামে জমা করিবার নির্দেশ 
দিবেন। রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে উক্ত জমার কথা জানান হইলে 
তাহারা তাহাদের পক্ষে উক্ত অর্থ বৃটিশ সরকারের ট্রেজারী বিলে 
নিয়োগ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক অব. ইংলগুকে পরামর্শ দিবেন ৷ এই ভাবে 
সমস্ত পাওনা অর্থ বৃটিশ ট্রেজারী বিল ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়া তাহা 
রিজাভ ব্যাঙ্কের ষ্টালিং সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। যুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই প্রণালীতে ভারত গবর্ণমেপ্টের ৪০ 
কোটি পাউণ্ড পাওনা শোধ করিয়াছেন । এই প্রণালী অনুম্থত হওয়ার 
ফলে একদিকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে অনায়াসে প্রয়োজন 
মত জ্বিনিষপত্রের যোগান পাইতেছেন। অপরদিকে তাহার সমর- 
কালীন খণপত্র, ট্রেজারী বিল ও অন্য সিকিউরিটিসমূহ অতি সহজে 
ভারতবর্ষের নিকট প্রচুর মাত্রায় বিক্রিত হইতেছে । 

এই ভাবে বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা 
করিতেছে । কিন্তু উহাতে তাহার নিজের কতদূর আর্থিক সুবিধা 
হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। ষ্টালিং সিকিউরিটির বর্তমান স্থদের 
হার খুবই স্বল্প । কাজেই এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রভূত পরিমাণ 
অর্থ ্টার্লিং সিকিউরিটিতে নিয়োগ করা বর্তমানে মোটেই লাভজনক 
নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অত্যধিক মাত্রায় ষ্টালিং সিকিউরিটি 
সঞ্চিত হইতেছে, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা সম্বল করিয়া এদেশে 
বিপুল পরিমাণ নোট প্রচলন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় একদেশের সিকিউরিটিতে এত বেশী পরিমাণ অথ” আবদ্ধ 
করিয়া রাখা সনাতন নিরাপত্তা নীতির বিরোধী। ইংরাজীতে 
একটা প্রবাদ আছে--এক বাক্সে সবগুলি ডিম পৃরিও না, ইহাতে 
বিপদের আশঙ্কা আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 

ও গবর্ণমেন্টকে আমরা সেই চিঠি স্মরণ Ve দিতে টি I 


ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য 


ফ্রি ইণ্ডিয়| জেনাবেল 
El 
—— | 


ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী লিঃতে 
ঢু 





কাঞ্জ গ্রহণ করিতে পারেন। 
. জীবনবীমা, 'অগ্নি, মোটর ও শ্রমিকের ক্ষতিপূরণার্য 


বীমার কাজ করা হয়। 
কলিকাতা শখা-৯নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 
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বীমা কন্মিগ্ণণের নিকট হুইতে সন্তোষজনক সর্তে প্রতি 
জিলার জন্তযা আবেদনপত্র আহ্বান কর! যাইতেছে। 
প্রত্যেক জেলায় উত্তম সর্ভে অবসর সময় 
কাজ করিতে পারেন এক্সপ এজেন্ট আবশ্যক। 


হেড অফিস--কানপুর। 


চেয়ারম্যান__-শেঠ পদমপত সিতঘানিয়। 
( মেসাস” জুগগিলাল কমলপত ) 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার__ লাইফ ম্যানেজার__ 
এন, কে, ভারতী য়া কে, ভট্টাচার্য্য 
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বিপন্ন অঞ্চলের শিক্ষা সমস্ত! 
বাঙলার বিপন্ন অঞ্চলের বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য বাঁজলা সরকার 
যে নুতন পরিকল্পনা করিয়াছেন তজ্জন্য প্রায় €০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে 
বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে । 
বৃটেনে গৃহরক্ষীর সংখ্যা 
বৃটেনে সম্প্রতি প্রায় ২০ লক্ষ গৃহরক্ষীকে দেশরক্ষাব কাছে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। শীতের পূর্বে বৃটেনে গৃহরক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩০ 
লক্ষ হইবে বলিয়া যনে হৃষ। 
ভারতে কুইনাইনের অবস্থ] 
গত ১১ই জুলাই ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সদস্ত ভার- 
প্রাপ্ত শ্রীতুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে একটা কুইনাইন, সম্মেলনের 
অধিবেশন হুয়। প্রকাশ, সম্মেলনের মতে. ভারতে শাভাই বৎসর চলিবার 
মত কুইনাইন মজুদ আছে। সম্মেলনে কুইনাইন উৎপাদনের জঙ্থ একটা 
গ্ব্যাপক 'পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয। এই সমষের মধ্যে 
কুইনাইনেরপ্ব্যবহার ও "মূল্য নিযুস্্রিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ 
নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন । ভারতে'সিনকোনার চাষ বৃদ্ধি ও কুইনাইন 
উৎপাদনের চেষ্টা করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্য! . 

প্রকাশ, বর্তমানে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ২« লক্ষ লোক সমরকার্য্যে 
নিযুক্ত আছে। আগামী ছয় মাসে আব্রও ৫০ লক্ষ লোককে সমর কার্যে 
নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে । 

ভারতে সরকারী রেলপথসমুহের আয় 

১৯৪১-হ২ স্বালে ভারতে সরকারী রেলপথসমূছের আয়ের পবিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১২৮ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরের সংশোধিত 
বাজেটে এইরূপ আয় বাবদ ১২৭ কোটী টাকা বরাদা করা হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে ১৬ কোটী ৭৫ 
লক্ষ টাকা অধিক। আবশ্যকীয় ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়া এবং রেলপথকরু্ক 
গৃহীত খণের সুদ পরিশোধ করিয়া ১৯৪১-৪২ সালে ২৭ কোটী ৫৬ লক্ষ 
টাকা উত্বত্ত রহিয়াছে) পূর্বব বৎসরে এইরূপ উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটী 
২* লক্ষ টাকা । ১৯৪১-৪২ সালে কাধ্যপরিচাঁলনার ব্যয় নির্বাহ এবং ক্ষয় 
ক্ষতিপূরণ তহবিলে টাকা প্রত্যর্পণ বাবদ ৭৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ 
হইয়াছে। এইরূপ খরচের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 
৭ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৪১-৪২ সালের সংশোধিত বাজেট 
বরাদ্দের পরিমাণের চেয়ে ৪৩ লক্ষ টাকা, অধিক | 


বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ হ্বাসকরণ 

বাংলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের 
পরিমাণ কমাইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন 
সম্পর্কে যে সকল জ্রিনিষের দরকার হয় তাহার ব্যবহারের সঙ্কোচসাধন 
করিতেও বলা হুইয়াছে। 

সিংহলের সমরকালীন বাজেট 
সিংহলের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৮ কোটী ৪* লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ 
ই কোঁচ! ৪* লক্ষ 

কর! হইয়াছে। এইরূপ ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দের 
ভুলনায় ৮* লক্ষ টাকা বেশী । ১৯৪০-৪১ সালে প্রকৃতপক্ষে যত টাকা ব্যয়িত 
হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এই বাজেটে ৫ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা অধিক বরাদ্দ 
করা হইয়াছে। চলতি আর্থিক বৎসরের (১৯৪১-৪২) সালের শেষে দেখা 
যাইতেছে যে, ৩ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ৯৬ কোটী 
৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদ আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 





[5০ উস হত 


ভারতে থান্য সমস্তা৷ ; 

ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সচিব মাননীয় 
শ্রীধুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন 
যে, বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূছ হইতে যে হিসাব পাঁওযা 
গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রা ২১ লক্ষ টন 
চাউল ও ৪ লক্ষ টন গম ঘাটতি পড়িবে, এই ঘাটতির ফলে ১৯৪২ সালে 
ও 5১০৬ লালের পত্র ভাগে ভারতে খাদ্যসমস্তা বৃদ্ধি পাইবে, ১৯৪৩-৪৪ 
সালের সম্ভাবিত ফল ইহাপেক্ষা অধিক পরিমাঁপে উৎসাহজনক । এ 
পর্য্যন্ত ষে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত আন্দোলনের 
ফলে্সতিরিক্ত প্রায় ৯৬ লক্ষ একর জমিতে খাস্তশল্ত উৎপন্ন হইবে। ইহাতে 
প্রায় ২২ লক্ষ টন খাগ্শস্ত পাওয়া যাইবে। প্ছাট আঁশের তুলার অন্ত : 
নির্দিষ্ট ১ কোটী ১৫ লক্ষ একর অমির মধ্যে ৩৫ লক্ষ একর জমিতে খাগ্শস্ত 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বাংল' দেশের্পাট ও তিসির অন্ত নির্দিষ্ট 
জমি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া ১১ লক্ষ একর জমিতে খাস্কশস্ত উৎপাদনের, 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে | | 

কোলার স্বর্ণথনির উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪২ সালের জুন মাসে কোলার স্বর্ণবনিতে ( মহীশৃব, চ্যাম্পিফন রীফ,. 

ওরিগাও, এবং নন্দীদুর্গ ) ১৯ হাজার ৬৫ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত 


হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মে মাসে এইরূপ স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল, 
২৩ হাজার ৮৪৯ আউন্দ। 






জি 


হেড অফিস-৭নৎ ওয়েজেসলি প্লেস, কলিকাতা! |. 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, ত্তা্ার। 
তা হেড অফিসে কিন্ধা বে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন ৷ | 
চলতি ছিসাঁব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা! হইতে লক্ষ টাকা উত্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্াসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। | 
সেভিংল ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানভ--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়া হয় | 
ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষঙ্গনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিবাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ 
অনুসন্ধানে জানা বায়। সাধারণ ব্যাঙ্কপংক্রাস্ত সকল কাঞ্জ করা হয়। 
শাখা বড়বাজার, শ্ামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এফ, স্কাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 
বত কুরে নদে রর সরাতে | বহুত বরকত SEER 


। 
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প্যাক 


লট জুলাই, ১৯৪২ ] 
| __" ববটিশ সাস্্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহে পশম উৎপাদন 








রা যি রন 


পাউণ্ড, নিউদ্জিল্যাণ্ডে ৩৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউও এবং দক্ষিণ আক্রিকায় ২৬ 
কোটী পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১০৭ 
কোটা পাউণ্ড, নিউজিল্যান্ডে ৩৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় 
২৬ কোটী পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বৃটিশ 
সাম্রাজ্য বছিভূতি দেশসমূহের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় ১৯৪০-৪১ সালে ঢা 
৭০ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপাদিত হইয়াছে এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৬৮ | 
কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্যান করা ষাইতেছে। 
১৯৪০ সাল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ সরকারের ‘নিকট হইতে ১৬ কোটী § 
৭০ লক্ষ পাউণ্ড অষ্টরেলিয়ার পশম ক্রয় করিয়াছে এবং ১২ কোটী ৫০ লক্ষ |: 
পাউও মি যিকর পশম কিনি অর বুটিশ সরকারকে আর একটা ] 
অর্ডার দিয়াছেন। 8 
কানাডায় কাগজ শিল্প ছু 
, ১৯৪৯ সালে কানাডা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ কোট ডলার মূল্যের কাগজের 
, মণ্ড এবং কাগজত রপ্তানী করিয়াছে । ৯৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে কানাডা হইতে ॥৪ 


| এইরূপ কাগজের মণ্ড এবং কাগঞ্জ মার্ধিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর মূল্য ছিল সঞ্জু 
৪ লক্ষ ডলার এবং 2৫ কোটী €* ক্ষ ডলার | ১৯৪৯ দি সস সপ 


মোয়াখাদী ইনি ব্য দিঃ | 
oh 


_ হেঙ অফিস--১০নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 


যথাক্রমে ২৩ কো 
সালে কানাডার কাগজের কলসমূহে ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৪৫ টন সংবাদ- ৪ 
পত্রের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল ; ১৯৩৯ সালে এইরূপ কাগজ উৎপাদনের .& 
পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৬৬ টন। ১৯৪১ সালে কানাডা হইতে 1 
বিদেশে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৯৭ টন কাগঞ্জ রপ্তানী হইয়াছিল | ১৯৪* এবং, 
১৯৩৯ সালে এইরূপ কাগজ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৫৭ | 
হাজার ৫৮৮ টন এবং ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯৪ টন। / 
পৃথিবীর তৈল উৎপাদনের পরিমাণ € 
১৯৪১ সালে পৃথিবীর অপরিশ্রত তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দীাডাইয়াছে ঢ 
২২ কোটা ৭.লক্ষ ৩৬ হাজার পিপা (ব্যারেল)। ' ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে র্‌ 
২৩৬ কোটী ১ লক্ষ ৬০ হাজার পিপা পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া 
অগ্থমিত হইয়াছে ; ১৯৪০ সালে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
২১৮. কোটা ২৮ লক্ষ ৮৩. হানার পিপাঁ। ১৯৪১ সালে পেট্রোলিয়াম § 
খরচের পরিমাণ ২০৬. কোটী ৬৬ লক্ষ ৫৩ হাজার 'পিপায় দীাড়াইয়াছে ঢু 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১ সালে জাপান ছাড়া চক্রশক্তিঅধিকৃত দেশ- 
সমুহে ৮ কোটী ৯০ লক্ষ ব্যারেল পেট্রল উৎপন্ন “হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত | 
হইতেছে। ১৯৪১ সালে জাপানে ৮২ লক্ষ ব্যারেল পেল উৎপাদিত হইয়াছে; 
বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে বহ্ধদেশে, ১১ লক্ষ টন পে্রল উৎপন্ন & 
হইয়াছে এবং আসামের পেট্রল উৎপাদনের 'পরিমাণ হইতেছে বৎসরে 
গড়পড়তায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন। 


সুরাসার হইতে রবার প্রস্তুত 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব বলিয়াছেন যে ৮ কোটা বুসেল (প্রায় ৩২ 
সেরে এক বুমেল ) গম ও ভুট্টা হইতে ২০ কোটী গ্যাপন স্রাসার প্রস্তুত 
কর! যাইতে পারে। এইরূপ সুরাসার হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন রবার 
উৎপাদন করা যায় এবং ইহার দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রবারের প্রয়োজন 
অনেকটা মিটিবার সম্ভাবনা আছে। 
মহীশুর রাজ্যে সমবায় সমিতি 
১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ভাগে মহীশৃর রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 
৯ হাজার ৮৯ ৫টী এবং ইহাদের সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাঁজার ৯৩৪ জন। 
আলোচ্য বৎসরের শেষ ভাগে সমবায় সমিতিসমূহ্রে সংখ্যা হইয়াছে ১ হাজার 
৯৫৬ জন এবং সত্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাত্রার ৩৭০ জন | 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয় 
গত জুন মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক যুদ্ধের ব্যয় দীড়াইয়াছে 
গড়পড়তায় ১৫ কোটী ৮৬ লক্ষ ডলার। মে মাসের তুলনায় এইরূপ ব্যয়ের 
হার হইতেছে শতকরা ৬৩ ভাগ বেশী । 
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লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার শ্রোতের মত চলে যায় 


১৮58 


" আৰ্থিক জগৎ ০৫ 








এব এ এও 


স্থাপিত--১৯১৪ ই ৎ 

দা ও দা অফিস 

বাংল, আসাম, বিহার, উড়িষ্যাঃ পি, দিল্লী, 
এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্ে। 


"মূলধন 
ডিএ ৩০১০০,০০০২ টাকা 
5) ২৪,৪০ 1° টাকার উদ্ধে 









টা ১. ১8৮৮০১০০০২৯ 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯,৬০১০০০২ 1 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭:7৮০,০০০২ 





ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহু ) সকল প্রকার 
ব্যাস্কিং কাৰ্য্য করা হয় । | 
রি সি, দত্ত এম, এল, সি। 


25555155752 

















। শ্রাখাসমূহ । 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রাচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 
চৌমুহনী, গঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 


টাপুর, জামসেদপুর, শিলং, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ )। 


শতকরা ৭:% হারে (আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ডিভি | 








2) নই » এ মাক | 


চিপ 
এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও'৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
০8 ৬/০ ও <! হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





বাঙলার বাহিরে। এ সরোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের. প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 





০০০2০ = 








২৯৬ |] "আর্থিক জগৎ '[২*শে জুলাই ১৯৪২ 
Sma tte শা পাশাপাশি পিপাসা সীশীশাটিাাা্্পাাশপপপ্পসপাাি থা 


বাঙ্গল৷ সরকারের প,ঙ্করিণী খনন ও সংস্কার 
প্রকাশ, বাংলা সরকার মফ:ঃস্বল এলাকায় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিম [| 
বঙ্গের বিভিন জেলায় প্রায় ৫. শতটী পুদ্ধরিণী খনন ও সংস্কার এবং |] ' 
সেচকাধ্যের ব্যবস্থার অন্ত ৬ লক্ষ টাক! ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন। 
" চীনে সমবায় আন্দোলন 
১৯৪১ সালের শেষ ভাগে স্বাধীন চীনে সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৭৮টা, সভ্য সংখ্যা ৯৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৭৬টা i 
এবং এই সকল সমবায় সমিতিগুপির মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৪ কোটা | 
৪৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৫৭ ডলার । ১১৯৩৭ সালে চীনে সমবায় সমিতির সংখ্যা || 
৪৬ হাজার ৯৮৩টা এবং ইহাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ৩১ লক্ষ :১২ হাজার ৬২৯ | 
জন। কৃষি শিল্প সমবায়, ব্যাপকভাবে” গড়িয়া, তুলিবার' আন্ত .চীন সরকার ; 
৬1277 গ্রহণ করিবার I (ক লে 
মতলব ক . শত রি 
চীনের বহ্বাণিল্া * হেড অফিস ৫নং নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা। রি 


১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পৰ্য্যন্ত. চীন )মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে .২ কোটা রি জনন 
৭২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২১ ডলার মূল্যের €২. হাজার ৮৫৪ টন কাঠ তৈল র্‌ 7 ১ 
রপ্তানী করিয়াছে । ১৯৩৮ সালের .১লা 'মে'হইতে, ১৯৪১ সালের' ১ল! (| 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৮২, ডলার মূল্যের ' কৃষিজাত | 
পণ্যাদি চীন হইতে রাশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই যাস | ... "পরি টায় | i 
হইতে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত চীন, ১৭ কোটী ৮৬ লক্ষ ৭৮. হাভার' 8 | | | রঃ 
৫১৯ ডলার মূল্যের পণ্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী 'করিয়াছে। , ১১ a EE 
পেট্রল এবং কেরোসিন আমদানীর.ভাগই রেশী । / বঙ্গত রা নি লিঃ iY 
যুদ্ধ-বীমা তদন্ত কমিটী ) ৃ | গ 
' সেক্রেটারিজ এণ্ড EY ; 


স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধ বীম! সম্পর্কে বিবেচনার জুন্ত বাংলা সরকার যে তদন্ত | 
কমিটী গঠন করিয়াছিলেন “সেই কমিটি ইহার কাজ শেষ করিয়াছেন | সাহা. চৌধুরী এণ্ড কোং বিঃ 
নং হরচজ্র মিক সীট, হাটখোলা, কলিকাতা। 





















“আচাৰ্য্য প্রফব্লচন্্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
0্বত্ুভল সণ্ভ কোং লিনও | 
কারখানা-_-আচাধ্যরায় নগর (কাথি.সমুদ্রতীর ) '' 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত। হইয়াছে | 
কারখানার কার্য্য প্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের শ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, মুন্লেফ ও ডেপুটি, ূ 
* ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেজ্্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন fj 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত. হইয়াছে |. 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ I 
বিক্রয়ের দিত দেওয়া! হইতেছে? | 





কমিটার সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মনুমদার যে রিপোর্টের খসড়া | 
প্রস্তুত করিয়াছেন, কমিটী তাহা অন্থমোদন করিয়াছেন। কনিটীর সি = 


প্রস্তাব বাংল! সরকারের বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করা হইয়াছে। 


তুরঞ্কে ভারতীয় বস্ত্র . 
৩৫ লক্ষ পাউণ্ড তর্ক পাউও) মূল্যের ভারতে তৈয়ারী বস্তু সম্প্রতি তুরস্কে ; 
পৌছিয়াছে। শীঘ্রই ভারত হইতে আরও ১০ কোটি ₹* লক্ষ পাউও মূল্যের | 
* রিয়াল প্রপার্টি লিঃ 
' গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে | 
আজীবন বীমায়-১৬২ ' মেয়াদী বামায়_-১৪- { 









চামডা, সুতা ও বন্াদি তুরস্কে পৌছিরে বলিয়া.আশা করা যাইতেছে। : 
খণ ও ইজার। বিধানান্‌যায়ী মিত্রশক্তিকে সাহায্য 1. 

গত জুনু মাসে খণ ও ইজারা দান বিধানাহ্থযায়ী মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে | 

৭০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল মিত্রশক্তিবর্গকে সরবরাহ করা | 

হইয়াছে। গত মে. মাসে ৬৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার মুল্যের এইরূপ মালপত্রাদি ॥ 















মি্রশকিবর্গকে যোগান দেওয়া হইয়াছিল। ইজারা ও খণদান ব্যবস্থা |! বা 
০ কোটি ৩০ ডলারের মালপত্রাদি I হেড অফিস-- : 
Bo নর রা টাও | ৯ রি } ১১৩৬, বিবেকানন্দ রোড, ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, | 
শি : ইষ্টাৰ্ণ ( কলিকাভা ) এরিয়া | 
ভারতে রেলপথসমুহের উদ্ধত আয় = ই সু 
কমন্স সভার এক শের উত্তরে সমপ্রতি ভারত-সচিৰ মিএমেরী বলছেন i { 
যে ১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় রেলপথসমূহের তহবিলে" ১ ' কোটি ৯০ লক্ষ 6. ব্যাঙ্ক লিঃ 
৬ শত পাউণ্ড বাঁডতি হইবে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সহিত £ 
একমত হইয়াল্প বেতনের কম্মচারীদের জন্ত ১১ লক্ষ পাউণ্ড বোনাস দিয়া হেড ড় অফিস-_২২ নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 





তহবিলে উক্ত অর্থ উদ্ধ ্ত থাকিবে। সংরক্ষিত তহবিলে উহার যতটা রাখিবার 
তাহা রাখিয়া বাকী অর্থ দ্বারা ভারতীয় করদাতাদের ভার কতকটা লাঘব কর] & 
হইবে। মিঃ যী ভার একট তের উনিও রত যে, ভারতে & ' 
সমস্ত বেতনই কম। y 
হায়দরাবাদে খণশালিসী বোর্ডের কাধ্যাবলী : 
১৯৪০-৪১ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের খণশালিসীবোর্ডের কার্ধ্যবিবরণীতে খু 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ৩ হাজার ২৫৯টা কৃষিধণ পরিশোধ সংক্রান্ত fl 
মামলা উক্তবোর্ড দ্বারা নিষ্পত্তি করিবার জন্য উপস্থিত করা হ্ইয়াছিল। এই টু 
সকল মামলাসমূছের খণের পরিমাণ ছিল ৩৯ লক্ষ ৬৪ হাঁজার টাকা। 
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এ সাস্রাজ্জীর কথা ভাবুন! ' বহুমূল্য ইন্দ্রজাল ' 


আধিক জগৎ 















য়োপেট্রা- মিশরের সেই অপরূপ রূপময়ী 





বস্তু, বিছ্বা-স্ফুরিত মন্তকাভরণ, সর্বাঙ্গে হীরা- 
যুক্তা-মাণিক্যের ঘটা! তা?র সঙ্গে তুলনা করুন 
বর্তমানের চঞ্চলনয়না কাঞ্চনমালাকে--একধানি 
মাত্র সুশ্রী শাড়িতে যা'র দেহ-বল্লরী মঞ্জরিত।, 
ক্লিয়োপেট্রাকে মান মনে হ’বে। কাঞ্চনমালা 
জানেন তা’র সৌন্দর্য বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপকরণ" 


' একখানি সুরুচিপূর্ণ নরম শাড়ির লীলায়িত: 
, ভঙ্গিমায়, এবং ঠিক এই ধরণের শাড়ি তৈরী 


করাই মহালঙ্্মীর..বিশেষত্ব।. 





২০৭ 


২০৮ 
পাটচাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 


বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটা প্রদেশের এবং কুচবিহাব 
রাজ্য ও ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৪২ সালের পাটচাঁষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ ও 
১৯৪১ সালের উক্ত স্থানগুলির পাটচাষের অমির আয়তনের হিসাব নিম্নে 
দেওয়া হইল £-_- 











১৯৪৯ সাল ১৯৪১ সাল _ ১৯৪২সাল 
প্রাথমিক পূর্বাভাষ শেষ পূর্ববাভাষ প্রাথমিক পুর্ববাভাষ 
(একর হিসাবে) (একর হিসাবে) (একর হিসাবে) 
বালল। ১৬৩৩৯০০ ১৫ ১৫৩২৮৫৫ ৯৮ ৩১৯০৪১৫ 
* (অনুমতি প্রদত্ত) * অনুমতি প্রদত্ত) 
কুচবিহার রাজ্য ৩৮৬০০ ৩৮৮০০ ৩৬৮৮০ 
বিহার " ২৩৭৪০০ ২৪২৫০০ ২৩৮৬০০ 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৭০০০ ১৭০০০ ১৫০০০ 
উড়িষ্যা ১৫৭০০ ২৫০৫৫ ১২২৫০ 
আসাম ২৭০০০০ ২৯৬০০০ ২৩৪৫০০ 
, মোট ২২১২৬০০ ২১৫২০১০, ‘৩৭২৭৬৪৫ 
কলিকাত। বাজারে চাউলের দর 


স্কাশনাল চেম্বার অফ কমাসে”এর প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি ভারত সরকারের 
অসামরিক জনসাধারণ্রে জন্ত পণ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত কমিশনার মিঃ বি 
তে হোল্ডসওয়ার্রের- সঙ্গে বাংলা সরকারের দপগুরখানায় সাক্ষাৎ করেন। 
তাহারা বলেন যে; কলিকাতার বাজারে চাউলের দর বাধিয়া দেওয়ার সময় 
বাংলা সরকার চুলের উৎপাদন ব্যয়,ধ্যবসায়ীর কেনাবেচার পরতা এবং 
কলিকাতায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে. চাউল সরবরাহ ক্ষেত্রে ঘাটতির কথা বিবেচনা 
করেন নাই। মৃল্যনিয়ন্ত্রণ এবং বিক্রয়ের জন্তু গোলা হইতে মজুত মাল উদ্ধার 
করা সম্বন্ধে সময় সময় বাংলা সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলঙ্কন করিয়াছেন, 
ধঁসকল বিধান প্রবর্তনের সময় অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করা যে 
. অত্যাবশ্তক-_গ্রতিনিধিগণ এবিষয়ের সহ্বন্ধেও উল্লেখ করেন। ম্প্রতি বাংলা 
সরবন্বর যে চাউল খরিদ করিয়াছেন, কলিকাতার বাজারের অবস্থার উন্নতির 
জন্ত সকল চাউল বাজারে' ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলিয়া প্রতিনিধিগণ 


একটী প্রস্তাব করেন। 
রবার নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৩৪ সালের রবার 
নিয়ত্রণ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বৃটিশ ভারত হইতে ১৯৪২ সালের 
তৃতীয় ভাগে যে তিন মাস শেষ হুইয়াছে সে সময়ে ৫ হাজার ৩২৫ টন রবার 
ভারতের বাহিরে রপ্তানী করিবার স্বনুষতি দিয়াছেন। মাঝে মাঝে ভারত 
সরকার রবার নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ত এইরূপ ব্যবস্থা অবলঘন করিতে পারেন। 
ভারতের প্রয়োজনের জন্ত বর্তমানে কাঁচা রবার বিদেশে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে এবং রবারজাত জিনিষপত্রাদি বাহিরে পাঠান্‌ নিয়স্ত্রিত হইতেছে । 


ূ ফোন-_-কলিঃ ১৭২৬. K 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ :_ 
শিবদাশ এণ্ড সন্দ 


২৮ নং ষ্ট্যা্ড রোড, কলিকাত।। 


: আথিক জগৎ 


==== মিল্‌স. কর্পোরেশন লিমিটেড 


[ ২০শে জুলাই, ১৯৪২ 
পুল্তু পল্ৰিভন্ম 


পার্মানেণ্ট সেট্জ্মেন্ট এণ্ড আফটার-প্রীবীরেন্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক--বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪|৩ বি, কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা মাত্র । 

আলোচ্য গ্রন্থবানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত। 
অনুবাদ করিলে পৃস্তকের.নাম দীড়ায় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও উছ্থার পরবর্তী 
ইতিহাস।” বস্তুতঃ আলোচ্য গ্রন্থধানিতে শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
এম, এল, সি প্রণীত১৭৯৩ সালের পূর্বের ও পরের কাধ্যকারণের হুত্রগুলি 
সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি 
আম্গপূ্রিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে বিস্তর বাদানুবাদ হইয়। গিয়াছে। জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে-_বিশেষ 

করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবাধ প্রসারের প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় অনেকেই 

আক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপসাধন কামলা] করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড 
কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহীতেও চিরস্থায়ী বলোবস্তের 
প্রতিকুলেই মতামত ও তদনুযায়ী নির্দেশাদি প্রকাশিত হুইয়াছে। আলোচ্য 
গ্রন্থের লেখক যুক্তিতর্ক ও এতিহাসিক তথ্যার্দির সাহায্যে দেখাইতে চাহেন 
যে/*চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খারাপ দ্বিকটাই শুধু উদঘাটন করা হুইয়াছে_ 
উহার ভাল দিকটা অনেকেই এড়াইয়া যাইতে চাহেন। বাঙলা দেশে যে 


জাতীয় সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহার জ্ন্ত রী বন্দোবস্ত আদৌ দায়ী 
কি না, দায়ী হইলেও ইহা জমিদার শ্রেণীকেই বা কি পরিমাণ দায়ী 
করা চলে, একদিকে খাজনা দিতে অনিচ্ছুক গ্রজ। ও আর একদিকে নানান 
রি অই উতর নাতি TERE 
অবস্থাটা কি ছীড়াইয়াছে ইত্যাদি বিতর্কমূলক বিষয় লইঘা লেখক চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের অমুকুলে জনমত গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার 
সকল অভিমত অন্ৰান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে এমন আশা মোটেই করা চলে, 
না। কিন্তু পুস্তকখানি তথ্যাদি বিশ্লেষণের জোরে বিরুদ্ধবাদী মহলেও সমাদর 
লাভ করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । পুম্তকের ছাপা, কাগজ ও বাধাই” 
ভাল। 


হ্যার জেরিমি রাইসম্যানের বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্ঠ 


ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছে যে, স্তার জেরিমি রাইস- 
য্যানের ইংলণ্ডে যাওষা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহে যে সকল প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি ভারত সরকাবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই 
সকল প্রবন্ধে শ্তার জেরিমি রাইসম্যানের ইংলশ গমনের উদ্দেপ্ত সম্বন্ধে, 
এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা কল্সনাপ্রহ্ত। ১৯৪২ সালের ১১ই 
জুলাই তারিখে স্তার জেরিমি রাইসম্যানের এইরূপ ভ্রমণের সম্বন্ধে যে সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি বাছির হইয়াছে তাহার বহিভূত্তি কোনরূপ কিছু বলা তিত্তিহীন। , 


পাট, ভুলা, শণ ইত্যাদির বয়নশিল্পে জাতিকে 
আত্মনির্ভরশীল . করিবার আকাঙ্ক্ষা, লইয়া 

















সু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। টু 





স্মরণ রাখিবেন-- 


বর্তমান যুগে ঘয়নশিল্মেই 


















2ক্কাম্পান্নী গহন 


_ ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ূ 
সম্প্রতি আমরা ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে 


মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে এই নূতন . 


সুপ্রতিষ্ট ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরে 
অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ 
ছিল ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ 
সালের শেষে আমানতের পরিমাণ বাঁডিম্না ৩৭ লক্ষ ৯৭ হাঞ্জার টাকা 
ঈ্লাড়াইযাছে। প্রথমেই বেশী পরিমাণ আদারী মূলধন লইয়া বর্তমান 
ব্যাঙ্কটির কাজ সুরু হুইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর আদায়ী 
মুলধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইযাছে। প্রথম বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
বৎসরের শেষে তাহ! বাড়িয়া ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। 
এ বৎসর কোম্পানী তাহাদের লাভ হইতে ১০ হারার টাকার একটি মজ্জুত 
তহবিলও গঠন করিয়াছেন । যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
সমক্ষে একট! প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট হইয়াছে । নানাদিক দিয়া ব্যাঞ্চিংয়ের 
কাজ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ারও নমুনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়ও ইউ- 
নাইটেড ইগ্ডাস্্ীয়াল ব্যাস্কের মত একটি নূতন ব্যাঙ্ক আলোচ্য বৎসরে উহার 
আদায়ী মূলধন, আমানতী জমা এবং, মজুত তহবিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা এই ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের যথেষ্ট কৃতিত্বের 


পরিচায়ক । 
আদায়ীকৃত মূলধন, আমানতী জমা ও মন্কুত , তহবিল বাবদ 


উপরোক্ত দায় ও অন্তান্ত প্রকারের দায় লইয়া বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত 
৩১শে মার্চ তারিখে ইউনাইটেড ইপ্তাস্ত্ীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে ৫৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই দায়ের বদলে উক্ত 
তারিখে ব্যাঙ্কের ছাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ :-_ প্রদত্ত খণ, ক্যাশক্রেডিট, ওভারড্রাপউ ও বিল ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ ২৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা । পোর্ট ট্রাষ্ট মিউ- 
নিপিপ্যালিটি ও ইম্পভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। হাতে 
ও'ব্যান্কে ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল 
তালরূপ বিধিব্যবস্থায় দাদন করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের 
তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ইহাতে প্র ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার উল্লেখ- 


যোগ্য নিরাপত্ত। সুচিত হইতেছে । 
' আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া ইউনাইটেড ইগ্ডাত্রীয়াল ব্যাঙ্ক 


লিমিটেডের ৪৮ হাজার ৯৩০ টাকা নিট লাভ দীড়াইয়াছে। ইহা হইতে 
২শ-হাজার ৪৫ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক খরচপত্রের হিসাব 
(যাহা প্রথম বৎসরের কার্্যবিবরণীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল ) মিটাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে) প্রথম বৎসরের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮ হাজার ২৬ টাকা নিয়োগ করা 
হইয়াছে; ১০ হাজার টাকা মন্তুত তহবিলে ন্তস্ত করা হইয়াছে। বাকী 
৭ হাজার ৫৯ টাকা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে। 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ রায়, ডাঃ সত্যচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন 
প্রযুখ কৃতী ব্যবসায়িগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে থাকিয়া প্রথম হইতে 
ব্যাঙ্কটিকে বিবেচনাসন্মত রীতিতে পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের 
পরিচালনার গুণেই ব্যাঙ্কটি সাধারণের আস্থা লাভ করিয়া দ্রুত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে । এই কৃতিত্বের জন্ত আমর! তাহাদিগকে অভিনন্দিত 


করিতেছি।' 
প্রোভিডেণ্ট সোসাইটির সনদ বাতিল 


নিম্ননিখিত কোম্পাঁলী দুইটির রেজিষ্ট্রেশন বা সনদ নিম্নোক্ত তারিখ হইতে 
বাতিল করিয়! দেওয়া হইয়াছে £- 


৪ 


লক্ষৌ প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেম্প কোং লিং_-১৫, লার্টোচি রোড, 
লক্ষৌ_গত ২২শে জুন তারিখ হইতে। বঙ্গীয় সহায় পরিষদ-_কুমিল্লা, 
জেলা ত্রিপুরা, বাঙ্গল-_গতৃু €ই জুন তারিখ হইতে । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ভেলিয়ামাষ্টাম রাবার কোং পিঃ__গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স 
কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ১*২ টাকা । পোদার মিলস্‌ জিঃ__গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয 
মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৪২ টাকা । ভলকান ইনসিওরেন্স 
কোং লিঃ--গভ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বার্ষিক ৫২ টাকা | ফিনিক্স মিলস্‌ লিঃ--গত ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
কোং লিঃ _গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাৰিক 
২০২ টাকা । নাগপুর ইণেক ট্রিক লাইট এণ্ড পাওয়ার কোং লিঃ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ঝাঁধিক ৭২ টাকা । 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

মেট্রো ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ জে এন ঘোষ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১এ, আশুতোষ যুখাঞ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । 
অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-যেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ার্স এবং কণ্টাক্টাস”। 

মেট্ৰোপলিটান কনষ্টা কশন কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ শরৎ চনত 
মিত্র । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪৪ পি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
অস্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবপা--বিল্ডার্স ও কণ্ট্াক্টার্স। 

ইষ্ট বেজল সোসাইটি ভিপার্টমেন্টাল ষ্টোর্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
বীরেন্দ্র চন্দ্র মোদক! রেজিস্টার্ড অফিস--৩, মিরঞাপুর সীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ৭৫ হাজার টাকা। ব্যবসা--গেঞ্জি, মোজা গন্ধদ্রব্য ও 
অন্তান্ত নানাবিধ মনোহারী দ্রব্যাদির কাজকারবার | 





| 2 সায়ে অর্থের স্ব চ্ছ ল তা বজায রে | 
টু রাখবার এ অতি সহজ ও ১৪ 


সুবিধাজনক উপায়। 





ল্ৰাজ্ঞাত্রে্র হ্ৰালনচাঁলন 





টাক! বিনিময় এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিন্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 
ও i 'টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিহ$ পে 
কলিকাতা, ১৭ই জুলাই ওঁ দৰ্শনী রঃ ১ শি ৫$: পে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন চা EE ১শি৬উ২পে 
লক্ষিত হয় নাই। অর্থের অত্যধিক স্বচ্ছলতা পূর্ব্বের মতই দেখা যায়। রি টি 
ব্যাক্ষসমূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার শতকরা ।০ আনায় অপরিবন্তিত কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
রহিয়াছে । গত সপ্তাহের ১৪ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 


ট্রেজারী বিলের গৃহীত টেপ্ডারের পরিমাণ হাস পাইয়া ১২ কোটি টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
দবীভাইয়াছে। কিন্তশতকরা বার্ধিক দের হার পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৮৩ পাই কাজকারবার হয় নাই এবং শেয়ারের দর সঙ্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা 
এর স্থলে এ সপ্তাহে 7 আনায় দাড়াইয়াছে। আগামী সপ্তাহেও ৮ কোটি করিয়াছে। রুশ রণাঙ্গনের নৈরাশ্তজ্জনক বুদ্ধের অবস্থা এবং মিশরের যুদ্ধক্ষেত্রের 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেপ্তার আহ্বান কর! হইবে। নীরবতার ভাব শেয়ার বাজারে একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাঞ্জারের অবস্থায় বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উতয় পক্ষই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য 
হইয়াছে। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ ষতদামান্ত। নিবন্ধ-রখিয়াছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির চেয়েও ভারতের আভ্যন্তরীণ 
অবশ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ভারতীয় রাজনৈতিক অস্থির অবস্থা শেয়ার বাজারে গভীর উদ্বেগের স্থা্ট করিয়াছে। 
বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে । তাহা হইলেও বাজারে কোনরূপ উন্নতির যদি কংগ্রেস গণ-আন্দোলন আরম্ভ করে তাহা হইলে যুদ্ধকার্ধ্য ষে অনেকটা 
আভাস দেখা যাইতেছে এরূপ বলা যায় না। জ্রাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা ব্যাহত হইবে, এই জন্ত অনেকেই শেয়ার বাক্ধারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা 
ও সুব্যবস্থা না হওয়া পৰ্য্যন্ত বিনিময় বাজারে চড়তির ভাব দেখা দিবার সন্দেহের ভাব পোষণ করিতেছে। 
কোনও সম্ভাবনা নাই। কোম্পানীর কাগজ 

গত ১৪ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী : কোম্পানীর কাগজের বিভাগে কতকটা স্থিরভাৰ পরিলক্ষিত হইয়াছে 
বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছিল। ৷ উহাতে মোট আবেদনের কাকারবারের পরিমাণও কম হইয়াছে । ৩|* সুদের কাগজ ৯২৮৮০ আনায় 
পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ১২ কোটি ১ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনুসমূছের মধ্যে (| ০০ ০ পে পক পথ এছ এ এ ৩৩০৯৯ রুপ 
৯৯//৯ পাই দরের সমুদয় ও ৯৯৮/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ ৫ সি 
আবেদন গৃীত হইয়াছে । ইহার অপেক্ষা কম দরের টেগার সব অগ্রান্থ পু টা), 
হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেখ্ারের গড়পড়তা সুদের হার 
নির্ধারিত করা হইয়াছে শতকরা বাঁধিক ॥/০ আনা । 

আগামী ৎ১শে জুলাই বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যা ্রার্ড সময়) 
এবং ২৩শে জুলাই তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ ধু 
না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেঞারী বিলের টেণ্ডার 
গৃহীত হইবে | যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে উর 
তাহাদিগকে আগামী ২৪শে জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। & 
অন্তান্থ সর পূর্বের স্তায়। রর 

রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান! যায়, গত শর! 
জুলাই তারিখে যে. সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি (&/ 
নোটের মোট পরিমাণ দাডাইয়াছিল ৪৪৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা । 






1 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পত্রিযাণ * ক ক উপার্জনেই তার সংসার চলে । তার দীর্ঘ- 
দাড়াইয়াছে মোট ৮০ কোটি ৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে জীবন কে নাচায়? 

উহার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । আলোচ্য কিন্তু যে ছুঃসময় দেখা দিয়েছে) তার 
সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১০ লক্ষ টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তাহে গব্ণ- ফলে এই ভদ্রলোকটির যদি কোন বিপদ 
মেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল, ৫ কোটি টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ আপদ হয়, তবে কি করে তার সংসার 
ব্যাক্কে অন্তাস্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬৩ কোটি ৪৮ লক্ষ 8 ' চলবে । ন্যাশনাল ইন্দিওরেন্সে যদি 
৮১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি ৭১ লক্ষ তার জীবন বীমা করা থাকে তবে 
৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্যাশনালই নিশ্চয় সে ভার নিতে পারে 


আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা) - 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার টাক! । ন্যাশনাল ইন্সিওরে 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বর্গ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের _ 

আমানতের পরিমাণ দ্ভাইয়াছে যথাক্রমে ৪০ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ২১ ? 
লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ঢু ৭ কাউন্সিল হাউস গ্রীট, কলিকাতা । 


১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । খু <> > খত, I থা এ এ খাতের, খে খা EID 


> বত বে 93> খা ও > E> TD ETL CE ED 9৭59৯ 


২০শে জুলাই, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


১৯ 





বেচাকেনা হুইয়াছে। ৩৭ টাকা সুদের ১৯৩৬-৬৫ সালের কাগজ ৯৩২ টাকা, 
৩. টাকা শ্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাঁগজ ৯৯৪৮০ আনা, ৩০ টাকা সুদের 
১৯৪৭-৫* সালের কাগজ ১০২৮০ আন", ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের 
কাগজ ১০৮1৩/০আনা এবং ৪ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের পাঞ্জাব বও ১০৩৫০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কয়লার খনি 
এসপ্ডাহেও কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন কাজ্জকারবার হয় নাই । 
কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্ত ভাল চাহিদা দেখা 
গিয়াছে । সম্প্রতি বাংলার কাপড়ের কলগুলিতে গবর্ণষেপ্ট বস্ত্রের অন্ত যে 
বিরাট অর্ডার দিয়াছেন, সেই-জন্ত বাংলার কাপড়ের কললমূহের শেয়ার ক্রয়ের 
ঞ্রন্ত অনেকেই আগ্রহ দেখাইয়াছে | 
পাট কল 
পাঁটকলের শেয়ারের সাধারণ বেচাকেনা হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল 
করপোরেশনের দর যথাক্রমে ২৬৭৮০ আনা এবং ১৭॥৪-আনায় উঠানামা 
করিয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে ইহাদের দর কতকটা চডিয়াছে। আজ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের দর দীঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৭৩/ 
আনা এবং ১৮/০ আনা। 
চিনির কল 
এই বিভাগে বেচাকেনার অবস্থা অনেকটা অপরিবর্তিত র্হিয়াছে। 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের সামান্ত কাজকারবার হইয়াছে । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর শেয়ার বাজ্জারে নিয্নর্ূপ বিকিকিনি 


হইয়াছে ₹- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের সি পি খপ (১৯৫২) ১৪ই ভুলাই-_-৯৭1%০ | ৩২ সুদের 
“ডিফেন্স খণ (১৯৪৬) ১ত্ই জুলাই_-১০১%০ ১০২২) ১৪ই--১০২%০। ৩২. 
শ্মূদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) ১৪ই জুলাই--৯৯॥/০ ৯৯৪৩/*) ৯৫ই_-৯৯৪৭ 
3৯/০ $ ১৬ই__৯৯৪৮০ | ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগন্জ ১৪ই জুলাই__ 
৭৯%/০ | ৩২ সুদের খপ (১৯৫ ১-৫৪) ৯৩ই জুলাই--৯৯৪%০ ৯০৮২ 3 ১৪ই-_ 
৯৯৮/০ ; ১৫ই--৯৯৭৮০ | ৩২ স্বদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১০ই জুলাই 
৯৩%/০ ) টি 5) ; 2 ) ছি | ৩২ সুদের 








- হেড অফিস 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জীঁ রোড, কলিকাতা | 


| ্্্ললশীথাসমুহ তত 
ক্লাইভ ট্টরাট (৯এ ভালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
ভেজপুর, চারালী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ । 
নিতাইগঞ্জ, মঙ্গলবাগ, কটক ৷ 
চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, রাচি ও নাগপুর । 
তি 
গাখা খোলা | 
৮43 _৫০,০০,*০০ টাকা 
2 | ৫,০০,২২৫ ৮ 
ft ৩,২৯,২২০২ ৮ 
' ২০,০০,*০০ টাকার উদ্্ধে 
ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর 


কাধ্যকরী 





ইউ পি বগ (১৯৫২) ১৬ই ভুলাই-_৯৭।৮০। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১০ই জুলাই__৯২।০ ৯২/৮০ ) ১৩ই--৯২৪০ ৯২৩০ ) ১৪ই---৯২॥০ ৯২৪০ 9 
১৫ই-_-৯২৪০ ৯২৮০ ) ১৬ই-__৯২৮০ ৯৩২1 ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) 
১৩ই জুলাই--১০৯৪০ 3 ১৪ই--১০২/০ ; ১৬ই--১০২1০। ৪২ স্থদের খপ 
(১৯৬০-৭০) ১০ই জুলাই--১০৭]০ ; ১৪ই_ ১০৭৮০ ) ১৫ই--১০৭/০। 
৪৯ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১৪ই জুলাই_-১*৩০ | ৪8০ সুদের খপ 


(১৯৫৫-৬০) ১৩ই জুলাই--১১০৪০ ১১১২১ ১৪ই--১১১৮০ | ৫২ সুদের . 


খণ (১৯৪৫-৫৫) ১০ই জুলাই-_-১০৮।০ ) ১৩ই--১০৮1০ $ ১৪ই-_-১০৮1/০ | 
€ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৩ই জুলাই-__-১০৪২ | 
ব্যাঙ্ক . 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৪ই ভুপাই--১৫০৮২ ১৫০৪২ $ 
১৫ই-__-১৫২০২ ১৬ই--১৫১৬২1 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই ভুলাই-_৯৬২ ৯৬০ 5 
১৩ই--৯৭২) ১৫ই--৯৭২3 ১৬ই--৯৭॥০॥ পাঞ্জাব ভ্কাশনাল ব্যাঙ্ক 
(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৩ই জুলাই--১৬২৫০ | 
| থনি 
বাৰ্ম্মা করপোঁবেশন ১০ই ভুলাই--১৪৬/০ ২২ £ ১৩ই--১%৩/০ 3 ১৪ই-- 
১৪৩০ ২২1 ইণ্ডিয়া কপার ১০ই জুলাই ২/০ ; ১৩ই-২/০ ২%০ $ 
১৪ই--২/০ ২৩/০) ১৫ই__২%০ ২/০ ; ১৬ই-_২%০ ২৬০। রোভেসিয়া 
কপার ইট জুলাই_-॥/০ ; (প্রেফ) ১৪ই জুলাই ১১৫২ ।' 
কেমিক্যাল 
রনী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ১০ই জুলাই--১৯২ ৯৯০ (প্রেফ) 
১৩ই জুলাই_-১১৫২ ; ১৪ই--১১৫২| বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ১০ই 
জুলাই--১৭৷৩০ )-৯৩ই--১৭৮০ | | 
সিমেণ্ট 
ডাঙগমিয়া সিমেন্ট ( অর্ডি ) ১৩ই জুলাই--১৫।৩/০ ১৫৪০ ; 


১৫ই--১৪1০ ) 


১৬ই-১৫1০ ১৪1/০) (প্রেফ) ১৫ই জুলাই_-১২৪২ (ডেফার্ড) ১০ই | 


জুলাই-_৩।০ 3 ১৩ই--৩]০। রিলায়েন্স ফায়ার বুকল ১৫ই ভুলা ই--১১৫০ 
১১০ ১ ১৬ই-১১1৩/০ ১১0০০ | 
কয়লার খনি 
ভালগোডা ৯৩ই জুলাই_-৫২। ঘুষিক এণ্ড মুল্লিয়া ১৪ই ভুলাই-_৪দ০| 
লাকুরকা ১৫ই জুলাই--১১২ ১১॥০। লিঙ্গারাম (বি) ১৩ই জুলাই_-২/০ 
২%০ 3 ১৫ই-7২%০। ইউনিয়ন ১৩ই জুলাই _৩৩৷০ | 
কাপড়ের কল 
বেণারস কটন এগু সিষ্ক ১০ই ভুলাই__৫৮%০ ; 
১৪ই--৫ধ০ 3 উর ; (প্রেফ) ১৬ই জুলাই--১৬*২। বেঙ্গল 


১৩ই-_৫৪০  ৫%%০ $ 


 সিডিউলভূক্ত ব্যাক ও 


আমাঁদেব “নেবামন্ত্ 


*@ কলিকাতা শাখা--১২২, ক্লাইভ রো lL ভি 
ছেড অফিস কা কম্মুতৎপর্তা সি দক্ষতা স্থাপিত 
কুমিল্লা । ক সততা ক সৌজন্কই ১৯২৩ 












থকে ৯৫ এইড বত 3. খর রি 


ব 





২১২ 
নাগপুব কটন ( অভি) ১০ই জুলাই -২২$০ 3 ১৩ই-_২২1০ ২৩০ ১৪ই--- 
২৩/%০ ২৩1৩০ ) ১৫ই--২৩২ ২৩1/*। বাউরিয়া ১০ই জুলাই-_৩৭৭২ ; 


১৩ই--৩৮৭২ 3 ১৪৪৩৯ ৪১০১ | কাণপুর টেক্সটাইল ১০ই জুলাই 
loo 2/0 3 ১৩ই 29/০ 3 ১৪ই--৯%%০ ৯৪০1  এলগিন মিলস ( অর্ডি) 
১৪ই জুলাই-_-৩২দ* ৩৩২1 কেশোরাম ৯০ই জুলাই--৯৪০ ৯৪৮০ ; 


১৩ই--৯৪৮০ ১০৮০ 5 ১৫ই--১০৮০ ১০4০ ) ১৬ই--১০%০ ১০1০ -মুইয়ের. 


মিলপ (অর্ভি) ১৪ই জুলাই-_-৩০২২ ; ৯৫ই--৩০১২। নিউ ভিক্টোরিয়া 
€(অর্ডি) ১০ই জুলাই--৫5৮০ ৫৮৩০ 3 ১৪ই--৬২ 3 ১৫ই--৮২ ৬/০; 
১৬ই--৬/০ |, ডানবাঁর ১৬ই জুলাই--২৫১২। 
পাটকল . 

আদমজী (প্রেফ) ১০ই জুলাই--১৩০1০ ১৩১৫০। আগরপাড়া ১০ই 
জুলাই--১৮০ ১৮1৮০ 1 ১৪ই--১৮1০ | এলবিয়ন ১৫ই স্কুলাই--১৮৪৭ 
১৮৪৫০ | আলেক্জেন্্র ( প্রেফ ) ১০ ই জুলাই_-১৯৭২। অক্ল্যাণ্ড (প্রেফ) 
১৪ই জুলাই_-১২৬২1 বাদি ১০ই জুলাই_২১৬২) (প্রেফ) ১৫ই 
জুলাই--১৪১২। বিরলা ( প্রেফ ) ১০ই জুলাই-_-১১৫॥০ ১১৮২ বন্ধ বজ 
১০ই জুলাই-_৩২৭২ ) ১৬ই--৩২৯২। ক্লাইভ (এ প্রেফ) ১৫ই জুলাই-- 
১৩২৯ ২ (৬২ টাকা স্থদের প্রেফ) ১৪ই জুলাই--১১৮২ ৯২১২ ।' ক্রেইগ 
(প্রেফ)'১০ই জুলাই-__£$২ ৫৫0০ ; ১৪ই--*৬২। এম্পায়ার ১৪ই জুলাই 
২৫1১ ; ( প্রেফ) ১০ই জুলাই--১৩১২। ফোর্ট গ্র্টার (প্রেফ) ১০ই জুলাই 
১৫০২ গোন্দলপাড়া ১৩ই জুলাই--১০১৫]০। গৌরীপুর ১৪ই ভুলাই 
৬৩৫২ | হুকুমটাদ ১৪ই জুলাই--১২1/১২০ ) ১৫ই--১২1০। ইণ্ডিয়া ১*ই 
ছুলাই--৩১৮৯ ) ১৩ই--৩২*২ ৩২৯২ ১৪ই--৩২৩২ ৩২৬২১ -১৬ই-- 
৩২৯২1 কামারছাঁটা (প্রেফ) ১*ই ছুলাই--১৩৬২) ১৩ই--১৩৭২] 
কাকনাড়া ১৪ই জুলাই--৩৬৫২। শ্যাণ্সভাউন (প্রেফ) ১০ই জুলাই-_ 
* ১১৮২ । লরেন্স (প্রেফ) ১৩ই জুলাই--১২৮২। নম্করপাঁড়া ১৩ই জুলাই 
১৬1০ | স্কাশনাল ১৩ই জুলাই-_২১%০ ২১/৮ ; ১৪ই--২১৷০ } ১৫ই 
২১৩০ ; ১৬ই-_২১।*। নেলিমার্লা ১৫ই জুলাই--১২২$ ১৬ই--১২২। 
নদীয়া ১০ই জুলাই--£৮৭০ ) ১৫ই--৮৪০ ৫৯২ । ওরিয়েপ্ট ১০ই জুলাই 
১৬৩]০ 7 ১৫ই-_ ১৬২1০ ১৪৪২ । রিলায়েন্স ১০ই জুলাই_-৫১৪০ ৫১৪৮০ | 
ওয়েভালি ( প্রেফ ) ১৩ই জুলাই--৫৬২ 1 হাওড়া ১৬ই ছুলাই__€০1০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৫ই জুলাই--১১০৮০ 3 ১৬ই--১১|০। বাণ এণ্ড 
কোং (অভি) ১৫ই জুলাই-__৩৩৮২ ; ১৬ই-_-৩৩৮২ 3 (৬২ টাকা সুদের প্রেফ ) 
১০ই ভুলাই_-১২৩২) ১৪ই--১২৩২) ৯৫ই--১২৩৯)  ১৬ই--১২৪২। 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই জুলাই__২৬%০ ২৬৮০ 3 ১৩ই _২৬%০ 
২৬৪৮০ , ১৪ই-__-২৬৪%০,১ ১৬ই--২৭1০ ২৭1/০। 

কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ১০ই জুলাই--১৩০২। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৩ই 

এ | টা পেপার (অর্ডি) ১৩ই হি ; bs 


প্র 








িপুরাধিপতি hs মাণিক্য হা 


[| রেজিঃ অফিস-_আখাউরা (ত্রিপুরা), চী 
কলিকাতা অফিস-.৬, ক্লাইভ গ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । 'মুদুঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ! খোল! হইয়াছে। 












I ম্যানেজিং ডিরেক্টার | 


আর্থিক জগৎ 


কে, সি, এস, আই || 


কফ. অফিস--আগরতল | | 


|] বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্ডে ব্রাঞ্চ ও সাবত্রাঞ্চ আছে। { 


।  শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 





পেপার ১৩ই জুলাই-_-১৮॥০ ১৮৫৮০ ) ১৫ই--১৮%০ ১৮৪০ | 
চিনির কল 
বলরামপুর ১৩ই ভুলাই-_১২/০ ১৩২ ১ ১৪ই--১৩২ $ ১৫ই--১৩৮০ 
১৩/০ 3 ১৬ই--১৩1০' ১৩19০ | বুলাণ্ড ১৫ই জুলাই_২৯৷%০। কেরু 
এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৩ই জুলাই--১২॥০ ; (প্রেফ) ১৬ই জুলাই--১৩৬২। 
চম্পারণ ৯৩ই জুলাই--২৩/৮০ ২৩৮০০ ; ১৬ই-_২৪২ ২৪%০।, ভায়ার 
মিয়াকিন ক্রয়ারিজ ১৪ই জুলাই--১১।*। 
ডিবেঞ্চার 
৩২ স্থদের (১৯৬৪) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১৩ই জুলাই--৮১৮* 
৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ১৪ই জুলাই-_৮৯২। ৪২ সুদের 
(১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৫ই জুলাই_-৯৪৪০। ৪২ নদের (১৯১৫, 
৪৫) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১০ই জুলাই-_-১০০৪০ ১৬ই--১০৮২1 
৪২ সুদের (১৯১৫-৭৫) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১*ই জুলাই--৯৪]* ; ১৪ই-_ 
৯৫২) ১৬ই--৯৫২। ৫২ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৫ই 
জুলাই--১০৮1০। ৫৫০ সুদের (১৯৫৬-৮৪): ক্যালকাটা পোর্ট ট্রা্ট-১৫ই 
জুলাই_-১১৪২। ৬২ সুদের (১৯৫৫-৮৫) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাই ১০ই 
,জুলাই_-১১৫* 3 ১৩ই--১১৬৮০ ; ১৪ই--১১৭০ ১১৭৮০ 3 ১৬ই--১১৭1০ 
১১৭৪০ 
চা-বাগান 
আমলুকী ১৫ই ছুলাই--৭৫২। বাঁণারহাট ১০ই জুলাই-_৪২২২ ; 
(প্রেফ ) ১৪ই জুলাই--১৫৪২। বিশ্বনাথ ১৪ই জুলাই__২৭৭০ | চ্যামং 
১৪ই জুলাই_-১৯২। দেশাই পার্ক,তিয়া ১৪ই জুলাই--২৫৩২। পুসিথিং 
১৪ই জুলাই_-৮1/০ ৯২ ) ১৫ই--৮1%০। তেজপুর ১০ই জুলাই-৮1০। 
. বিবিধ 
আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ১৩ই জুলাই--১১৪০। আসাম সম্জ ১৩ই জুলাই 
২৪%০ ; ১৪ই--২৪৮০ | হুমায়ুন প্রপাটি ১৬ই জুলাই-_৬%০ ৬৮/০ | কি 
আই করপোরেশন ডি) ১৩ই ভুলাই--৫২ ৫/০; ১৪ই--৫২ ৫/০; 
১৬ই--৫২। কুবি জেনারেল ইনসিওরেক্স ১০ই জুলাই--৮৮/০ ৯২। ভানলপ 
রাবার ( সেকেণ্ড প্রেফ ) ১৬ই জুলাই--৯৮২ | 


পাটের বাজার ' 


কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 
পাটকলের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণে পাট ক্রয় করায় এবং মফঃস্বল 
অঞ্চল হইতে কলিকাতায় পাট আমদানীর পরিমাণ হাস পাওয়ায়, আলোচ্য 
সপ্তাহে স্থানীয় পাটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । পাটের মূল্য বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও ইহার দরে দৃঢ়তার 


, লক্ষণ দেখা গিয়াছে। পাটকলের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করার প্রস্তাব 
=== সম্বন্ধে যেকূপ সংবাদ প্রচারিত হইতেছে এবং পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাবে 


. |] দেশের আধিক উন্নতিকার্য্ে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 

{|| ও ব্যাপক প্রভাব তাহা.উপলব্ধি করেন আপনি 
| নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্ৰ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
|| সহযোগিতা ও সহাহ্ভূতির উপর নির্ভর করে। 





দিএসোসিয়েডেটু্যাক্ক অব ত্রিপুরা 


ও জি নিক হা 


কে, সি, এস, আই 
৯ ভরের 
কিশোর দেববর্ম্ম| '- 


[ ২০শে জুলাই, ১৯৪২" 
১৯1৮০ ; ১৬ই-২০২। ষ্টার পেপার ১৫ই ভুলাই-_১৪৫০ ১৪দ০। টীটাগড় “ 








শতকরা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 








~ 





২*শে জুলাই, ১৯৪২] 


= আর্থিক জগৎ 





" পাটচাষ বাড়তির যে হিসাব দেখা যাইতেছে তাহাতে পাটের বাঁজারে একট? 
প্রতিকূল আবহাওয়ার স্থষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, বর্তমানে পাটের বাজারের 
অবস্থা সম্তোবজনক বলিতে হইবে এবং পাটবিক্রেতারাও তাড়াহুড়া করিয়। 
পাট বিক্রয় করিবার জগ্গ কোনরূপ নৈরাশ্তজ্নক ভাব প্রকাশ করিতেছে ন)। 
সম্প্রতি পূর্বববঙ্গে বৃষ্টি হওয়ার জন্ত নদীর জল দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন 
কোন জিলায় ইহার মধ্যেই পাট কাটার কাজ সুরু করিতে হইরাছে। এইজন্ত 
পাটের উৎকর্ষভার কতককটা ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে হয়। আলগা 
পাটের বাজারে সুপারভাইজ্রড জাত মিডল এবং বটোম যথাক্রমে মণ প্রতি 
৯০ আনা এবং ৬।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে 
ডিষ্রক্ট বটোম মণ প্রতি &৪* আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । পাক! বেল 
বিভাগের কাজকারবারে দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 

এ সপ্তাহে চট ও থলের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। চটের জন্ 
বিশেষ কোন 'চাহিদা ছিল না। ৯নং পোর্টার নগদ ১৪19০ আনা, জুলাই 
১৪/০ আনা এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৪৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
১১নং পোঁটার চটের দর ছিল নগদ ১৮৬০ আনা, জুলাই ১৮৪০ আনা এবং 
আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮/০ আনা | | 

গত ১১ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিনকেয়ার মারে এণ্ড 
কোম্পানীর এ সময়কার 'সাগ্ডাছিক বিবরণী হইতে ছানা যায় যে, অধিকাংশ 
অঞ্চলেরই আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূন এবং পার্টের ফলন সস্তোবক্ষনক। 
যমুনা নদীর অল সামান্ত নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তান্ত নদীর জল ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে কি পরিমাণ জমিতে পাটচাষ সম্পূর্ণ 
হইম্মাছে তাহার সর্বশেষ সংবাদ নির্নে দেওয়া হইল £-_ 

নারায়ণগঞ্জ ৩০ আনা, চাঁদপুর ৩০ আনা, হাজীগঞ্জ ৩০ আনা, চৌমোহনী 
২৪ আনা, আশুগঞ্জ ২৪ আনা, আখাউড়া '২৫ আনা, নিখলিদামপাড়া ৩২ 
আনা, এলাশিন ২৮ আনা, সরিষাবাড়ী ৩০ আনা) ময়মনসিংহ ৩২ আনা, 
সিরাজগঞ্জ ৩২ আনা ও ভাঙুরা ৩০ আনা । 


তুলা ₹ও কাপড় 
নু কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের তৃপার বাজারের অবস্থ! পূর্ব সপ্তাহের স্তায় 
তেজী রহিয়াছে । বুধবারে নূতন তুলার কাঞ্জকারবার আরস্ত হইয়াছে এবং 
তুলা ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বন্ত ইহার দরও চড়িয়াছে। বোরোচ 
জুলাই-আগষ্ট ২১৭ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে । ওমরা জুলাই. ১৯৮৯ টাকা, 
বেঙ্গল জুলাই ১৭৫২ টাকা, বৌরোচ জানুয়ারী ৩৫৭1০ আন! এবং বোরোচ 
মার্চ ৩৫০৪০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। নিউইয়র্কের তুলার বাজারে 
কর্মতৎ্পরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে | 
কলিকাতার বসন্তের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। 
বাজারে কাপডের আমদানী কম হওয়ায় ইছার মূল্য বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে। 
যানবাহনের অভাবে বাজ্ধারে কাপড় পাওয়া একরূপ দুর্ঘট হইয়াছে। 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ’ বান্ধারে কবে বাহির হইবে এইজন্য সকলেই বিশ্ষে অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করিত্তেছে। 


সোণা ও রূপী 

কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 
বর্তমানে মিশর রণাঙ্গনের অবস্থা বৃটিশবাহিনীর অঙ্ুকূল হওয়ায় বোম্বাইয়ে 
সোণার দর পূর্বের তুলনায় কতকটা হাস পাইয়াছিল। কিন্তু রুশ যুদ্ধের 
পরিস্থিতি কতকটা শোচনীয় হওয়ায় পুনরায় সোণ! ক্রয় করিবার জন্ত বাজারে 
কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সোণার দরও চড়িয়াছে। বোষশ্বাইয়ে প্রতি 
ভরি রেডি সোণার দর দীড়াইয়াছে €১৮০ আনা। আগষ্টমাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্তে গ্রতিতরি সোণার দর হইতেছে €১॥/০ আনা। বোস্বাইয়ে 
প্রত্যেকটি গিনি ৩৯/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি 
পাকা সোপা &২/০ আনা, বড়ালবার প্রতিভরি ৫২২ টাকা এবং প্রতিটা গিনি 
৩৮৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর 

৮ পাও ৮ শিলিংএ অপরিবত্তিত রহিয়াছে। 

৫ 


২১৩ 


রূপা 

এসপ্তাহে বোষাইয়ে রূপার দরও বাজার খোলার দিকে কতকটা নামিয়া 
গিয়াছিল। কিন্ত সোণার দরের বাড়তিব সঙ্গে সঙ্গে রূপার মৃল্যও পরে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৮৪০আন। 
এবং আগষ্ট যাসে ডেলিভারী দেওষার সর্তে প্রতি একশত তোলার রূপার দর 
দাড়াইয়াছে ৮৩৮০ আনা1। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২%০ 
আনা এবং প্রতি. একশত তোলা খুচরা ব্বূপা ৮২।৮০ আনায় বেচাকেনা 
হ্ইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দর ছিল ২৩২ পেন্স। 


গ্বর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট অব কমান 


গবর্ণমেপ্ট টেষ্ট হাউস 
আলীপুর, কলিকাতা । 


ন্বিভভঞ্ভ্ি 


. বস্তাদি, বৈদ্যুতিক সাজসরাঞ্জম ও উপাদানসমূহ, ইমারতের ও সাধারণ 
ইঞ্জিনীয়ারীংএর মালপত্রার্ি, ভ্যাকুয়াম ব্রেক ফিটিংস, ধাতু ও মিশ্র ধাতু- 
সমুহ, মিনারেলস্‌ ও ওরস্‌ এবং বিবিধ দ্রব্যাদি, যথা অয়েলস্‌, লুবিকেণ্টস্‌, 
পেইণ্টস্‌, বার্িশ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, জ্বালানী দ্রব্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি 
সহ বহু রকমারি জ্রব্যাদির গুণাগুণ স্থির করার অন্ত রুলিকাতাঁর আলীপুরস্থ 
গবর্ণমেন্ট টেষ্ট হাউসে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের চার্জ্জ 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত “সিডিউল অব. চার্জস্‌”এ বর্ণিত আছে। 
দুইটি “সিডিউলস অব চার্জে” আছে-একটি গবর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্টপমূহের 


জন্ত-_-অপরটি ব্যক্তিগত ফার্ম্মসমূহের ও ব্যক্তিবিশেষের অন্ত । গবর্ণমেন্ট , 


বুক ভিপোতে এই সমস্ত সিডিউলের কপি নামমাত্র মুল্যে পাওয়া যায়। 

এই অফিসে সর্বসাধারণকে জিনিষপত্র পরীক্ষা করাইবার জন্য, গবর্ণমেন্ট 
ডিপার্টমেণ্টসমূহের চেয়ে কম সুবিধা সুযোগ দেওয়া হয় না। সর্বপ্রকার 
পরীক্ষার জন্তই ফী চাঙ্জ করা হয় এবং পরীক্ষিত সমস্ত লমুনার জন্তই গবর্ণ- 
মেন্টের শীলমোহরাঙ্কিত টেষ্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সমস্ত টে& সার্টি- 
ফিকেট ফার্ম্মসমৃহ ও ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক নিজ নিজ ব্যবসার সৌবর্ষ্যার্থ 
ব্যবহার করা চলিবে । ৃ | 

প্রথমিক অবস্থায় ভারতীয় শিশু শিল্পসমূহের পক্ষে সিডিউন্ড রেটে ফী 
দিয়! তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে পরীক্ষা করানো যে 
কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন এবং যে সমস্ত 
ক্ষেত্রে এই ফীয়ের সুবিষ! করিয়া দিলে, পক্ষের সুবিধা হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে 
কোনরূপ সুবিধাজ্র নক ব্যব্স্থা করা যায় কি না, তৎসধ্ন্কে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ 
বিবেচনা করিতেছেন। ফীয়ের সিডিউলের পরিবর্তন বিবেচনাধীন আছে 
এবং এ সম্বন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপক্ষে ইহা স্থির করা হইয়াছে যে পরীক্ষামূলক 


ব্যবস্থা হিসাবে আরও এক বধ্সরকালঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে 


পারিবেন যে, এই ফীয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া দরকার, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে 
এই পরীক্ষার ফী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত হাস করিয়া দেওয়া হইবে । . 

যে সমস্ত ফার্ম্ম ও ব্যক্তি এই কনসেসনের স্থব্ধা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
তাহাদিগকে, তাহাদের এইরূপ কনসেসন পাওয়ার দাবী প্রমাণ করণার্থ এই 
ঠিকানায় আবেদন করার জন্ত অনুরোধ করা যাইতেছে--মুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, 
গবর্ণমেপ্ট টেষ্ট হাউস, আলীপুর, কলিকাতা । 

উপযুক্ত ক্ষেত্রবিশেষে এই ফী সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও ভারত 
গবর্ণষেন্ট করিয়াছেন; যে সমস্ত ফার্ম্স ও ব্যক্তি নিজদিগকে এই পর্যায়ের 
বলয়া মনে করেন, তাহারা এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন-_-ডিরেক্টর, 
সায়েটিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্িয়াল রিসার্চ, ইউনিভাপিটি অব দিল্লী, দিশ্লী। এইরূপ 
দরখাস্ত পাওয়ার পর, সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডা্রিয়াল রিসার্চের ডিরেইরের 
মতে বিনা ফীয়ে পরীক্ষা করা যদি যুক্তিযুক্ত, বিবেচিত হয় তবে তিনি, 
তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট টেষ্ট হাউসের সহিত ব্যবস্থা করিবেন । 


২১৪ 


" আর্থিক'জগৎ 


25888 








কলিকাতায় রুষিপণ্যাদির বাজার দর 

বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ১৩ই জুলাই 
তারিখে কলিকাতার বাজারে 'কষিজাত দ্রব্যাদির যে মূল্য তালিক। প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £ 

চান্দৌসী আটা প্রতি মণ পোইকারী)_-৬।০) ; 'আগমার্ক' শ্রেণীর বিশেষ 
আটা প্রতি মণ-_-৮৪০ ; ‘আগমার্ক' শ্রেণীর চাকী আটা-_৮৷০ আনা ;. 
বাকৃতুললী ধান প্রতি যণ_৫৩০) পাটনাই ধান প্রতি যণ_-৪%/০ ১ মোটা 
খান প্রতি মণ--৪%০ ; বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ--৮৫০; পাটনাই চাউল 
প্রতি মণ--৬॥০ ; মোটা চাউগ প্রতি মণ --৮]০ ; সরিষার তেল (সাধারণ 
শ্রেণীর ) প্রতি মণ--১৯২ ; সাধারণ, শ্রেণীর ঘি প্রতি যণ-_-৬৯২..টাকা 
হইতে ৭৮২ টাকা ) 'আগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_-৭৯২ টাকা) »নং 
চিনি প্রতি মণ_:১৩/০; ২নং চিনি প্রতি মণ_-১৩।০ ১ গোছুপ্ধ প্রতি 
টাকায়-_-& সের) মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি--(ক) শ্রেণী--১৮০, খে) 
শ্রেণী--5০০, (গে) শ্রেণীঁ-দ০, (ঘ) শ্রেণী_)1%০, সাধারণ শ্রেণীঁ-দ০ 5 
হাসের ডিম প্রতি কুডি--1%০) নৈনিতাল আনু প্রতি মপ--১০ টাকা; 
ইলিশ মাছ প্রতি মণ--১৮২ টাকা; রোহিত মৎস্ত প্রতি মণ--২৫২ টাকা; 
চিংভী মাছ প্রতি মণ--২২২ ; সবরী কলা প্রতি ভজন-_1০ ) সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ডজন 1৬ পাই; নৈনিতাল আপেল : প্রতি টাকায়_-১০টা) ল্যাংরা 
আম প্রতি টাকীয়__৭টা ) মাপ্রা্জী আম' প্রতি টাকায়-_-১২টা; নাগপুরী 
কমলা লেবু প্রতি টাকায়--৮টা; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি--৩২ টাকা। 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 


গত ১৩ই এবং ১৪ই জুলাই চায়ের ৮:নং নীলামবিক্রয় সম্পন্ন হয় | ' 
রপ্তানীযোশ্য চা--এই বিভাগে যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা 
হুইয়াছিল তাহার বেশীর ভাগই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভাজা চাষের দর 
পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্যযস্ত নামিয়া গিয়াছিল। উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর পাতা চায়ের দরে কোনরূপ স্থিরতা লক্ষিত হয় নাই। নিকৃষ্ট ধরণের 
চা এবং বিশেষতঃ 'ফেণিং শ্রেণীর চায়ের দর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী চা_সবুজ চায়ের দর ভাল ছিল। গুঁড়া 
চায়ের দূর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। 
অন্টান্ত ধরণের চায়ের মধ্যে পাতা চা এবং “ফেণিং, শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড 
প্রতি ৬ পাই হুইতে /* আন! পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু ভাঙ্গ! চায়ের দর 
পাউণ্ড প্রতি /০ আনা নামিয়া গিয়াছিল | 
কোটা__রপ্বানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি %৬ পাই। 
আভ্যন্তরীণ কোটা চা! পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। 


খৈলের বাজার .. 
কলিকাতা, ১৭ই ভুলাই 


রেড়ির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজ্জার তেজ, ছিল। 
কলসমুহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২।%* আনা হইতে, ২০ আনা. দূরে বিক্রয় 
যি | আভ্তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল ৬৯ টাকা হইতে 

০ আনা দরে (বস্তাপ্রতি প্রত্যেকীলের' অন্য অতিরিক্ত, 1০ আনা ষহু) 
রঃ করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্বারেবা পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে রেড়ির 
খৈল ক্রয় করিযাছিল? 

সরিষার খৈল--এসগাছে সরিষার খৈলের বাজারে দৃঢ়তার ভাব লক্ষিত 
হয়। কলসমৃহ প্রতিমণ সরিষার, খৈলৈ ২০ আনা! হইতে ২1৮০ আশা দরে 
বিক্রষ করিতে রাজী ছিল। অপৰ পক্ষে খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি দুইষণী বস্তা 
সরিষার বৈল বেস্তাপ্রতি প্রতিটা থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়1) 
ধ1০ আনা হইতে ৫|* আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল, । এ 
সপ্তাহে সরিষার খৈলের কান্ধকারবার অল্প হইয়াছে | 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ১৭, জুলাই: : 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার, বাঁজারের কার্নকারবারে বিশ্বে 


' ্ ১0 সিটি 
কোন পরিবর্তন লক্ষেত হর নাই।'' গত ' সপ্তাছে বাহানজের 
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চামড়া বাঞ্ারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা 'থাকায় মাত্রাজী ' চর্মব্যবসায়ীর! 
প্রচুর পরিমাণে আর্র-লবপাক্ত গরুর চামড়া ক্রয় কয়িয়াছিল। সিভি 
প্রকার চামড়ার দর নিয়রূপ ছিল :__ 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৩ শত টুক্রা &*২ টা ঢাকাঁ-দিনাজপুর 
২০ হাজার টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১১০২ টাকা এবং আর্দ্র-লবপীক্ত ৬০২ 
টাকা-হইতে ১৯০২ টাকা। | 

ধার ও মহিষের চাঁমড়ী-_আর্লবণাজ ( কসাই খানার ) ৪ হাজার 
৬০ টুকরা ১৯৫২ টাকা হইতে ১৬০২ টাকা (কুডি হিসাবে)। আর্দর-লবণাক্ত 
সাধারণ € হাজার টুকরা ৬০২ হইতে ৮২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) 


এবং আদ্র “লবণাক্ত মহিষের চামড়া ২ শত টুকরা 1/৬ পাই হিসাবে। 


(বাণিজ্য-সণ্চিবের সাফাই ), ূ 
গঢ় তথ্যটি এদেশবাসীর নিকট এতই, সুবিদিত যে কতকগুলি 
অবাস্তর উক্তি করিয়া স্তার রামস্বামীর পক্ষে তাহা ঢ।কিতে যাওয়া 
নিতান্তই হাস্যকর | তাহার মত ছুর্ব্লচিত্ত.ও জো-হুকুম বৃত্তিসম্পন্ন 


লোক দ্বারা দেশের ও দশের কোন ইষ্ট সাধিত হওয়ার আশা কেহ 


কোনদিন করে না । জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি ভ্রক্ষে প মাত্র না 
করিয়া সরকারী তাবেদার সাজিয়া উচ্চ মাহিয়ান! ও উচ্চ পদ কুড়াইয়া 
বেড়ানই উ-হাদের স্বভাব। উহাদের নিকট কোন দিক দিয়া কোঁন 
সবিবেচনা প্রত্যাশা করা দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই বৃথা । | 

আগামী ১লা আগষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয় 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিরবেন। শ্রীযুক্ত 
সরকার উচ্চ মাহিয়ানা, ও উচ্চ পদের লোভে বড়লাটে র শাসন পরিষদে 
আসন গ্রহণ করেন নাই। কাজেই আমর আশা করি নীচ 


ধামাধরা বৃত্তির উর্দ্ধে দাড়াইয়া এবং প্রকৃত দেশহিতব্রতী হইয়া 
তিনি বাণিজ্য-সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করিবেন । আর তাহাতে এই 
যুদ্ধের সময়ে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট পরিপোষকতা উহ |. 





' অনুসন্ধান করুন । 
১২২নৎ বৌবাজার ট্রাট, কলিকাতা। 
26 ০০ 


8 


এস খাসি > খানে, < খেত আরে এচ? খাত এ ও 














|) | 


ARTHIK JAGAT 





- এ ৯৮ 
সি 
্. রসি ্ 
০:৫০ - 
বই 
i J 0 
(7 "| ্ 




















ফোন কলি: ৩০৯৯ ্বাঞ্ত্যা্চহুক 
৯এ, ক্লাইভ ্ট্রীট, া- 
___ .কলিকাতা। সম্পাদক-_শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৫ম বৰ্ষ | কলিকাতা, ২৭শে জুলাই, সোমবার ১৯৪২ 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২১৫-২১৭ আর্থিক দুনিয়ার খবরাধবর ২২২-২২৬ 
ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের কয়েকটি দিক ২১৮ পুস্তক পরিচয় ২২৬ 
থান সমস্যা ও গমর্ণমেন্ট ২১৯ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২২৭ 
ভারতে কুইনীন সমস্তা ২২০-২২১ ' বাজারের হালচাল ২২৮-২৩২ 











_ মাময়িক 


গা 





ভারত সরকারের অর্থ-নৈতিক বিলি-ব্যবস্থা ও তাহার গলদ 
ভারতবর্ষে এমন সব ধামাধর1 নেতা ও সরকার-ঘেষা সংবাদপত্র 
রহিয়াছে ষাহার! সুযোগ পাইলেই সরকারী রাজন্ব নীতি ও শিল্পনীতির 


টি 


প্রশংসা করিয়া গবর্ণমেন্টের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন৭" 
উচ্ছাদের মতে ভারত সরকার যেভাবে এদেশে বাজেট রচনার কাজ ও” 
. অন্যান্য ধরণের অর্থ-নৈতিক বিলিব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন_ 
তাহাতে এসব বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা-সম্মত কর্ম্পপন্ততি আর কিছু, 


হইতে পারে না। আর সেকারণে ন্যায্যতঃট এদেশের অর্থ-নৈতিক 
অবস্থা খুব উন্নত হইয়া উঠিতেছে। বোস্বাইয়ের “টাইমস্‌ অব. ইণ্ডিয়া 
উহার গত ১১ই' ' জুলাই তারিখের সংখ্যায় এরূপ সম্পাদকীয় 

ব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাজেট রচনা! ও রাজস্বনীতি পরিচালনা 


ধয়ে ভারত সরকারের দিক হইতে সুসঙ্গত .কার্ধ্যধারা 'অনুন্থত - 


হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর ও 


অর্থ, নৈতিক বিধিব্যবস্থার দিক দিয়া বিশেষভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া : 


উঠিতেছে। পুর্ব এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য ও অন্য নানা প্রকার 
অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারকে লপুনের বাজারে 
পাউণ্ডের হিসাবে খণ গ্রহণ করিতে হইত। গত ১৯১২ সাল হইতে 
ভারত সরকার ভারতের বাহিরে সে-ধরণের খণ তুলিবার আর কোন 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন না। ভারত সরকার তাহাদের 
সুসঙ্গত অর্থ-নৈতিক কাধ্যধারা দ্বার! বর্তমানে এতবেশী পরিমাণে 
এদেশবাসীর আস্থা ও নিভ'রতা অৰ্জ্জুনে সমর্থ হইয়াছেন যে এদেশ- 
বাসীর! স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই আজ প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া 
তাহাদিগের কাধ্যে সহায়তা করিতেছে । 


ভারতের, শিল্লোন্নতির ' 


ব্যাপারে দেশের সঞ্চয়শীল লোকেরা আবশ্যকান্ুরূপ অর্থ নিয়োগে 
আজ আর কাপর্ণ্য করিতেছে না। ফলে ‘টাইমস অব ইওিয়ার 
মতে জাতীয় মূলধন ও অর্থসম্পদ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ আজ 
এঁশর্য্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অর্থনৈতিক 
দিক দিয়া ভারতবর্ষের বর্তমান পশ্চাদ্পদ অবস্থা এবং সাধারণভাবে 
এদেশবাসীর চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশার কথা যাহারা অবগত আছেন 
তাহাদের নিকট টাইমস অব. ইগ্ডিয়ার' এই প্রকার উচ্ছণস বিস্ময়ের বস্তু 
বলিয়াই মনে হইবে। সুখের বিষয় স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাঁকুরদাঁসের 


মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত পত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের 


অর্থহীন মন্তব্য ও অকারণ উচ্ছবাসের সময়োচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন । 
স্তার পুরুষোত্তম প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে, বাজেট রচনা ও রাজস্বনীতি 
পরিচালনার দিক দিয়া ভারত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ফলে 
প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য ১৯১২ সালের পর তাহাদিগকে আর লগুনের ' 
বাজারে খণ তুলিতে হয় নাই, এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মখক । আসলে 
ভারত সরকারের পক্ষে বৃটিশ ভারত সচিব গত ১৯২০ সালের পর 
কয়েকবার পাউণ্ড হিসাবে খণ গ্রহণ করিয়াছেন । উচ্চ সুদে মোট 
১৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড খণ তোলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এদেশের 
যেসব সংবাদপত্র বাজেট রচনা ও রাজন্ব নীতি পরিচালনার দিক দিয়া 
ভারত সরকারের কৃতকার্য্যতা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, স্তার 
পুরুষোত্তম তাহাদিগের নিকট সেই কৃতকার্য্যতার প্রকৃত তাৎপর্য্য 
জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন দেশের গবর্ণমেপ্ট 
যদি জাতীয়. স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুসঙ্গতভাবে বাজেট রচনা 
করেন এবং রাজস্বনীতি ও শিল্পনীতি প্রভৃতি সেভাবে 





২১৬ 








নিয়ন্ত্রণ করেন তবে দেশের লোকের সাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা] কিন্তু ভারতের 
অবস্থা দেখিয়া তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় কি? শিল্প 
বাণিজ্যের দিক দিয়া এদেশের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে না৷ 
জনসাধারণের আধিক অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় দশায় উপনীত 
হইতেছে। অথচ কিছু পরিমাণ বিদেশী? খণ পরিশোধিত হইতে 
দেখিয়া তাহাকেই ভারত সরকারের বাজেটনীতি ও রাজন্বনীতির পরম 
সাফল্য তথা দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় মনে করিয়া অনেকে বাহব! 
দিতে আরম্ভ করিয়াছেন! ইহার চেয়ে অহমিকা আর কি হইতে 
পারে? আমরা স্যার পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত অভিজ্ঞ ও 


বিচক্ষণ ব্যক্তির এই উক্তি সর্ধ্বথা সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে ' 


করি। দেশের গবর্ণমেন্ট ও সরকারী তাবেদারের পক্ষে এই উক্তি 
বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয় । 
চলতি পাটকলের সংখ্যা হাস করিবার প্রস্তাব 
মালগাড়ীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া ভারত সরকার বর্তমানে 
বাঙ্গলার পাটশিল্পের উপর অন্তায় হস্তক্ষেপের আয়োজন করিয়াছেন । 
তাহার! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এবৎসর জগতে পাটজাত 
দ্রব্যাদির চাহিদা যেরূপ কম তাহাতে ভারতের পাটকলসমূহে প্রতি 
মাসে ৫৫ হাজার টনের বেশী চট প্রস্তুত" করিবার কোন আবশ্যকতা 
নাই | বর্তমানে যেসমস্ত পাটকলে কাজ হইতেছে এইরূপ 
আবশ্তকতার দিক হইতে বিচার করিলে তাহাদের সংখ্যা অধিক 
বলিয়াই মনে হয়। দেশের খনিঅঞ্চল হইতে কয়লা চালান, দেওয়ার 
* 'উপযোগী মালগাড়ীর যেরূপ বেশী, রকম অভাব দেখা দিয়াছে 
তাহাতে এতগুলি পাটকল মিছামিছি চালু রাখিতে যাওয়া অবাস্তর। 


সেজন্য ভারত গবর্ণমেন্ট কতকগুলি পাটকল আপাততঃ বন্ধ করিয়া * 
দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের নিকট ও ভারতীয় চটকল সমিতির ' 


নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। যে সমস্ত পাটকল পরিচালনা র 


কাজে বিদ্যুৎশক্তির বদলে ব্যাপকভাবে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ' 


সে সমস্ত পাটকল সম্পর্কেই বিশেষ করিয়া এ নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । 


ভারত সরকার উপরোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পর প্রায় তিন 
সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্ত বাঙ্গল! সরকার ও ভারতীয় 
চটকল সমিতি উক্ত প্রস্তাবের মূল নির্দেশ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন 
কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না। সরকারী প্রস্তাবের তাৎপধ্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত হইয়াছি-। 
কিছুকাল পূর্বের পাটকলের সাপ্তাহিক কার্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে 
৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হাস করিবার ফলে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত কলে বর্তমানে 
প্রতিমাসে মাত্র৯* হাজার টন পরিমাণ চট প্রস্তুত হইতেছে | এক্ষণে 
নুতন করিয়া পাটকলের সংখ্যা হ্রাস করা হইলে তাহাতে নানাদিক 
দিয়া বিশেষ অসুবিধা .ঘটিবার আশঙ্কা আছে। সকলেই জানেন, 
ভারতীয় চটকলসমূহে বর্তমানে .কয়েক লক্ষ দেশীয় শ্রমিক কাজ 
করিতেছে । সরকারী প্রস্তাব অনুযায়ী চালু চটকলের সংখ্যা হাস 
করা হইলে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক (‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্স” 
প্রদত্ত হিসাব) এক সময়ে বেকার দশায় উপনীত .হওয়ার সম্ভাবন।, 
দেখা যাইতেছে। বর্তমান ছুর্দিনে এত' সংখ্যক লোক কর্মহীন হইলে 
পরিবার পরিজন সহ উহাদের কি দুর্গতি হইবে তাহা ভাবিয়! দেখিবার 
বিষয়। বাঙ্গলাঁর উৎপন্ন পাট কাটতির পক্ষে এপ্রদেশের চটকলগুলিই 
প্রধান অবলম্বন। চাহিদার তুলনায় অত্যধিক পাট উৎপন্ন হওয়ায় 
ইতিমধ্যেই পাটের- দর বিশেষ নামিয়া গিয়াছে । তাহার উপর 


আৰ্থিক জগৎ 


[ ২৭শে জুলাই, ১৯৪২ 


একসঙ্গে কতকগুলি চটক্ল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে ভবিষ্যতে জলের 
দরেই পাট বিক্রয় করিতে হইবে । সেই অবস্থায় বাঙ্গলার অগণিত 








* পাটচাষীর কি উপায় হইবে তাহা ভারত সরকার একবার চিন্তা করিয়া 


দেখিয়াছেন কি? ভারত সরকার চটকল বন্ধ করিবার যে প্রস্তাব 
বর্তমানে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেনিক 
৩৩টি মালগাড়ী কয়লা সরবরাহের কাজ হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া 
'প্রকাশ। ৩৩টি মালগাড়ী বীঁচাইবার জন্য সকল দিক দিয়া এইভাবে 


বিপদ ডাকিয়া আনিবার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে তাহা আমরা 


বুঝিতে অক্ষম । উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত 
দরবার করিবার জন্য বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী,ও অর্থনচিব সম্প্রতি দিল্লী 
গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাহারা এইরূপ একটি 
“অনিষ্টকর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া উহা সৰ্ব্মথ! বাতিল করিবার 
'ব্যবস্থা করিবেন। 
লবণ-সমস্য। ও ভারত সরকার 
এতদিনে লবণ-সমস্তা সম্পর্কে সদাশয় ভারত গবর্ণমেন্টের 


॥ * মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে । লবণের মত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ 


দুল্রাপ্য ও ছু্মুল্য হইয়া উঠায় কিছুকাল যাব লোকের ছুঃখহর্দশা 
চরমে উঠিয়াছে। এই জটিল সমস্তার আশু সমাধানের জন্য দেশের 
লোক ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমাগতভাবে আবেদন নিবেদন 
জানাইয়! আসিয়াছে । কিন্ত সরকারী দপ্তরের বড়কর্তারা অন্ত অনেক 


' দরকারী বিষয় নিয়া মাতিয়া থাকার ফলে এতদিন লবণের মত 





. বিজ্ঞপ্তি 
দেশের নানা শ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মূল্য 
"| বৃদ্ধি করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কিছু দিন পূর্বের একটী আদেশ জারী 
করিয়াছেন, "আধিক জগৎ’ যে আকারে ছাপা! হয় এ আদেশে 
তাহার প্রতি দুই পৃষ্ঠার মূল্য অন্যুন এক পয়সা করিবার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । গত জুন মাস হইতে আর্থিক জগতের প্রতি, 
সংখ্যার মূল্য তিন. আনা, ষান্মাষিক 8॥০ টাকা ও বার্ষিক ৯৯ 
টাকা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের গ্রাহক 
মহোদয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাইতেছে । 
ম্যানেজার-__“মর্থিক জগৎ” ' 


ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার ফুরসৎ তাহার! পান নাই। 
যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও এবিষয়ে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের চৈতম্যু 
হইয়াছে এবং লবণ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি 
তাহারা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। এই ইন্তাহারে' গবর্ণ- 
মেন্ট বলিতেছেন, “ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য লবণের অভাব ঘটিয়াছে 
বলিয়া লোকের একটা ধারণা জন্মিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই 
সম্পর্কে রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতে পারে বলিয়াও কেহ কেহ 
আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা HA 
ভারতবর্ষে লবণ প্রস্তুতের যে ব্যাপক ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে 
এদেশে লোকের ব্যবহারযোগ্য লবণের অভাব ঘটিবার কোন ক 

নাই । ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসরে ৫ কোটি ৩* লক্ষ মণ লবণ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গত ১৫ই জুন তারিখে ভাতের বিভিন্ন কেন্দ্রে 









. ৩ কোটি ৬২ লক্ষ মণ লবণ মজুত ছিল |." তাহার উপর স্থানে স্থানে 


নৃতন লবণও বিস্তর পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে । ইহাতে স্পষ্টতই 
বুঝা যায় বর্তমানের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে দেশে লবণের যথেষ্ট 
যোগান রহিয়াছে । তবে এইরূপ যোগান সত্বেও স্থান হইতে 
স্থানান্তরে লবণ প্রেরণের উপযোগী মালগাড়ীর অভাবে কোন কোন 
অঞ্চলে সময়ে সময়ে লবণ ছুষ্পাপ্য হইয়া উঠা বিচিত্র নহে। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই সমন্তার সম্যক প্রতিকার ' করা কঠিন। 
বর্তমানে মালগাড়ীর যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন 
অঞ্চলের এই প্রকার অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করতেছেন !” 

সরকারী ইন্তাহারে লবণের যোগান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে 
তাহা! বর্তমান অবস্থায় অনেকটা সাস্বনার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু 
বাঙ্গলা দেশের লোকেরা ইহাতে বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিবে 


২৭শে জুলাই, ১৯৪ ] 
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২১৫ 





বলিয়া মনে হয় না। ভারতে যে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ মণ লবণ মজুত 
রহিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ অন্যান্য প্রদেশেরই সম্পদ। নুতন লবণ 
প্রস্তুতের প্রকৃত সুযোগ সুবিধাও প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশই ভোগ 
করিতেছে । বাঙ্গলায় ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা 
আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কাজেই এপ্রদেশে লোকের চাহিদা অনুযায়ী 
লবণ সরবরাহ করিতে হইলে তজ্জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর 
' ব্যবস্থা প্রয়োজন । কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে বিশেষ 
কোন 'নিশ্চয়তা দিতে পারিতেছেন 'ন!। গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 
ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশ হইতে লবণ আনিবার 
জন্য তাহারা মালগাড়ীর সংখ্যা যথাসস্তব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা 
যতদুর খবর রাখি বাঙ্গলাদেশে এখনও লবণের যোগান এত কম, যে, 
অধিক মূল্য দিয়াও বাজার" হইতে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ পাওয়া 
অগ্যাপী সম্ভবপর হইতেছে না। মাঁলগাড়ীর সংখ্যা যথাসম্ভব বুদ্ধি 
করিবার পরও যদি দেশে 'এইরূপ অবস্থাই দাঁড়াইয়া থাকে তবে যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বা্গলায় লবণের অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। বাঙ্গলায় লবণের যেরূপ মারাত্মক অভাব তাহাতে অচিরে সমস্ত 
সরকারী বিধিনিষেধ উঠাইয়া লইয়া এপ্রদেশের সমুদ্রোপকুলবন্তী 
অঞ্চলসমূহে সাধারণকৈ লবণ প্রস্তুত ও চালান দেওয়ার অবাধ স্বায্নীনতা 
দেওয়া সঙ্গত। এসম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট 
পুনঃ পুনঃ দাবীদাওয়া উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের বর্তমান ইস্তাহারে' জানাইয়াছেন যে, ইহাতে লবণ বাবদ 
আদায়ী সরকারী রাজস্ব কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই 
তাহারা লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে কোন অবাধ স্বাধীনতা, দিতে প্রস্তুত 
নহেন। লবণের বর্ধমান অভাব- পরিপুরণের সুব্যবস্থা যেস্ছলে 
গবর্ণমেন্ট করিতে পারিতেছেন না, সেস্থলে সরকারী আয় হাস 


. "পাওয়ার আশঙ্কায় জনসাধারণকে লবণ প্রস্তুতের অবাধ স্বাধীনতা ' 
হইতে বঞ্চিত রাখা নিল স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কি হইতে পারে?' 


পন্মী-উন্নরন ও বালা. সরকার .. 
, বাঙ্গল৷ প্রদেশে শতকরা প্রায় ৯০ জন-লোকই পল্লীগ্রামে বাস 
. ' করিয়া থাকে । কিন্ত এপ্রদেশের অধিকাংশ . পল্লীই স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 
, অভাবে 'অধ্চপতিত এবং খাগ্াভাব ও জলাভাব প্রভৃতির দরুণ নিতান্ত 
সছ্দশাগ্রন্ত । এই অবস্থায় বাঙ্গালীর জাতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতি 
দেখিতে হইলে বঙ্গপল্লীর সমুচিত উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা যে 


খুবই বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘকাল যাবৎ 
ঘ পল্লী-উন্নয়নের আবশ্যকতা নিয়া আলোচনা ও আন্দৌলন চলিয়া ' 


আসিলেও আসল কাজ কোন দিক দিয়াই. আজ পর্য্যন্ত বিশেষ 
তগ্রবন্তী হইতেছে না। পল্লীর অধঃপতন ও অবনতি হেতু সাক্ষাৎ" 
ভাবে যাহার! অহনিশি হঃখছূর্দশা! ভোগ করিতেছে সেই পল্লীবাসীদের 
অধিকাংশই এত দরিদ্র ও অজ্ঞ যে তাহাদের দ্বারা গ্রামের সমুচিত 
উন্নতি সাধিত হওয়ার আশা নিতান্তই বৃথা । জগতের সভ্যদেশসমূহে 
জনসাধারণের অভিভাবক হিসাবে গবর্ণমেন্টই এই শ্রেণীর জাতিগঠন- 
মূলক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন,।. কিন্তু এদেশে গবর্ণমেণ্টের 













দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বর হিসাবে এদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ 
বর্তমানে সরকারী শিল্প বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ 
পরিচালনা করিয়া আমিতেছেন। এ সঙ্গে বর্তমানে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ 
একটি নূতন বিভাগও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু নামে 
্লী-উন্নয়ন বিভাগ হইলেও পুথি পুস্তক ও রিপোর্ট প্রচার এবং বড় 
ছুই চারিটি বক্ত তার ব্যবস্থা ছাড়া পল্লীর কোন সমস্যার সহিত 
ধারণতঃ ইহাদের কোন যোগ নীই | মিঃ ইশাক ও তাহার কতিপয় 
সহকম্মী দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গলার সরকারী পল্লী-উন্নয়ন বিভাগটি 
এবিষয়ে একটি প্রধান দৃষ্টাস্তস্থল। বাঙ্গলা সরকার তিন চারি বৎসর 
পূর্বের এই বিভাগটি স্থাপন করিয়া পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে সুপরিকল্পিত 
কর্মনীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করায় এপ্রদেশবাসীর মনে যথেষ্ট 
আশ! ভরসার সঞ্চার হইয়াছিল । কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত 
হইয়া যাইতেছে আসল কাজ কোন দিক দিয়াই অগ্রবর্তী হইতেছে 


না। সম্প্রতি পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের যে বাধিক 'রিপোর্ট প্রকাশিত - 


হইয়াছে তাহাতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, কচুরী পান! ধ্বংসের প্রচেষ্টা, 
ছোটখাট রাস্তা নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি সম্পর্কিত কিছু কিছু কাজের বিবরণ 


মনোযোগ সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই আকৃষ্ট হইতেছে না। লোক-. 





দেওয়া হইয়াছে । যে প্রদেশে গ্রামের সংখ্যা ৮৭ হাজার সে প্রদেশে 
কয়েকটি স্কুল স্থাপন ও কয়েক শত মাইল রাস্তা নির্মাণের খবরে 
উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নাই। উহা পল্লী-উন্নয়নের নামে লোক- 
দেখানো কিছু কাজ চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বাঙ্গলার পল্লীগুলির সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 
আমলে বাঙ্গলা সরকার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া'কার্ষ্যে অগ্রসর 
হইবেন বলিয়া আমরা যে আশা করিয়াছিলাম, তাহার: কোন পরিচয় 
ইহাতে পাওয়া যায় না। রিপোর্টের একস্থানে বলা হইয়াছে যে, 
পল্লী-উন্নয়নের কাজ সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের 
ডিরেক্টর গবর্ণমেন্টের নিকট ১৯৪১ সালের প্রথমভাগে একটি পরি- 
কল্পনা পেশ করিয়াছিলেন । এ পরিকল্পনাটি এখন পর্য্যন্ত সরকারের 
বিবেচনাধীনই রহিয়াছে । আসল গলদ যে কোথায় এই মন্তব্য 
হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা পুলিশ ব্যয়, 
জনরক্ষা ব্যয় ও শাসন ব্যয় প্রভৃতি নিয়া এত ব্যস্ত যে পল্লী-উন্নয়ন 
সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিবার ও তথ্বাবদ 
অর্থসংস্থান করিবার সুযোগ বা সুবিধা তাহাদের নাই। পল্লী-উন্নয়ন 
বিভাগ খুলিবার পর এইভাবে তিন চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । 
হয়ত আরও কতিপয় বৎসরও এইভাবেই অতিক্রান্ত. হইবে। পল্লী- 
উন্নয়ন ও কৃষি-উন্নয়নের বদলে পুলিশ -বিভাগ ও শাসন বিভাগ 
সম্প্রসারণের কাজেই বাঙ্গলা সরকার অনবরত জোর দিয়া 
আসিতেছেন। রোগ-শোক ও খাগ্ঠাভাবের জ্বালায় পল্লীবাসীরা যদি 
নিঃশেষ হইয়া যাইতে থাকে তবে পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
মারফতে ভবিষ্যতে তাহারা কাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তাহা 
ভাবিবার বিষয় নয় কি? 


কাঠের ব্যবসায়ের উন্নতি 


'_ নানা কাজে কাঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে । শাস্তির সময়েও , 
বহুবিধ ব্যাপারে কাষ্ঠ একান্ত অপরিহাধ্য । যুদ্ধ বাধিবার পর কাঠের 


প্রয়োজন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক লরী, গোলাগুলির বাক্স, 
সৈম্তবিভাগের চেয়ার টেবিল, খু'টি প্রভৃতি প্রস্তুতের কার্য্যে হঠাৎ কাঠের 


“চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে । এই সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্যাদি 


নিশ্মাণের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রচুর কাঠ, বিশেষ 
করিয়া সেগুন কাঠ আমদানী হইয়া থাকে । ১৯৪১-৪২ সালে বাহির 
হইতে মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার কাষ্ঠ ভারতে আসি- 
য়াছে। শুধু ভারতের প্রয়োজনেই নহে, ভারত হইতে প্রস্তুত হইয়া বহু 
কাঠের জিনিষ বিদেশেও সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি ব্ৰহ্মদেশ ও 
আন্দামান বৃটিশ গবর্ণমেন্টের হাত ছাড়া হওয়ায় কাষ্ঠ সম্পর্কে সমস্তা 
দেখা দিয়াছে । ' প্রতি বৎসর উক্ত ছুই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে 
সেগুন কাষ্ঠ ভারতে আমদানী হইত। তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এখন 
ভারতীয় কাঠের চাহিদা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সেঁই 
কারণে ভারতবর্ষে নানাভাবে কাঠের বিশেষতঃ সেগুন কাষ্ঠের যোগান 
বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে ৷ বর্তমানে সামরিক বিভাগ প্রতিমাসে প্রচুর 
কাষ্ঠ খরিদ করিতেছে । হিমালয় অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহে সুরক্ষিত 
বৃক্ষ কাটিয়া কাষ্ঠ তৈরী হইতেছে। ফরেষ্ট ডিপাট'মেন্ট এই বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়াছেন । কাশ্মীর হইতে শত শত মাইল নদীপথে কাষ্ঠ ভাসা- 
ইয়া আনা হয়। পাঞ্জাবের ঝিলাম নদীর তীরে ভারতের সর্ববৃহৎ, 
কাঠের বাজার কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে । কোন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক আম, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষ কাটিয়াও কাষ্ঠ সরবরাহ করা হইতেছে। 
পাঞ্জাবের শেসাম বাগান হইতে প্রচুর কাঠ ও জ্ছালানী কাঠের 
যোগান দেওয়া হইতেছে । পাঞ্চাব গবর্ণমেণ্ট বর্তমান বৎসরে বাজারের 
সমুদয় কাষ্ট ক্রয়ের, সঙ্ধপ্প করিয়াছেন। সমস্ত কাঠ যুদ্ধের কাজে 
ব্যবহৃত হইবে । যুদ্ধ বাধিবার পর ভারত সরকার এতাবৎ ১৩ কোটি 
টাকার কাঠ ক্রয় করিয়াছেন । ব্রন্মদেশ ও আন্দামানের সরবরাহ বন্ধ 
হওয়ায় সেগুন কাঠের যে অভাব ঘটিয়াছে, তাহা পুরণ করিবার 
জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে । নূতন নুতন উপায় উদ্ভাবিত 
হইতেছে। ভারতে সেগুন কাঠের এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি এই সুযোগে ভারতীয় 
কাষ্ঠের গুণাগুণ 'ও উহার উন্নতি বিধান" সম্পর্কেও সন্তোষজনক 
গবেষণা চলিতে থাকিবে । : | 





/ 





গত ১৯৪১-৪২ সালে বাভন্ন দিক দিয়া ভারতের অর্থনৈতিক 
অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট (Report on Currency & 
Finance for the year 1941-42) প্রকাশ করিয়াছেন এই 
রিপোর্টে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি, ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
মূল্য, টাকার বিনিময় হার, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতি, কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের রাজস্বের অবস্থা, সরকারী খণ, মুদ্রার 
প্রচলন ও দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন 
সরকারী রিপোর্টের মারফতে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং 
আমরাও তাহা যথাসময়ে পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। 
বর্তমান রিপোর্ট হইতে ১৯৪১-৪২ সালের ভারতীয় অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রের অন্যান্য কয়েকটি দিক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা 
করিব। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে প্রকাশিত বর্তমান রিপোর্টে 
অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারসমূহের বাজেট ও তাহাদের 
আয়-ব্যয় সংক্রান্ত অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে । এই বর্ণনা দৃষ্টে 
'সমষ্টিগতভাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থার পরিচয় 
পাওয়া যায়। গত ১৯৪০-৪১ সালে সমষ্টিগতভাবে ভারতের সমস্ত 
প্রাদেশিক সরকারের মোট আয় দড়াইয়াছিল ৯৭ কোটি ৪৮ লক্ষ 
ঈীকা। অপরদিকে তাহাদের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৯৫ কোটি 
১৮ লক্ষ টাকা । কাজেই এ বৎসরে আয় হইতে ব্যয় মিটাইয়া 
প্রাদেশিক সরকারসমূতের ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত 
দশড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২' সালের বাজেটে প্রথমতঃ প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের ৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় ও ৯৬ কোটি ১৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরে এ বরাদ্দ সংশোধন করিয়া এরূপ 
স্থির কর! হয় যে উক্ত সালে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় বাড়িয়। 
১০৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা হইবে । অপর দিকে উহাদের সমষ্টিকৃত 
ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১:৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! ৷ -কারেই 
এঁ সালে শেষ পৰ্য্যন্ত ৪২ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত থাকিবার কথা। অর্থাৎ 
১৯৪০-৪১ সালে প্রাদেশিক সরকারসমূহের যে স্থলে ২ কোটি 
৩* লক্ষ টাকা উদ্ত্ত ছিল ১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে আয় হইতে 


ব্যয় বাদ দিয়া মাত্র ৪২ লক্ষ টাকা উত্ত্ত থাঁকিবার সম্ভাবনা আছেন 


১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট বরাদ্দ দৃষ্টে প্রাদেশিক সরকারসমূহের 


আৰ্থিক অবস্থা সে তুলনায় আরও অবনতির দিকে ধাবিত হইয়াছে. 


বলিয়াই মনে হয়। এ সালে প্রাদেশিক সরকারসমূহের মোট 
১০৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় এবং ১০৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা 
মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে । কাজেই এবার কোন উদ্বৃত্ত না হইয়া 
সমগ্িগতভাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহের বাজেটে ৫২ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি পড়িবে । এইরূপ অবস্থা সকল দিক দিয়াই খুব শোচনীয় 
সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধের জন্য বর্তমানে প্রাদেশিক সরকারসমূহের ব্যয় কতকটা 
বাড়িয়াছে। অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ ও বেসামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
বাবদ অধিক খরচপত্র বৃদ্ধি হইতেছে। অধিকস্ত লোকের ছুঃখছূর্দশা 


বুঝিয়া মাগগি ভাতা প্রদান ও রাজস্ব মকুব করিতে গিয়াও প্রাদেশিক: 
সরকারসমূহের উপর পূর্বের তুলনায় কতকটা বেশী চাপ পড়িয়াছে। 
কিন্তু একথাও সত্য যে, এইভাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহের ব্যয়বহর' 
যেরূপ বাড়িয়াছে অপরদিকে নানাভাবে তাহাদের আয়ও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আয়কর বাবদ আদায়ী রাজত্বের অংশ হিসাবে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ পূর্ব্বে যে পরিমাণ অর্থ পাইতেন, বর্তমানে তাহারা সে 
তুলনায় অনেক বেশী অর্থ পাইতেছেন। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে" 
আয়করের অংশ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির ভিতর ১ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা বণ্টন করিয়াছিলেন। এইরূপ দেয় অংশের পরিমাণ' 
ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া গত ১৯৪১-৪২ সালে ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা' 
দাঁড়ায়। ১৯৪২-৪৩ সালে প্রাদেশিক সরকারসমূহ এ দফায় কমপক্ষে 
৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মত পাইবেন: বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
তাহা ছাড়! কোন কোন প্রাদেশিক" সরকার গত কতিপয় বৎসরে 
নুতন ট্যাক্স বসাইয়াও তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ 
অবস্থায়ও তাহাদের পক্ষে আজ আয়ের সহিত ব্যয়ের সামপ্রস্ত রক্ষা 
করা কঠিন হইয়া দশড়াইতেছে' এবং সরকারী বাজেটের পূর্বেকার; 
উদত্ত উবিয়া গিয়া ঘাটতির অঙ্ক ক্রমেই বড় হইয়া দেখা দিতেছে, ইহা 
দুঃখের বিষয় । অপরিমিত ব্যয়ের এই শোচনীয় গতি রোধ করিয়া" 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় রাখিবার দিকে এখন 
হইতে কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷ 


আলোচ্য রিপোর্টে প্রচলিত নোট, টাকা ও খুচরা মুদ্রার পরিমাণ: | 


সম্পর্কে যে তথ্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ভারতে মুদ্রা 
প্রসারণের বর্তমান গতি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত ১৯৩৯-৪০ 
সালে নোট, টাকা ও খুচরা মুদ্রা মিলিয়া দেশে প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ ৬১ কোটি ৭২ লক্ষ টাক৷ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০-৪১ সালে 


এরূপ বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ৫৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা । আলোচ্য * 


১৯৪১-৪২ সালে ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় নোট, টাকা ও খুচরা. 
মুদ্রার পরিমাণ ১৬৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন 


এক বৎসরে এদেশে চলতি মুদ্রার পরিমাণ পুর্ব আর কখনও এত. 


বৃদ্ধি পায় নাই। গত যুদ্ধের সময় ১৯১৮-১৯ সালে প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ এক বৎসরে ৯৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছিল।. দেশে 
ুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধির উহাই ছিল এতদিন সৰ্ব্বোচ্চ রেকউ। ১৯৩৯-৪০ 
সালে যুদ্ধের সুচনা হওয়ার পর হইতে দেশে একটা ব্যাপক যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে । নানা ক্ষেত্রে বহু নূতন লোকের কর্মসংস্থান 
হইয়া সে বাবদ আয় বাড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট দেশের অভ্যন্তরে বিস্তঃ 
মালপত্র খরিদ করিতে . গিয়া সে বাবদও যথেষ্ট অর্থ নিয়ো 
করিতেছেন। এই সব কারণে দেশে মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট 7 
বাড়ান হইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল, 
এইভাবে দেশে প্রায় ২৮৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত মুদ্রা 
হইয়াছে । 

যুদ্ধের জন্য সোণা ও রূপার বাজারে তেজীর ভাব দেখা গিয়া 
উহাদের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান রিপোর্টে তাহার একটা 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালের, 

( ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


তা 





শান্ত সম্মস্যা ত গাম ল্সেল্ভ 





বালা দেশের থাত্ভ-সমস্তা সম্পর্কে সরকারী মহল গত মার্চ 
এপ্রিল মাস হইতে বিস্তর মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু 
এতাবৎ এই সমস্তা সমাধানের 'যাহা কিছু প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার 
ফলাফল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কেবল মাথা ঘামানই সার 
হইতেছে ; প্রকৃত সমাধান এখনও দৃষ্টির বাহিরে । 

গত এপ্রিল মাসে নয়া দিল্লীর সরকারী বৈঠকে ভারতবর্ষে 
অধিকতর খাদ্শস্তের চাষ বুদ্ধির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তাহার পরে 
সাড়ম্বর প্রচারকার্ধ্যও বড় কম হয় নাই। কিন্তু শুধু প্রচার আর 
বক্তৃতা ছাড়া আসল কাজ বেশীদুর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
না। এদিকে খান্-সমস্তা! ক্রমেই দুরূহ হইয়া দীড়াইতেছে। 

_ সম্প্রতি নয়া দিল্লী হইতে বিশ্বস্তস্ত্রে এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে যে, ১৯৪১-৪২ সালের মোট খাদ্য উৎপাদনের আন্ুমানিক 
হিসাব অন্ুসারে সমগ্র ভারতের মোট প্রয়োজনের বিবেচনায় ২১ লক্ষ 
টন চাউলের ও ৪ লক্ষ টন গমের যোগান কম পড়িবে । 

আমরা চাউল সমস্ত! লইয়াই আলোচনা করিব । চাউল বাঙ্গলা 
দেশের প্রধান খাচ্ঠ। চাউলের ছুপ্রাপ্যতা বা ছুর্মুলাতার সঙ্গে 
বাঙলার জনসাধারণের বাচিয়া থাকিবার প্রশ্ন বিজড়িত। এই 
চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গল! যে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে একথাও 
স্থবিদিত। ্রহ্ধদেশ. হইতে চাউল আমদানী করিয়া বাঙ্গলার মোট 

" প্রয়োজনের কিয়দংশ এতকাল 'মিটান হইত,। কিন্তু ব্রহ্মদেশ বৃটিশ 
, গবর্ণমেন্টের হাতছাড়া হওয়ার ফলে সেই আমদানী আজ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । ফলে খাদ্য সম্পর্কে বাঙ্গলার পূর্বেকার সেই ভারসাম্য 
বিনষ্ট হইয়াছে । এই সমন্তা দূরীকরণের একমাত্র উপায় হইতেছে 
বাঙ্গলার থাছ্/শস্তের অর্থাৎ ধান্তের চাষ বুদ্ধি করা। কিন্তু বাঙ্গলা 
সরকারের ওঁদাসীন্য ও অনুরদশিতার ফলে সে বিষয়ে ই 
হইতেছে না। 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পুর্ব হইতেই আমরা বাঙ্গলা 
সরকারকে পাটচাষের পরিমাণ কমাইবার জন্য বার বার অনুরোধ 
জানাইয়াছিলাম। বাঙ্গলা সরকার দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সময়ো- 
চিত কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পাটচাষের জমির পরিমাণ হাস করা 
হইলে চাষীদের পক্ষে জমিতে ধান বপন করা ছাড়া আর 
কোন গত্যন্তর ছিল না। বাঙ্গলা দেশকে আজ চাউল-সমস্যা জইয়া 


এরূপ ছূর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার ১৯৪২ 


সালের পাটচাষের জমির পরিমাণ বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়াই 
দিলেন। উহার পরে যখন ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হইল, তখনও সমগ্র 
বাঙ্গলা দেশে পাট বপন আরম্ভ হয় নাই। গবর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ঘোষণা জানাইতে পারিতেন ৷ কিন্তু তাহা না 


করিয়৷ গবর্ণমেন্ট কেবল গড়িমসি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছেন। 'পরে 


যখন অবস্থার গুরুত্ব ক্রমেই প্রকট হইতে আরম্ভ করিল, সেই সময়' 


“খাছ শস্য বাঁড়ীও” আন্দোলন সুরু করা হইল |. ক্ষতি যাহা হইবার 
পূর্ব্বেই হইয়াছে । তখন অধিকাংশ অঞ্চলেই পাট বোনা প্রায় সাঙ্গ 
' হইয়া আসিয়াছে । 
থা ফসল বাড়াও” আন্দোলনও এতাবও সহর অঞ্চলে সরকারী 
বাগাড়ম্বর হইয়াই রহিয়াছে । সমগ্র প্রদেশের সুদুর পল্লীঅঞ্চলসমূহে 
-২ 


কোন সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া এখনও কাজ আরস্ত 
হইয়াছে বলিয়া আমাদের জান! নাই। প্রচুর বীঙ্গ ও সার সরবরাহ 
করা, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিসাধন করা এবং প্রয়োজন মত খণ দানের 
ব্যবস্থা, এই সব কাজ প্রায় প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে। এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করিয়া আসল 
সমস্যার বিশেষ কোন কুলকিনারা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
সাহস ও সদিচ্ছা লইয়া স্বম্পষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সর্বত্র বীজ 
সরবরাহ, নির্দেশ ও উপদেশ দানের ব্যবস্থা, খণ গ্রহণের সহজ উপায় 
প্রভৃতি বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে । এক কথায়, একটা 
“ong tern view” বা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া ব্যাপক পরিকল্পনায় 
হাত দিতে হইবে । 

এদিকে চাউল-সমস্যা লইয়া বাঙ্গলা সরকার বিব্রত হইয়া- 
ছেন। চাউলের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে 
গত ১লা জুলাই মোটা ও মাঝারি চাউল এইরূপ অস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ 
করিয়া উহাদের পাইকারী ও খুচরা দর যথাক্রমে ৫৮০ আনা ও ৩।০ 
আনা এবং ৬৷০ আনা ও ৬॥০ আনায় বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
মজা এই, সরকারী ঘোঁষণ! সব্বত্র ভালভাবে প্রচারিত হওয়া সত্বেও 
কলিকাতা সহরে নিদ্ধারিত মূল্য কোথাও পালিত হয় নাই। এ 
১লা জুলাই তারিখেই কলিকাতাবাঁসীকে সকল অঞ্চলেই নির্ধারিত 
মূল্যের বেশী দরে চাউল খরিদ করিতে হইয়াছে। দু'একটি অঞ্চলে 
গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে তাহাদের নিজ ঘ খুচরা চাউলের দোকান খোলা 
হইয়াছিল ; সেখানেও দেখিতে দেখিতে গবর্ণমেন্ট বর্ণিত মোটা ও 
মাঝারি শ্রেণীর চাউল নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। উহার পর হইতে লোকে 
নিদ্ধারিত মূল্যের বেশী দামে চাউল খরিদ করিয়া আসিতেছে 
গবর্মেণ্ট নিরুপায় । আইনের সাহায্যে দোকানদার, আড়ৎদার, 
দালাল প্রভৃতি মধ্যবত্তাদের বে-আইনী কাধ্যকলাপ বঙ্গ করিতে 
পারিতেছেন না | কেন না, শুধু মূল্য বাঁধিয়া দিলেই চলে না, সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী মাল সরবরাহের নুব্যবস্থাও রাখিতে 
হয়। নহিলে এরূপ প্রহসনেরই পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে । কয়লা, 
চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য আরও কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও ও একই কারণে গবর্ণমেপ্ট নাকাল হইয়াছেন এবং 
জনসাধারণকে অকারণ দুর্ভোগ সহ করিতে হইয়াছে। 

মফস্বলের কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর ধান ও চাউল রহিয়াছে। 
কিন্তু নৌকা বা অন্যান্য যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে পূর্বের ন্যায় সরবরাহ হইতে পারিতেছে না। ফলে 
চাউলের মুল্য শেষোক্ত স্থানে স্বভাবতই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কলিকাতায় যে মূল্য বিভ্রাট দেখ দিয়াছে উহার জন্যও যানবাহন 
সমস্যা বহুলাংশে দায়ী। গবর্ণমেন্ট চাউল সরবরাহের জন্য উপযুক্ত 
সংখ্যক “ওয়াগনের ব্যবস্থা না করিয়াই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয্স। উহার কুফল ফলিতে দেরী হইল 
না। '১লা জুলাই-এর পর এখনও পুরা ২৭ দিন পার হয় নাই। 
ইতিমধ্যে অবস্থাও এমন কিছু পরিবর্তিত হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
মা ২২শে জুলাই তারিধ পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত ব্‌তিল করিয়া দিয়া নূতন 

(২২১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


ভ্গল্রত্ভে লুহইনীল সসস্য। 
__ শ্রীকালীচরণ ঘোষ. 


সাধারণের মনে এক ছুশ্চিন্তা ছিল যে এবার বোধ হয় কুইনীনের 
অভাবে বহুলোক প্রাণ হারাইবে। এধারণ! নিতান্ত অমূলক নহে, 
কারণ জাভা সমস্ত পৃথিবীতে উৎপাদিত সিনকোনা ত্বকের নব্বই ভাগ 
সরবরাহ করে। এখন জাভা সম্পূর্ণভাবে শত্রুর করায়ত্ত, সুতরাং 
এবার কুইনীনের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে । গত ১১ই জুলাই তারিখে 
নয়া দিল্লীতে যে “কুইনীন কনফারেন্স” বা বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে 
ভারতে কুইনীনের ভাণ্ডার দেখিয়া বৈঠকের সভ্যবৃন্দ সস্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহাদের হিসাবমত ভারতের প্রয়োজনের অনুপাতে 
অন্ততঃ আড়াই বৎসরের “খোরাক” মজুত আছে । এই সংবাদে 
ভারতবাসী আশ্বস্ত হইবে, সন্দেহ নাই । কেবল ভুক্তভোগীর! নানারূপ 
প্রশ্ন করিতেছে বলিয়া সমস্ত! মন হইতে একেবারে দূর কর! সম্ভব 
হয় নাই। 

সাধারণভাবে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কুইনীন উৎপাদিত হয় এবং 
আমদানী করা হয়, তাহা সমস্ত দেশী বিদেশী চিকিৎসকের মতে 
পর্য্যাপ্ত নহে । .দরিদ্র ভুক্তভোগী যখন পীচ গ্রেণ কুইনীনের অভাবে 
গ্রাম হাতড়াইতে থাকে, তখন এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না! ভারতবর্ষে প্রতিবসর ১৬ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় 
মরে। অন্ততঃ ইহার বিশগুণ লোকের ম্যালেরিয়। হয় এবং প্রত্যেকের 
একবার জবর হইলে বারে বারে জবর হইতে থাকে । বিদেশী পণ্ডিতের 
বলেন, প্রত্যেক ম্যালেরিয়া রোগীর পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১১০ গ্রে 
করিয়া কুইনীন প্রয়োজন; তাহাতে কমবেশী ১৩ লক্ষ পাউণ্ড কুইনীনের 
যোগান চাই । “সামান্য ফল পাইতে হইলেও অন্ততঃ ৪৫ খ্রেণ কুইনীন 
ন্যুনপক্ষে প্রয়োজন । তাহাতেও ছয় লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন দরকার । 
সাধারণতঃ বৎসরে এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন দাঙ্জিলিং সরকারী 
কারখানায় উৎপাদিত হয়, আর একলক্ষ পাউণ্ড আমদানী করা হয়। 
মাদ্রাঞ্জের বাগান হইতে কত কুইনীন পাওয়া যায় জানা যায় নাই, 
তবে এক লক্ষ পাউণ্ড হইবে না, তাহা আন্দাজ করা যাইতে পারে। 
সমস্ত একত্র করিলে ভারতের অদ্ধেক অভাবও মেটে না। 

ভারত সরকারের যে মুত কুইনীন আছে, তাহা কোন হিসাবে 
পর্যাপ্ত হইল তাহা প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। দোকান হইতে 
' কুইনীন লওয়া বেআইনী, সুতরাং ঘাট তি দূর করিতে হইলে এক 
ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতে হইবে , কিন্তু চলতি বৎসরের হিসাব 
প্রয়োজনের অনুপাতে যে অত্যন্ত কম তাহা সহজেই অনুমান 
করা যায়। বর্ষা ও ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, লোকে কুইনীন ক্রয় 
করিতে যে শ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছে, তাহাতে এখনই লোকের মনে 
এই ঘাটতির ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে । এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের 
‘ বৈঠক যে আশার আলোকসম্পাত করিলেন, তাহাতে লোকে ক্ষণিকের 
জন্য আশ্বস্ত হইল মাত্র। যদি মাল দুর্মল্য হয়, ধনীরও ক্রয় শক্তির 
বাহিরে যায়, এবং তাহার উপর ছুস্প্রাপ্য হয়, অর্থাৎ বহুগুণ মূল্য 
দিয়াও না পায়, তাহা হইলে সাধারণের নিকট তাহ! কোন কার্ধ্যকরী 
হয় না। সে অবস্থায় জাপানের নিকট থাকা বা রাজ-সরকারের 
ভাণ্ডারে মজুত থাকা একই কথা৷ এখনও ম্যালেরিয়া পূর্ণমাত্রায় 
আত্মপ্রকাশ করে নাই ;. ১২1১৫ টাকা. দরের প্রতি পাউণ্ড সালফেট 
এ২ বা ৭৫২ টাকা, বাইহাডোক্লোর ২৩ বা ২৫২ স্থলে ১৫৬২ বা 


ততোধিক দর চলিতেছে । ভারত সরকারের তহবিলে কুইনীন 
থাকিয়া গেলে এবং তাহা যদি রোগের প্রকোপে এবং লোকের 
প্রয়োজনকালে দৃম্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে সেই কুইনীন আড়াই 
বৎসরের স্থলে দশ বা বিশ বৎসর কর্তৃপক্ষের সন্তোষ বিধান 
করিয়া মজুত থাকিতে পারে । কিন্তু জনসাধারণের নিকটে তাহা 
কিছুই নহে। সত্যসত্যই যদি প্রজার উপকারের জন্য ভারত সরকার 
কুইনীন মজুত করিয়া থাকেন, তাহার জন্য তাহার! ধন্যবাদার্থ। কিন্ত 
লোকে যাহাতে প্রয়োজনের সময় উচিতমূল্যে পাইতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অন্ততঃ সেইরূপ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়া পত্রিকা দ্বারা সাধারণ্যে জানাইলে লোকের প্রকৃত 
উপকার হইবে। তবে আশঙ্কা আছে যুদ্ধ না আসিতেই চাউল, 
কাপড়, কেরোসিন ও নারিকেল তেল, চিনি, লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্ত- 
কীয় দ্রব্যাদির যোগান দিতে সরকার যেরূপ বেসামাল হইয়া পড়িয়া- 
ছেন; নেরূপ ক্ষেত্রে সামান্য কুইনীনের কথা হয়ত মনেও থাকিবে 
না, মনে থাকিলেও সময়ে সরবরাহ করিতে পারিবেন না 'আর 
সরবরাহ করিলে, বিক্রয় কেন্দ্রগুলির কোনও নিশানা না থাকায় 
ব্যবসায়ীর লাভের এক নূতন পন্থা স্ষ্টি করিয়া দিবে, লোকে যে 
তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে । 

ব্যবসায়ীরা কুইনীন, বিক্রয় করিয়া যাহাতে eat 


ন্‌! পারে, সেদিকে সরকারের খর-দৃষ্টি আছে। কিন্তু তাহা নিবারণের 


জন্য তাহারা যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, তাহাতে ব্যাধি অপেক্ষা 
ওষধ মারাত্মক হইয়া উঠে । জাপান যখন আমাদের প্রকাশ্য শক্ত 
হয় নাই, তখন Kinaburean অর্থাৎ জগতের বাজারে একচেটিয়া 
কুইনীন বিক্রেতা কুইনীনের দর বাড়াইয়। দিলেন। বাঙ্গল! সরকার 
কালবিলম্ব ন! করিয়া ভারতের কুইনীনের দর বৃদ্ধি করিলেন। যীহার! 
মোটা মোটা মাহিনার সমস্ত কর্মচারী এবং, “গোৌরীসেন”-হারে ব্যয় 
করিয়া ও বাঙ্গলার কুইনীন বিক্রয় করিয়াও বৎসরে পাচ লক্ষ, টাকা 
লাভ করেন তাহারা এই লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বীহারা 
এই সংবাদ রাখিতেন তাহারা প্রতিবাদ করিলেন । গরীবেরা প্রাণাস্ত- 
কর রোগের প্রতিকারে যে-ওষধ লাগে, বিনা কারণে তাহার দর বৃদ্ধি 
করাতে প্রকারাস্তরে, তাহাদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইয়! দেওয়া 
হইল। সরকারপক্ষ তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে কিছু 


. মৌলিক । তাহাদের মতে ভারতের মধ্যে কুইনীনের দাম কম থাকিলে 


ভারতের ব্যবসায়ীরা বাহিরে কুইনীন চালান দিয়া লাভবান হইবে, 
গরীবের পক্ষে কোনও সুবিধা হইবেনা। রপ্তানীর উপর সামান্য শুল্ক 
ধার্য করিয়' বাহিরের দরের সামপ্রস্ত বিধান করা কি চলিত না? 


"অথবা, সহজ ও সরলভাবে অডিনান্স জারি করিয়া এককালে কুইনীন 


রপ্তানী বন্ধ করাও অসম্ভব ব্যাপার নহে । যুদ্ধের অজুহাতে অর্ডি- 
নান্দের কৃপায় আমরা বহু প্রকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর অবসান 
চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, কেবল কুইনীনের বেলায় তাহা 
প্রয়োগ করিলে, সরকারী তহবিল শূষ্য হইত না। 
কুইনীন সম্বন্ধে আরও একটা কথা ভাবা দরকার। আজকাল 
সৈ্য যে কেবল যুদ্ধ করে তাহা নহে। অসামরিক নাগরিক রণসম্তার 
যোগান দিয়া সৈন্যকে জয়ের পথে অগ্রসর, হইতে সহায়তা করে। 


২৭শে জুলাই, ১৯৪২ ] 


আধিক জগৎ 


২২৯ 








কলকারখানায় যত লোক কাজ করিতেছে ইহার কতভাগ কন্মা 
স্যালেরিয়া-প্রধান অঞ্চল হইতে আসে, তাহার হিসাব লইবার সময় 
সমুপস্থিত । যদি তাহাদের নিরাময় রাখা কুইনীনের অভাবে অসম্ভব 
হয়, তাহা হইলে, সরকার পক্ষ প্রকারান্তরে ঘুদ্ধায়োজনে বাধাদান 
করিতেছেন । 1). [, Rules কি কেবল সাধারণ দেশবাসীর জন্য ? 
যাহারা সরকারী ছাপের অন্তরালে আমাদের জয়ের পথে বাধাদান 
| করিতেছেন, তাহারাও এই আইনে দোষী । 


€(খাস্ত সমন্তা ও গবর্ণমেণ্ট ) 
করিয়া নিম্নলিখিতরূপ চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন ৫ প্রতিমণ 
মোটা চাউলের মূল্য--মিল হইতে ক্রয়ের মূল্য ৬০ আনা, গুদামের 
দর ৬৪০ আনা. খুচরা দর 9০ আনা ও প্রতি সের ৬০ আনা । 
'প্রতিমণ মাঝারি শ্রেণীর চাউল-_মিলের দর ৭২ টাকা, গুদামের দর 
৭1০ আনা, খুচরা দর ৭৮০ আনা ও প্রতি সের ০/৫ পয়সা । ইহা 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, গবর্ণমেন্ট সকল দিক সম্যক ভাবিয়া 
"চিন্তিয়া তদনুসারে পূর্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, অথবা সেরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিলেও কণ্মক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিবার ব্যাপারে 
"শৈথিল্য ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন | ূ 
সর্বাগ্রে ওয়াগন ও অন্যান্ত প্রকার যানবাহনের আবশ্যক ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নতুবা চাউলের মূল্যবৃদ্ধি ব্যাহত কর! সম্ভব হইবে 
না। খুচরা দোকানদারকে নির্ধারিত দরের কথা বলিলে সে জবাব দেয়, 
তাহাকে পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে অধিক দরে চাউল কিনিতে 
হইয়াছে। পাইকারী বিক্রেতা বলে, মিল হইতে বেশী,দরে কিনিয়া 
উহার অপেক্ষা কর্ম দরে চাউল বিক্রয় করিলে তাহার গুদাম ব্যবসাস্থল 
না হইয়া দানসত্র হইয়া “বাড়ায় ৷ অবস্থা এমনি জটিল, এমনি 
.ঘোরাল। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে মিলমালিক হইতে আরম্ভ করিয়া খুচরা 
দোকানী পর্যন্ত দরের আনুপাতিক সমতা রক্ষার দিকে নজর দিতে 
হইবে । অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য দরকার হইলে কলিকাতায় 
প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক গবর্ণমেন্ট পরিচালিত খুচরা দোকান খুলিতে, 
হইবে এবং নানাস্থানে চাউলের গুদামও গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে 
লইতে হইবে। মিলসমূহের মজুত চাউলের মূল্যও অবস্থান্থযায়ী 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । এরূপ সৰ্ব্বব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ ন! করিলে 
চাউল-সমস্যা সমস্য! হইয়াই থাকিবে । 
বাহির হইতে চাউল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই অথচ মূল্য 
“নিয়ন্ত্রণের আইনকানুন প্রবর্তিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় দোকানদার, 
আড়ৎদার প্রভৃতি মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীদের দরিদ্র জনসাধারণকে 
ঠকাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । চতুর্দিকে একটা ‘চাউল 
নাই’ রব উঠিয়াছে। গব্ণমেন্ট কর্তৃক শ্রেণীবিভক্ত ‘মোট!’ ও “মাঝারি? 
‘চাউল ত বাজার হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তথাকথিত 
সরু চাউলও যে যেমন খুসী দর হাঁকিতেছে। মোটা চাউলের দাম 
অপেক্ষা এই চাউলের দাম মণ প্রতি ২৪০ টাকা হইতে ৩॥০ টাকা 
পর্য্যন্ত অধিক। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কথা আলাদা, কিন্তু দরিদ্র জন- 
সাধারণের পক্ষে এত অধিক মূল্যে চাউল খরিদ কর! প্রাণান্ত হইয়া 
দঁড়াইয়াছে। 
সুযোগ বুঝিয়৷ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বহু ব্যবসায়ী বিস্তর 
চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে--তাহারা বর্তমানে উহা! হাতছাড়া করিতে 
'চায় না অথবা যে অঞ্চলে বা যে. প্রদেশে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
বালাই নাই সেখানে চালান দিয়া অধিক লাভবান হইবার মতলবে 
আছে। সুখের বিষয় গত সপ্তাহে হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে পুলিশ 
-কতকগুলি গুদামে হানা দিয়া হাজার হাজার” মন” চাউল উদ্ধার 





করিয়াছে । হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা হাকিম স্থানীয় 
আড়ৎ্দারদিগকে সমুদয় চাউল অবিলম্বে সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
বিক্রয় কবিতে রাজী করাইয়াছেন। কিন্ত ছোট বড় আড় কলিকাতা 
ও উহার উপকণ্ঠে আরও বহু রহিয়াছে । চেতলা ও উল্টাডিঙ্গি 
অঞ্চলের গুদাম সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছেন কিনা 
আমাদের তাহা জানা নাই। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত 
কর্ম্মনীতির' ফলে অতিলোভীরা অনেকখানি সংযত হইবে সন্দেহ 
নাই। বর্তমান অবস্থায় ইহা আশ্বাসের কথা । বর্তমানে বাহিরে 
চাউল রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে নিষেধাজ্ঞা জারী 
করিয়াছেন, তাহাও আনন্দের কথা । 

এই সব ব্যবস্থা বর্তমানের সাময়িক সমস্যার সমাধানের বিষয় । 
আসল সমস্যা অর্থাৎ চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইবে। 
আলোচ্য বৎসরে সারা ভারতের চাউলের উৎপাদন মোট ২১ লক্ষ টন 
কম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । বাঙ্গলা দেশেও আনুমানিক দশ 
লক্ষাধিক টন চাউল ঘাটতি পড়িবে । সুতরাং “থাগ্যশস্য বাঁড়াও” 
আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে অনতিবিলম্বে 


সুপরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে । তাহাদের সর্ধ প্রথম কর্তব্য 
হইবে, আগামী বৎসরের পাটচাষের জর্মর পরিমাণ বহুল পরিমাণ 
কমাইয়! দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা । আগামী বৎসর যদি এক- 
চতুর্থাংশ বা তাহার দ্সপেক্ষাও অনেক কম পরিমিত জমিতে পাটচাষ 
হয়, তাহা হইলে কৃষককুল অন্ততঃ খাইয়া বাচিয়া থাকিতে পাঁরিবে। 
নহিলে পূর্বববত্তী বৎসরের মজুত পাট ও বর্তমান বৎসরের প্রচুর পাট 
মজুত থাকিতে বাজারে পাটের দর এমন অবস্থায় আসিয়া দীড়াইবে 
যে, পাটচাষীদের পাট বিক্রয় করিয়া খাওয়া দুরে থাক ফসলের 
খরচটাও উঠিয়া আসিবে না। বাঙ্গলায় তখন দারুণ ছার্ভক্ষ 
অবশ্স্তাবী | 


| রক্ষামূলক -সর্বাঙন্ুন্দর 











ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ধবোত্বম ও 


ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই 


ুষ্ঠ-নীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা 
সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তত। 


মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটী টাকার উপর 
১৯৪১ সালের বাৎসরিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাক। 
মোট তহবলের পরিমাণ প্রায় ৩» কোটী টাক! 


গভর্ণমেন্ট দিকিউরিটা লাইফ এন্দুরেন্স 
ক্লোৎ লিমিটেড 


,. স্থাপিত ১৮৭৪ সাল] 
প্রধান কাধ্যালয়__বোঙ্কাই 
শাখা কার্যালয়-_-ওরিয়েণ্টাল এন্সুরেন্স বিল্ডিং 
নং উঠি রো, 88. ফোন £ ক্যাল ৫০০ 











ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পুনর্গঠন 
_ ভবানীপুর ব্যাঙ্কটির পুনর্গঠন সম্পর্কে সুপরিচিত ব্যবসায়ী, ,বেঙ্গল সেপ্টণল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সতীশ্চরণ লাহা সম্প্রতি একটি স্বীম 
উপস্থিত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত লাহা জানাইয়াছেন যে, তাহার স্কীমটি গৃহীত 


হইলে তিনি ব্যাঙ্কটিকে ২৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিবার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীযুক্ত. 


লাহার স্বীষটি এইরূপ £_ . 


৯) ব্যাঙ্কের আদারী প্রতি অংশের বর্তমান মূল্য ১০০২ টাকা হইতে 
কমাইয়া ১২৪০ করা হইবে। 

হ। ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কের খারাপ ও সন্দেহজনক দাদনের ভণ্ড" যে রিজার্ভ 
রাখা হইয়াছে তাহা ছাড়াও আরও রিজার্ভ তৈরী করার অন্ত স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পত্তির উপর যে ধণ ও ওভারড্রাফট এবং স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে যে দাদন 
দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ আলাদা করিয়া 
রাখা হইবে। 

৩। এই নূতন রিজার্ভ সৃষ্ট করার পর আদালত, কর্তৃক এই স্বীম 
অন্থমোদিত হওয়ার তারিখ পথ্যস্ত ব্যাঙ্কের যে নীট ক্ষতি দাড়াইবে তাহা 
মূলধন কষাইয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে। 

৪1 অবশিষ্ট যে ক্ষতি থাকিবে তাহা আমানতকারীদের ক্ষতি বলিয়া 

ধরিতে হইবে। এই ক্ষতি, পূরণের. নিমিত্ত আমানতের শতকরা ২* ভাগ 
কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই ভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া যদি কিছু টাকা উদ্ধ ত্ত 
থাকে উহ! দ্বারা আমানতকারীদের বেনিফিট ফণ্ড গঠন করা হইবে | ব্যাঙ্কের 


বাৎসরিক বা ঝাগ্নাসিক যে নীট লাভ হইবে উহার শতকরা ১০ ভাগ এবং যে 
সমস্ত দাদন অনাঁদায়ী বলিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে তাহ! হইতে কিছু আদায় [চু 


হইলে উহা ওঁ ফণ্ডে জমা দেওয়া হইবে । এই বেনিফিট ফণ্ড হইতে আমানত- 
কারীদের টাকা ও তৎসহ শতকরা €২ করিয়া বোনাস দেওয়া হইবে। 

৫। শতকরা ৫২ টাকা করিয়া বোনাসসহ আমানতী টাকা মিটাইয়! 
দেওয়ার পর উক্ত বেনিফিট ফণ্ড বর্তমান অংশীদারগণ যে ক্ষতি স্বীকার 
, করিবেন, তাহা পুরণার্থ অংশীদারগগের বেনিফিটরূপে পরিবর্তিত হইবে'। 

ও। আদালত কর্তৃক এই স্কীম [অন্থমোদিত হইলে পর অবিলম্বে 
আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ নিশ্লোক্তভাবে দেওয়া হইবে (প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
২৫০২ টাকার কম হইবে না)। ' রা 

' (ক) কোর্টের অন্থমৌদনের এক মাসের ভিতর পাঁচ ভাগ এবং ka 
সাত দিনের নোটিশ পাইলেই উক্ত টাকা দেওয়া হইবে এবং (খ) বাকী দশ 
ভাগ টাকা প্রথম দফা দেওষার তিন মাসের ভিতর দেওয়া হইবে এবং 


লে ক্ষেত্রেও ৭ দিনের.লিখিত নোটিশ দেওয়ার পরে টাকা দেওয়া হইবে ।'এই ; | 
"প্যারাগ্রাফের মতে যে আমানত মিটান হইবে, তাহার কোন স্থুদ দেওয়া | 
হইবে না এবং অবশিষ্ট টাকা (অর্থাৎ আমানত হইতে শতকরা ২০ ভাগ | 


কমাইয়া বেনিফিট 'ফণ্ডে জম! দেওয়ার পর এবং নগদ, শতকরা ১৫ ভাগ 
দেওয়ার পর) স্থায়ী আমানত হিসাবে ৫ বৎসরের অন্ত রাখা হইবে এবং উহার 
উপর শতকরা বার্ষিক আডাই টাকা হিসাবে, হৃদ চলিবে। 
অন্তর দেওয়া হইবে । 


ধিতে হইবে। 
৮ স্কীম অস্থমোদনের পর. এই নিত ব্যাঙ্ক নূতন আমানত গ্রহণ 
করিতে পারিবে। 


=! . বর্তমান বোর্ড পদত্যাগ করিবেন এবং.বিশেষ ্যাতিসম্প্নও ব্যাক্কিং 


বিষয়ে অভিন্তু ব্যক্তি লইয়া. রুহন বোর্ড গঠন, করা হুইবে} . , ০. ৮ 


£ 





॥ আযামেরিকান এজেণ্টস্‌ £_গ্যারাণ্টি ট্রাই কোম্পানী 


কিনে মাস | 


রী ধান চাউলের যুল্য 

২১শে জুলাই হইতে বাংলা সরকার ধানচাউলের সর্বোচ্চ মূল্য আরও 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন হইতে প্রতি মণ মোটা চাউলের দর নিম্নরূপ 
হইবে £-_-চাউলের কল হইতে ক্রয়ের যুল্য-_-৬॥০ আনা, গুদামের দর-_&৪০ 
আনা, প্রতি সের-__-৬০ আনা, প্রতি মণ মাঝারি ধরণের চাউপের মূল্য 
চাউলের কলের দর--৭২ টাকা, গুদামের দর--৭৷০ আনা, খুচরা দর-_৭৪০ 
আনা, প্রতি সের--এ৩ পাই। মোটা ধানের দর হইবে মণ প্রতি--৩7৮০ 
আনা এবং মাঝারি ধরণের ধানের দর মণ গ্রতি--৪২ টাকা । আভতদারদের 


নিকট হইতে চাউলের কলে ধান লইয়া যাইবার জন্ত মণ প্রতি |০ আনা 


ভাড়া পূর্বোক্ত দরের মধ্যে ধরা হইয়াছে । 


বাংলা সরকার ২১শে জুলাই তারিখের নির্ধারিত চাউলের দরের হার | 


নি্নভাবে ২৩শে জুলাই তারিখে পরিবর্তন করিয়াছেন £-- 


মাঝারি চাউল মোটা চাউল 
(মণকরা) (যণকরা) 
চাউলের কলের দর_-৭২ . ৬০ 
পাইকারী দর 
(গুদাম হইতে) ৭1০ ৬৪০ 
খুচরা দর ৭০ ণ1০ 
প্রতি সের ৩৩ পাই ৩০ আনা 


বি এণ্ড এ আরের কোন কোন £্েশনে মাল চলাচল বন্ধ 
প্রকাশ, বি এও এ রেলপথের, কোন কোন ছোট ষ্টেশন হইতে মাল 


চালান দেওষ1 অথবা ওঁ সকল ষ্টেশনে কোনরূপ মাল গ্রহণ করার কাধ্যাদি 
বন্ধ করিয়া দেওয়া বা | 





মা নন ব্যান লিমিট 


EE =| 


রেজিঃ অফিস £-কুমিল্ল। দিত ইং 

অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মুলধন ২৫,০০,০০০ টাকা 
আদাযরীকৃত মূলধন ১৪,০৮১০০০২ টাকার উপর 
85 ( গত বৎসরের লভ্যাংশ 

পাইবার পূর্বে) ৭,৯১,০০০ টাকার উপর 
ডিপঞ্জিট ** ২১৪০১৪৫১০০০২ টাকার উপর 
কার্যকরী মূলধন *-* ২,৮৭,৪৬,০০০- টাকার উপর 


( অডিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাছ্ছি 
১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পত্যস্ত ) 


[সস 


অব. নিউ ইয়ৰ্ক । || 


ডাঃ এম, দৃত্ত, এম-এ ডা 


| 
I 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ ৃ 2. | 
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বাঙ্ল৷ হইতে চাউল রায় নিষিদ্ধ 


১৮ই জুলাই হইতে বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া' জানাইয়া- [| 


ছেন যে, বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য বিভাগের প্রধান কন্ট্োলারের 


অনুমতিপত্র ব্যতীত কেহ বাংলাদেশ হইতে ধান বা চাউল অন্তত্র প্রেরণ | 
করিতে পারিবে না। আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, যাহাতে কলিকাতায় | 
খাদ্তসামগ্রীর অভাব না ঘটে তাহার অন্ত গত এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে | 
কলিকাতা হইতে চাউল এবং অন্তান্ত কতকগুলি জিনিষ বাহিরে প্রেরণ | 
করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল। বাংলা সরকার জানিতে 
পারিয়াছেন যে, এই আদেশের ফলে বাংলার কোন কোন স্থান হইতে ভিন্ন | 
প্রদেশে অনেক ধান ও চাউল চালান দেওয়া হুইয়াছে। অলপথেও অনেক | 
ধান ও চাউল বাহিরে পাঠান হইয়াছে। বাংলা সরকারের হিসাব অস্থসারে | 
মনে হয় যে, বাঞ্গলায় যে পরিমাণ ধান ও চাউল আছে তাহাতে বাংলার | 
প্রয়োজন মিটাইয়াও কিছু উদ্ধত থাকিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যে মূল্য | 
নিয়ন্রণের“আদেশ জারী করা হইয়াছে, তাহার ফলে অনেক চাউলব্যবসাযীরা ly 
বহু ধান চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। বাংল! | 
সরকার এক্ষণে এই প্রদেশের মজুদ ধান চাউলের হিসাব লইতেছেন। এই |} 
হিসাব গ্রহণ করা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ রাখা হইবে। 
বাংলা সরকার অন্তান্ত প্রদেশের চাউলের অভাব যতটা সম্ভব মিটাইতে রাজী | 
আছেন। কিন্তু বাংলায় যাহাতে চাউলের অভাব না ঘটে তাহার প্রতি এল 


বাংলা সরকার সর্বাগ্রে নজর দিবেন। 


চিনি নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার চিনির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে অন্থমতিপত্র বিলি 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া ভারতীয় চিনির কল- 
মালিকসজ্ঘ একটা তার উক্ত সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছে । তারে 
বল! হইযাছে যে চিনি সরবরাহ করার ব্যাপারে দরখাস্ত করিয়া তজ্জ্ত 
অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে অনেক সময় ব্যয় হইবে এবং তাহার অন্ত বাজারে 
চিনির আমদানীর অভাব দেখা দিবে। বিশেষতঃ মফঃহ্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


চিনি ব্যবসায়ীদের অনুমতিপত্র গ্রহণ করার ব্যাপারে অনেক অস্থবিধা ভোগ* 


করিতে হইবে। চিনির শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা 


' হুইয়া ছে এবং কয়েকটা মাত্র নির্দিষ্ট শ্রেণীর চিনি উৎপাদন করার অনুমতি 


দেওয়ার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে শর্করা শিল্পের উন্নতির ব্যাঘাত 
হইবে এবং নুতন নূতন ধরণের চিনি উৎপাদন বন্ধ হইবে। 
কলিকাতায় লবণ আমদানী 

সম্প্রতি ‘বেঙ্গল স্তাশনাল চে্বাস” অফ কমাস”-এর কমিটীর সত্যবৃন্দ ভারত 
সরকা রর রাজস্ব বিভাগের সত্য মিঃ সিহির সহির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কলিকাতায় লবণের অভাবের দরুণ যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 
তত্সন্বন্ধে তাহার নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। কমিটীর সভ্যগণ 
যাহাতে অলপথ, স্থলপথ অথবা রেলপথযোগে কলিকাতায় লবণ আমদানীর 
স্থুবন্দোবস্ত কর! যায় তঞ্জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মিঃ সিহিকে 
অনুরোধ করেন । মিঃ সিহি বলেন যে মালগাডীর অভাব হওয়ায় রেলপথ- 
যোগে কলিকাতায় লবণ আনান একপ্রকার অসম্ভব হইবে। কিন্তু তিনি 
জানান যে পশ্চিম ভারতের বন্দরসমূহ হইতে যাহাতে জাহাজযোগে লবণ 
কলিকাতায় আনিবার বন্দোবস্ত কর! যায় সেইন্ত বাংলা সরকারের সহিত 
ভারত সরকার একযোগে চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ সিহি কমিটার সহিত 
একমত হইয়া বলেন যে, লবণ আমদানী করিবার জন্ত যানবাহনের মাশুল 
প্রভৃতি বৃদ্ধির নিমিত্ত বর্তমানের নিয়প্রিত মুল্যের চেয়ে লবণের সর্ক্বোচ্চ 
দর যাহাতে আর একটু উচ্চস্তরে বাধিষ! দেওয়া হয়, তাহার সম্বন্ধে বাংলা 
সরকার বিবেচনা করিতেছেন। 

বোম্বাই-এর নাগরিকগণের খা ব্যবস্থা 

বোম্বাইএর নাগরিকগণ যাহাতে খাত্তদ্রব্যাদি পাইতে পারে তদুদেশ্তে 

 ক্রুয় ব্যবস্থার জন্য একটি পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহার্থ এক কোটি টাকা খপ প্রতণ' 


সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অনুমোদনের জন্ত অনুরোধ জানাইয়া গত ২০শে জুলাই | 


. বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে-একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
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দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


_-হেড অফিস | 
} ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতা । 


হ্্শীথাসমুহ £ 
ক্লাইভ প্রীট (৯এ ডালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ । 
নিতাইগঞ্জ, মঙ্গলবাগ, কটক। 
চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, রাঁচি ও নাগপুর | 
পুরুলিয়া, ভাগলপুন ও বহরমপুর (গভজাম ) 
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে | 
মুলধন ৫০১০০১০০০২২ টাকা 
৫, ৩৩ ১২২৫২ 
৩,২৯২২০২ 


২০,০০, ০০০২ 
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সেনটাল ক্যালকাটা 


নযা = লিলওু 
হেড অফ্সি--৯-এ, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাক্ক-_এবতসর শতকরা 


§ 

ৃ 

J 

? 

? ৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

|| আজ পধ্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬৷* টাক! 
| শাখাসমূহ 

| শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
%& দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
$ হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 

ঢ টাদবালী (বালেশ্বর--উড়িঘ্য! প্রদেশ) 

? হুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 4 





[বাঙ্গলার ৫ রবস্তভ্ভ 2 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 


কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা! 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


৭১৯৩৮, সাল bids 05) লভ্যাংশ দিয়। আসিতেছে” 








লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্ঠক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং 


ESSE EE IME ES 


হক 





. ২২৪ 


আর্থিক জগৎ 


' [ ২৭শে জুলাই ১৯৪২ 
॥ পিসি 











. মালিক-শ্রমিক সম্মেলন 
ভারত সরকারের শ্রম-সচিব আগামী ৭ই আগষ্ট ভারত সরকারের 
প্রতিনিধি, মালিকদের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন 
নয়াদিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন, সেই সম্মেলনে নিখিল-ভারত ট্রেড 


ইউনিষন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গকে প্রতিনিধি 


নির্বাচিত করিয়াছেন £__মিঃ ভি ভি গিরি এম্‌ এল এ ( সভাপতি, নিখিল- 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ), মিঃ এন এয যোশী, এম এল এ (সাধারণ 
সম্পাদক, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস )। মিঃ এ এম খান ও মিঃ 
হরিহরশাথ শাস্ত্রী এম এল সি (ুক্তপ্রদেশ) ; মিঃ শিবনাথ বানার্জ্জি, এম এল এ 
(বাংলা) প্রতিনিধিদলে পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য্য করিবেন এবং মিঃ আর 
এ খেদ্গিকার প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী হইবেন ।  ... 
মালগাড়ীর অভাবে পাট চালান দেওয়ার অসুবিধা 

সম্প্রতি ‘বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতি’ মফ:ঃস্থল অঞ্চল হইতে কলিকাতায় 
পাট চালান দেওয়ার ব্যাপারে মালগাঁড়ীর অভাবে যে অন্থবিধা হইতেছে 
তৎসম্বন্ধে বাংলা সরকারেব নিকট একখান] পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে এরূপ বহু স্থান আছে, 
যেখানে রেলগাভীই হইতেছে মাল চালান দিবার একমাত্র উপায়। এই 
সকল স্থানে যদি নিয়মিতভাবে মালগাঁভীর যোগান না দেওষা হয় তাহা 
হইলে পাট ব্যবসায়ীরা তথায় তাহাদের কারবার থুলিতে সম্মত 'হইবে না। 
ফলে এই দবল অঞ্চলের পাটচাষীরা বিষয অন্থবিধায় পড়িবে । কেননা 


পাট বিক্রয় করিতে না পারিলে পাটচাষীদের ক্রয় ক্ষমতাও থাকিবে না ।, 


সমিতি এইরূপ অবস্থায় বাংলা সরকারকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন । 


যুদ্ধবীম! তদন্ত কমিটার রিপোর্ট 
বাংলা সরকার শ্রীযুক্ত ডি পি খৈতাঁন এম এল এ-কে সভাপতি করিয়া 
যে যুদ্ধবীমা (স্থাবর সম্পত্তি) তদস্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, সেই কমিটী 
তাহাদের কার্জ শেষ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিষাছেন। প্রকাশ, উক্ত 
বুদ্ধবীমার পরিকল্পনা যাহাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত হয় এবং বাধ্যতা- 
মূলক হয় তাহার সম্বন্ধে, রিপোর্টে প্রস্তাব কর! হুইয়াছে এবং সম্পত্তির মূল্যের 
উপর শতকরা ১২ টাক! হারে প্রিমিয়াম ধার্য্য করার ন্থপারিশ করা হুইয়াছে। 
ভারতীষ বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকার সম্পত্তি এবং পল্লী অঞ্চলের সম্পত্তি- 
সমুহ পরিকল্পনার অন্তভূক্ত করার বিষয় মালিকদের ইচ্ছাধীন রাখার 
সুপারিশ করা হইয়াছে । কমিটি সামান্ত রকমের মেরামতির ব্যয় ছাড়া 
অন্ত রকম ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যুদ্ধ শেষ না হওয়: পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার 
প্রস্তাব করিয়াছেন | 
কানাডায় ক্ষিজাত পণ্যাদির উৎপাদন 
১৯৪৯ সালে কানাভাষ ১৩৭ কোটী ৫০ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার মূল্যের 
কৃষিজাত পণ্যাদি উৎপর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০ সালে 
কানাডায় এইরূপ উৎপন্ন কৃষিপণ্যাদির মূল্য ছিল ১২৫ কোটী ৯৩ লক্ষ 
৭৭ হাতার ডলার। 
হত 22০ 2 5 তন 53 5-6-3 চক নৰ ত 
আচাৰ্য্য প্রফ ল্লচন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
তন্বঙ্গন.ভনম্উ তক লিনও 
- কারধানা- আচাধ্যরায় নগর ্ কাথি সমুত্রতীর ) 


কারখানার প্রসার ও উৎপাঁদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সমধিত হইয়াছে।। 
' কারখানার কার্য প্রণালী-_ 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাভাজোলের 
কুমার দেবেন্্লাল খা কর্তৃক * সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইষাছে। 


কোন্দানী লাভের সছিত চলিতেছে, লবণ fl 
. | বিক্রয়ের লান্ড হইতে জভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 


বন্ধিত মুলধনে প্রস্পেক্টাম ও বিশেষ রিবরণের জন্ত আবেদন করুন। 
। হেড অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট সা, কঙ্গিকাতা | 








i 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের গ্যাসিষ্টাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, | 
i 





jt এণ্ড কোং লিঃ 





ভারতের ধালিৎ খণ পরিশোধ 

‘রিজার্ভ ব্যাস্ক অফ ইণ্ডিয়া'র ১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয় দফায় 
ষ্টালিং খণ পরিশোধ করিবার জন্ত যে ঘোবগা প্রকাশ করা হইয়াছিল, 
তদম্থুসারে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৭ কোটী ৩০ লক্ষ ৮৫ 
হাজার ষ্টালিং ধণ পরিশোধ করা হুইযাছে। এইরূপ, ষ্টালিং খখণ পরিশোধ 
করিবার জন্ত মুদ্রা বিনিময়ের আনুপাতিক হারে,৮৭ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালের 
৩১শে মার্চ পর্যস্ত ৮ কোটী ৮০ লক্ষ ২৬. হাজার ষ্টালিং খণ পরিশোধ করা 
হইয়াছে। অতএব ১৯৩১-৩৭ সাল পর্য্যন্ত বাকী মোট ষ্টালিং ঝণ ২৭ কোটী 
৬০ লক্ষের (৩৬৮ কোটী টাকা ) মধ্যে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
১৮ কোটা ৮০ লক্ষ ২৬ হাতার ষ্টাপিং পরিশোধ করা হইয়াছে । প্রথম দফায় 
খণ পরিশোধ বাবদ ৭ কোটা ৩০ লক্ষ ১৩ হাজার ষ্টালিং এবং দ্বিতীয় দফায় 
৭ কোটী ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার ষ্টালিং প্রদান কবা হইয়াছে । 

ভারতে সুরাসার প্রস্তুত 

ভারতে স্ুরাসার প্রস্তুত করিয়া পেট্রলের অভাব কি পরিমাণে মিটান 
যায় তত্সম্বস্ধে আলোচন! করিবার জন্ত শীঘ্রই নয়াদিল্লীতে একটী সম্মেলন 
হইবে। বর্তমীনে ভারতে যেভাবে স্ুরাসার প্রস্তুত হইতেছে তৎসম্পর্কে 
সম্মেলন প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচন] করিবেন এবং 
শর্করা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বসাইযা সুরাসার প্রস্তুত 
করিতে হইলে ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতটা সাহায্য করিতে হইবে তদ্বিষয়েও 
সম্মেলন বিবেচনা করিবেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ভারতে স্থরালার 


‘প্রস্তুত করিবার জন্য আবস্তকীয় ১২টী যন্ত্রপাতির নিমিত মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
, একটী অর্ডার দিয়াছেন। 


নূতন সময় প্রবর্তনের প্রস্তাব 

ভারত সরকার ধা সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষের' সর্বত্র 
ঘড়ি একঘন্ট। আগাইয়! দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট 
পত্র দিরা এই বিষয় তাহাদিগকে' তাহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। এইরূপ প্রস্তাবের কারণ সম্বন্ধে বলা 'হইয়াছে যে, সামরিক 
কর্তৃপক্ষের মতে ভারতের সর্বত্র সময়ের' একরূপ একটা নির্দি্টমান থাকা 
একান্ত আবশ্যক । অধিকন্ত বিদ্যুত সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থের অন্ত 


যাহাতে সাধারণ কাব্রকর্মের পরও দিবালোক থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন। 


ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যশুদ্ক বাবদ আয় 
১৯৪২ সালের চুন মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিক্জয শুল্ক 
বাবদ (লবণশুক্ক বাদ দিয়া) আষের পরিমাণ দ্াডাইয়াছে ২ কোটা ৫৩ লক্ষ 
টাকা । ১৯৪১ সালের জুন মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটা 
৯১ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালের জুন মাসে পেট্রল, কেবোপিন, চিনি, 


- দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর ' কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ আয় 
হইয়াছে ৮৬ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১ সালের এইরূপ আয়ের পরিমাণ দড়াইয়াছিল 
৮৮ লক্ষ টীকা । 





| 4:4৫  লেক্রেটারিজ এণ্ড এজেউস্‌ 
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প্রতিদিন ভোরবেলা 

থেকে লোকটি কল. চালায়। আশ্চর্য এই যে 

' যতই কাজের চাপ পড়ুক না কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর -কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে যায় 
না। এর কারণ,_লোকর্টি রোজ বেলা এগারোটায় 
এক পেয়ালা" তাজা-করা গরম চা! খেয়ে নেয়। 
আপনিও রোজ এগারোটার সময় মজুরদের চা দিয়ে 
দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের, 
সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর কর্বার 
জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই। 


b) 






ইত্ডিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ' ॥1. 1 7.7 2050520036৪ 6 1, 
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'আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে জুলাই; ১৯৪২ 











কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকদের দাবী ও বাংল! সরকার 

কলকাতার ট্রামকন্মিগণ ও ট্রামওয়ে কোম্পানীর, পরিচালকদের মধ্যে 
বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে বাংলা সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছেন তাহার 
মোটামুটি বিবরণ নিয়ে দেওয়া হুইল :-(১) বোনাস :-_ইতিপূর্ক্বে ট্রাম 
কম্মিগণকে তিন'মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়া হইয়াছে | যুদ্ধ শেষ না হওয়া 
পর্য্যন্ত ক টাক! পরিশোধ করিতে?হইবে না। ট্রামকম্মিগণ যদি সদ্ভাবে এবং 
কোনরূপ জরুরী অবস্থায় কর্তব্যে অবিচলিত থাকে তাহা হইলে এই অগ্রিম 
প্রদত্ত টাকা যুদ্ধের পরে বোনাসরূপে পরিগণিত হইবে । (২) ছুটী £_ ট্রামের 
ট্রাফিককম্মিগণ প্রথম প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের চাকুরীর জন্ত বৎসরে পুরা বেতন 
সহ ১৫ দিনের ছুটী এবং প্রত্যেক € হইতে ৯০ বৎসরেরু চাকুরীর ন্ট বসবে 
পুরা বেতনসহ ২১ দিনের চুটী পাইবে। প্রত্যেক ১৫ বৎসরের অধিক 
চাকুরীর জন্তু বৎসরে পুরাবেতনে ৯ মাসের চুটী দেওয়া ইইবে। বৎসরে 
২৮৮ দিন কাজ্জের পর ছুটী পাওনা হইবে এবং গত ছুটী লওয়ার ১২ মাস পরে 
ছুটী পাপ্য হইবে। ইহা, ছাডা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করিলে ট্রাফিক 
কম্মিগণ পুরা বেতনে ১০ দিন পর্যন্ত “ক্যাজুয়েল' চুটী পাইবে। (৩) 
প্রতিডেণ্ট ফণ্ড :_১॥৪০ সাল হুইতে প্রভিডেন্ট ফণ্ডে কোম্পানীর দেয় অংশ 
বাঁড়াইয়া বেতনের শতকরা «এ টাকা করা হইয়াছে। কর্সিগণ তাঁহাদের 
অংশে উহাই দিয়া থাকে। আগামী বৎসর হইতে উভয় পক্ষেই দেখ অংশ 
বাড়াইয়া শতকরা ৬1০ আনা করিতে হইবে । (৪) চাকুরীর নিরাপত্তা 


বিধান £ কর্মচারীদিগকে যাহাতে ষথেচ্ছভাবে বরখাস্ত করা না হয় এবং ' 


বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব না করা হয তাহার ব্যবস্থা করা। 
কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে অভিযোগপত্র প্রবর্তনের প্রস্তাব করা 


হুইয়াছে। বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে কোম্পানীর এজেণ্টের নিকট আপীল 


করিবার অধিকার কর্মচারীদের থাকিবে। 
ভারত হইতে রাশিয়ায় ডাক্তারী যন্ত্রপাতি প্রেরণ 
ভারত হইতে প্রায়-৮* হাজার ডাক্তারী অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত. যন্ত্রপাতি, 


রাশিয়ায় প্রেরণ করা hails | 
[11 পরের এ Cai 


খু 









এতদ্বারা আমাদের গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে, 
চলা জুলাই, ১৯৪২ হইতে আমাদের সমস্ত শাখাতেই 
সেভিৎস ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ১২% থাকিবে এবং 
চলতি হিসাবের সুদের হার কমিয়! শতকরা! +%হইয়াছে। | 
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১২, উরি টু পিক 
কারেন্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংসূ ব্যাস্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় | ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস 'ব! তদুর্ধ ; সুদ শতকরা ' 

৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত উপযুক্ত 
নি টাকা ধার দেওয়া হয়,। 


ত্রাঞ্চ কলেজ ট্রাট খিদবিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান 








যা Ex 0 OR ১ পক এস 


| A সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


টি ১: 


তুল পন্বিচ্ন্স 

পান্থপাদপ-_শ্রীদ্িজেন্্রনাথ - ভাছুড়ী প্রণীত। প্রকাশক--পরাগ 
পাব্‌লিশাস? ১৬৯ কর্ণওয়ালিশ ট্রীট, কলিকাতা । মূল্য দেড টাকা 

পান্থপাদদপ” কবিতার বই। পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই সনেট্। 
কবিতাগুলির বিবয়বন্ত ছুর্ববোধ নহে, প্রকাশভঙ্গীও মনোরম, কাব্যরস 
কোথাও ব্যাহত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্ৰ বাবু প্রকৃত কবি। অনেকানেক আধুনিক 
কবির স্তায় তাঁহার কবিতায় কষ্ট-কল্পনার কোন স্থান নাই, অকারণ অস্পষ্টতা * 
স্থ্টিরও এতটুকু প্রয়াস নাই । এই কারণেই কবিতাগুলি কেবল শিক্ষিত, 
সমাজেই পঠিত হইবে না, স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠক মহলও উহাদের রস 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে । শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ মহোদয়ের লিখিত 
ভূমিকাটি একাধারে সুলিখিত ও সুচিত্তিত। কবি দ্বিজেন্রনাথের কাব্যের 
মূলকুত্রটি ধরাইতে গিষা সেই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যেব মূলনীতি সম্পর্কে 
সুখপাঠ্য আলোচনা করিরাছেন। এই যুদ্ধের বাজারেও পুস্তকের কাঁগঞ্জ 
ছাপা ও বাধাই চমৎকার । প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর হইযাছে। রসজ্ঞ পাঠকমহলে, 


পপান্থপাদপ” সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি | 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত মুনাফা কর 
সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ৬ লক্ষ ১৪ হান্ধার ৩ শত, 
৯০ কোটী ডলারের যুদ্ধকালীন যে রাজস্ব বিল গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
অতিরিক্ত মুনাফার উপর শতকরা ৯* ভাগ হারে কর ধাৰ্য্য করার ব্যবস্থা, 
করা হুইয়াছে। 
সংরক্ষিত মতস্তশিল্পে বাংলা সরকারের সাহায্য 
মত্ত সংরক্ষণ শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি বাংলা দেশের কেহ কোনরূপ 


সুচিন্তিত পরিকল্পনান্থ্যায়ী কাঁধ্য করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাহারা 
থক সাহায্যের জন্ত বাংলা সরকার তাহার লাম মৎস্য শিল্প সম্বন্ধীয় কোন 


_ একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ কবিষা প্রেরণ করিতে রাজী আছেন। 


মত্ন্ত শিল্প সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা জুলাই মাসের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা 


. সরকারের মৎস্ত বিভাগে ডিবেক্টব কর্তৃক গৃহীত হইবে। 
তান 





1 
হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা ৷ |, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত / 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় । চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্দববারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। | 
অনুষ্ঠানপত্জ্ের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! 
ৰ 
Hl 






ral হেড অফিসে কিন্ছা যে কোন শাখ! অফিসে পত্র 
খুন। 

চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা তে লক্ষ টাকা উদ্ব ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥ হিলাবে জু দেওয়া হয়। যান্মাসিক সুদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংজ ব্যাঞ্চ হিসাব--বাৰিক শতকরা উাটাকী হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়৷ অন্ত হিসাব হইতে 


il সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ত্ে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 


স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। 
ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 


পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা, _বড়বাজার, শ্ামবাঞজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ ' 
ডি, এফ, ম্যানা? জেনারেল ম্যানেজার '' 


০ক্কাম্পাঁলী শঅসঙ্গ- 


আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১৯৪১ সালের কার্যবিবরণী 

সম্প্রতি আমরা আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪১ সালের 
যে কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে এই তরুণ বীমা কোম্পানীটির উল্লেখ- 
যোগ্য ক্রযমোরতির পরিচয় পাওয়!যায়। গত ১৯৪০ সালে এই কোম্পানী 
৯৪২টি পলিসিতে মোট ১৩ লক্ষ ৪ হাজারটাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল । 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার নূতন বীমার অন্ত 
মোট ১ হাজার, ১০৩টি প্রস্তাব পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৯৫৬টি প্রস্তাবে মোট ১৩ 
লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধের জটিলতা 
বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ দেশের বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে বর্তমানে একটা প্রতিকূল 
অবস্থা সুষ্ট হইয়াছে। সে কারণে কোন কোন কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণও হাস পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায়ও আধ্যস্থান ইন্দিওরেদ্ল 
কোম্পানী গত ১৯৪১ সালে উহার নূতন কাজের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে_ইহা. এই কোম্পানীর কর্মকর্তাদের 


কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২ লক্ষ ৪৭ ছাঁজার ৬৪১ টাকা, না 


তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ও বাড়ী, ভাড়া বাবদ ৪১ হাক্জার ৬৮৮ টাকা ও 
অপ্তান্ক ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা আয় 
দ্রাড়ায়। ব্যয়ের দিকে মৃত্যুদাবী, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবী, 
এমুইটি ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ এবার মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দাবী 
হয়। কাৰ্য্য পরিচালন! বাবদ কোম্পানী এবার ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয় 
করে। অগ্ান্ত ধরণের খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীম! 
তহবিলে স্তত্ত হয়। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ 
> হাজার টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার 
৮৯১ টাকা দাডাইয়াছে। আৰ্ধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি বিশেষত্ব 
এই যে উহারা খুব তৎপরতার সহিত বীমার দাবী পরিশোধ করিয়! থাকে । 
কাজ সুরু করার পর হইতে '১৯৪০ সাল পর্যস্ত মাত্র কয়েক বৎসরে এই 

কোম্পানী পলিসি গ্রাহকদের ৩ লক্ষ টাকার উপর দাবী পরিশোধ করিয়াছে। 
*_ আদাযীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৬৭৫ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ 
৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৯১ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া বর্তমান কার্য্য- 
বিবরণীতে আর্ধ্যস্থান ইক্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে 
১০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা । উক্ত প্রকার দায়ের ' বদলে আলোচ্য বৎসরের 
শেষে কোম্পানীর যেসব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :- 


কোম্পানীর কাঁগন্ধ ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা (বাঁজার মুল্য অনুযায়ী), জমি ছল 


ও বাডী ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ১৭ হাঁদ্জার ৮৬১ টাকা, 
কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৮ হাজার ৯৬৪ টাকা, হাতে ও 
ব্যাঙ্কে ১২ হাজার ৬২৩ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় 
কোম্পানীর তহবিল বেশ নিরাপদভাবে দাদন করা হুইয়াছে। 

দেশের কতিপয় খ্যাতনাম! বিশিষ্ট ব্যক্তি আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছেন। ভারতীষ বীমা ব্যবসায়ের অন্ততম 
কৃতী পুকব মিঃ এস সি রায় জেনারেল ম্যানেজাররূপে এই কোম্পানীর কাব্য 
পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের কর্ম্মকুপলতার গুণে অল্প কালের মধ্যে 
এই কোশম্পানীটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাধারণের আস্থা লাভে সমর্থ 
হইয়াছে। আমরা “আধ্যস্থানের” উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও প্রবৃদ্ধি কামন! 
করি। 
কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত | 


| স্বস্তিকা কটন মিলস লিঃ. 


পৰ্য্যন্ত বিশেষ, পাচাৎপদ রহিয়াছে : 
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১৪, নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতায় নিজস্ব প্রাসাদ ভবনে এই | 


এই সমস্ত কলে উৎপন্ন হয় না। কাজেই এই. প্রদেশের বস্ত্রের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ত যে আরও অনেকগুলি নূতন কাপডের কল স্থাপন ও পরিচালনার, 
সুযোগ রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয় এই সুযোগ কাজে 
লাগাইবার জন্ত বাঙ্গলার ব্যবসায়ী ও শিল্লোস্োগীরা বর্তমানে কতকট! 
সচেতন হুইয়াছেন। ফলে ছুই একটি করিয়া নূতন কাপড়ের কলও গড়িয়া 
উঠিতেছে। এ প্রদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর কাপডের কল স্থাপনের উদ্দেগ্ঠ নিয়া 
সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বস্তিকা 
কটন মিলস্‌ লিঃ অন্ততম। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 
টাকা। উহা! ১০ টাকা মুল্যের ১ লক্ষ ৫৮ হাজার সাধারণ শেয়ার, ১৫ টাকা 
যূল্যের ২ হাজার প্রেফারেন্স (ননকমূলেটিভ) শেয়াব, ৫০ টাকা ষূল্যের ৯৮ 
হাজার কমূলেটিভ (রিডিযেবল) প্রেফারেম্স শেয়ার (স্থিরীক্ৃত লভ্যাংশ 
বাৎসরিক শতকরা! ৫ টাকা) এবং এক টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড 
শেয়ারে বিভক্ত । বর্তমানে কোম্পানীর ১ লক্ষ সাধারণ শেয়ার, ১০ ছাজার 


কমুলেটিভ শেষার ও ১৯ হাজ্জার ডেফা্ শেয়ার বিক্রযার্থ উপস্থিত করা 


হইয়াছে। হিন্দুস্থান ইঞ্জিনিষারিং এণ্ড, কম্সটাকৃসন্‌ কোম্পানীর ম্যানেজিং ' 
প্রোপ্রাইটর মিঃ আর বি বসু, ক্যাপটেন পিকে সেনগুপ্ত, ন্তাশনাল 
মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
ডিরেক্টর মিঃ এস আর রাহা প্রমুখ কৃতী ব্যবসায়ীদের নিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে । উহাদের উদ্তোগশীল পরিচালনায় ইতিমধ্যে 
কতকগুলি কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিয়াছে । উহাদের 
ধকাস্তিক প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতায় নবপ্রতিষ্ঠিত স্বস্তিকা কটন মিলস্‌ লিিটেডও 
উল্লেখযোগ্য সাফপ্য লাভে সমর্থ হইরে বলিয়া আমাদের ধারণা । এই 
কোম্পানীর কাৰ্য্যে দেশের জনসাধারণ সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমরা 


আশা করি । কলিকাতায় ২৯ নং ্্যাণ্ড রোডে এই কোম্পানীর হেড আফিপ 


অবস্থিত | . " 
এ... বাঙ্রলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

সেণ্টাল ষ্টোন” সাঞ্লীইজ. লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ জবরমল সেরফ। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৭৬ কটন স্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা_-ভারত বা ভারতের বাহিরে কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও 
নানা প্রকার সাজসরঞ্জাম বিক্রয় ও মেরামতের ব্যবসা । | 

ইঞ্জিনীয়ার্স বুরো। লিঃ_-ভিরেক্উর মিঃ ছে কে নন্দন । রেজ্িষ্টার্ড অফিস 
৪ হেষ্টিংস্‌ ফ্রী, কলিকাতা । অঙুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ 
8: ডি 888 এ | 


ত্রিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, 
| কে, সি, এস, আই || 
রেজিঃ অফিস- আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ অফিল--আগরতল। fl 
কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । ll 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও | 


সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


_ বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে | 


এ প্রদেশে কাপড়ের কলের ; সংখ্যা রী 
ষেষন কম, উহাদের অন্েকগুলির কার্য্য ক্ষমতাও নানাদিক দিয়া তেমনই' || ' 
সীমাবদ্ধ। লে বাদশার মোট ব্যবহার্য বদের এক পঞ্চমাংশের.. 5 
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টাঁকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় নাই। টাকার স্বচ্ছলতা তেমনি প্রচুর রহিয়াছে। ব্যাক্ষসমূছে 
আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যবসায়ের অন্ত টাকার চাহিদ! 
ক্রমেই ভাল পাইতে দেখা যায়॥ ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রচুর অর্থ বাজারে আমদানী 
হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার মদের হার শতকরা ।০ আনায় 
অপরিবর্থিত রহিয়াছে । তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেশাঁরের 
পরিমাণ আগামী সপ্তাহেও ৮ কোটি টাকা ধাধ্য করা রহিয়াছে । আলোচ্য 
সপ্তাহে আবেদনের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকায়, দীড়াইযাছে। অর্থাৎ গত 
সপ্তাহের তুলনায় আবেদনের পরিমাপ চড়তির দিকে । কিন্ত গৃহীত টেণ্ডারের 
গড়পড়তা সুদের হার ক্রমেই কমিতে দেখা যাইতেছে । আলোচ্য সপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজের দর অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। বাজারে এবার অধিক পরিমাপ রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা 
গিয়াছে। ূ 

গত ২১শে জুলাই তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেঞজারী বিলের 
টেণডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসম্হের 
মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তুর্ধ দরের. সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের শতকর! 
প্রায় ১৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে শতকরা বাধিক 
॥৮৯ পাই। আগামী ২৮শে জুলাই তারিখে বোদ্বাইএ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং .২৭শে জুলাই তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে 
কাকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপ্তার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী .৩১শে জুলাই তারিখে টাকা দিতে 
হইবে। অন্তান্ত সর্তাবলী পূর্বের স্তায়। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরপীতে প্রকাশ, গত ১৭ই 
জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৫৪৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি ৭১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের . বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৪ 
কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ; পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমপ ছিল ৭৯ 
কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার 
দেওয়া হয় ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাক] ; পুর্বববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্ত ব্যাঙ্কের 
আমানতের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে ৬৫.কোটি' ৭০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; 
' পুর্বববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৬৩ কোটি ৯২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়ক্ূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিহ$ং পে 
এ দৰ্শনী রর ১শি ৫: পে 
ডি এ ৩ মাস 1 ১শিছইৎপে, 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৫শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবনতির ভাব লক্ষিত 
হয়। ছুই সপ্তাহকাল চড়তির অবস্থা বজায় থাকিয়া গত সপ্তাহ হইতেই 
মন্দার ভাব সুরু হইয়াছে । আত্তক্াতিক পরিস্থিতিই ইহার কারণ। 
ভোরোনেজ রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর জয়লাভ ও মিশর রণাঙ্গনে জাম্মান 
বাহিনীর অগ্রগতি একেবারে প্রতিরুদ্ধ হওয়ার সংবাদে বাজার তেজী হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগ হইতেই আস্তর্াতিক 
পরিস্থিতি আবার মিত্রপক্ষের প্রতিকূলে দীড়াইয়াছে। মিশর রণাঙ্গনের 
অবস্থা অবস্ত মিক্রপক্ষের অন্থকৃলেই রহিয়াছে ; কিন্তু রুশ রণাঙ্গন হইতে 
উপধুর্ণপরি জাম্মীন সাফল্যের সংবাদ আসিতেছে । বিশেষ করিয়া নাৎসী 
বাহিনীর রোষ্টভ প্রবেশের অসমধিত দাবীর সংবাদে শেয়ার বাজারে বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হইয়াছে । বোম্বাই শেয়ার বাজারেই প্রতিক্রিয়া অধিক 
হইয়াছে। গতকল্য কলিকাঁতার বাজারে কিছু পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় 
হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও স্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ২৭২ টাকা 
ও ১৭।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে । 


কোম্পানীর কাগজ | 
কোম্পানীর কাগজের দরে চড়তির ভাব বলবৎ রহিয়াছে ৷ ৩1০ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ্গ ৯৩২ টাকায় হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। ৩২ টাকা! 
সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৩1১/* আনা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ্জ ১০৮০ আনা, ৪4০ আনা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ 
১১২৯ টাকা! { ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১০৮1০ আনা, " 
সেকেগ্ ডিফেন্স লোন ১০০%০ আনা ও ৩২ টাকা মদের ডিফেন্স বগু 
১৯৪১ সালের ১০১৮০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
্রল কর্পোরেশন ১৯১০ আনা, কুমারধুবী, ইঞ্জিনীয়ারিং ১৪১২ টাকা, 
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৫০২ টাকার ্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ৷ পু Sess 


বীড়াইয়াছে ১৫ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৪ হারার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে, 
রিজার্ভ ব্যাক্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৫২ 


রথ টাকা ; পূর্ববর্তী সধ্াহে উহাদের পরিমাণ ছিল” যথাক্রমে. নদ: | 





| ২৯১্টযাপ্ড রোড, কলিকাতা। 
- রাহা ভ্রাধাস- টানি রহ 


৯৩ হাজার টাকা-ও:* কোটি ড৯-লক্ষ-৯৮ হাজার টাকা । -...-_... রি = fe 


২৭শে জুলাই, ১৯৪২ ] 
কয়লার থনি 





যানবাহন সমস্তার দরুণ মাল চালান দেওয়ার সুব্যবস্থার অভাব হওয়ায় fl 


কয়লার খনির শেষারের দরে চডতির ভাব দেখা যায় না। বেঙ্গল কোল 
৩৫৯২ টাকা, এ্যামালগ্যামেটেড ২৬1৩০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪/০ আনা, 
বরাকর ১২৪* আনা, সাউথ করণপুরা ৪/০ আনা ও তালচের ২২ টাকায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের দরে একটু তেজীর ভাব দেখা যায়। বাগমারী 
৭8৩০ আনা, বিশ্বনাথ ২৭০ আন! ও তেজপুর ৮1* আনায় ক্রয়বিক্রয় 


হইয়াছে। 
পাট কল 
আগরপাড়া ১৯০ আনা, হুকুমটাদ ১৯৩৪০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩৫২২ টাকা, 


রিলায়েন্স ৫১৭ আনা ও ন্তাশনাল ২১০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারে দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বলরামপুর ১৪২ 
টাকায়, কেরু ১৩৮০ আনার, বুলন্দ ৩০২ টাকাঁষ ও হই ১৩৮০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিন্নরপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৬) ৯৭ই জুলাই__১০১৭%০ ) ২০শে-__ ' 


৩২ সুদের ডিফেন্স খধণ (১৯৪৯-৫২) ১৭ই 
sano 3 


১০১৪০ 1২১শে--১০১৪%* | 
জুলাই-_৯৯%০ 3 ২০শে-৯৯৪০ ১০০০/০ ; ২৯শে-__৯৯%/০ 


২২শে--৯৯৪১/০  ২৩শে--১০*৯৮০ | ৩২ মুর্দেব কোম্পানীর কাগজ ২০শে 


জুলাই--৭৯৮০ ; ২৩শে--৭৯৮%০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৭ই 


ভুলা ই--৯৯৪%০ )২১শে-_৯৯দ* ৯৯৮৩/০ ; ২৩শে--৯৯৪৩/০ | ৩২ সুদের 
খণ (১৯৬৩-৬৪) ১৭ই ভুলাই-_-৯৩/০ ৯৩০০ ; ২১শে-_-৯২৮%/০ ৯৩০০ ; 
২২শে-৯9/০। ৩৯ সুদের পাঞ্জাব বণ (১৯৪২) ২২শে স্কুলাই-_-৯৮%০ 
৩২ স্থদের ইউ পি বগু (১৯৫২) ১৭ই জুলাই-_-৯৭দ০ | ৩২ সুদের ইউ পি 
বগ (১৯৬১-৬৬) ২১শে জুপাই--৯২।০ | ৩০ দের কোম্পানীর কাগজ 
১৭ই জুলাই-_৯২/%০ ৯২৪৮০ ) ২০শৈ--৯২৭০ ) ২১শে-_-৯২৪%০ ৯৩1০) 


২২শে-_৯২৭০ ৯২৮০ 3 ২৩শে৯৩২ | ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৪ 


জুলাই_১০২৬০ 3 ২০শে--১০২৮০ ১০২|০ ; ২১শে-১০২৩/০ ; ২২শে_ 
১০২৩/০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৭ই ভুলাই--১০৭৮৩/০; ২০শৈ__ 
৯০৭৪৮০ ; ২১শে--১০৭৮%৩০ ১০৮/০ ) ২৩শে--১০৮]০ ৯০৮1%০ | ৫২ 
সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই জুলাই-_-১০৮॥০ ১০৮//, 3 ২০শে_-১০৮৩/০ $ 


২৩শে--১০৮৷০ | ৫৯ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ২০শে জুলাই-__১০৩%৮০ |. 


৪২ সুদের ঞণ (১৯৪৩) ২৩শে জুলাই-_-১০২/০ | 
ব্যাঙ্ক 
ইল্পিরিয়্যাল ব্যাঞ্চ (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৭ই জুলাই-_-১৫২৫২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ২১শে জুলাই_-৯৮৯ 3 ২২পে-১০৭]০ ; ২৩শে-_-৯৯॥০ ১০১২ ! 


ফোন-কালঃ ১৭২৬ 


আর্থিক জগৎ 


( মিল্স কর্পোরেশন লিমিটেড === 


২২৯ 





রেলপথ 
বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ২০শে জুলাই--৫*২) ২২শে-_৫০]০ 
৫২২। বক্িয়ারপুর বিহার রেলওয়ে ২০শে জুলাই--৬১২। 
থনি 
বানা করপোরেশন ২₹১শে জুলাই_২২ ; ২২শে--২/০1 ইণ্ডিয়ান 
কপার ১৭ই জুপাই_-২৮০ ২৬০ 9 ২০শে_২৬/০ ২০) ২১শে২৩০ ২॥০ 5 


২২শে-২৪০ ২1০ 3 ২৩শে_-২৩/০ ২০ | 
কয়লার খনি 
এমালগেমেটেভ ২১শে  জুলাই-__২৪।০$ ২৩শে_২৬]০ ২৬1৩০ । 
ভালগোডা ২২শে জুলাই--৫1/০ ৫1০; ২৩শে--61/ ৫1৮০ | বোরিয়া 


২১শে জুলাই_-১৮০। সেগুন ২৩শে জুলাই--১১৪*। বরাকর ২২শে 
জুলাই__১২1৮০ ১২/০; ২৩শে_-১২৮০। ঘুষিক এণ্ড মুগ্লিয়া ২০শে 
জুলাই__-৬৩৫২ ৬৩৮২1 নিউ বীরভূম ২০শে জুলাই--১৫/৮০) ২১শে_ 
১৫]৩/০ ১৬৮০ ইকুইটেবল ২৩শে জুলাই-_৩৪1০ 
৩৪০ | নর্থ দামুদা ২১শে ভুলাই-_-৪%৮০ ; ২২শে--৫২। কালাপাহাড়ী 
২৩শে জুলাই_১১॥০ ১২%০। সাউথ করণপুরা ২১শে জুলাই_9৪4০ ; 
২২শে-৪0০। বেঙ্গল ২৩শে জুলাই__৩৫৮২ ৩৫৯২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৩শে 


ভুলাই__-১৫।০ | 
কাপড়ের কল 

বেণারস কটন এণ্ড সিদ্ধ (আড) ২৯শে জুলাই_-৬৮০ ৬1০) 
২২পে-_৬1%০ 7 ২৩শে--৬৷০ ৬া৩০।  বাউরিয়া (অর্ডি) ২২শে জুলাই 
(বি প্রেফ) ২২শে জুলাই--১০০২। বেঙ্গলনাগপুর কটন 
২০শে জুলাই ২৩০ ; ২১শে-_-২৩৷০ ২৩০) ২২শে২৩২ ২৩।-। 
কাণপুব টেক্সটাইল ১৭ই জুলাই ৯৮০; ২৯শে৯দ০ ১০২৪ 
২২শে--১০৯ ১০০। ভানবার ১৭ই ভুলাই__২৫২২$ ২০শে২৫২৯$ ' 
২১শে-_২৫১॥০ ) ২২শে--২৫৪২ ২৫৭২ ২৩শে--২৫২২ ২৫৬২। এলগিন 


3 ২২শে--১৬1৮০ ১৬৮০ । 


_৪*৯৯ 3 


৷" মিলল (অর্ডি) ২০শে জুলাই--৩৩/০ ৩৩৮০.) ২১শে--৩৩/০ ৩৪২। 
কেশোরায ২১শে জুলাই--১০1০ ১১২ 3 ২২শে-১১%০ ৯১1৮০ ) ২৩শে-_ 


১১/০ ১১৩/০। মোহিনী মিলস ১৭ই জুলাই--১৬1৬/০। মুইয়ের মিলস 
১৭ই জুলাই__৩০৩২। নিউ ভিক্টোরিয়া ২০শে জুপাই--৬২ ৬/০; ২১শে_- 
৫৮০০ ৬০/০ 3 ২২শে-৬২$ ২৩শে--৬৯ ৬/০ 3, (প্রেক) ২০শে জুলাই 


৯।৮০ ১ ২১শে-_-৯1/০ | 

. পাটকল - 

এলবিয়ন ২২শে জুলাই-_-১৮৫২ | আগরপাড়া ২৩শে ভুলাই__১৮০ | 
এংলো-ইপ্ডিয়া (প্রেফ ) ২১শে জুলাই__-১৫০২।, অকল্যাণ ( প্রেফ ) ১৭ই 
ভুলাই__১২৬২। সেভিয়ট ২২শে জুলাই_-১৭২২। ক্লাইভ (৬ টাক। 
সুদের প্রেফ) ১৭ই ভুলাই_-৯২৩২। ডেল্টা ১৭ই জুলাই-_৩৮৫২। গৌরীপুর 
(প্রেফ ) ২১শে জুলাই_-১৩৪২ (অর্ডি) ২০শে ভুলাই_৬৩৫২ ৬৩৮২৪ 
২২শে_৬৪২২। হাওডা (এ প্রেফ) ২০শে ভুলাই__১৪০২ ; (৭ টাক! 
সুদের প্রেফ) ২১শে জুলাই_-৯৫০২। হুকুমটাদ ২০শে ভুলাই--১৩৮০ ; 


পাট, তুলা, শণ ইত্যাদির বয়নশিল্পে জাতিকে 
আত্মনির্ভরশীল করিবার আকাঙক্ষা লইয়। 





সুদৃঢ় ভিড ভিত্তির রর উপর প্রতিষ্ঠিত হইল । 
Le রাখিবেন_ 


' বৰ্মা ন যুগে নয়নশিন্সেই 


লভ্যাংশ. নিশ্চিত। ... 





, ২৯৩০ 





২১শে--১২৮৮০ ) ২২শে--১৩॥%০ ১৪২) ২৩সে-১৩৪০ । ইণ্ডিয়া ১৭ই 
ভুপাই-_৩৩৬২ ; ২০শেঁ--৩৩৫ ৩৩৮২ $ ২১শে-৩৪৪২ ৩৪৫২) ২২শে- 
২৩শে--৩৪৬২ ৩২২২1 কাকনাড়া ২০শে ভুলাই__-৩৬৫২ ; 
২২শে--৩৬৫২ ৩৬৭২1 কেলভিন ২০শে জুপাই__-৪৫৬২ | কিনিলন ২০শে 
ভুলাই__৩১৯]০ ; ( প্রেফ') ২১শে জুলাই--১৫৯২। ল্যাগুসভাউন ( প্রেফ ) 
শে জুলাই--১২৩২ | নস্করপাড়া ১৭ই জুলাই-_-১৬৫০ $ ২১শে১৬০। 


৩৪ ৩ রশ 


নিউ সেণ্ট্াল ১৭ই জুলাই__২৮৮০।' নর্থক্রক (প্রেফ) ২০শে জুলাই - 


১২৮॥০। নদীয়া ১৭ই জুলাই-_৫৮দ০। ওরিয়েপ্ট ২২শে জুলাই-_১৬৮২ 
১৬৯৯) ২৩শে--১৬৯২ ১৭০২। রিলায়েন্স ,( গ্রেফ) ২১শে জুলাই -- 
১৫১২) ২৩শে--€১০ ৫১০ | গোন্দলপাড়া ২৩শে হন 35৪+১। 
, আ্কাশনাল ২৩শে জুলাই --২১॥০ ২১%০)। 


র ইঞ্জিনিয়ারিং . 

ভারতীয়! ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল ১৭ই জুলাই--১৪৪০ ৯৪৭৮০; ২০শে-- 
'১৪॥০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২১শে ভুলাই_-১২গ* ; ২২শে_১১৮১০ 
১২/০; ২৩শে--১১৮০/০। বার্ণ এণ্ড কোং, (অভি) ২০শে ভুলাই ৩৩৮২ 
৩৪১২ ) ২২শে-_৩৪৮২ ৩৫৩২ $ ২৩শে--৩৫৩২ ৩৫৫২ 5 (৭২ টাকা হুদের 
প্রেফ ) ১৭ই জুলাই-_-১৪১২। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল ১৭ই জুলাই 
২৬১০ ২৭/০ ২৭৩/০ ২৭1০ ২৭।%০ ; ২০শে--২৭৷০০ ২৭৪০ ২৭/০ ২৭1%০ 
হ৭দ০ $ ২১শে-২৭%/০ ২৭০০০ ২৭৪০ 5, ২২শে--২৭৪০ ২৭৮/০ ২৭৮৮০ 
২৭৮৩০ ; হ৩শে__২৭/৯ ২৭/%০ ২৭৮০। ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ১৭ই ' 
ভুলা ই--১৮/০ ১৮৮০ ১৮০ ১৮০ ; ২০শে-_১৭৷০ ১৭৮/০ ১৭৮৯/০ ) 
২১শে-১৭০০/০ ১৭৪, ১৭৮/০3 ইহশে--_১৭৮%০ ১৭৮৩০ ১৮২) ২৩শে- 
১৭০ ১৭৪০ ১৭৮০০ ; (প্রেফ ) ২১শে জুলাই--১১১২ 3 ২২শে--১১১।০ ; 
২৩শে--১১২৯। স্তাশনাল, আয়রণ এও ষ্টীল ১৭ই ছুলাই-_১০৷০ ১১০০ 3 
২০শে--১১/০ 3 ২১শে--১৯৮০ 3 


$/০ ) ( প্রেফ) ২০শে জুলাই--১৪৩২. ১৪৪২) ২১শে--১৪৪২ )২৩শে-- 
৯৪৩৯ 3885 | de 0 ‘ ! 
কাগজের কল | 

বেঙ্গল পেপার (অভি) ২১শে- জুলাই--১২৮২ ১৩০২), ২২শে--১৩০২ 

১৫৯২। ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৫শে ছুলাই--১৪৫২১) ২১শে_-১৪৭২3 


আর্থিক জগৎ 


. [ ২৭শে'জুলাই, ১৯৪২ 





২২শে--১১/০ ১১৮৯ । কুমারধূবী . 
ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ১৭ই জুলাই--৪দ%০ ). ২*শে--৫২ €/০ 3 ২১শে- .২ 


র্‌ নডিবেঞ্চার 

৩২ সুদের (১৯৫১) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২০শে ভুলাই-_৯৪৫০। 
id সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ১৭ই জুলাই__৮৯৫০। ৫২ সুদের 
(১৯৬ ৪৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২০শে জুলাই-_-১০৪%০ LE 


‘সুদের (১৯৫৬-৮৬) সালের ক্যালকাট' পোর্ট ট্রাষ্ট ২০শে জুলাই--১০৮]০ 1 


&২ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২০শে জুলাই__-১০৮%০ ১ 
২শে--১০৯২ | ৫৯ সুদের (১৯৫৮:৮৮) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
১৭ই জুলাই__১০৮৪০। ৫0০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) সালের ক্যালকাটা! পোর্ট 
ট্রাষ্ট ১৭ই রা ৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া 
সিমেন্ট ২২শে জুলাই --১০৩1০। ৪॥০ সুদের (১৯৩৪-৮৪) লালের ক্লাইভ 
" বিন্ডিংস ২৩শে জুলাই__॥৫॥০। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে জুলাই । 

৮ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের বাজ্জারে মন্দার ভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। থলে ও চটের বাজারেও নিক্ষিয়তার্‌ তাৰ লক্ষিত হয়! সম্প্রতি 
পাটের দর নামিয়া যাওয়ায় -নুতন পাট কাঁটায় উৎসাহের অভাব দেখা 
যাইতেছে। আলগা পাটের বাজারে কিছু কিছু কা্কারবার হইয়াছে। 
মিল মার্পিকগণ জাত -মিডল:ও বটোম পাট মণ প্রতি যথাক্রমে ৯০ আনা 
ও.৬|০ আনায় ক্রয় করিয়াছেন পুরাণ ইউরোপীয়ান বটোম মণ প্রতি 
৬1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

থলে ও চটের বাজারে দারুণ মন্দার ভাব চলিতেছে। কার্জকারবারে 
বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই চলে । রপ্তানী যৎসামান্ত। বাহিরের 
চাহিদাও বিশেষ নাই। অবশ্য বাজারের এই অবনতির অন্ত প্রধানত জাহাজ 


অংস্থান সমস্তাই দায়ী । জাহাজের অভাব যে কতখানি প্রতিবন্ধক হইয়া 


দ্াড়াইয়াছে গত জুন মাসের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাট আমদানীর হিসাব 
হইতেই তাহ স্পষ্ট জানা যায়।, গত বৎসরের জুন মাসের ৪'৯ কোটি 
গজের তুলনায় এবারের জুন মাসের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২*৭ কোটি গজ । 

গত ১৮ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ, শৈষ হইয়াছে, মেসার্স সিনক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের এ সময়ের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, 
আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সস্তোষজনক। অবস্ত দু'একটি ' অঞ্চলে আরও. 
: কিছু বারিপাতের একান্ত প্রয়োজন! নতুবা পাটের ফলনে ক্ষতি ও পাট- 
কাটায় অস্গুবিধার সৃষ্টি হইবে। নদীগুলির জল কিছুটা নামিয়া গিয়াছে । 


হ২শে--১৪৭৬ ১৪৮২1 মহীশৃর পেপার ২১শে ভুলাই_১৬৭০ ) $ ২২শে১ ' পাটকাটা বহু স্থানে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তবে বুক-সমান জলের অভাবে 


১৭২ ১৭/০ । ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি ) ২১শে ভুলাই--২6০ ২০/০; 
২২শে--২০॥%০ ২০/০} ২৩শে--২০৷/* ২১৯1 প্রগোপাল পেপার 
ৎ২শে জুলাই--১৬1০) ২৩শেঁ->১৪৷প০ ১৪/০) ষ্টার পেপার ২০শে 
জুলাই--১৪২ ) ২১শে--১৫%০ ; ২৩শে--১৫৷%০ ১%/১। টিটাগড় পেপার 
€অর্ডি) ১৭ই ভুলাই__১৮৮%০ ; ২১শে-১৯/০ ১৯৩০) ২২শে--১৯০) 
২৩শে--১৯৮০ ১৯০০ । | 


চিনির কল. . | a) 


বলরামপুর ২২শে ভুলাই--১৩॥০ ১৪২। বস্তী ২১শে জুলাই ৩১৮২ ; 
২২শে--~৩১৬২।। কেরু এণ্ড কোং '১৭ই জুলাই--১৩২ ; ২১শে--১৩%০ 
১৩৩/০ ) ২২শে-_১৩০/০ ) ২৩শে--১৩২ 1 (প্রেফ) ২৩শে জুলাই-_-১৩৫২। 


চম্পারণ ২১শে জুলাই--২৪% ২৪|০ ১২৩শে--২৪২ ৪৯ | নিউ সাভান 
২১শে জুলাই--১৪৭০ ১৪৮৮০ । রায়নগর কেন এণ্ড সুগার (অভি) ২১শে 
জুলাই--১০॥০ ১০৪৮০) হ২শে--১০৪০ ১০৮৩/০ ; ২৩শে-_১০%৮০ ১১২। 


লা '২১শে ভুলাই--১২/৯ ১২৩০ বুলাও ২৩শে ভুলাই-_৩০২। 
প্রতাবপুর ২৩শে জুলাই-_১৩৮*। রাজা ২৩শে লাই) 


. সিমেন্ট 


সিমেন্ট হৎবে সপ টিন Ef 


FL 


৮ ঘট 





কোন কোন অঞ্চলে পাট কাটায় অন্গবিধা হইতেছে । গত বৎসরের ১৬. 
আনা হিসাবে এবার মোট পাট চাষের পরিমাণ ৩২ আনা হুইবে বলিয়। 
শান করা হইযাছে। এই মরশুমের ইহাই শেষ রিপোর্ট। 


| টা ১১৯ 


জ্যপ্যা Sat 


_২৭শে ১৯৪২ ] 
তুলা 'ও কাপড় 





কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 
বোম্বাইএর তুলার বাজার বেশ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। তুলার দরে একটা 
ক্রিক. চডতির ভাব দেখা যায়। মিলওয়ালারা তুলা ক্রয়ের আগ্রহ 
দেখাইতেছেন ; তুলার বীজের বাজারও তেজী রহিয়াছে ; বস্্রের বাজারেও 
চড়তির ভাব লক্ষিত হয়! এই সকল কারণেই তুলার বাজারে স্পষ্ট উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। গত কল্য বোরোচ জুলাই আগষ্ট ২১২৮০ আনা, ওমরা! 
জুলাই ১৯৫/০ আনা, বেঙ্গল জুলাই ১৮৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
নুতন তুলার কাম্তকারবার গত সপ্তাহ হইতে সবে আরম্ভ হুইয়াছে। 
‘কাপড়ের বাজারে চড়তির' অবস্থা চলিতেছে। কাপড়ের দর বাড়িয়া 
যাইতেছে । মাল সরবরাহে বিভ্রাটের ফলে এবং কাপড়ের দূর চড়া থাকায় 
ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ে কাঁজকারবার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। 
মিলপক্ষণ চড়া দাম হাকিতেছেন' এবং নুতন অর্ডার লইবার দিকে তাহাদের 
বিশেষ কৌন আগ্রহ দেখা যায় না। কয়েক সপ্তাহ যাব হাতের তাতে 
বোনা কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে। তাতের কাপড়ের দাম অবপ্ত 
সেই অনুপাতে বাড়ে নাই ) কিন্ত মূল্যের উর্দগতি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ৪শে' জুলাই 
. আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর সোনার বাজারে আগ্রহ ও উৎসাহের 
একাস্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আন্তজাতিক পরিস্থিতির গতিপ্রক্কৃতি 
কিরূপ দাড়ায় তাহা ভাল করিয়া না দেখিয়া কেহ কাজ্রকার্বারে অগ্রসর 


হইতে চাহে না। ভোরেনেজ রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর সাফল্যের সংবাদে . টাকা 


সোনার দরে অবনতি ঘটে । অবশ্ব, পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মান বাহিনী 
ককেসাস অভিমুখে ক্রতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে সোনার 

দরে আবার চড়তির ভাব দেখা যাইতে পারে। বোম্বাই-এ প্রতি ভরি 
রেডি সোনার দর হইতেছে ৫৯০০ আনা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার দর ছিল 
৫১০৩০ আনা। প্রতি গিলি ৩৯০০ আনায় ক্রয়ব্ক্রিয ইত, 


(কপ ৮ 


বোম্বাই-এর রূপার বাজারেও সোনার বাজারের মতই উতলা অভাব 


লক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান মিণ্ট রূপা ৮৪/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। 
লঙ্ডনের রূপার বাজার সম্পর্কে এই সপ্তাহে বিশেষ কিছু. নুতন: কথা 
জানাইবার নাই। লণ্ডন বাজারে রূপার দর বর্তমানে প্রতি আউন্স 


* ২৩১.পেনি। 


কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 


" গত ২০শেঁ এবং ২১শে জুলাই চায়ের ৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


'রপ্তানীযোগ্নত চা--এ' বিভাগে বহুপ্রকার চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা ? 
হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আসামের কয়েক শ্রেণীর উতর ধরণের চাও ঃ 
ভাব দেখা গেলেও “ওরেঞ্জ পিকো" শ্রেণীর চাষের দরে নিয্নগতি লক্ষিত | হঁতে হইলে_ অনুগ্রহ করিয়া 
তুইয়াছিল'।. সাধারণ শ্রেণীর ভাঙ্গা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি পূর্ব সপ্তাহের 4 
তুলনায় ৩ পাই হইতে'৬ পাই পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই' শ্রেণীর রী 
উৎক্বষ্ট ধরণের চায়ের দর পড়িয়া গিয়াছিল পাউও প্রতি /* আনা হইতে | 
/৬ পাই পর্যযস্ত। ‘ফেণিং’ শ্রেণীর চা পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৮০ 


ছিল! চায়ের দর নামিয়া গিয়াছিল। পাতা চায়ের দরে কতকটা দৃঢ়তার 


আনা হইতে 1০ আনা পর্যন্ত নাষিয়া গিয়াছিল | 

ভারতে ব্যবহারোপ্র যোগী 'চা--সবুজ চায়ের দর ভাল ছিল। 
সাধারণ এবং মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে 
/০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। অন্ঠান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে ভাঙ্গা 
চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা. এবং “ফেণিং, শ্রেণী চায়ের দর পাউণ্ড 
প্রতি ৮* আনা হইতে ৬০ আনা পর্যন্ত নিম্নগামী হুইয়াছিল। 


কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি পণ আনা । + 


আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই দরে ক্রয়কিক্রয় হইয়াছিল । 
৫ 


আথক জগৎ 


ৃ অনুসন্ধান করুন। 
§ 
$ 


২৩১ 





খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 

রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেডির বৈলের বাজারে স্থির 

ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ রেভির খৈল ২৮০ হুইতে ২৮০ আনা 

দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা বেড়ির খৈল (বস্তা 

প্রতি প্রত্যেকটা থলের জন্ত অতিরিক্ত | আনাসহ) ৬€ টাকা হইতে ৬/* 
আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 


সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজার মন্দা ছিল। 


'কলসমৃহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৩/০ আনা হইতে ২/০ আনা দরে বিক্রয় 


করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা সরিষার ' 
খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্য অতিরিক্ত 1০ আনাসহ)৫%০ আনা হইতে 


'৫1৮০ আন! দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারের! 
প্রয়োজন মত সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে। | 
চামড়ার বাঁজার 
কলিকাতা, ২৪শে জুলাই । 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে মাদ্রাজী চর্ম্ব্যবসায়ীরা এবং 
চীনা চর্ম্মকারকেরা আর্দ্র লবণাক্ত, গরুর চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ 
আগ্রহ দেখাইয়াছিল। ছাগলের চামড়ার বাজারের অবস্থা অপরিবপ্তিত 
ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল 2 

ছাগলের চামড়া__পাটনা ১ হাজার ৯ শত টুক্রা ৫০ টাকা হইতে 
৬৫২ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ৩৩ হাজার ৪ শত টুকরা ৭৫ টাকা হইতে 
১১০ টাকা এবং আর্দ্র লবণাক্ত ৫২ হাজার ২ শত টুকরা ৫৫২ হইতে ১০০২ 
I 

গরু ও মহিষের চামড়|--আর্দ্-লবপাক্ত কেসাইখানার) ৬ হাজার ৫০ 
টুক্রা ১১৫২ টাকা হইতে ১৬*২ (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আর্দ্রালবণণক্ত 
সাধারণ ৮ হাজার টুকরা ৫০২ টাকা হইতে ৭৫২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) 
এবং ? হাজ্জার টুকরা ৩৬ পাই হইতে ।৯ পাই পর্য্যস্ব। আর্দ্র-লবগাক্ত 
মহিষের চামড়া ১৫০ টুকরা 1/৩ পাই হিসাবে। 





আথিক জগৎ প্রেসে 






ৃ ১২২নৎ .বৌবাজার ষ্টরীট, কলিকাতা । 
ফোন কড়বাজার ৬৩৮২ 


০ 


২৩২ 





(ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের কয়েকটি দিক ) 
প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি তোলা সোণার দর ৩৬২ টাকা 
হইতে ৩৯২ টাকার ভিতর ছিল। যুদ্ধ বাধিবার -পর ক্রমে ক্রমে 
লোকের ভিতর সোণা ক্রয় করিয়া মজুত করিবার একটা ঝোৌক দেখা 
যাঁয়। ফলে সোণার দর চড়িয়া সব্বোচ্চে ৪৩০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠে । ১৯৪০-৮৪১" সালে সোণাঁর দর. নীচে ৪০৮০ আনা ও উর্দ্ধে 
৪৮।০ আনা দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথমভাগে দর এই- 
রূপ স্তরের মধ্যেই উঠানামা করিতে থাকে। কিন্ত স্দুরপ্রাচ্যে 
. যুদ্ধ. বাধিবার পর হইতে বাজারে নূতন করিয়া একটা তের 
ভাব. দেখা দেয়। এই সময় হইতে সোণা মন্ভুত. করিবার দিকে 


লোকের, ঝৌক পূর্ব্বের তুলনায় -আরও বাড়িয়া যায়। ফলে : 


সোণার দর বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠিতে থাকে ।- জাপান যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবার পর ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে সোণার দর ৫০০ 
আনায় উঠে। তাহার পর যুদ্ধের গতিধারার সহিত ক্রমান্বয়ে 
উঠানামা করিয়া ১২ই মার্চ তারিখে উহা সর্ব্বোচ্চে ৫৮* আনায় 
পৌছে। ১২ই মার্চের পর হইতে সোণার দর এ তুলনায় কতকটা 
নীচু স্তরে বিরাজ করিতেছে । 

যুদ্ধের সময়ে যেসব কারণে ভারতে সোণার দর বাঁড়িয়াছে সেই 
সব কারণে রূপার দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সোণার বাজারের 
তুলনায় রূপার বাজারের চড়তি কিছু বেশী হইয়াছে । . ১৯৩৯-৪০ 
সালে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১:০ তোলা রূপার দর সর্ব্বোচ্চে 
৬৬1০ আনা ও সর্ধনিয়ে ৪৪81/০ আনা দাড়াইয়াছিল । আলোচ্য 
১৯৪১-৪২ সালে রূপার দর কোন সময়ে ৬২২ টাকার নীচে যায় নাই। 
অপর দিকে তাহা সর্ব্বোচ্চে ৯৬1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ 
যুদ্ধের আতঙ্কে লোকে বেশী পরিমাণে রূপা ক্রয় ও মজুত করিতে 
আরম্ভ করায় এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দিক হইতে রূপার 
ভবিষ্যৎ নিয়া বেশী রকম জল্পনা কল্পনা হওয়ায় আলোচ্য বৎসরে 
রূপার দর এত তেজী দেখা গিয়াছে | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান রিপোর্টে” ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক 
পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় ও পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাক্কে জম! 
বাবদ ভারত সরকারের নিকট প্রাপ্য টাকার “একটি হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, উপরোক্ত উভয় দফায়ই 
সাধারণের সঞ্চিত টাকার পরিমাণ গত কতিপয় বৎসরে বিশেষভাবে 
হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ক্রীত পোষ্টাল ক্যাশ 
সার্টিফিকেট বাবদ ভারত সরকারের নিকট জনসাধারণের ৬০ কোটি 
২১ লক্ষ টাক! পাঁওনা ছিল। তৎপর হইতে এরূপ পাওনার পরিমাণ 
ক্রমে হাস পাইয়া ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ৩৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকায় 


পরিণত হইয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে . 


জনসাধারণের ৮১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা জমা ছিল। তাহাও ক্রমে 
হ্রাস পাইয়া ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ৫১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় 
পর্য্যবসিত হইয়াছে । পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় ও পোষ্টাল 
সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা বাবদ সাধারণের সঞ্চিত টাকার পরিমাণ 
এইভাবে হ্রাস পাওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা একট! চিন্তার 
বিষয় । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য 
বৎসরে দেশরক্ষা বণড ও সার্টিফিকেট প্রভৃতি ক্রয়ে জনসাধারণ 
অধিকতর ঝেশক দেওয়ায় .সে কারণেই উপরোক্ত শ্রেণীর দার্দনের 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্ত আলোচ্য বৎসর সম্বন্ধে ইহা সত্য বলিয়া 
ধরিয়া লইলেও পূর্ব পূর্বব বৎসরে পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট FG 
পরিমাণ ও পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ হ্রাস fi 


আধিক জগৎ 


টিং 


[ ২৭শে জুলাই, ১৯৪২ _ 


মূলে এই কারণই নিহিত ছিল বলা যায় না। আমাদের ধারণ! 
দেশের যে নিয়-আয়বিশিষ্ট লোকেরা সাধারণতঃ পোষ্টাল ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ও পোর্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা দাদন করিয়া থাকেন 
বর্তমানে তাহাদের আয়'কমিয়া গিয়াছে বলিয়া এখন আর তাহার! 
এসব দিকে পূর্ব্বের মত বেশী টাকা নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না । * 
তাহা ছাড়া উপরোক্ত শ্রেণীর দাদনের বদলে ব্যাঙ্ক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ' 
প্রভৃতিতে টাকা নিয়োগ বিষয়েও লোকের আগ্রহ পূর্ব্বের তুলনায় 
এক্ষণে কিছু বাড়িয়াছে। হয়ত এইসব কারণেই পোষ্টাল সার্টিফিকেট 
ক্রয় ও পোর্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা বাবদ সাধারণের সঞ্চিত টাকার 
পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে । 


পাটের ন্যায্য দরের ব্যবস্থা 

গুপাহ্ুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়াও যাহাতে মফঃস্বলের 
পাটচাবিগণ সাধারণতঃ যে ভাবে পাট বিক্রয় করে তাহা দ্বার যাহাতে 
তাহারা কলিকাতার বাজারে বি্রীত পাটের কাছাকাছি দর পাইতে পারে - 
তৎসম্বস্ধে একটী পরিকল্পনা সম্প্রতি কলিকাতায় আহত ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট 
কমিটীর এক সভায় গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বাং লা দেশে পরীক্ষা- 
মূলক দুইটা সমবায় পাট সমিতি স্থাপন করিবার একটী প্রস্তাব পরিকল্পনায় 
সন্নিবেশিত হুইয়াছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটী একটা নির্দিষ্ট সীমা 
পৰ্য্যন্ত এই পরিকল্পনার লোকসান বহন করিতে রাম হইয়াছেন এবং কার্য্যকরী 
ব্যয়ের সবটাই বহন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন'। বাংলা সরকার সমবায় 
পাট, সমিতি ছুইটাকে এই বাবদে ৮ হাজার টাকা অগ্রিম দিতে রাজী 
হইয়াছেন। প্রতি মরন্রযের শেষে এই টাকা পরিশোধ করা হইবে বলিয়া 








' প্রতিশ্কুতি পাইবার পর বাংলা সরকার এই টাকা দিবেন । বাংলার সমবায় 


সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার ও কমিটির, বাজার বিভাগ এই ব্যাপারে সমিতিকে 
সাহায্য করিবেন। 
প্রদেশসমূহের আয়ব্যয় 

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের এগারটা প্রদেশের বাজেটে ১০৪ কোটী টাকা 
রাজস্ব বাবদ আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালের , প্রদেশ- 
সমূছের সংশোধিত বাজেটে” ১০৬ কোটা টাকা রাজস্ব বাবদ আয় দেখান 
হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে এগারটী প্রদেশের রাজস্ব বাবদ আয়ের 
পরিমাণ-ছিল ৯৭ কোটী টাকা । ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের 
মধ্যে প্রদেশসমুহের ব্যয়হার বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৯ কোটী টাকা | - ১৯৪০- ' 
৪৯ সালে প্রদেশসমুহথের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটা টাকা, ১৯৪২-৪৩ 
সালে ইছার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫ কোটী টাকায় দীড়াইয়াছে। ১৯৪১- 
৪২ সালের সংশোধিত হিসাবে ব্যয়ের পরিমাপ হইতেছে মোট ১০৫ কোটি 
টাকা । কেন্সীয় সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারসমৃহকে সাহায্য দানের 


পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রদত্ত ৭ কোটা টাকা হুইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২- 
৪৩ সালে ১২ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ছইয়াছে। 


ভারতে সেগুন গাছ রোপণ 
ভারতে প্রায় ১ লক্ষ একর স্থানে সেগুন গাছের বন আছে। এইরূপ 
সেগুন গাছের বনের আয়তন সেগুন বৃক্ষ রোপণ করিয়া গড়পড়তায় বৎসরে 


€ হাজার একর, করিয়া বাড়ান হইতেছে। সেগুন গাছের "গুঁড়ি রোপণ 


করিয়া সেগুন গাছ ্রম্মান হইয়া থাকে । মাদ্রাঞ্জে বৎসরে সেগুন বৃক্ষ রোপণ 
করিবার জন্ত ১৫ শত একর বন বৎসরে গড়পড়তায় সুষ্টি করা হয়। মাদ্রাজে 
এইরূপ সেগুন গাছ রোপণের অন্ত প্রায় ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ সেগুন 
পাছের “গুড়ির” প্রযোজন হয়। 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন 
'পণ্যমূল্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আগামী ৩রা আগষ্ট হইবায় কথ। 
জ। কিন্তু বর্তমানে উক্ত সম্মেলন একমাস পর্য্যন্ত স্থপিত থাকিবে । 
& লা আগষ্ট. মাননীয় মিঃ এন আর সরকাব বাণিজ্য-সচিবের কর্্মভার 
কুবিঃবন। ইহার পরে তিনি পণমূল্য সম্মেলনের দিন ধার্য্য করিবেন? 






ফোন--বড়বাজারঃ ৬৩৮২ 
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= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্টা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২২০২৩৫ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৪০-২৪৩ 
মুদ্রা-প্রসারণের অনিষ্টকর নীতি ২৩৬ 
বাজলায় বস্ত্রশিল্পের সমস্তা ২৩৭ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২89 
ভারতের তৈলবীজ ২৩৮-২৩৯ বাজারের হালচাল ২৪৫-২৪৮ 








কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসঙ্গত অপভাষণ 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব লইয়া দেশবিদেশে আলোড়নের 
স্থষ্টি হইয়াছে । ইংলঞ্ড ও আমেরিকার বহু সংবাদপত্র দিনের পর 
দিন গান্ধীজী তথা ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
, করিতেছে । কেহ কেহ হুমকি দিতেও ছাড়িতেছেন না! অনেকে 
উক্ত প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া 


তুলিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া একথা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে এক সাআআজ্যবাদবিরোধী গণ” 
আন্দোলনের সম্ভাবনায় এ্যাটলা ন্টক মহাসাগরের উভয় তীর 
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 

কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধতায় তথাকবিভ ভারত-বন্ধুদের 
অনেকেরই স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রায় সকলে মিলিয়া একবাক্যে 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে অনিষ্টকর বলিয়! প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর 
"সম্প্রতি স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ মার্কিন জনসাধারণের উদ্দেস্তে এক 


জাস্ত ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার বক্তৃতার মন্মার্থ এই 
যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই 
আছেন ; ভারতবাসীরাই নিজেদের দোষে উহা গ্রহণ করিতে পারে 
নাই ; এবং এইজন্য মূলতঃ দায়ী কংগ্রেস ; সেই কংগ্রেস এখন 
জাতীয় যুক্তি-সংগ্রামের নামে গণতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী আন্দোলন 
আরম্ত করিয়া ফ্যাসিষ্ট অভিযানের পথ সুগম করিতে উদ্যত ; সুতরাং 
মিত্রপক্ষের সমষ্টিগত স্বার্থের খাতিরে আমেরিকাবাসী যেন ভারত 
সম্পর্কে সতর্ক হয় ইত্যাদি । 


আমাদের দেশেও বহু সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি কংগ্রেসী 
প্রস্তাব সম্পর্কে কট,ক্তি বর্ষণ করিয়াছেন! চতুর্দিকের এই উদ্দেশ্য- 
মূলক অপভাষণের মধ্যে ছুই চারিজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ম্যায়বোধের 
পরিচয় দিয়াছেন, ইহ। আনন্দের কথা | উহাদের মধ্যে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিশ্রুতা লেখিকা মিস্‌ পার্ল বাকের অভিমত সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তা এই মার্কিন চিন্তানায়িকা স্পষ্ট 
ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছেন, এই যুদ্ধে গণতন্ত্র কি গ্ায়ের পক্ষে ? যদি 
তাহাই হয়, তবে সেই উদ্দেশ্যকে শুধু বাগাড়ম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না 
রাখিয়া অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রেও উহার প্রমাণ দিতে হইবে। মিত্রপক্ষের 
জয়লাভে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা একাস্ত অপরিহার্য ৷ কিন্ত 
ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে এই যুদ্ধ পরিচালিত 
হইতেছে না, সেই কথার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পরিচয় না পাওয়া 
পর্য্যস্ত দেড়শত বৎসরের শোষিত ভারতবর্ষ এই যুদ্ধকে কেমন করিয়া 


‘তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া মনে করিবে? 
সুদীর্ঘ বক্ত তায় ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ' 


মিস্‌ বাকের দূরদৃষ্টি ভারতীয় সমস্াঁর মূলসুত্র ধরিতে পারিয়াছেন। 
কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। এইখানেই 
বিরোধের আসল কারণ। তাই প্রকৃত কথা এড়াইয়া গিয়া ইংলণ্ডের 
অধিকাংশ সংবাদপত্র ও একাধিক রাজনীতিক ধুরন্ধর কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে আপোষবিরোধী মনোবৃত্তির অভিযোগ আনিয়া অকারণ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন । কিন্তু এই স্থুকৌশল প্রচারকার্যে সত্য চাপা 
পড়িবে না। কংগ্রেস একটা সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার জন্য 
সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং এখনও তাহান স্বাধিকারের ভিত্তিতে 
ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী গণ-সংগ্রামে সর্ববপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত 


২৩৪ 





আৰ্থিক জগৎ 


[ ৩রা আগষ্ট, ১৯৪২ 





আছেন। কিন্তু অভিমানী বৃটিশ মন্ত্রিসভা এখনও অনমনীয়। 
বড়লাটের শাসন পরিষদের কোন কোন সদস্য গান্ধীজীর পরিকল্পিত 
মুক্তি-সংগ্রীমকে দমননীতির দ্বারা প্রতিহত করিবার হুমকি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
ন্যায়সঙ্গত দাবীকে এইরূপে অস্বীকার করিলে শুধু যে ভারতীয় 
সমস্যাই আরও জটিল হইয়া উঠিবে তাহা নহে, উহার ফলে মিত্র- 
পক্ষের সামরিক সাফল্যও সুদুরপরাহত হইতে থাকিবে । বিশ্বশান্তি 


তথা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই যদি মিত্রপক্ষের ' 


এই প্রাণান্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা! হইলে বাস্তবক্ষেত্রে 
ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ফ্যাঁসিষ্-বিরোধী গণতান্ত্রিক 
শক্তিবর্গকে দৃঢ়তর করিয়া প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের আয়ুক্ষাল হ্রাস করিবার 
ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই গণতন্ত্র-বিরোধী রাষ্ট্রনীতির কারণ 
কি? কেবল মৌখিক আশ্বাসে ভারতবাসী ভুলিবে না। তাহারা 
ভুলিতে পারে না, এ্যাটলান্টিক সনদে ভারতের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত 
ছিল না। এমন কি কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর কালে প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ চার্চিল এ কথাটা স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত সনন্দ 
ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। সুতরাঃ এই যুদ্ধ যে শ্বেতকায় জাঁতি- 
সমূহের ওপনিবেশিক স্বার্থসংরক্ষণের যুদ্ধ নহে তাহা ভারতবাসী 
কোন্‌ যুক্তি-প্রমাণের বলে মানিয়া লইবে 1? কংগ্রেস আজ যে গণ- 
আন্দোলনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন তাহার জন্য সর্বাংশে 
বৃটিশ শাসকবর্গই দায়ী। এখনও আপোষ-মীমাংসার পথ একেবারে 
অবরুদ্ধ হইয় যায় নাই। কিন্ত অনুরদর্শা বুটিশ মন্ত্রিসভা ভারতের 
_ ন্যায়সঙ্গত জাতীয় দাবী মানিয়া লইবেন কি? 
ভারতের স্বাধীনতা বনাম বুটিশ বণিকদের স্বার্থ 

ভারতবাসীদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া ললে তাহাতে 
এদেশে বৃটিশ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষু্ হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
এইজন্য পালণমেন্টের বহু সদস্ত এখনও ভারতকে তাহার, প্রাপ্য 
অধিকার প্রদান করিতে হচ্ছ,ক নহেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দিক 
হইতে ভারতের দাবী দাওয়া পূরণের কোন কথা উঠিলেই উ'হারা 
বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের দোহাই দিয়া সেফ. গার্ডদ্‌ বা রক্ষাকবচের জন্য 
চেঁচামেচি সুরু করিয়া দেন। উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না দেখিলে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবী দাওয়া পূরণের কোন গ্রস্তাবই তাহারা 
সমর্থন করেন না। এতদিন ভারতবর্ষকে যেসব শাসন-সংস্কার প্রদান 
করা হইয়াছে এ কারণে সে সমস্তের ভিতর বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ 
সম্পর্কে সর্বদাই পাঁকাপাঁকিভাবে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত 
স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ কিছুদিন পূর্ধে স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন 
প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা আনিয়াছিলেন তাহাতে সেরূপ কোন রক্ষা- 
কবচের কথা ছিল না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের পরিকল্পনা ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অগ্রাহা হইলেও বৃটিশ সরকার 'এ পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে এখনও উৎসুক আছেন। এই অবস্থায় বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের 
তথাকথিত অভিভাবকেরা স্বভাবতঃই কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। 
সম্প্রতি 'হাউস অব লর্ডস-এ ভারত সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়াছে 
তাহাতে অনেক সভ্যই থোলাখুলিভাবে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। 
ভারতের ভূতপূর্বব বড়লাট লর্ড হাঙিঞ্জ ক্রীপস্‌ সাহেবের উপস্থাপিত 
প্রস্তাবে ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন রক্ষাকবচ 
পরিকল্পিত হয় নাই দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এঁ প্রস্তাব 
কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যতে কোন আলোচনা হইলে সেরূপ রক্ষাকবচ 
জুড়িয়া দেওয়ার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নির্দেশ দিয়াছেন। লর্ড 
হেইলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “কোন ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত 


পাপী 


হইলে উহা! যাহাতে বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করিতে পারে তদ্বিষয়ে পুর্ব হইতেই সতর্কনীতি অনুসরণ 
করা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ।” ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রদান 
সম্পর্কে বৃটিশের আন্তরিকতার যে এখনও কতদূর অভাব রহিয়াছে 
এবং রাজনৈতিক অধিকার দিলেও এদেশকে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্য ও 
স্বাধিকার প্রদানে তাহাদের আগ্রহ যে এখনও কত কম এই সকল 
উক্তি হইতে সেই পরম সত্য কথাটাই নুতন করিয়া উপলব্ধি 
করা যায়। 


কুইনাইন সমস্ত। ও বাঙ্গল! সরকার 

বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেরূপ বেশী তাহাতে এই 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ৩ লক্ষ 
৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের লোক 
কোন বৎসরেই ১ লক্ষ ১০ হাঙ্গার পাউণ্ডের বেশী কুইনাইন ব্যবহার 
করিতে পায় না। এই ১ লক্ষ ১০ হাঞ্জার পাউণ্ড কুইনাইনের মধ্যে 
বাঙ্গলার সরকারী কারখানাসমূহে মাত্র ৬০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন 
প্রস্তুত হইয়া থাকে! বাকী সমস্ত কুইনাইনই এতদিন বাহির হইতে 
আসিয়াছে । এক্ষণে যাভার সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় বাহির হইতে 
কুইনাইন আমদানীর সে সুবিধাও নষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায়, বাঙ্গলায় 
সিক্কোনা চাষ ও কুইনাইন উৎপাদনের একটা ব্যাপক ব্যবস্থা করা 
যে খুবই প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমর! 
শুনিয়া সুখী হইলাম, কতকট। বিলম্বে হইলেও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রি- 
সভা সম্প্রতি সেইরূপ একটা ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
কাধ্যকণী পরিকল্পনা রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। বর্তমানে বাঙ্গলা 
দেশের কয়েকটি স্থানে সিঙ্কোনা চাষের যে সবকারী বাগান আছে 
তাহাতে সিঙ্কোনা বৃক্ষের বয়স ৮ বৎসর না হইলে তাহার বক্ধল 
কুইনাইন প্রস্তুতের উপযোগী হয় না। উহাতে কুইনাইন পাইতে ' 
স্বভাবতই খুব বিলম্ব হইয়া থাকে । সিঙ্কোনা চাষের বর্তমান প্রণালী 
অনুশ্থত হইতে থাকিলে খুব বেশী গাছ রোপন করিবার ব্যবস্থা 
হইলেও যুদ্ধের দুঃসময়ে তাহা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে কুইনাইন 
পাওয়ার সুবিধা হইবে না। এইসব কারণে বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশে 
'সিক্কোনার্‌ চাষ সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে রাশিয়ার পদ্ধতি অধুসরণের 
বিষয় বিবেচন| করিতেছেন। রাশিয়াতে সিঙ্কোনার চাষ সম্পর্কে যে 
নূতন পদ্ধতি বলবৎ করা হইয়াছে তাহাতে সেখানে ১৮ মাসের 
সিঙ্কোন। বৃক্ষ হইতে কুইনাইন উৎপন্ন কর! যায়। এইরূপ সুবিধার 
কথা বিবেচনা করিলে বাঙ্গলায় সিক্কোন? চাষ সম্পর্কে রাশিয়ার পদ্ধতি 
অনুসরণ করা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়| যুদ্ধের জন্য দেশে 
কুইনাইনের যেরূপ মারাত্মক অভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে এইরূপ 
ব্যবস্থা ছাড়া অপ্নকালের মধ্যে কুইনাইনের যোগান উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি 
পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি বাঙ্গলা সরকার বিচার 
ও বিবেচনার মধ্যে বিষয়টি দীর্ঘকাল সীমাবদ্ধ ন! রাখিয়া অচিরেই 
ব্যাপকভাবে রাশিয়ার পদ্ধতিতে এদেশে সিঙ্কোনা চাষের পরীক্ষামূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 

বন্ত্রের আরও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্ক । 

গত ২০শে জুলাই তারিখের ‘আর্থিক জগৎ’-এ আমরা একটা 
ক্ষুদ্র নিবন্ধে বস্ত্ের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহার 
পর কাপড়ের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে এমন একটা 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, দেশের বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় পরিধেয় বন্ত্রাদি যোগাড় করা একপ্রকার ছুঃসাধ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। বাজারে বস্ত্রের অভাবও দেখা দিয়াছে যথেষ্ট পরিমাগে। 


ওরা আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৩৫ 





অতএব বন্ত্রসমস্তা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে আসিয়া দ"ড়াইয়াছে 
যে, ইহার আশু সমাধানকল্পে গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর সজাগ হওয়া 
অনতিবিলম্বে দরকার । সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত 


পরামর্শদাতা সমিতির (কটন টেক্সটাইলস এডভাইসরী প্যানেলের ), 


যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার ৩৫ ভাগ ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় 
বস্ত্রাদি সুরবরাহ করিবার জন্য নিয়োজিত করিবেন বলিয়া প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া “তুলার দর বৃদ্ধিজনিত খরচ এবং 
"ঘুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণমূলক বীমার প্রিমিয়াম কাপড় উৎপাদনের গড়- 
'পড়তার ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইবে বলিয়া নূতন করিয়া কাপড়ের মূল্য 
বৃদ্ধি করিবার অন্থুমতিও সরকার কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে | অতএব 
এইরূপ অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে বস্ত্রের জন্য বিশেষ আতঙ্কিত 
হইবার কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ভারত সরকারের দরকারী 
বস্ত্রাদির জন্য যে স্থলে এদেশীয় কাপড়ের কলসমুহের উৎপাদন শক্তির 
“ণতকরা ২০ ভাগ কাজে লাগান হইত, সেস্থলে ইহার মাত্রা বাড়িয়া 
শতকরা ৩৫ ভাগ হওয়ায় জনসাধারণের ব্যবহার্য বস্রাদির উৎপাদনের 
পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের দর 
আম্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ দেশের অধিকাংশ লোক 
ুর্মুল্যতার জন্যও ব্যবহারোপযোগী বস্্রাদি ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে 
না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেছেন এবং করিবেন, তাহাই হইতেছে একটী বিশেষ 
প্রশ্ন । এদেশের বেশীর ভাগ লোক স্বাভাবিক সময়ই অতিপ্রয়োজনীয় 
“পরিধেয় বন্ত্রাদি যোগাড় করিতে পারে না। বর্তমানে বস্ত্র যেরূপ 
ছুশ্রাপ্য ও ছুর্ম,ল্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহাদের যে কি উপায় 
হইবে তাহা প্রকৃতই ভাবিবার বিষয় । এইরূপ অবস্থায় দরিদ্র জন- 
সাধারণের ব্যবহারোপযোগী নির্ধারিত মুল্যের বস্ত (স্্যাপ্ডার্ড ক্লথ) 
যাহাতে কাপড়ের কলসমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয় তজ্জন্য 
-গবর্ণমেন্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আমরা আগু কর্তব্য বলিয়া মনে 
করি। পুজা আসিতেছে । বাংলাদেশে এই সময় বস্ত্রের বেশীরকম 
চাহিদা! হইয়া থাকে । এবার এই সময় বাজারে কাপড়ের যাহাতে 
স্বচ্ছলতা থাকে এবং এ সময়ে যাহাতে লোকে ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ কিনিতে 


পায় তাহার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । ভারত সরকার আজ বসরাধিক- 
কাল হইল জনসাধারণের সুবিধার জন্য ্ট্যাপ্ডাভ ক্লথ প্রস্তুত করাইবেন 
বলিরা প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন | কিন্তু কার্য্যতঃ এই 
শ্রেনীর কাপড় বাজারে বাহির করিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে 
বলিয়া কোন সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে না। আমরা গবর্ণমেপ্টকে 
দরিদ্র জনসাধারণের উপকারার্থ অনতিবিলম্বে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ’ বাজারে 
বিক্রুয়ার্থ বাহির করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি । 
চলতি পাটকলের সংখ্য! হ্রাস করিবার প্রস্তাব 

পাটকলে কয়লা সরবরাহের ও পাটকলে উৎপন্ন চট চালান 
দেওয়! সম্পর্কে মালগাড়ীর উপর চাপ কমাইবার জন্য ভারত সরকার 
চলতি কলের সংখ্যা.হাঁস করিবার এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত সরকার, বাঙ্গলা সরকার ও ভারতীয় 
চটকল সমিতির প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই প্রস্তাব সম্পর্কে একটি 
আপোষ-মীমাংস। হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম । 
চলতি পাটকলের সংখ্যা হাস করা হইলে তাহাতে বহুসংখ্যক শ্রমিক 
বেকার হইবে এবং বাঙ্গলার উৎপন্ন পাট কাটতির পক্ষেও বিশেষ 
অসুবিধার স্থষ্টি হইবে । এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া “আর্থিক 
জগতের’ গত সংখ্যায় আমরা সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা ও ভারতীয় 
চটকল সমিতি ভারত সরকারের প্রস্তাব মানিয়া না লইয়া 
সমবেত চেষ্টায় উহ! বাতিল করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বিশেষ 


' বিধান সন্নিবেশিত করিবারও বন্দোবস্ত হইবে | 





আনন্দের কথা । তবে ভারত সরকার পাটকলগুলির উপর কয়েকটি 
সর্ত বহাল করিতে ছাড়েন নাই। তাহারা বলিয়া দিয়াছেন, দেশের 
অভ্যন্তরে মাল প্রেরণের কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে চটকল- 
ওয়ালারা কর্তৃপক্ষের নিকট মালগাড়ী চাহিতে পারিবেন না । চটকল- 
ওয়ালারা কথা দিয়াছেন, তাহারা পাটকলের কয়লা সরবরাহ সম্বন্ধে 
সমবেতভাবে এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন যাহাতে পাঁট- 
কলের জন্য মালগাড়ীর ব্যবহার শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগের মত কমিয়া 
যাইবে। একদিকে এইপ্রকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া ও অপরদিকে 
পশ্চিম ভারতের বন্ররসমূহে সম্প্রতি জাহাজে চট চালান দেওয়া 
সম্পর্কে কিছু সুবিধা হওয়ায় ভারত সরকার পাঁটিকলগুলিকে আপাততঃ 
রীতিমতভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন । 
মালিক-শ্রমিক সম্মেলন 

আগামী ৭ই আগষ্ট নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের শ্রম-বিভাগের 
সদস্য মাননীয় ডাঃ আম্বেদকারের সভাপতিত্বে সরকারী প্রতিনিধি এবং 
কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইবে । এই সম্মেলনে শ্রমিক-সমস্তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
আলোচনা হইবে এবং যাহাতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ- 
মূলক মনোভাব দূরীভূত হইয়া কলকারখানার কাজকর্ম্ম সুষ্ঠভাবে 
চলে তাহার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচিত হইবে। 
গবর্ণমেন্ট, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া শ্রমিক-সমস্থা! 
সম্পর্কিত ব্যাপারের সমাধানের জন্য একটা স্থায়ী পরামর্শদাতা কমিটী 
গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কেও এই সম্মেলন আলোচনা করিবেন বলিয়। 
জানা গিয়াছে | ভারতীয় শ্রমিক-সমস্তা সম্পর্কিত তথ্যান্গসন্ধান এবং 
ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মপন্থার 
নির্দেশ দান করার নিমিত্ত ১৯২৯ সালে যে ‘রয়েল কমিশন অন্‌ লেবার’ 
বসান হইয়াছিল, সেই কমিশন ১৯৩১ সালে ইহার প্রদত্ত রিপোর্টে 
গবর্ণমেন্ট, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের দারা একটা “শিল্প 
পরিষদ" গঠন করিবার সুপারিশ করেন । বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের 
শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে যে তথ্যান্থুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করা 
হইয়াছিল, সেই কমিটাও এইরূপ একটী “শিল্প পরিষদ গঠন 
করিবার উপদেশ দেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী 
পরামর্শনাতা পরিষদ" উপরোক্ত “শিল্প পরিষদে'র আদর্শেই গঠিত হইবে_ 
বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়াই সপ্তাহের নোটাশ না দিয়া ধর্মঘট 
করা ও কলকারখানা বন্ধ করা যাহাতে বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত 
হয় তৎসম্বন্ধেও এই সম্মেলনে আলোচনা হইবে। ১৯২৩ সালের 
র্বমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করিয়া যাহাতে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
একটা বিল উত্থাপন করা যায় তদ্বিষয়েও এই সম্মেলনে বিবেচনা করা 
হইবে | এইরূপ বিলে যাহাতে দুর্ঘটনায় আহত, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা 
মৃত শ্রমিকদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ করা হয় তাহার সম্বন্ধে কয়েকটা 
ইহা ছাড়া বেধভাবে 
শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন যাহাতে মালিকের! মানিয়া লন 
এবং শ্রমিকদের জন্য জরুরী অবস্থায় খান্য সরবরাহ ও তাহাদের 
নিরাপত্তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় তৎসম্পর্কেও আলোচনা 
চলিবে । ভারতের শ্রমিকদের দুরবস্থা স্থবিদিত। ইহাদের অজ্ঞতা 
ও সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব ইহাঁদিগকে ন্যায্য দাবী আদায় করিবার সুযোগ 


পসরা 


সুবিধা লাভে বঞ্চিত করিয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধশিল্প ও অন্যান্য শিল্প- 


কাৰ্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের উপর সরকারের 
কতকটা নজর পড়িয়াছে। এইজন্যই ভারত সরকার শ্রমিকদের 
অভাব অভিযোগের কথঞ্চিৎ প্রতিকার সন্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন । 
ইহা দ্বারা শ্রমিকদের কতকট। সমর্থন পাইবার চেষ্টা করা হইবে। 
কিন্ত ভারতীয় শ্রমিকদের মনস্তষ্টি করিতে হইলে যুদ্ধকালীন অবস্থার 
জন্য সাময়িকভাবে একটা কর্মসূচী গ্রহণ করিলেই শ্রমিক-সমস্তার 
সমাধান হইবে না ; ভারতের শ্রমিক-সমস্তার স্থায়ী, সমাধান করিতে 
হইলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে সকল দাবী দাওয়ার 
বিষয় জানাইয়া আসিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে 
যে সকল প্রগতিমূলক কর্্মধারা গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, 
তাহার মূলনীতি স্বীকার করিয়া ভারত সরকারের একটা সুদুর- প্রসারী 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! উচিত। ও 





ন 


জিনিষপত্রের দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে, আর দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি বিধান অবলম্বন করিয়া 
এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টর উপর চাপ দিতেছে। ফলে 
ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গবর্ণমেন্ট পণ্যদ্রব্যের মূল্য দাবাইয়া 
রাখিবার জন্য একটা চেষ্টা সুরু করিয়াছেন কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই 
হইতেছে না। নিয়ন্ত্রণ নীতির যাবতীয় আড়ম্বর সত্বেও দেশে অনেক 
জিনিষই দুর্ম্মুল্য হইয়া উঠিতেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী 
কার্ধ্যনীতি এইভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইবেন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত বিধি ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেন্ট কেবল ছুই একটি অডিনান্স ও ইস্তাহার 
জারী করিয়া যেভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে 
এইরূপ পরিণতি খুবই স্বাভাবিক । | 

যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ 
খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু দেশে জিনিষপত্রের যোগান সেরূপ 
বাড়িতেছে না। আমদানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়ায় এবং যান- 
বাহনের অভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে মাল প্রেরণের 'অস্ুবিধা ঘটায় 
কোন কোন ক্ষেত্রে জিনিষপত্রের যোগান পূর্বের তুলনায় বরং হ্াসই 
পাইয়াছে। এদিকে, অতিরিক্ত লাভের সুযোগ বুঝিয় ব্যবসায়ীরা 
পণ্যের অন্য বেশী মূল্য আদায় করিতেছে । অধিক মুনাফার আশায় 
অনেকে অসাধু উপায়ে ভবিষ্যতের জন্যও মাল মজবুত করিয়া 
রাখিতেছে। এই সমস্ত কারণের সমষ্টিগত ফলম্বূপই বর্তমানে 
দেশে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
যদি পণ্যমূল্যের এই চড়তি প্রকৃতই নিবারণ করিতে চান, তবে 
উপরোক্ত কারণগুলি সম্পর্কে তাহাদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে 
হইবে এবং একযোগে সমস্ত দিক দিয়াই ন্যায্য প্রতিকারের উপায় 
দেখিতে হইবে। এদেশের গবর্ণমেট বিশেষ করিয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ, বিভিন্ন কারণ তলাইয়া না দেখিয়া এতদিন অঙিনান্স 
ও ইস্তাহার মারফতে ইচ্ছামত পণ্যের মূল্য নিদ্ধারণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । ফলে জিনিষপত্রের দাম কার্য্যতঃ নিয়ন্ত্রিত থাকে নাই। 
সম্প্রতি তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়! পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 
জিনিষ পত্রের যোগান ও ব্যবসায়ীদের কাধ্যধারা প্রভৃতি বিষয়ে 
কতকটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন । দেশে খাগ্যশস্তের. উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য সরকারীভাবে আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে । অসাধু ব্যবসায়ীরা 
_ অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর মাল লুকাইয়া রাখিয়! সে সমস্ত যাহাতে ছুপ্রাপ্য 
ও ছুষ্গুল্য করিয়া তুলিতে না পারে সেজন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইতেছে । এই শ্রেণীর চেষ্টা খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । 
কিন্ত দেশে নোট ও টাকার প্রচলন যে ক্রমাগতই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে 
এবং মুদ্রা প্রসারণের এই গতি যথাসম্ভব প্রতিরুদ্ধ না হইলে 
যে পণ্যদ্রব্যের চড়তি কিছুতেই বন্ধ হইবে না, কর্তৃপক্ষ এখনও তাহা 
সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা । 
তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত ১৭ই জুলাই পৰ্য্যন্ত ৪৪৯ কোটি টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । কাজেই এই সময়ে দেশে চলতি নোটের পরিমাণ 
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মোট ২৭৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছে ৷ অপর দিকে গত ১৯৩৯ সালের ১ল! 
সেপ্টেম্বর যেস্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্যমুদ্রা) 
মন্তুত ছিল সেম্থলে গত ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত তাহা হাস পাইয়া ২৮ 
কোটি টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । অর্থাৎ উপরোক্ত সময়ে পূর্ব্বেকার 
মজুদ টাকার মধ্যেও ৪৭ কোটি টাকা দেশের লোকের ব্যবহারে 
আসিয়াছে । কাজেই স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যুদ্ধের সুরু হইতে এ পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেন্ট দেশে নোট ও টাকা মিলাইয়া অতিরিক্ত ৩২৪ কোটি টাকা 
প্রচলন করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দেশে টাকার প্রচলন এই 
ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু জিনিষপত্রের যোগান অনেক ক্ষেত্রেই 
তদনুপাতে বাড়ে নাই। কাজেই ইহার অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ আজ 
সহজেই দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা শোচনীয় অবস্থ! সথষ্টি হইয়াছে। 

দেশের জাতীয় আয় ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি__এই ছুইটি বিষয়ে 
নজর রাখিয়া নোট ও টাকার প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করাই গবর্ণমেন্ট ও 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণ অবলম্বনীয় নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া 
দেশে মুদ্রার প্রচলন সীমাবদ্ধ করা হইলে তাহাতে আতঙ্কের 
কোন কারণ থাকে না। কিন্তু কোন অবস্থায় সেই নীতির 
সহিত সামগ্তন্ত না রাখিয়া অন্য কোন গর্জে গবর্ণমেণ্ট যদি দেশে 
মুদ্রার প্রচলন বাড়াইতে আরম্ভ করেন, তবে তাহাতে একদিকে 
অতিরিক্ত অর্থ প্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষপত্রের যোগানের স্থিরতা 
বা খর্ব্বতা ঘটিয়া দেশে ইনফ্লেসনের সৃচন। হইতে পারে । সাধারণতঃ 
কোন দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে স্বাভাবিক প্রণালীতে বাজেটের ঘাটতি 
পুরণ করা কঠিন হইয়া দাড়াইলে তাহারা কৃত্রিম ভাবে দেশে নোটের 
প্রচলন বাড়াইয়া নিজেদের খরচপত্র মিটাইতে আরম্ভ করেন। আর 
তাহাতে দেশে ইনফ্লেসনের সুত্রপাত হইয়া থাকে | কিন্তু ভারতবর্ষে 
সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সেরূপ কোন 
নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আজও দাড়ায় নাই । একথা সত্য 
যে, যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যয় নানাদিক দিয়া 
খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্ত সেই ব্যয় মিটাইবার জন্য তাঁহারা 
দেশের লোকের নিকট হইতেই নানা উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। 
যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বহু নূতন লোক নিয়োগ 
করিয়াছেন। সেকারণে 'মাহিয়ানা ও ভাতা বাবদ বিস্তর টাকা 
প্রদান করিতে হইতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতির নিকট হইতে বহু টাকার মালপত্রও তাহারা খরিদ করিতে- 
ছেন। কিন্তু অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইয়া ও খণপত্র বিক্রয় করিয়! এই 
সব টাকা দেশবাসীর নিকট হইতেই আদায় করা হইতেছে । একদিকে 
তাহারা দেশের লোকের হাতে অধিক অর্থ সঞ্চার করিতেছেন অপর 
দিকে ট্যাক্স ও খণপত্রের মারফতে তাহা নিজেদের হাতে টানিয়া 
লইতেছেন। এই ব্যবস্থার দরুণ সরকারী ব্যয় বহর মিটাইবার জন্য 
গব্ণমেন্টের পক্ষে অনুচিত ভাবে নোট বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা 
দাড়ায় নাই। লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থ জমিয়া গিয়া দেশে 
ইনফ্লেসন স্থষ্টিরও তেমন কোন কারণ ঘটে নাই । 

কিন্ত ভারত সরকার তাহাদের নিজন্ প্রয়োজন মিটাইবার গরজে 
না হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এদেশে 

(২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 





নব্াঙ্গলান্ন স্বজ্ব্রশ্শিল্লেন্স সমস্যা! 





বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতির 
কতকটা সুযোগ আসিয়াছে । আশ! করা গিরাছিল বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প 
এই সুযোগে উহার গলদ ও দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া প্রকৃত 
শ্রীববদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে৷ কিন্ত সে আশা কাধ্যতঃ বিশেষ 
কিছুই ফলবতী হইতেছে না।. যুদ্ধ বাধিবার পর প্রথমে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন কতকটা বাড়িয়াছিল এবং বস্ত্রের 
ক্রমিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহাদের লাভের পথও অনেকটা প্রশস্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে উহাদের সমক্ষে নূতন 
করিয়া কতকগুলি জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে । সম্প্রতি বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির ত্রৈমাসিক সভায় উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
ডি, এন, চৌধুরী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সেই সব সমস্যা নিয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের বিহিত স্বার্থের 
দিক হইতে এই আলোচনা খুবই প্রণিধানযোগ্য | , 

ভারতে কাপড়ের কল পরিচালনার একটি মূলগত অস্ুবিধা এই যে, 
কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকজ্জা প্রভৃতি এদেশে প্রস্তুত হয় না । 
উহাদের জন্য ভারতের বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে আজ পর্য্যন্ত বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের পূর্বের বাহিরের সহিত যখন ভারতের 
ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল তখন এই মূলগত গলদ সন্বেও প্রয়োজন 
মত যন্ত্রপাতি ও কলকক্ভা প্রভৃতি পাওয়া এদেশবাসীর পক্ষে কঠিন 
হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাহিরের সহিত ভারতের 
ব্যবসা-বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়ায় আজ সে বিষয়ে বেশী রকম অসুবিধা 
সবষ্টি হইয়াছে। বস্তের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ভিতর নূতন কাপড়ের 
কল স্থাপন ও পুরানো কলগুলির বিস্তার সাধনের জন্য যন্ত্রপাতি ও 
কলকন্জা পাওয়া দুরের কথা, চলতি কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্র প্রস্তুতের 
কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজন মত এইসব জিনিষ 
সংগ্রহ করাও আজ একান্ত কঠিন হইয়া: দাড়াইয়াছে। মিহি ধুতি 
প্রস্তুতের জন্য পূর্বে প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণে লম্বা 
আঁশযুক্ত তূলা আমদানী করা হইত | বর্তমানে তুলার আমদানী 
খুবই কম হইতেছে । ভারতের কাপড়ের কলগুলি বিদেশী রং ও 
বিদেশী সুতার উপরও বিশেষভাবে নির্ভরশীল । বর্তমানে বিদেশ 
হইতে এসমস্ত আনয়ন করা সম্পর্কেও অনুরূপ সমস্তা দাড়াইয়াছে। 
ফলে কোন কাপড়ের কলই এখন আর প্রয়োজনীয় কলকক্জা, 
তুলা (বিদেশী), রং ও সুতার উপযুক্ত যোগান পাইতেছে না। 
আমদানী বাণিজ্যের অসুবিধা ও কড়াকড়ির ভিতর এই সব সরপ্তামের 
মধ্যে যাহা কিছু মিলসমূহে আসিয়া পৌছিতেছে তাহ্বর জন্যও মিল 
মালিকদিগকে পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেশী মূল্য দিতে হইতেছে। 


, এদিকে কাপড়ের কল পরিচালনার উপযোগী কয়লার সরবরাহ 


সম্বন্ধেও বর্তমানে দেশে এক নূতন অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে। এদেশের 
খনিঅঞ্চলসমূহে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ও তৎপার্খবন্তা বিহারের খনি- 
অঞ্চলসমূহে কয়লার বিস্তর যোগান রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের 
প্রয়োজনে সৈন্য ও সমরসরপ্রাম চলাচলের কাজে রেলগাড়ীর ব্যবহার 
খুব বাড়িয়া যাওয়ায় কয়লা! সরবরাহের কাজে এখন আর উপযুক্ত 
সংখ্যক মালগাড়ী নিয়োজিত হইতেছে না। ফলে কলসমূহের পক্ষে 
প্রয়োজন মত কয়ল! পাওয়া তুর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ll 


t 


বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি কিছুকাল যাবৎ ভারতের অষস্তান্য 
অঞ্চলের কাপড়ের কলসমূহের সহিত সমভাবে এই সমস্ত অভাব ও 
অসুবিধা ভোগ করিয়৷ আসিতেছে । তাহা ছাড়া বর্তমানে উহাদের 
সমক্ষে স্বতন্ত্র ধরণের কয়েকটি নৃতন সমস্যাও দশাড়াইয়াছে। মধ্য ও 
পশ্চিম ভারতে প্রতি বৎসর সাধারণ শ্রেণীর বিস্তর তুলা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। সেজন্য বর্তমানে বিদেশী তুলার উপযুক্ত যোগান পাওয়া 
কঠিন হইলেও প্রয়োজন মত দেশীয় তৃলার যোগান পাইতে 
বোস্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহের কিছুমাত্র "অনুবিধা হইতেছে না। 
কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির পক্ষে প্রয়োজনমত দেশীয় তুলার 


' যোগান পাওয়াও বর্তমানে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। . এপ্রদেশে 


তুলা তেমন কিছু উৎপন্ন হয় না। উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর 
অভাবে অন্যান্য প্রদেশ হইতে বেশী ভূলা আমদানীর পক্ষেও বর্তমানে 
বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। দেশীয় তুলার যাহা কিছু যোগান 
পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্যও খুব বেশী পড়িতেছে। এদিকে 
জাপানের আক্রমণাশঙ্কায় বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ভিতর 


আবার একটা আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 


কয়েক মাস পূৰ্ব্বে জাপানী বিমানের আক্রমণ যখন একান্ত আসন্ন 
বলিয়া মনে হইতেছিল, তধন কলিকাতা ও' নিকটবর্তী অঞ্চলে 
কাপড়ের কলের অনেক শ্রমিক কলের কান্দ ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছিল। ইহার ফলে কলপমূহে কাপড়ের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে 
হাস পাইতে, আরন্ত করিয়াছিল । বর্তমানে যদিও শ্রমিকেরা আবার 
পেটের দায়ে মিলের কাজে আসিয়া যোগদান করিতেছে তথাপি 
তাহাদের আতঙ্ক ও ভয় বিশেষ কিছু কমিতেছে না । ফলে বাঙ্গলার 
কল-মালিকদিগকে সকল দিক দিয়াই নানারূপ অস্থুরিধা ও উদ্বেগের 
ভিতর বর্তমানে কোনরূপে কল পরিচালনা করিয়া যাইতে হইতেছে । 
বস্ত্রের চাহিদ। বৃদ্ধির 'সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা বিশেষ নাই। সাজ- 
সরঞ্জামের ছুণ্ম ল্যতা হেতু উৎপন্ন বস্ত্রের গড়পড়তা দামও খুবই বেশী 
পড়িতেছে । 
'বাঙ্গলার কাপড়ের রুলসমুহের, এই প্রকার ছুঃখছুর্দশার কথা উল্লেখ 
করিয়া শ্রীযুক্ত ভি এন চৌধুরী তত্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে অবস্থার গতি যাহাতে অধিকতর 
জটিল হইয়া. না দাড়ায় তজ্জন্ত সকল দিক দিয়া. সতর্ক কার্ধ্যনী তি 
অবলম্বনের জন্য তাহাদিগকে অমুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই 
প্রকার অনুরোধ সর্ববথা সঙ্গত বলিয়াই আমর! মনে করি। যুদ্ধের জন্য 
বহির্ববাণিজ্যের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা খর্ব হওয়ায় পূর্বের মত 
এখন আর বাহির হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি, তুলা, স্তা ও রং 
প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়ত সম্ভবপর নহে। কিন্তু সুপরিকল্পিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কাৰ্য্যে ব্রতী হইলে ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের 
অনুকূল উদ ত্ত সাহায্যে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশীয় বন্্রশিল্পের সুবিধার 
জন্য এসব জিনিষের আমদানী ও যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে এখনও 
কতকটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট 
একাস্তিকভাবে চেষ্টা করিলে কাপড়ের কলের কয়লা সরবরাহের জন্য 
এবং কাপড়ের কলের উৎপন্ন বস্ত্র স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য 
(২৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





শ্রীবরদ! দত্তরায় এম-এ 


ভারতের চাষের জমির পরিমাণ কমবেশী -২৩ কোটী একর ভূমি, 
তন্মধ্যে প্রায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীঞ্জের চাষ হইয়া 
থাকে। উক্ত ভূমি সমগ্র চাষের 'ভূমির অস্ুপাতে শতকরা. ৮ ভাগ । 
ইংরাজীতে ইহাদিগকে বলে অর্থ-শস্ত বা 200:)25-০:0905, অর্থাৎ এই 
সমস্ত শস্যাদির চাষে থাগ্ছদ্রব্যাদি চাষ অপেক্ষা চাষীর অধিক অর্থাগম 
হইয়া থাকে । পাট, শন্‌, আখ, তুলা ইত্যাদিও সেই হিসাবে “অর্থ- 
শস্ত” কিংবা লক্ষ্মী-শস্ত' হিসাবে ধর! যাইতে পারে, কারণ ধান, ভাল 
ইত্যাদির চাষে যে লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা ইহাদের চাষে অধিক 
লাভ হইয়া থাকে | ভারতে ‘লক্ষ্মী-শন্ত’ হিসাবে যে সমস্ত তৈল- 
বীজের চাষ হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে এবং 
অর্থাগমের দির্‌ দিয়া ভারত এই সমস্ত শস্তাদি চালান দিয়াও রি 
কোটি টাকা উপার্জন করিয়া থাকে । . 

এই সমস্ত তৈলবীজের মধ্যে তিষি,সরিষা, চীনারাদাম, কৃষ্ণতিল, 


সাদা তিল, .রাই, ইত্যাদি প্রধান। , বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই , 


সমস্ত তৈলবীজের চাহিদা বিদেশের হাটে অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। 
ফলে ইংরাজী ১৯২২ সাল হইতে তৈলবীজ চাষের জমির পরিমাণ 
আস্তে আস্তে বাড়িয়া, ইদানীং 'যে সংখ্যায় পৌছিয়াছে, তাহা যুদ্ধ- 
পুর্ব করিত জমির পরিমাণের প্রায় দেড় শ’ গুণ! বর্তমান সময়ে 
ভারতে যে সমস্ত তৈলবীজ ‘উৎপন্ন হয় তাহার মোট.পরিমাণ প্রায় 
৭০ লক্ষ টন। তাহাদের .আমুমানিক দাম ৫০৬০ কোটী টাকা । 
ইহাদের মধ্যে তিসি চালান যায় শতকরা ১৩ ভাগ, চীনাবাদাম ২৯ 
ভাঁগ, তূলার বীজ ১ ভাগ, রাই: বীজ ৩৬ ভাগ, রেড়ী বীজ ১০০ ভাগ, 
তিল বীজ ৩ ভাগ ও কৃষ্ণতিল বীজ ১৬০.ভীগ । :টন্‌ হিসাবে হিসাব 
করিলে দেখা যায়, তিসি. চালান যায়, ২,১৫,০০০ টন, বাদাম 
৬,১৫,০০০ টন তুলার বীজ ৮৬,০০০ টন, রাই বীজ ৬৩,০০০ টন ' ও 
রেড়ী বীজ ৮৬,০০০ টন। . 
এই সমস্ত তৈলবীজ যেমন চালান যায় তেমনি আবার ফিরিয়া 
আসে বিভিম্নরূপে। আমরা প্রতি বৎসর গ্লিসারিন, মোমবাতি, রং, 
সাবান, বানিশ, ছাপাখানার কালী, পালিশ, . সুগন্ধ, প্রসাধন দ্রব্য, 
অয়েলক্রথ, ভেজিটেবেল ঘি, মাখন, ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী 
করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে প্রায় শতকরা.৯* ভাগ দ্রব্য ভারতীয়: 
'তেল। ইহাদের দাম প্রায় ১৪ .,কোটা টাকা.। প্রতি বৎসর এই 
টাকার জিনিষ ভারতবর্র আমদানী করিয়া থাকে । 
ইহাদের রপ্তানী বাণিজ্যে যে সব দেশ ভাগ নিয়া থাকে, তাহাদের 
নাম ও রপ্তানীর পরিমাণ গড়পড়তা হিসাবে, যথাক্রমে, যুক্তরাজ্য 
(ইংলণ্ড) শতকরা ২৫ ভাগ, জাম্মানী ১১ ভাগ, নেদারল্যাণ্ডস ১১ ভাগ, 
ইতালী ১১ ভাগ, ফ্রান্স ২৮ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা) ১০ ভাগ ও 
বেলজিয়াম ৮ ভাগ। 
এই ব্যবস্থা ছিল বর্তমান সর্বনাশা যুদ্ধের পূর্রবে। বর্তমান 
যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসা! বাণিজ্যের উলট-পালট 
হইয়াছে, তেমনি ভারতের তৈলবীজ -রপ্তানীও কমিয়াছে এবং 
ইউরোপের শিল্পী দেশসমূহ হইতে ভারতের তৈলবীজ জাত শিল্প- 
সস্তার চালান দেওয়া৪ একরূপ বন্ধ হইয়াছে । ফলে, ভারতের নিত্য- 
আবশ্যকীয় এবং সৌখীন , দ্রব্য-সম্ভারের ,দরও , অসম্ভবরূপে বুদ্ধি 


৫ 





পাইয়াছে। যেখানে চাহিদা অপেক্ষা জোগান কম সেখানে পণ্যের 
দর বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র নহে । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে 
এ ভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে এবং ভবিষ্যতে এ সমস্ত জিনিষ পাইতে 


হইলে হয় ভারতকে এই সব তৈলবীজের তৈল হইতে ভারতেই নিত্য-. 


আবশ্যকীয় দ্রব্য ও. প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে, অন্যথা 
ভারতকে আবার কন্দ-ফল-মুল আহারী বনচারী হইয়া জীবন যাপন 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । অথবা এই সব তৈলবীজের দ্বারা 
তেল .ছাড়া যে আরও কত সব দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে তাহার 
বিস্তৃত তালিক! ৷ এ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু নিম্নে আমরা 
যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব, তাহাতেই হয়ত অনেকে ইহাদের 
ব্যবসায়িক উপযোগিতা. বুঝিতে পারিবেন। যেমন, তিসির তেল 
হইতে বর্ধাতি, অয়েলক্রথ, রও. বার্ণিশ, নকল রবার, নকল চামড়া 
ইত্যাদি, তিল হইতে সাবান; সুগন্ধি, সুগন্ধ তেল, ইত্যাদি ; তুলার 
বীজের তেল হইতে সাবান, গ্লিসারিন, ভেজিটেবল ঘি, মাখন ও অন্যান্য 
ওঁষধাদি ; বাদামতেল হইতে ক্স্মেটিক, সাবান, সুগন্ধ তেল, ওঁষধাদি ; 
রেড়ীর তৈল হইতে এভিয়েশন-তৈল, পমেড, মোমবাতি, ক্রীম, বাতির 
তেল, অন্যান্য ওষধাঁদি তৈয়ার হইয়া থাকে। 

, এই ভাবে ভারতের প্রত্যেকটা তৈলবীজ নানা ভাবে এবং নানা 
আকারে ভারতের, জনসাধারণের নানা কান্জে ব্যবহৃত হইতে পারে । 
এই সব তৈলবীজের খৈল গরু মহিষের উৎকৃষ্ট খান, জমির সার এবং 
কার্ডবোর্ড ও পেষ্টবোর্ড জাতীয় মোটা ও কঠিন কাগন্জ তৈরী করিবার 
পক্ষে অনুকূল । নারিকেল ও সরিষার তেল ভারতের প্রায় সকল 
প্রদেশেই রান্নার কাজে ও মহিলাদের কেশ প্রসাধনে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। বর্তমান যুদ্ধে যানবাহনের অসুবিধায় এবং ব্রহ্ম পতনের 
অন্ভু্হাতে এ দেশে যে ভাবে পেট্রল ও কেরোসিনের অভাব দেখ! 
দিয়াছে, তাহাতে স্বতুই ধারণা হয় যে, ভারতকে হয় আবার প্রাচীন 
পন্থায় কেরোসিন বিহীন “নির্বাণ গতে দীপে" রেডির তেল আর না 
হয় সরিষার তেল দান করিতে হইবে, অন্যথা ভারতের অসংখ্য জল- 
ধারা বাধিয়া বিজ্জলী উৎপাদন করিয়া সুদুর পল্লীর সন্ধ্যার ঘনান্ধকার 
দুর 'করিতে হইবে৷: 

অন্যদিকে বর্তমান, সভ্যতার উজান হাওয়ায় ভারত প্রতি বৎসর 
১৪।১৫ কোটী টাকার তৈল জাতীয় শিল্প দ্রব্যাদি আমদানী করে । 
বর্তমানকালে যুদ্ধের অজুহাতে সেই আমদানী একরপ বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে, এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া পৃথিবীর আবহাওয়া শাস্ত ভাব ধারণ 
না করা পর্য্যন্ত এই সব দ্রব্যাদি বিদেশী শিল্প কারখানা হইতে 


ভারতে আসিয়া পৌছা অসম্ভব । সুতরাং যুদ্ধের এই সুবর্ণ সুযোগে . 


যুগ-সন্ধির এই মাহেন্দ্রক্ষণে একদিকে যেমন তৈলবীজের চাষ বাড়াইয়া 
দেওয়া উচিত, অন্যদিকে তেমনি তৈলজাত শিল্পাদিরও প্রবর্তন 
করা আশু কর্তব্য । যুদ্ধের হুমকীতে ভারতের উন্মুক্ত উদার হাট 
এখন প্রতিযোগী বিহীন, ভারতের জনসাধারণ এখন আবশ্যকীয় 
বহুবিধ দ্ৰব্যাদির অভাবে মিয়মান, কাজেই এই সময় নষ্ট করিলে+সত্য 
সত্যই উন্নতির বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি শুভলগ্ন চলিয়া যাইবে, এবং 
দ্বিতীয় বার এই প্রকার সর্ধব-গুণ-সম্পন্ন রা যোগ শীত্র আসিবে 
কিনা কে বলিতে পারে ?. | চি: 


চ্যান নস্স্হর 


৩রা আগষ্ট, ১৯৪ ] 
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এতন্ডি্ন কোন কোন তৈলবীজে ভারতের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব না 
থাকিলেও পৃথিবীর বহিব্বাণিজ্যে ভারতই সিংহের ভাগ দাবী করিয়া 
থাকে, এবং এই দাবী ভারতের পক্ষে অযৌক্তিক নহে। রেডী বীজ 
ও তিল (সাদ! ও কাল) বীজের ব্যবসায়ে ভারত ‘একমেবাদ্বিতীয়ম’ 
না হইলেও পৃথিবীর হাটে এক বড় ব্যাপারী। ব্রেজিল এবং 
অন্যান্য দেশ হইতে রেড়ীবীজ জগতের হাটে আসিলেও ভারত প্রতি 
বৎসর এক রেডী বীজই রপ্তানী করে ৬৪ লক্ষ টাকার এবং তৈল 
রপ্তানী করে গড়পড়তা ২৫ লক্ষ গ্যালন। তিল বীজ সম্বন্ধে প্রায় 
এ এক কথা। এই ভাবে 'ভিতরকার হিসাঁবপত্র ভাল করিয়া খুঁজিলে 
দেখা যায় যে ভারতের তৈলবীজ সত্য সত্যই পৃথিবীর বহুদেশে 
রপ্তানী হইয়া থাকে এবং রপ্তানীর পরিমাণও গড়পড়তা লক্ষাধিক 
টনের উপর। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের এই বহিবর্বাণিজ্য 
একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধাবসানেও এই 
বহিব্বাণিজ্য আবার নষ্টস্থান পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, সে আশাও 


সুদূরপরাহত । 
যুদ্ধের পুর্ব হইতেই বিভিন্ন দেশে পাট এবং পাট জাতীয় তন্তু 


'গাছ-গাছড়ার চাষাবাদের বহু চেষ্টা চলিতেছে এবং আমেরিকা, জান্মানী 
প্রভৃতি শিল্প-প্রধান দেশে চট, ও থলের পরিবর্তে কাগজ ও কাগজের 
থলের প্রচলন হইতেছে । শাস্তির সময়ে যে সব প্রচেষ্টা টিমে-তালে 
চলিয়াছিল, যুদ্ধের অশুভ অবসরে তাহাই হইয়াছে দ্রুত হইতে 
দ্রেততর। ফরাসী অধিকৃত ও বৃটিশ অধিকৃত শ্াফ্রিকার দেশসমূহে 
উন্নত ধরণের রেডী বীজ ও চীনাবাদামের চাষ চলিতেছে । দক্ষিণ 
আমেরিকার আরজেপ্টাইন. প্রদেশে তিথির চাষ চলিয়াছে পূরাদমে । 
এই ভাবে বহু শিল্পী দেশেই নানা ভাবে স্থানীয় স্বাচ্ছন্দ্য (০০৭! 
Self sufficiency) লাভ করিবার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চলিয়াছে। 
মনে হয় যে হয়ত এই সব দেশের সমবেত চেষ্টা একদিন ভারতকে বিশ্বের 
'হাট হইতে বিতাড়িত করিবে! ' নজীর যে নাই তাহা নহে। ৬*।৭০ 
বৎসর পূর্বেও এ দেশে নীলের চাষ হইত এবং নীল ব্যবসায়ে তৎকালে 
ভারত, বিশেষত বাংলাদেশ, এক* প্রকার সার্বভৌম বলিয়াই 
(monopoly country) বিধ্যাত ছিল। তারপর আসিল 


জান্মীনীর রাসায়নিক রং এবং বানিশ, যাহার প্রতিযোগিতার আবর্তে, 


পড়িয়া ভারতীয় নীল যে কেবল হতাদর হইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশ হইতে নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গেল। আজ বাংল! 
কিংবা ভারতে নীলের চাষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 


ঠিক এই ভাবেই হয়ত ভারতের তৈলবীজের ব্যবসা-_যাহার দরুণ 
"ভারত আজ কোটী কোটা টাকা উপাজ্জন করে যুদ্ধান্তে তাহাও হয়ত | কু যি ক্গে শৃরেধন লিঃ 
“লোপ পাইবে । কিন্তু যে ১৪১৫ কোটী টাকার তৈলজাত শিল্প দ্রব্যাদি & 
কোটাতে উঠিতে i: 
পারে, তবু ভারত সময় থাকিতে সাবধান না হইলে ভারতকে শুধু 


খরিদ্দার দেশ হিসাবেই বিশ্বের হাটে মুখ দেখাইতে হইবে, এক ছটাক | 
“তৈলবীজ কিংবা এক আউন্স প্রসাধন দ্রব্যাদিও বিক্রয়ের ক্ষমতা { 


আমদানী 'করে, তাহা হয়ত বাড়িয়া ত্রিশ 


আর ভারতের থাকিবে না। এ ভাবে লাভজনক বহির্ববাণিজ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোটী কোটী টাকার অন্তর্ববাণিজ্যও নষ্ট হইয়া যাইবে, 
কিন্ত “ভারত শুধুই ঘুমাঁয়ে রয়” হইয়া রহিবে। জাগরণের সাড়া 
পড়িলেও তাহার আর সম্থিৎ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু উপায় কি? 





. (বাঞ্গলায় বন্ত্রশিল্পের সমস্যা ) 
বর্তমানের তুলনায় বেশী মালগাড়ী নিয়োগের ব্যবস্থাও অবশ্যই 


হইতে পারে। কাপড়ের কলসমূহকে চালু রাখা ও তাহাদিগকে বেশী 
বস্তু উৎপাদন করিবার স্থৃবিধা দেওয়া দেশের জনসাধারণের স্বার্থের 8৮০83 সস 
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দিক হইতে যেমন প্রয়োঙ্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের দিক হইতেও 
তাহা তেমনই অপরিহার্য্য। আশা করি গবর্ণমেণ্ট, তাহা বিবেচনা 
করিয়া বাঙলার কাপড়ের কলগুলির ছুঃখছুর্দশা অপনোদনে যথাসম্ভব 
সচেষ্ট হইবেন । 

যুদ্ধের জন্য কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় ভারত 
সরকারের সরবরাহ বিভাগ হইতে সেজন্য বিভিন্ন স্থানের কাপড়ের 
কলসমূহে প্রভূত টাকার মালের অণ্ডার দেওয়া তইতেছে। বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলি পূর্বের এই শ্রেণীর অভার বিশেষ কিছু পাইত না। 
বর্তমানে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য বাজলার কাপড়ের কলগুলিকেও 
অর্ার'দেওয়া হইতেছে; আর নানারূপ অন্নুবিধার ভিতর সেই 
অডার অঙ্ুযায়ী মাল উৎপাদন করিয়া উহারা এ বাবদ কিছু অতিরিক্ত 
অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাইতেছে। সরকারী অর্ডার অনুযায়ী 
মাল সরবরাহের জন্য কলমালিকেরা কলের মোট তাঁত সংখ্যার 
শতকরা ৩৫ ভাগ একান্তভাবে নিয়োগ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। 
কিন্তু শ্রীযুক্ত ভি, এন, চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে, সরকারী মাল 
সরবরাহ বিভাগের নানারূপ কড়াকড়ি বিধানের জন্য এ বিষয়েও 
বর্তমানে একটা বড় রকম অসুবিধা দেখা দিয়াছে। মাল সরবরাহ 
বিভাগের কর্তারা বাঙলার কল মালিকদিগকে জানাইয়াছেন যে, 
কোন কোর! কাপড় কিংবা রীতিমতভাবে ধোলাই বা রঞ্জিত কর! হয় 
নাই এমন কোন কাপড় তাহারা গ্রহণ করিবেন না। বাঙ্গলার 
অনেক কাপড়ের কলেই বস্ত্র ধোলাই ও রং করিবার উপযুক্ত সরঞ্জাম 


'নাই। কাজেই মাল সরবরাহ বিভাগের উপরোক্ত কড়া বিধান 


মানিয়া অডার মাফিক বস্ত্রের যোগান দেওয়া উহাদের পক্ষে আজ 
কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মাল 
সরবরাহ বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের স্ুবিধার্থ 
তাহাদের বিধিনির্দেশ সম্পর্কে যথাসম্ভব উদার নীতি অনুসরণ করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন। সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ বাঙ্গলার 
কাপড়ের,কল্গুলির নিকট হইতে কোরা ও অ-ধোলাই কাপড় গ্রহণ 
করিয়া প্রয়োজন মত অন্যত্র তাহা ধোলাই কিংবা রঞ্জিত করিয়৷ 
লওয়ার ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গলার কলগুলি বর্তমান অসুবিধা হইতে 
রেহাই পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই অনুরোধ আমরা 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি । আশা করি ভারত সরকারের মাল 
সরবরাহ বিভাগ বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের বিহিত স্বার্থ: বুঝিয়া 
ত | 

শব বার, খরচা ১০১৯৯ খর এ খা 





চা ং 
এল ও রী অফিস সমু 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িব্যা, ইউনি ১ দিল্তী, 
এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দে ৷ 


মূলধন 
. 0 ৩০১০০, ০০০১. টাক! 


৷» ২৪,৪০,০*০ টাকার উদ্দে|, 
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অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯,৬০১০০০২ ৮ 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০ 


ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাঞ্ছিং কাৰ্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর_-এন, নি, দত্ত এষ, এল, সি। 














নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ 
গত ২৯শে জুলাই বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরামর্শ কমিটার 


‘ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমাস? অফিসে এক বৈঠকে বাংলা সরকারের পণ্যমূপ্য ' 


নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত এন কে ক্ুপালনী চিনি, 
দিয়াশলাই, কেরোসিন, চাউল প্রভৃতির সরবরাহ সম্পর্কে বলেন যে, চিনির 


তেমন কোন অভাব না থাকিলেও একদল ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত মাল মন্তুতের + 


চেষ্টার দরুণই বর্তমানে শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে। বাংলা সরকার 
ইহার অনুমোদিত খুচরা বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যা বাডাইবার কথা বিশেষ- 
ভাবে চিন্তা করিতেছেন। ইতিমধ্যে মাল মুতের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য 
নির্দিষ্ট পরিমাণে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিয়াশলাই তৈয়ারীর 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি যে সকল দোকান খুলিয়াছে তাহা হইতে সকলকে গ্রোস 
হিসাবে দিয়াশলাই দেওয়া হইতেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের জন্ত পূর্বের 
তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ কম. পরিমাণে কেরোসিন পাওয়া যাইবে। 
ব্যবসায়ীদের সুবিধার অন্ত চাউলের দর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা 
সত্বেও যদি চাউল পাওয়া না যায় তাহা হইলে সরকার- কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন। 


সিনকোনার চাষ 
গত ২৫শে জুলাই মিঃ জি এল মেটার নেতৃত্বে ‘ফিডারেশন অফ ' ইতডিয়ান, ' 
চেম্বার্স অফ.কমাস-”এএর একটা প্রতিনিধিদল মাননীয় মিঃ এন আর সরকারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে ভেষজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং সিনকোনা চাষের যে' 
সকল অসুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিদল: 


কলিকাতায় লবণ ও চিনি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 
বাংলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় রেল 
এবং স্ীমারযোগে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও লবণ আসিলেও এই সমস্ত আমদানী 
মালের অধিকাংশ খুচবা বিক্রেতাদের,নিকট পৌছিতেছে না । অতএব যাহাতে 
কলিকাতায় চিনি ও লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা স্বনিয়ত্রিত হয় তজ্জন্ত বাংলা 
সরকার ২৮শে জুলাই একটা আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশে জানান 
হইয়াছে যে £-_(ক) কলিকাতা এবং হাওডার কোন রেল অথবা স্ীমার ষ্টেশনে 
চিনি ও লবণ পৌছিলে, বাংল! সরকারের পণ্যমূল্যবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা 
অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্ত কোন কর্মচারীর অনুমতি 
ব্যতীরেকে লবণ ও চিনি কাহাকেও দেওয়া হইবে না। (থ) পণ্যমূল্য 
বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী মালের 
প্রাপককে অথবা অন্ত কোন ব্যক্তিকে আর একখানি অনুমতিপত্র দিবেন এবং 
তাহারা এই অন্ুমতিপত্রে উল্লিখিত সর্ত অনুযায়ী মাল বেচাকেনা করিবেন। 
গে) এই আদেশ অনুসারে ষে সমস্ত অনুমতি পত্র দেওয়া হইবে তাছ 

হসতান্তরিত করা ষাইবে না। 

বাঙ্গলা ভাষায় ‘হরিজন' প্রকাশ ও 

মহাত্মা গান্ধীর “হরিজন” এর বাংলা সংস্করণ “হরিজন পত্রিকা’ ইংরাজী 


পত্রিকা সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি রবিবার কপিকাতায় প্রকাশিত হইবে ॥ 
প্রতি সংখ্যার মুল্য এক আনা। 


মজুত লবণ উদ্ধার 


কলিকাত! পুলিশ মাপিকতলা অঞ্চলের একটি গুদাম খানাতাল্লাস করিয়া 


-, ৪ হাজার মণ লবণ উদ্ধার করিয়াছে 


ভারত সরকারের নিকট মজুত কুইনাইনের কতকাংশ যাহাতে ভেষক্জ “ও সম 


দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমৃহকে দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করার জঙ্ক 
এবং যাহারা সিনকোনার চাষ করিতে, চায় তাহাদের ক্ষেত্রে সিনকোন! 
চাষের যে সকল বিধিনিষেধ আছে তাহার অপসারণ করার নিমিত্ত মিঃ এন 
আর সরকারকে অন্থরোধ করেন৷ ইহা ছাড়া বর্তমানে যে সকল সিনকোনা 
সরকারের অধীনে আছে তাহা যাহাতে গবর্ণমেন্ট বে-সরকারী ভেষজ প্রস্তত- 
কারক প্রতিষ্ঠানসমৃহকে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে প্রদান করেন তাহার, জন্যও 
প্রতিনিখিবৃন্দ মিঃ সরকারকে অন্থরো করেন । 


ছুই টাকার নোট চালান. 
এক টাকার নোট প্রচলন হাস করিবার উদ্দেস্তে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
শীস্রই ছুই টাকার নোট বাহির করিবেন। ভারত সরকার এই নোটের আকার 
এবং নক্সা ইত্যাদি অনুমোদন করিয়াছেন। ছুই টাকার, নোট ছাপাইবার কাৰ্য্য 
আরম্ভ হইয়াছে। 


বিভিন্ন প্রদেশে ষ্টিরাপ পাম্প বিতরণ 
॥ সম্প্রতি ভারত সরকার ৩৫ হাজ্জার ্টারাপ পাম্প ক্রয করিয়া বাংলাদেশে 
২০ হাজার, বোম্বাই প্রদেশে ১০ হাজার এবং মাদ্রাজ প্রদেশে € হাজার 
বিতরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই সকল প্রাদেশিক সরকারসমূহ . প্রত্যেকটা 
ীরাপ পাম্প ২৫২ টাকা দরে বিক্রয় করিবার অন্ত বন্দোবস্ত করিবেন । 


পরিত্যক্ত জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ 


প্রকাশ, ভারত সরকার শীঘ্রই পরিত্যক্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। বোষ্বুইয়ে জুলাই মাসের মাঝাস্তাঝি সময় 
পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত . জিনিষপত্রাদি বিক্রয় করিয়া ৫০ হানার টাকা! পাওয়া 
গিয়াছে।, এইরূপ অব্যবহাষ্য জিনিষপত্রীদির মধ্যে পুরাণো ডাকটিকিটও 
আছে? দি্ততে অব্যবহাধ্য জিনিষপত্রাদি বিক্রয় করিয়া জুন ও জুলাই 
মাসে মোট ১৬ হাজার টাকা আয় করা ্ইয়াছে। করাচীতে . পরিত্যক্ত 
জিনিষপত্রাদির মোট বিক্রয় মূল্য দীড়াইয়াছে এযাবত ৩৩ হাজার টাকা । 
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হেড অফিস_এনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্্ারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে ন|। যে সকল ব্যক্তি 
ইচ্ছা করেন, তাহার | 


পুনরায় .না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; ) 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন.শাখা. অফিসে পত্র 


লিখুন। . : 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের b 
উপর বািক শতকরা! ॥* হিসাবে লু দেওয়া হয়। মাসিক হুর ২২ | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংল ব্যাঙ্ক হিসাব--বাখিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে স্থদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত, হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক (হিসাবে হুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। 
| ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে | 
. পাইবার ব্যবস্থা আছে'। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্ামবাজীর (কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ 

লে 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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আর্থিক জগৎ 


ওরা আগষ্ট, ১৯৪২] 


লবণ সমস্ত! ও ভারত সরকার বাংলাদেশে অন্পসময়ে কুইনাইন উৎপাদন 

ভারতে লবণের অভাব হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার অল্প সমযের মধ্যে কুইনাইন উৎপাদন করার 
তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার একখানি ইস্তাহারে জানাইযাছেন যে, বর্তমানে উদদেস্তে বাংলার পিনকোনা চাষের জমিতে পরীক্ষামূপকতাবে রাশিয়ার 
ভারতে যেরূপ লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে তাহাতে এক বৎসরের পদ্ধতিতে কুইনাইন উৎপাদন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন । বাংলাদেশে 
ব্যবহারোপযোগী লবণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে লবণ তৈয়ার বর্তমানে ৮ বৎসর বয়সের সিনকোনা বৃক্ষ হইতে কুইলাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
হইতেছে। বৎসরে ভারতে আহ্থমানিক প্রায় € কোটি ৩০ লক্ষ মণ লবণ অপরপক্ষে রাশিয়ার পদ্ধতি। অবলম্বন করিলে ১৮ মাসের সিনকোনা বৃক্ষ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন ভারতে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ মণ ' হইতে কুইনাইন উৎপন্ন করা যাষ। বাঙ্গলা দেশে রাশিয়ার পদ্ধতিতে প্রতি 
লবণ মন্ধুত ছিল। যে সকল অঞ্চলে লবণের ছুর্তিক্ষ দেখা দিয়াছে, সেই' ' পাউণ্ড কুইনাইনের ব্যয় বেশী পড়িবে। বাংলা দেশে সাধারণতঃ প্রতি 
সকল স্থানে লবণ সরবরাহ করিবার জন্ত অপেক্ষাক্কত অধিক সংখ্যায় মাল বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন লাগে। বাংলা দেশে ইহা 
গাভীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের মধ্যে সমগ্রভাবে প্রচুর পরিমাণ লবণ অপেক্ষা অনেক কম কুইনাইন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বৎসর (১৯৪১-৪২ 
মজুত থাকিলেও'পূৰ্বব প্রদেশসমূহে একটা বিশেষ সমন্তা বর্তমান রহিয়াছে। সালে) বাংলার জমিতে প্রায় ৫৮ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছে 
পকল প্রদেশের অধিবাসিগণ উৎক্বষ্ট শ্রেণীর সাদা লবণ পছন্দ করিযা থাকে। এবং আগামী ৪ বৎসরে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে প্রতি বৎসরে গড়পডতায় 
এই শ্রেণীর লবণ যুদ্ধের পূর্বে বিদেশে এবং করাচী ও পশ্চিম ভারত হইতে প্রায় ৬* হাজার পাউণ্ড হারে কুইনাইন উৎপন্ন হইবে বলিয়! অনুমান করা 
‘ আমদানী করা হইত । বর্তমানে করাচী ও ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে হইয়াছে। | 
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' বঞ্চিত হারে লবণ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুক্রোপকৃলে ও দেশের 
অভ্যন্তরভাগে যাহাতে লবণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ 
লবণ প্রস্তুতের উপর যাহাতে কোনরূপ শুল্ক ধার্ধ্য করা না হয় তাহার প্রস্তাব 


ক্ষুদ্রশিল প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ 
জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলির নিকট হইতে 
বর্তমানে ৫ কোটা টাকার মাল ক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা 


করা হইয়াছে । বর্তমানে যে বিধি আছে তাহাতে গৃহের প্রয়োজনের জন্তু করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ বিভাগের জন্য মাল সংগ্রহ-করার 
ব্যবহার ও সংগ্রহ এবং যে গ্রামে লবণ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করা হয় সেই গ্রামে উদ্দেস্তে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলিকে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছেন। কুটার 
উহা! বিক্রয় করা যাইতে পারে। যদি ইচ্ছামত লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করার শিল্পের উপযোগী সকল দ্রব্যাদি ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ক্রয় করিবার 
অনুমতি দেওয়! হয় তাহা হইলে লবণ শুক্ক সম্বন্ধে ফাকি দেওয়া চলিবে এবং অন্ত নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইতেছে । ইহার ফলে বৃহৎ বৃহৎ সুসংবদ্ধ কারখানা- 
লবণ সম্পকিত রাজস্বের ক্ষতি হইবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের মতে লবণ ' গুলি অত্যাবপ্তকীয় জিনিষ পত্রাদি উৎপাদন করিবার জগ্ত বহু' সময় ও অবসর 
শুক্ক তুলিয়া দেওয়ার বা.হ্থাস করার কোন আবস্তকতা নাই। ।পাইবে। জুতা, টুপি, স্থতার জাল, তীবুর খুটি, লৌহ ও পিতলের জিনিষপত্র, 
ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান সমিতি জর্ব্য ্রদৃতি দ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে ক্রয় করা হইবে। 
ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতি ১৯৪১ সালে বিভিন্ন প্রদেশে ৫৯ হাজার ,. বাংলাদেশ হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধের দাবী 
১৯৯ বর্গ মাইল স্থানে পাটের পূর্বাভাষ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিবার জরীপ ৰ “বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমাস% বাংলা সরকারকে অনুরোধ 
কার্য চালাইযাছে। ১৯৪১ সালে পাটের হিসাব প্রভৃতি গ্রহণ করিবার কাধ্য করিয়াছেন যৈ ভারত সরকার বাংলা দেশ হইতে অন্ত প্রদেশে অথবা ভারতের 


পরিচালনার জন্ত এবং অন্তান্ত ব্যপারে এই সমিতির ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাক, ' রি 
ব্যয় হইয়াছে । ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতি পাটের সংখ্যা তথ্য গ্রহণ করা বাহিরে যদি চাউল রপ্তানী করার কোনরূপ প্রচেষ্টা করেন তাহা হইলে বাংল! 


ছাড়াও বাংলা দেশে পিনকোনা ও ধান এবং যুক্তপ্রদেশে গম ও ইক্ষুর গম্বন্ধে সরকার যেন ভারত সরকারকে এইরূপ কাৰ্য্য না করিবার জন্য অহুরোধ 
বিবিধ সংখ্য! তথ্য গ্রহণ করিতেছে । করেন। | 
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গত মাসে আপনার আর্ধিক অবস্থা কি রকম ছিল? আপনার 
আয়, বাল্প, সঞ্চয়, দেনা-পাওন! ইত্যাদির কোন ধারাবাহিক 
খবর রাখেন কি? ব্যাঙ্কের কাজ হচ্চে আপনার এই সমস্ত 
বিষয়ের শেষ পাই পর্য্যন্ত হিসাব রাখা। ব্যাক্কের একধানা 
পাশ বই থেকেই সমগ্র আয় ব্যয়ের যাবতীয় খুটিনাটি সম্বন্ধে 
আপনি ওয়াকিবহাল থাকবেন । উপরন্ত জানতে পাববেন 


প্রতি মাসে আপনার নাসে কতো সুদ জমা হচ্চে । আমাদের 
' ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট অথবা সেভিংস্‌ একাউণ্ট খুলুন এবং মাসে 
মাসে আপনার আধিক অবস্থা কি রকম যাচ্চে খবব রাখুন । 





২৪২ 





ভারতীয় কলসমুহে তৃতা ও ব্রা দি বয়ন 

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় কলসমূহে ১৩ কোটি ৭০লক্ষ পাউণ্ড 
তা কাটা এবং ৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্রাদি বোনা! হইয়াছিল ? পুর্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ স্থতা কাটা ও বস্ত্াদির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ পাঁউণ্ড। ১৯৪১ সালের 
ষেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে ভারতীয় কলসমূহে ৪০ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড সুতা কাটা এবং ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বস্তাদির বয়ন কাধ্য 
হইয়াছে; ; পূর্ব বৎসরের অস্থুরূপ সময়ে এইরূপ হ্থতা! কাটা এবং বন্ত্রাদি বয়ন 
করিবার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩ কোটা ৮০ লক্ষ এবং ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ | 
১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বরের মধ্যে (৮ মাসে) ভারতীয় কলসমূহে 
১০৩ কোটি পাউণ্ড স্ৃতা কাটা এবং ৭২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র বয়ন 
হইয়াছিল) পূর্ব বৎসরের অমুরূপ সময়ে এইরূপ সুতা কাটা ও বস্তু বঙ্গনের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৪২ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড । 


৪ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । 


চটকলসমুহে মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা 


প্রকাশ, গত ২৭শে জুলাই নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আহুত যে | 
সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার সম্প্রতি জাহান্র চলাচলের | 
ব্যবস্থার উন্নতি হওযায় চটকলসমূহ বর্তমান উৎপাদনের যান বজায় রাখিয়া & 
চটের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবে এইরূপ একটি প্রস্তাবে সন্মতি দিয়াছেন। & 
তবে এই বিষয়ে একটা সর্ত থাকিবে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে মাল %ুঁ 


প্রেরণ করা ছাড়া চটকলসমূহ রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মাল গাড়ী 


" দাবী করিতে পারিবে না। ইছা ছাড়া পাঁটকলসমুছের মালিকগণ কয়লা 


খরচ হ্রাস করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাহারা সমবেতভাবে কয়লা ক্রয় 
করিয়া একযোগে মাল খালাস করিয়া লওয়া সম্পর্কে একটী পরিকল্পনা গ্রহণ 


' করিতেও সন্মত হইয়াছেন! তাহাদের'সহিত পরামর্শ করিয়া কয়লা নিয়ন্ত্রণের 


ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা! উক্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন | পাটকলের যালিকগণ 


_ অন্থমান করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে মালগাভীর ব্যবহার শতকরা ৩৭ ভাগ 


বাচিয়া যাইবে । এতহ্যতীত আরও জানা গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যদি জাহাজ 
চলাচলের ব্যবস্থার অবনতি নিবন্ধন পাটজাত দ্রব্যাদির উত্পাদন হাস হয় 
এবং তজ্জন্ত যদি কাচা পাটের দূর অসস্ভবরূপে কমিয়! যায়, তাহা হইলে 
ভারত সরকার উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। 


ভারতে অভ্র উৎপাদনের পরিমাণ 
ভারতে পৃথিবীর মধ্যে বেশীর ভাগ অভ্র উৎপাদিত হইয়া থাকে । ১৯৩৮ 


, সালে পৃর্থিবীর অভ্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯ হাজার ১৬ টন। ইহার 


Vo 


মধ্যে ভারতে ৬ হাজ্জার ৩৩৪ টন, ম্যাডাগাস্কারে ৭৪৭ টন, মাকিন বরা | 


' ৪৬৯ টন, কানাডায় ৬৮ টন, আর্জ্জেনটাইনে ২৫৮ টন এবং বাঞ্জিলে £৭৫ টন. 


অভ্র উৎপাদিত হইয়াছিল। 
ভারতে আমেরিকার তামাকের অভাব 
সেনাবিভাগের জন্ত সিগারেটের অত্যধিক চাহিদ? দরুণ এবং জাহাজের 
অভাবের জন্য আমেরিকা হইতে তামাক আনয়ন করা কষ্টসাধ্য হওয়ায়, 


ভারতে আমেরিকার মজুত তামাকের পরিমাণ বিশেষ ভাবে কমিয়া গিয়াছে। | 


এই জন্ত ভারতে আমেরিকার তামাক মজুত করিবার প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে। 


ভারত সরকার একখানি ইস্তাহারে সিগারেটে শতকরা. ৩০ ভাগের বেশী £ 


আমেরিকার তামাক মিশাইতে নিষেধ করিয়াছেন | 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যান্স 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যে পরিমাণ টাক্সের বরাদ্দ আছে তাহার 
পরিমাণ বাড়াইয়া আরও ২৪০ কোটি ডলার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। 
ট্যাঞ্জের এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা ইহার মোট পরিমাণ দাড়াইবে ৮৭০ কোটী 
ডলার। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ইতিপূর্কে্ই ৬২৭ কোটি ৯০ 


লক্ষ ডলারের একটা ট্যাক্স বিল পাশ করিয়াছেন। ৃঁ 


আধিক জগৎ 


১৯৪১ সালে এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাসের (৮ মাসে) মধ্যে বুটিশ & 
ভারত হইতে বিদেশে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা চালান দেওয়া | 
হইয়াছিল ; ১৯৪০ সালের অন্থুরূপ সুতা চালান দেওয়ার পরিমাণ ছিল (| 


[ তর! রি ১৯৪২ 
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|| ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতা । 
_শীখাসমুহ ৫ 
ক্লাইভ গ্রীট (৯এ ডালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ১, 
তেজপুর, » ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ । 
নিতাইগঞ্জ, মঙগলবাগ, কটক। 


চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, রচি ও নাগপুর । 
পুক্ষলিয়া, ভাগলপুর ও বহরমপুর (গাম ) 
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শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে | 
অনুমোদিত মূলধন ৫,০*,*০০২ টাকা 
বিক্রীত 22 ৫,০০,২২৫ 5 
৩,২১,২২০২ ৯, 
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ডি বা হু 

হেঙ a ষ্টরীট, কলিকাতা । 
1 শাখাসমূহ | 

বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রশচি, পাটনা, বেনারস, 


? 

[+ আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেমী, পুরৱাণবাজার, 
চৌমুহনী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
| 
| 
FE 
{ 








টাদপুর, জামসেদপুর, শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ )। 


শতকর! ৭:% হারে (আয়করমুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কাধ্য করা হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
$$ বেছি 
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বার বই | 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীৎ | 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্ো লেন, কলিকাতা! 
| বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


“১৯৩৮ সাল ডে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 
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লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্ঠার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার” 
হার 


- বিঃ কে, মিত্র এগ কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
LEE EEE EEE == 
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আথিক জগৎ 
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লবণের পরিবর্তিত দর 


বাঙ্গলা সরকার একথানি বিজ্ঞপ্তিতে লবণের নূতন দর বার্ধ্য করিয়া 
নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £__পূর্ব্বে লবণের যে দর পরিবর্তন করা হয়, তাহা 
১৯৪২ সালের ২৩শে জুন হইতে বলবৎ হয়। ইহার পর পুনরায় নুতন করিয়া 
লবণের দর পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। করাচীর দর এবং কলিকাতা 
পৰ্য্যন্ত রেলের মাশুলের উপর” বর্তমান মুল্য ধাধ্য করা হয়। করাচীতে 
লবণের দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রেলপথে মীলগাড়ীর পরিবর্তে 
এখন আহাজ যোগে বাঙ্গালায় প্রয়োজনীয় লবণ আমদানী হইবে। যদি 
কোন জাহাজের ক্ষতি হয় তাহ! হইলে তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ এই সংশোধিত 
“দরের মধ্যে ধরা হইয়াছে । ১৯৪২ সালের ১লা আগষ্ট হইতে লবণের এই 


দর বলবৎ হইয়াছে । কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে লবণের নিম্নলিখিত " 


“দর ধাধ্য করা হইয়াছে.:--জাঁহান্দ হইতে প্রতি ১০০ মণ লবণের মুল্য--৩৬০২ 
টাকা । গোলা হইতে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য--৩৭৫ টাকা । ইহার 
মধ্যে শ্ক্ষ এবং বস্তার মুল্য ধরা হয় নাই। পাইকারী বাজার দয়-(বদ্তাৰাদে) 
'প্রতিমণ--£॥/০ আনা, খুচরা দর প্রতি সের-__৮৯ পাই। 


কলিকাতা হইতে বিদেশে কাঁচ! পাট রপ্তানী 


১৯৪১-৪২ সালের মরশুমে কলিকাতা হইতে বিদেশে ১৩ লক্ষ ৫১ হাঁঞ্ডার 
বেল কাঁচা পাট.রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪ ০ সালে এইরূপ 
কাচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার বেল এবং 
-২৯ লক্ষ ২৯ হাজার বেল। 


সিংহল হইতে সিনকোন। রপ্তানী নিষিদ্ধ 


প্রকাশ, সিংহল হইতে সিনকোনার- ছাল .বা সিনকোনা গাছের কোন 
"অংশ বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া সিংহল ব্যবস্থা পরিষদে একটা 
প্রস্তাব আনা হইবে | সিংহল-সবকারের সিনকোনা কারখানার কাজ 
যাহাতে চলিতে পারে, তজ্জন্তই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
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- ঢঞ্ধ ভাপ্তার 
কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত পি কে দত্ত এই মর্শ্মে এক 


প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, জনসাধারণের নিকট দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য প্রতি 
ওয়ার্ডে অন্ততঃ একটী করিয়া ডিপো বা ছুগ্ধ ভাগ্ডার খোলার ব্যবস্থা করা 
করপোরেশনের কর্তব্য । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শুকনো খাদ্যদ্রব্য 
মার্কিন যুজরাষ্ট্রে বৎসরে ২৫ কোটী পাউণ্ড শুকনে! ডিমের খান্ত প্রস্তুত 
করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমান বৎসরে যাহাতে 
২০ কোটী পাউণ্ড শুকনে। দুগ্ধ উৎপাদন করা যায় তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বাংলার শিল্প জরীপ কমিটী 
বাংলা শিল্প জরীপ কষিটীর অধীনে নিয়লিখিত সাব-কমিটাগুপি গঠিত 
হইয়াছে £__বিছ্যুত তদন্ত সাব-কমিটা, শিল্প সম্পর্কিত অৰ্থসাহায্য সাব-কমিটী, 
চৰ্ম্মশিল্প সাব-কযিটী, রেশম শিল্প সাব-কমিটী, শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষা সাব-কমিটী ও 
লবণ শিল্প সাব-কমিটা । 
মাদ্রীজে কৃষিকার্ষ্ের ব্যয় বরাদ্দ 
মাদ্রাজ [সরকার উন্নতধরণের বীজ্জ ও.কৃবি ব্যবস্থার জন্ত দক্ষিণ আর্কট 
জেলায় ৪ লক্ষ ৫* হাজার বিঘা জমিতে ৩০ হাজার টাকা এবং ক্ষণ) জেলায় 
৯ লক্ষ বিঘা জমিতে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয্নাছেন। 
হুই বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাধ্য শেষ হইবে । | 
থান্শস্ত উৎপাদনে ভারত সরকারের সাহায্য 


_ মধ্যপ্রদেশের যে সকল চাষীরা তুলার চাষ কমাইয়া খান্ধশন্ত উৎপাদন 
করিবে, তাহাদিগকে ভারত সরকার তুলার তহবিল হুইতে প্রতি একরে 
২ টাকা করিয়া সাহায্যদান করিবেন । 


বোম্বাই প্রদেশে সমবায় সমিতি 


১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে ৫ হাজ্জার ২৯৮টী সমবায় সমিতি বর্তমান 
ছিল। আলোচ্য বৎসরে কৃষিখ্ণপদান সমিতির সংখ্যা ঈ্াড়াইয়াছে ৩ হাজার 


". ৭৭৭টা) পূৰ্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা & ৩ ৪25 হাদি | 
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স্কাস্্বীন্মা, ৪ শ্েল্তুভু 


€ “এযা্টি গ্যাস” ক্লথ 
€ রবারাইসভ ক্যানভাস, 
৪ মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস. 


€ গ্ৰাউণ্ড সিটুস 
শকর্্পেল্লেস্পলন 


ফোন £ কলিঃ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 














০ল্কাম্পীলী ও্রচনঙজ 


ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ভারতের বৃহত্তম নীমা প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট 

' সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের কাধ্য- 
বিবরণী পাইয়াছি। এই কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় বীমা 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে নানাবিধ অসুবিধার স্থাষ্ট হইয়াছে তাহা বিবেচনা 
করিয়া এবং ব্ৰহ্মদেশ ও .মালয়ে অবস্থিত ওরিয়েপ্টালের কর্ম্মকেন্দ্র বিনষ্ট 
হওয়ায় যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ধরিয়া! লইয়া কোম্পানীর আলোচ্য 
বৎসরের নৃতন কাজের বৃদ্ধিকে কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালনা ও কোম্পানীর 

_ উপর দেশবাসীর অটুট আস্থার পরিচয় বলিয়াই আমরা মনে করি। ১৯৪০ 
'সালে ষে ক্ষেত্রে ৩৫ হাজার ৭৬৪টি পলিসিতে কিঞ্চিৎ্দধিক ৭ কোটি' ৪৮ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকার জীবনবীমা প্রদান করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে আলোচ্য 
বৎসরে ৩৭ হাজার ৬৭টি পলিসিতে মোট '৮ কোটি ১৬ লক্ষ: ২৫ হাজার 
টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হুইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের 


তুলনায় আলোচ্য বৎসরে পলিসির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১ হাজার ৩০৩টি 
এবং নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার, 


টাকা । 
 আনোচ্য বৎসরে প্রিয়িয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট, আয়ের পরিমাণ 


কাড়াইয়াছে ৩ কোটি, ৮৪ লক্ষ .টাকা ১. পূর্ববর্তী বৎসরে এই বাবদ আয়ের 


‘পরিমাণ ছিল ও কোটি ৭২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ১৯৪০, সালের 
তুলনায় ১৯৪১ সালে প্রিমিয়াম বাবদ 1১১ লক্ষাধিক টাকা বেশী আয় 
হইয়াছে। কোম্পানীর দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ আলোচ্য বৎসরে 
১ কোটি ১৪ লক্ষ'*০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী বৎসরের 
হিসাবে এই খাতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বেশী 
আয় দীড়াইয়াছে। ব্যয়ের হিসাবে মৃত্যুদাবী বাবদ ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা এবং পলিলির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী রাবদ ৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
দাবী হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় উক্ত ছুই দফায় যথাক্রমে ৬ লক্ষ ও 
১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশী দাবী দাডাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
"ওরিয়েপ্টালের ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৯৬ 
ভাগ ; পূর্ববর্তী ছুই বৎসরে অর্থাৎ ৯৯৪০ ও ১৯৩৯ সালে ব্যয়ের হার ছিল 
' যথাক্রমে ২০৬ ও ২২৬ ভাগ । আলোচ্য বৎসরে এইরূপ কম ব্যয়ের হার 
' কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসঙ্গত কাঁধ্যনীতির পরিচায়ক | 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর জীবন-বীমা, তহবিলের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে 
২৯ কোটি £০ লক্ষ টাকারও উর্দ্ধে ; পূর্ববর্তী বৎসরে তহবিলের পরিমাপ 
ছিল ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ অংশীদারগণকে 


তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দ্ফাগুলি এইরূপ :-কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে, দীদন ৩ কোটি ১৪ লক্ষ 
৫৩ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটিজ. ২৩ কোটি ১৯ লক্ষ » হাজার টাকা, 
ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি ৭০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, বিভিন্ন 
প্রকারের ডিবেঞ্চার ও নূতন হাঁওডা৷ পুলের খণ ৬৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাঁকা।' 


বিভিন্ন কোম্পানীর, ক ও শেষারে ৩১ লক্ষ ২২ হাঁক্ার টাকা, রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কে আমানত জমা ১ লক্ষ ৭২ হাজার, টাক", ব্যাঙ্কে নগদ জমা ৩২ লক্ষ 
৯৯ হাজার টাকা, ভারতে ও ভারতের বাহিরে কোম্পানীব বাড়ীঘরে ৬৭ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৫২৭ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৫৮ লক্ষ ৭১ হাঞ্জার টাকা 
ও আদায়যোগ্য সুদ ও ভাড়া ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । এই সমস্ত বিবরণ 
দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সর্বপ্রকার নিরাপদ বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত 
রহিয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়| ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স ভারতের সর্ববৃহৎ, 
বীমা কোম্পানী । উহার হ্দক্ষ পরিচালনা ও বিজ্ঞানসম্মত কাধ্যনীতি আদর্শ- 
স্থানীয়। ভারতের প্রায় সর্বত্র উহার অফিস রহিয়াছে । এই বীমা 
প্রতিষ্ঠানে সকলেই নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন। 


লিলি বিস্কুট কোম্পানী 

গত ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত 
হেষচন্দ্র নস্করের সভানেতৃত্বে" উল্টাভাঙ্গায় লিলি বিস্কুট কোম্পানীর 
কারখানা গৃহে উক্ত কোম্পানীর" প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র 
শেঠের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী অসিত ' হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মন্তুমদার 
স্বগীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের' সততা, অধ্যবসায় এবং' অন্তান্ত গুণাবলীর'' 
ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে লিলি'বিস্কুট কোম্পানী বর্তমানে দেশের 
একটি আদর্শস্থানীয় জাতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হুইয়াছে। স্বর্গীয় 
প্রতাপচন্দ্র শেঠ একদল অক্লান্ত সহকন্্বার সহায়তাষ লিলি বিস্কুট কোম্পানীকে 
বাংলার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন 
নিযোগী, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক যন্মথনাথ বস্সু এবং অন্তান্ত 
বক্তাগণও শ্বর্গায় প্রতাপচন্ত্র শেঠ মহাশয়ের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া 
বক্তৃতা করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা করপোরেশনে ডেপুটী মেয়র হাজি, 
আদম ওসমান, কষেকজন সংবাদপত্রসেবী এবং অন্তান্ত গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণও 


,উপস্থিত ছিলেন৷ 


১৯৪১ সালের জন্ত প্রতি শেয়ারে ১২৫২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ টি 


কোম্পানীর পুরাতন ও 
এক বৎসর কাছ 


' প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা  করিয়াছেল। 
নুতন (৩৯শে ডিপেম্বর পর্য্যন্ত . যাহাদের অন্ততঃ 


, বেতন যাহা সেই পরিমাণ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্তও কোম্পানী ঘোষণা 
- করিয়াছেন। | 

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদারীকৃত 
“মূলধন বাবদ ১০ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিল বাবদ ওলক্ষ ৮২ হাজার 


' হইয়াছে ) সকল কর্ম্মচারীকেই ১৯৪১ সালের আন্ত প্রত্যেকের এক মাসের ' ৃ 


: ২২৬০ (৩ লাইন) সে 
if 4200৮ KG | 


৪৩১ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২৯ কোটি (৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ॥ খর 


টাকা ও অন্থান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখান হইয়াছে | 


৩০'কোটি ৭২ লক্ষ ৭৪ হাঁজার-৬৯৬ টাকা} 'ঞ প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 











শ্বাজ্গান্দেন্ত্ 


শ্ছাল্লচাল্ন 





টাঁকা ও বিনিময় 


আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বব পূর্ব সপ্তাহের স্তায় 
টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহে 
আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দন্ত 
ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবার বিশেষ ঝৌক কোথাও লক্ষিত হয় না। ব্যাঙ্ক- 


কলিকাতা, ৩১শে জুলাই 


সমূহের মধ্যে কল টাকার স্থদের হার॥০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে ৮ কোটি ' 


টাকার ট্রেজারী বিলের টেওাঁরের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্বের 
তুলনায় হাস পাইয়াছে। সেই কারণে আগামী সপ্তাহ হইতে ৬ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্তার গৃহীত হইবে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের তুলনায় কথসিৎ, ভাল 
বলা যাইতে পারে। এবার বাজারে বিস্তর রপ্ডানী বিলের কাজ্জকারবার 
হইয়াছে। | k 
_ গত ২৮শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের জন্তু যে টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয্নাছিল ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৮০ আনা দরের সমুদয় ও ৯৯৮/৯ পাই দরের শতকরা 
প্রায় ৯৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার 
টেগারের গড়পড়তা ম্বদের হার নির্ধারিত হইয়াছে শতকরা বাধিক ॥/০ 
আন1। আগামী ৪ঠ1 আগষ্ট তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে 


(ষ্টাপ্ডার্ড সময় ) এবং ওরা আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ও অন্ান্ত কেন্দ্রে | 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেষাদী ৬ কোটি টাকার . 


ট্রেঙ্জারী বিলের টেওার গৃহীত হইবে। বাঁহাঁদের টেপ্তার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে টাকা 
দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 


রিভার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, 'গত ২৪শে ' 


জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীীড়াইয়াছিল ৪৪৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ) 
পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪৯, কোটি' ৬৫ লক্ষ ১* হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৮৪ কোটি, ৫৬ লক্ষ ৯হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার , 
, পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৩১ লক্ষ, ৬৪ হাঁজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
 গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৯৯ লক্ষ টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া ' 
হইয়াছিল ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৪৫ লক্ষ &৭ 
হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ৭* লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাপ ধাড়াইয়াছে মোট ২০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাঁজার টাকা ; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাক1। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ও 
৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও ৭ কোটি৫২ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার.বলবৎ ছিল £-- . 
১শিৎ$২ পে 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) 

এ দৰ্শনী } ; > শি ৫৪ পে 
ভি এ ৩ মাস $. এ ১শি৬ও২ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৭০ 


' | 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার , 
কলিকাতা, ৩১শে জুলাই 1 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । কুশ-রণাঙ্গনে ভন নদীর নিম্নাঞ্চল জাশ্্মান 
বাহিনীর অগ্রগতি এবং ভারতীয় রাজনৈতিক জটিল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি 
শেয়ার বাারের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! যাহা হউক, 
শেয়ার বিক্রেতারা কোনরূপ নৈরান্তজ্জনক মনোভাব দেখায় নাই। বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারের দর কতকটা পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে ভারতে 
কোনন্ধপ শক্রর আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় 
শিল্পের উন্নতির আশায় শেয়ার বাজারের সর্বত্রই একটা দৃঢ়তার আবহাওয়। 
বিরাজ করিতেছে।। যদি বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তিবর্গের অনুকূল হয়, 
তাহা হইলে শেয়ার বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে উন্নতির আশা আছে 


বলা যাইতে পারে। 
| কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ইহার দর 
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । ৩॥০ টাকা হ্থদের এবং ৩২ টাকা 
নদের কোম্পানীর কাগজ যথাক্রমে ৯২৭৩০ আনা এবং .৭৯২ টাকায় 
-বিকিকিনি হইয়াছে । মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৪৯-৫২ 
সালের কাগজ ৯৯৮০০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদেব ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ 


2] = 


I 


দি মেটাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয় নিঃ] 


“ভারতীয়! ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত-_ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) . 
অনুমোদিত মূলধন ৬৬ ৩,৫০, ০০ ৮০০০ টাকা 


বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪*০২ টাকা 
আদাযীকৃত মূলধন ,. ৯৬৮১১৩১২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্ান্ত তহবিল *** ১৩৬,৪৩,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** ৪১,৩১,৯০,৩৫৩ টাক! 


হেড অফিস-_যহাসত্মা গান্ধী রোড, বোদ্ছে। 


ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা! এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেইউর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


— গীণ_ 
যিঃ হরিদাস মাধবদাঁস, চেয়ারম্যান 

মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্র খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ মুরমহন্মদ এম্‌ চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
লণ্ডন এজেপ্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স যিভল্যাগু ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস_ দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সব্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 
সর্তাবলী পত্র লিখিয়। জানুন । 
কলিকাতার শাখা-মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার 
শাখা-__৭১ নং ক্রস ষ্ট্ৰীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে ষ্ট্ৰীট, হ্াম- 
বাজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা & 
রোড । বাজলার শাখা_ঢাঁকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিয, .জলপাই- | 


তা হরর ০৯০ 


গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা-জামসেদপুর, মজঃফরপুর, 
গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি,.  বেতিয়া, . মধুবণী, || 

খাগারিয়া, | ১; ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাপগঞ্জ। টু 
IL উড়িয্যার শাখা সম্বলপুর | 
REE বক | 





EE ES EEE ERR EEE DESDE CEI 


২৪৬ 


শী 





আর্থিক জগৎ 


[ওরা আগষ্ট ১৯৪২ 





১০২1৮* আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৮1০ আনা, ৪7* 
টাকা সুদের ১৯৫৫-৬* সালের কাগজ ১১২1০ আনা এবং ৫২ টাকা স্থদের 
১৯৪৫-৫৫ মালের কাগজ ১০৮1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ লালের সি পি খণপত্র ৯৮৫০ 
আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯ সালের সি পি ধণপত্র ৯৯৫০ আনায় 


বেচাকেনা হা | 
কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে কতকটা নিম্নগতি লক্ষিত 


। সুইয়াছে। ' 
কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগের শেয়ারের দর অনেকটা অপরিবন্তিভ অবস্থায় 


রহিয়াছে। 
| পাট কল 
পাটকলের সংখ্যা হ্রাস করিবার অন্ত-যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা “ভারত 
সরকার বাতিল-করিয়া দেওয়ায় শেয়ার বিক্রেতারা কতকট: আশ্বস্ত হইয়াছে ৷ 
কিন্তু ইহা সত্বেও পাটকলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার 


নি ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে. ইত্ডিযান আয়রণ এবং সীল করপোরেশনের € দর নামিয়া 
গিয়া যথাক্রমে ২৬।/০ আনা এবং ১৬1%০ আনায় দাড়াইয়াছে । 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দরে স্থির অবস্থা দেখা গিয়াছে । 
ৃ চা-বাগান | 
এই বিভাগের শেয়ারের দর কতকট! দৃঢ় রহিয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-= 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৬) ২৭শে জুলাই--১০১/০ ১০১৪৩/০ 3 
২৯শে--১০১/%০, ১০২৯1 ৩২ সুদের সি পি খপ (১৯৪৯) ২৮শে জুলাই-_ 


৯৯1%০ | ৩২ সুদের খ্ণ টার টা ৩০শে ১8852 1 ৩২ সুদের 











সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
সাহা সক এণ্ড কোৎ লিঃ 






হেড অফিস-_-২৯, ষ্টা্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনামা! ব্যবসায়ী মেসার্প রাহ ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 


কলি £ 


১৮১৮ 


২৩নং হর মল্লিক ইট 8 এ | | 


| 
॥ 
Es 
| তই কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে। 
| 
| 
I 
ঢা. 








ডিফেন্স ধণ (১৯৪৯-৫২) ২৭শে জুলাঁই-_-৯৯৪০ 7 ২৮শে--১০০/০ ; ২*শে-_ 
৯৯৪০ ৯৯৮০ । ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগক্ত ২৭শে জুলাই-_-৮২ ; 
২৯শে--৮০২। ৩২ মদের লি পি (১৯৫২) ৩০শে জুলাই_-৯৮7০। ৩২. 
সুদের ধরণ (১৯৬৩-৮৫) ২৪শে জুলাই ৯৩০০ ; ২৭শে--৯৩।৮০ ) ২৪শে-- 
৯৩/০ ৯৩1৮০ | 81০ সুদের খণ (১৪৫৫-৬০) ৩০শে জুলাই--১১২। | 
৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগন্জ ২৪শে জুলাই--৯২%%০ ৯৩২) ২৭শে- 
৯২৮৩/০ ৯৩1০ ১ ২৮শে--৯২৪/০ ৯২৪৮০ ) ২৯শে৯২দ৩০ 1 ৩০ সুদের 
খাপ (১৯৪৭-৫০) ২৯শে ভুলাই--১০২/০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ২৪শে 
জুলাই_-১০২1০ ; ২৮শে--১০২৷০। ৪২ টাকা সুদের খুণ (১৯৬৪-৭০) ২৪শে 
জুলাই--১০৮1৮০ ১০৮৩০ ; হ৭শে-১০৮২ 5 ২৯শে--১০৮৷প০ | ৫২ সুদের, 
খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৪শে ভুলাই--১০৮/%০ ১০৮৮/০ ; ৩০শে--১০৮৪%০ 
১০৮%৮০। 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ২৪শে জুলাই__৩৭৮৯ 3 ৭শৈ--৩৮০২ 3 
২৯শে--৩৮০২ গৈল্পূৰ্ণ আদায়ীকৃত) ২৪শে ভুলাই--১৫৩০২ ; ২৯শে--১৫২৫২ 
১৫৩৩২ 3 গণশে--১৫৩০ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৪শে জুলাই_-১০০২ ১০১২5 
২৭শে--১০০|০ ৯০১২) ২৮শে--১০০]০ 7 ২৯শে--৯০০০ ) ৩০শে--৯৯৬ 
টি I 

রেলপথ 

বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ২৭শে জুলাই _৫১৷০ ; ২৯৪শে-_-১৪০। 
ডি এইচ রেলওয়ে (প্রেফ) ২৯শে জুলাই ৪১4 সাড! সিরাঁগঞ্জ, রেলওয়ে 
হ৭শে জুলাই_-১০১২; ৩০শে--১০১৯। কাটাখাল লালাবাজার ৩*শে 
জুলাই--৮৫. | 

থনি 


বার্সা করপোরেশন ২৭শে জুলাই -২২ ; ২৮শে--২৮০ ২৩০ ) ৩০শে-_ 


২২1 ইত্ডিয়ান কপার ২৪শে জুলাই_২৮* ২০/০; ২৭শে-_২৩/৭ 

২৮শে--২৮০ ২৩/০ ; ২৯শে--২/০ ২৬০ ) ৩০শে-২৮%০। 
লেকুটাক 

আপার বু ইলেক্ট্টীক ২৮শে = ১৮০ | 





তরপুরাঘিপতি a না মানি বাহাদুর, 
৷ কে,সি, এস, আই 


কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও * 
পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে । 


শ্রীহরিদ্বাস ভট্টাচাৰ্য্য 


; | 
রেজিঃ অফিস-আধখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ অফিস--আগ্বরতল। | 
ৃ 
il 








১২, ক্লাইভ i কলিকাতা 


কারেণ্ট একাউণ্ট মদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংসু ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাক1। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস'বা তৃদ্ধ ; সুদ শতকরা 
৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ae Posh nl ধিদ্বিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ঘ্ধমান। 


কাত বত ও == 
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আর্থিক 


শুরা আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


জগৎ, ২৪৪ 











সিমেণ্ট 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ডি) ২৪শে জুলাই-_-১১৮৮০ | ডালমিয়া 

সিমেন্ট (অভি) ২৪শে, জুলাই --১৫%০ ১৫০০ ; ২৭শে--১৫দ০ ; ৩*শে- 

১৫৩০ ১৫৮০ ; (প্রেফ) ২৮শে জুলাই--১২৬২ ; ৩০শে--১২৬২ 5 (ডেফাৰ্ড ) 
২৭শে জুলাই__-৩!০ | রিলায়েন্স ফায়ার বৃকস ২৪শে জুলাই--১৩।*। 


. কেমিক্যাল রা 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ভি) ২৭শে জুলাই--১৯২ ১৯%০। বেঙ্গল 
কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৭শে জুলাই- ৯৭5৪০ ফ্রান্করস ২৯শে জুলাই-_৬২. 
বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ৩০শে জুলাই-_৭১২ ৭১০ । 
কয়লার খনি ' 
. বেঙ্গল ২৪শে জুলাই-__-৩৫৮২ ৩৫৯১ ) ২৭শে--৩৫৮৯) ৩০শে--৩৬০২ | 
ভালগোডা.২৪শে ভুলা ই-_-৫৩/০ | বরাকর ২৪শে জুলাই-১২1৮০ ১২॥০ 3 
২৮শে--১২1%০ ) ৩০শে--১২॥০ ১২7/০ ) (প্রেফ) ২৮শে জুলাই__১৩৫২। 
ইষ্ট ইত্তিয়া ২৪শে জুলাই _-১৫1/* 3 হ৭শে--১৫1৮০ ; ২৯শে-১৫॥০। 
ইকুইটেবল ২৪শে জুলাই--১৫॥/০। হুরিলাদি ২৪শে জুলাই--১২%০। 
কালাপাহাড়ী ২৮শে জুলাই--১২%০। লাকুরকা, ২৪শে জুলাই --১১॥* ) 
২৭শে--১১০ ১১/০ ; ২৮শে--১১৪৩০ 1 নাজিরা ২৭শে ভুলাই_-৮২। 
নর্থনাযুদা ২৪শে জুলাই_-৫২ ; ২৭শে--৪৪৩* ৫২ 3 ২৮শে__৪৪৩/০। .সেও্ডতা 
২৪শে ভুলাই--১২।০ ; ২৯শে-১২1০ | 
কাপড়ের কল 


২০॥০ ২১০) ২৯শে--২০॥%০। নেলিমার্লা ২৭শে জুলাই--১১।০ ;' 
২৮শে--১১/৩* | নর্থক্রক (প্রেফ ) ২৮শে ভুলাই--১২৮ ১২৯৯ ৯ ২৯শে-- 
১৩৯২ । রিলায়েন্স ২৪শে জুলাই-_৫২২ ) (প্রেফ ) ২৭শে জুলাই ১৫১২ 


১৫২২1 
.  " ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয়া ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ২৪শে জুলাই--+১৪1০ ; ২৭শে--১৪|০ 3, 
২৮শে--১৪৫০। বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আযরণ ২৪শে জুলাই--১১ ১১%০ ) 
২৭শেঁ--১১২ ১১/০।, বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৯শে জুলাই_-১১৮%০। 
বার্ণ এওঁ কোং (অডি) ২৪শে জুলাই__৩৫০২ ৩৪২২) ২৮শে--৩৫১২। 
ইণ্ডিযান আয়রণ এও্ড ষ্টীল ২৪শে জুলাই_২৭৷/০ ২৭1৮০ ২৭1৩9 ২৭/০ 
২৭শে-২৬দ৩)৭ ২৭/* ২৭৮০ ২৭৮০ ; ২৮শে- ২৭২ 3 ২৯শে-২৬া০ ২৬/০ 
২৬1৮০ ২৬৪০ ২৬৪%০ ) ৩০শে--২৬/০ ২৬৮৭ ২৬৬৩/০ ২৬1/০ ২৬॥০। ষ্টীল 
করপোরেশন (আর্ডি) ২৪শে ভুলাই--১৭০ ১৭/০ ১৭1%০ ১৭1০ ১৭|০ 
১৭1৮০ ; ২৭শে--১৬৪৩০ ১৭৮০ ১৭৩০ ১৭1০ ) -২৮শে--১৭২ ১৭%০ $ 
হ৯শে--১৬/০ ২১৬9/০ ১৬/০ ১৬॥০ ১৬৯৩/০ ১৭২ 5 ৩০শে--১৬৷০০ 
১৬/০ ১৬০০ ১৬৩০ ১৬৪/০ ; ( প্রেফ ) ২৪শে জুলাই--১৯৩৯ 3 ২৮শে-- 
১১১০ ) ২৯শে--_১১২২! কুষারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে জুলাই--৫1৩/০ 5 
২৯শে--৫1/5 ৫%০ ; ৩০শে--€1%০ ৫8০ 3; ( প্রেফ ) ২৯শে ভুলাই--১৪৪২ । 
স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টীল ২৪শে জুলাই--৯১০ ১১৮০7 ২৮শে-১১৯ও 
২৯শে--১১২ ১৯৮০ । ৩০শে--১৪৮০ | জেসপ এণ্ড কোং (অভি) ২৯শে 


জুলাই__-১৮॥০ | 


কাগজের কল 


£ 


বেণারস কটন এণ্ড সিদ্ধ ২৪শে ভুলাই--৬।%০ ) ২৭শে--৫৪০০ ৬২ | 
“বেঙ্গল নাগপুর কটন (অভি) ২৭শে জুলাই__২৩1০ ; ২৮শে-_২২॥০০ ২২৮০০ ; বেঙ্গল পেপার ২৪শে জুলাই_-৯০০২ ) ২৯শে--১৩১২। ইণ্ডিয়ান 
৩০শে_-২২।৮০ | বাউরিয়া ২৭শে ভুলাই-_-৩৯৯২) (এ প্রেফ) ২৭শে পেপার পাল ২৭শে ভুলাই--১৪৭২) ২৮শে_-১৪৮২ ১৪৯২। ওরিয়েপ্ট 
ভুলাই_-১৬৪২; (বি প্রেফ) ২৪শে জুলাই__১০২০ $ ২৭গশে--১০০২। পেপার (অভি) ২৪শে ভুলাই-_২ ১২. ২১।%০ ; ২৭শৈ--২১৯ ২৯৮০ $ 
কাণপুর টেক্সটাইল ২৪শে জুলাই--৯৪৩/০ ১০২ 3 ২৭শে--+৯৪৩/০ ১০২ 3 ২৮শে--২০৮%০ ; ২৯শে-২০৮৩/০ ২১/০; ৩০শে২০৪প০ ২১৯ 
২৮শে--১০২ ১০৩০ ; ২৯শে-৯৪%* ৯৪৩০ ; ৩০শে-৯৩০ | এলগিন শ্রীগোপাল পেপার ২৪শে জুলাই-_১৬%০ ১৬৪৮০ ; ২৭শে--১৬৪৮%০ ) 
মিলস (অভি) ২৪শে জুলাই__৩৪%০ ; ২৭শে--৩৪৪/* ; ২৯শে--৩৪।*)  ২৯শে১৭৯ 3 ৩০শে-১৬৪৮০ ; (প্রেফ ) ২৪শে জুলাই ১৩১৯১ ২৭শে_ 
৩০শে--৩৪৯ ৩৪1০ | কেশোরাম ২৪শে জুলাই__-১০৮৩/ৎ ১১৯) ২৮শে- ১৩৬৯ | ষ্টার পেপার ২৪শে ভুলাই-_-১৪7/০ ১৫৪০ 3) হ৭শ্রে--১৫৩/০ 
১০০ ১০৪৮০ ; ২৯শে_-১০৪০ ১০৪০ ) ৩০শে-_-১০০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৫৪০ ) ২৮শে--১৫৩০ ১৬২ 3 ৩০শে--১৪৭০০ | টীটাগড় পেপার (আঁড) 
(অভি) ২৪শে জুলাই-__৫%/* ; ২৭শে__৫৮%০ ৫৪৬/০) ২৯শে--৫৮৬০ ; ২৪শে ভুল[ই--১৯/০ ১৯৪০ ) ২৭শে--১৯)৮%০ 3 ২৮শে-১৯1৮০ ) ৩০শে- 
-৩০শে-_-৫%%০ | | ১৮৪৮০ ১৯০) (প্রেফ অভি) ২৮শে জুলাই__৪৪০/০ ! মহীশৃব পেপার 

পাটকল 


৩০শে জভুলাই--১৭০০। 

আদমজী (প্রেফ ) ২৮শে জুলাই২-১৩০২। ,আগরপাভা ২৪শে জুলাই চিনির কল ্‌ 
৯৮।০। এংলো-ইগ্ডিয়া ( প্রেফ ) ২৯শে জুলাই--১৫০৯। বালি ( প্ৰেফ ) ভারত ২৪শে জুলাই--১২া* >২॥প০। বুলাণ্ড ২৪শে জুলাই_৩০৷০ ; 
২৮শে ছুলাই--১৪৯২) ২৯শে--৯৪৯২। বরানগর (প্রেফ) ২৮শে ২৮শে-৩০৩/০। কেকু এণ্ড কোং (অডি) ২৪শে জুলাই_-৯৩২ ) ২৭শে- 
কুলাই_-৪৫২। বজবজ ২৭শে জুলাই__৩২২%০ ; (প্রেফ )_২৪শে জুলাই- ১২৮৮০ ১২৮৩০ ; ২৮শে--১৩২ ১৪৮০ 3 ২৯শে-7১৩1০। চল্পারণ ২৭শে 
১৪৯২ 9 ২৭শে--১৪৮২।, বিরলা, ৩০শে জুলাই-_-২৭৪০। ক্যালকাটা জুট জুলাই-_২৪%০। নিউ সাভান ২৯শে জুলাই--১৪/%০। পাঞ্জাব সুগার 
€ প্রেফ) ২৯শে জুলাই--১০৭২। চাপদানী ২৮শে 'জুলাই--১৫৮৯| (অি) ২৪শে নাই. ৮5২২৮ EEN SE রাসিদগ় বৈ 
.কেলিডনিয়ান ( প্রেফ ) ৩০শে জুলাই--১৫১২। শেভিয়ট (প্রেফ) ২৯শে এও সুগার (অর্ভি) ২৪শে ভুলাই--১০৮৮- ১০০ । রাজা ২৭শে জুলাই 
'ুলাই_-১৪১২$  ৩০শে--১৩৮[০। চিতভলসা ২৭শে জুলাই--১৪০ ৩২1০ | স্মস্তীপুর ২৮শে জুলাই--১২1৮০ ; ২৯শে--১২1%০- ৩০শে--১২০। 
১৪৮০ । ভালহৌসী ( প্রেফ ১ ২৭শে হি ১৪৭০) ডি রক জ্ঞানোদয় ৩০শে জুলাই--১৯/গ০। ৰ 
(১৪৬০ ১৪৭|০ | ফোট গ্রষ্টার (প্রেফ) ২৮শে --১৫০২। হু ু 
(প্রেফ ) ২৮শে ভুলাই--১৫০২। লোথিয়ান চি ৩০শে জুলাই__ 7 পাটের বাজার 
৯৩৯২ ইণ্ডিয়া ২৪শে ছুলাই--৩৪৮২ ; ২৭শে--৩৪৮২। গোন্দলপাড়া : কলিকাতা, ৩১শে ছুলাই। 
২৭শে ভুলাই--১*৪০২। কামারহাটী € প্রেফ) ২৪শে জুলাই_-১৩৬২ : আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাঞ্জারে নৈরাশ্ত ও নিক্ষিরতার ভাব 
৯৩৮৯ । কাকনাভা ২৮শে জুলাই__৩৬৫২ | কিনিসন ২৪শে জুলাই-_৩১৯%০ ; ' লক্ষিত হইয়াছে । মিল মালিকপক্ষের সহিত 'গবর্ণমেন্টের পাটের কল হ্রাস 
'( প্রেফ ) ২৭শে জুলাই_-১৫১ ১৫২৯। লরেন্স ( প্রেফ )২৪শে জুলাই-- বিষয়ক আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে বাজারে একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখা 
১৩২২ 5 ২৮শে-_১৩০৯ ১৩৯৯ 5 ২৯শে-১৩১২। ন্যাশনাল ২৭শে ছুলাই_ গিয়াছে । পবে জান! গিয়াছে যে, এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা পরি- 











| ফোন--কলিঃ ১৭২৬ 


_  মিল্‌স কর্পোরেশন লিমিটেড 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ₹_ 
শিব্দীশ এণ্ড সন্স 
২৮ নংস্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা! ৷ 


₹ 








পাট, তুলা, শণ ইত্যাদির বয়নশিল্পে জাতিকে 
আত্মনির্ভরশীল 'করিবার আকাঙক্ষা ' লইয়া! 


রঃ 
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পাপা 





সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 'হইল। 


স্মরণ রাখিবেন_ 


বর্তমান যুগে হয়নশিল্সেই 
লভ্যাংশ নিশ্চিত। ূ 





শশী পি 
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২৪৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩রা আগষ্ট, ১৯৪২ 





ত্যক্ত হইয়াছে এবং ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের প্রিকল্পনাই গৃহীত 


ছে। 

আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার সামান্থই হইস্বাছে। জাত মিডল 
ও.বটয যথাক্রমে ৯০ আনা ও ৬।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল 
বিভাগের কাজকারবারের পরিমাণও যৎসামাঞ্ত ৷ 

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে চডতির ভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের সহিত পাটকলওয়াঁলাদের আলোচনার ফলে 
খলে ও চটের উৎপাদন হার্স পাইবে এইরূপ অনুমানের ফলেই উক্ত তেজীর 
ভাব দেখা গিয়াছিল। স্থতরাং চুডাস্ত সিদ্ধান্তের খবরে থলে ও'চটের দর 
পরে নামিয়া আসে |, ঈনং পোর্টার ১৪৮০ আনা হইতে ১৪।৮০ আনায় 


“এবং ১১ নং পোর্টার ১৮৪০ আনা হইতে ১৮1০ আনায় হাস পায়। অবশ্য 


সপ্তাহের শেষ দিকে কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বর্তমানে ৯ নং পোর্টার 
নগদ ১৪1৬০ আনা, আগষ্ট ১৪]০ আনা, সেপ্টেম্বর ১৪1/০ আনা এবং ১৯ নং 


: পোর্টার নগদ ১৮৮০ আনা, আগষ্ট ১৮1০ আনা ও সেপ্টেম্বর ১৮1০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। 


তুলা ও কাপড় 
' কলিকাতা, ৩১শে জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইএর তুলার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 


হয়। কয়েক অপ্তাহ যাবৎ তুলার বাজারে যে চড়তির ভাব বজায় ছিল 


তাহাতে এই আকন্দিক অবনতি বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। তুলার বীজের 


বাদ্ারের অবনতি ও নিউইয়র্কের বাঁজার হইতে প্রতিকূল সংবাদের ফলেই" 


এরূপ অবস্থা দাডাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ভারতের রাজনৈতিক 
জটিলতাও অন্ততম কারণ বলিয়া মনে হয় | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব দেখা 


গিয়াছে। সম্প্রতি বিস্তর বস্ত্রাদি সরবরাহ হওয়া সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে 
. ৰাজারের এই তেজীর ভাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


সোণা ও রূপ 


আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে "সোণার দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়! 
ঝুঁকিদারের] সোপা খরিদ করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইবার জন্কই 
সোপার দর এইরূপ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বোশ্বাইয়ে প্রতিভরি রেডী 
সোপণার দর €২॥০আনা পর্য্যন্ত উঠিয়! পুনরায় &২1০আনায় নামিয়া আসিয়াছে । 


কলিকাতা, ৩১শে জুলাই: 


আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে বোশ্বাইয়ে প্রতি ভরি ' 


সোণার দর দ'ডাইয়াছে যথাক্রমে ৫২1/০ আনা এবং ৫২৬/০ আনা । বোষ্বাইয়ে 
প্রতিটী গিনির দর হইতেছে ৩৯1০ -আঁনা। কলিকাতায় প্রতিভরি 
পাকা সোপা ৫১%%* আনা, বড়ালরার প্রভি ভরি ৫১৮/০ আনা এবং প্রতিটি 

গিনি ৩৯৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইযাছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার 
দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 


এ ॥ সপ্তাহে বোস্বাইয়ে রূপার তা মত তেজীর ভাব লক্ষিত 
হয়। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর হইতেছে ৮৫০ 
আনা । আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে বোদ্বাইয়ে 
প্রতি একশত তোল] রূপার দর চুর্মাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৮৩৮৩০ আনা এবং 
৮৪/০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৩২ টাক] এবং 

খুচর] প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৩।০ আনায় বিকিকিনি £হইয়াছে। লণ্ডন 
এবং নতি, প্রতি আউন্স স্পট রূপার হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেদ্দ এবং 


৩৪ সেন্ট। 
ধান ও চাঁউলের দর 
কলিকাতা, ৩১শে জুলাই । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমণ ধান ও চাউলের 


দর নিয়রপ ছিল :-- 

ধান-_২৩নং পাটনাই ধান--৪৮১/০ আন৷ ৫২ টাকা; 
৫৮০ আনা) ছোগলা--৪॥০ আনা ৪৮০০ 
৫৯ টাকা 1 


হাঁমাই-_€4০ 


চাউল_-রূপশাল--৮॥০ আনা) ২৩নং সাদা পাটনাই--৮০ আলা | 


৮1%০ আন! । 


চিনির বাজার 


লন 













আনা; রূপশাল--৪৮৬০ | 


কলিকাতা, ৩১শে জুলাই । | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে দৃঢ়তার ভাব লক্ষিত হয় | 
এবং চিনির দরে তেজীর অবস্থা দেখা যায়। স্থানীয় বাজারে প্রায় ২৫ | 
বস্তা চিনি আমদানী হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার বস্তা চিনি {& 
মফশ্বেল অঞ্চলে রেলপুথে প্রেরণ করা হইয়াছিল! এ সপ্তাহের প্রথম দুই | 
দিন চিনির দরে কতকটা নিয্নগতি দেখা গিয়াছিল ; ইহার পরেই চিনির, দর 
পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনেদি চিনি ব্যবসায়ীরা চিনির ৮০৮৫ > 


বিশ্যে অসুবিষা ভোগ করিতেছে । পক্ষান্তরে নবাগত চিনির ব্যবসায়ীরা 
নিয়ঞ্জিত দরে চিনি পাইতেছে। ইহার ফলে বহু পুরাতন চিনির দোকান 


বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং নৃতন নূতন চিনির দোকানের আঁবির্ভাব হইয়াছে। 





( যুদ্রা-প্রসারণের অনিষ্টকর, নীতি ) 
বাস্তবিক পক্ষেই একটা ইনফ্লেসনের ভাব স্থষ্টি করিয়াছেন । বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্ট বর্তমানে ভারত সরকারের মারফতে প্রভূত পরিমাণ সমর সরঞ্জাম 
ক্রয় করিতেছেন । সে বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের বিস্তর 
পাওনা দীড়াইতেছে। 'এই প্রাপ্য পরিশোধ করিবার বিধিসঙ্গত 
রীতি ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত মূল্যের জিনিষ এদেশে রপ্তানী করা, 
এদেশের রেলওয়ে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যে সব বৃটিশ শেয়ার আছে 
তাহা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেওয়া কিংবা উপযুক্ত পরিমাণ 
স্বর্ণ পরিশোধ করা। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সেভাবে ভারতের পাওনা, 
শোধ করিতেছেন না। ভারত গবর্ণমেন্ট বৃটিশ গবর্ণমেন্টের জন্য মাল 
খরিদ করিয়! নিজেরা ভারতীয় মাল বিক্রেতাদিগকে টাকার হিসাবে 
মূল্য পরিশোধ করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে তদিনিময়ে তাহার! শুধু ষ্টালিং সিকিউরিটি পাইতেছেন। এই 
ষ্টালিং সিকিউরিটি রিঞ্ার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন আফিসের নামে জম! 
হইতেছে। যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে এই ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে অত্যধিক মাত্রায় ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে, আর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের নামে মাল ক্রয়ের সুবিধার্থে 
সেই ষ্টালিং সম্বল করিয়া নোটের প্রচলন বাড়াইয়া চলিয়াছেন। 
বৃটিশ সরকার ভারত হইতে যে মাল ক্রয় করিতেছেন তাহার বিনিময়ে 
কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ পাওয়া যাইতেছে না, স্বর্ণ আসিতেছে 
না কিংবা এদেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বুটিশকবলিত শেয়ার প্রভৃতিও 
ভারতীয়দের হস্তগত হইতেছে না । তাহার বিনিময়ে ভারতবাসী 
পাইতেছে নোট ও টাকা । এই অতিরিক্ত টাকা স্বভাবতই আজ 
দেশে একটা ইনফ্রেসনের সুচনা করিয়াছে! জিনিষপত্রের যোগানের 
তুলনায় দেশে ব্যবহারযোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ 
অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়া দেশে 
পণ্যযূল্য অস্বাভাবিক ভাবে চড়াইয়া দিতেছে । যতদ্দিন দেশে অর্থ- 
প্রসারণের এই মারাত্মক গতি রুদ্ধ না হইবে ততদিন ভারতে জিনিষ, 


পত্রের দর কোন নিষ্দিষ্ট স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখা অসম্ভব । .কাজেই এদেশে 
পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক চড়তি রোধ করিবার জন্য পণ্যের 


‘যোগান বৃদ্ধি করা ও পণ্য মজুত সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের কারসাজি বন্ধ. 


করা যেমন প্রয়োজন তেমনই মুদ্রা-প্রসারণের হানিকর নীতি সংশোধন 


করাও আজ একান্ত আবশ্যক ৷ এই একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ অতিরিক্ত নোট প্রচলনের অনিষ্টকর রীতি বন্ধ, ' 
. করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিবেন এবং ভারত গবর্ণ 


মেণ্ট নিজেরাও এবিষয়ে সচেতন হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি! 
স্পিন 


আচার্য্য প্রফ র্লচন্দ্র প্রতিভিত ও পরিচালিত 
নন্বেঙ্গ'লল সত _ক্কাং ভিলও 
কারখানা--আচা্য্যরায় নগর (কীথি সমুদ্রতীর ) 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মথিত হইয়াছে। 


কারখানার কার্য প্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের গ্যাসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর, বহু মুদ্সেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাডাঙ্দোলের 
কুমার দেবেজ্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াঁছে। 

কোম্পানী লাভের সছিত চলিতেছে, লবণ ৰ 
টা দেওয়া ই 

রা | 


, হেড অফিস_৫নং- ক্লাইভ ঘাট ষ্রীট, কলিকাতা টি 


2 কল, 





পুর প্র 






ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, 


কলিকাতি।। 








| ARTHIK JAGAT 
কবন্সা-ব্রানেক্ত - নিল্স- অর্থনীতি বিসিক 
স্বা্তাশহ্্র “লাভত 
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৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৪২ ১৫শ সংখ্যা 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৪৯-২৫১ আঁ্ঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৫৬-২৬১ 
ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 'গতি ২৫২ পুস্তক পরিচয় ২৬১ 
যুদ্ধকালীন শ্রমিক-সমস্তা ২৫৩ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৬২ 
সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রম ও শ্রমিক ২৫৪-২৫৫ বাজারের হালচাল ২৬৩-২৬৬ 
' কংগ্রেসের প্রস্তাব ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। যদি বুটেন এইভাবে কাজ করিতে 


নিখিল ভাঁরত রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্প্রতি তাহাদের বোম্বাই অধি- 
বেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের জাতীয় আশা 
আকাঙ্ক্ষা ও বৃহত্তর জগতের গণতান্ত্রিক কল্যাণ_-এই উভয় দিক 
দিয়াই তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। এই প্রস্তাবের মুল মর্ম 
এই যে, বর্তমান আস্তর্জাতিক সঙ্কটে, নৃতন জগৎ সভ্যতা গড়িয়া 
তোলার যুগ সন্ধিক্ষণে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের নিগড়বদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ 
নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ, নাৎসী- 
বাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া 
ভারতবাসী জগতে স্থায়ী শান্তিবিধানের কাজে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা 
করিতে চায় ; আর অন্যান্ত মিত্র-রাষ্ট্রসমূহের সহিত একতাভুক্ত হইয়া 
সেই সাধনায় অগ্রবর্তী হওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু বৃটিশ 
শাসনের অসংখ্য ক্রটি বিচ্যুতির ভিতর ভারতবাসী আস্তরিক- 
ভাবে সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইতেছে না। এই 
অবস্থায় একদিকে নিজেদের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
এবং অপর দিকে ক্যাসিস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরোধ 
শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য ভারতবাসী আজ পুর্ণ স্বাধীনতা 
দাবী করিতেছে। কংগ্রেস বৃটেনকে এই দাবী মানিয়া লইয়া 
নিজেদের কতৃত্ব প্রত্যাহার করিতে এবং দেশের শাসনভার সম্পূর্ণভাবে 


ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ জানাইতেছেন। যদি: 


বৃটেন তাহাতে সম্মত হয় তবে ভারতের শাসনকাধ্য পরিচালনার 
জন্য সব্ধ্ববলের প্রতিনিধিদের নিয়া আপাততঃ একটি অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠা করা হইবে । 'এঁ গবর্ণমেন্টের নির্দেশ মত পরে একটি গুণ- 
পরিষদ বা Constituent Assembly গঠিত হইয়। স্বাধীন 


VA 


'রাজী না হয় তবে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম সুরু 
'করিবে। 


কংগ্রেসের এইরূপ সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে 


' ইহাই মনে হয় যে, যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তথা মিত্রশক্তিকে 


বিব্রত করিবার উদ্দেশ্য নিয়া তাহারা উপরোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন নাই। এক দিকে বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার 
আগ্রহ ও অপর দিকে আস্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে নিজেদের 
শক্তি সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত করিয়া ফ্যাসিস্ত শত্রুদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রসার ও ফ্যাসিস্ত 
বর্বরতার অবসান-_ইহাই হইতেছে বৃটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি 
মিত্রশক্তিভুক্ত প্রধান দেশসমূহের লক্ষ্য, অন্ততঃ সেরূপ একটা উদ্দেশ্য 
তাহাদের আছে বলিয়া তাহার! বড়াই করিয়া থাকেন। সেই দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে কংগ্রেসের বর্তমান দাবী অসঙ্গত নহে । কাজেই 
এই দাবীর নানারূপ অপব্যাখ্যায় ও উহার বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্ষ্যে 
ব্রতী না হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে 'তাহা মানিয়া লওয়াই কর্তব্য 
বলিয়া আমরা মনে করি। কংগ্রেস তাহাদের প্রস্তাবে জাতীয় 
আন্দোলন সুরু করিবার ইঙ্গিত জানাইয়াছেন সত্য, কিন্ত এ সঙ্গে 
ইহাও তাহারা স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী অবিলম্বে মানিয়া লওয়ার জন্য পূর্ববাহ্ণে ভারত 
গবর্ণমেন্ট, বুটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মিত্ররাষ্ট্রভুক্ত অন্য কয়েকটি দেশের 
গবর্ণমেন্টের নিকট তাহারা বিনীতভাবে আবেদন জানাইবেন। 
সেই আবেদন নিতান্তই যদি ব্যর্থ হয় তবেই জাতীয় আন্দোলন সুরু 


২৫০ 





করা হইবে । কাজেই দেখা যায় এখনও একটা আপোষ মীমাংসার 
পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে । আশা! করি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সময়োচিত 
উদারনীতি অবলম্বন করিয়া আপোষ মীমাংসার সে সুযোগ গ্রহণ 
করিবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বর্তমান সঙ্কটের অবসাঁন হইবে । 
সাধারণের আর্থিক ছুর্দিশী ও দেশে আন্দোলন 
| প্রসারের সুযোগ 

‘ষ্টেটস্ম্যান’ পত্র গত ২রা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় উহার নয়া 
দিল্লীস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য খবর 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদটির মৰ্ম্ম এই যে, কংগ্রেস এদেশে 
জাতীয় আন্দোলন সুরু করিতে গিয়া দেশবাসীর বর্তমান আর্থিক 
ছুর্দশাকে কতদূর কাজে লাগাইতে পারেন গবর্ণমেন্ট বর্তমানে তাহা 
বিশদভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের ধারণা 
এই যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সফল 
করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাগে চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই আজ 
দেশে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক চড়িয়া উঠিয়া জনসাধারণের দুঃখ- 
দুর্দশার কারণ হইয়াছে। প্রাদেশিক” সরকারসমূহের উদাসীনতার 
জন্যই দেশে আজ পর্য্যন্ত সাধারণের ব্যবহারযোগ্য নির্দিষ্ট মুল্যের বস্ত্র 
(ষ্ট্যাগার্ ক্লথ ) প্রচলন করা সম্ভবপর হয় নাই। কাপড়ের কলসমূহে 
উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ তৈয়ার করাইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রায় চারিমাস পূর্বে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বিভিন্ন 
প্রদেশের প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিমাণ সম্পর্কে একটা বরাদ্দ 
_ পাঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র আসাম গবর্ণমেন্ট 
ছাড়া আর কোন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এপর্যন্ত ভারত সরকারের নিকট 
সেরপ বরাদ্দ পাঠান নাই। শারদীয় পুজার পূর্ব্বে বাজলা দেশে 
দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ প্রচলনের জন্ত এই 
প্রদেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে যথেষ্ট দাবী উপস্থিত করা 
হইতেছে, কিন্তু বারবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও এই প্রদেশে কি পরিমাণ 
ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রয়োজন সে সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এখনও কোন 
বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে প্রেরণ করিতেছেন না। প্রাদেশিক 
সরকারসমূৃহের এইরূপ উদাসীনতার জন্যই জনসাধারণের বর্তমান 
দুরবস্থার সুসঙ্গত প্রতিকার কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে এদেশে নানারূপ অর্থনৈতিক 
বিপর্ধ্যয় লক্ষ্য করা যাইতেছে, আর তাহাতে জনসাধারণের ছুঃখছুদিশাও 
খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা জাতীয় আন্দোলন 
প্রসারের কাজে কতদুর পরিমাণে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবেন 
তাহা আমরা অবগত নহি । তবে দেশের মঙ্গলের জন্য লোকের আর্থিক 
ছুখছ্র্দশার যে অচিরেই ' একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন তাহা 
আমরা নিদারুণভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। জনসাধারণের কষ্টে 
তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া না হইলেও অন্ততঃ কংগ্রেসকে 
তাঁহার আন্দোলন প্রসারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার অন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে লোকের আর্থিক দুদ্দ শার প্রতিকার সম্বন্ধে 
কতকটা সচেতন হইয়াছেন, ইহা আমরা একটা শুভ লক্ষণ বলিয়াই 
মনে করি। আর সে সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নানা ক্রুটি 
বিচ্যুতি উপলব্ধি করিয়া তাহারা তাহা সংশোধন করিবার দিকে মনো- 
যোগী হইয়াছেন, ইহাও একটা সুসংবাদ বলা চলে৷ বাঙ্গলা দেশে পণ্য- 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বাঙ্রলা সরকারের 
নানা ক্রটি বিচ্যুতি আমরা প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং 
সে বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করি নাই। 
‘ষ্টেটস্ম্যান’ পত্রের দিল্লীস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত খবরে ্যাগাড ক্লথ 
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প্রচলন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নিদারুণ উপেক্ষা ও উদাসীনতা 
যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা! জানিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। 
কাপড় হস্পণপ্য ও দুর্ম্মল্য হইয়া উঠায় এপ্রদেশের দরিদ্র জনসারণ 
দীর্ঘকাল যাবৎ অভাবনীয় ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে । এই অবস্থায় 
তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা অচিরে 
উপযুক্ত শ্রেণীর স্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ প্রচলনের জন্য ভারত সরকারের উপর. 
বিশেষভাবে চাপ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া দূরে থাকুক তাহাদের নির্দেশ 
ও তাগাদা সত্বেও বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এপ্রদেশের প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড 
ক্লথের পরিমাণ সম্পর্কে দীর্ঘ সময় মধ্যে একটা বরাদ্দ পর্য্যন্ত উপস্থিত 
করেন নাই--ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এই উপেক্ষা ও 
অবহেলার কি কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে তাহা আমর! বুঝিতে অক্ষম । 
শারদীয় পুজা নিকটবর্তী । এপ্রদেশের জনসাধারণ এ সময়ে অন্ততঃ 
যাহাতে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ কিনিতে পারে অচিরেই বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন, সে আশ! আমরা করিতে পারি নাকি? 
(এই নিবন্ধ লিখিত হওয়ার পর আমরা অবগত হইলাম যে, বাঙ্গল! 
সরকার বহু বিলম্বের পর এপ্রদেশে প্রয়োজনীয় ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে 
সম্প্রতি একটি বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে পেশ করিয়াছেন ।) 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের অবনতি 
গত মে মাসে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের কতকটা অবনতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। সম্প্রতি গত জুন মাসের যে হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে সেই অবনতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। গত এপ্রিল মাসের তুলনায় গত মে মাসে ভারতীয় 
রপ্তানী বাণিজ্য ৪ কোটি টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ১৪ কোটি 
টাকায় পরিণত হইয়াছিল। আলোচ্য জুন মাসে তাহা আরও কমিয়! 
মাত্র ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা দশড়াইয়াছে। গত মে মাসে আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য উভয়ই কমবেশী পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। 
আলোচ্য জুন মাসে রপ্তানী কমিয়াছে, কিন্তু আমাদানী পূর্বের 
তুলনায় কিছু বাড়িয়া ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দড়াইয়াছে। 
রপ্তানী কমিয়। আমদানী এইভাবে বাড়িবার ফলে পণ্য-বাণিঙ্গখাতে 
ভারতের অনুকুল রপ্তানী আধিক্য এবার গত মে মাসের তুলনায়ও 
হাস পাইয়াছে। গত মে মাসে একদিকে ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী ও অপরদিকে ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী 
হইয়া বহির্্বাণিজ্যে ভারতের মোট ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্ত 
ছিল। আলোচ্য জুন মাসে বহি্ববাণিজ্যে ভারতের উদ্ধত্ত সে তুলনায় 
হাস পাইয়া ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । যুদ্ধের 
জটিলতার ভিতর বাহিরে মাল চালান দেওয়ার অস্থুবিধা ঘটিয়া এই 
অবনতির সুচনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের স্বার্থের দিক 
হইতে উহা খুবই আশঙ্কার কথা। বহিব্ধাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি 
ও তাহার শোচনীয় প্রতিক্রিয়া হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য 
অচিরে সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়া 
প্রয়োজন । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ | 
সম্প্রতি রিজ্ঞার্ড ব্যান্কের গত ৩০শে জ্বন (১৯২২) পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্যবিবরণী 
দুষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে একদিকে 'রিজার্ড ব্যাঙ্কের ৪ কোটি 
৫৬ লক্ষ টাকা আয় ও অপর দিকে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় । 
ফলে শেষ পর্য্যন্ত এ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাড়ায় 


ji ৪১ লক্ষ টাকা । এই লাভের টাকা হইতে ১৭ লক্ষ 


১ 
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৫০ হাজার টাকা অংশীদারদের ভিতর লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত 
' হইবে। বাকী ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে 
প্রদান করা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ গত কতিপয় বৎসর 
যাবৎ বাধিক শতকরা ৩॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইয়া আসিতেছেন। 
এবৎসরও তাহাদিগকে সেই নির্দীরিত হারেই লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে। এই লভ্যাংশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই | কিন্তু 
গত কতিপয় বৎসর যাব অনেক প্রয়োজনীয় কার্যে অর্থ নিয়োগের 
অনিচ্ছা দেখাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী তহবিলে বেশী পরিমাণ 
অর্থ প্রদানের যে অতিরিক্ত গরজ দেখাইতেছেন তাহা আমাদের 
নিকট অশোভন বলিয়াই মনে হইতেছে। গত ১৯৩৫ 
সালে ভারতে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই ব্যাঙ্ক দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, মুদ্রানীতি ও 'বাট্টানীতি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এদেশে 
ব্যাস্কিংএর প্রসার ও কৃষিখণ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে নানারূপ 
উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশা করা 
গিয়াছিল। কিন্তু গত কতিপয় বৎসরে শেষোক্ত বিষয় দুইটি সম্পর্কে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ “কান তৎপরতা দেখান নাই | ছোট ও মাঝারি 
ধরণের দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আনা এবং 
তাহাদের উন্নতির জন্য উপযুক্ত সাহায্য করা-_এই ছুই ব্যাপারেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বরাবর উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে যে একটি কৃষি খণ বিভাগ পরিচালিত 
হইতেছে উপযুক্ত তহবিলের অভাবে তাহা বিশেষ কোন কাজে 
আসিতেছে না| কিন্তু তাহা সত্বেও উহার পিছনে অর্থ নিয়োগে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ নাই । নিজেদের কর্তব্য কাজ ফেলিয়া 
রাখিয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যয় সস্কোচের কার্য্যনীতি অন্তুসরণ 
করিয়া তাহারা লাভের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। আর সেই 
লাভের বিপুল অংশ ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে প্রদান করিয়া স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। দেশের বিহিত স্বার্থের কথা ভাবিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এইরূপ কার্য্যধারা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িক লাভের দিকে অত্যধিক 
ঝোক না দিয়া নিজেদের অর্থসামর্থ্য নিয়া দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
সমূহের সাহায্যে অগ্রসর হইবে ও কৃষিঝণ প্রভৃতি বিষয়ে সুব্যবস্থা 


' ' করিবার জন্য যতুপ্র হইবে, ইহাই আমরা চাই। সেজন্য রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের অংশীদার ও গবর্ণমেণ্ট কেহই যাহাতে ব্যাঙ্কটিকে অধিক 
মুনাফা আদায়ের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে না পাবে, সব্বাগ্নে 
তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে অংশীদারদের প্রাপ্য 


সৰ্ব্বোচ্চ লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা ৩০ টাকা নির্ধারিত করিয়া 


'দেওয়া হইয়াছে । কাজেই রিজাভভ” ব্যাঙ্কের ব্যয়সক্কোচ করিয়া 
অধিক লাভ করিবার সুবিধা অংশীদারদের নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্টেগ 
প্রাপ্য সম্পর্কে আইনে সেরূপ কোন নির্দেশ পরিকল্পিত. হয় নাই। 
ফলে প্রতি বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে লাভ হইতেছে তাহা হইতে 
' অংশীদারদিগকে নিদ্ধারিত লভ্যাংশ দিয়া বাকী সমস্ত, টাকাই ভারত 
গবর্ণমেন্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে । এই লাভের পরিমাণ 
ক্রমেই বাঁড়িতেছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট উহা খুব লোভনীয় বলিয়া মনে 
করিতেছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও নানাদিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় 


সঙ্কোচ করতঃ গবর্ণমেন্টের হাতে অধিক অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদের . 


মনোরগ্রনের চেষ্টা করিতেছেন । রিজাভ ব্যাঙ্কের মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 
সবর্বতোভাবে দেশের কল্যাণে লাগাইতে হইলে এই প্রকার রীতি 
পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, আর সেজন্য অংশীদারদিগকে দেয় 
'লভ্যাংশের মত গবর্ণমেন্টের প্রাপ্যও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া ন্‌ 


A 


রিজার্ভ’ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া এসম্পর্কে অচিরে একটা 

ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দেশের লোক ন্যায্যতঃই দাবী করিতে পারে! 
মহাযুদ্ধ ও ভারতের চর্ম্মশিল্প E 

চর্ম্মশিল্পে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 

করিয়া আছে! ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গো-মহিষাদির ও ছাগলের 


চামড়ার উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৫০ লক্ষ 


ও ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টুক্রা { মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ 
হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে চামড়া রপ্তানী হইত | 
১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসরে ভারত হইতে 
মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার গো-মহিষাদ্ির চামড়া ও ৫ কোটি ২৭ 
লক্ষ টাকার ছাগলের চামড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা 
হইয়াছিল। জান্মানী, গ্রেট বৃটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রই ভারতীয় 
চামডার প্রধান ক্রেতা । ভারত হইতে জান্ীনীতে কুচ! গো-মহিষের 
চামড়া, গ্রেট বৃটেনে অদ্ধ-পরিশোধিত গে!-মহিষের চামড়া এবং 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাচা ছাগলের চামড়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। 
যুদ্ধ বাধিবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ভারতীয় চামড়ার অপরাপর 
বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উহার ফলে ভারতীয় চর্ম্মশিল্পের সম্মুখে 
মারাত্মক সমস্তা দেখা দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল হইতে 
জটিলতর হইয়া যুদ্ধ ভারতের সন্নিকটে আসিয়া পড়ায় জান্মানী, 
ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের বাজার নষ্ট হওয়ার ফলে চর্্মশিল্পে যে 
বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে । দেশ- 
রক্ষার কাজে এখন নানা উদ্দেশ্যে চর্ম্মের একান্ত প্রয়োজন । যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত সামরিক ও বেসামরিক ব্যাপারে বর্তমানে ভারতীয় চামড়ার 
চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। 

কিন্তু ভারতীয় চামড়ার গুণাগুণ সম্পর্কে সমস্তার স্ুষ্টি হইয়াছে। 
ভারতীয় চামড়ার অধিকাংশই উত্তম শ্রেণীর নহে। ইহার কারণ এই 
নহে যে ভারতীয় চামড়া মূলতঃ খারাপ । চামড়া ছাড়াইবার বিজ্ঞানসম্মত 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা ও চামড়া পরিশোধনের ব্যাপারে আধুনিক 
সুব্যবন্থার, অভাব থাকার দরুণ ভারতে প্রচুর. চামড়া থাকা সত্বেও 
ছুরহ সমস্থার স্থষ্টি হইয়াছে । দেশরক্ষার কার্যে যে চামড়ার প্রচুর 
চাহিদা রহিয়াছে, বলা বাহুল্য তাহা অপকুষ্ট শ্রেণীর চামড়া হইলে 
চলিবে না। এই বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারী ব্যবসায়ী__ 
উভয়েরই দায়িত্ব রহিয়াছে । সুখের বিষয়, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের প্রচেষ্টায় চামড়া উৎপাদনের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে, বিশেষতঃ যে সব পল্লী. অঞ্চলে কাচ! চামড়া ছাড়ানো হয়, সেই 
সব স্থানে ভ্রাম্যমান বিশেষ্জ্ঞ বাহিনী কর্তৃক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । এই বিশেষজ্ঞ দল স্থানে স্থানে বক্তৃতাদির সাহায্যে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কসাই ও কন্মীদের চামড়া ছাঁড়াইবার শিক্ষা দিয়! 
ফিরিবেন। এতত্যতীত কুচি। চামড়ায় যে পোকা পড়ে সেই সম্পর্কেও 
উক্ত প্রতিষ্ঠান গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের কর্তব্য করিলেই চর্ম্মশিল্পের উন্নতি 
সাধিত হইবে না? চামড়ার ব্যবসায়ী, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি 
বেসরকারী মহলের৪ আশু কর্তব্য কোন অংশে কম নহে। কসাই- 
খানা বা.চাগড়া ছাড়াইবার কেন্দ্রসমূহে যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত কম্মপন্থ! 
পালিত হয় সেই বিষয়ে সতর্ক, দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ভারতে গো- 
মহিষাদির অভাব নাই। সুতরাং কাচা চামড়াও এখানে প্রচুর 
পরিমাণে মিলে। মহাযুদ্ধের দরুণ বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ হইয়া অগ্ত- 
ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় চামড়ার যে চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে সেই 
সুযোগে পরিশোধন ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চর্ম্মের উন্নতি 


সাধিত হইলে যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ভারতীয় 
চর্ম্মশিল্পের স্থদিন আসিবে । 


জাঁশ্রতে ভাজ ম্যশ্বহনাস্সেস্্ 
ঠাত 


গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর এদেশের 
জনসাধারণের মনে নানারূপ আতঙ্কের ভাব স্বষ্ট হয় এবং ব্যাঙ্ক 
আমানতকারীদের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার একটা 
ঝোঁক দেখা যায়। ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের হাতে সাধারণের 
আমানতী জমার পরিমাণ ক্রমেই হাস পাইতে থাকে। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার প্রাকালে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতে জন- 
সাধারণের মোট ৩২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মন্ত ছিল। এঁরপ 
জমার পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইয়া গত ১৩ই মার্চ তারিখে ৩২০ কোটি 
টাকায় পর্য্যবসিত হয়। সুখের বিষয়, ইহার পর হইতে আমানতী 
জমার দিক 'দিয়া ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থার একটা দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । গত এপ্রিল মাসের শেষে তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহে 
এরূপ জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৩২৯ কোটি টাকা হয়। মে মাসের 


শেষে তাহা ৩৪৩ কোটি টাকা দশড়ায়। জুন মাসের শেষে তাহা, 


৩৬৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়। সম্প্রতি তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের 
গত ২৪শে জুলাই তারিখের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
জানা যায়, এ তারিখে ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের মোট আমানতী জমার 
পরিমাণ আরও বাড়িয়া ৩৮২ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। আমানতী 
জমা বর্তমানে এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ 
নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ জাপান চীনের দিকে প্রবলভাবে তাহার 
অভিযান চালাইতে আরম্ভ করায় ভারতের উপর তাহার আক্রমণ সুরু 
হওয়ার আগু সম্ভাবনা কম দেখা যাইতেছে । ফলে লোকের আতঙ্ক 
কমিয়া যাওয়ায় তাহারা আবার নূতন উদ্যমে ব্যাঙ্কলমূহে টাকা গচ্ছিত 
রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । সহর অঞ্চল হইতে বনু পরিবার মফঃস্বলে 
সরিয়া যাওয়ার পূর্বে ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের গচ্ছিত টাকা তুলিয়া 
লওয়ার প্রয়োজনীয়তা দশড়াইয়াছিল। এক্ষণে সেই সব পরিবার 
ক্রমে ক্রমে সহরে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করায়: র্যাঙ্কে+তাহাদের 
জম! পুনরায় বাড়িয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মদেশ/ হুইতে বহু 
লোক এদেশে প্রত্যাগমন করায় উহাদের সঞ্চিত অর্থও অনেক পরি- 
মাণে এদেশে আমদানী হইয়াছে । সেই অর্থের কতকাংশ লোকে 
' এদেশীয় ব্যান্কসমূহে গচ্ছিত রাখিতেছে। ফলে স্বভাবতঃই ভারতীয় 
ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানত খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। তবে 
উক্ত প্রকার জমার মধ্যে চলতি আমানতে মজ্জুতের তুলনায় স্থায়ী 
আমানতে মজুতের পরিমাণ বর্তমানে খুবই কম দেখা ষাইতেছে। 
স্থায়ী আমানতে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত রাখিলে যুদ্ধের আকস্মিক 
জটিলতার ভিতর তাহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লওয়ার সুবিধা হইবে না 
বুঝিয়াই লোকে এঁ ধরণের জমা সম্বন্ধে এখন আর আগ্রহ 
দেখাইতেছে না। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে গত: ৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের স্থায়ী আমানতে সাধারণের 


১০৭ কোটি টাকা মজুত ছিল। ক্রমে হাস পাইয়া মে মাসের: 


মধ্যভাগে তাহ! ৯৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। যদিও 
স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখা সম্বন্ধে লোকের নানারপ আশঙ্কা 
এখনও সম্পূর্ণ দুরীভূত' হইতেছে না, তথাপি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আঁসার সঙ্গে এ শ্রেণীর আমানত বর্তমানে কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। 


সস 





গত জুন মাসের মধ্যভাগে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী আমানতে 
জমার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া ৯৬ কোটি টাকা দড়াইয়া- 
ছিল। গত ২৪শে জুলাই তাহা ৯৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমানতী জমা সম্পর্কে ব্যাঙ্কসমূহের এইরূপ 
উন্নতি লক্ষ্য করিলে উহাদের উপর দেশের লোকের আস্থা ও নির্ভরতা 
বর্তমানে খুব বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়াই বুঝা যাঁয়। 

কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানত বাড়িয়া চলিলেও বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় লাভজনকভাবে তাহা নিয়োগ করিবার সুবিধা 
ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষ কিছু পাইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় পূর্বে উৎপন্ন 
ফসল ও তৈয়ারী, মাল-বেচাঁকেনার কাজে ব্যাক্কসমূহ প্রচুর টাকা দাদন 
করিত। এক্ষণে যুদ্ধের জন্য বাহিরে মালপত্রের রপ্তানী হাস পাওয়ায় 
সেদিক দিয়া অর্থ নিয়োগ করিবার সুযোগ অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সাময়িক কর্জ্ের চাহিদা 


' এবং বাক্কের পক্ষে এরূপ খণ প্রদানের সুবিধাও বর্তমানে অনেকটা 


হাস পাইয়াছে। দেশে এক্ষণে শুধু সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প 
সম্পর্কেই কতকটা উন্নতি দেখা যাইতেছে, আর গবর্ণমেণ্টই সে বাবদ 
অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। কাজেই শিল্প ব্যবসায়ে 
সাময়িকভাবে অর্থ দাদনের সুযোগ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা 
ছাড়া যুদ্ধের সময়ে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যুতের কথা 
ভাবিয়া ব্যাঙ্কসমূহ এখন আর পূর্বের মত এইসব দিকে চাহিদা অনুযায়ী 
অর্থ নিয়োগ করিতে পাঁরিতেছে না। টাকার নিরাপত্তার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া এসব দিকে উহা দাদন করা সম্পর্কে ব্যাঙ্কসমূহ 
কতকটা কড়াকড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকার 
অবস্থার ফলে সাধারণের আমানতী জম! বাড়িবার সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের। 
প্রদত্ত খণের পরিমাণ না বাড়িয়া দিন দিনই বরং তাহা হ্রাস পাইতেছে। 
বিল ও হুণ্ডি সংক্রান্ত কাজকারবারও অনেক পরিমাণে কমিয়া 
যাইতেছে । চলতি ১৯৪২ সালের ২র! জানুয়ারী তারিখে তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট প্রদত্ত ঝণের পরিমাণ ছিল ১২১ কোটি টাকা ॥ 
সম্প্রতি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের গত ২৪শে জুলাইয়ের যে হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, এ তারিখে তাহাদের প্রদত্ত 
খণের পরিমাণ কমিয়া ৮৭ কোটি টাকা দশাড়াইয়াছে। গত, 
জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ ৬ কোঁটি 
১৭ লক্ষ টাকার বিল ডিসকাউণ্ট করিয়াছিল । গত ২৪শে জুলাই 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে সেইস্থলে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার বিল ডিসকাউন্ট কর! হইয়াছে। 

শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অর্থ নিয়োগের কাজ 
এই ভাবে হাস পাওয়ায় এবং অপরদিকে যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার 
ভিতর ব্যাঙ্কের হাতে টাকার স্বচ্ছলতা বাড়ান আবশ্যক হইয়া, 
পড়ায় সম্প্রতি ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দুইটি সুস্পষ্ট গতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । প্রথমতঃ ব্যাঙ্কসমূহের হস্তস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ 
ক্রমেই খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ সহজে নগদ টাকায় পরি- 
বর্তনের সুবিধা আছে বলিয়া ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শ্রেণীর দাঁদন 
বলিয়া “সরকারী ট্রেজারী বিল ও সরকারী খণপত্র প্রভূতিতেই 
ব্যাঙ্কসমূহ বেশী পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

(২৬৬ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 


b 








মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ভারতবর্ষের কলকারথানার মজুরদের অবস্থা 
পুর্ব্বের তুলনায় অনেক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। নিত্যব্যবহাধ্য পণ্য; 
বিশেষ করিয়া 'আহার্ধ্য দ্রব্যাদির মুল্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া, চলিয়াছে ।- 
এই বৃদ্ধির পরিমাণ কতখানি তাহা নিয়ের হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার' 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে জিনিষপত্রের পাইকারী পণ্যমূল্যের মান ১০০ 9 
দাড়াইয়াছে ১৫৩ ; অতঃপর বৃদ্ধির হার আরও দ্রুত নি 
এপ্রিল মাসে পাইকারী পণ্যমূল্যের মান ছিল যেক্ষেত্রে ১৪৭; সেখানে,। 
গত জুন, মাসে ১৮২তে দড়াইয়াছেন 

ভারতীয় শ্রমিক সমাজের আধিক অবস্থার কথা কাহারও 
অবিদিত নাই । বিগত তিন বতসর কাল সময়ের মধ্যে, বিশেষ, 
করিয়া গত ছয় সাত'মাসের মধ্যে, পণ্যমূল্য' যেরূপ: দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে তাহাতে মজুরদের' দুর্দশা আরও” দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। - 


এই অত্যধিক পণ্যমূল্য, বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে নানাবিধ কারণ__ 
যুদ্ধোপকরণ' সরবরাহের জন্য আবশ্যক সংখ্যক মাল চলাচলের; রেল- 
গাড়ীর অভাব; পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে' অন্যান্য যানবাহনের 
সংখ্যাল্পতা, আমদানীর পরিমাণ হ্রাস, ভারত সরকারের: প্রচুর 
পরিমাণে' , পণ্যাদি ক্রয়, পণ্য উৎপাদনের পড়ত! ব্যয়ের বৃদ্ধি, 
অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীদের মাল মজ্জুতের অপচেষ্টা" 
প্রভৃতি ।' শ্রমিকদের অবস্থান্থসারে মাগ গি ভাতা ও মজুরি বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা, বা'' সুপরিকল্পিত পন্থায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অথবা উভয়বিধ. 
উপায় অবলম্বন করা ছাড়া! শ্রমিকদের এই যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রা 
নির্বাহের গুরুতর'সমস্তার আর কোন সমাধান নাই। এই বিষয়ে 
গাবর্ণমেন্ট ও. মিলমালিকগণ কতটুকু বা কতখানি কর্তব্য পালন 
করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব ॥ 
প্রথমেই মাগগি ভাতার কথা আলোচনা করা যাউক। বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় এদেশের মজুর শ্রেণী এমন সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। কিন্ত 
বর্তমানে, অন্যান্ত অগ্রগামী দেশের তুলনায় পশ্চাদ্পদ হইলেও. 
ভারতের শ্রমিক আজ অনেকখানি সঙ্ঘবদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লনের প্রসার ও প্রভাবের ফলে তাহারা বহুক্ষেত্রে নিজেদের দাবী 
জানাইবার ও সম্ভবমত. অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের সংগঠনগত, 
শক্তি অর্জন করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার. পর যখন জিনিষপত্র 
ুর্ম,ল্য' হইয়া পড়িল, তখন শ্রমিকরা বহু স্থানেই মাগগি ভাতার 
জন্য জোর দাবী গ্রানাইতে ছাড়িল না ।। এই সময় ধর্মঘটৌর সংখ্যাও. 
বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় । কোথাও কোথাও মজুরদের মাগ্‌গি ভাতা। 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমেদাবাদ অঞ্চলের বন্ত্রশিল্প শ্রমিকদের 
ও কোন কোন রেলওয়ে. শ্রমিকদের অসন্তোষের ব্যাপারে সালিশী 
ব্যবস্থায় সম্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। যাহা হউক, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, রেলওয়ে, পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, প্রভৃতি 
অনেকেই তাহাদের স্ব স্ব শ্রমিকদের মাগি ভাতা মঞ্জুর করিয়াছে । 
কিন্ত এই মাগ.গি ভাতার দ্বারা মজুদের আর্থিক দুর্গতির সমাধান 
হইতে-পারে না। কোনও শ্রমিকের মাসিক আয় ২*২ টাকা হইতে 


A 


বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ টাকায় দাড়াইলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় উহার 1 
২ . 


ছুর্দশা প্রতিরোধ করা যায়না । কেন না, মজুরি বুদ্ধির হার বা 
মাগ'গি ভাতার পরিমাণের তুলনায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য একান্ত 
অপরিহার্য জিনিষপত্রের মূল্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের 
বা যুদ্ধ বাধিবার কিছুকাল পরেও ১৫২০২ টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্যাদি 
পাওয়া বাইত, এখন. সেক্ষেত্রে উহার প্রায় দ্বিগুণ অর্থের প্রয়োজন । 
চাউল ও কাপড়ের মূল্য ইতিমধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে । সুতরাং মাগি 
ভাতা 'বা'কিছু কিছু মঞ্জুরি "বৃদ্ধির দারা মঙজুরদের প্রকৃত উপকার 
বিশেষ কিছু হয় না। অধিকন্ত, মজুরদের যে মাগি ভাতা দেওয়া 
হইয়া.থাকে, মালিক পক্ষ তাহা.যে নিজেদের লাভের অংশ হইতে দেন 
না, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাদের অর্থাৎ 
দরিদ্র-জনসাধারণের নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ করেন--সে কথা 
বলাই বাহুল্য । ফলে প্রত্যক্ষভাবে মঞ্জুরদের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইলেও 
পরোক্ষভাবে সকলকেই বর্ধিত' মুল্যে পণ্য কিনিতে হয়।' 

অতএব, কেবল মাগগি ভাতার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। 
পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণের, পরিকল্পনা সর্বত্র" কাধ্যক্ষেত্রে সাফল্যমণ্তিত 
করিতে হইবে ।' এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই মুখ্য, মাগগি ভাতা 
ব্যবস্থাকে তুলনায় গৌণ বলা যাইতে-পারে। জিনিষপত্রের মূল্য যদি 
দিনের দিন বাড়িয়া চলে, সেই অবস্থায় ছু'চার টাকা মজুরি বা বেতন 
বৃদ্ধিতে ছুর্ভোগের- উপশম হয় না। মাগ.গি ভাতার ব্যবস্থা বে-সরকারী 
মিলমালিকগণের কর্তব্য । সর্বত্র এই ব্যবস্থা অবলম্থিত হয় নাই 
এবং বহুক্ষেত্রেই অবশ্থাম্থুসারেও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। 
পণ্যমূল্য-ুষ্ট,ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে মালিক পক্ষেও কেবল মঞ্জুরি 
বা ভাতা বাড়াইয়! দেওয়া সম্ভবপর নহে। অন্যান্ত দিকে সন্তোষ- 
জনক ব্যবস্থা না থাকিয়া কেবল মঞ্জুরি বৃদ্ধি করিলে উহার ফল 
কিছুতেই ভাল হইতে পারে না। আয় বৃদ্ধির ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 
পায়, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে আবার আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এরূপ 
অবাঞ্থনীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন ছাড়া আরও একটি বিষয় ভাবিবার 
আছে'। মাগ.গি ভাতা! সৰ্ব্বত্ৰ সমানভাবে দেওয়া হয় না। অনেক 
কলকারখানার মঞ্জুরদের আদৌ মাগ.গি ভাতা দেওয়া হইতেছে না। 
সুতরাং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সমষ্টিগত শ্রমিক স্বার্থের দিক হইতে 
অবস্থা আরও জটিল হইয়া দরাড়ায়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে মাগ.গি 
ভাতার প্রশ্ন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
পণ্যমূল্যের দায়, ও দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের ৷ এই সরকারী কর্তব্য যে 
কিভাবে পালিত হইতেছে এবং সরকার নিদ্ারিত মূল্যে আমরা যে 
কি প্রকারে দ্রব্যাদি পাইতেছি, সে কথা আমরা প্রত্যহই হাড়ে হাড়ে 
টের পাইতেছি। দরিদ্র মজ্ুরদের ছুদ্বধশার- তো কথাই নাই। 

কোন কোন স্থানে মিলমালিকের পক্ষ হইতে সস্তায় খাছ্যশস্যাদি 
বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিবার ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । ইহা সুখের 
বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু সৰ্ব্বত্ৰ এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই এবং যে অঞ্চলে 
বা যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এরূপ দোকান খোলা হইয়াছে, তব্রস্থ শ্রমিক 
সংখ্যার অনুপাতে তাহা পর্ধ্যাপ্ত নহে। সম্প্রতি মিঃ নিশ্বকারের 
সমালোচনার জবাবে পাটকল মালিকরা যে প্রতিবাদ জানাইয়ীছিলেন, 
তাহার পাণ্ট। প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানাজ্জি দোকানের সংখ্যা 
(২৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )" 





শ্রম ও শ্রমিক যে-সমাজের বনিয়াদ ও আদর্শ, জাতীয় সম্পদের 
আশা-ভরসা, সমাজের সর্ববাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র শক্তি, সেখানকার 
ইতিহাস যে শোষণ ও লুঠতরাজের ইতিহাস নয় ত! বলাই বাহুল্য । 
মানুষের জীবনে শ্রম যেখানে শ্রেষ্ঠ সম্মান পাবে, শ্রমিক সৈখানে 
জীবনের সব গৌরবের অধিকারী । পরিসংখ্যানে বক্তব্য বিষয় 
কণ্টকিত না কোরেও সোভিয়েট দেশে শ্রম ও শ্রমিকের স্থান নির্ণয় 
করার জন্যে সামান্য কয়েকটি বিষয় প্রারস্তে উল্লেখ করা যেতে পারে । 
যেমন বিপ্লবের পূর্বের জারের শাসনকালে রুশিয়ায় শ্রমিকের সংখ্যা 
ছিল ১ কোটি ১২ লক্ষ, আর ১৯৪* সালে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার 
ফলে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৪ লক্ষ । 
১৮ই ফেব্রুয়ারী কম্যুনিষ্ট পার্টির 'অল্-ইউনিয়ন কন্ফারেন্সে' রাষ্ট্রীয় 
পরিকল্পনা-সভার চেয়ারম্যান্‌ ভোজ নেজেন্ক্কি তাঁর রিপোর্টের মধ্যে 
বলেছেন যে, ১৯৪১ সালের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা.৩ কোটি ১৬ লক্ষ 
করা হবে। সোভিয়েট-জাশ্মান্‌ যুদ্ধের জন্যে হয়ত . এই পরিকল্পনা 


সফল হয়নি । ভোজ নেজেন্স্কির বিবরণের মধ্যে বল! হয়েছে যে: 


১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ 'সালের মধ্যে সোভিয়েট দেশের লোকসংখ্যা 
যেমন শতকরা ১৬ জন বেড়েছে, তেমনি এ একই সময়ের মধ্যে শ্রম- 
জীবীদের (বুদ্ধিজীবীরাও 'শ্রমজীবীদের” অস্তভূক্তি) সংখ্যাও ক্রেত- 
গতিতে বেড়েছে । যেমন, যন্ত্রশ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ গুণ, 
টার্ণার ৬৮ গুণ কাপড়ের কলের শ্রমিক ১৩ গুণ, ড্রাইভার ৪৪ গুণ, 
প্র্যাস্টারার ৭ গুণ, ট্র্যাক্টর-চালক ২১৫ গুণ, ইঞ্জিনিয়ার ৭৭ গুণ, 
কৃষি-বৈজ্ঞানিক ৫ গুণ, বৈজ্ঞানিক ৭১ গুণ, শিক্ষক ৩:৫ গুণ এবং 
ডাক্তার ২'৩ গুণ। সামাজিক উন্নতির জন্যে যে-দেশে সার্থক শ্রমে 
দেশের প্রায় ছয়ভাগের একভাগ লোক প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত 
সে-দেশের জাতীয় আয়ের অঙ্কও যে সেই অনুপাতে বাড়বে তা সহজেই 
বোঝা যায়। ১৯১৩ সালে জারের রুশিয়ার জাতীয় আয় ছিল ২১ 
বিলিয়ান্‌ রুবল, ১৯৪* সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় 
আয় হয় ১২৫ বিলিয়ান্‌ রুবল (১ রুবল প্রায় ৯ আনার সমান হবে)। 
সৌভিয়েট সমাজে শ্রম ও শ্রমিকের স্থান যে কতো উঁচুতে তা এই 
শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধি থেকে স্পষ্ট 
বোঝা যায়। 

ভারতবর্ষের চাইতেও একটা অনুন্নত দেশকে মাত্র বিশ বছরের 
মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক ও শিল্লোন্নত দেশ আমেরিকার পাশে 
নিয়ে দাড় করানোর যে গৌরব ও কৃতিত্ব তার অধিকাংশই সোভিয়েট 
দেশের শ্রমিকদের প্রাপ্য । ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪ সালের মধ্যে 
সোঁভিয়েটের বৈদ্যুতিক শক্তি বেড়েছে প্রায় ৩৮ গুণ, কয়লা উৎপাদন 
প্রায় ৫ গুণ, তেল ও গ্যাস্‌ প্রায় ৪ গুণ, ইস্পাত সাড়ে চারগুণ, 
ট্রাকীর শৃম্ত থেকে হয়েছে ৫২৩ হাজার, শস্ত প্রায় দ্বিগুণ, তুলা সাড়ে 
ভিনগুণ। গম, বালি, চিনি, ম্যাংগানিজ, ট্রাক্টর ও যানবাহনের গাড়ী 
উৎপাদনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে সোভিয়েটের স্থান সর্ববপ্রথথম। 
তেল ও ফস্ফেট_ উৎপাদনে সোভিয়েট পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান, 
বিদ্যুৎ ও ইস্পাতে তৃতীয় স্থান এবং কয়লায় চতুর্থ স্থান দখল করেছে। 
অনুগত গ্রাম, .নদনদী, প্রান্তর ও পাহাড়ে ভরা রুশিয়ায় আজ কল- 
কারখানা ও যন্ত্রের কোলাহলে মুখরিত সব নগর ও সহর মৌচাকের 


bj) 


১৯৪১ সালের 


মতো গড়ে’ উঠেছে। কাদের বল ও বুদ্ধিতে ? সোভিয়েট ইউনিয়নের 
বোল্শেভিক্‌ ও শ্রমিকদের । 

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে কেমন কোরে সম্ভব হোলো এই অসাধ্য 
সাধন । তার কারণ আজ সমাজ ও মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও 
কল্যাণের জন্যে সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকটি মানুষের শক্তি 
নিয়োজিত। তার কারণ_-শ্রমশক্তি আঞ্জ সোভিয়েটভূম্ির শ্রেষ্ঠ 


শক্তি, তার উপরে কোনো মালিকের শক্তি নেই। শ্রমিকদের. 


গবর্ণমেন্ট দেশের সব সম্পদের মালিক, তাই শ্রমিকের প্রেরণার অভাব 
নেই; মমতা আছে দেশের উপর । বেকার জীবনের দুশ্চিন্তা নেই, 
কারণ প্রত্যেকের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের । 
শ্রম করো সাধ্যমতো, প্রয়োজন মতো ভোগ করো, খাও। কোন্‌ 
দেশের গবর্ণমেপ্ট এমন প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে দিতে পারে? তা যদি 
পারত তাহোলে দেশের প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষ তার বুদ্ধি ও বল দেশের 
কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত করবে না কেন ? 

কাব্য না কোরে বলা যেতে পারে যে পৃথিবীতে মানুষের সামনে 
আজ দুটি আদর্শ আছে। একটি হোচ্ছে ‘প্রত্যেক মানুষকে দেশের 
জন্যে খাটতে হবে এবং দেশকেও প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অধিকার 
স্বীকার করতে হবে'--আর একটি হোচ্ছে, ‘যে যেমন কোরে পার 
ছু'হাত দিয়ে লুটেপুটে নাও, নিজকে বাঁচাও ৷” প্রথম আদর্শ সোভিয়েট 
দেশবাসীর, দ্বিতীয়টি সোভিয়েট দেশের বাইরের পৃথিবীর । কারণ 
সোভিয়েট দেশের ভিত্তি হোলো শ্রম ও শ্রমিক, তাই সেখানে শুধু 


শ্রম-প্রতিযোগিতা সম্ভব, স্ট্যাখানভের মতো হাজার হাজার শ্রমিক. 


মেলা সম্ভব (ষ্র্যাখানভ অন্দোলনের কারণ ও প্রতিক্রিয়ার কথা পরে 
আলোচনা করব)-_-আর বাইরের পৃথিবীতে শোষণই হোলো ভিত্তি 
সমাজের, তাই মুনাফা-প্রতিযোগিতা, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, অনিশ্চয়তা, 
কম্মশুন্যতা প্রভৃতি সেখানে সম্ভব । . 

যে-দেশের সম্পদ ও সম্পত্তি মুষ্টিমেয় একটি মালিক-শে,পীর 
হাতে, মুনাফাই যাদের জীবনের সাধনা ও কাম্য, সে-দেশের শিশুকে 
বাধ্য হয়ে নামতে হয় অন্ধকার খনির তলায়, দেশবাসীর অগোচরে শত 
শত শ.মিক সমাধিস্থ হয় পীটের তলায়, যন্ত্রের নীচে, মেয়েদের জীবনের 
আর কোনো দাবী স্বীকার করা হয় না, পুরুষদের খাটতে হয় দৈনিক 
বার চোদ্দ ঘণ্টা পেটভাতার বদলে । তাদের জীবনের কোনো মূল্য 
নেই, তাই তারা আহত হোলে হাসপাতালে চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা! 
হয় না, বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মশক্তি লোপ পেলে তাদের অনাহারে মরতে হয় 


এবং মরলে পোষ্যদেরও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাদের 


আমোদ প্রমোদের অধিকার নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু 
সোভিয়েট দেশের প্রাণ হোলো শ্রমিক। তাই তাদের আজ সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট ৭ ঘণ্টা দৈনিক থাটুনির নির্দেশ দিয়েছে আর মজুরি 
বাড়িয়েছে মাসিক ৭1৮ রুবল থেকে ২৫*।৩*০ রুবল পর্য্যন্ত । ছু'সপ্তাহ 
থেকে একমাস পুরো বেতনে ছুটির অধিকার তাঁদের আছে, তার জন্যে 
ঘন ঘন ধর্মঘট করতে হয় না। ৬ বছরের উপর কাজ হোলে 
শ্রমিকেরা অসুখবিসুখের সময় পুরো বেতনে ছুটি পায়, তার কম 
হোলে, কিছু কম বেতনে 'ছুটি মঞ্জুর করা হয়। প্রন্ৃতি মায়েদের 
প্রসবের সময় ছৃ'মাস পুরো বেতনে ছুটি মেলে। বুড়ো শ্রমিককে 
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খাটার দরকার করে না, কারণ তার জন্যে সামাজিক বীমার ব্যবস্থা 
আছে, ৬০ বছরের পুরুষ ও ৫৫ বছরের মেয়েরা পেন্সন্‌ পায়। 
পুরুষেরা ২৫ বছর এবং মেয়েরা ২০ বছর কাজের পর পেন্সন দাবী 
করতে পারে । স্বামীর মৃত্যু হোলে বিধবা স্ত্রী ও শিশুরাও পেন্সন্‌ পেয়ে 
থাকে, যদি তাদের শ্রমের ক্ষমতা না থাকে । এছাড়া শ্রমিকদের যে 


ট্রেড ইউনিয়ন আছে তার অধীনে আছ শ্রমিকদের জন্যে বড়ো বড়ো, 


বিশ্রামাগার, যার আসবাবপত্তর ও সাজসরঞ্জাম যে-কোনো দেশের 
অভিজ্ঞাত-শ্রেণীর নৈশক্লাবকে হারমানাতে পারে | হাসপাতাল 
চিকিৎসা-কেন্দ্র, শিক্ষালর, পাঠাগার, রেডিও, থিয়েটার, খেলাধুলার 
ক্লাব প্রভৃতির অভাব নেই শ্রমিকদের । 


শ্রমিকরাই যেখানে দেশের মালিক এবং যেখানে প্রত্যেক সুস্থ 
ব্যক্তি শ্রম করতে বাধ্য, সেখানে শ্রমিকের জীবনের মূল্য যে কতখানি 
তা অন্য দেশের বস্তিজী বী, অভুক্ত শ্রমিকের পক্ষে কল্পনা করাও 
কঠিন। সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট 'আইন কোরে ১৪ থেকে ১৬ বছরের 
‘ছেলেমেয়েদের দৈনিক ৪ ঘণ্টা খাটুনির নির্দেশ দিয়েছে । ১৬ থেকে 
১৮ বছর যাদের বয়স তারা খাটবে ৬ ঘণ্টা । এর! সকলেই কিন্তু 
পুরোদিনের মজুরি পাবে । ১৭ বছরের ছোট ছেলেমেয়েদের খনিতে 
বা যে-কারখানায় ও কাজে বিপদের সম্ভাবনা আছে সেখানে কাজ 
. করা নিষেধ। ১৪ বছরের ছোট ছেলেমেয়েদের খাটতে দেওয়া হয় 
না 1১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়ের! কাজ আরস্ত করতে 
পারে যদি ‘লেবর প্রটেক্শন্‌ বোর্ড’ (Labour Protection Board) 
তাদের অনুমতি দেয়। শ্রমিকদের জীবনের উপর গবর্ণমেণ্টের দরদ 
কতখানি এবং শিশু, কিশোর ও যুবকদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে 


দায়িত্বই বা তার উপর কি পরিমাণ, তা এই সামান্য কয়েকটি 


বিধিনিষেধ থেকেই বোঝা যায়। 


(যুদ্ধকালীন শ্রমিক সমস্ত] ) 
ও শ্রমিকের সংখ্যার যে তুলনামূলক হিসাব দেখাইয়াছেন তাহাতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মালিকগণ অনেকটা লোক-দেখান কাজ 
করিয়াছেন বৈ আর কিছু নহে । যাহা হউক সস্তায় থাগ্যাদি সরবরাহের 
জন্য এরূপ বহুসংখ্যক দোকান খোলার জন্য আমরা সরকার ও 
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৩১, আশুতোষ ধা রোড, কলিকাতা । 
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বেসরকারী মালিকপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি । এই প্রসঙ্গে 


প্টাপার্ড ক্লথ” বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড়ের কথা 


উল্লেখ করিতেই হইবে । এত সম্মেলন, আড়ম্বর, প্রচার ও আশা- 
ভরসা সন্বেও এতাবৎ উপরোক্ত স্বপ্লতর মূল্যের নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় 
এখনও বাজারে বাহির হইতে প্ারিল না। ইহা গবর্ণমেন্টের পক্ষে 


"অক্ষমতার পরিচায়ক । এদিকে দরিদ্র শ্রমিকদের বর্ত মান ছুর্দিনে বস্ত্র 


ব্যবহার একটা নিদারুণ সমস্যা হইয়া দশড়াইয়াছে। 

নানা বাধারিপত্তি ও অস্থৃবিধার মধ্য দিয়া যুদ্ধের ফলে ভারতে শিল্প- 
প্রসারের কিছু কিছু স্থযোগ ঘটিয়াছে। বহু পুরাতন কলকারখানার 
প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। নূতন করিয়া অনেক কলকারখানাও প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাহাজ ও বিমানপোত শিল্প ,সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ভারতের ছোটবড় সুসংগঠিত কলকারখানায় নিযুক্ত মোট 
শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩৯ সালের ২৬ লক্ষ ১১ হাজার ৬২৩ জনের 
তুলনায় ১৯৪০ সালে ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৭২ জনে দশড়াইয়াছে। 
অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা এক লক্ষাধিক বৃদ্ধি ;পাইয়াছে। যুদ্ধকালীন 
শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও আর্থিক 
ছুরবস্থাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুর্দশার জন্য কতকাংশে মালিক 
দায়ী, কতকাংশে মূল্/নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট দায়ী । যাহা 
হউক, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যাহাতে ঘন ঘন ধর্মঘট হইয়া 
মালিক-শ্রমিক বিরোধের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হাস না পায়, 
সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার 'নুতন 
আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আইনে শ্রমিকের অভাব 
অভিযোগের প্রতিকারে মালিক পক্ষকে বাধ্য করিবার কিছু কিছু 
বিধান রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভলাইয়া দেখিলে উহাতে দেশের বর্তমান 
ছুরবস্থায় শ্রমিক সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত 
সরকার ধর্মঘট বন্ধ করা সম্পর্কে যতখানি তৎপর, মজুরের 
অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে ততখানি উদগ্রীব নহেন। শ্রমিকদের 
অভাব অভিযোগ দুরীকরণের কাজ যুদ্ধের অজুহাতে বন্ধ রাখা 
উচিত নহে । বরং শ্রমিকদের অবস্থার সংস্কার সাধনের প্রকৃষ্ট সময় 
এখনই--এঁরূপ সংস্কারের ফলে যুদ্ধের সময় জনমতও,অনেকখানি 
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_ন্যোন্ক লিলিও- 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ছ_এবৎসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৩৬৷* টাকা 


-শাখাসমুহ-_- 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ 
দক্ষিণ কলিকাভা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 

" নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম) । 
চার্ববালী বোলেশ্বর-_উড়িয্যা প্রদেশ) 


সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


নৈহাটী] 
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পুণীয়, রাসায়নিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা 


ভারতবর্ষে শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা চালাইবার অন্ত যে 'ঁরকারী শিল্প, 


গবেষণা পরিষদ ( ইণ্ডাষ্রীয়েল রিসার্চ কাউন্সিল ) প্রতিঠিত' হইয়াছৈ তাহার 
জন্ত ভারতীয় ' শিল্পপতিদিগের নিকট হইতে আধিক সাঁহাষ্য প্রার্থনা 
করিয়া ভারত সরকারের প্রাক্তন বাঁণিজ্য-সচিব স্তার রামস্বামী .যুদালিয়র 
কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক আবেদন করিয়াছিলেন । তাহার ফলে 


টাটা কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান ওয়্যার প্রভাক্টস লিমিটেড যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩০ 
হাজার ও. ১ লক্ষ;টাকা এই কাউন্সিলের কাদের. জন্ত দান করিয়াছেন 


টাটা কোম্পানীর; প্রদত্ত অর্থে তাহাদের নামে পুণায় একটী রাসায়নিক 
গবেষণাগার স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। . 

প্রকাশ, বর্তমানে ভারত সরকারের দৈনিক যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ ৬০ লক্ষ 
টাকার উপর গীড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের গত অধিবেশনে ভারত 
সরকারের অর্থ-সচিব তাঁহার বাছেট বক্তৃতায় জানাইয়াছিলেন যে তখন 
ভারত সরকারের দৈনিক সমরব্যয়ের পরিমাণ ছিল "৪০ লক্ষ টাকা ৷ 

বাঙ্গলার লবণ সমস্ত 
জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গল! দেশের লবণের অভাব ঘুচাইবার অন্ত ভারত 


সরকার বাঙ্গলা সরকারের নিকট তারযৌগে' কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা 


অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন।' বাঙ্গলাদেশ যাহাতে তাহার 
প্রয়োজনমত' লবণ' সংগ্রহ করিতে পারে, প্রস্তাবগুলিতে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা 
কর। হুইয়াছে,। বাঙ্গলা৷ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব লইয়া অগৌণেই 
আলোচনা, করিবেন। রেন্ত্রীয় সরকারের সহিত এ সম্পর্কে কথাবার্তা 
_ ছড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেস্তে একজন ভারপ্রাপ্ত 
সরকার নয়াদিল্লীতে প্রেরণ করিবেন। 
ভেষজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ কমিটী 
ভেষজ দ্রব্যাদির আমদানী সম্পর্কে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটী উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
জাহাজের স্থান সন্কলানের অন্ত কোন্‌ কোন্‌ ওঁষধের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হুইবে তাহা এই কমিটী ঠিক করিয়া দিবেন। স্যার আর এ চোপরা 
(সভাপতি ), স্তার এ্যালেন লয়েড, লেঃ কর্ণেল ম্যাক রবার্ট, হার হরিশঙ্কর 
পাল, মিঃ ই বি ফেয়ার বাস, ডাঃ বি মুখাঞ্জি, ডাঃ ডবলিউ আর ্যাক্রয়েড 
এবং ডাঃ বি এন ঘোষকে লইয়া এই কমিটা গঠিত হইবে । 


চীনে যুদ্ধজন্তি ক্ষতিপূরণ বীম! 


এইরূপ বীমার প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণ হইতেছে ২ কোটী ডলার । 
ভারতে ক্ুষিকার্য্ের পরিকল্পনা 


এই সপ্তাহে নয়াদিলীতে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির ! 
উপদেষ্টা কমিটার যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে কৃষিউন্নয়নের জন্য একুশটা | 
এবং পশুপালন সম্বস্বীয় দশটী পরিকল্পনা অস্থমোদিত হুইয়াছে। কৃষি || 
পরিকল্পনার অন্ত ৩ লক্ষ টাকা এবং পশ্তপালনের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা | 
ব্যয়ও মঞ্জুর হইয়াছে। কৃষি পরিকল্পনার মধ্যে শস্তাদির ব্যাধি নিবারণ, Y 
আলুর বীজের শ্রেণী বিভাগ, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার জন্ত সারের || 


প্রয়োগ, চীনা বাদাম এবং তিসির সংরক্ষণ এবং যাহাতে আলু পোকায় না 


কাটে. এই ভাবে আলু উৎপন্ন করা যায় তজ্জঞন্ত কয়েকটা পরিকল্পনা গৃহীত | 
হইয়াছে। ঘি উৎপাদন, মৌমাছির চাষ এবং যেষপালন প্রভৃতি সহন্ধেও 


পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 




















১৯৩৭ সালের অক্টোবর নাশ হইতে চীনে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা ¢ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


প্রবপ্তিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পৰ্য্যন্ত চীনে যুদ্ধজনিত + 
ক্ষতিপূরণমূলক বীমাপন্রশমূহের মূল্য ধাডাইয়াছে ৮৬ কোটী ₹০ লক্ষ ডলার। & 


| দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা 'যায়। অন্ত হিসাব হইতে 


. বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটী 

গত্‌ ৩১শে জুলাই ডাঃ পি এন-ঘোষের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ 
কমিটার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে 
যে সকল সুযোগ সুবিধা ও অসুবিধা দেখা দিয়াছে ততসম্বদ্ধে সভায় আলোচনা' 
হয়। সভায় স্থির হয় যে, কমিটী সাধারণ শিল্প বিষয়ে, বিশেষ করিয়! 
সম্পর্কিত শিল্প বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং প্রদেশের আত 
জিনিষপত্র ব্বন্ধীয় অসামরিক শিল্পের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইবে ॥ 
একটা ব্যাপক. পরিকল্পনার, প্রতি যদিও কমিটী লক্ষ্য রাখিবেন তথাপি 
বর্তমান গরিস্থিতিকেও তাহারা উপেক্ষা করিরেন না। 


ভারতীয় ধ্যাপ্ডার্ড টাইম 
৩১শে- আগস্টের মধ্যরাত্র হইতে ভারতীয় ষ্ট্যাগ্ডার্ড টাইম একঘণ্টা 
আগাইয়! দেওয়া হইবে।' এই প্রসলে একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
হইয়াছে যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে দিনের আলো যাহাতে 
প্রয়োজনাহুর্প পাইতে পারা যায়, তজ্জন্ত ভারতের স্্যা্ার্ড টাইম’ এর 
নিয়ম পরিবর্তন করা দরকার হইয়াছে। সমগ্র দেশের ভারতীয় ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
টাইম গ্রীনউইচের মীন টাইমের অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা আগে আগে চলিবে । 


উড়িষ্যায় ধানের চাষ 
উড়িষ্যায় অধিক থাদ্যশস্ত উৎপাদন সম্পর্কে যে আন্দোলন নুরু বরা 
হইয়াছে সেই জন্ ধান্সোৎ্পাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত উড়িষ্যা সরকার ১ লক্ষ 
২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে উড়িষ্যা প্রদেশ 
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হেড অফিস--৭নৎ ও প্লেস, re 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এভন্বারা শেয়ার' ক্রয় 
করিবার জন্য অন্ুরোধ কর! না। যে সকল ব্যক্তি 
{ অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 


লিখুন। 

চলতি ক্বিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥*' হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যান্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম. হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংজ্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব--বাখিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে দর 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ে টাকা স্থানান্তর করা' যায়! 

স্থায়ীআমানভ--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত ওয়া হয়। 

যার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অভিরি টাকা সন্তোষজনক আমীনে 

পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়! বাক্স, মালের 

গীঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জান! যায়.।. সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা _ব্ড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এক, স্তাণ্ডাল জেনারেল ম্যানেজার 

সু কুরে অ ডে 


সি ১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] , bi | টির 
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এই টাক! খাটাঢল, রা 
. চর দেশ, গৃহ ও সম্ভানসম্ভতি রক্ষা 
সাজ-সরঞ্জাম তকেনাক্স সাহাষ্য করনের & 
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আপনার স্থানীয় পোষ্ট অফিসে পাওয়া যায় ॥ 











$৫৮ 
কলিকাতায় খাণ্য-সমস্ত। 


কলিকাতার খাস্তসমন্ত। যেরপ্র-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার উন্নতি- 


সাধনের অন্ত গত ৫ই আগষ্ট কলিকাতা করপোরেশন ৮' জন: সন্ত লইয়া 
একটা কমিটা- নিয়োগ করিয়াছেন । ' প্রধানতঃ করপোরেশনের আটটা 
বাজারে অভ্যাবপ্তবীয় খাতত্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে কমিটার প্রচেষ্টা 
সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং সরকারী অন্গমতিপত্র , লইয়া. করপোরেশন ' এই 
সকল পণ্য সম্পর্কে বাদারে সাপ্তাহিক আবশ্যক দব্যাদি সরবরাহ 
করিবে। কমিটার কাধ্য অবিলম্বে আরম্ভ হইবে। কলিকাতা, করপোরেশনের 
মেয়র শ্রীযুক্ত হুমচন্ত্র ন্কর একটা বিবৃতিদান: প্রসঙ্গে বলেন যে, 'কলিকার্তীয় 
পণ্যত্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে তিনি একটা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং 
উক্ত সম্মেলনে.বাংল৷ সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 


উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতায় প্রয়োজনীয় খাত্ত- 


দ্রব্যের বিশেষ অভাব হইয়াছে এবং এই অবস্থার উন্নতির জন্ত উপযুক্ত, ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেই হইবে। সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি উল্লেখ 
করেন যে, যে সকল অত্যাবশ্তক দ্রব্যের অপ্রতুলতা হইয়াছে তাহা হইতেছে 
চাউল, চিনি, লবণ, কেরোসিন তেল, ময়দা ও দেশলাই। -পণ্যমূল্য নিয়ামক 
বলিয়াছেন যে কেরোসিন তেলের উপর প্রাদেশিক সরকারের কোনরূপ 

হাত নাই এবং উহার অন্ত তৈল কোম্পানীগুলির সহিত বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে | ময়দা সম্পর্কে বলা হয় যে, উৎপাদন কেন্্র হইতে এবং বিশেষ 
করিয়া যুক্তপ্রদেশ হইতে অতি সীমান্ত পরিমাপ গম সরবরাহ হইতেছে এবং যে 
পরিমাণ গম প্রয়োজন তাছা হয়ত সরবরাহ করাসন্তব-'নাও হইতে পারে। 
ময়দা ও গমের.যোগান আরও হাস পাইতে পারে। চাউল, চিনি, লবণ 
এবং দেশলাই সম্পর্কে-পণ্যমূল্য নিয়ামক বলিয়াছেন, যে, এই সকল ভ্রব্যাদি 
যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে হয়ত কোনরূপ অসুবিধা নাও হইতে 
পারে। যে সকল জেলায়'জেলায় চাউল উদ্বত্ত আছে সেই সকল জেলা 
হইতে যদি করপোরেশন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা! 
হইলে মালগাড়ীর বন্দোবস্ত এবং অনুমতি প্রদান সম্পর্কে পণ্যমূল্য নিয়ামক 
আবশ্তক অম্থমতিপত্র দিতে সম্মত হুইয়াছেন। পণ্যযুল্য নিয়ামক ইহাও 
বলিয়াছেন যে, ক্রেতাদিগের অন্ত কার্ডের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ধনী 


ব্যক্তি যাহাতে দ্রব্যাদি অতিমাত্রায় সংগ্রহ না করে ততসম্পর্কে প্রচারকার্ধ্য . 


চালান প্রয়োজন । তিনি ইহাও বলেন বে, দ্রব্যাদি বিক্রয়ের পরিমাণ 


নির্দিষ্ট করারও প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে» 


করপোরেশন যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন তাহা (বিভিন্ন বাক্ষারে খুচরা 
দোকানদার চাহিদা অনুযায়ী রণ্টন ।করিয়া দিবেন। খুচরা দোকানদারপণ 
গর সকল দ্রব্য যাহাতে নির্ধারিত মুল্যে বিক্রয় করে, করপোরেশন তত্প্রতিও 





ৰ বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। . 
| ০০১১১০০৪০১১ 





া 
লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার ল্রোতের মত চলে যাত 
. | বাল্লার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজশ্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবন্তক। 
বিঃ কে, মির এণ্ড কোং 


আর্থিক জগৎ ্ 


[১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ 


চেষ্টা করে তাহা হইলে' তাহাকে এই সম্পর্কে আদালতে অভিযুক্ত করা - 
হুইবে। দ্রব্যাদির পাইকারী দর ও অক্তান্ত খরচ! ধরিয়া'ষদি দেখা যায় যে, 
নিৰ্দিষ্ট মল্য অপেক্ষা পড়তা বেশী পড়িতৈছে, তাহা হইলেও খুচরা দোকানে 





 নির্ি্টসুল্যেই এই সকল জবয বিক্রী, হইবে এবং বৈশী পড়তার জন্ত এই 


ক্ষেত্রে যে টাকা খরচ হুইবে করপোরেশন তাহা বহন করিবেন। মেয়র 
আরও জানান যে, সন্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ যাহাতে বাংলা সরকার অনুমোদন 
করেন তৎ্সম্পর্কে উক্ত সরকারকে লেখা হইয়াছে এবং ইহার উত্তরের প্রতীক্ষা 
করা হইতেছে । 

| ্যাপ্ডা” ক্লথ 

আসাম-সরকার ব্যতীত অন্তকোন প্রাদেশিক সরকার এযাবৎ কেন্দ্রীয় সর- 
কারকে তাহাদের প্রয়োজনীয় '্যাপ্জর্ড ক্লথ সরবরাহ করিবার জন্ত কোনরূপ 
আবেদন করেন নাই বলিয়া যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে, তহ্ত্তরে 
“মারোয়ারী চেম্বার অফ 'কমার্স-এর কমিটী ভারত সরকারকে এবং বাংলা 
সরকারকে জানাইয়াছেন যে অনেক বজ্ব্যবসায়ীরা ইতিপূর্য্বেই সরকারের 
নিকট ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথের জন্ত করমায়েস দিয়াছেন। কমিটী বিশেষ জোর দিয়া 
বলিরাছেন যে, যাহাতে সেপ্টেধর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ষ্টাওর্ড রথ পাওয়া 
যাইতে পারে তজ্জন্ত ভারত সরকারের চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই 
পুজার সময় দরিদ্র কাপড়ের ক্রেতারা ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ পাইতে সক্ষম হইবে। 

| সস্তা কাপড়ের ব্যবস্থা 

প্রকাশ, বিভিন্ন ধরণের ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় বিক্রয়ের অন্ত বাঙলা সরকার 
&€ জন ব্যবসায়ীকে বাছিয়া লংয়াছেন। বালা সরকার ভারত সরকারের 
নিকট ১৮ লক্ষ মোটা ধুতি ও শাড়ী এবং ৪২ লক্ষ মাঝামাঝি ধরণের ধুতী ও 
শাড়ীর অর্ডার দিয়াছেন। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার মোট! জামার 
কাপড়ের থান ও ৪লক্ষেরও অধিক মাঝারি ধরণের জামার কাপড়ের অর্ভারও 
দেওয়া হইয়াছে। এই.লমস্ত কাপড়ের মূল্য ভারত সরকার নির্ধারণ করিবেন 
এবং তাহা বাজারের দরের তুলনায় কম হইবে বলিয়া মনে হয়। "পুজার 
পৃর্কেই এই কাপড় আসিয়া বাজারে পৌছিবে বলিয়া আশ! করা যাইতেছে। 

বাঙ্গলার 'আউপ' ও “আমন' ধানের হিসাব গ্রহণ 

আগামী বৎসরে “আউল ও ‘আমন’ ধান কি পরিমাণ উৎপন্ন হওয়া! 
সম্ভব তাহা স্থির করিবার জন্ত বাঙ্গলা সরকার এই ছুই শ্রেণীর ধানের একটা! 
হিসাব লওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইরূপ হিসাব প্রহণ করিয়া বাজলা 
সরকার অবগত হইতে চাছেন যে, ১৯৪৩ সালে চাউল সরবরাহ সম্পর্কে 
বাজলার প্রন্কত অবস্থা কিরূপ দীড়াইবে। এইরূপ হিসাব গ্রহণ করিতে 
বাঙ্গলা সরকারের ১ লক্ষ ৫০ ছাঞ্জার টাকা ব্যয় হইবে "বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে। বর্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে, 
বাংলা সরকার তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
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এই কর্মচারীটি কেমন স্থুখী!' বিকেল বেল! 
চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে, তাকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না । কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখ্তে চান তাহলে 
রোজ বিকেল চারটেয় তাঁদের এক পেয়ালা করে 
ডা খেতে দেবেন চা-ই শ্রমশক্তির উৎস। 


ইণ্ডিয়ান্‌ টা. মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ছি. 18158 
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উদ্বাস্তদের ক্ষতিপূরণ দান 

বর্তমান যুদ্ধপরিস্থিতি এবং শত্রু আক্রমণ আশঙ্কা সম্পর্কে অত্যাবশ্তকীয় যে 
সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে যাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের 
অভাব অভিযোগ দুর করিবার জন্তু নিম্নলিখিত কর্মপদ্থা অবলম্বন করা হইতেছে 
বলিয়া ভারত সরকার গত ১০ই ভুলাইয়ের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটার একটা 
প্রস্তাবের উত্তর হিসাবে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্তাহারে 
বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকাসযুহ নিয়োক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে 
লক্ষ্য রাখিতেছেন ঃ--(১) অবিলম্বে এবং ঘটনাস্থলেই ক্ষতিপূরণ দানি করা, 
€২) যথাসম্ভব উদারতার সহিত ক্ষতিপূরণের হার নির্ণয় করা এবং সম্পত্তিব 
, প্রক্কত মূল্য ছাড়াও মালিকের অন্বিধার পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা, (৩) 
সামরিক কর্তৃপক্ষকে যদি কোন বস্তী বা জমি দখল করিতে হয় বা জমি হইতে 
তত্রস্থ অধিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হয়, তাহা হইলে সামরিক কর্তৃ- 
পক্ষ যাহাতে অতিযাত্র জরুরী ও খুব বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্তান্ত ক্ষেত্রে 
বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের মারফৎ অগ্রসর হয় তাঁহার ব্যবস্থা করা, (৪) বাজী 
বা জমি দখলের অথবা তথাকার অধিবাসীদের. স্থানাস্তরিতের জন্য যথাসম্ভব 
দীর্ঘকালের মেয়াদের নোটিশ দেওয়া, (৫) অধিবাসীদের স্থানান্তর বা বাড়ী 
অথবা জমি দখল করার অন্ত কালেক্টরের ব্যজিগত তত্বাবধানে ব্যবস্থা করা, 
(৬) মুল্য নির্ধারণ বা টাকা দেওয়ার বিলম্ব হওয়ার সম্ভবনা থাকিলে যথোচিত 
পরিমাপ অর্থ অগ্রিম দেওয়া, (৭) অধিবাসীদের স্থানাস্তর যেখানে আবশ্তক, 
সেক্ষেত্রে স্থানান্তরের আদেশপ্রাপ্তদের বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও অক্ষমদের আস্ত 
সাহায্যের ব্যবস্থাকল্পে কালেক্টরের হাতে টাকা রাখা (৮) জীবনযাত্রা 
নির্বাহের পক্ষে যে সকল নৌকা অত্যাবস্তক, সেগুলি 'যাহাতে না লওয়া হয় 
তাহার ব্যবস্থা করা, (৯) ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত তদস্তাদি যথাসম্ভব শীঘ্রই 
শেষ. করা, (১০) অভাব অভিযোগাদি শ্রবণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাপ নির্ধারণ, 
-ক্ষতিপূরণ দান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের জন্তু প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করিয়া 

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগকরণ। 
বাঙ্গলা সরকার সামরিক প্রয়োজনে অপহৃত লোঁরিদের জিরা যে 
পরিবত্তিত হার নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :_(>) 
গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তর গমনের ব্যয় কমপক্ষে ১২ টাকার স্থলে ২০২ টাকা ধাৰ্য্য 
করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেন না তিনি ২০২ টাকা 


পাইবেন এবং, যাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেন তাহাদিগের ট্যাক্সের . 


পরিমাণ অনুসারে স্থানাস্তর গমনের খরচ দেওয়া হইবে। স্থানান্তর গমনের 
সর্বোচ্চ খরচা ২ শত টাকা ধাৰ্য্য হইয়াছে । (২) স্থানাস্তর গমনের আদেশ- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাময়িক আশ্রয়স্থল নিশ্াণের খরচ (যদি তিনি সরকারী নির্ষিত 
আশ্রয়স্থল না পান) এবং অনুরূপ একটি গৃহ নির্ম্মাপের "খরচ দেওয়া হইবে । 
সাময়িক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ব্যয় নিম্হারে দেওয়া হইবে-_(ক) যে পরিবার 
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেয় না সেই পরিবার ৫০২ টাকা পাইবে, থে) যে 
পরিবার ইউনিয়ন বোর্ডে 1৮০ আনা হইতে ॥/০ আন! ট্যাক্স দেয়, সেই 


পরিবার 28 (গ) টনি 





পৃষ্ঠপোষক 
 ব্রিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযুত মহারাজা মাণিক্য 
কলিকাতা অফিস-_ ৬, ক্লাইভ গ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 


আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হইয়াছে। 





আধিক জগৎ 


"সরকারী রেলপথসমূহের ৩৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আয়, হুইয়াছে। 


বাহাদুর, |] 
4 কে, সি, এস, আই || 
= রেজিঃ অফিস-- আখাউরা। (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস_আগরতল। | ৃ 






[ ১*ই আগষ্ট, ১৯৪২ _ 


আনা তাহার প্রাপ্য হইবে ১২০২ টাকা, (খে) যে পরিবারের ট্যাক্স ২১ হইতে 
৪৮০০ আনা তাহার রাইন 5ম টাকি” (ও) যে পরিবারের ট্যাক্স ৫২ 
টাকা ৰা তদূর্দে তাহার প্রাপ্য হইবে ২০*২ টাকা। (৩) জমির উৎপন্ন ফসলের, 
আম্মানিক মুল্যের চাঁরিভাগের তিনভাগ জমির মালিক ক্ষতিপূরপস্বরূপ 
পাইবেন | (৪) লোকাপসারণের নিমিত্ত যে সকল বর্গাদার ও ভূমিতীন মজুর, 
উপার্জনশুন্য হইবে, তাহাদিগকে তিন মাসের আয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া, 
হইবে। 
'- ১৯৪১-৪২ সালে বৃটিশ সরকারের যে আয়ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে 
তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে বৃটিশ সরকারের মোট ব্যয়ের (যুদ্ধের 
ব্যয় সহ) পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৮৮ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ের 
পরিমাণ হইতেছে ২১৭ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড । ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের, 
হার হইতেছে বর্তমান বৎসরে শতকরা ৪৪ ভাগ। ১৪৪০-৪১, ১৪৩৯-৪০ 
এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
শতকরা ৩৮ ভাগ, ৫৯ ভাগ এবং ৮৮ ভাগ । ১৯৪২-৪৩ সালে বৃটিশ সরকারের 
বাজেটে ২৯০ কোটি পাউণ্ড ঘাটতি (আয় ২৪০ কোটি পাউণ্ড এবং ব্যয় ৫৩০. 
কোটি পাউগ্ু) পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালে বৃটিশ 
সরকারের অতিরিক্ত ২৭০ কোটি পাউণ্ড খণ হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
আয়কর এবং অতিরিক্ত আয়কর বাবদ ৮৪ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া 
গিয়াছে। যুদ্ধকালীন যে অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য কর! হইয়াছে সেই. 
বাবদ ১৯৪১-৪২ সালে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ 
সালে এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড আয়, 
হইয়াছে। 
লণ্ডনে ব্যবসায়ে অসাধুত। নিবারণ ব্যবস্থা 

গত ৪ঠা আগষ্ট বৃটেনের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী লর্ডগ সভায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের কোনরূপ দয়া -' দেখান 
হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, এযাবৎ মাত্র ৪১টী খুচরা এবং ৬টী 
পাইকারী বিক্রয়ের অস্থমতিপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহা 
দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বৃটেনের খান ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতি 
অল্প সংখ্যক লোকই অসাধুতা অবলম্বন করিয়াছে। 

ভারতে সরকারী রেলপথসমুহের আয় 
১৯৪২ সালের ২০শে জুলাই যে দশদিন শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতের 
: 

আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১-৪২ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৭৯ লক্ষ 
টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ২০শে জুলাই 


পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দরাড়াইয়াছে ৪২ 
কোটি ৪৯ লক্ষ টাক! এবং এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের, 
অনুরূপ সময়ের চেয়ে € কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অধিক । 













সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ ছু 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক দ্ীট, হাটখোলা, কলিকাতা ।' ঢা 








১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৬১ 








বেসামরিক লোকদের জন্য মালসরবরা হের ব্যবস্থা! 
প্রকাশ, ভারত সরকারের যানবাছন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার 
এডওয়ার্ড বেস্থল যাহাতে তাঁরতের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্তু প্রয়োজনীয় 
্দিনিষপত্রাদি সরবরাহ করা যায় তজ্জন্ত ৩ হাঁকার মালগাভীর ব্যবস্থা 


করিবেন। 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটা 

' সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পাট কমিটার এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে 
আরও অধিকতর সাহায্য করার দকণ “টেকনোলজ্িকেল রিসার্চ লেবরেটরীর' 
বর্তমান কাধ্যপন্ধতি আরও বাড়াইয়। দেওয়া হইবে এবং এই অন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট আরও অর্থসাহায্য দাবী করা হুইবে। পাটের বৈজ্ঞানিক 
প্রপালীতে শ্রেণী নির্ধারণের তথ্যান্ুসন্ধানের জন্ত একটী বিশেষ কমিটী গঠিত 
হুইয়াছে। চাকা বিশ্ববিভ্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি মহেশ্বরী তিন বৎসরের 
বে পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন, কমিটী তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। 

পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন আগামী ৭ই এবং ৮ই 


সেপ্টেম্বর হইবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনী. 


রঞ্জন সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। 
বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী 
১৯৪২ সালের মে মাসে বাঙ্গলা দেশে ৪৮ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত টাকা 
অনুমোদিত মৃূলধনসম্থপিত ১৩টি যৌথ কোম্পানী রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে। - 
, ভারত সরকার এবং চা 
প্রকাশ, ভারতীয় চা যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে যাহাতে এইরূপ 
চা সমভাবে বন্টন করা যায় সেই জন্ত যাহাতে রপ্তানীযোগ্য সমস্ত উদ্বৃত্ত চা 
ভারত সরকার ক্রয় করিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে উক্ত সরকার বিবেচন। 
করিতেছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হইতে 
যাহাতে চা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী অথবা তাহার প্রতিনিধি ছাড়া যাহাতে 
ভারত হইতে চা বাহিরে রপ্তানী করা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। 
সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গীভাত। 
প্রকাশ, সরকারী কর্মচারীদিগকে যে ছুর্খুল্য ভাতা! দেওয়া হইতেছে 
তাহার পরিমাণ বুদ্ধি করা সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। 
''_ বর্তমান যুদ্ধে বুটিশ সাম্রাজ্যের হতাহতের সংখ্যা 
প্রকাশ, বর্তমান যুদ্ধের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর মধ্যে ৪৮ হাজার 
৯৭৩ ভবন নিহত, ৪৬ হাজার ৩৬৩ জন.আহত, ৫৪ হাজার ৪৫৪ জন বন্দী এবং 
২৯ হাজার ৭৫৬ জন নিখোজ হইয়াছে ' ইহাদের মধ্যে ১৪ হাতার ৬৮৭ জন 
সৈস্তাধ্যক্ষ এবং ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৬৩ জন সাধারণ শ্রেণীর সৈঙ্ক। 
কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সরকারের দান 
জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকা সাছায্যদান করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। 
বোম্বাই শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের কার্যবিবরণী 
১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশের শ্রমিকদিগকে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৪৪ 
টাকা ক্ষতিপূরণ বাবর দেওয়া হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ১ হাজার ৩৮৭টী 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপিত হুইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১ হাজার ১১৬টী 
দাবী মিটান হইয়াছে এবং ২২১টি বৎসরের শেষভাগ পর্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে। 
যে সকল ক্ষতিপূরণের দাবী মিটান হইয়াছে তাহার মধ্যে ২০৪টী ছিল 
মারাত্মক দুর্ঘটনা, ৯৪৮টা সাধারণ দুর্ঘটনা এবং ১৪টা বিভিন্ন প্রকারের ছুর্ঘটনা । 
২ হাজার ৬৪০টা কারখানা হইতে ১৯৪০-৪১ সাসে যে কার্যবিবরণী পাওয়া 
গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে এই সকল কারখানাসমূহেব দৈনিক কর্ম্মরত 
শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৮৬ জন। ইহার মধ্যে অপ্রাপ্চ- 
বয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ২ হাজার ৫২৩ জন।' এই সকল কারখানার 
দুর্ঘটনার সংখ্যা হইতেছে আলোচ্য বর্ষে ১২ হাজার ৫৮১টা। ইহার মধ্যে ৯৬টা 
গুরুতর হইতেছে মৃত্যু দুর্ঘটনা! | দুর্ঘটনার দ্বারা ৬৬৯ জন শ্রমিক স্থায়ীভাবে 
অবর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে এবং ১১ হাজার ৮১৬ জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় পতিত 
হইয়া সাময়িকভাবে অবশ্য হইয়াছে। 


৮ 





পুল্ত শন্বিচ্ম্স 
হিন্দুর জীবনমরণ সমস্থ _শ্রীনলিনী রঞ্জন চক্রবর্তী । প্রকাশক-_ 


'প্রস্থকার স্বয়ং। জর্জলবাড়ী, ময়মনসিংহ | মূল্য আট আনা । 


“হিন্দুব জীবনযরণ সমস্ত” পুস্তকে গ্রন্থকার ভারতীয় হিন্দুর, বিশেষ করিয়া 
বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের, নানাবিধ সমস্তা ও উহাদের সমাধানের উপায় সম্পর্কে 
বিষদভাবে আলোচনা করিয়াছেন | জাতিভেদ, অকাল বৈধব্য, বিবাহ সমস্ত, 
নারীনিগ্রহ, খৃষ্টান ও যুসপমান ধর্মের প্রপার, আদিবাসী হিন্দু, শুদ্ধি ও 
সংগঠনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি নানাবিধ জটিল প্রশ্নের 
আলোচনার তিনি হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার কার্য্যকারণের ইতিহাস উদবাটন 
করিয়াছেন। লেখক কোথাও অনুমান ও ভাবাবেগের আশ্রয় লন নাই। 
বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহার. বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। বহু বিশিষ্ট সুধী ও সংস্কারকের সিদ্ধান্ত, নানাসুত্রে সংগৃহীত 
তথ্যাদি, বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধির হিসাব উদ্ধত 
করিয়া তিনি কেবল পরিশ্রমেরই পরিচয় দেন নাই, হিন্দুর জীবনমরণ সমস্তায় 
তাহার আশু কর্তব্যের কথাটা সমাজের চোখের সন্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম 


হইয়াছেন। পুস্তকের ভাষ! প্রাঞ্জল, বলিবার ভঙ্গীতে আড়ষ্টতা নাই । 
বাঙ্লার সচেতন হিন্দু সমাজের কাছে পুস্তকখানির বহল প্রচার হুইবে 
বলিয়াই আমর! মনে করি । 


১৯৪*-৪১ সালে ভারতে দেশরক্ষা বাবদ মেট ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
১২৭ কোটী টাকা! ইহার মধ্যে ভারতের ৭৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 





প্রদান করিতে হইয়াছে । বাকী টাকা বৃটিশ সরকার দান করিয়াছেন। 





আত 
NL 


০, tN ন্‌ 
NN 


ভারতের সর্বত্র ক্যকগণ নিজেদের এবং অগণিত 
নরনারীর আহার্য্যের জস্ত হলচালনা করিয়া থাকে। : 
কেবলমাত্র ইস্পীতি নির্দিত লাঙ্গলই মাটার বুকে ' 
গভীরভাবে বসে এবং প্রচুর ফল ফলানোর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে। 


HATA 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত। 
হেড সেলস্‌ অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ রী, কলিকাতা! 





ক্কোস্পানী ওএহলহ্ 


_ বেঙ্গল ফাৰ্ন্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্টরীজ, লিঃ 

বেঙ্গল ফার্স্‌ এও ইপ্তাষ্িভ লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের কার্ধ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন বিভাগের আয়ের পরিমাণ লইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে 
১৪ হাজার ৬০৮ টাকা ; উক্ত আয় হইতে সর্ববিধ ব্যয় বাদে নীই লাভের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ হাজার &১৩ টাকা। ডিরেক্টরগণ উহা হইতে 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা লত্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিয়াছেন । 

বেঙ্গল ফার্শস্‌ এণ্ড ইণ্ডাষ্ীত্র লিমিটেডের অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ বাজ্জারে 
উপস্থাপিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা এবং বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন ৪৭ হাজার 
, ২৪৩ টাকা । গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে কোম্পানীর কাধ্যবিবরণীতে মোট 
দায় দেখান হইয়াছে ৯ লক্ষ ৩ হাজার ৯১১ টাকা । এই দায়ের বদলে উক্ত 
১৩ই তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে কয়েকটি 
দফা নিয়রূপ £--জমিজমায় ১০ হাজার ৪৮৭ টাকা, কলকজ্জা ষন্ত্রপাতিতে ১৯ 
হাজার ৪৩৮ টাকা, গবাদিপণ্ড ৩ হাজার ৭১৫টাকা, জেনারেল ক্টোর্স ৪ হাজার 
৩৯২ টাকা ও বিভিন্ন বিভাগের মোট মন্ছুত পরিমাণ ১৮ হাঙ্জার ৭৯৫ টাকা। 

বেঙ্গল ফার্খস, এণ্ড ইণ্ডাট্্রীদ লিঃ বর্তমানে দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ 
করিয়াছে । এই স্বল্পকাল সময়ের মধ্যে উহার পরিচালকগণ নান! বিষয্রে 
কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হুইয়াছেন। ইহাদের কৃষি বিভাগ, ভূমি-উন্নয়ন বিভাগ, 
ইষ্টক প্রস্তুত বিভাগ, গব্য-শিল্প বিভাগ, .চাউল-তৈল-গমের কলের বিভাগ, 


মত্ত বিভাগ, এজেন্সী বিভাগ, কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের বিভাগ প্রভৃতি ' 


বিভাগের কাঁধ্যাবলীর বিবরণ পাঠ করিয়া উহাদের ব্যাপক শিল্প পরিকল্পনার 


পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি অধিকতর দক্ষতা ও .বিজ্ঞানসম্মত.' 


পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে। 
ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিমিটেড 


গত ২৫শে জুলাই শনিবার বালীগঞ্জে ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের ম্যানেজিং ' 


ডিরেক্টর মিঃ এস পি রায় চৌধুরী, এল এল-বি (লিডস) বার-এট-ল এবং ব্যাঞ্ 


অফ কমাসের বালিগঞ্জ শাখার 'ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ডাঃ কে ঘোষ, এম বি, . 


ডি টি এম, ভি পি-এইচ একটা প্রীতিসম্মিলনীর আয়োজন করেন। এই 
প্রীতিসম্মিলনীতে বিভিন্ন প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।, 
অতিথিগণকে অপরাহে চা পানে এবং রাত্রে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত কর! 
হইয়াছিল! অতিথিবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত 


ছিলেন £--মিঃ জে সি দাস, রায় সাহেব ডাঃ এস চ্যাটাজ্জি, মিঃ এইচ ভি বনু . 


বার-এট-ল, ডাঃ এস এন সিংহ, মিঃ পিপি বস্থ, মিঃ জে এন মন্ধুমদার, 
মিঃ এন বি লাল সিংহ (উখরা), মিঃ কে বি লাল সিংহ (উখরা), মিঃ বিজ্ঞ 
বঙ্গ বর্ধমান), মিঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য (খুলনা), মিঃ ভি পি রায় চৌধুরী, 
রায় বাহাদুর এস সি সরকার, মিঃ সুধীন্দ্র কুমার দত্ত, ডাঃ কে কে সেনগুপ্ত, 
ডাঃ টি পি ভট্যাচাধ্য, মিঃ এইচ এন সেন, মিঃ এপ পি রায়, মিঃ কে সি 
বিশ্বাস, মিঃ জে লোচন মিত্র, ডাঃ সুহৃদ বন্ধু এবং মিঃ পি কে রায়। 


ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৫ই জুলাই তারিখে ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বাকুড়া শাখার 
উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বীকুড়ার জেলা ও সেস্ন জব শ্রীযুক্ত অন্নদা 
শঙ্কর রায়, আই-সি-এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ 
এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের 
পক্ষ হইতে মিঃ এ এম দত্ত রায় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাঙ্কের কার্যকারিতা এবং দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতি সমাধানের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা বিশ্লেষণ 
করিয়া একটি নাতিদীর্খ বক্ত ত! করেন। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেডের ক্লাইভ গ্ীটের শাখা অফিস পূর্ব 
ঠিকানা হইতে ৪নং ক্লাইভ ট্রীটম্থ ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান 
কাজের চাপে পড়িয়া উক্ত ব্যাঙ্কে অফিসের পরিসর বাড়াইবার জন্য উপরোক্ত 
ঠিকানায় উঠিয়া আসিতে হইয়াছে। 
লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
লাহোরের লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের নূতন 
কাজের পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন 
কাজের পরিমাণ ঈড়াইয়াছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৫ টাকা ; পূর্ববর্তী 
বৎসরে নুতন কাজে পরিমাণ ছিল ৮২ লক্ষ ৬৯ হাজার ১ শত টাকা । 


বাজলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

হার্ব্বাট ডয়েল এণ্ড কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শচীন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জি | রেজিষ্টার্ড অফিস--৪, কমাশিয়াল বিক্ডিংস, কলিকাতা । অনু 
যোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা লৌহ ও ইস্পাতের কাজকারবার 

ভারত মিলস এজেন্সী লিঃ_সেক্রেটারী মিঃ ক্ষীরোদ চক্র সোম_। 
অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা__বিষয়সম্পত্তি ও ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাভার গ্রহণ । 

চিত্রক্ূপ জি:_য্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে সি ঘোষাল । রেজিষ্টার 
অফিস--পি ২২ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন > 
লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_খিয়েটার, চলচ্চিত্রগৃহ প্রভৃতি মালিকানা বা পরিচাঁলন! ॥ 

আসাম (বেঙ্গল প্রেস লি:-_ম্যানেছিং ডিরেক্টর মিঃ মহেন্্রজিৎ সিংহ 
ফুকন । অস্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--পুস্তক মুদ্রণ ও প্ৰক্যশ। 

রক্সিটাস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বিদ্যুত বিকাশ রক্ষিত । রেজিষ্টার্ড অফিস 
৬, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা । অন্থুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা । 
ব্যবসা--কেমিই এণ্ড ডাগিষ্ট । 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থাম কোনরূপ 
পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই রহিয়াছে । 
ব্যবসাবাণিজ্যের অস্ত অর্থের চাহিদা আদৌ বুদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যায় 
বনা। ব্যাঙ্কসধূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার শতকরা ॥০ আনায় অপরি- 
বর্ধিত রহিয়াছে । 

বিনিময় বাজারের অবস্থায় সপ্তাহের প্রথম দিকে চডতির ভাব দেখ! 
গিয়াছিল। বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব লক্ষিত হুইয়াছিল। 
কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে বিনিময় বাজারের অবস্থায় আবার অবনতি ঘটে। 

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৯২ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৭০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৬ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে । 

আগামী ১১ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে 'বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত 
(&্যাগাভ”সময়) এবং ১০ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ও অঙ্কান্ত কেন্দ্রে 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে । ষাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 
হইবে। অন্তান্য সর্ত পূর্বের স্তায়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
৩১শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইক়াছে ৪8০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৭ হাজ্জার টাকা; 
পুর্ববস্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা । 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার ||| 
আলোচ্য সপ্তাহে [মি 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫৯ লক্ষ টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে 1 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৯৯ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে | 
অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিষাপ দাড়াইয়াছে ৬৫, কোটি ২০ লক্ষ | 
হাজার টাকা পূৰ্ববত সপ্তাহে উহার পরিমাণ দবীড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৪৫ hs 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় সরকারের || 


দ্াড়াইয়াছে ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; 
পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি €৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। 


লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ € হাঞ্জার টাকা; 

পূর্ববর্তী সপ্তাহে. উহার পরিমাণ ছিল মোট ২০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার, 
টাকা। , আলোচ্য যপ্ধাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে ব্রহ্ম সরকার ও. অন্তান্ত প্রাদেশিক | 


টাকা ও ৭ কোটি (৩৭ লক্ষ, ৬৬ হাঞ্জার টাকী.)- 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ 
হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল £-_. 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১»শিওও২ পে 
ও দৰ্শনী >১শি ৫% পে 
ডি এ ৩ মাগ রি ১ শি৬১২ পে 
ভলারু (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪৩ 
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মনোভাব প্রদর্শন করে নাই । 


আমেরিকান এজেন্টদ্‌ : গ্যারান্টি ট্রাই কোম্পানী 


সরকারসমূহের আনামতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার | 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের মি 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৭ই আঁগষ্ট। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেধার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কর্জি- 
কারবার হয় নাই। ভারতের আত্যন্তরীণ জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
এবং রুশরণাঙ্গনের গুরুতর যুদ্ধের অবস্থার জন্তু কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বেচাকেনার ব্যাপারে কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কিন্ত 
কাজকারবারের পরিমাণ কম হইলেও শেয়ারের দরে বিশেষ কোনরূপ 
নিয্নগতি লক্ষিত হয় নাই। শেয়ারের ক্রেতাবিক্রেতা কেহই নৈরাশ্তজনক 
টাকার বাজারের স্বচ্ছলতার জন্ত কোম্পানীর 
কাগজের দরে দৃঢ়তার ভাব দেখা গিয়াছে । ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারের 
দর কোন কোন স্থলে সামান্ত পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় শেয়ার 
বাজারে ক্রয় বিক্রর সম্পর্কে সকলেই ভবিষ্যৎ ঘটনাঁবলীর উপর নির্ভর 
করিতেছে এবং এইভ্রন্ত শেয়ারের কাঁজকারবারে কেহই বিশেষ কোন 
আগ্রহ দেখাইতেছে না | 

কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সঙ্কীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্ত ইহার দর রহিয়াছে অপরিবপ্তিত 
অবস্থায়। ৩০ টাকা সুদের এবং ৩২ টাকা হ্থুদের কোম্পানীর কাগজ 
যথাক্রমে ৯২৪৩/* আনা এবং ৮০২ টাকায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে । মেয়াদী - 
খপপত্রসযূহের মধ্যে ৩৬২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৩৬/০ 
আনা, ৩২ টাকা স্থদৈর ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০২ টাকা, ৩।০ টাকা! 
টি ১৯৪৭-৫০ সালের কাগঞ্জ ১০২১০ আনা, ৪২ 88588 ১৯৪০-৭০ সালের 


9 10558 Es খপ 
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| রেজিঃ অফিস  কুমিলা স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ৫০, ০০ 2০০০৬ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ২৫১০০১০০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৪,০৮১০০০২টাকার উপর 
রিজার্ভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ 
পাইবার রি ) ৭,৯১,০০০ টাকার উপর | 
ce ** ২৪৪০১৪৫১০০০ টাকার উপর ll 
কাৰ্য্যকরী মূলধন ' *' ২৮৭,৪৬,০০০২ টাকার উপর ৪ রর 


( অডিট সাপক্ষে, ৯৩৪৮ সনের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজি 
১৯৪২ সালের i এপ্রিল পর্য্যন্ত ) 


অব. নিউ ইয়র্ক । || 


-_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, টি লণ্ডন, ঝাঁর-এট-ল 


পপ 


২৬৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১*ই আগষ্ট, ১৯৪২ 











কাগজ ১০৮//০ এবং ৪০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১২1০ 
আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৪৯ সালের 
সিপিখপপত্র ৯৯৮০ আনা এবং ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ পি খ্পপত্র ৯২1০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত ছিল। 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের বেচাকেনা কতকটা হাঁস পাইয়াছে। 


পাটকল 
পাট কলের শেয়ারের চাহিদা কম ছিল এবং এই বিভাগের শেয়ার 
বিক্রেতারা শেয়ার ক্রেতাদের নিকট কতকটা নিম্নহারে শেয়ার বিক্রয় 


করিয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে যৎসামাঞ্ত কাজকারবার হইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দর 
অনিয়মিত ভাবে উঠানামা করিয়াছে । ইও্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপো- 
রেশনের দর যথাক্রমে ২৬1০ আনা এবং ৯৬1%০ আনায় নামিয়া গিয়াছে । 
যদিও ইণ্ডিয়ান আয়রপের দর কোন সময় ২৬1৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, 
কিন্তু এই ভাবে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। 


চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দরে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের সামান্ত কিছু কাজকারবার হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ ্‌ 
॥০ সুদের খপ (১৯৪৮-৫২) ওরা আগষ্ট ৯৮০ ৩২ স্থদের সি পি 
খণ রি ওরা আঃ--৯৯/০। ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) 
৩১শে ভুলাই--৯৯৮%০ ) ৩র!] আঃ--১০০২ $ ৫ই--১০*২ ১০০০ ৩২. 
সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৩১শে ভুলাই--১*২২ | ৩২ সুদের খণ (১৯৫১- 
৫৪) ওরা আঃ-_৯৯৮৮০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে জুলাই-- 
৯৩/%০ ৯৩%৩/০ 3 ৪ঠা-_-৯৩1৩/০ ) ৫ই-_-৯৩1৩/০ | ৩২ দের ইউ পি খপ 
(১৯৬১-৬৪) ৩রা আ$ঃ--৯২০। ৩]০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে 
জুলাই--৯২৭৮০ ) ৩রা আঃ -৯২৭/* ৯৩২) ৪ঠা-_৯২/০ ৯২৮০ 3 ৫ই- 
৯২৪%০ ৯৩২ ) ৬ই--৯২৭%০ ৯২৮৩/০ | ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৩১শে 
জুলাই__১০২1%০ ; ওরা আহঃ--১*২//০ ; ৬ই--১০২/৩০। । ৪২. সুদের. থণ 
(১৯৪৩) ৪ঠা আঃ-১০২এ। ৪২ সুদের খণ. (১৯৬০-৭০) ৩১শে জুলাই 
১০৮॥%০ ১ ওরা আঃ_১০৮%০ ১০৯০ ; ৬ই--১০৮৮০। ৪০ সুদের খপ 
(১৯৫ €-৬০) ওরা আঃ--১১২২ ; ৬ই--১৯২০ রা | 
রা ব্যাঙ্ক. . 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) (ই আগষ্ট_-১৪২২.। সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক, €ই 
আ+-০4০1 .ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদারীকৃত ) ৩১শে জুলাই 
১৫৩২৭ 3 ৫ই আঃ--১৫২৫৯| রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩১শে জুলাই_-৯৯২ ৯৯1০ 
এর! আং-৯৯২ ৯৯৫০ ৪ঠা--৯৯২ 3 £ই-_-৯৯1০ 3 ৬ই-_-৯৯২ does 
রেলপথ 


-বাঁরাদিত বসিরহাট রেলওয়ে শুরা আগষ্ট--৫২২) ৪ঠা--৫২০ ) €ই_ 


৫২২। ছাপারমুখ সিলঘাট রেলওয়ে €ই আঃ--৮৪%০। দাঞ্জিলিং হিমালয়ান . 


রেলওয়ে (প্রেফ ) শুরা আঃ--৯১২ ৯৩৯। সার সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে 


৩১শে জুলাই-- ১০৮১ । 


কয়লার থনি 

এমীলগেমেটেড ৩১শে ভুলাই-_২৫1৮০ ) ৬ই আঃ--২৫৷%০। বেঙ্গল 
৩১শে জুলাই_-৩৫৯২ ৩৮০২ | বরাকর ৩১শে জুলাই--১২॥০ ; ওরা আঃ 
১২1৮০ | ঘুষিক এণ্ড মুগ্লিয়া €ই আঃ--৪%০। লাকুরকা! শুরা আঃ--১১দ০ |. 
নাজির! ওরা আঃ--৮]০। নর্থ দামুদ্া ৩১শে জুলাই--৪৪৩/০ | সিজারণ' 
(এ ৫ই আঃ-২৩০) ৬ই-২1/০1 তালচেড় ওরা আঃ-_২৩০ ২1/৭ ৯ 
৪ঠা--২1/০ ২1৮০ $ ৫ই--২1/০ ২1%০। ইউনিয়ন ৩১শে জুলাই__৩৩৭০ | 
তালচেড় ৬ই আঃ-__২।/০ ২1১/০ | খনি 


বাৰ্মা করপোরেশন ওরা আগষ্ট _২২ ২/০ ; ৪ঠা--১৪০০ ২২ ) ৫ই-- 
১৮/০ ২৯ ৬ই--২৯। ইত্ডয়ান কপার ৩১শে জুলাই__২৮০ ২৬০ ৯ 
ওরা আঃ-২৮%০ ২৩০ ১ ৪ঠা-_২০ ; ৫ই--২৮%০) ভই--২/০ ২৬/০ | 
কনসোলিডেটেড টিন শই আ+--১২। | 
সিমে্ট 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ৪ঠা আগষ্ট-১১৪০) 
সিমেন্ট (অর্ডি) ওরা আঃ--১৫৮%০ ১৫৮৮০ | 
কাপড়ের কল 
বাউরিয়া ৩১শে জুলাই--৩৮৩২ ) ৪ঠা আঃ--৩৮৩২ ৩৮৫২ 3 ই 
৩৯৯ | কাপপুর টেক্সটাইল ৪ঠা আ:--১০/০| ঢাকেশ্বরী «ই আঃ--১৬1০ - 
১৬৪০। ডানবার ৩১শে জুলাই-_-২৪৬২ ; ওরা আঃ--২৪৭২। এলগিন 
মিলল (€অর্ডি) ৪ঠা আঃ-_৩৩৮০/০ ৩৪৩/০। কেশোরাম ৩১শে জুলাই-_ 
১:৮০; ৪ঠা আ$১০৩/০ ১০1৮০) ৬ই--১০1০) (প্রেফ) ৪ঠ আঃ 
১২৭॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া ৩১শে জুলাই--৫৮%০ ৫5৩০ ; ওরা আঃ--€৮/ 
৮৮* ) ৪ঠ1--৫৮/০ ৫০/০ ) ৬ই-৫5/০ | বেঙ্গল-নাগপুর ৬ই আঃ__২২৪০ ৯ 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়া ইলেক্ট্রীক স্টীল ৩১শে জুলাই--১৪%০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ' 
এণ্ড স্টীল ৩১শে জুলাই-_২৬%০ ২৬1%০ ২৬1৬০; ৩রা আঃ--২৪।০ ২৬/০ 
২৬1৩০ ২৬৮০ 3 8ঠা-_-২৬০ ২৬।/০ 5 ৫ই_-২৬1/০ ২৬1৮০ ; ৬ই--২৬০/* 
২৬০ ২৬%০। ষ্টীল করপোরেশন (অডি) ৩১শে ভুলাই-_-১৬/৮০ ১৬৭ 
১৪৮৩০ 5 ৩রা আঃ-১৬৪৩/০,১ ৪ঠা--১1৩/০ ১৬৪০ ; ৫ই_ ১১০ ; ৬ই-- 
১৬/০ ১৬৪৩০ ; ( প্রেফ ) ৩১শে জুলাই--৯১২২ ১১২॥* ) ওরা আঃ-_১১২।* 
১৯২০ ১১৩২3 ৪ঠ1--১১১%০ ৯১২২ ১৯২০) ৫ই--১১২২। কুমারধৃবী- 
ইঞ্জিরিয়ারিং (অর্ডি) ৩১শে জুলাই__61৬/০ ৫০) ওরা আঃ-_৫৮০ ৫15/০ 3, 
৪ঠা-_৫1০ ৫1০) (প্রেফ ) ৩১শে জুলাই--১৪৩ ; ৪ঠা আঃ--১৪৩২, 3 
€ই_১৪৪৩ ) ৬ই__১৪৫০। ন্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩১শে জুলাই 
১০%/০ ১১%০। ,জেসপ এণ্ড কোং (অভি) ৩১শে জুলাই--১৮৷*। ষ্টীল 
প্রভাস ৪ঠা আঃ-_৫)০ ৬২3 €ই--৬২। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৬ই. 


2১৮০ ১৯০০ ! ! 
' পাটকল 


' " এংলো-ইত্ডিয়া (প্রেফ) ৩রা আগষ্ট--১:০%০। বালি (অর্ডি) ৩১শে 
জুলাই-__ ২১৭২) ( প্রেফ ) ৩১শে জুলাই--১৪৯২। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) 
৩১শে ভুলাই-_১০৭২ | কেলিভনিয়ান শুরা আঃ-_-৩৫৬২ | আলেকজেও্ড 
ঙ্হ আঃ--১৮২০ { চিততলসা ৪ঠা আঁঃ--১৪]০। ভালহৌসী ওরা আঃ-- 
২০৮২ । হুগলী ( প্রেফ ) ৩১শে ভুলাই--১৭1০ ; ৪ঠা আ$-১৭০। হাওড়া 
৩১শে জুলাই ৫০০7 (এ প্রেফ) ওরা আঃ--১৪০২। ভ্তাশনাল ৩১পে' 
ভুলাই__২০৫* )৩রা আঃ-_২০৮* ২০৫০। নেলিমার্জা ৪ঠা আঃ--১২২। 
কামারহাটী ৪ই 'আঃ--৪৪৭]০ | নিউ সেপ্াল (প্রেফ় ) ৩১শে জুলাই 
১৪১২,। ইণ্ডিয়া ভই আ:--৬৪০৯। নদীয়া ওরা আ:--৫৯২ ১ ৪ঠা--৬০২ 


€ই--১১৮০। ভালমিয়া, 





১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] 
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২৬৫ 








৫ই-_ ৫৯২ । অকল্যাণ্ড ৬ই আঃ -১৬৭৪০। রিলায়েন্স ( প্রেফ ) ৪ঠা আঃ-- 
গৌরীপুর ৬ই আঃ_৬৪৫২। শ্রীলক্ীনারায়ণ ৩১শে জুলাই 
১২৭০ ) ৩রা আঃ--১৩২ ) ৪ঠা--১৩৭০ 7 ৫ই--১৩1০ ) ৬ই--১৩২। ইউনিয়ন 
€ প্রেফ ) ওরা আঃ--১৪৪|০ ১ ৪ঠা--১৪৭২। 
কাগজের কল 
ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ৩১শে জুলাই_-১৪৫০ ১৪৭২1 মহীশূর পেপার 
৪ঠা আঃ--১৭/০। ওরিয়েপ্ট পেপার ৩১শে জুলাই--২১০ ; ওরা আঃ-- 
[২১/০ ২১০ ) ৪ঠা-_২১%০। ওরিষেন্ট পেপার (প্রেফ) ওরা আঃ-- 
১৯০২: শ্রীগোপাল পেপার ৩১শে জুলাই--১৭ 3 ৬ই আঃ_-১৬৮%০ 
১৭২। ষ্টার পেপার ৩১শে জুলাই--১৫৮%০ ১৫৮৩০ ) ওরা আঃ-১৫দ০০ ; 
৫ই--১৫৮/০ ; ৬ই--১৫৮৮০ | টাটাগড় পেপার ৪ঠা আঃ_-১৮৮ 
১৯২ ১ (শ্রেফ অভি ) ৪ঠা আঃ-_১৫/%*। 
চিনির কল 
বলরামপুব ওরা আঃ--১২৮/০ ১৩২ ) ৪ঠা--১৩1/। বস্তী ৫ই আঃ 
৩২৫২1 মাীক্রয়ারী ৪ঠা আঃ--১৭০। নিউ সাভাঁন ৪ঠা আঃ_-১৪1%০ ; 
৫ই--১৪1/০। পাঞ্জাব সুগার ৩১শে জুলাই--২৯৫২ 3 ৪ঠা আঃ--৩*০২। 
রামগভ কেন এগ সুগার ৫€ই আঃ--১০%০ | 
১২।৮০। কাপপুর ৬ই আঃ_-২৭%০। পাঞ্জাব সুগার ই আঃ-_-৩০০২। 
সমস্ভীপুর ৬ই আঃ--১২।০ | 


১৪৫১]০। 


রর 
৩1০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওডা বীজ ৩১শে জুলাই_-৮৯৮০। 
৫২ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩১শে জুলাই 
১০৯০) ওরা আঃ--১১০২। &1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস 
ইত্তাস্্ী্জ ৫ই আঃ--১০৪&০। ৫1০ সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা 
ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাই €ই আঃ-_-১১৬।৮* | ৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের 
ভালমিয়া সিমেন্ট ৫ই আঃ--১০৫২1 €॥০ মদের (১৯৫৬-৮৬) সালের 
ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩১শে জুলাই_-১০৯1০। ৪২ সুদের (১৯১৫-৭৫) 
সালের 8185 পোর্ট টি i আঁঃ-_৯৪]০ । 


ভারত ৬ই আঃ_-১২1/০ ' 


চা-বাগান 
বেটিলী ৩১শে জুলাই-_৭8৭ ; ওরা আঃ--৭8০1 দিমাকুসী ওরা আঃ = 
২৮! হাসিযারা ৩১শে জুলাই--৪৪॥* ৪1°! কিলকট ৩রা আঃ--৬১া০ | 
মাবফুলানি ৩১শে জুলাই-_৮1০ | পাত্ৰখোলা ৩বা আ$ঃ--৯৩৭০ ; (প্রেফ) 
৫ই আঃ--১৪৯২। রাইডাক ই আঃ--৫৯*। সরুগাও €ই জুলাই 
১২%০। সিরাঙুলি ওরা আঃ-২৫দ০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
অবগ্ত কাচা পাটের বিভাগে যথেষ্ট কাজকারবার হইয়াছে । ইহাতেও 
বাজারের অবস্থায় কোনপ্রকার উন্নতি ঘটিতে দেখা যায় নাই। যানবাহন 
সমন্তা বর্তমানে সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হুইয়া দাডাইয়াছে। জাহাজ 
চলাচলের হ্বব্যবস্থার অভাবে প্রচুর পরিমাণ রপ্তানীর মাল আটকাইয়া আছে । 

আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক হইলেও 
পাটের দরে আদৌ চড়তির ভাব দেখা! যায় নাই। মিলমালিকগণ ইউ- 


'রোপীয়ান্‌ মিভ্লস্‌ ৯॥০ আনায় খরিদ করিয়াছেন। পুরাতন ইণ্ডিয়ান জাত 


বটম্স প্রতি মণ ৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

থলে ও চটের বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের 
নৃতন চাহিদার কোন খবর না পাওয়াষ এবং জাহাজ সংস্থান সমন্তার বিশেষ 
কোন সন্তোষজনক সমাধান না হওয়ায় ভবিষ্যতে থলে ও চটের দর সম্পর্কে 
স্বতঃই শঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে । চটের চাহিদা বর্তমানে অত্যন্ত কম। গতবল্য 
=নং পোর্টার নগদ ১৪২, আগষ্ট ১৪/০ আনা, সেপ্টেম্বর ১৪%০ আনা, ৯১নং 
পোর্টার নগদ ১৭%০ আনা, আগষ্ট ১৭%* আনা, সেপ্টেম্বর ১৭৮০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং পোর্টার চটের দর বিশেষ হাস পাইতে দেখা - 


গিয়াছে। 


সপন ০শ্ল্লুতভ 


ইউনাইটেড আয়রণ ৭9 ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড 
IE 


৬ প্রিশিসন মেসিনারিস এবং টুলস. | ৪ “এ্যার্টি 
গ ইলেকটুক্‌ ওয়েন্ডেড ষ্টিল চেইনস, 
$ এম, এস, রডস_ এবং ফ্ট্রুস, 

সিট মেটাল ওয়ার্কস, 


ম্যাবুফ্যাক্‌চারার্স অব ঃ 


€ “ঞ্যা ণ্ট গ্যাস” ক্লথ 
৪ রবারাইসড. ক্যানভাস, 
ও মেকানিক্যাল ইন্সারশবন সিটিৎস, 


ঢম্যানেজিং এজেণ্টম্‌ $_ইভনাছচডেভ তভতিৎ লতসপোত্িস্পল 


_ ১০০, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা |. 


ফোন £ কলি: ৭৮৬; ৪৯৯০, ৬১৯০ 





২৬৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই আগষ্ট ১৯৪২ 
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তুলা ও কাপড় 


ৰোস্বাই-এর তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। 
তুলার দরে অবনতি লক্ষিত হয়। মিলমালিকদের হাতে প্রচুর পুরাতন তুলা 
মজুত থাকায় তাহার! বর্তমানে নৃতন তুলা ক্রয়ের দিকে আগ্রহশীল নহেন। 
বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ৯৯৩২ টাকা, নূতন চুক্তিতে জানুয়ারী ১৯৪৩-৩১২৪০ 
আনা ও মার্চ ১৯৪৩--৩০৫ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ 
দিবসে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২০০০ আনা, ৩২৯/০ আনা ও ৩২২॥০ 
আনা। নিউইয়র্কের বাজারের অবস্থায় সপ্তাহের অধিকাংশ সময় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে, সপ্তাহের শেষ দিকে 'কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। 

কাঁজকারবার তেমন প্রচুর পরিমাণে না হইলেও কলিকাতার কাপডের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বেশ চভতির ভাব দেখা যায়। মজুত মাল 
নিঃশেষ হইয়া আসায় এবং পৃঞ্জার বাজারের বন্ত্রাদি আমদানীর ব্যাপারে 
যানবাহন সমস্তার দরুণ কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকাশ, ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
ক্লথের নমুনা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অনুমোদনের সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রচুর পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রস্তুত রহিয়াছে । বাজারে 
ভবিষ্যতের সর্ে ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়ার কাজকারবার প্রায় বন্ধ 
রহিয়াছে বলিলেই চলে । 

সোণা ও বূপা 
কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট 


রুশ রণাজনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির অন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের 
সোণার বাদ্দাপ্ের অবস্থায় তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । সোপার দর 
আরও উৰ্ধগামী হইয়াছে । ঝুঁকিদারেরা সোপ! ক্রয়ের অন্ত বিশেষ কর্ম্ম- 
তৎপরতা দেখাইয়াছে। বোদ্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি সোণার দর দাড়াইয়াছে 
৫৩৮০ আনা। সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্থে প্রতি ভরি 
সোপার দর হইতেছে ৫৩|* আনা । বোম্বাইয়ে প্রতিটা গিনি ৩৯৪%০ 
আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫৩৮০ 
আনা । বড়াল বার প্রতি তরি ৫৩/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৯৪০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারের অবস্থা অনেকটা অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে । বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৮৪৮৮০ আন! 
হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮৫২ টাকায় 
বিক্রয় করিয়াছে । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৩৫০ আনা 
এবং খুচর! প্রতি একশত তোলা! রূপা ৮৩৪০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
লগ্ডনের রূপার বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরত! ছিল a লগুনে প্রতি 
আউন্স স্পট ব্ূপার দর হইতেছে ২৩২ পেন্স। 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা) ৭ই আগষ্ট 


গত শুরা এবং ৪ঠা আগষ্ট চায়ের ১১ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 

রপ্তডানীযোগ্য চা-_এই বিভাগে যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছিল তাহার প্রায় অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট ধরণের । বাজার আরম্ভ 
হওয়ার পর চায়ের দরে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু বাদ্জায় বন্ধের 
দিকে চায়ের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। ভাঙ্গা চা, পাতা চা এবং “ফেপিং' 
শ্রেণীর চায়ের দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হুইতে %আনা 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা__এই বিভাগে অতি সামান্ত পরিমাণ 
সবুজ চা বিক্রয় হইয়াছিল। সাধারণ এবং মাঝারি শ্রেণীর গু'ড়। চায়ের দ্বর 
পাউণ্ড প্রতি পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে /ৎআনা নামিয়া গিয়াছিল। অঙ্কান্ত শ্রেণীর 
চায়ের মধ্যে পাতা চায়ের দর পড়িয়া গিয়াছিল। “ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের 
দর তেজী ছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটা চায়ের দর পাউও প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ২ পাই । 

চামড়ার বাজার 
| কলিকাতা, তই আগষ্ট। 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরু ও মহিষের চামড়ার বাজ্জারের কাজ- 
কারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা! দেখা গিয়াছে । ইহার বেশীর ভাগ ক্রয়- 
বিক্রয়ের কাধ্য করিয়াছে স্থানীয় চর্মব্যবসায়ীর1। মাদ্রাজ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে 
জানা গিয়াছে যে, সেখানে মজুত চামভার পরিমাণ হাস পাইয়াছে এবং 
চাহিদার তুলনায় চামভার যোগান অপর্যাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে । ছাগলের 
চামডাঁর বাজারের অবস্থা অপারবন্তিত রহিয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার 

দর ছিল নিয়রূপ :_ 

ছাগলের চাঁমডা_ঢাকা-দিনাজপুর ২৭ হাজার ৩ শত টুক্রা ৮০২ 
হইতে ১১৫২ টাকা, আর্ছ-লবণাক্ত ১৬ হাতার ₹ শত টুক্রা. ৫৫২ টাকা 
হইতে ১০০২ | 


কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট _ 


গরু ও মহিষের চামড়ী-দারভাঙ্গা-পুিয়া সাধারণ ১ হাজার টুক্র! 
৭8০ আনা, আর্র-লবণাক্ত (কসাইথানার) ২ হারার €৩০ টুক্রা ৯৩৯২ 
টাকা হইতে ১৯০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আব্র-লবপাক্ত সাধারণ 
৯ হাজার ৬ শত টুক্রা ৭০0০ আনা হইতে ১০৫২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) 
এবং আর্জ-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৪৫০ টুক্রা |/৩ পাই হইতে ।%* আনা! 
পর্যন্ত । 


কলিকাতায় কষিজাত পণ্যাঁদির বাজার দর 


গত ৩রা আগষ্ট বাঙ্গলা সরকারের বাক্জার বিভাগ হইতে কলিকাতার 
বাজারে কবিঞাত পণ্যাদির এবং গবাদি পশুর ষে দর প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল :-- 

আটা (চান্দৌলী) পাইকারী প্রতি মণ__&]০ / বিশেষ শ্রেণীর “আগযাক” 
আটা প্রতি মণ--৮৪০ ; “আগমার্ক চাকী আটা প্রতি মণ--৮৩০ ) বাকৃ- 
তুলসী ধান প্রতি মণ-_-&।”০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৪॥০ আনা হইতে 
৫২ 5 মোটা ধান প্রতি মণ-_8।০ ; বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ--৯।০ আনা 
হইতে ৯৮০ আনা ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ--৭২ ; মোটা চাউল প্রতিমণ 
৬০ ; সাধারণ ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ-_-১৯২ টাকা; সাধারণ 
শ্রেণীর বি প্রতিমণ__&৯২ টাকা হইতে ৮০২ টাকা ; “আগমার্ক' শ্রেণীর ঘি 
'প্রতিমণ__৭৭৯ টাকা) ১নং চিনি প্রতিমণ--১৩॥০ ) নং চিনি প্রতিষণ-_- 
১৩০) গোদুপ্ধ প্রতি টাকায়--৪॥০ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি-- (ক) 
শ্রেণীর--১০ ; খে) শ্রেণীর-__৪৬০ 7 (গ) শ্রেণী দৎ) (ঘ) শ্রেণী--/%০ 3 
সাধারণ শ্রেণীর--॥%০ ; হাঁসের ডিম সাধারণ শ্রেণীর প্রতি কুড়ি_-%০ ; 
নৈনীতাল আলু প্রতিমণ--৮।০; মাদ্রাঙ্গী আলু প্রতিমণ-_৭২) ইলিশমাছ 
প্রতিমণ_-১৮২ হইতে ২০২) রোহিত মাছ প্রতিমণ_-২৫২3 চিংড়ি মাছ 
.প্রতিষণ--১৮৭ হইতে ১৯২ $ সবরী কলা প্রতি ভব্ষন-1” ; লিঙ্গাপুরী কল! 
প্রতি ভজন-_৬ পাই ; নৈনীতাল আপেল প্রতি টাকায়-_-১২টি ) মাদ্রান্দী 
আম প্রতি টাকায়-__-১৬টা) ফজলী আম প্রতি টাকায়”--€চী ; কমলা 
(বোম্বাই) প্রতি টাকায়--৬টী ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি_-৮২ টাকা; 
দেশী আনারস প্রতি কুড়ি--৫॥০ আনা । 

গবাদি পশু--দৈনিক ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১৫০ টাকা; 

দৈনিক ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১১০ টাকা) দৈনিক ১২সের 
ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মহিষ--২১০২ টাকা) দৈনিক ১০ সের ছুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটা মহিষ--১৬০২ টাক1। 





(ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি ) 

যুদ্ধের গতি খারাপ মনে হইলে যে কোন সময় আমানতকারীদের 
দিক হইতে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়ার ঝোৌক দেখা যাইতে 
পারে। সে হিসাবে ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে বেশী পরিমাণ অর্থ নগদে ও 


অহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখার চেষ্টা স্বাভাবিক. বলিয়াই 


আমরা মনে করি। কিন্তু ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের বেশীর ভাগ অংশ 
ট্রেজারী বিল ও অন্য সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করা হইলে তাহার 
ফলে এদেশীয় ব্যান্কসমূহের সমক্ষে কতকগুলি জটিল সমস্যা স্থপতি 
হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেকারণে এদেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
স্বার্থের দিক হইতে বিষয়টি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার । 
ট্রেজারী বিল ও সরকারী সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের ভার 
বর্তমান খুবই কম। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ যে হারে আমানতকারী- 
দিগকে' সুদ যোগাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক 
প্রতিষ্ঠান যে হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিয়া আসিয়াছে তাহাতে 
সরকারী সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্তব্য আয় দ্বারা উহারা তাহা 
পোষাইতে'পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই আমানতী জমা 
বাড়িবার সঙ্গে লাভজনক অথচ নিরাপদ শ্রেণীর দাদনের সুযোগ 
দেখা ব্যাক্ষসমূহের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে। সরকারী 
সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ দাদন করিতে হইতেছে বলিয়া এবং 
উহার উপর আদায়ী সুদ কম বলিয়া নিজেদের আর্থিক সংস্থিতি 
অক্ষুণ্ণ রাখিবার গরজে কোন কোন ব্যাঙ্ক বর্তমানে আমানতী জমার 
উপর দেয় সুদের হার হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান 
সময়ে এইরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন করা ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে 
স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের জটিল অবস্থায় ভারতীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অগ্রগতি অক্ষুগ্ন রাখিবার জন্য সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক 
একযোগে এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবে এবং অন্তান্ত 
বিষয়েও প্রয়োজনমত সুপরিকল্পিত কার্য্যধার। অবলম্বনে প্রস্তুত 
হইবে--ইহাঁই আমরা আশা করি। 

- ছি 


bs চে 





ফোন--বডবাজার, ০৩১ 


মি 


কাধ্যালয়_১২২নং বহুবাজার সীট 





ARTHIK JAGAT রি 
ব্বতআ-বানিভ্- হিন্স- অর্থনীতি বি্স্মক ! |. 


্বাহ্ল্াহ্ক লাভ 

















সম্পাদক- শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ৯? 
৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৪২. ১৬শ সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা ' বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৬৭-২৬৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৭৪-২৭৯ 
কংগ্রেস প্রস্তাব ও সরকারী দমন-নীতি ২৭০ রিং ্ 
খাত দ্রব্যের দিক দিয়া বাঙ্গলার প্র-নির্ভরশীলতা ২৭১ কো নিল k 


সোভিয়েট ইউনিয়নে শরম ও শ্রমিক ২) 


টি ২৭৩ 


২৮১-২৮৪ 





. ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর রপ্তানী বাণিজ্য 

যুদ্ধের পরে ইংলগ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য কিভাবে বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে, তাহা নিয়া এ দেশের বড় বড় অর্থনীতিবিদর! বিশেষভাবে মাথা 
ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছেন । ইংলগ্ডে লোকের প্রয়োক্ষনান্থরূপ খাদ্ধ- 
সামগ্রী উৎপন্ন হয়না? শিল্প প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় অনেক 
কাচামালও এদেশে বিরল। ফলে প্রতি বৎসর ইংলগ্ুকে বাহির 
হইতে প্রভূত পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিতে হয়। (গত ১৯৬৫ সাল 
হইতে গত ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরের ,আলোচন! 
করিলে দেখা যায়, এই সময়ে ইংলণ্ডে গড়ে প্রতি বৎসর ৮২ কোটি 
৫* লক্ষ পাউণ্ডের মাল আমদানী টা আমদানীকৃত 
মালের মূল্য পরিশোধের পক্ষে রপ্তানী বা ইংলণ্ডের প্রধান 
অবলম্বন । তবে কেবল রপ্তানীকৃত মালের দ্বারা আমদানীকৃত দ্রব্যের 
মূল্য পরিশোধ করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া ইংলগুকে সেজন্য অন্যান্ত 
উপায়ও অবলম্বন করিতে হয়। গত ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল 
পর্য্যন্ত চারি বৎসরে ইংলণ্ডে গড়ে যে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মাল 
আমদানী হইয়াছে এবং ইংলণ্ড তাহার রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা উহার মধ্যে 
গড়ে প্রতি বৎসর ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াছে, 
রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশী হওয়ায় যে উদ্ধত্ত দ'ড়াইয়াছে, বিদেশে 
ইংলণ্ডের লগ্নিকৃত অর্থের সুদ দ্বারা তাহার মধ্যে ২০ কোটি পাউণ্ড 
পাওনা মিটান হইয়াছে। জাহাজী ব্যবসা ও অন্যান্য কতিপয় ধরণের 
ব্যবসা হইতে যে লাভ হয় তাহা দ্বারা ১৪ কোটি পাউণ্ড শোধ করা 
হইয়াছে । বাকী ২ কোটি পাউণ্ড শোধ করিবার জন্য ইংলগুকে প্রতি 
টার ATT যুদ্ধ 


বাধিবার পূর্বের গত ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি 
বৎসর ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্ল্যে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর ৩৬০ পাউণ্ড 
আধিক্য হইয়াছে। যুদ্ধের পরে এ আধিক্য আরও বাড়িবার 
আশঙ্কা রহিয়াছে । কেন না যুদ্ধের সময়ে ইংলগ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য 
যেরূপ কমিয়া আসিয়াছে যুদ্ধের পরে তাহা আর তেমন কিছু বাড়িবার 
আশা দেখা যাইতেছে না। যে সব দেশে ইংলগ্ডের তৈয়ারী মাল 
বিক্রয় হইত বর্তমানে সেই সব দেশে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের 
মাল বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। উহাদের প্রতিযোগিতার 
সমক্ষে ভবিষ্যতে সেই সব স্থানের বাজারে ইংলগ্ডের তৈয়ারী মাল 
বেশী কাটতির সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে 
যৃদ্ধোপকরণ ক্রয়ের তাগিদে বিদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়োজিত 
মূলধন যেভাবে বিকাইয়া দিতে হইতেছে, তাহাতে সেদিক দিয়া 
ভবিষ্যতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করিবার বিশেষ কোন 
সুযোগ ইংলগ্ডের থাকিবে না । যুদ্ধের জন্য ইংলগ্ডের বাণিজ্য জাহাজ 
প্রভৃতি ষেঁ ভাবে ঘায়েল হইতেছে তাহাতে জাহাজী ব্যবসায়ের লাভ 
দ্বারা আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাও কঠিন হইয়া 
দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণে দ্রব্যাদি আমদানী করিবার কি উপায় হইবে তাহা নিয়া 
ইংলগ্ডের লোকেরা খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। আর সেজন্য 
উপায়া স্তর না দেখিয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইবার 
দিকে এখন হইতেই অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইয়াছে। 
সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ কীনস্‌ সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, ইংলণ্ডকে বাঁচিতে হইলে যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য 


২৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ 








যেরূপেই হউক ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্তু ও ইংলণ্ডের তৈয়ারী যন্ত্রপাতি বিপুল 
পরিমাণে বাহিরে কাটতির ব্যবস্থা করিতে হইবে ।, মিঃ কীনস্এর 
এই প্রকার মন্তব্যের পর যুদ্বোত্তরকালের বাণিজ্য সম্পর্কে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সহিত ইংলগ্ডের গোপন বুঝাপড়া- সুরু 
হইয়াছে । ইংলণ্ড তাহার জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রপ্তানী 
বাণিজ্য প্রসারিত করিতে সচেষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
নাই। কিন্তু ভারতের স্বার্থের কথা ভাবিয়া স্বভাবতঃই ইহাতে 
আমরা শঙ্কিত হইতেছি। ভারতের উপর শাসন কর্তৃত্বের সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া বুটিশ গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে এদেশে নানাভাবে বেশী 
পরিমাণে ইংলগুজাত মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রপ্তানী 
বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া হয়ত ভবিষ্যতে তাহারা আরও বেশী 
পরিমাণে এদেশে ইংলগুজাত মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে ছাড়িবেন 
না। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের পক্ষে 
তাহ খুব ক্ষতিকর হইবে। সেই ক্ষতির কথা ভাবিয়া ইংলপ্ডের 
* বাণিজ্যগত লক্ষ্য ও তৎসম্পকিত কাধ্যধারা সম্পর্কে ভারতবাসীর 
পক্ষে এখন হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হওয়া কর্তব্য । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার | 
সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন পর্য্যস্ত এক বৎসরের 
যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হই য়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কের শেয়ার হস্তাস্তর 
সম্পর্কে একটা অনিষ্টকর গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে উহার শেয়ার যাহাতে দেশের মুষ্টিমেয় 
_ ধনীর করায়ত্ত না হইতে পারে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে-বোস্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, 
মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন-_এই ৫টি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া এক একটি কেন্দ্রে 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছিল । কিন্তু যতই দিন 
যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে রিজার্ভ ব্যাস্কের শেয়ার ক্রমেই 
বেশী পরিমাণে বোম্বাই কেন্দ্রের ধনী ব্যক্তিদের করতলগত হইতেছে। 
গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রিজাভ' ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ 


শেয়ারের ভিতর বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মান্রাজ ও রেন্গুন কেন্দ্রে, 


বন্টিত শেয়ারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ১ লক্ষ ৪৫ 
হাজার, ১ লক্ষ ১৫ হাজার, ৭০ হাজার ও ৩০ হাজার। তাহার পর 
হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের শেয়ার ক্রমাগতভাবে হাস পাইয়া তাহ। 
কেবল বোম্বাই অঞ্চলের লোকদের হাতে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে। 
১৯৩৫ সালে বোম্বাই কেন্দ্রের লোকদের হস্তগত শেয়ারের সংখ্য! 
ছিল যেস্থলে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ১৯৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২ 
লক্ষ ১২ হাজার হয়| সম্প্রতি রিজাভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ, 
গত জুন মাসে (১৯৪২) তাহা আরও বাড়িয়া ২ লক্ষ ১৮ হাজার 
৬৪৯টি দাড়াইয়াছে। রিজাভ ব্যাঙ্কের শেয়ার এই ভাবে যে কেবল 
বোম্বাই কেন্দ্রে গিয়া জম! হইতেছে তাহা নহে, শেয়ারসমূহ মুষ্টিমেয় 
ধনীদের করতলগত হইয়া ব্যাঙ্কের শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যাও দিন দিন 
হাস পাইতেছে। গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারত ও 
ব্ৰহ্মদেশে রিজাভ্ ব্যাঙ্কের মোট শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ছিল ৯২ 
হাজার । সেই সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইয়! ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন 
তারিখে ৫৩ হাজারে পরিণত হয়! চলতি ১৯৪২ সালের গত ৩ৎশে 
জুন তারিখে তাহা আরও কমিয়া মাত্র ৫১ হাজারে দাড়াইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার যাহাতে মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রিভূত হইতে 
না পারে সেজন্য ভারত* গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন 
(করিয়া গত ১৯৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে কোন ব্যক্তির পক্ষে 


দেখ! 


২০০ শেয়ারের অতিরিক্ত কোন শেয়ার ক্রয় করা নিষিদ্ধ করেন।' 
বধান অবলম্বন করাতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
সম্বন্ধে উপরোক্ত মারাত্মক গতি প্রতিরুদ্ধ হইতেছে না। রিজাভ” 
ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতির উপর দেশের কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের 
মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নিভর করিতেছে । এই অবস্থায় রিজাভ” 
ব্যাঙ্কের শেয়ারের মালিকানা যদি কোন একটি অঞ্চলে গিয়া 
কেন্দ্রিভূত হয় এবং মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি যদি উহার উপর আধিপত্য 


" বিস্তার করিবার সুযোগ পায় তবে তাহা খুবই ভয়ের কথা । আমরা 


আশা করি এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট 
অবিলম্বে একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন । 
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বীমা 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটা 
বীমা পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য বাঙলা সরকার যে কমিটী নিয়োগ 
করিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই কমিটী তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সমীপে 
পেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এই রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ; কমিটি বিভিন্ন 
স্থানের “মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাড়ীঘর প্রভৃতি সম্পর্কে 
সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্ভ একটি বাধ্যতামূলক বীমা পরি- 
কল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন । স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য স্থির 
করিয়া মালিকদের নিকট তাহার শতকরা এক ভাগ হারে প্রিমিয়াম 
আদায় করিতে হইবে । ত্রেমাসিক কিস্তিতে দুই বৎসর কাল এই 
প্রিমিয়াম দিতে হইবে। দরকার বোধে মোট দেয় প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ সম্পত্তি মূল্যের শতকরা দেড় ভাগ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া তিন 
বৎসর কালের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মারফতে এইরূপ প্রিমিয়াম আদায় 
করা হইবে। যুদ্ধের জন্য বাড়ীঘর প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তির 
যে ক্ষতি হইবে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার 
পর ছয় মাস কাল মধ্যে তাহা পরিপূরণ করা হইবে।. বিশেষ 
প্রয়োজন বোধে কোন কোন ক্ষেত্রে উহার আগেও বিনষ্ট সম্পত্তির 
ক্ষতিপূরণ বাবদ মালিকদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম পরিশোধ কর! 
যাইতে পারে।. মোটামুটিভাবে ইহাই হইল কমিটির স্থপারিশ। 

এই সমস্ত সুপারিশ দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায় কমিটির সদস্তগণ 
স্থাবর সম্পত্তির : ক্ষতিপূরণ বীমা প্রচলনের যাবতীয় সমস্তা ধৈর্য্য 
সহকারে বিবেচনা করিয়াছেন এবং সেবিষয়ে একটি সময়োপযোগী 
পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রদেশগুলির পক্ষে পৃথক পৃথক 
ভাবে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোন, বীমা পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা নানাদিক দিয়া অস্থুবিধাজনক বলিয়া পূর্বে আমরা সমস্ত 
ভারতের জন্য এইবূপ একটা বীমা পরিকল্পনা কার্যকরী করার নিমিত্ত 
গবর্ণমে্টকে পরামর্শ দিয়াছিলাম | অধিকাংশের আধিক সহযোগিতা 
সম্বল করিয়া মুষ্টিমেয়ের আকস্মিক ক্ষতি পরিপুরণই সকল প্রকার 
বীমার মূলমন্ত্র । সেজন্য আমাদের মতে বীমা পরিকল্পনার প্রয়োগ 
ক্ষেত্র যথাসম্ভব ব্যাপক হওয়াই বাঞ্চনীয়। কারণ তাহাতে কম 
প্রিমিয়ামে বেশী .রকম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের সুবিধা হইবে । 
সুখের বিষয় বাঙ্গলা সরকার নিযুক্ত কমিটির সদস্যগণ সেই বিষয়টি 
ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক গপ্ডির মধ্যে সীমা- 
বন্ধ না রাখিয়া সমগ্র ভারতের জন্য স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণমূলক 
একটা বীমা পরিকল্পনা গ্রহণ ক্রাই এদেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলিয়া 
মত প্রকাশ করিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন, প্রদেশগুলির পক্ষে 
আলাদঃ ভাবে বীমা পরিকল্পন! গ্রহ কর! যে অসম্ভব তাহা নহে।, 


১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


প্রিমিয়ামের হার বেশী হইবে এবং সাধারণে তাহা, বহন করিতে, 
অনিচ্ছুক এবং অপারগ হইতে পারে--ইহাই প্রধান অনুবিধার কথা । 
কমিটির এই প্রকার নির্দেশ আমরা নুচিস্তিত বলিয়াই মনে 
করি। এদেশে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার অচিরে যাহাতে সমগ্র ভারতের জন্য একটি ব্যাপক-বীমা 
পরিকল্পনা "গ্রহণ করেন সেজন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের দিক 
হইতে তাহাদের উপর ভালরূপ চাপ দেওয়া সঙ্গত। 
১তুর্থ শ্রম সম্মেলনের উদ্দেশ্য 

গত ৭ই আগষ্ট তারিখে. নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের শ্রাম- 
বিভাগের নুতন সচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে চতুর্থ 
শরম সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে । ডাঃ আম্বেদকর তাহার 
'অভিভাষণে সম্মেলনের লক্ষ্য ও গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন 
সংক্ষেপে তাহা . নিম্নরূপ । 

মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করিয়া এই 
যুদ্ধের সময়ে, যাহাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকিতে পারে তাহার জন্য 
সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যই এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন 
হইয়৷ পড়িয়াছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ আপোঁষে বা সালিসী বৈঠকে 
বা অন্যবিধ উপায়ে মিটাইয়া ফেলিবাঁর জন্য গবর্ণমেপ্ট অবশ্য মহাযুদ্ধ 
বাধিবার পর নূতন আইন. প্রণয়ন করিয়াছেন । কিন্তু গবর্ণমেপ্টের 
আইনের আওতায় পড়ে না এমন কতকগুলি বিষয়ের সন্তোষজনক 
ব্যবস্থার উপরেও মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল | 
ৃষ্টাস্তস্বরূপ ডাঃ আন্বেদরুর শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের আইনের গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না ।. অথচ এই সব বিষয়ে গবর্ণমেন্ট স্বার্থসংস্লিষ্ট পক্ষগুলির 
-সহিত আলোচন! ও সহযোগিতা করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি 
সাধনে যথেষ্ট কান্দ করিতে পারেন। অতঃপর ডাঃ আম্বেদকর এইরূপ 

শ্রম সম্মেলনকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উপযোগিতার 
__ কথা ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্তাব করেন যে, প্রতি বৎসর উক্ত স্থায়ী সন্মে- 
-লীনের অন্ততঃ একটি করিয়া সাধারণ অধিবেশন হইবে; এ স্থায়ী 
সম্মেলনের অন্তর্গত একটি স্থায়ী পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত করিতে 
হইবে ; গবর্ণমেপ্ট যখনই প্রয়োজ্জন বোধ করিবেন তখনই এই পরামর্শ 
'দাতা সমিতির প্রতিনিধিদের লইয়া আলোচনা বৈঠকে যথাকর্তব্য 
নির্ধারণ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, 
“দেশীয় রাজ্যসমূৃহ, মালিক ও শ্রমিক. সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণকে লইয়া 
সউপরোক্ত সাধারণ সম্মেলন গঠিত হইবে। পরামর্শনাতা সমিতি 
গঠিত হইবে নিম্নরূপ £-_-ভারত সরকারের ১ জন প্রতিনিধি, প্রাদেশিক 
সরকারস্মূহের ৬ জন, দেশীয়রাজ্যগুলির ৩ জন, মালিক সঙ্ঞের 
৫ জন এবং শ্রমিক্জ্ঘবের ৫ জন ।.. ভারত সরকারের ভারপ্রাপ্ত শ্রম 
-স্চিব উহার চেয়ারম্যান থাকিবেন। 

চতুর্থ শ্রম সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা মোটামুটি এই। 
সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের বিবরণ এবং প্রথম দিবসের সম্পূর্ণ রিপোর্ট? 
. এখনও আমরা পাই .নাই। সুতরাং বর্তমান সম্মেলনের ফলাফল 
সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করিয়া আমরা শুধু .একটা কথাই বলিতে 
চাই যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-সমস্তা লইয়া পর পর 
“কেবল সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হইল ও 'নানাবিধ প্রস্তাব গৃহীত হইল; 
কিন্তু প্রকৃত কাৰ্য্য বিশেষ কিছু আজও হইয়া উঠিতে পারিল না। 
সি অস্বাভাবিক অবস্থায় যানবাহন-সমস্তার সস্তোষ- 


আর্থিক জগৎ 


 খ্ররূপ নীতিতে বীমা ব্যবস্থা বলবৎ করিতে গেলে তাহাতে দেয় 


ই৬৯ 





জনক সমাধান করিয়া অর্থাৎ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রহসনে 
পরিণত না করিয়া, গবর্ণমেন্ট যদি দৈনন্দিন প্রয়োজনের, বিশেষ করিয়া 
অপরিহার্য খাস্ভশস্ত ও পরিধেয় সস্তা ধুতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 
পারেন, তবেই শ্রমিকের প্রকৃত উপকার করা হইবে। এই বিষয়ে 
আমরা গত সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। তি 
বাহুল্য ৷ 
জনস্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্ট 

নানা শ্রেণীর রোগের প্রকোপ বাড়িয়া বাঙ্গলার পল্লীগুলি আজ 
চরম অবনতির পথে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে। কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর 
আমাশয় ও উদরাময় প্রভৃতির আধিক্য পল্লী-জীবন নিরানন্দ ও নিজ্জীব 
করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা পল্লীর আকাশ বাতাসে 
তাহাকার ধ্বনিত ক্রিয়া তৃলিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় 
ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে ৬ লক্ষ ৮৭ রর 
১৯৪০ সালে এরূপ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ১৭ হাজার 
দাড়াইয়াছে। পূর্বববাঙ্গলার জেলাস়মূহে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বর কম লক্ষিত 
হইত; এক্ষণে ময়মনসিংহ ফরিদপুর এবং বাধরগঞ্জ প্রভৃতি জিলায়ও উহার 
বেশী রকম প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । যেরূপ বুঝা যাইতেছে 
তাহাতে বৰ্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জিলার 
মত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জিলাগুলিও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব 
'নাই। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করিয়া বর্তমান যুগে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে রোগের প্রকোপ 
তথা অকালমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর . 
হইয়াছে। আমরা আশা, করিয়াছিলাম, বাঙ্গলা সরকার অন্যান্য 
দেশের গবর্ণমেন্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এপ্রদেশের জনস্বাস্থ্য 
বিষয়ে- ক্রমেই বিশেষভাবে অবহিত হইবেন এবং রোগের প্রকোপ 
হাস করিবার জন্য ব্যাপকভাবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, 
কিন্ত দুঃখের বিষয় গরনস্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করার বদলে বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে এবিষয়ে তাহাদের 
কাধ্যধারা পূর্বেবর তুলনায় আরও সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন 


বলিয়া শুনা যাইতেছে । ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের 


সুবিধার্থে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট পূর্বের ৩৫০টি চিকিৎসা! কেন্দ্র খুলিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের এক 
বিবৃতিতে প্রকাশ, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে গবর্ণমেন্ট সেই সব 


কেন্দ্রগুলি তুলিয়া দেওয়ার একট! কাধ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 
পুৰ্বে গবর্ণমেন্ট যে পরিমাণে কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন 


এক্ষণে সে তুলনায় তাহাও অনেক পরিমাণে হাঁস করা হইতেছে। 
জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে. সরকারী উপেক্ষা ও অবহেলার ইহাই 
একমাত্র নজীর নহে। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা! হতেও এই ধরণের 
অভিযোগ আসিতেছে । দেশে রোগ শোক বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 
অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে নৃতন নূতন চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিবার ব্যবস্থা না 


করিয়া বাঙ্গলা সরকার পূর্ব্বেকোর চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কিছু 


সংখ্যক কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই 
বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া বাড়িয়া চলিবার মুখে তাহারা কুইনাইন 
সরবরাহের মাত্রা 'সঙ্কুচিত করিতে চাহিতেছেন, ইহা আমরা খুব 
শোচনীয় বলিয়াই মনে করি । শুনা যায় পু।লশ বিভাগ, শাসন বিভাগ 
ও জনরক্ষা বিভাগের দিক দিয়া সরকারী খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়াতেই 
বাঙলা সরকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় নানা ভাবে সঙ্কোচ করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক কাধ্য উপেক্ষা করিয়া 
এপ্রদেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার কাধ্যেই সরকারী অর্থ বিশেষভাবে 
নিয়োগ করা হইতেছে । রোগ শোক ও খাগ্ভাভাবের জ্বালায় পল্লী- 


'বাসীরা যদি নিঃশেষ হইয়া যাইতে থাকে তবে গবর্ণমেন্ট পুলিশ 


বিভাগ ও শাসন বিভাগের মারফতে ভবিষ্যতে কাহাদিগকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? 


প্রেস দ্লালী ও সহ্বক্কাত্রী 
কে'সন-নলীতি 





মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণকেও 
আটক করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, 
বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি-_এক কথায় ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের সর্ধবশেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে । বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি ছোট- 
বড় সহরে ও সহরতলী অঞ্চলে ধন্মঘট, লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ড, 
গুলিবর্ষণ ও রক্তপাতের ফলে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে তাহ! শাসক এবং শাসিত কাহারও পক্ষে মঙ্গলের কথা নহে। 
বলা বালা, এরূপ হিংসাত্মক বিশুদ্খলতার কোন পরিকল্পনা গান্ধীজী 
তথা! কংগ্রেসের ছিল না-_থাকিতে পারে না । গত এক সপ্তাহ যাবৎ 
দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে যে অবাঞ্চনীয় ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত 
হইতেছে, দেশের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাত্রেই উহার 
ফলাফলের কথা ভাবিয়া একসঙ্গে দুঃখিত ও শঙ্কিত হইবেন । এই 
পরিণতির জন্য দায়ী কে? 

ক্রিপস্‌ দৌত্যের ব্যর্থতার আসল কারণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ। 
বৃটিশ শীসকবর্গ ভারতবাসীর হাতে ভারত শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব 
. ছাড়িয়া দিতে চান নাই--যুদ্ধকালীন জটিল পরিস্থিতির দোহাই দিয়া 
যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন মাত্র । কংগ্রেস 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছেন কেবল ভারতবর্ষের স্বার্থের কথা 
ভাবিয়াই নহে, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মঙ্গলামঙ্গলের 
প্রশ্নও তাহারা এড়াইতে পারেন না। পণ্ডিত জহওরলাল নেহেরু 
একাধিক বার স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন যে, ভারতকে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে হইলে ভারতের অগণিত নরনারীকে দেশরক্ষার 
হুরূহ কর্তব্যে উদ্ধন্ধ করিয়া তুলিতে হইবে ; কিন্তু দেড়শত বৎসরের 
শোষিত ক্ষুধিত পরপদানত জনগণের সম্মুখে বর্তমানে তাহারা কতখানি 
জাতীয় স্বাধিকার অজ্ঞন করিল সেই কথাটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া 
না উঠা পৰ্য্যন্ত তাহারা কিসের প্রেরণায় দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ 
দিতে ও কলকারখানার উৎপাদন বাঁড়াইবার জন্য প্রাণপাত করিতে 
চাহিবে ? ভারতবর্ধকে ফ্যাসিষ্ট গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে অর্থাৎ 
মিত্রপক্ষকে বর্তমান যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ করিতে হইলে, এক কথায় 
পৃথিবীর সভ্যতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে ভারতের জনগণের 
অকুণ্ঠ সাহায্য ও স্বতঃউৎসারিত সহযোগিতার একাস্ত প্রয়োজন। মালয় ও 
ব্রহ্মদেশের সামরিক বিপর্যয়ের পর এই সহজ সত্যটা শাসকবর্গও অস্থী- 
কার করিতে পারিবেন না । গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলিও 
ভারতের সক্রিয় সহযোগিতাকে অপরিহাধ্য বলিয়াই মনে করেন। 
এই বিষয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও দ্বিমত নাই। কিন্তু সকল 
কথা জানিয়া বুঝিয়াও বৃটিশ শাসকশ্রেণীর অদুরদর্শিতা কংগ্রেসের 
আপোষ-মীমাঁংসার পথে বিশ্বের স্থষ্টি করিয়াছে । জাপানকে রুখিতে 
হইলে সর্বাগ্রে জাতীয় গবর্ণমেন্ট চাই ॥ এই আসন্ন জাতীয় সঙ্কটের 
মুখে সেই জাতীয় গবর্ণমেন্ট যখন এত করিয়াও মিলিতেছে না, 
তখন মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বার্থ তথা সমগ্র মিত্রপক্ষের স্বার্থের 
জন্যই গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন 
বলিয়া মনে হয়।" মহাত্বার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্ত এই কথা কেহই অস্বীকার 


করিতে পারিবেন না, দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও আন্তজ্জাতিক 
অবস্থার কথা কংগ্রেস বিস্মৃত হন নাই। শেষ পর্য্যস্তও 
কংগ্রেস একটা সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার পথ খোলা রাখিয়া- 
ছিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাবিত আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের 
প্রস্তাবাবলী যেন সমাস্তরালভাবে চলিয়া আসিয়াছে । এলাহাবাদ 
প্রস্তাবের পরে ওয়ার্ প্রস্তাব অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, 
ওয়ার্দার পরে বোম্বাই প্রস্তাব মীমাংসার পথে আরও আগাইয়া 
আদিল । বোম্বাই প্রস্তাব ধাহারা মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন যে, মুশ্লিম লীগের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া, 
জাতীয় এক্যের জন্য কংগ্রেস প্রস্তাবে এমন কি মুগ্লিম লীগের দাবীর 
মূলনীতি পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় 
এঁক্যের ফলে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবাব সম্ভাবনায় 
যখন দেশবাসী আশাম্বিত হইয়াছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ ভারত. 
সরকার জনগণের আশাআকাঙ্কার মূর্তপ্রতীক কংগ্রেস নেতৃগণকে 
গ্রেপ্তার ও কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে জটিল পরিস্থিতি 
সহজ হইয়া আদিতেছিল তাহাকেই পুনরায় জটিলতর করিয়া 
তুলিলেন। ইহার ফলে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভের ও বেদনার স্যষ্টি 
হইল তাহার ফলে ভারতের বা গ্রেট বৃটেনের কাহারও কোন লাভ, 


হইবে না--মনে হয় লাভবান হইবার সম্ভাবনা কেবল ভারতের 


দ্বারদেশে উপনীত জাপানেরই । 
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্ৰাব্ত ও অন্যান্য স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা' 

গায়ের জোরে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন কাটিয়া, স্থানে স্থানে 
রেলওয়ে যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া, ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের ভূসম্পত্তি 
নষ্ট করিয়া ও নানাভাবে আরও নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া যে 
অসহনীয় হিংসাত্মক অবস্থার স্থ্টি করিয়াছে, বল! বাহুল্য আমরা. 
তাহার সমর্থন করি না- কংগ্রেস বা যে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানই 
উহার নিন্দাবাঁদ করিবে সন্দেহ নাই । .ছুঃখের বিষয়, ভারত সচিব 
মিঃ আমেরী তাহার বিবৃতিতে এ সকল দাঁঙ্গাহাঙ্গামাই গান্ধীজী পরি- 
কল্পিত ব্যাপক গণ-আন্দৌলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ইংলণ্ডের 
ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার বহু সংবাদপত্রও সমস্বরে এই বিশৃঙ্খল কার্ধ্যাবলীর জন্য" 
কংশ্রেসকেই দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনসাধারণ গত ৯ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই: 
অধিবেশনে গৃহীত কংগ্রেস প্রস্তাবের কথা বোধ হয় অবগত নহেন। 
স্তার ফ্রেডারিক হোয়াইট-এর আবেদনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রাজা-- 
গোপালাচারীও অনুরূপ সন্দেহের কথা জানাইয়া যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার মন্্ার্থ এই যে, গান্ধী-নেহেরু-আজ্জাদ প্রভৃতি 
নেতৃগণকে কারারুত্ধ রাখিয়া আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অরণ্যে 
রোদন ছাড়া আর কিছুই নহে এবং ব্যক্তি বিশেষ ও জনগণের মনস্তত্ব 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকিলে স্তার ফ্রেভারিক হোয়াইট এরূপ 
শুভেচ্ছাপ্রণোদিত অদ্ভূত প্রস্তাব করিতে পারিতেন না। 

আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট দমন-নীতির পন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের 
গত ৯ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঁপোষ-মীমাংসার 

(২৮৪ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) * SC 





শ্রান্য ্রেন্ব্যেন্ল দিক ছি আাক্রলান্ত 
সন্-নিজ্ঞল্রস্নীলভা 





নিয়ন্ত্র-নীতির যাবতীয় আড়ম্বর সব্বেও বাঙ্গলায় পণ্যপ্রব্যের মূল্য 
ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। জিনিষপত্রের দর দাবাইয়া রাখা 
সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতি এই ভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অনেকেই 
নিরাশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেন্ট কেবল অর্ভিনান্স ও ইস্তাহার 
দারা যেভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে এইরূপ 
পরিণতিই স্বাভাবিক বলা চলে । ৮ 
নোট ও টাকার পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু দেশে জিনিষ- 
পত্রের যোগান সেরূপ রাড়িতেছে-না। আমদানী বাণিজ্য খবর্ব হইয়া 
পড়ায় এবং যানবাহনের অন্থুবিধা ঘটায় দ্রব্য-সামগ্রীর যোগান পূর্বের 
তুলনায় বরং হ্রাসই পাইতেছে। এদিকে আবার অতিরিক্ত লাভের 
সুযোগ বু মীরা বর্তমানে মাল বিক্রয় না করিয়া 
ভবিষ্যতের জন্য তাহ মজুত করিয়া রাখিতেছে। এই সমস্ত কারণের 
সমষ্টিগত ফলম্বরূপই বর্তমানে দেশে জিনিষপত্রের দাম এত বেশী 
চড়িয়া উঠিতেছে | গবর্ণমেন্ট যদি পণ্যমুল্যের অত্যধিক চড়তি বন্ধ 
করিতে চান তবে উপরোক্ত কারণগুলি সম্পর্কে তাহাদিগকে বিশেষ- 
ভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং একযোগে সমস্ত দিক দিয়াই ন্যায্য 
প্রতিকারের উপায় দেখিতে হইবে । নোটের প্রচলন অধিক বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে এদেশে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার যে একটা 
বড় রকম কারণ স্থষ্টি হইয়াছে এবং পণ্যমূল্যের চড়তি প্রতিরোধ 
করিবার জন্য অধিক নোট প্রচলনের অনিষ্টকর নীতি বন্ধ কর! সম্পর্কে 
সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবিলম্বে যে ভারত গবর্ণমেন্টের 
উপর চাপ দেওয়া দরকার হইযা পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে গত ৩রা আগষ্টের 
“আৰ্থিক জগতে” “মুদ্রা প্রসারণের অনিষ্টকর নীতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । অতিরিক্ত মুনাফার লোভে 
ব্যবসায়ীদের দিক হইতে মালপত্র মজুর্দ করিয়া রাখিবার কারসাজি 
এবং পণ্যমূল্যের উপর তাহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পূর্বেই মামরা 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি এবং এ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান 
নির্ভীক কার্ধ্যনীতিরও আমরা প্রশংসা করিয়াছি । পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য এপ্রদেশে সাধারণের ব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের, বিশেষ করিয়া 
খাগ্-সামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক্ষণে 
আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। 
খাগ্ধত্রব্যের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা 
করিতে হইলে কোন কোন শ্রেণীর খান্ত সামগ্রীর দিক দিয়া বাজল! 
বিদেশ ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে, 
সৰ্বপ্ৰথমে উহা আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে । তাহা 
হইলে বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় যানবাহনের সর্বপ্রকার অসুবিধার 
ভিতর পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয় যোগান পাওয়া সম্বন্ধে আমরা আমাদের 
মূলগত অসুবিধা অনেকটা বুঝিতে পারিব । 
বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে বাহির হইতে 
মালপত্র আমদানী হইয়া থাকে । প্রথমতঃ সমুদ্র পথে বিদেশ হইতে 
বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বিভিন্ন বন্দরের 
সহিত উপকূল বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রতি বৎসর জাহাজে 
অন্তান্ত প্রদেশের বিস্তর মালপত্র বাঙ্গলায় আসিয়া থাকে | হি 


A ২ 


রেলপথে এবং নদীপথেও অন্যান্য প্রদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র হইতে বিস্তর 
মাল বাঙ্গলায় আমদানী হয়। খাত্ত সামগ্রীর দিক দিয়া বাঙ্গলা কি 
পরিমাণে বাহিরের উপর নির্ভরশীল তাহা বুঝিতে হইলে এই তিন 
দফায় বাঙ্গলার মোট আমদানী বাণিজ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে 
হইবে। ১৯৩৯-৪০ সালের পরবর্তী সময় সম্পর্কে এ তিন 
দফার সম্পূর্ণ বিবরণ বর্তমানে পাওয়া সম্ভপর নহে, সেজন্য বাঙ্গলায় 
খান্চ-সামগ্রী আমদানীর পরিমাণ দেখাইতে গিয়া বর্তমানে আমরা 
১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণ উদ্ধ ত করিতেছি £_ 
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বাঙ্গলায় খান্য সামগ্রী আমদানীর যে পরিমাণ উপরে দেখানো 
হইল তাহা দৃষ্টে খাছ্যদ্রব্যের দিক দিয়া বাঙলার পর-নির্ভরশীলতা 
অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অবশ্য উপরোক্ত ধরণের আমদানীকৃত 
দ্রব্যাদি যে সমস্তই বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। রেল ও 
জাহাজযোগে এ সমস্তের কতকাংশ বাহিরে এবং নিকটবর্তী প্রদেশ- 
সমূহে পুনরায় রপ্তানীও হইয়া থাকে ৷ দৃষ্টান্তব্বরূপ বাজলায় আমদানী- 
কৃত চাউলের (ও এপ্রদেশে উৎপন্ন চাউলের ) মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৭৩ 
হাজার মণ চাউল ১৯৩৯-৪০ সালে রেল পথে ও নদী পথে বাঙ্গলার 
নিকটবর্তাঁ প্রদেশসমূহে রপ্তানী হইয়াছিল । এ সালে অন্যান্ত জিনিষের 

( ১৭৩ পৃষ্ঠায় জুটব্য ) 
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- পোচ্ভিস্মেউ ইউন্লিজতন 
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ঘোষ 





শ্রম ও শ্রমিক যে সমাজের ভিত্তি সেখানে শ্রম-প্রতিষো গিতা 
সম্ভব- ও স্বাভাবিক, যুনাফা-প্রতিযোগিতা নয়। একথা পূর্বের্ই 
বলেছি বড় বড় যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা থাকলেই দেশের চরম 
উন্নতি-সাধন সার্থক হয় না! যাঁরা যন্ত্র চালাবে, কারখানায় কাজ 
করবে তাদের উৎসাহ, তৎপরতা ও দক্ষতা একাস্ত প্রয়োজন । ইউ- 
রোপে, ইংল্যণ্ডে ও আমেরিকায় কলকারখানার অভাব নেই, তবু 
আমরা দেখেছি সেখানে ধর্ম্মঘট ও শ্রম-ওদাসীন্যের জন্য গড়ে 
দেশের কতখানি শ্রমশক্তি ও সম্পদ রোজ নষ্ট হয়। আর একদিকে 
দেখেছি, একটা অনুন্নত কৃষি-প্রধান দেশ মাত্র বিশ বছরের চেষ্টায় 
শ্রেষ্ঠ ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির পাশে মাথা তুলে দ'ড়িয়েছে। যন্ত্রপাতি 
বা কলকারখানা হয়ত তার অনেক কম, কিন্তু তা সত্বেও এই উন্নতি 
ও অগ্রগতি সম্ভব হয় কি কোরে ? কারণ মূলে রয়েছে বিরাট প্রভেদ । 
.সোভিয়েট ইউনিয়নে যারা শ্রম করছে বা শ্রমিক তাদের অফুরস্ত 
অনুপ্রেরণার উৎস হোচ্ছে সোভিয়েট সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা। 
তাদের শোষণের ভয় নেই, অন্যায়ের বা অবিচারের শঙ্কা নেই, জীবনের 
অনিশ্চয়তার আতঙ্কে তাদের কর্ম্মশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে 
না। শ্রমই যেখানে জীবনকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে মুকুটিত করে, সেখানে 
_ শ্রমের পরিবর্তে শুধু মজুরী নয়, সম্মানেরও অধিকারী হওয়া যায়। 
সুতরাং শ্রমিকের প্রেরণার অভাব সেখানে থাকে না। 

তাই সোভিযেট ইউনিয়নে শুধু যন্ত্রপাতি বা কলকারখানা 
স্থাপনের দিকে নজর দেওয়া হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার মধ্যে 
শ্রম-দক্ষতা, ও শ্রম-তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্কপ্পের কথাও বলা হয়েছিল। 
প্রত্যেক শ্রমিককে আদর্শ শ্রমিক হোতে হবে-_-এই ছিল ষ্ট্যালিনের 


নির্দেশ । ডন্‌ অববাহিকার কয়লা-খনির শ্রমিক ট্টাখানভ্‌ পৃথিবীর . 


সমস্ত শ্রমকীন্তির ইতিহাস চুর্ণ কোরে কয়লা-উৎপাদনে নূতন ইতি- 
হাঁসের প্রবর্তক হোলো। তারপর প্রত্যেক শিল্পে, প্রত্যেক কল- 
কারখানায় ষ্ট্যাখানভের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ল। শ্রম-দক্ষতার পুরাতন 
মাপকাঠি ভেঙে সোভিয়েট শ্রমিকেরা যে নুতন আদর্শ স্থাপন করল 
তা ইতিহাসে অদ্বিতীয় । প্রত্যেকেই শিখতে চায়, জানতে চায়, আরও 
বেশী জানতে চায়, আরও দক্ষ ও তৎপর হোতে চায়। দলে দলে 
শ্রমিকদের ভিতর থেকে সৃষ্টি হোলো বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, নূতন 
অভিজ্ঞতা নিয়ে তার৷ নূতন গবেষণার পথে এগিয়ে গেল, প্রাচীন 
ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকরা রইল অনেক পিছনে পড়ে" । দেশ গঠনের 
দায়িত্বপূর্ণ কাজে শ্রমিকেরাই এগিয়ে এল ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও 
বৈজ্ঞানিক হয়ে । এক বছর ষ্টাখানভ_ আন্দোলনের ফলে শতকরা 
২১ ভাগ শ্রমশক্তি বাড়ল শ্রমিকদের । ১৯৩৯ সালের এক রিপোর্টে 
প্রকাশ যে; মস্কো ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, ও ইলেকটি.ক্‌ ও গ্রীল্‌ 
ওয়াকস্-এর প্রায় ৪০০ ষ্টাখানোভাইট্‌ শ্রমিক নানারকম টেক্নিকাল্‌ 
বিষয় নিয়ে বই লিখেছিল । শ্রমিকদের এই দ্রুত উন্নতি দেখে প্রাচীন 
অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের .মধ্যে ধারা নিজেদের এক- 
চেটিয়া পদমর্ধ্যাদা হারাবার আশঙ্কায় তাদের পথে নানারকম বাধা 
সৃষ্টি করেছিলেন, সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট দেশের কল্যাণ ও শ্রমিকদের 
স্বার্থের জম্য তাদের দাষিত্পূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করতে কুষ্ঠিতও 
হন নি। li 


এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কলকারখানায় শ্রমিকের যেমন 
দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে আত্মনিয়োগ করল, তেমনি সেখান থেকেই 
তারা অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সঞ্চয় কোরে এল দেশের নান! বিভাগের 
নেতা ও পরিচালক হয়ে । কারখানা থেকে কমিশারিয়েট, পর্য্যন্ত 
অগ্রগতির পথে কোথাও বাধা রইল না। দেখা গেল তরুণ ও যুবকের 
দলই এই বিরাট নির্শ্মাণযজ্ঞে যোগ দিচ্ছে বেশী । প্রাচীন ও রক্ষণ- 
শীল মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে তারাই এসে দলে দলে 
ঢুকছে কলকারখানায়। যন্ত্রশিল্পে ও সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে ১৯৩৬ 
সালে প্রায় ৭,০০০,০০০ তরুণ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল। সমগ্র 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট শ্রমিকদের তিনভাগের একভাগই প্রায় 
বয়সে তরুণ, অর্থাৎ বাইশ-তেইশ বছরের । কোনো কোনো শিল্পে ও 
কারখানায় তাদের সংখ্য। প্রায় অদ্ধেক হবে। 

. একটি বা কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের বিশেষ শিক্ষার জন্য 
স্কুল আছে। প্রত্যেক শিল্পের শ্রমিকদের এইসব স্কুলে নানাবিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। যে বিষয় বা যে বিভাগ ষে বেছে নিয়েছে তাকে 
সেই বিষয়ে ও বিভাগেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে। এইসব স্কুলে 
নানারকম ন্ত্রপাতি,ল্যাবোরেটরী প্রভৃতি আছে। মাধ্যমিক স্কুলের 
শিক্ষা পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকদের দেওয়া হয়। শিক্ষার সময় . 
শ্রমিকেরা কারখানাতে মধ্যে মধ্যে কাজ করে এবং সোভিয়েট গবর্ণ- 
মেন্ট এই শিক্ষাকালে তাদের মাসিক কিছু পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা 
করেছেন । প্রায় ২,০০০,*০০ সুদক্ষ শ্রমিক এইসব স্কুল থেকে শিক্ষা 
পেয়ে শিল্পের নাঁনাবিভাগে যোগ দিয়েছে। এইসব শ্রমিকের সঙ্গে 
আজকালকার ভারতীয় “বেভিন্‌ বালকদের' তুলনাই হয় না। 

প্রতিদিন, প্রতি বৎসর তাই সোভিয়েট ইউনিয়নে তরুণ টেকৃনি- 
সিয়ান্‌ ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে । ১৯৩৭ সালেই দেখ 
যায় যে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার ও টেকৃনিসিয়ানদের মধ্যে 
শতকরা প্রায় ২০ জনের বয়স ২৬এর নীচে । যুবকদের মধ্যে প্রায় 
শতকরা ১১ জন হোচ্ছে কারখানার পরিচালক ; শতকরা ১০ জন 
চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ২৬ জন বিভাগীয় ম্যানেজার | যেমন, 

২৮ বছরের ইঞ্জিন ড্রাইভার ক্রিভনস দক্ষিণ ডোনেৎস্‌ রেলপথের 
জেনারাল ম্যানেজার, তরুণ ড্রাইভার জ্িনাইয়া মস্কো সার্কিট, 
রেলপথের ম্যানেজার ইত্যাদি । 

এসব দিকে মেয়েদের প্রগতিও উল্লেখযোগ্য | জারের শাসন কালে 
কাজে নিযুক্ত মেয়েদের মধ্যে শতকর' ৫৫ জন ছিল বড় বড় জমিদার, 
ধনিক ব্যবসাদার. ও গবর্ণমেন্ট কর্মচারীর বাড়ীর দাসী ; শতকর। 
২৫ জন বড় বড় জমিদারীতে ক্ষেতমজুরের কাজ করত, শতকরা 

১৩ জন কলকারখানায় এবং ৪. জন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। ১৯৩৬ সালে 
সোভিয়েটের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ধিক পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই দেখা 
বায় যে, শ্রম-নিষুক্ত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩* জন বড় বড় কল- 
কারখানায় কাজ্জ করে, শতকরা ১৫ জন যানবাহন ও সাধারণের খান্ভ- 
সরবরাহ বিভাগে কাজ করে, শতকরা ২০ জন ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী ? 
মেয়েরা যাতে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করতে পারে, কোনে 
অসুবিধা না হয়, তার জন্তে সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট নাসাঁরি ও কিন্দার- 


‘গার্টেন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজ করার সময় মেয়েরা তাদের 


টি 


১৭ই আগস্ট, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


২৭৩ 





শিশুদের সেখানে রেখে যেতে পারে। 
ও কিন্দারগার্টেনে প্রায় ১,৮০০,০০০ শিশু থাকার ব্যবস্থা ছিল। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৪২ সালে ৪,২০০,০০০ শিশুর থাকার ব্যবস্থা 
হবার কথা ছিল, বোধ হয় মহাযুদ্ধের জন্য তা সম্ভব হয়নি৷ রন্ধনের 
কাজে যাতে মেয়েদের কাজকর্মের অসুবিধা না হয় তার জন্যেও 
সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট প্রায় ৩০,০০০ সাধারণের থাগ্ঠরবরাহের কেন্দ্র 
স্থাপন করেছেন । 


আগে মেয়েদের ও পুরুষদের কাজের যে নির্দিষ্ট গণ্ডী ছিল তা 
বর্তমানে আর নেই। যেমন রেলওয়ের কাজে মেয়েদের নিযুক্ত 
করা হোত না। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে মেয়েদের মধ্যে প্রায় 
৪০০ ষ্টেশন মাষ্টার, ১৪০০ সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার এবং ১০,০০০ 
রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্নিসিয়ান আছে। বড় বড় কলকারখানায় 
পৃথিবীর অন্তান্য বৃহৎ রাষ্ট্র ও দেশ মিলিয়েও ১০,০০০ মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার 
আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সোঁভিয়েট ইউনিয়নে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারের 
সংখ্যা হোচ্ছে ১০*১০০০ | 


সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের জন্য যেখানে নূতন আইন প্রণয়ন 
করেছেন সেখানে মেয়েদের বিশেষ স্ুবিধা-অন্থবিধার প্রতি বিশেষ 
ব্যবস্থাও তার! করেছেন। (যেমন ছ'মাসের গর্ভবতী মেয়েদের 
প্রসবের আগে এবং প্রসবের পর ছ'মাস মেয়েদের রাতে কাজ নিষেধ। 
এ ছাড়া প্রসবের আগে এক মাস এবং পরে এক মাস মেয়েরা পুরো 
অঙ্জুরীতে ছুটি পায়। প্রসবের আগে মেয়েদের কাজের ঘণ্টা কমিয়ে 
দিয়ে কাজের ভার হাল্কা কোরে দেওয়া হয়। প্রসবের পর একমাস 
ছুটি ভোগ কোরে কাজে যোগ দিলেও মেয়েদের প্রায় ৩ ঘণ্টা কাজের 
পর আধ ঘণ্টা কোরে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়। এতো সতর্ক হয়ে 
আইন প্রণয়ন করেন যে-গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের জন্যে, সেখানে 
শ্রমিকেরা যে সত্যই মানুষ হয়ে উঠবে, তাদের শক্তি দিন দিন, বাড়বে 
তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই) 


শ্রম ও শ্রমিক যে-সমাজের ভিত্তি সে-সমাজের এই হোলো 
আদর্শ ৷ যে গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ শ্রমিকদেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন 
‘সেখানকার শ্রমিকদের জীবনধারায় বৈপ্লবিক রূপান্তর আসাই 
স্বাভাবিক | কারখানায় মানুষ সেখানে প্রাণহীন কলের পুতুল তৈরী 
হয় না__মানুষ হয়, দেশের পরিচালক হয়, নেতা হয়, শাসক হয়। 
রাষ্ট্রপরিচালক ও রূপত্রষ্টা থেকে কারখানার মঞ্জুর পর্য্যন্ত সেখানে 
সকলেই শমিক--তাদের মধ্যে তারতম্য শুধু তৎপরতার ও 
দক্ষতার । 





দি মিয়া টিম নেভিগেশন 


1 ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্ষ্যে, 
(ঠ ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত । 
| 
| 
f 


কোং লিন 
| 





১৯৩৭ সালে এইসব নাসর্রি 






ৃ | বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্‌ 
॥ 
I 


(খাস দ্রব্যের দিক দিয়া বাঙ্গলার পর-নির্ভর্শীলতা ) 
মধ্যে ৫৪ লক্ষ ৮৩ হাজার মণ লবণ, ৩ লক্ষ ১০ হাজার মণ চিনি, ২ 
লক্ষ ৪০.হাঁজার মণ ধান, ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার মণ ময়দা, ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার মণ গম, ৬৪ হাজার মণ ছোলা, এবং ৫ হাজার মণ রাই সরিষা 
বাঙ্গল! হইতে অন্যান্ত প্রদেশে চালান গিয়াছিল। ' কিন্তু ইহা সত্বেও 
একথা বলা চলে যে, প্রধানত; বাঙ্গলার চাহিদা সিটাইবার জন্যই 
উপরোক্ত জিনিষগুলি এত বেশী পরিমাণে এই প্রদেশে আমদানী 
করিতে হয় এবং আমদানীকৃত খান্ত দ্রব্যাদির মধ্যে বেশীর ভাগই 
কার্ধ্যতঃ বাঙ্গলার লোকদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । চাউল, 
ডাল ও লবণ হইতে আরম্ভ করিয়া আদা, পিয়াজ ও লঙ্কা পর্য্যন্ত 
বহু অত্যাবশ্যকীয় খাছ্-সামগ্রীর দিক দিয়া বাঙলার এই পর- 
নির্ভরশীলতা খুবই শোচনীয় । যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে বিভিন্ন দেশের 
সহিত ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্য যখন 
অক্ষুণ্ন ছিল তখন এই সব প্রয়োজনীয় জিনিষ উপযুক্ত পরিমাণে 
আমদানী করিয়া এপ্রদেশের লোকের চাহিদা মিটান কঠিন হয় নাই। 
বাহিরের সহিত ব্যবসা. বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা দেখিয়া এই পর- 
নির্ভরশীলতা কেহই তেমন মারাত্মক বঙ্গিয়াও মনে করে নাই। যুদ্ধের 
জন্য যানবাহনের অসুবিধা ঘটিয়া অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর জিনিষের ' 
যোগান হাস পাওয়াতে উহার শোচনীয় পরিণাম আজ সকলকেই মন্ে 
মর্মে উপলব্ধি করিতে হইতেছে । চাউল, গম, লবণ, চিনি 'প্রভৃতি, 
জিনিষের দিক দিয়া বাঙ্গলা এতদিন আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা না 
করিয়া বিদেশ হইতে ও অন্তান্ত প্রদেশ হইতে প্রয়োজনমত এসব জিনিষ 
ক্রয় করিয়াছে । যানবাহনের অসুবিধায় বর্তমানে বিদেশ হইতে এ সমস্ত 
জিনিষ আমদানী করা দূরের কথা, নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ হইতেও তাহা 
সংগ্রহ করা আজ কঠিন হইয়! দখড়াইয়াছে। প্রয়োজনীয় খাগ্যসামগ্রীর 
দিক দিয়! পরমুখাপেক্ষী থাকার কুফল এই যে, ইহাতে স্বাভাবিক 
অবস্থায় যেমন দেশের অর্থ প্রভৃত পরিমাণে বাহিরে চলিয়া যায়, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ও অন্য প্রকার গোলযোগের সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
দুপ্রাপ্য ও ছুর্ম,ল্য হইয়া তেমনই সাধারণের চরম ছুঃখছূর্দশা দেখা 
দেয়। এই অবশ্থস্তাবী কুফল হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতে হইলে 
খাগ্সামঞ্জীর দিক দিয়া দেশকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিয়! 
তুলিতে হইবে । বর্তমানের তুলনায় বাঙ্গলায় বিভিন্ন খাচ্সামগ্রীর 
উৎপাদন বাড়াইবার কতদূর সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং সে 
সুযোগ সম্ভাবনা কাজে লাগান সম্পর্কে কি প্রকার বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যাইতে পারে তদ্িষযয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা 
রহিল। 





সাত আতিটিত ও পরিচালিত | 
ন্েন্গ'লল সত €ক্ষাঁ নিন 

কারখানা__আচাধ্যরায় নগর (কীথি সমুদ্রতীর ) 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
মধিত হইয়াছে । 
কারখানার কার্য্যপ্রণালী-_- 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 
নাড়াজোলের 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, 
কুমার দেবেন্্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি 'পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হুইয়াছে। 


কোম্পানী লান্তের সহিত চলিতেছে, . লবণ 
বিক্রয়ের লাভ হইতে-লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে 


বন্ধিত মুলবনে প্রস্পেক্টাদ ও বিশেষ বিবরণের,অন্ত আবেদন করুন। 
হেড অফিস_৫নং ক্লাইভ ঘাট রা, কলিকাতা | 








কলিকাতা করপোরেশনের কর্মচারীদের ভাতা 
গত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা করপোরেশনের বিশেষ সভায় উহার কয়েক 
শ্রেণীর কর্ণ্মচারীদিগকে যুদ্ধকালীন ভাতা ও অগ্রিম বেতন দিবার অন্ত এবং 
কর্ম্মচারিগণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাঁভত্রব্য যোগান দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় 


কয়েকটা দোকান ও ডিপো খুলিবাঁর উদ্দেশ্ডে ১৭ লক্ষ''টাকা মঞ্জুর করা ' 


হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় করপোরেশনের 
অস্থায়ী কর্ম্চারিগণ ব্যতীত ২ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনতোগী কর্মচারিগণকে 
পুর্ব-প্রদত্ত একমাসের অগ্রিম বেতন ছাড়া আরও এক মাসের বেতনের সমান 
টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে। ১২টী মাসিক-কিস্তিতে এই টাকা পরিশোধ 
করিতে হইবে । পূর্বব-প্রদত্ত অগ্রিম টাকা-আ'দায় হইবার পর পরের কিস্তির 
টাকা পরিশোধ আরস্ত হইবে । যে সকল শ্রমিক ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ ছয়মাস 
যাবৎ করপোরেশনের কাজ করিতেছেন কেবলমাত্র তাহারাই অগ্রিম টাকা 
পাইবার সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। ৩০২ টাকা বেতনভোগী ভৃত্য ও 


. শ্রমিকগণ খাস্তশন্ডের মৃল্য বৃদ্ধির দরুণ যে ক্ষতিপূরণ ভাতা পাইতেছে' তাহাও 


তাহাদের বর্তমান বেতন ছাড়া তাহাদিগকে ইতিপূর্বে মঞ্জুরীকুত ১২ টাকা 
ভাতাসহ মোট ৩২ টাকা যুদ্ধকা লীন বিশেষ ভাতা দেওয়া হইবে। যে সকল 
ডিপো ও দোকান খোলার, প্রন্তাব করা হইয়াছে তাহা হইতে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
১৫০ টীকা পৰ্য্যন্ত বেতনভোগী কর্মচারিগণকে খান্তদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে। 
শ্রমিক ও ভূত্যদের বেলায় একজনকে ১০ টাকা পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত 
কর্মচারীদের বেলায় একজনকে মাসিক বেতনের শতকরা ৫০২ টাকা পর্য্যন্ত 
মূল্যের খাদ্ধদ্রব্য যোগান দেওয়া হইবে। কোন একজনকে ৫০২ টাকার 
অধিক খাছত্রব্য সরবরাহ করা হইবে না । বাল! সরকারের নিকট কলিকাতা 
করপোরেশন এইরূপ ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্তু অর্থ সাহায্যের আবেদন 
করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন ভাঙার পরিমাণ ২ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২২ 
চাকা করার ফলে লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা অতিরিক্ঞ ব্যয় চহৰে বলিয়া 
জানা গিয়াছে ।' 
: বরোদ। রাজ্যে খান্য-শন্তের চাঁষ- 
বরোদা রাজ্যে বৎসরে প্রায় ৯০ হাজার ৮ শত টন খা্ভশস্তের ঘাটতি পড়ে। 
এ ইরূপ ঘাটতির মধ্যে গম, ধান, জনার ও ভাল প্রভৃতির ঘাটতির পরিমাণ 
হইতেছে যথাক্রমে ১৩ হাজার ১ শত টন, ৪৭ হাজার ৮ শত টন এবং ৩০ 
হাজার ৪ শত টন। গমের, ঘাটতি নিবারণ করিবার জ্বন্ত বরোদা জিলায় ১০ 
হাজার একর, মেশান! জিলায়.১২ হাজার একর এরং আমরেলী জিলায় 
> হাজার ৮ শৃত্‌ একর অতিরিক্ত অমিতে, বেশী গমের চীষকরা হইবে 
বলিয়া স্থিরীরুত হইয়াছে। ইহাতে গম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার 
টন বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া প্রায় ১ লক্ষ ৩০.হাঁজার একর অধিক জমিতে 
অনার, বন্্রা এবং ভাল প্রভৃতির চাষ করা'হইবে। এই অমির“মধ্যে বর্তমানে 
তামাক চাষের অমি ১০ হাজার একর এবং তুলা চাষের জমি: ১২ হাজ্জার একর 
হাস করিয়া অন্ততূক্তি, করা হইবে। ইহাতে জনার, বন্ত্া ও ডাল উৎপন্নের 
পরিমাপ প্রায় ৩০ হাজার টুন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! অনুমিত হইয়াছে ।, ধানের 
চাষের জন্ত নতসারী জিলায় ১৫ হাজার একর অতিরিক্ত জমি ব্যবহৃত হইবে 
এবং ইহাতে প্রায় ৩* হাজার টন বেশী ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 
বালির বস্তার অভর্শর 

ভারত সরকার ‘ইষ্টার্ণ গ্রপ সাপ্লাই কাউন্সিল” এর কাছ হুইতে ১৭ কেটি 
€* লক্ষ বালির বস্তা সরবরাহ করিবার একটা অর্ডার পাইয়াছেন। ১৯৪২ 
সালের নভেম্বর হইতে .১৯৪৩-সাঁলের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১ কোটী ২০ লক্ষ করিয়া 
প্রতিমাসে সমসংখ্যক বস্তা সরবরাহ করা হইবে। প্রতি ১ শত বস্তার মূল্য 
১১৯ টাক] করিয়া ধার্য্য করা হুইয়াছে। 


| 
a! 
| ন্যাশনাল 
§ 
Le 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ব্যয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধসংক্রান্ত সংবাদপ্রচার কার্য্যালয় জুলাই মাপের 
হিসাব কষিয়া দেখাইয়াছেন যে, ও মাসে যুদ্ধের দরুণ আমেরিকার প্রতি 
সেকেন্ডে ১ হাজার ৭৭৬ ডলার করিয়া খরচ হইয়াছে । 
ভারতে সীসা ও দত্ত সংগ্রহের আয়োজন 
ভারতের খনিজ সম্পদ কাজে লাগাইবার অন্ত ভারত সরকারের ভূতত্ব 
বিভাগের একটা কাধ্যকরী,শাখা (ইউটিলাইজেসন কমিটী) গঠন হইয়াছে। ' 


'উদ্য়পুরের সীসা ও দস্তার খনি লইয়া তাহার! প্রথম কাঁ আরস্ত করিবেন। 


এই খনিতে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত কোন কাঁজ হয় না। ইহাদের কাজের 


সুবিধার জন্ত কয়েকজন বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া একটী পরামর্শদাতা 


সমিতি গঠন করা হইয়াছে। মার্কিন শিল্লকার মিশনও এই বিষয়ে বিশেষ 
সাহায্য করিবেন। 
' ' " বোষ্বাইয়ৈ তুলাজাত সুতা বিক্ৰয় নিয়ন্ত্ৰণ 

'বোম্বাই সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া দ্রানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাপড়ের কলের মালিক, সুতা বিক্রয়কারী, 


সুতার আড়তদার অথবা যাহারা নিজেরা সুতা কাটে এইরূপ লোক ছাড়া 
কেহ বোম্বাই সরকারের -শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর 'অথবা বোম্বাই প্রদেশের 
হুতা নিয়ন্ত্রণ কমিশনারের অন্ুমতিপত্ত্র ব্যতিরিকে সুতা বিক্রয়, স্বতা 
মন্তুদ অথবা সুতার কাদ্রকারবার' করিতে পারিবে না। 








ঞাই ভুক্রেন্লোন্কেল্জ ? 
* * * উপাৰ্জ্জনেই তীর সংসার চলে। তীর দীর্ঘ- নু 
জীবন কে না চায়? + 


কিন্তু যে দুঃসময় দেখা দিয়েছে, তার ু 
ফলে এই ভদ্রলৌকটির যদি কোন বিপদ্‌ $ 
- আপদ হয়, তবে কি করে তার সংসার J 
চলবে। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্সে যদি 8 
তার জীবন বীমা করা. থাকে তবে ৪ 
" ন্যাশনালই নিশ্চয় সে ভার নিতে পারে 


ইন্সিওরেন্স 


তল্কাম্পাঁনী ভিনচ্িভ্রেত্ভ 
৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাত। ৷ 
ফোন: ক্যাল ৫৭২৬ (৩ লাইন) 
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১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ | 


২৭৫ 
অমিকদের জন্য খান্যদ্রব্যাদির দোকান . 


বাজেয়াপ্ত নৌকার মূল্য 
উত্তর ভারতীয় মালিক-সঙ্ঘ কাণপুরে কলকারখানা অঞ্চলে শ্রমিকদের বাঙ্গল! সরকার জানাইয়াছেন যে, তাহারা ষে সকল নৌকা দখল 
ভন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্দ্রব্যাদির দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা! 





করিয়াছেন তাহার মূল্য বাবদ গত ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ টাকার বেশী 
দ্বারা কাণপুরের ৭* হাজার শ্রমিকদের এবং তাহাদের পরিবারস্থ প্রায় ২ লক্ষ নৌকার যালিকদিগকে দিয়াছেন। ভুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত নৌকার 
৫০ হাজার জনের খাচ্যদ্রব্য সরবরাছের বন্দোবস্ত করা হইবে। মূল্য 


NT হি ৩ 


রি ডি ৯৮৫ ৭ nse 


টাকা দেওয়ার পরিমাণ দ্বীডাইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা |, 
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২৭৬ 


[১৭ই ই আগষ্ট, ১৯৪২ ১৯৪২ 





কলিকাতায় কর হ্রাসের প্রচেষ্টা 


গত ৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এক দল ছা 
প্রতিনিধি বালা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মী 


শ্রধুক্ত সস্তোষকুমার বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের আলো- 


চনার প্রধান বিবয়বস্থ ছিল এই যে, সম্প্রতি কলিকাতা হইতে বহু লোক & 


বাছিরে চলিয়া যাওয়ার কলে সহরের জমি ও বাড়ীর মালিকগণের অনেক 
বাড়ী ও জমি খালি পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং মালিকদের দেয় বিভিন্ন প্রকার 
করের হার হাঁস কিংবা কতকাংশে মকুব করিয়া দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে 
কলিকাতা সহরের জমির ও বাড়ীর মালিকগণের অন্থুবিধা দুর করিবার ভন্ত 
আইন প্রণয়ন অথবা কোনও অভিনান্স জারি করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে 
ক্ষমতা দানের আশু প্রয়োজনের প্রশ্নের উপর উক্ত প্রতিনিধিরা বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। নিয়লিখিত ব্যক্তিগপকে লইয়া প্রতিনিধিদল গঠিত 
হইয়াছিল :- শ্রীযুক্ত হেমচন্ নস্কর, ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়, মিঃ এ আর সিদ্ধিকী, 


মিঃ এন সি চ্যাটার্জি, মিঃ জে এইচ ম্যাসোল্ড, সিজন কযা যয & 


শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র সেন। 


পৃথিবীর দ্রাক্ষা উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ একটা বিশিষ্ট স্থান 8 
' অধিকার করিয়া আছে। অনেকের অভিমতে, তারতের গ্রাতি একর জমিতে এ হে রিও মৃত re LD CED ALD tm Ai 
যে পরিমাণ আঙ্গুর উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর কুত্রাপি প্রতি একর জমিতে এত অধিক | 
আন্গুরের উৎপাদন হয় না। পরিমাপের দিক দিয়া এই কথা সত্য হইলেও ॥ 
গুণের দিক হইতে বিচার করিলে উহা পুরাপুরি মানা যায় না। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে প্রতি একর অমিতে ৩ হইতে ৪ টন আঙ্গুর & 


ফলিয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের দ্রাক্ষা উৎপাদক অঞ্চলে প্রতি একর জমিতে 


৫ টন পর্যস্ত আঙ্গুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত এই 
" যে, বিজ্ঞানসম্মত সার, জলসেচ ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকিলে প্রতি একর টু 
জমিতে ১০ টন পর্য্যন্ত আঙ্গুর উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে অন্তান্ত [| 
দেশের ন্তায় ভারতে গবেষণা বা পরিকল্পনান্থ্যায়ী কাৰ্য করিবার ব্যবস্থা &ঁ 


নাই। 
লোহার নলবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 
গ্যালভেনাইজড" নলের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাছলাদেশে 
নলকূপ খনন করা একরূপ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে বাঙ্গলা 


সরকার এইরূপ লোহার নলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এতদুদ্েশ্ডে উক্ত সরকার লোহার নল বিক্রয়ের উপর কতকগুলি বাধা নিষেধ 
আরোপ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার লোহার নল মঞ্ডুদকারীদের ১৯৪২ সালের 
১লা মে হইতে তাহাদের লোহার নলের বিক্রয়ের পরিমাণ এবং মঞ্জুদের 8 
পরিমাপের হিসাব অনতিবিলম্বে দাখিল করিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহা (339১৯2৯52০ 


ছাড়া যাহাতে সরকারের অন্ুমতিপত্র ব্যতীত এই সকল লোহার নল গুদাম 
হইতে স্থানান্তরিত না হয় তজ্ঞন্তও একটী আদেশ জারী করা হইয়াছে। 


হায়দ্রাবাদে গবাদি পশুর সংখ্য! 


১৯৪১ সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে গবাদি পশুর যে পঞ্চবাধিকী হিসাব গ্রহণ | 


করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর গবাদিপস্তর সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে এই সময়ে ২ কোটা ২৫ লক্ষ ৪৪ হাক্জার ২৭৯টা পূর্বে যে পঞ্চ- 


বাৰ্ষিকী হিসাব লওয়া হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর গবাদি পশুর 
সংখ্যা ছিল ২ কোটা ২৫ লক্ষ ৭৮ হাঁজার ৩১৫টী। এই সকল গবাদিপপ্তর 
মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ হইতেছে গাভী । মোট গবাদি পশ্তর মধ্যে বলদ || 


এবং গাভী হইতেছে ৯৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৮২টী এবং মহিষ হইতেছে ৩০ লক্ষ 
৩২ হাজার ৪২১টী। দুগ্ধবতী গাভী ও মাদি মহিষের সংখ্যা হইতেছে ৩৯ লক্ষ 
এবং ইহার মধ্যে ছুই তৃতীয়াংশ হইতেছে গ্রাভী। যে সকল গাভী ও সাদী 
মহিষের আর দুধ হয় না তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার 
৬৮৭টা। ইহার মধ্যে মাদী মহিষের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ১০ ভাগ, 
হিসাবে অন্তান্ত যে সকল পশু গনণা করা হইয়াছে তাহা হইতেছে ঘোড়া, 
টাট্রঘোড়া, উদ্র, মেষ, ছাগলু, খচ্চর এবং গাধা, ইহাদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় 
১কোটী। 








ূ 
বাজলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 




















এ রা কলিকাতা! 
{ ' শাখাসমূহ !' 
g 
g 





বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রাচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা» ঢাকা, চট্টগ্রাম নোয়াখালী, রা পুরাণবাজার, 

, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
চাদপুর, জামজেদপুর, শিলং, বহরমপুর ( মুপিদাবাছ )। | 





i শতকরা ৭% হারে (আয়করযুক্ত ) 

¢ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 

}  স্ববপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কীর্য্য করা হয়। 
রর এস্‌, সি, পাল 
i: ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 





Fc কোর: পি, কে ৬৪১, ১৪৭২ 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


: _-হেড অফিস 
} ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, কলিকাতা ৷ 


_লশীথাসমুহ 25 
ক্লাইভ গ্রাট (৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, , ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ । 
নিতাইগঞ্জ, মজলবাগ, কটক । 
চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, র চি ও নাগপুর। 





পুক্ষলিয়া, ভাগলপুর ও বহরমপুর (গভাম ) 
শাখা গশাঘ্রই খোলা হইবে | 
মুলধন ৫০১০০১৯০০২ টাক। 
৫, 





বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা! আর নাই। 
[সস সাল ীত কোষ্পানী তাং বা দানিতেছে' 





লবণ কিন্ত্ত বাঙলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 


আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ারগ 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বিঃ কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেতিং এজেপ্টস্‌ 
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আর্থিক জগৎ 
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গ্রেট বুটেনে শাকসজীর চাষ বৃদ্ধি 

যুদ্ধ বাধিবার পব গ্রেট বৃটেনে শাকসজ্জীর চাষ বুদ্ধির জন্ক হিড়িক পড়িয়া 
গিয়াছে। ইংলগ্ডে চাঁবযোগ্য জমির অভাব থাঁকায় ১৬ লক্ষটী ছোট বড় 
বাগিচার (গার্ডেন) খোলা জমিতে বৎসরে ২ কোটা পাউণ্ড পরিমিত শাক- 
স্জীর চাষ হইতেছে। ইহা ছাডা সমগ্র দেশে রেল রাস্তার পার্শ্ববর্তী টুক্রা 
ভ্ৰমিতে শত *ত টন শীকসজজীর উৎপাদন হইতেছে । লগুনের ন্যায় জনাকীর্ণ 
সহরেও এতাবৎ ৩৮ হাজার খণ্ড জমিতে চাষ হইয়াছে! আবু ও অন্তান্ত 
খান্ত শস্তেরও চাষ হইয়াছে এমন ভূমিথণ্ডের পরিমাণ হইবে ৩ শত ৫০ একর । 
এতন্যতীত লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের উদ্ভোগে ৪ ছাঁজার একর জমিতে 
খাস্ত-শস্ত ও শাঁকসজী উৎপাদন হইতেছে এবং অসংখ্য গো-মহিষ-কুকুটাদি 
পালন করা হইতেছে । গত ১৯৪১ সালের হিসাবে জানা যায় যে, আলোচ্য 
বৎসরে এক লণ্ডন হইতেই ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ডিম, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন 
বুধ, ৩ শত ৫১ টন খাত্ত-শস্ত, > হাজার ৬৬৮ টন শাঁকসজী ও ৮১ টন ফল 
উৎপন্ন হইয়াছে । 

বাজলা সরকারের প্রয়োজনীয় দ্র ব্যাদি সরবরাহ 

বাজলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, উপযুক্ত মূল্যে 
'অবশ্থপ্রয়োজনী় দ্রব্যাদি বাজ্জারে খুচরা ব্ক্রিয়েব ব্যবস্থা করার ক্রমবর্ধমান 
অসুবিধা দূর করিবার জন্ত বাঙ্গলা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে- 
“ছেন। যাহাতে অতিরিক্ত লাভ নিবারণ করা যায় ও ব্যবসায়ী এবং 
"জনসাধারণের অধিকতর সুবিধা হয়, তদুদ্দেপ্তে বাঞ্চলার সর্বত্র অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রার্দির অপেক্ষাকৃত উন্নতধরণের সরবরাহ, বণ্টন ও খুচরা! বিক্রয়ের 
ব্যবস্থার অন্ত জনৈক ডিরেক্টারের অধীনে বাঙলা সরকার এক উন্নততর 
বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 

বুটেনে ভারতীয় তামাক - 

বৃটিশ সরকার বৃটেনে ৪ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় তামাক আমদানী করিবার 

জন্ত উট সি প্রকাশ করিয়াছেন । 








৩ প্রিশিসন মেসিনারিসঁএবং টুলস, | “ও্যাণ্ডি 
@ ইলেক ট্রক্‌ ওয়েচ্ডেড. ষ্টিল চেইনস, 
এম, এস, রডস. এবং ফট, 
গু সিট মেটাল ওয়ার্কস, 






স্যাুফ্যাকৃচারাস_অব £ 


ম্যানেজিং এজেপ্টম্‌ 8₹_ইস্উল্লাউতেউিজ্ভ 
১০৯ ক্লাইভ ফ্রী কীট, ট, কলিকাতা | 


রেলওয়ে কর্ম্মচারীদ্বের মাগী ভাতা বৃদ্ধি 

১৯৪২ সালের ১৫ই জুন হইতে ভারতের রেলওয়ে কর্মচারীদের নিন্নছারে 
মাগ্গী ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £_যে 
সকল কর্মচারী আড়াই লক্ষ লোকধ্যবিত সহরে বাস করে তাহাদের মাসিক 
বেতন ১২০২ টাকা অথবা তাহার কম হইলে তাহারা মাসিক ১০০ টাকা 
হারে মাগৃগী ভাতা পাইবে) যে সকল কর্ম্মচারী ৩০ হাজার বা ততোধিক 
লোকঅধ্যষিত সহরে বাস করে তাহাদের মাসিক বেতন ৯০ টাকা বা তাহার 
কম হইলে তাহারা মাসিক ৮৪০ আনা হিসাবে মাগৃগী ভাতা পাইবে এবং 
অন্থান্ত অঞ্চলে যে সকল কর্মচারী বাস করে তাহাদের মাসিক বেতন ৬০ 
টাকা বা তাহার কম হইলে তাহারা ৭২ টাকা হিসাবে মাসিক মাগনী ভাতা 
পাইবে । ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই রেলওয়ে কর্মচারীদের 
মাগগ্রী ভাতা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে 
এইরূপ মাগী ভাতার হার কতকটা বৃদ্ধি করা হয় । বর্তমান নিয়ম প্রবর্তন 
হইবার পৃর্ব্বে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মাগ্গী ভাতা প্রদানের হার ছিল 
নিম্নরূপ কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ে যে সকল কর্মচারী বাস করে 
তাহাদের মাসিক বেতন ৭০. টাকা অথবা তাহার কম হুইলে তাহার! 
মাসিক ৪0০ টাকা হিসাবে, যাহার! ১ লক্ষ লোকঅধ্যষিত সহরে বাস 
করে, তাহাদের মাসিক বেতন ৬০২ টাকা বা তাহার কম হইলে তাহারা 
৩৮০ আনা হিসাবে, এবং অন্তান্ত অঞ্চলে যাহারা বাল করে তাহাদের মাসিক 
বেতন ৩৫২ টাকা বা তন্লিয়ে হইলে তাহারা মালিক টি হিসাবে 
মাগ্গী ভাতা পাইত । 

ভারতে গমচাষের 
১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের চুডান্ত পুর্বাভাষে ৩ কোটী ৩৯ লক্ষ ৭৯ 


হাজার একর জমিতে সমগ্রভাবে গম চাষ হইয়াছে এবং ১ কোটা ৭০ হাজার 
টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অস্থমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটী 
৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ১ কোটী ২৭ হাজার টন 


গম উৎপন্ন ইযাছিল | 





 “ঞ্যাণ্টি গ্যাস” ক্লথ 
 রবারাইসভ. ক্যানভাস, 
গু মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস. I 


ঢেডিৎ ক্কুশোন্বেশন 






বি কলিঃ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 
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১৯৪০-৪১ সালের ভারতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ৃ 
হিসাব বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ভারতে j 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা দাডাইয়াছে ৬১৯টা) 


পূর্বব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৬১০টি। ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ব্যাঙ্ক- 


সমূহের সভ্যসংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার জন এবং কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ হইতেছে ৪৩ লক্ষ ২২ হাজ্জার টাকা; ৯৯৩৯-৪* সালে এইরূপ 


ব্যাঙ্কসযূহের সভ্যসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮ হাজার জন এবং মূলধনের পরিমাণ | 
ছিল ৪২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । ৯৯৪০-৪১ সালে কৃষিসমবায় সমিতিসমূহের | 


সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭২৩টি ; পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল 


> লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টি । আলোচ্য বৎসরে কববিসমবার সমিতিসমূহের | 
সংখ্যা হইতেছে ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার জন এবং কাঁধ্যকরী মূলধনের পরিমাপ | 
৩* লক্ষ ৫৩ হাজার টাক! ; পূর্ব বৎসরে এই সকল সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা ( 


ছিল ৪০ লক্ষ ৯৮ হাজার জন এবং কাধ্যকরী মূলধন ৩০ লক্ষ ৫১ হাজার 
টাকা। 


এইরূপ ব্যাক্কসমূহের সত্যসংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৫হা্জার জন এবং 


কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ € হাজার টাকা ; পূর্ব বৎসরে এই সকল | ৃ ॥ 
ব্যাঙ্কস সত্যসংখ্যা ছিল ৯২ হাজ্জার জন এবং কাঁধ্যকরী মূলধনের | : 
নি সালে ভারতে অক্ুধি চর রেজিঃ অফিস-- আখথাউর। (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস-আগরতল। 
সমবায় সমিতিসমূহ্ের সংখ্যা ,াড়াইয়াছে ৯৭ হাত্বার ৪৪২টি) ১৯৩৪-৪০ 
সালে ইহাদের সংখ্যা' ছিল ১৬ হাজার ৭৪৭টি। আলোচ্য বৎসরে এই | 
সকল অকৃষি সমবায় সমিতিগুলির সত্যসংখ্যা হইতেছে ১৯ লক্ষ ৮ হাজার £ 


ভ্রন এবং কাধ্যকরী যূলধনের পরিমাণ ২৮ লক্ষ €৩ হাজার. টাকা ; পূর্ব | 


পরিমাপ ছিল ৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ 


বৎসরে ইহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার জন এবং কার্ধ্যকরী 


ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের কৃষিসযবায় সমিতিগুলির, জমি বন্ধকী ব্যান্কসমূহের 
এবং অক্ুষি সমবায় সমিতিসমূহ্র লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৫১ টাকা, ৪৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯০২ টাকা, ৪ লক্ষ 
৫৭ হাজার ৮২১ টাকা এবং ৬২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৮৮২ টাকা । 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
ভারতে শ্রমিকধর্ম্মঘটের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১০৬টা এবং ইহার জঙ্ক ৭ লক্ষ 
৩৪ হাজার ৮৩৮ দিন কাজ ক্ষতি হইয়াছে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা 


হইতেছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৮২৫ জন এবং এইরূপ সংখ্যার হার হইতেছে টু 
ভারতে মোট শ্রমিকসংখ্যার শতকরা ৩৭ ভাগ। আলোচ্য, সময়ের টু 
ধর্মঘটের মধ্যে ৩৩টী কাপড়ের কল, পশম ও রেশম কলে, ১০টা পাটকলে 
মোট ধর্মঘটের 
সংখ্যার মধ্যে ৬৯টী ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছে মজুরী বৃদ্ধি করিবার দাবীর প্র 
, জন্ত। . মোট ধর্ম্মঘটের সংখ্যার মধ্যে ১৮টা সম্পুর্ণর্ূপে কৃতকার্য্য হুইয়াছে। (& 


এবং ৯টী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সংঘটিত হইয়াছে। 


'২৯টী আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং, ৫৪টী অক্কতকাধধ্য হইয়াছে। 
ইউরোপের জনসংখ্যা 

১৯৪১ সালে জাৰ্ম্মাণীতে শতকরা ৮ ভাগ, ইতালীতে শতকরা! ১১ ভাগ 

এবং বৃটেনে শতকরা ২ ভাগ জন্মের হার পূর্বব বৎসরের তুলনায় হাস 


পাইয়াছে। ১৯৪০ সালে জার্মানীতে অন্সসংখ্যা দীড়াইয়াছিল ১৪ লক্ষ । ' 


১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে জান্মেনী, অস্রীয়া, স্দেতানল্যাপ্ড, ড্যানজিক এবং 
মেমেলে একত্রে জন্মসংখ্যা দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬.লক্ষ ৪৫ হাজার এবং 
১৫ লক্ষ ২৮ হাজার। জাপ্মেনীতে ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪১ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৮ লক্ষ দ্্ীতিকে বিবাহ খণ দেওয়া হইয়াছে । ফ্রান্সে 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ পালে জন্মসংখ্যা শতকর! ৯ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
১৯৪১ সালের প্রথম তিনমাসে ফ্রান্সের জন্মসংখ্যা দীড়াইয়াছে প্রায় ১ লক্ষের 
কাছাকাছি ; - ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ অন্সসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ 
৬০ হাকছার। 


১৯৪০-৪১ সালে ভারতে জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা দীড়াইয়াছে পর 
২€২টি ; ১৯৩৯-৪০ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৪৩টি । আলোচ্য বৎসরে রর 


|| বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাববাঞ্চ আছে । L 
সুলধনের পরিমাণ ছিল ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে প্রাদেশিক | 





রর ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ 





















ডি এণ্ড এজেন্স্‌ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং হরচ্্ম্লিক বট হাটখোলা, কলিকাতা| 





কে, সি, এস, আই 





বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


কলিকাতা অফিস-৬, ক্লাইভ ট্রাট। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে । | 





হেড অফিস-_২২ নৎ স্ট্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 


কলিকাতা । 


হেড ড অফিস কুমির 
Yb ফোন-_-কুমিল্ল৷ ২৩ 
{| এজদ্বারা আমাদের গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে, | 
{ ১লা জুলাই, ১৯৪২ হইতে আমাদের সমস্ত শাখাতেই | 
 সেভিংস ব্যাঞ্চের সুদের হার শতফরা.১২% থাকিবে এবং | 
+ | চতি হিনাবে সুদের হার কা শতকর। হইয়াছে } 





১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৭৪ 











বাঙ্গলার খাচ্যশস্ত 
বাংলাদেশে আবাদী জমির মধ্যে যদিও শতকরা ৯০ ভাগ ধানের চাষ 
ুইয়া থাকে, তবুও বৎসরে এই প্রদেশে প্রায় ৬৪ হাজার টন (১৭ লক্ষ ৫০ 
হাজার মণ) চাউলের ঘাটতি পড়ে। ১৯৪১-৪২ সালে অন্তান্ত বৎসরের 


তুলনায় ধান চাষের জমির আয়তন শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হুইয়াছিল। 


বাজলাদেশ ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের প্রয়োজনের জন্ত ৩ কোটী মণ চাউল 
যোগান দিতে পারে। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের পরিকল্পনা অন্থসারে 
হ২টী প্রধান প্রধান জিলায় ৫€ লক্ষ একর জমিতে ২ লক্ষ ৫০ 
হাজার মণ উন্নত ধরণের বীন্দধান্ত বিতরণ করার ব্যবস্থা হইরাছে। ' এইরূপ 
পরিকল্পনানুষায়ী আগামী বৎসরে ১৫ লক্ষ মণ অতিরিক্ত চাউল উৎপাদন করা 
যাইবে.বলিয়া আশা করা যাইতেছে । বাজলা দেশে বৎসরে প্রায় ৪৯ লক্ষ 
৫০ হাজার মণ সরিষার তেলের ঘাটতি পড়ে এবং ইহ! ছাড়া এই প্রদেশের 
বাৎসরিক ডালের ঘাটতির পরিমাণও হইবে প্রায় ৫ কোটী ৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
মপ। এইরূপ ঘাটতি নিবারণ করার জন্ত অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আগামী 
বৎসরে অতিরিক্ত ২৫ হাজার একর জমিতে সরিষা, ২০ হাজ্জার একর জমিতে 
মসুর এবং ১৫ হাজার একর জমিতে ছোলা উৎপন্ন করার ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । এইক্সপ বন্দোবস্ত করার জন্ত ১ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৯০৬ টাঁকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
প্যালে্াইনের আর্থিক অবস্থা 

১৯৪১-৪২ সালে প্যালেষ্টাইনে ৭৬ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড (প্যালেষ্টাইন 
পাউণ্ড) রাজস্ব বাবদ আয় এবং ৯১ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া 
অম্থমিত হইয়াছে ) পূর্ব বৎসরে এইরূপ আয়ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৮৪ লক্ষ ৪২ হাজার পাউণ্ড এবং ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। ১৯৪২ সালের 
জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন সরকারের খণের পারমাণ দঁড়াইয়াছে ৪৪ 
লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড! ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ধরণের সুদ বাবদ ১ লক্ষ 
পাউণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। 

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ 

১৯৪০-৪১ সালের বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের কাৰ্য্য বিবরণীতে 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে কুটিরশিল্প এবং কারখানা শিল্পের উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেনাবিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি যোগান 
দিবার নূতন নূতন কারখান1ও খোলা হুইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার আলোচ্য 
বৎসরে এই বিভাগের কয়েকটা পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন ; তন্মধ্যে 
বাংলা দেশে মৃৎশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার অন্ত একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা 
“বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিল্প গবেষণা বোর্ড এবং শিল্প জরীপ কমিটিও আলোচ্য 
বৎসরে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং বাজলা সরকারের শিল্প 
সি জনপ্রিয় 2 | 





পি -১৯৪ ইং 
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ 
বাংলা, আসাম, বিহার, উডিষ্যা,  ইউ-পি, দিন্তী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্দ্রে | 
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3 ২৪,৪০ ১০৯০৯ টাকার উর্দ্ধে 
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অংশীদারপণের 
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ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইভ্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাস্কিং কার্য কর! হয় । 


দিবি ডিভি সি, He 


মনা ব্যান 
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জাপানের আর্থিক অবস্থা 
চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর জাপানের বাজেট ও 

জাপানের যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে নিম্নরূপ £_. 

বাজেট 

(ইয়েন) 


t,t২১,০০০,৫০০ 


যুদ্ধব্যয় 
(ইয়েন) 


১৯৩৭ ২৪৫৪০:০০০১০০০ 


১৯৩৮ 
১৯৩৯ 
১৯৪০ 
১৯৪১ 
১৯৪২ 


১৯৩৭ সালের জুন মাস পধ্যস্ত জাপানের দেশীয় খণ এবং বৈদেশিক থণের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৭০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার ইয়েন এবং ৮৭ কোটী 
৭৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ইয়েন। ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে 
১ হাজার ৭ শত ৬৭ কোটা ইয়েনের বগ জাপান সরকার বিলি করিয়াছেন । 
১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত জাপানের দেশীয় এবং বৈদেশিক ধরণের মোট 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ হাজার ৮ শত ২৫ কোটী ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার ইয়েন। 

্্যাপ্ডাড কাপড় 

" বাঙ্গলা সরকার স্ট্যাপ্ার্ড” বস্ত্র সম্পর্কে একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, জনসাধারণের সুবিধার জন্ত বাজারে কয়েক প্রকারের 
্ট্যাপ্ডার্ড বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইতিমধ্যে এই প্রদেশের 
চাহিদা এবং আমদানীকারীদের নামের তালিকা ভারত সরকারের নিকট 
দাখিল করা হুইয়াছে। যাহাতে পূজার পূর্বেই এই কাপড় বাজারে পাওয়া 
যায় তাহার অন্ত বন্দোবস্ত করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাল 
হুইয়াছে। যে সকল আমদানীকারীর নাম ভারত সরকারকে জানান 
হইয়াছে তাহার দর মিটাইয়া দিয়া তাহাদের ফরমাইস মত কাপড় সরাসরি . 
কলসমূহ হইতে পাইবেন। এইবপ বস্তাদি পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের 
মারফৎ জনসাধারণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পাইবেন । 

বাংলা সরকারের গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 

বাঙলা সরকার একখানা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় 
গমের অভাব হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার গমের সরবরাহ নিয়ন্্রণকলে ১৩ই আগষ্ট 
তারিখে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ বলে কলিকাতা এবং 
হাওড়ার কোন রেল বা স্টীমার ষ্টেশনে গম আসিয়া পৌছিলে তাহা বাঙলার 


৮,০৬৪,০০০ 0090 


5 8,৮৫০,০০০ ৬৩০ 
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' মৃগ্যনিয়ন্ত্র কর্তা অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর 


অন্থমতি পত্র ব্যতীত উহা প্রদান করা হইবে না এবং এই সকল জিনিমের 
প্রাপক আর একখানি অন্ুমতিপত্র ব্যতীত উহা বিক্রয় অথবা হস্তাস্তরিত 
কি is ন!। { 





ও কলিকাতা শাখা_১২৷২, ক্লাইভ রো । € টু 
লা কন্মততপ্রতা দ্র দক্ষতা ক 
|| 





কা সততা [ন সৌজন্তই ১৯২৩. 
আমাদের “সেবামন্ত্র” 


কুমিল্লা । 





মিঃ হাহ এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়) 


খা ওত 


তিনি 


ক্ষাস্পাঁনী সঙ্গ: 





প্রিমিয়ার লাইফ এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্দ কোৎ লিঃ 


প্রিমিয়ার লাইফ এণ্ড জেনারেল ঈনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডের 
১৯৪১ সালের (৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) বার্ষিক বিবরপীঘৃষ্টে জানা যায় যে, 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাপ 
দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫০৫২.টাকা। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
ব্যয়ের হার দাড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৩২ টাঁকা। উক্ত 
বৎসরে ৪ হাজার ৫৬৬২ টাকার ৬টি মৃত্যু বাবদ দাবীর মধ্যে কোম্পানী 
সঙ্গে সঙ্গেই ৩ ছাজার ২৮০২ টাকার ৪টি দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন 
এবং সম্পূর্ণ দাবীপত্র না পাওয়ার জন্ত বাকী দাবীর টাক! মিটাইক্স৷ দেওয়া 
সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মহ্থুত তহবিলের 
পরিমাণ ৬ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১২ হাজার টাকায় দড়াইয়াছে। 
কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালনার গুণে উহার জীবনবীম! তহবিলের পরিমাণ 
আলোচ্য বৎসরে ৭৬ হাজার ৫৪৬ টাকা বুদ্ধি পাইয়া মোট ৩ লক্ষ ২৭ হাজার 
৩১২ টাকায় দাড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, মজুত 
তহবিল ও জীবন বীমা তহবিলের আলোচ্য বৎসরের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ 
৮২ হাজার €৪৬ টাকা উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদ মোট আয়ের প্রায় সমান 
দাডাইয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে বিষয়সম্পত্তি ছিল তাচার 
পরিমাণ দড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪২ টাকা। তন্মধ্যে অমিবন্ধকীতে 
. খণদাঁন ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৮৮টাকা, কোম্পানীর কাগজে ১ লক্ষ ৮০ হাঁজার 
€৫২ টাকা, বাড়ীঘরে ৪৩ হাঞ্জার ৪৭০ টাকা এবং ব্যাঙ্কে ও হাতে ১৭ হাজার 
৯৩৪ টাকা। কোম্পানীর কার্যবিবরণী দৃষ্টে মোটামুটি উছার সুদক্ষ পরি- 
চালন! ও ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 


সোদপুর প্লাস ওয়ার্কস লিঃ 

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে প্রাতঃকীলে সোদপুরে (২৪ পরগণা ) সোদপুর 
গ্লাস্‌ ওয়াকাসের সীট গ্লাস বিভাগের উদ্বোধন উৎগব অনুঠিত হইয়1 গিয়াছে। 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এই 
অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর লালা গুরুশরণ 
লাল তাহার অভিভাবণে বলেন যে, দেশের এক অস্বাভাবিক সময়ে 
কোম্পানী কাচের পাত প্রস্তুতের কাধ্য আরস্ত করিয়াছেন। বর্তমানে দেশে 
ইহার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। বালা দেশে এই প্রথম 
এরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতে এইরূপ মাত্র আর 
একটি কারখানা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার তাহার নাতিদীর্ঘ হন্দর 
অতিতাষপে বলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর বিদেশ 
হইতে প্রচুর পরিমাণ কাচের পাত আমদানী করিয়া! থাকে । গত বিশ 
বৎসর যাবৎ যুক্তপ্রদেশ ও বাজলাক্স কতকগুলি কাচের কারথানা নানাবিধ 
ফাপা কাচের জিনিষ প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। কাচ 
প্রস্তুতের প্রায় সমস্ত কাচা মাল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। 188 


অভিমতে এই সকল কারণে অচিরেই কাঁচ শিল্পের এই নূতন দিকে দেশের ' 


শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে । 
ডেণ্ট! প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স লিঃ 


ভেপ্টা প্রোভিডেন্ট ইননিওরেন্স লিমিটেডের ১৯৪১ সালের কার্য্যব্বিরণী 
উক্ত রিপোর্টে সত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
কোম্পানীর মোট দায় দেখান হইয়াছে ১৮ হাজার ১১৯ টাকা। উক্ত দায়ের | 
বদলে কোম্পানীর হাতে ও তারিখে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে '' 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এই-_-কোম্পানীর কাগজে ও ব্যাঙ্কে ১০ হাজার ট্র 
সংগঠন ও | 


আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 


১৩২ টাকা, শেয়ার বিক্রয় ক্লমিশনে ৯ হানার ৫৭৪ টাকা, 
উন্নয়ন কার্যে ২ হাজার &৯০ টাকা ও আসবাবপত্রাদিতে ২৪৪ টাকা । 


| 
I পুনরায় না জানান পর্য্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 





উক্ত কোম্পানী পূৰ্ব্বে লোয়ার গ্যাজেজ ( প্রোভিডেণ্ট ) ইন্সিওরেন্দ 
কোং লিঃ নামে পরিচিত ছিল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুযোদনক্রমে এ 


নাম পরিবন্তিত হইয়া বর্তমানে ডেণ্টা প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স লিঃ নামকরণ 


হইয়াছে । ডেল্টা প্রোভিডেণ্ট বর্তমানে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ 
অঞ্চলে এবং কোন কোন মফঃম্বল অঞ্চলে তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত 
করিয়াছেন। যুগ্ধজনিত জরুরী অবস্থা বিবেচনায় কোম্পানীর অফিন ১৫নং 
ক্লাইভ সীট হইতে বর্তমানে ৮*নং হ্ারিসন রোডস্থ ভবনে স্থানান্তরিত 
হইয়াছে। - 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ J 
ই ডি সাম্ুন্‌ ইউনাইটেড মিলস্‌.লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাখিক ৬1০ আনা। প্যাপলো মিলম্‌ 
লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাখিক 
=1//০ আনা। টাটা অয়েল মিলস্‌ কোং লি:_-গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা । রোটাস্‌ ইণ্ডাস্ট্রিজ, 
লি-গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
১1০ আনা। ষ্টাপ্ডার্ড মিলস্‌ কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । নাগণুর ইলেকট্রিক 
লাইট এণ্ড পাওয়ার কোং লিঃগত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ৭২ টাকা। রাজনগর স্পিনিং 
উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৮৮০ আন। | 
| | 


যা নানি ৃ 


হেড অফিস-_৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 





কিন্তু ভু বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ার! শেয়ার ক্রয় |, 
উপ যে সকল ব্যক্তি | 
কপিস্মুহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা | - 
টস পকিলে বি যে.কোন শাখা অফিসে পত্র (ন 
4 রর 
চলভি হিসাব__দৈনিক-৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের $3 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। পির 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
লেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥* টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়! অঙ্গ হি হই | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্ববিধাঁজনক সর্ভে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
5 2 
যার কঃ ভা ভা রাতের আনিছে | 





পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা! 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাছ করা হয়। 
শাখা _বড়বাার, শ্যামবাজার (কলিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ 


+ ডি, এফ, স্ডাপ্ডাদ জেনারেল ম্যানেজার টু ঢু 
55559555555 





ল্ৰাজ্ঞাত্রেশ্র ভ্যাল্লচ্গাল্ন 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থ! পূর্বের স্তায় 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই প্রধান লক্ষ্যণীয় ও বক্তব্য 
বিষয়। খণ গ্রহণ করিবার লোক নাই, সকলেই খণ দিবার অন্ত উদগ্রীব। 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার শতকরা ।০ আনায় অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে ; দীর্ঘ মেয়াদী কল টাকা শতকরা 1০ আনায়ও বড় কেহ খণ 
লইতেছে না। এবার তিন মাপের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগারের 
আবেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গৃহীত টেপ্তারের পড়পড়তা৷ সুদের 
হার গত সপ্তাহের ॥৬ পাইএর তুলনায় 1৩১১ পাইতে নামিয়া গিয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাছে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বাজারে রপ্তানী বিলের যে কান্রকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ 


'যত্সামান্ত | 
গত ১১ই আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটা টাকার ট্রেজ্জারী 


বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দ্াড়াইয়াছে ১১ কোটী ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৭৮৩ পাই দরের সমুদয় ও ৯৯৪৮০ আনা দূরের শতকরা ৬১ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটা টাকার টেগারের গড়পডতা 
শ্থুদের হার শতকরা! বার্ষিক 1৬১১ পাই ধার্য করা হইয়াছে । 
আগামী ১৮ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকার ষ্ট্োত্তার্ড 
সময়) মধ্যে ও ১৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কাক্জকারবার 
বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদি ৬ কোটা টাকার ট্রেল্জারী বিলের 
টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণডার গ্রহণযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২১শে আগষ্ট তারিখের মধ্যে টাক! দিতে হইবে। 
-অন্তান্য শর্ত পূর্বের স্তায়। | | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইওিয়ার সাগ্ডাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
-৩১শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতের চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দড়াইয়াছে ৪৫০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা) 
"তৎপরবর্ত্তা সপ্তাহে উছার (পরিমাপ ছিল ৪৪৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ১১ হাতার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
'দাড়াইয়াছে ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৫৬ লক্ষ » হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
-গবর্ণমেণ্টেকে ধার দেওয়! হয় ৫৯ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৯৯ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
সঅন্তান্ত বে দিতে পরিমাণ 988 ৬৫কোটি। ২০ লক্ষ ৯ ছার 


ইউ ইন্ডিল্সা ইন্চিনওতন্রন্ম 
কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস--১০নং কাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
সাময়িক অফিস__ আচার্য লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়। । 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
_আমাদের বৈশিষ্ট্য | 
উদার বীমা সর্ত 
অভিনব বীমা প্রণালী 
(Schemes) 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
| ম্যানেজারের নিকট আবেদন ₹ করুন। 


























৯২%০ * আনায় ভিউ ছে | 


টাকা) পূর্ববর্তী সপ্থাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দীাডাইয়াছে ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ € হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলির আমানতের 
পরিমণ দড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ 
৬৬ হাজার টাকা ; পূর্বববর্্তা সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ 
৫৮ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাঞ্জার টাকা! 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-. 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎ$২ পে 
এ দৰ্শনী ট ১শি ৫$: পে 
ডি এ ৩ মাস টু ১শি৬উৎ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ১৪ই আগগষ্ট। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। ভারতের রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি ও দেশের সর্বত্র চাঞ্চল্যকর 
আন্দোলন কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। বোষ্বাইয়ের শেয়ার বাজার গত সোমবার হতে বন্ধ রহিয়াছে । 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ কর্দতৎপরতা নাই এবং শেয়ার 
বেচাকেনার পরিমাপ হইয়াছে অত্যন্ত অল্ল। শেয়ারের দরও পড়িয়া গিয়াছে 
এবং বাজারের সর্ধক্র একটা অনিশ্চন্নতার আবহাওয়া] বিরাজ করিতেছে। 
বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা থাকায় কোম্পানীর কাগজের দর কতকটা স্থির 
অবস্থায় রহিয়াছে । মোটের উপর শেয়ার বাজারে ক্রেতাবিক্রেতা উভয় 
পক্ষই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিতেছে। 


কোম্পানীর কাগজ 


এই বিভাগে এ॥* টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩২ টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯২1০ আনা এবং ৭৯০ 
আনা। মেয়াদী খণপত্রপমুছের মধ্যে ১৯৪৬ সালের ৩২ সুদের ডিফেন্স 
বণ্ড ১০২৬ টাকা, ৩২. টাকা সুদের ১৯৬৩-১৫ সালের কাগ্জ ৯৩।৮%০ আনা, 
৫৯ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১৮৭৮০ আনায় হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৫২ সালের ইউ পি 
খণপত্র ৯৮:৮০ আলা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ পি খণপত্র 















বেঙ্গল ae 


এণ্ড 
রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানী লিঃ 
গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 


আজীবন বীমায়-১৬২ মেয়াদী বীমায়_১৪ | 
"ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
_হেড অফিস অমর কষ ঘোষ 


১১৬, বিবেকানন্দ রোড, ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, {| | 
কলিকাতা। | ইষ্টাণ ( ( কলিকাত! ) এরিয়া ! 


২৮২ 





কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের মধ্যে নর্থ দামুদা ৪॥/* আনা এবং তালচেড় 
২৩০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের খুব সামান্ত বিকিকিনি হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইত্তিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশনের দর 
যথাক্রমে ২৫1/০ আনা এবং ১৬% আনায় নামিয়া গিয়াছিল! যাহাহউক 
আজ আবার ইহাদের দর যথাক্রমে ২৬।০ আনা এবং ১৬1৬০ আনায় আসিয়া 
পৌছিয়াছে। . 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ৭ই আগষ্ট--১০১৪০ 7 ১০ই--১০১৪৬/৩ | 
৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৭ই আঃ_-১০০/০ ১০৩1০ 9 ১১ই-- 
৯৯০৮০ ) ১২ই--৯৯৪৩ | ৩৭ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ই আং_-৯৩1/ৎ 5 
১০ই--৯৩॥০ 5 ১২ই-_৯৩/০ | ৩২ সুদের ইউ পি খপ (১৯৫২) ১২ই আঃ 
৯৮৮০1 ৩৯ স্থদের ইউ পি বগু (১৯৪১-৬৬) ১১ই আ$_৯১%০ ; ১২ই-- 
৯২৪০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ. ৭ই আঁঃ-_৯২৭%০ ৯৩০০ ; 
১০ই-_ ৯২৪%০ 3 ১৯ই-_-৯২1০ ৯২৮০/০ 3 ১২ই-_৯২|০ ৯২॥* 3 ১৩ই--৯২॥০ 
৯২৪৩০ 1: ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৭ই আঃ--১০২1%০ ; ১০ই-- 
১০২%০। ৪২ মদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১২ই আঃ--১-১॥০। ৫২. 
সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১০ই আঃ--১০৮৮/০ ) ১১ই-১৯৮।০ ১০৮০ 3 
৯২ই--+১০৮৪%০ | 


- ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই আগষ্ট_-১৫২০২। রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক ৭ই আঃ-__৯৯৪* ১০০২) ১০ই--৯০০২ ) ১১ই__-৯৯২ ১০০২ 5 ১২ই-- 
৯৯৪০ ১০০২) ১৩ই-_-১০০২। 


রেলপথ 
ডিহিরি-রোটাস রেলওয়ে ১১ই আঃ--১১%০ | 


ইলেকুট্ীক 


মথুরা ইলেক্ট্রীক ১২ই আঃ_৮২। সাজ্জাহানপুর ইলেকৃট্রীক ১২ই 
আঃ_৭॥*। 
খনি 


ইণ্ডিয়া কপার ১১ই আঃ--২/০ ) ১২ই--২.০ 3 ১৩ই--২/০। 


কয়লার খনি 
নর্থ দামুদা ১২ই আঃ--৪8৮৬০। তালচেড় ৭ই আঃ--২|/০ ; ১১ই-- 
২৩/০ । 
কাপড়ের কল 


বেঙ্গল-নাগপুর কটন ১১ই আগষ্ট_২২॥০। ডানৰার ১২ই আ:ঃ-_২৪২। 
কেশোরাম ১১ই আঃ-_৯দ%০ ২৮৩০ 3 ৯২ই--৯৪৮০ ; ১৩ই--৯০২) 
(প্রেফ) ৭২-১২৬২ ; ১১ই--১২৬২। নিউ ভিক্টোরিয়া ৭ই আঃ ) 
১২ই_-৫]%০ 3 (প্রেফ) ৭ই-৯২৪ ৯২ই--৮৪০। কাণপুর টেক্সটাইল 
৭ই আঃ-_৯৮১/০। বাউরিয়া (অভি) ১৩ই আঃ__৪৭৫২। 

পাটকল 

আদমজী (প্রেফ ) ১২ই আঃ-১২৮২। এংলো-ইত্ডিয়া (প্রেফ) ১২ই 
আঃ--১৫৪০। বালি ১২ই আঃ-২১৩া০) (প্রেফ) ৭ই--১৪২।০ ) 
১২ই--১৪১৫০। চিতভলসা ১২ই আঃ--১৪৷০। গোন্দল পাড়া ৭ই আঃ: 
১০২৩২) ১*ই_-১০৩০২। ইণ্ডিয়া ১১ই আ+--৩৩৭২) ১৩ই--৩৩৮২ | 
কেলভিন ১০ই আঃ--৪৫০২ ৪৫৫২ | সম্তাশনাল ১১ই আ:--২০1০। 
ওরিয়েণ্ট ১০ই আ:ঃ-_-১৬৬২। ্রুলছমীনারায়ণ ১১ই আঃ_:১২৮০ 3 ১২ই- 
১৩৯3 ১৩ই--১৩৯] ডেল্টা ৭ই আঃ-_৩৮২৫০। হুকুমটাদ ৭ই আঃ 
১৩০০ ।- প্রেসিভেন্সী ৭ই আ€--6৮০। নদীয়া ১তই আঃ-__-৫]০ ৫৭1০। 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই আগষ্ট ১৯৪২ 





ইঞ্জিনিয়ারিং 

বৃটানিয়া বিজ্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১ই আগষ্ট--১৯২। ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এও ষ্টীল ৭ই আঁঃ-_-২৬|/০ ) ১০ই--২৬৮%০ ২৬৩০ ; ১১ই--২৫]০ ২৫]১০ 
২৫৪০ ২৫৮/০ ২৫০০ ) ১২ই-২৫1%০ ২৫৩০ ২৫৮০ ) ১৩ই আঃ-_২৫৪৩/০ 
২৪/০ ২৬৮০ ২৬৩০ ২৬|০। কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ৭ই আঃ-- 
১৪৫৯ ষ্টীল করপোরেশন (অডি) ৭ই আঃ--১%/০ ১৬/০; ১০ই-, 
১৬//০ ১৬০ ; ১১ই--১৪/০ ১৬৮০ ১৬৩০ ১৬1৮০ ) ১২ই--১৬%০ ১৬৪০ 
১৬1০) ১৩ই--১৫/০ ১৫1৮০ ১৫৩/০ ) (প্রেফ) ১০ই--৯১০২ ১১১২) 
১১ই--১১১৯। ষ্টীল প্রডাক্ট ৭ই আঃ--৫৪০ ৫৮৮০ | ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল 
এণ্ড কাষ্টীং (অভি) ১৩ই আ:--৬%/০ ৭/০ | 


কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১১ই আঃ--১৩০২। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১১ই 


আঃ--১৩৭২। মহীশূর পেপার ৭ই আঃ--১৭%০ 7) ১০ই--১৭১/০ ) 
১২ই-১৬৪/০ 1 ওরিয়েপ্ট পেপার ণ্ই আঃ--২১২ ২১৯৬০ $ ১০ই--২১০ 3 
১১ই--২১৯ ২১০3 ৯১৩ই--২১।০। শ্ত্রীগোপাল পেপার ১১ই আঃ, 
১৬৮০ । টাটাগড় পেপার (অভি) ১২ই আঃ--১৯২ ১৯০ (প্রেফ অভি) 
১১ই-৪%/০ ; ১২ই--৪৮/৭1 


ন কল 
বুলাণ্ড ১২ই আগষ্ট--২৯৷০। কেরু এণ্ড কোং (অভি) ১১ই আঃ--১২৮৩ ; 
(প্রেফ) ১১ই--১৩৫২ ১৩৬২1 চম্পারণ ১০ই আঃ--২৩॥০। দ্বারভাজা 
সুগার ১২ই আঃ--১১৪০। মারীক্রয়ারী ৭ই আঃ--১৬1০ ১৪/০; ১১ই-- 
১৭1০ ; ১২ই--১৭1০ | নিউ ইত্তিয়া সুগার ১১ই আঃ--৮৮%০ | পাঞ্জাব 
সুগার ৭ই আঃ--৩০৫২ ৩০৬২1 রামনগর কেন এগ স্থগার ১১ই আঃ 
১০1৮০ | রাজা ১১ই আঃ--৩১২। সমস্তীপুর ৭ই আঃ--১২।০ ১২1%০ ; 

১৩ই--১২।০| শ্রীকষ্ণ জ্ঞানোদয় ৭ই আঃ-_-১৯০। 

ডিবেধার 
৫৯ সুদের (১৯৫৬-৮৬) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১১ই আঃ 
১১০৯] ৫/০ স্থদের (১৯২০-৫*) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই আঃ_- 
১১২৯1 ৫] সুদের (১৯২৯-৫৯) ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ১০ই আঃ_ 
১৯৬৮০ | ৬২ সুদের (১৯৫৫-৮৫) সালের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাই ৭ই 
আ$--১১৮॥০ | ৫0০ সুদের (১৯৯৫-৩০-৫০) সালের ডালহোৌসী প্রপার্টি 


১৩ই আঃ--৯৭]০। 











, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ ] ' রঃ 


চা-বাগান 
বারদুয়ার টি এণ্ড টিম্বার ৭ই আগঞ্ট_-৫1%০ &8০। দাজ্জিলিং টি এণ্ড 
সিনকোনা ১২ই আঃ--১৮৮২। কিংসলি গোলাঘটি .১০ই আঃ--৩৮৫২7 
কর্ণফুলী ৭ই আঃ-১৭২ ১৭1৮০) ১১ই--১৮৷০ 5 ১২ই--১৭৯ ১৭০০ | 
পান্রখোলা (প্রেফ) ১২ই আঃ ১৪০২ | সরুগাও ৭ই আঃ--১২০। টিন 
আলী ১০ই আ+--১৪২ ) ৯১ই--১৪।০। তেজপুর ৭ই আঃ--2৪০ ( প্রেফ ) 
১*ই আঃ--১৪২ 3 ১৩ই--১৪২। | 





আসাম স্ব ১০ই আঃ--৩/০ $ ১২ই--৩/০। বরারি কোক ১১ই 
আঃ-+২৫1%০ ২৫৪০। বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ৭ই আঃ--৭১২ 3 ১০ই-- 
৭১২ 3 ১১ই-৭১৯1 বি আই করপোরেশন (অভি) ৭ই আঃ--£/০ &%০ ১ 
১০ই--৫/০ 3 ১১ই-7৪৮০০ ৫২১ ১২ই-৫৯ও (প্রেফ) ১২ই--১৮০২। 
বুরোয়া টিস্বার ১২ই আঃ--১৫২ ১৫৮০ | বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১২ই 
আঃ ee ৫৮০০ ; ১৩ই--$%০। ক্যালকাটা ট্রামস ৭ই আঃ-১৫২ 
১৫%০ | ভালমিয়৷ সিমেন্ট (আডি) ৭ই আঃ--১৫%০ ; ১১ই--১৫1/০ ; 
(প্রেফ) ৭ই--১২৫২। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ১২ই আঃ. 
১০১২। হুমায়ুন প্রপার্টি অর্ডি) ১০ই.আঃ__৬1/০ ৬৮০) ১২ই--৪1%০ ; 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ভি) ১১ই আঃ--৭৭২3 
১২ই--৭৭২ ৭৯২ 3 ৯৩ই--৭৮২ মেদিনীপুর জমিদারী ৭ই আঃ--৭৩০ 
৭805 ; ১২ই--৭২২ ৭২1০ রোটাস ইণ্ডাধ্রীজ (অর্ডি) ১২ই আঃ--২২॥০। 
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৭ই আঃ--১%০ ১%/০ ১ ১১ই-১৫৩০ ১৮০ €প্রেফ 
অর্ভি ) ৭ই আ$--১%০ ) ১১ই--১॥০ ১ ১২ই-১15০ ১৭০1, 
পাটের বাজার ' 
কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কীচা পাটের বাপরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
মিল মালিকগণ যে পাট ক্রয় করিয়াছেন তাহার পরিমাণ খুব অল্প। মন্ত 
বাড়াইবার দিকে ব্যবসায়ী যহলের বেক দেখা যায় না । আলগা পাটের 
বিভাগে মিলমালিকগণ ইণ্ডিয়ান জাত মিডল এবং বটোম্‌ প্রতি মণ যথাক্রমে 
৮7০ আনা ও ৫1০ আনায় ক্রয় করিয়াছেন । ইউরোপীয়ান মিডল ও“ বটোম 
'আগষ্ট-সেপ্টেষর প্রতি মণ যথাক্রমে »* আনা -ও ৩1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হুইতেছে।” পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্ত । 

- আবগ্তর চাহিদা অভাবে থলে ও চটের দর গত কয়েক দিনের মধ্যে 
অনেক্রানি হাঁস পাইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাটের 
নৃতন কোন অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না। মনে হয় শীত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে (কোন চাহিদা হইবে না। চট ও থলের দর নির্ধারিত নিয়তম 
বুল্যেরও নীচে আসিয়া! দাড়াইবার ফলে. মিলমালিক পক্ষ, উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গতকল্য *নং 'পোর্টার 'নগদ ১৩1৮ আনা, 
সেপ্টেঘ্বর ১৩৮০ আনা.ও অক্টোবর-ভিসেম্বর ১৪৯ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
গত সপ্তাহের শেষ দিবসে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৪২ টাকা, ১৪/০ 
ও ১৪৮%০ আন] | '১১নং পোষ্টার চটের'দর' হা নগদ ১৭৮৮০ 'আনা, টা 


১৩৮৪] | 


আনা ও ১৭৮০ আনা' I" ‘ 


AN 
নিব, 


1211 


14 


CE 
সত নেট ও অর্গানাইজার চাই: 


আর্থিক জগৎ 








২৮৩ 


৮ লি 








তুলা ও কাপড় 
পু কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভবপর নহে 
বোম্বাই অঞ্চল যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে উহার ফলে গত 
সোমবার হইতে তুলার বাঞ্জার বন্ধ রহিয়াছে । গত মঙ্গলবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কটন এসোসিয়েশন তিন দিন বাজার বন্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করিয়াছেন। 

কলিকাতার কাপড়ের বাদ্রারে আলোচ্য সপ্তাহে চডতির ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে উৎপাদন হাস পাইবার আশঙ্কা কাপড়ের দরে . 


বৃদ্ধির অন্ততম কারণ। 
সোণা ও রূপা | 
কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট 


__বোশ্বাইয়ে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে তত্রস্থ 
সোণার বাজার বন্ধ রহিয়াছে। কোন কোন স্থত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে 
প্রকাশ যে, বোস্বাইয়ে গিনি সোণা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বোষ্বাইয়ে 
প্রতি ভরি রেডি সোণ! &৩%০ এবং প্রতিটা.গিনি ৪০/০ আন! দরে ক্রয়বিক্রয় 
হুইয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোঁণা ৫৫4/০ আনা, বড়ালবার 
প্রতি ভরি ৫৫৮০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪০1০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮শিলিংএ অপরিবন্তিত 
রহিয়াছে। রি 

রূপা j 
বোস্বাইয়ে গত সোমবার হইতে রূপার বাজার বন্ধ রহিয়াছে। রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক রূপা বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্বেও রূপার দর বৃদ্ধি পায় নাই । 
বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দ্বীড়াইয়াছে ৮৩৮০ আনা, 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৪0০ আনা এবং প্রতি একশত 
তোলা খুচরা রূপা ৮৪৪০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স 
স্পট রূপার দূর হইতেছে ২৩২ পেক্দ। 


চায়ের বাজার | 
কলিকাতা) ১৪ই আগষ্ট 


গত ১০ই এবং ১১ই আগষ্ট চায়ের ১২ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। . 

রপ্তানীযোগ্য চা--এই বিভাগে যে সকল চা বিক্রয্ার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছিল তাহার মধ্যে আসামের কয়েকশ্রেণী উত্তষ্ট ধরণের চা ছিল। সকল 
শ্রেণীর চায়ের দরই নামিয়া গিয়াছিল। ভাঙ্গা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ 
আনা হইতে ৮০ আনা পৰ্য্যন্ত হাস পাইয়াছিল। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী চা--এই বিভাগে সবুজ চায়ের চাহিদা 
কম ছিল। উৎক্বষ্ট শ্রেণীর গুড়া চায়ের দর তেজী ছিল কিন্তু এই শ্রেণীর 
মাঝারি ধরণের চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই নামিয়া গিয়াছিল। অন্কান্ত 
শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পাতা চা পাউণ্ড প্রতি %* আনা হইতে ৬০ আনা এবং 
‘ফেনিং’ শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যস্ত পড়িয়া 
গিয়াছিল। 

কোটা-_রপ্তানী কোটা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাইতে নামিয়া 
গিয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর হইতেছে পাউণ্ড প্রতি ১ পাই। 





দেশের আধিক উন্নতিকার্ধ্যে ব্যাস্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই। এই' ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাম্থভূতির উপর নির্ভর করে । 


এসোসিয়েড্ট্্যা ্যাক্ক অব ত্রিপুলা 


শা জল উদ বা 


কে, হিঃ এস, 











২৮৪ 


' কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার দর 
বাংলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতায় কৃষিজাত পণ্যাদি 
এবং গবাদি পশুর যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া হইল.ঃ__চান্দৌসী আটা! প্রতি মণ”-৬॥০ ; বিশেষ শ্রেণীর 'আপমার্ক' 
আটা প্রতি নণ--৮৮০ ) ‘আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ--৮1৩/০ ও বাক্‌: 
তুলসী ধান প্রতি মণ-_-&1৩* ; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৫২ ১ মোটা ধান 
প্রতি মণ-_-৪1০ ; বাক্তুলসী চাউল প্রতি মণ-_১২২ ; পাটনাই চাউল প্রতি 
মণ--৭২ 3 মোটা চাউল প্রতি যণ--৬]০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল 
প্রতি মণ_-১৯২$ সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ-_৬৯২ হইতে ৮২২) 
“আগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_-৮০২ 3 ১নং চিনি প্রতি মণ-_-১৩৫০ 5 ২নং 
প্রতি মণ_-১৩০ $ গোদুপ্ধ প্রতি টাকায়-_৪1০ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি 
কুড়ি-_(ক) শ্রেণী-_১৪%০, (খ) শ্রেণী- ১1০, (গ) শ্রেণী--8৩/০, (ঘ) শরেণী_ 
দ৮০, সাধারণ শ্রেণী--১২, বিশেষ শ্রেণী-_৩দ০ $ হাসের ডিম প্রতি কুড়ি 
সাধারণ শ্রেণী_-৮৩/০ ; দেশী নৈনিতাল আলু প্রতি মণ--৮৮০ ; নাদ্রাজী 
আলু প্রতি মণ-_-৭4০ হইতে ৮২ 9 ইলিশ মাছ প্রতি মপ-২০২) রোহিত 
মাছ প্রতি যণ--২৫২ 3 চিংড়ী মাছ প্রতি মপ--১৮২ হইতে ১৯২) সবরী 
কলা প্রতি ডল্সন--।০ ) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ভজন-1৬ 'পাই; কাশ্িরী 
আপেল প্রতি টাকায়--২৫টী মান্রাজী আম প্রতি টাকায়_২৫টী $ 
দারভাঙ্গার আম প্রতি টাকায়_২০্টা) আমেদাবাদ কমলা লেবু প্রতি 
টাকায়_৮টা ) , আসামের আনারস প্রতি টাকায়__৭টী হইতে ৮টা ; দেশী 
আনারস প্রতি টাকায়-_€টা হইতে ৬টা। 
গবাদি পশুর দর-_দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_১৩৫২ 5 





দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১১০২টাকা) দিন ১২ সের , 


হুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মছিষ--২১২ টাকা ) দিন ১০ সের ছুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ--১৮০২ টাকা । - 


খ্ৈলের বাজার ড় 
কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট, 


বির বালে? সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেলী ছিল.। 
কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩২ টাকা হইতে ৩৮০ আনা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি হুইমণী বস্তা রেড়ীর খৈল (বস্তা প্রতি 
প্রতিটা থলের জন্ত 1০ আনা সহ ) ৬৪০ আনা হইতে ৭২ টাকা দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। রেড়ির খেলের চাহিদার তুলনায় ইছার উৎপাদনের 


"পরিমাণ কম ছিল। 


সরিষার খৈল--এসপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে তেন্দরীর ভাব'লক্ষিত' 


 হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৪০ আনা হইতে ২1৮০ আনা পৰ্য্যন্ত 


দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপ্র্পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি 
ছইমণী বস্তা, সরিষার. খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।০ 
সহ) ৫৮০ আনা হইতে ৬২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে রাজ্দী ছিল। স্থানীয় 
ET j | 


"ao সর সতত দাত সরিচালিত 


পক্ষ 















[ ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ 
(কংগ্রেস প্রস্তাব ও সরকারী দমন-নীতি ) | 
পথে সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করিবেন। সুখের বিষয়, প্রথম দিকে 
'কংগ্রেস প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা ও কংগ্রেস নেতাদের নিন্দাবাদ করিয়া - 
অবশেষে খানকয়েক ইঙ্গ-মাকিন সংবাদপত্র অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া মীমাংসার কথা শুনাইতে সুরু করিয়াছেন। ইঙ্গ-ভারত 
সমস্তা সমাধানের জন্য একাধিক মার্কিন সংবাদপত্র অপরাপর, মিত্র- 
পক্ষীয় রাষ্ট্রের মধ্যস্থৃতার প্রশ্নও তুলিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান 
ও টাইমস্‌ অনমনীয় মনোভারের সমর্থন হইতে বাস্তববোধের স্তরে 
ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসিতেছেন বলিয়া মনে হয়। স্তার ফ্রেডারিক 
‘হোয়াইট, কমন্স সভার সন্ত মিঃ ডোবি প্রমুখ 'জনকয়েক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনা ও স্বার্থান্ধ-পক্ষপাতের উর্দ্ধে উঠিয়া ভারতীয় 
সমস্তাকে ' বুঝিবার চেষ্টা কৃত্িয়াছেন। লণ্ডনের' হোয়াইটফিল্ড 
টেবারম্তাকলের 'ভূতপূর্বব সুপারিটেণ্ডেট ডক্টর 'বেলডেন ভারতের . 
গুরুতর পরিস্থিতিতে সআটের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়া সম্রাট ও 
ক্যান্টারবেরির আর্ক-বিশপের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন 
‘ভারতের মেট্রোপলিটান্‌ ডক্টর ফ্স্‌ ওয়েষ্টকট্‌ গত, ১০ই আগষ্ট 
কলিকাতায় গীর্্দায় উপাসনাস্তে , বিবৃতি. প্রসঙ্গে : :মীমাংসার 
'আশা প্ররাশ করিয়া বলিয়াছেন, “আইন অমান্ত আন্দোলন সাময়িক- 
‘ভাবে স্থগিত রাখার, প্রস্তাব.করিয়া - মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের- সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন . এবং" স্তার 
তেজবাহাহ্‌র সপ্রুর প্রস্তাবিত. সম্মেলনে, যোগদান করিতেও চাহিয়া- 
ছিলেন৷” . ডক্টর ওয়েষ্টকটের্‌ উক্তি শাসকবর্গের কর্ণে পৌঁছিবে কিনা 
'জানি না।* গান্ধীজী বড়লাটের নিকট. এবং প্রেসিডেন্ট রুঞ্ভেণ্ট, 
মার্শাল চিয়াংকাইশেক ও লণ্ডনস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের নিকট পত্র 
প্রেরণের জন্ত উদ্ভোগ করিতেছিলেন একথা সংবাদপত্র মারফত 'দেশ- 
বাসী ও সরকার সকলেই জানে । অর্থাৎ কংগ্রেস আপোষ-মীমাংসার 
পথে সমস্তার সমাধান হইলে যে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের 
পথ এড়াইয়া.চলিতেই সচেষ্ট ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। .. 
এই আপোষমুলক আব্হাওয়ার সুযোগ গ্রহণ ন! করিয়া গবর্ণমেণ্ট দমন- 
নীতির আশ্রয় লইয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নাই. বলিয়া. আমরা” 
মনে করি।' আস্তজ্জাতিক কাধ্যকারণের পটভূমিতে ভারত এখন এক 
সম্ভাবিত ঘোর সঙ্কটের সম্মুখে আসিয়া 'দীড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ও 
দেশবাসী - কাহাকেও ' মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না ষে, 
ভারতের পূর্বব সীমান্তে জাপ 'বাহিনী যে কোন সময় আক্রমণ আরম্ভ 
করিতে পারে। কংগ্রেস এই -নিষুর বাস্তব সম্পর্কে সম্পুর্ণ সচেতন ৷ সেই 
কারণেই জাতীয় :গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই নূতন চেতনায় নূতন 
ভারতের ভ্রনগৃণকে কংগ্রেস নেতারা প্রকৃত জনযুদ্ধে উদ্ধদ্ধ'করিতে 


চাহেন। ভারতের পক্ষেও এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে ব্ূপান্তরিত করিবার পথ, 


গব্ণমেণ্টের ._ অনুস্থত দমন-নীতির দ্বারা বিশ্বসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে।। 
কংগ্রেসের ন্যায়সঙ্গত দাবী অবিলম্বে স্বীকার করিয়া, এই যুদ্ধ যে 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসংরক্ষণের যুদ্ধ নহে 'কার্ষ্যক্ষেত্রে তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দিয়া, জাপ সাআজ্যবাদের বিলোপ সাধনে স্বাধীন ভারতের 


উজ সর্বপ্রকার, সাহায্য হণ -করিয়া--আমরা আশা করি বৃটিশ 
: গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ, গ্রেট বৃটেন ও অন্তান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসযুহের, 
সি এক কথায়: সমগ্র দুনিয়ার, কল্যাণের অন্য: এই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের 
. পরমায়ু অনেকখানি হাস করিয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন | -. * '.. 


ফোন--বডবাঙ্জার, ৬৩৮২ 





ARTHIK JAGAT 





কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজ্জার গ্রীট 
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৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৪শে ডি সোমবার ১৯৪২ ' - | ১৭শ সংখ্যা 
' বিষয় . পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের ভাষণ ২৮৮ নী 
বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা ২৮৯ রি ডিও bh 
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oe RE ভার 
নলীৰ ভিলা নিতি নাতি ভৱা বোস 


. দয নে রে থা পাশ করিয়াছেন জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাহা . 


দেখিয়া সন্তূষ্ট হইতে পারে নাই] . দেশের বর্তমাম দুদিনে. মিঃ . জিনা 


প্রমুখ মুশ্লিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সহিত একটা আপোষ" মীমাংসায়- 


উদ্যোগী হইবেন এবং লীগের প্রস্তাবে তাহার- একট! সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
'দেওয়া হইবে ইহাই সকলে আশ! করিয়াছিল । কিন্তু. মুগ্লিম লীগ 
কংগ্রেসের সহিত আপোষ মীমাংসা" সম্পর্কে, কিছুমাত্র আগাইয়! 
'আসিলেন, না ।.জাতীয় এক্য ও সম্প্রীতির পথে পা বাড়াইবার' বদলে 
তাহারা. তাহাদের পূর্বেকার: মতরাদ আকড়াইয়া, ,থাকিরারই সঙ্কল্প 
জ্ঞাপন রুরিলেন ৷: কংগ্রেসের সহিত বুঝাঁপড়া করিবার বদলে ' তাহার! 
‘সেই সুমহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিন্দাবাদেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল্সেন । 
মুগ্লিম লীগের এইরূপ মনোভাব. আমাদের নিকট; সম্পূর্ণ: অপ্রত্যাশিত 
ও.অসমীচীন 'বলিয়াই, মনে. হইয়াছে।. :ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়া কংগ্রেস মুন্লিম লীগের সহিত .এঁক্য স্থাপনে 
সর্ববদাই আন্তরিক, আগ্রহ দেখাইয়া: আসিয়াছেন। ' এঁক্য.. প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে কাধ্যরুরী উদ্যোগ . দেখাইতেও. তাহারা কখনও বিরত হন 
নাই। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয়.সমিতির গত. বোম্বাই অধিবেশনে. যে 
প্রস্তাব পাশ হয়, তাহাতেও লীগের.সহিত.আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে 
কংগ্রেসের একান্তির ইচ্ছা লক্ষ্য রর! গিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও 
মুগ্লিয় লীগ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার, কোন, আগ্রহ. দ্রেখাইিতে- 
“ছেন না, বরং অসংযতভাবে . কংগ্রেসের.. উপর অযথা দোষারোপ 


. 
Ed 


'করিয়াই চলিয়াছেন। সম নেতৃবৃন্দের এই মনোভাব দেখিয়া 
‘অনেকেই বিস্মিত ও ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
তবে মুগ্লিম লীগের বর্তমান, প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহিত আপোষ 


মীমাংসার কোন: সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও এই প্রস্তাব দ্বারা সে 


'মীমাংসার পথ রুদ্ধ করা হয় নাই ।, মুগ্লিম - লীগ তাহাদের প্রস্তাবে 
বৃটিশ .গবর্ণমেন্টকে  অচিরে পাকিস্থানী দাবী মানিয়া .লওয়ার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । ; কিন্তু তাহারা একথাও বলিয়াছেন যে, 
মুগ্লিম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক. অধিকার স্বীকার করিয়া, লইয়া 
গণভোটের ভিত্তিতে এই দাবীর ন্যায্যতা পরীক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের 


‘আপত্তির কারণ নাই। অর্থাৎ . মুগ্লিম জনসাধারণের অধিকাংশের 
‘ভোটে ষদি পাকিস্থানী দাবী স্বীকৃত হয়, তবেই তাহা কাধ্যকরী করা 
হইবে_ নতুবা নহে । গণভোট সম্পর্কে মুগ্রিম লীগের খোলাখুলী 


মনোভাবই বর্তমান প্রস্তাবের বিশেষত্ব | উহার ভিত্তিতে . মুগ্লিম লীগ 
ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনায় সম্মত আছেন। এই দাবী স্বীকার 


করিয়া লইলে অচিরে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উহার! 
যে কোন দলের, সহিত আপোষ রফ়া করিতেও প্রস্তুত আছেন বলিয়া 
'জানাইয়াছেন।- এই দিক দিয়া মুগ্লিম লীগের বর্তমান প্রস্তাবটি খুবই 


প্রণিধানযোগ্য, আর সে কারণে নূতন করিয়া কংগ্রেস-লীগ এঁক্যের 
অন্য একটা আলাপ আলোচনা সুরু. করা চলে বলিয়াই আমাদের 
ধারণ! অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার সন্বল্প ত্যাগ না করিলেও নিখিল 


: ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত এলাহাবাদ অধিবেশনে মুশ্লিম সমাজ ও 
অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রমূলক অধিকার কংগ্রেস স্বীকার 
করিয়া-লইয়াছেন। এই অবস্থায় গণভোটের অধিকারকে ভিত্তি 


২৮৬ 








করিয়া কংগ্রেস ও লীগের ভিতর রাজনৈতিক দাবী দাওয়া সম্পর্কে 
একট! আপোষ মীমাংসা হওয়া অসম্ভব নহে । মিঃ রাজাগোপালাচারী 
ও স্যার তেজবাহাছুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে মধ্যস্থতায় ব্রতী হইলে 
দেশের লোক তাহা শুভ প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করিবে । 
সংবাদপত্রের আত্মমধ্যাদ। 
গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক, 
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকগণ সমবেত হইয়া এক পরামর্শ সভায় 
সর্বসম্মতিক্রমে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুসারে গত 
২১শে আগষ্ট তারিখ হইতে অমৃতবাজ্জার পত্রিকা, যুগান্তর, আনন্দবাজার 
পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি কলিকাতার ১৫ খানি সংবাদপত্রের 
প্রকাশ স্থগিত রাখা হইয়াছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার 
সংবাদপত্রের উপর উপযুযুপরি যে সমস্ত অসম্মানজনক বিধিনিষেধ 
প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ সম্মেলন এরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুত: এরূপ ক্রমবর্ধমান 
কড়াকড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত হইয়া সংবাদপত্রের পক্ষে আত্ম 
সম্মান বজায় রাখা অসস্ভব। সংবাদপত্র জনসাধারণের সেবক। 
জনসাধারণকে যথাসাধ্য সঠিক সংবাদ পরিবেশন করাই উহার পবিত্র 
কর্তব্য । বিকৃত সংবাদ দিয়া লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি করা 
কোনও সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হইতে পারে না। সেরূপ 
করিলে সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার অস্তিত্বই থাকে না। বিকৃত বা 
অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশনের অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক হইতেছে 
জনসাধারণের নিকট সত্য ঘটনা গোপন করিয়া যাওয়া । উহার ফলে 
' কেবল যে সংবাদপত্রেরই সুনাম নষ্ট হয় তাহা নহে, অমূলক অনুমান 
ও ভিত্তিহীন নানাপ্রকার গুজব স্থষ্টি হইয়া দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া দড়ায়। প্রকাশ্ত দিবালোকে অসংখ্য লোকের 
সম্মুখে যে ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সংবাদপত্রের দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ 
রিপোর্টারগণ সেই সংবাদ যথাযথ সংগ্রহ করিয়া আনিলে সেই খবর 
সংবাদপত্র যদি তাহার পাঠকবর্গকে না জানাইতে পারে, তাহা হইলে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা দুরে থাকুক, উহার অস্তিত্বেরই বা 
প্রয়োজন কি! সঠিক সংবাদ পরিবেশন ও সত্যের খাতিরে দেশের 
অবস্থা যথাযথ বিশ্লেষণ--এই উভয়বিধ: কাধ্যধারার পথে বাধাবিদ্ব 
স্বৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের ন্যায্য স্বাধীনতার উপর যেভাবে 
‘হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করিয়াছিলেন তাহাতে নিজেদের আত্মমর্য্যাদা 
বজায় রাখিয়া কাজ চালাইয়াঁ যাওয়া উহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া 
দড়াইয়াছিল। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়াই সংবাদপত্র গুলিকে 
আপাততঃ উহাদের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ রাখিতে হইয়াছে । সরকারী 
জবরদন্তির প্রতিবাদে সংবাদপত্র বন্ধ রাখ! সম্পর্কে সংবাদপত্র কতৃ- 
'পক্ষের এই সিদ্ধান্ত আমরা বর্তমান অবস্থায়-সর্ব্থা সমীচীন ও সঙ্গত 
বলিয়া মনৈ করি। সাংবাদিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ 
থাকিয়া আজ উহারা দৃঢ়সন্কল্পভাবে যে কাধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহাতে জনসমক্ষে উহাদের মর্য্যাদ বৃদ্ধি পাইবে । এমন 
কি ইহাতে দেশের গবর্ণমেন্টও তাহাদের হঠকারিতা৷ কতকটা! রি 
পারিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । " 
৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ 
গত ১০ই আগষ্ট তারিখের “আর্থিক জগতে আমর! একটি 
সম্পাদকীয় ' নিবন্ধে রিজার্ভ ব্যান্কের বাৎসরিক লাভ ও তাহা 
বণ্টন সম্পর্কে বর্তমান নীতির আলোচনা করিয়াছিলাস।' প্রতি 
বৎসর রিজজাভ” ব্যাঙ্কের বিস্তর লাভ হইতেছে আর তাহা হইতে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ 


অংশীদারদিগকে নির্ধারিত লভ্যাংশ দিয়া বাকী সমস্ত টাকাই ভারত 
গবর্ণমে্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রকার কাধ্যনীতি 
আমাদের নিকট অসমীচীন বিবেচিত হওয়ায় আমরা উক্ত নিবন্ধে 





অংশীদারদিগকে দেয় লভ্যাংশের মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 


গবর্ণমেন্টের প্রাপ্যও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছিলাম। আমাদের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কৃতী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত আমাদের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন। 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ বণ্টন সম্পর্কে কতকগুলি সুচিন্তিত 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা শ্রীযুক্ত 
দত্তের পত্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 

“গত ১০ই আগষ্ট তারিখের আথিক জগতে “রিজার্ভ ব্যান্কের লাভ 
শীর্বক' প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম । সেই প্রবন্ধের শেষাংশে আপনারা 
গভর্ণমেন্টের প্রাপ্যও সীমাবন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক’ এই মন্তব্য 
করিয়াছেন এবং রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া এই সম্পর্কে 
একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দাবা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি 
আপনাদের এই দাবী অনুমোদন করি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিনটা পক্ষই 
্ার্থযুক্ত। একটা হইতেছে অংশীদারগণ, দ্বিতীয়টী হইতেছে ভারত 
গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট এবং তৃতীয়টা হইতেছে সিডিউলভুক্ত 
ব্যাস্কগুলি। অংশীদারগণ ৫ কোটী টাকার মূলধন যোগাইয়াছে। 
ভারত গভর্ণমেণ্ট অপর ৫ কোটী টাকা সংরক্ষিত তহবিলে যোগাইয়াছে . 
এবং ভারত গভর্ণমে্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট তাহাদের সম্যক 
টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখিয়া কাজকারবার করে এবং সিডিউল- 
ভুক্ত ব্যাক্কগুলিকেও তাহাদের আমানতী টাকার একটা অংশ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে আমানত রাখার জন্য বাধ্য করিয়াছে । কিন্ত কার্য্যতঃ 
সিভিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির অর্ধেকেরও 
বেশী টাকা রিঞ্ার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখে। সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
মধ্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্ক-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকা সর্বাপেক্ষা 
বেশী। পূর্ব্বোল্লিখিত রিজার্ভ ব্যান্কের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ 'মধ্যে 
অংশীদারগণ নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পাইয়া থাকে এবং সিডিউলভুক্ত 
ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যান্ক-এর প্রতিনিধি 
হিসাবে নানা স্থানে কাধ্য করায় একটা মোটা টাকা পারিশ্রমিক 
পাইয়া থাকে এবং ভদ্দবার৷ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক-এর গচ্ছিত টাকার 
সুদ ন৷ পাওয়ার ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে | ' 

“ভারত গভর্ণমেণ্ট অংশীদারগণকে নিদ্দিষ্ট হারে মুনাফা বণ্টন 


‘করিয়া দিয়! রিজার্ভ ব্যাঞ্কের মুনাফার যাহা' উদ্ধ ত্র থাকে তাহা, কেন্দ্রীয় 


গতর্ণমেন্টের তহবিলে প্রদান করা হয়। কিন্তু ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক 
ব্যতীত অন্যান্য সিডিউলভুক্ত ব্যাক্কগুলি গচ্ছিত টাকার কোন সুদ 
বা ক্ষতিপূরণ পায় না। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তাহাদের টাকার 
পরিমাণও খুব বেশী । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে স্বার্থযুক্ত সকল - পক্ষগণই 
কোন না কোন প্রকারের প্রতিদান পাইয়া থাকে-_এই অবস্থায় 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্ত সিডিউলভুক্ত ব্যান্কগুলি কোন 
প্রতিদান না পাওয়া ম্যায়সঙ্গত কি? এবং এ সকল ব্যাঙ্কের 


'আমানতী 'টাকার দরুণ যে মুনাফা. হয় তাহার সম্যক কেন্দ্রীয় 


গ্রভর্ণমেন্টের গ্রহণ কর! সমর্থনযোগ্য কি? 

“রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে বর্তমানে যাহা আছে তাহাতে এ সকল 
সিডিউলভুক্ত ব্যাঞ্কগুলির কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা 
নাই। প্রতি বৎসর রিজ্ঞার্ড ব্যান্কের এই মুনাফার একট নির্দিষ্ট অংশ 
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সঞ্চিত টাকার হারাহারি মতে সিডিউলভুক্ত 


bs 
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একটা প্রতিকার পাইতে পারে সেইভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয় । 

“এই বিষয়টা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে 
ভারত গভর্ণমেন্ট ও রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয় 
তাহার প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া আশা করি!” 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাহার উপরোক্ত পত্রে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের লাভের একটা অংশ পাওয়া সম্পর্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
পক্ষ হইতে যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন আমরা তাহা সর্ববথা সঙ্গত 
বলিয়াই মনে করি | এবিষয়ে অচিরে গবর্ণমেন্টের ও রিজাভ' ব্যাঙ্ক 
কত্ত পক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব ৷ 

ভারতে সমবায় আন্দোলন 

ভারতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক 
বিবরণী সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত ' হইয়াছে । "তুষ্ট 
এদেশে সমবায় আন্দোলনের কিয়ৎপরিমাণ উন্নতি লক্ষিত হয়। 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৭০টি ; আলোচ্য বৎসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
মোট ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১২টিতে দীাড়াইয়াছে.।. সমবায় সমিতির 
সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের. সভ্যসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে । গত 
১৯৩৯-৪০ সালের ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭০ জনের তুলনায় আলোচ্য 
বগুসরের' মোট সভ্যসংখ্যা দ'ড়াইয়াছে .৬৪ লক্ষ ৩৫৯ দন! কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সর্ববপ্রকার সমবায় ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত 
মূলধন আলোচ্য বৎসরে পূর্বববন্তা বতসঁরের তুলনায় ' ৩০' লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৪: কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায়-দাড়াইয়াছে । কৃষি 
সমবায় সমিতি ও জমিবন্ধকী সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টি 
কৃষি সমিতির তুলনায় “আলোচ্য বৎসরে উহাদের 'সংখ্যা হইয়াছে 
১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭২৩টি । সভ্যসংখ্যা ও কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ পূর্বববন্তা বৎসরের ৪০ লক্ষ ৯৮ হাজার জন ও ৩০ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকার তুলনায় 'আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৪১ 
হাজার জন- ও ৩০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকায় দ্াড়াইয়াছে। জমিবন্ধকী 
“ব্যাঙ্ক ও সমিতির সংখ্যা গত ১৯৩৯-৪* সালে যে ক্ষেত্রে ২৪৩টি ছিল, 
সেক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে ২৫২টিতে দীড়াইয়াছে। সভ্যসংখ্যাও 
পুরব্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা ১৩ হাঁজার জন বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ লক্ষ 
৫ হাজার জনে দ্াড়াইয়াছে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; আলোচ্য বৎসরে 
উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । অ-কৃষি সমবায় 
সমিতি ও উহাদের সভ্যসংখ্যা পুর্বববন্তাঁ বৎসরের ১৬ হাজার ৭৪৭টি 
ও ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার জনের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ১৭ 
হাজার ৪৪২টি ও ১৯ লক্ষ ৮ হাজার জনে দীড়াইয়াছে। উহাদের 
কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকার তুলনায় এরৎসর ২৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে কৃষি সমবায় সমিডিগুলির নীট লাভের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৪৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯০২ টাকা ; পূর্বববর্ত্তী বৎসরে উহার 
পরিমাণ ছিল অনেক.কম--৯লক্ষ ২১ হাজার ৬৮৯ টাকা মাত্র, অর্থাৎ 
আলোচ্য বুসরে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪৪০ ভাগ ৷ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 
'ও সমিতিসমূহের লাভের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে পুর্ব বৎসরের ১ লক্ষ 
১২ হাজার ৩৮০ টাকার তুলনায়: লক্ষ ৫৭ হাজার ৮২১ টাকার 


. আর্থিক জগৎ 
ব্যাক্কগুলি দাবী করিতে পারে | এবং যাহাতে সিডিউলভূক্ত ব্যাক্ষগুলি দ 
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ধাড়াইয়াছে। অশ্কৃষি সমিতির নীট লাভের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে 
পূর্ব্বের অপেক্ষা ৮৫ হাজার ১১৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৬২ লক্ষ ৯৭ 
হাজার ৭৮৮ টাকায় দাড়াইয়াছে। অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
ব্যাঙ্কসমূহের নীট লাভের পরিমাণ এবার হাস পাইয়াছে ; পূর্ববর্তী 
বৎসরে যেক্ষেত্রে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৩ টাকা, 
সেক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরের পরিমাণ হইয়াছে ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার 
৬৫১ টাকা। 

উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে সমবায় 
আন্দোলনের কতকটা উন্নতি দেখিয়া উল্লসিত হইবার কিছুই নাই। 
ভারতের দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে সমবায়ের আরও ব্যাপক ও বহুল প্রচলন 
অত্যাবশ্বক। ভারতের জনসাধারণের আর্থিক ছুরবস্থার কথা 
বিবেচনায় সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও উহাদের মূলধনের পরিমাণ 
এখনও সামান্য । সমবায়ের দিক দিয়া ভারতের এই পশ্চাপদ 
অবস্থা কাটাইয়া উঠা সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টা ও জন- 
সাধারণের সমবেত সহযোগিতা আরও বুদ্ধি করিতে হইবে । 


হুগলী ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় উদ্যোগ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য 'দ্রব্যাদির 
নির্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দেওয়া সত্বেও জনসাধারণকে এ নিদ্ধীরিত মূল! হইতে 
অধিক মূল্যে এ সকল অত্যাবশ্যক জিনিষ ক্রয় করিতে হইতেছে । 
'যানবাহন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে গবর্ণমেন্টের দারুণ অক্ষমতাই 








“ইহার একমাত্র কারণ না হইলেও প্রধানতম কারণ । দরিদ্র জনসাধারণকে 


নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক কলিকাতার 
মাত্র ছ' একটি অঞ্চলে দোকান খোলা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই 
বিষয়ে বে-সরকারী মহলেরও কর্তব্য রহিয়াছে। আমরা আনন্দের 
সহিত জানাইতেছি যে, হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্ভোগে আপাততঃ 
নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা কর! হইয়াছে । চাউল, চিনি, তেল, মুন, কুইনাইন 

প্রভৃতি, অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করিয়া হুগলী ব্যাঙ্কের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়! আরও বহু প্রতিষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে এই 
ঘোর ছৃর্দিনে দরিদ্র রানের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। হুগলী 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহলের সহিত ব্যবসাসক্রাস্ত 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন । এই 
বিষয়ে ইতিমধ্যেই তাহারা অনেকখানি সফল হইয়াছেন। সরকারী 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে হুগলী ব্যাঙ্কের মারফতে মাত্র পাঁচ শত 
জনকে মাথা পিছু পাঁচ পোয়া চিনি.বিক্রুয়ের জন্য ৫ বস্তা চিনির অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ আরও অধিক সংখ্যক লোককে 
চিনি সরবরাহের জন্য ৫০ বস্তা চিনির অনুমতি চাহিয়া পত্র দিয়াছেন । 
বর্তমানে বাজারে কুইনাইন দুম্মু ল্য ও দুর্ঘট হইয়া দাড়াইয়াছে, বিশেষ 
করিয়া মফঃস্বল অঞ্চলের চিকিৎসকদের পক্ষে কুইনাইন যোগাড় কর! 
প্রায় অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
চিকিৎসকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া হুগলী ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট 


নিয়মিতভাবে আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ 


করিয়াছেন! এই সব অত্যাবশ্যক কর্তব্য ছাড়াও ব্যাঙ্ক আর একটি 
প্রশংসনীয় কাধ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ছগলী জেলায় অন্যন ২০ 
হাজার বিঘা জমিতে আলুর চাষ হইয়া থাকে । পূর্বের রেঙ্গুন 


হইতে 
‘আলুর বীজ আমদানী হইত। বর্তমানে শিলং গৌহাটী, পাটনা, 


কালকা ও সিমলার বীজ ব্যবহ্ৃত হয়। যানবাহন সমস্তার দরুণ এই 
বীর্ষ আবশ্যক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে না। চাষ আরম্ত 
হইতে আর মাত্র ছুই মাস বাকী আছে। হুগলী ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত 
পত্রালোচনা করিয়া! চাষীদের যথাসম্ভব সাহায্য করিবার কর্তব্যভার 
গ্রহণ করিয়াছেন । দেশের এই আর্থিক দুদ্দিনে হুগলী ব্যাঙ্কের এই 
সকল জনহিতকর উদ্ধমের অন্য আমর! উহার সুযোগ্য পরিচালক 


মিঃ ডি এন মুখাজ্ধিকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং আশা করি তাহার 


ম্যায় অন্যান্য ব্যবসায়িগণ দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে নির্ধীরিত মূলে, 


চাউল, তেল, নূন, চিনি, কুইনাইন প্রভৃতি একাস্ত 2 


ক্রয় করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার জন্য অনতিবিলম্বে সচেষ্ট 
'হুইবেন ।- * e 








লিজার ল্যাজ সৰণ তেল এ 
রানা 





যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে নোট ও টাকার প্রচলন: খুব বাড়িয়া 
/চলিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের. ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এদেশে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা। তাহা-ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া 
গত ৩১শৈ জুলাই পৰ্য্যন্ত ৪৫০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
অপর দিকে গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, যেস্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে ৭৫ কোটি. টাকা ( রৌপ্যমুদ্রা! )-মজুত ছিল;সেস্থলে গত. ৩১শে 
জুলাই তাহা হাস পাইয়া ২৯ কোটি টাকা. দশড়াইয়াছে.। অর্থাৎ 
উপরোক্ত সময়ে নোট.ছাড়া পূর্বেকার মঙ্জুত টাকার মধ্যেও ৪৬ কোটি 
টাকা জনসাধারণের ব্যবহারে আসিয়াছে । যুদ্ধের সুরু হইতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক নোট ও টাক! মিলাইয়া এইভাবে দেশে অতিরিক্ত ৩২৪ কোটি 
টাকা. প্রচলন করিয়াছেন, কিন্ত দেশে জিনিষপত্রের যোগান কোন 
ক্ষেত্রেই তদন্থুপাতে বাড়ে নাই। ইহার ফলে স্বভাবতঃই আজ দেশে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য বেশী রকম চড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ যে জিনিযপত্রের মুল) বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ, 
সরকারী কর্তৃপক্ষ বা রিজার্ভ র্যান্ক কর্তৃপক্ষ কেহই তাহা স্বীকার 
“করিতে চান না। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ 
দিতে গিয়া তাহারা উহার ছোটখাট কারণঞ্চলিকেই লোকসমক্ষে বড় 
করিয়া ধরেন। যুদ্রা প্রসারের কথা যথাযথ উল্লেখ. করিতে গেলে 
| নিজেদের গলদ বাহির হইয়া পড়ে বলিয়া তাহারা. প্রায়ই তাহা চাপিয়া 
যাওয়ার চেষ্টা করেন৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্তার জেমস্‌. টেলর 
উক্ত ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় সম্প্রতি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে এঁরূপ একটা চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। 
[স্যার জেমস্‌ টেলর তাহার বক্তৃতায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির শোচনীয় 
পরিস্থিতির কথা আলোচনা করিয়া জনসাধারণের দুঃখে সহানুভূতি 
জ্ঞাপন করিয়াছেন | কিন্তু রিজার্ভ ্যান্কের বর্তমান মুদ্রানীতির ফলে 
এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা 
“তিনি ভ্রান্ত ও অবাস্তর বলিয়া উল্লেখ করিতে কস্ুুর করেন নাই। অব্য 
“যুদ্ধের স্বর হইতে এদেশে চলতি মুদ্রার প্রচলন যে বাড়ান হইয়াছে ইহা 
তিনি স্বীকার. করিয়াছেন । কিন্তু এ কারণে জিনিষপত্রের দাম 
বাড়িয়াছে বলিয়া মনে করা তাহার মতে অযৌক্তিক. তিনি জোর গলায় 
'ঘোষণা করিয়াছেন, “মুদ্রা প্রসারণের ' সহিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধিকে জড়িত 
করিয়া এবং উহাকে ‘ইনফ্লেসন’ বলিয়া! ধরিয়া লইয়া লোকে যেভাবে 
কাৰ্য্য ও কারণের ভিতর গোল পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে আমি 
তাহা পছন্দ করি না।” স্তার জেমস্‌ তাহার বক্তৃতায় যুক্তির মারপ্যাচ 
দেখাইয়া লোকসমক্ষে যে.জিনিষটা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা 
এই, যে, এদেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
চলতি মুদ্রার পরিমাণ 'বাড়াইতে হইয়াছে। অর্থাৎ আগে দেশে 
জিনিষপত্রের দর বাড়িয়াছে তৎপর সেই দরের সহিত সামন্জস্ত রাখিতে 
গিয়াই মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ ও গবর্ণমেন্টের গা বাঁচাইয়া স্যার জেমস্‌ 
টেলর যেভাবে যুদ্রা প্রসারণের 'মুলগত হেতু . ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
_নাঁনাকারণে আমরা তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে পারি 'না। 
.এসম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আদায়ীকৃত স্ার্লিং সিকিউ- 
রিটির বিনিময়ে দেশে মুদ্রা প্রচলন করিবার বর্তমান দৃষ্টান্ত. আমরা 


te 


বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। বুটিশ,গবর্ণমেন্ট ভারত সররারের 


মারফতে: এদেশ হইতে বর্তমানে প্রভূত পরিমাণ ষ্মর-সরঞ্জাম ক্রয় 
করিতেছেন.। সে বাবদ বৃটিশ গ্ররর্মেন্টের নিকট ভারতের বিস্তুর,পাওনা 
দাড়াইতেছে। এই প্রাপ্য পরিশোধ করিবার, বিধিসঙ্গত রীতি ইংলণ্ড 
হইতে উপযুক্ত মূল্যের. জিনিষ এদেশে রপ্তানী রুরা, এদেশের 
রেলওয়ে ও. শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে ইংলগুবাসীদের .য়ে সব শেয়ার 
আছে তাহা এদেশবাসীর নিকট, বিক্রয় করিয়া দেওয়া কিংবা 
প্রয়োজনীয়, পরিমাণ স্বর্ণ, পরিশোধ .করা। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
সেভাবে ভারতের পাওনা পরিশোধ করিতেছেন না। ভারত গরমেন্ট 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের জন্য মাল. খরিদ করিয়া, নিজেরা . ভারতীয় মাল 
বিক্রেতাদিগকে টাকার হিযাবে মূল্য. পরিশোধ করিতেছেন। অপর 
দিকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের, নিকট হইতে তদ্বিষয়ে তাহারা শুধু ' ষ্টার্লিং 


সিকিউরিটি পাইতেছেন। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, 
‘লণ্ডন অফিসে জমা হইতেছে ৷ যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর হইতে, এই 


ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অত্যধিক: মাত্রায় ষ্টাৰ্লিং . সিকিউরিটি 


সঞ্চিত হইতেছে, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৃটিশ স্রকারের, জন্য মালক্রয়ের 


সুবিধার্থে সেই ্টার্নিংসম্বল করিয়া এদেশে নোটের প্রচলন বাড়াইয়া! 


চলিয়াছেন।, বুটিশ সরকার ভারত হইতে যে মাল গ্রহণ করিতেছেন 
তাহার বিনিময়ে কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ, পাওয়া যাইতেছে, না, 


স্বর্ণ আসিতেছে না কিংবা এদেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বৃটিশ-কবঙ্গিত 
শেয়ার প্রভৃতিও ভারতীয়দের হস্তগত হইতেছে না|, তাহার বিনিময়ে 


ভারতবাসী পাইতেছে শুধু নোট ও টাকা। ফলে জিনিষপত্রের 


যোগানের তুলনায়, দেশে ব্যবহারযোগ্য টাকার পরিমাণ ক্রমেই খুব 
বাড়িয়া যাইতেছে। এ অতিরিক্ত. টাকা মুখ্যতঃ. জিনিষপত্র ক্রয়ে 
নিয়োজিত হইয়া দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য : : অত্যবিকরূপে, চড়াইয়া 


দিতেছে। কাৰ্য্য ও কারণের ভিতর অযৌক্তিকভাবে গোল -পাকাইবার 


জন্য স্যার জেমস্‌ তাহার বক্তৃতায় সাধারণের, উপর. দোয়ারোপু- 


করিয়াছেন। কিন্ত ষ্টারলিং বিনিময়ে নোট প্রচলনরূপ, কারণকে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধিরূপ কার্য্যের অন্য দায়ী না করিয়া তাহা উপ্টাভাবে ব্যাখ্যা 
করিতে গেলে জনসাধারণই বা তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে কৃরিবে 
.কি করিয়া? 


রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের হাতে. ডা ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটি নাঃ হইতে 
দেখিয়া এদেশের জনসাধারণ প্রথম হইতেই এই সব. সিকিউরিটিকে 
জাতীয় স্বার্থের অনুকুল কোন কার্য্যে নিয়োগ করার জস্য . অনুরোধ 
জানাইয়া আসিয়াছে ।. বিশেষ করিয়া ষ্টার্লিং সিকিউরিটির; বিনিময়ে 
এদেশীয় কলকারখানার 3টীশ-কবলিত শেয়ার এবং .পোর্টন্রাষ্ট ও 
ইম্পৃভমেপ্টট্রাষ্ প্রভৃতির বুটিশ-কবলিত খণপত্র কিনিয়া লওয়ার জন্য 
কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। কিন্ত গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটি বিনিময়ে .পাউণ্ড হিসাবে. গৃহীত 


বিদেশী ঝণ. শোধ করিয়া দেওয়ার এরুটা ব্যবস্থা করিলেও. উপরোক্ত 
ধরণের, কার্ধ্যে বাকী ষ্টার্লিং নিয়োগ রুরিবার.কোন, .কণ্মনীতি তাহারা 


এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন ন|1. স্যার. জেমস্‌. টেলর তাহার 
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বাজলার আমদানী বাণিজ্য বিশ্লেষণ করিয়া গত সপ্তাহে বিভিন্ন 
খান্ত সামগ্রীর দিক দিয়া এপ্রদেশের পরনির্ভরশীলতা সম্পর্কে আমরা 
পাঠকবর্গকে একটা আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমান প্রবন্ধে 
বাঙালীর প্রধান খান চাউলের উৎপাদন, যোগান ও ঘাটতি সম্পর্কে 
আমর! বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। 

চাউলের যোগান সম্পর্কে বাঙ্গলার সমস্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
এপ্রদেশের লোকদের জন্য বৎসরে কি পরিমাণ চাউলের আবশ্যকতা 
রহিয়াছে প্রথমে সেই বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হওয়া 
প্রয়োজন । সেজন্য বাঙ্গলার মোট জনসমষ্টি, তাহাদের ভিতর ভাত 
খাইয়া জীবন ধারণ করে এরূপ লোকের সংখ্যা এবং মাথাপিছু চাউল 
ব্যবহারের গড়পড়তা হার প্রভৃতি বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখা দরকার । 
মোট জনসংখ্যা নির্িত হইয়াছিল ৫ কোটি ১ লক্ষ ১৪ হাজার জন। 
এই জনসমষ্টির ভিতর ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার জন ছিল এমন সম্প্রদায়ের 
লোক যাহারা সচরাচর ভাত খায় না। কাজেই বাঙ্গলায় চাউলের 
সম্ভবপর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা করিতে গেলে বাকী ৪ কোটি 
৮* লক্ষ ৫৯ হাজার জনের জন্যই চাউলের বরাদ্ধ ধরিতে হইবে। 
তবে এইরূপ বরাদ্দ ধরিতে গিয়া আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করা 
দরকার । সেবিষয়টি হইতেছে শিশু ও অল্প বয়স্কদের সম্পর্কে ৷ পাঁচ বৎসর 
ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত শিশুরা ভাত বিশেষ কিছুই খায় না। পাঁচ বৎসর 
হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা ভাত খায় বটে, তবে পূর্ণবয়স্কদের 


তুলনায় তাহা পরিমাণে অল্প। বাঙ্গলায় লোকের ব্যবহার্য চাউলের - 


পরিমাণ নির্ণয় করিতে গিয়া এই সব শিশুদের বিষয়ও আমাদিগকে 
মনে রাখিতে হইবে । 

উপরোক্তরূপ রায় জনসমষ্টি হইতে যে সব 
লোক ভাত খায় না তাহাদের বাদ দিয়া এ প্রদেশে বাকী অধিবাসীর 
সংখ্য! দীড়ায় ৪ কোটি ৮* লক্ষ ৫৯ হাজ্জার। পাঁচ বৎসর না হওয়া 
পর্য্যন্ত শিশুরা ভাত বিশেষ খায় না বলিয়া অতঃপর এই সংখ্যা হইতে 
পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদেরও আমরা বাদ দিতে পাঁরি। তাহাতে 
বাঙ্গলায় কতজ্ঞন লোক রীতিমত ভাবে ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে 
তাহ! মোটামুটিভাবে নির্ণিত হইতে পারে । গত ১৯৩১ সালের 
আদ্মসুমারীতে যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে সব সম্প্রদায়ের 
লোক ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের ভিতর এ সালে 
পাচ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৭৪ লক্ষ ৪* হাজার 
ছিল বলিয়া জান! যায়। 

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ৫ হইতে ১৯ ROE 
খায় বটে তবে পূর্ণবয়স্কদের তুলনায় তাহা পরিমাণে কম | কাজেই 
বাঙ্গলায় কি সংখ্যক লোক রীতিমতভাবে ভাত খাইয়া জীবন ধারণ 
করিয়া থাকে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা এইরূপ শিশুদের 
সংখ্যা যথাযথ গ্রহণ না করিয়া দুইটি শিশুকে একজন পূর্ণবয়স্ক 
লোকের সমান বলিয়া ধরিতে পারি। ১৯৩১ সালের আদমস্ুমারী 
দৃষ্টে জানা যায়, এঁ সালে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুর 
(যে সব সম্প্রদায়ের লোক ভাভ খায়. তাহাদের ভিতর) 
সংখ্যা ছিল ৬৪ লক্ষ ৩২ হাজার জন। উহাদিগকে ৩২ লক্ষ ১৬ 

৯4 


গত ১৯৩১ সালের আদমনুমারীতে বাজলার . 


হাজার জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সমান বলিয়া মনে করিয়া নেওয়া চলে । 
এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ও যথাযোগ্য বাদছাট দিয়া বাজলায় 
ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিত এরূপ লোকের সংখ্যা গত ১৯৩১ 
সালে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ জন ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে । কিন্তু 
১৯৩১ সালের পর যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার 
মোট জনসংখ্যা পূর্ধের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৪১ সালের 
নুতন আদমস্ত্রমারীতে গত দশ বৎসরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১ কোটি 
১ লক্ষ ৮৬ হাজার বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে । এই সংখ্যার ভিতর 
অবাঙ্গালীর সংখ্যা কত এবং ১ হইতে ৫ বৎসর বয়সের ও ৫ হইতে 
দশ বৎসরের শিশুর সংখ্যা কি দাড়াইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ 
করা হয় নাই । তবে উক্ত ১ কোটি' ১ লক্ষ ৮৬ হাজার জনের ভিতর 
অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশের সমপরিমাণ লোক অর্থাৎ ৭৬ লক্ষ জন রীতিমত 
ভাবে ভাত খাইয়া থাকে বলিয়া আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অনুমান 
করিতে পারি। উহাতে পূর্বে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ 
লোক লইয়া বাঙ্গলায় ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে এরূপ 
লোকের সংখ্যা দাড়ায় মোট ৪ কোটি ৫* লক্ষ জন । " 
বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালী গড়ে প্রতিদিন কি 
পরিমাণ চাউল ব্যবহার করিয়া থাকে সে বিধয়ে নানাজনের নানারূপ 
মত দেখা যায়। তবে এপ্রদেশের জেল বিধিতে ( Jai! Code ) 
প্রতিজনের জন্য প্রত্যহ ১১ ছটাক হইতে ১৩ ছটাক চাউলের ব্যবহার 
বিধিবন্ধ আছে। বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৯২ জন লোক পল্লী অঞ্চলে 
বাস করিয়া থাকে আর পল্লী অঞ্চলে প্রতি লোকের পক্ষে তিন 
চারিবার করিয়া ভাত খাওয়াই নিয়ম। সে হিসাবে গড়ে জনপিছু 
চাঁউলের ব্যবহার ১৩ ছটাকের বেশী না হইলেও তাহা যে উহার চেয়ে 
কম নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে । অবশ্য আধিক সামর্থ্যের অভাবে 
অনেক লোককে অর্দাহারে ও অনাহারেও দিন যাপন করিতে হয়। 
কিন্তু গড়ে মাথাপিছু দৈনিক চাউলের প্রয়োজন ১৩ ছটাকের কম নহে, 
আর সে কারণে এ প্রদেশে চাউলের,. চাহিদা বিচার করিতে গিয়া 


' ইহাকেই আমরা ন্যুনতম পরিমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে চাই । দৈনিক 


১৩ ছটাক চাউল ব্যবহৃত হইলে বৎসরে জনপিছু ৭ মণের চেয়েও 
কিছু বেশী চাউল দরকার । আমরা যদি এই প্রয়োজনীয়তা ৭ মণেই 
সীমাবদ্ধ রাখি তাহা হইলেও উপরে যে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ লোক 
রীতিমত ভাত খাইয়া থাকে বলিয়! নির্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য 
বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ চাউলের যোগান 
আবশ্যৰু বলা যাইতে পারে । 

এক্ষণে সেই অনুপাতে বাজলায় চাউলের মোট উৎপাদন বিবেচনা 
করা যাউক । বাঙ্গলায় মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা প্রায় 
৯০ ভাগ জমিতেই ধানের চাষ হইয়া থাকে৷ কিন্তু এইরূপ ব্যাপক- 
ভাবে ধানের চাষ হইলেও প্রতি .বৎসর যে চাউল উৎপন্ন 


হয় তাহার পরিমাণ এ প্রদেশের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে কম। গত 


১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ সাল পৰ্য্যন্ত পাচ বৎসরে 

বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি বৎসর ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৫ হাজার একর জমিতে 

ধানের চাষ হইয়াছে এবং উৎপন্ন ধান হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ২২ 
(২৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


৮ 


আ্রপ্নল-স্পশিজল 





অধ্যাপক- ্্রীবরদা দত্ত রায় এম, এ 


বর্তমান যুদ্ধের বাজারে রং ও বার্ণিশের এত অভাব হইয়া 


পড়িয়াছে যে রং ও বাণিশ পাওয়৷ নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে ' 


বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এতকাল ভারতের প্রয়োজনীয় 
রং ও 'বার্মিশ আসিত জার্মানী, হইতে আর না হয় ইংলণ্ড হইতে। 
মধ্য সময়ে জাপানও গত কয় বৎসর যাবৎ রং ও বার্ণিশ ভারতবর্ষে 
রপ্তানী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের জান্মানী 


ও জাপানে রংএর ব্যবসায়ের দরুণ ভারতের হাটে যে প্রতিষোগিতা 


চলিয়াছিল তখন ভয় হইয়াছিল যে, এ ভাবে কিছুদিন চলিলে হয়ত 
শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে "শিষ্যবিগ্ঠাগরীয়সী” হইয়া উঠিয়াছে। যদি 
১৯৩৯ সালে এ যুদ্ধ না বাধিত তাহা হইলে এতদিনে জাপান হয়ত 
সস্তা দরে জমকালো! রং পাঠাইয়া জান্মানীকে ভারতের রং-এর হাট 
হইতে বিদায় নিতে বাধ্য করিত। সে যাক্‌, যুদ্ধ বাধিল, সঙ্গে সঙ্গে 
জান্মানী শক্রুপক্ষ হিসাবে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে সরিয়া 
পড়িল। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস পধ্যস্ত জাপান ভারতের 
হাটে-বাজারে প্রতিন্বীহীন “একমেবাদ্বিতীয়ম্” হইয়া রহিল যে তখন 


' ভাল রং বার্নিশের অভাব হইলেও জাপান যে ভাবেই হউক ভারতের 


চাহিদা মিটাইয়া খরিদ্দার হাতে রাখিতে লাগিল। তারপর আদিল 
জাপানের পালা। হঠাৎ/একদিন মুখোস খসাইয়া জাপান. ভারতের 
শত্ৰু হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের রং-এর ব্যবসাও বন্ধ 
হইয়া গেল। নিরুপায় নির্জীব ভারত কোন রকমে হাতের জমা রং 
বার্ণিশ দিয়াই কাজ চালাইতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে নূতন রং 
আমদানী করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও যুদ্ধের ঘৃণিতে পড়িয়া রাস্তা 
এমন বিপদ-সঙ্কুল হইয়া দাড়াইল যে, হাজার চাহিদা থাকিলেও 
ভারতের আর নূতন রং আমদানী করিবার. কোন উপায় রহিল না 


, ফলে দেশে রং এর অভাব আসল এবং সেই অভাব আসিয়া এমন 


অবস্থায় দাড়াইয়াছে যে, আজকাল রং আর পাওয়াই যায় না। । 
কিন্তু তাই বলিয়া ভারতে যে কোন কালে রং ছিল না কিংবা ভার্ত- 

বর্ষ কখনও রঞ্জন-শিল্পে উন্নত লাভ করে নাই, একথা সত্য নহে। বরং 

দুনিয়ার রঞ্জন-শিল্পের মূলে হয়ত ছিল ভারতের বনজ লতা-পাতা-ফুল 


, ও ফল। কোন কোন স্থলে, হয়ত গাছের কস, শিকড়, রঙ্গীন মাটা 


ইত্যাদিও যে ব্যবহৃত হইত না তাহা নহে। . সেকালের ফল-মুলাহারী 
আরণ্যক খধিরা সংসারের সব্ব বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও রং ও 
বার্নিশের ব্যাপারে একবারে উদাসীন ছিলেন না । পীতবসন’ ও 
'ীলাম্বরী' সে যুগেই ব্যবহৃত হইত যে যুগে ‘ব্রহ্ম মিথ্যা কি জগৎ 
মিথ্যা” লইয়া 'তুমুল তর্ক বিতর্ক চলিত রাজ-সভায় এবং শাস্ত বন্স্থলীর 
বনস্পতির নিরন্ধ, পত্রচ্ছায়ায়। ফলে বনজ্বাত মন্দার, মঞ্জিলা, নীল, 
আম, জাম, পেয়ারা, সিউলী ফুল, কসুম ফুল ইত্যাদি নানা জাতীয় 


' ফুল-ফল ও পাতা লাগিত স্থৃতী ও রেশমী কাপড় রং করিতে । উত্তর 


কালে গৈরিক মাটী, হিন্গুল, লাক্ষা কীটও রঞ্জন-শিল্পে স্থান না 
পাইয়াছে এমন নহে। কিন্তু সেকালের মুনি-ঝধিরা ইহলোকের 
ব্যাপারে নিতান্ত নিলিপ্ত থাকিলেও তাহার! এ সব বিদ্যায় নিতান্ত 
নির্বিকার ও নিলিপ্ত ছিলেন না। মহেঞ্জোদারো খনন 
করিয়া যে স্ভ্যতার.কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বয়স ও তিমি 


নক্ষত্র লইয়া পণ্ডিতগণের মতদৈধ থাকিলেও,;এ সব সভ্যতা যে অতি. 


প্রাচীন সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। সেই সব ভগ্নাবশেষের 
মধ্যেও যে সব রঙ্গীন টালি' ও পালিশ করা চক্চকে ইট পাওয়! 
গিয়াছে, তাহাতে শুধু যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি বিশিষ্ট শিল্পের 
পরিচয় দেয় তাহা নহে, তাহাতে মনে হয় যে সেই অন্ধকার যুগেও 
এই রঞ্জন-শিল্প উন্নতির শিখরে পৌছিয়াছিল। 

মধ্যযুগে দেখিতে পাই যে, দিল্লীর সুলতান এবং আগ্রার বাদশাহের 
মধ্যে রংএর প্রীতি আরও বদ্ধিত হইয়াছে । পীত, লাল, নীল প্রভৃতি 
মূল রংয়ের স্থানে আবার মিশ্র রং আসিয়া দেখা দিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের আবীর কু্কুমের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে জাফ্বান্‌, 
মেহেদী, কেশর এবং মিশ্র রংএ লাগিয়াছে উদ্দি নাম, যেমন: 
আস্মানী, ফিরোজা, জাফ রানী ইত্যাদি । মোগল-পাঠান যুগে তাত- 
শিল্প যে যথেষ্ট প্রসরতা লাভ করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় 
তাতী শ্রেণীতে । যেখানে তাত-শিল্প এভাবে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল 
সেখানে রঞ্জন-শিল্প পুষ্ট ও সবল না হইয়া থাকিতে পারে না। 

_ যাক্‌ সে কথা। কোম্পানীর আমল পর্য্স্ত আমরা এই সব 
দেশী রংএর অভ্যুদয় ও উন্নতি সমানভাবেই দেখিতে পাই। পার্কিন 
(Sir W. H. গাথা) নামক একজন ইংরাজ ছাত্র নকল ' 
কুইনাইন তৈরী করিবার জন্য গবেষণা করিতেছিলেন আল্কাতরা 
লইয়া,_কুকুর গড়িতে গিয়া হঠাৎ তিনি ঠাকুর গড়িয়া ফেলিলেন। 
কুইনাইন বাহির করিতে গিয়া তিনি আবিষ্কার করিলেন এনিলিনি 
( Aniline )| এই এনিলিন এত কাল নীল হইতে বছ অর্থব্যয় 


করিয়া বাহির করা হইত। |. পাফিনের এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 


এক দিকে নানাপ্রকা'র রং প্রস্তুত কর! যেমন সহজ ও সুগম হইয়া ' 
পড়িল, তেমনি ছাপার কালী ও অন্যান্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী কালীও সম্তায় :,. 
প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৮৫৬ সালে পার্কিন এনিলিন আবিষ্কার 
করিলেন । ১৮৬৮ সালে ছুইঞ্জন জান্মান রাসায়নিক নকল এল্জারিনও 
(Alzarine) প্ৰস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন । ইউরোপের 
নানা দেশে এইভাবে রং ও কালী প্রস্তুতের এক মরশুম পড়িয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতাও যে আরম্ভ হইল না তাহা নহে, 
কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার মধ্যেও জানম্মান রং ব্যবসায়ী রংএর বাজারে 


,সার্র্বভৌম হইয়া রহিল । এদিকে ভারতের প্রাচীন পন্থারও কোন 


উন্নতি হইল.না ৷. ফলে ভারতের জরাজীর্ণ অলস-মন্থর গতি রঞ্জন- 
শিল্প ইউরোপের সস্তা! এবং সবল রঞ্জন-শিল্পের আবাহন করিবার 
জন্য নিজের আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল! রাজ-অন্ুগ্রহপুষ্ট 
বিদেশী শিল্প অতি সহজেই ভারতের ভাঙ্গা হাটে নিজের প্রাপ্য স্থান 
অধিকার করিয়া লইল | কিভাবে বিদেশী আগন্তক শিল্প আসিয়া 
প্রাচীন দেশীয় শিল্পটাকে . ধ্বংদপথে পাঠাইল সেই সব লজ্জাকর 
ইতিহাস ঘাটিয়া কোন লাভ নাই। তবে একথা নিশ্চিত যে বর্তমান 
সময়ে দেশে দেশীয় ভাবে রং প্রস্তুত করিবার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। 
ফলে ইংলণ্ড, জাশ্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A. ) 
এবং অন্যান্ত দেশ হইতে ভারত প্রতি বৎসর কোটা টাকার রং 
আমদানী করিয়া থাকে। সংখ্যা-বিজ্ঞানের হিসাবপত্র ঘাটিলে 
দেখা যায় যে, ভারত মোটামুটা সংখ্যায় রং আমদানী করিয়াছে 
১৯৩৬-৩৭ সালে ২৬* লক্ষ টাকার, .১৯৩৭-৩৮ সালে ৩৪২ হাক্ষ 


। 


২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৯১ 








টাকার, ১৯৩৮-৩৯ সালে ২৬১ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৯-৪০ সালে 
৮২৭ লক্ষ টাকার। 

বর্তমান সর্বনাশা যুদ্ধের অজুহাতে ভারতে রংএর অভাব ঘটিয়াছে 
‘বিদেশ হইতে রং আমদানী করা যায় না বলিয়া। এই অবস্থায় 
দেশীয় মতে আবার মন্দার, মঞ্জিল! প্রভৃতি বনজ উদ্ভিদের চাষ করিয়া 
ভারতের রংএর চাহিদা মিটান এক দিনের কর্ম্ম নহে। বিশেষজ্ঞের 
মতে ইহাতে প্রায় ৩৪ বৎসর লাগিবার কথা। এই ৩৪ বৎসর 
পরে যে যুদ্ধও এভাবে থাকিবে এবং সমভাবেই জগতের এই অশান্ত 
তাগুবলীলা অব্যাহত থাকিবে এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এহেন 
পরিস্থিতিতে পুনরায় প্রাচীন পন্থায় ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে 
কিনা তাহা খুব শীস্তভাবে বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এই সব কথা শান্ত 
'ভাবে বিবেচ্য হইলেও দেশের অভাব এবং এই মাহেন্দ্র সুযোগ এমনই 
'তীক্ষ এবং এমনই সময়োপযোগী যে এই সুযোগে এবং এই সময়ে 
যদি ভারত ইউরোপের শিল্প-সমৃদ্ধ দেশসমূহের অনুকরণে এই [দেশেও 
রঞ্জন-শিল্প আরম্ভ না করে তাহ! হইলে হয়ত এ সুযোগ আর দ্বিতীয় 
বার ফিরিয়া আসিবে না! গত মহাযুদ্ধে ( ১৯১৪-১৯১৮) ইংলগুও 
এভাবে রংএর অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যুদ্ধান্তে 
ইংলণ্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অধিকার এবং নিজন্ব শিল্প 
এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠু করিয়া বসিল যে, আজকাল ইংলণ্ড শুধু নিজের 
দেশের অভাবই মিটাইবার ক্ষমতা রাখে না, অন্ত দেশেও রপ্তানী 
করিয়া থাকে । জাপানে ১০১২ বৎসর আগেও রগ্তনশিল্প তেমন 
স্ুপ্রতিঠ ছিল না, অথচ গত কয়েক বৎস্রের মধ্যেই জাপান রঞ্জন- 
শিল্পেও এমন উন্নত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্ব 
“পর্য্যন্ত (১৯৪১-নবেম্বর ) জাপান জান্নীনীর অনুপস্থিতিতে ভারতের 
রংএর হাটে নিজের বিজয় নিশান তুলিয়া ধরিয়াছে। সুতরাং এই 
শুভলগ্নে ভারতকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে অতি-আধুনিকভাবেই 
'রঞ্জনশিল্পকে আরস্ত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পশ্থাও যে 
একেবারে বাদ দিলে চলিবে তাহাও মনে হয় না। কারণ মিল ও 
ভাতে মিলিয়া যেমন ভারতের কাপড়ের অভাব অনেকাংশে মিটাইতে 
পারিয়াছে, তেমনি রঞ্জন-শিল্পেরও প্রাচীন ও নবীন পন্থা ছুইই এক 
সঙ্গে চলিলে হয়ত ভারতের চাহিদার অধিকাংশ ভাগই আপাততঃ 
মিটিয়া যাইবে । তারপর ধীরে সুস্থে নবীন ও প্রাচীন পন্থার মধ্যে 
.যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেইটী রাখিলেই হয়ত চলিয়া যাইবে। 
‘কিন্তু এ সব ব্যাপারে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীর আশু কার্যে হাত 
‘দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি সরকারী সাহায্যেরও প্রয়োজন । অন্যথা 
এদেশে সমস্ত কাঁচা মাল ও মসল্লা থাকিলে এবং অর্থ-সামর্ধ্য থাকিলেও 
সরকারী কৃপাদৃষ্টি না পড়িলে শুধু মূর্তিই গড়া হইবে কিন্তু তাহাতে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে না । | 





(বাঙ্গলায় চাউলের সমস্ত! ) 
কোটি ৭১ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে 
অনুমিত হইয়াছে। , পরব্তী ফসলের জন্য বীজ হিসাবে যে ধান 
রক্ষিত হয় উৎপন্ন ধান হইতে তাহা বাদ না দিয়াই উপরোক্ত পাঁচ 
বৎসরে চাউলের গড় উৎপাদন অস্ুমিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্তেও 
উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ বাঙ্গলার লোকদের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে 
যথেষ্ট হয় নাই । উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে, এ প্রদেশের লোকদের 
আবশ্যকতা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউল 
দরকার । সেই স্থলে যখন ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪ সাল 
পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন 


হইয়াছে তখন প্রয়োজনীয় চাউলের দিক দিয়া এ প্রদেশের স্বাভাবিক 
ঘাটতির পরিমাণ যে কিরূপ বিপুল তাহ! সহজেই বুঝা যায়। 
১৯৩৯-৪০ সালের পর ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন 
উপরোক্ত গড় পরিমাণের তুলনায় আরও কমিয়া ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ 
মণে দাড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ধানের চাষ ও চাউলের 
উৎপাদন সম্পর্কে সম্প্রতি যে. সর্ধশেষ সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে এ দিক দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাতেও চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার 
স্বাভাবিক ঘাটতি পরিপৃরিত হয় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙলার 
২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং এ সালে 
২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের অন্য যে বৎসরে 
৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার কথা বিবেচনা 
করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এ প্রদেশে ৩ কোটি ৯১ হাজার মণ 
চাউলের ঘাটতি দীড়াইয়াছিল বলা চলে । ( আমরা চাউলের দিক 
দিয়া বাঙ্গলার যে মারাত্মক ঘাটতির কথা উল্লেখ করিলাম, এ প্রদেশে 
সরকারী কৃষি বিভাগের উপরওয়ালারা তাহা ততটুকু সারাত্মক বলিয়া 
মনে করেন না। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
অফিনার মিঃ নিশ্মল দেব সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মার’ পত্রে এক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় এতদিন গড়ে প্রতি বৎসরে মাত্র ১৭॥ লক্ষ 
মণ চাউলের ঘাটতি হইয়াছে আর বাহির হইতে চাউল আনাইয়া 
সেই ঘাটতি পুরণ করা হইয়াছে। এ প্রদেশে ধানের চাষ সম্পর্কে 
সম্প্রতি যেটুকু উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাতে উৎপন্ন চাউল হইতে 
বাঙ্গলার চাহিদা মিটাইয়া এবার বেশ কিছু উদ্ধ ত্ত থাকিবে বলিয়া . 
তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় চাউলের সত্যকার 
প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া আমরা মিঃ দেবের এই অভিমত 
অযৌক্তিক ও অসমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। তবে চাউলের ' 
অত্যধিক দর বৃদ্ধি হেতু এবার অনেক লোক চাউল কিনিতে না পাইয়? 
অর্ধাহারে ও অনাহারে, থাকিবে' মনে করিয়া যদি তিনি বাঙ্গলায় 
চাউলের উদ্ত্ত কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমাদের কিছু 
বলিবার নাই) | 

চাঁউলের দিক দিয়া এই প্রকারের সাম্বৎসরিক ঘাটতি পূরণের জন্য 
বাঙ্গলা এতদিন বাহির হইতে ও অন্তান্য প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসরে 
গড়ে ১ কোটি ৬২ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়াছে । এইভাবে 
আমদানীকৃত চাউল সমস্ত যদিও বাঙ্গলার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই 
(কেননা এতদিন বাঙ্গল। হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ৯৪ লক্ষ মণ চাউল 
বাহিরেও রপ্তানী হইয়াছে) তথাপি বাঙ্গলায় চাউলের মারাত্মক 
অভাব কিছুটা লাঘব করিবার পক্ষে আমদানী বাণিজ্য একট! বড় 
রকম অবলম্বন ছিল, বল! চলে । কিন্তু যুদ্ধের জন্য এ বিষয়েও আজ 
গুরুতর প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হইয়াছে । যানবাহনের অভাব ও অসুবিধা 
ঘটায় ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করা দূরের কথা; ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশ হইতেও আজ্জ বাঙ্গলায় চাউল “আনয়ন করা দুঃসাধ্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার স্বাভাবিক 
ঘাটতি পরিপুরণ করা আজ আর কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না। 
চাহিদার তুলনায় চাউলের যোগান হ্রাস পাইয়া দেশে চাউল ছুশ্রাপ্য 
ও দুর্ম,ল্য হইয়া উঠিতেছে। এই ধরণের শোচনীয় অবস্থা হইতে 
স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় বাঙ্গলায় ধানের চাষ ও 
চাঁউলের উৎপাদন উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি করা । আমরা পরে _তৎমম্পর্কে , 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব!  ”. 





১৯৪১ সালে বৃটেনে মুদ্রা প্রস্তুতের পরিমাপ. 

, ৯৯৪১ সালে বৃটেনে মুদ্রা প্রস্তুতের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ক্লোরিণ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুতের মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছে আলোচ্য বৎসরে 
২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৯ ‘পেনী’। কোনরূপ তাত্র মুদ্রা ১৯৪১ পালে 
প্রস্তুত হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানার প্রয়োজনের জন্ত বৎসরে যে ৮ 
শত টন তামার ব্যবহার হইতেছে, সেই তামা সংরক্ষণের জন্তই ‘পেনী’ 
তৈয়ার বন্ধ করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালে ২ কোটী ৭৩ লক্ষ ১২ হাঁজার 
“ফাদিং, এবং ৪ কোটা ৫১ লক্ষ ২০ হান্রার অর্ধ পেন্স মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে নূতন ধরণের নিকেল পিতলের তিনপেনী মুদ্রা প্রস্তুতের 
পরিমাণ হইতেছে ৬ কোটী ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৮৯3 ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ 
সালে ইছার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮ এবং 
£৬ লক্ষ ৩২ হাজার ২১। ১৯৪১ সালে রূপার তিনপেনী যুদ্রা প্রস্তুতের 
সংখ্যা হইতেছে ৭৯ লক্ষ ৭ হাতার ৯৪১। ১৯৪৯ সালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
দেশের অন্থ যে সকল মুদ্রা বৃটেনে প্রস্তুত .হইয়াছে তাহার সংখ্যা হইতেছে 
২২ কোটা ৩৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৯০ (৬৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৫৭ পাউণ্ড মূল্যের); 
১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১৮ কোটী € লক্ষ ৪১ হারার ৯১৬ (৬১ লক্ষ 
৫৩ হাজার ১০ পাউণ্ড মুল্যের )। বৃটেনের 'টাকশালে' ১৯৪১ সালে 
বৈদেশিক ও উপনিবেশসমূহের অন্ত মুদ্রা প্রস্ততের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩৬ 
কোটী ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫২৪) ১৯৪০ সালে চা সংখ্যা ছিল ৩২ কোটা 
৮০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৩৬ | 


টেনে পদ্মীগঠন পিক 
বৃটেনের পল্লী অঞ্চলের জমিগুলিকে উৎক্বষ্টতর কার্যে নিয়োগ করিবার 


কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তৎসন্বন্ধে যে কমিটী রন করা হইয়াছিল, মতি লব ল 


গুলি বাড়ী নিৰ্ম্মাণ, নিছা সরবরাহের ব্যবস্থা, জলের বন্দোবস্ত এবং গ্যাস 


উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বটল্যাণ্ডের উচ্চ ভূমিগুলির সম্বন্ধে | 


ভবিষ্যতে কি করা হইবে, তাহা বৃটিশ সরকার স্থির করিবেন। রিপোর্টে 
একথাও বলা হইয়াছে যে, ক্কটল্যাণ্ডকে বাদ দিয়া যদি কোন পরিকল্পনা করা 
যায়, তবে স্কটল্যান্ড ক্রমে ক্রমে জনশৃন্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহার শিল্পও 
স্থানাস্তরিত হইবে। ' 

বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যশুত্ক বাবদ আয় 


১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক এবং স্থলপথ বাণিজ্য | 


পুন্ধ বাবদ ( লবণ শুক-বাদ দিয়া) আয়ের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ২ কোটী 
৯৮ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১ সালে জুলাই মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল 
৪ কোটা ১৪ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে কেন্সীয় সরকারের পেট্রল, 
কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতিয় উপর উৎপাদন কর বাবদ আয়ের 


, পরিমাণ হইতেছে ৯২ লক্ষু টাকা ; ১৯৪৯ সালের জুলাই নাসে এইরূপ আয়ের | 


পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা! ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে যে চারি 
মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্যত্তন্ধ এবং উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয়ের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ১৫ কোটী € লক্ষ টাকা; ১৯৪১ 
সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। 


১৯২৪ সালে উক্ত আয়ের মধ্যে আমদানী শুষ্ক বাবদ ১০ চু 


মি } 


মাদ্বজ সরকারের জনার ও ডাল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 
.. মাদ্রাজ সরকার গত ২০শে আগষ্ট হইতে মাদ্রাজ প্রদেশের বাহিরে অনার 
ও ডাল প্রভৃতি খা্ছদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। মাস্ত্রাজ্ের বেসামরিক 
অধিবাসীদের খান্তদ্রব্য সরবরাহ কমিশনারের অঙ্গমতিপত্র ব্যতীত ধান এবং 
চাউলের স্তায় অনার ও ডাল উক্ত প্রদেশ হইতে কেহ বাহিরে প্রেরণ করিতে 
পারিবে না। কিন্তু পদুকোটা, বগ্নপল্লী এবং সেঙুর নামক দেশীয় রাজ্যসমূহে 
জনার ও ডাল পাঠাইতে হইলে এইরূপ অস্থমতিপত্রের দরকার হইবে না। 


সৌভ। উৎপাদন 

- একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিহার সরকার ‘সোডিয়াম 
কারবোনেট' এবং “কষ্টিক সোডা? প্রস্তুত করিবার একটী পরিকল্পনা মঞ্জুর 
করিয়াছেন । বর্তমানে এই ছুইটা রাসায়নিক পদার্থ বিদেশ হইতে এবং ভারতীয় 
রাসায়নিক পদার্থ প্রস্ততকাঁরকদের নিকট হইতে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হইয়াছে । 
প্রাথমিক অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই দুইটা রাসায়নিক ব্য ‘রেহ’ 
এবং থারি? নামক পদার্থ হইতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। এই দুইটী পদার্থ 
মজ্রঃফরপুর, সারণ, চম্পারণ, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের এবং গয়ায় প্রচুর পরিমাণে 


পাওয়া যায়। ্‌ 

৷ ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয়ের আলোচনা 

এখন হইতে ছুই বৎসর পরে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বর্তমান 
চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করা 
সম্পর্কে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন কিনা, সেই বিষয় বর্তমান সপ্তাহের 
মধ্যে কর্পোরেশনের এক সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া বিশ্বস্ত- 
সুত্রে এক সংবাদ পাওয়া | শিযাছে। | 





অনুমোদিত মুলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা 

গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ২৫১০০১০০০২২ টাকা দা 
তত eee ১৪,০৮১০০০২টাকাঁর উপর i 
রিজার্ভফণ্ড (গত বৎসরের লভ্যাংশ মী 
সি 9 ) ৭,১৯১,০০০ টাকার উপর | 
** ২১৪০১৪৫১০০০ টাকার উপর If) 
! এ 
‘ (অডিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে রে ইংরাছি 
| ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ) 


%, আমেরিকান, চি টে ডাঃ কোম্পানী 


Ih ৯ 


Kl 


| অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল স,, সিড়নি। | 
| 
A ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, a 


|] ॥--- পি, এইচ, ডি, ৪ লণ্ডন; হা 





২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ২৯৩ 
















' ফ্রোদিতে--দেহ তার বসনের বন্ধনমুক্ত, নগ্নকান্তিতে তিনি 
দ্যা বট্ত, কারণ তিনি সৌন্দর্যের দেবী। কিন্তু মর্তের 
: মানবী অলকানন্দা-_রূপ-লাবণ্য প্রকাশের জন্য. প্রথমেই ডা’কে 
ভাবতে হয় বসনের কথা। শাড়ির থেকে সুন্দর আবরণ আর 

, কি-বা হ'তে পারে? বিশেষত সেই ছিমৃছাম্‌ অথচ সুন্দর শাড়িগুলি 
'ষার জন্ত মহালক্ষ্মী এতো বিখ্যাত। তাই অলকানন্দা সর্বদাই এক- 
খানি মহালক্ষী শাড়ির বিচিত্র সুষমায় তাঁর সৌন্দর্য বিকাশের পক্ষপাতি। 







ম্যানেজিং এজেপ্টস্ঃ এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স্‌ লিমিটেড, ইবি এ 
১৫ ক্লাইভ. স্ৰী, কলিকাতা । ফোন্‌ঃ কলিকাতা ৫১৩০ (৪ লাইন) - ME 
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[ ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ 





ভারতে গম চাষের চুড়ান্ত পূর্বাভাষ 
১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের চুভান্ত পূর্ববাভাষে বুটিশ ভারতীয় বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দ্রেশীয় রাজ্যসমূহে যে পরিমাণ জমিতে গম চাষ হইয়াছে এবং যে 
পরিমাণ গম উৎপন্ন হুইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
নিস প্রদত্ত হইল :-- 











প্রদেশ এবং দেশীয় চাষের অমির পরিমাণ গম উৎপন্নের পরিমাণ 
রাজ্য (একর) টেন) 
পাঞ্জাব * ১১,৬১০,০০৫ 8,৩৯৩,০০০ 
সংযুক্ত-প্রদেশ ৮,০০১,০০০ ২,৬৫৭,০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ২,৯২৬,০০০ ৪০০,৯০০ 
বোম্বাই ১,৯২০,০০০ ৩৩৬,০০০ 
সিদ্ধ ১,২৭৬,০০০ 82০,০০০ 
বিহার ১,৩০০,০০০ OE 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ ১,০৬২,০০০ ২৩৮,০০০ 
বালা ১৭০,০০০ ৪১,০০০ 
দিল্লী 8৫,06 ১১,০০০ 
আজ্জমীড়-মারোয়াড় ১৫,০০০ ৫০০০ 
উড়িষ্যা ৪০০০ ১০০৩ 
মধ্যভারত ১,2১৯,০০০ ২৮৮,০০০  * 
গোয়ালিয়র ১,৩১৪,০০০ ২৯৯,০০০ 
রাজপুতান! ১,২২০,০০০ শু৩১,০০০ 
হায়দরাবাদ ‘১,১২৫,০০০ ১৩৪,*০০ 
বরোদ। ৬৯,০০০ - 8১,০০০ 
মহীশূর ৩১০০০ €০৩ 
৩৩,৯৭৯,০০০ - ১০,০৭০,০০০ 
বিভিন্ন দেশে টিন উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪১ সালে বলিতিয়ায় ৪৩ হাজার টন টিন উৎপাদিত হইয়াছে 'এখং 
১৯৪২ সালে এই দেশের টিন উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬ হাজার টন পর্য্যন্ত fi 
পৌছিবে বলিয়া! আশা কর! যায়। ' বেলজিয়াম-কজোতে ১৯৪২ সালে টিন & 
উৎপাদনের পরিমাণ ২০ হাজার টন হইবে বলিষা অঙ্ুমান কর! যাইতেছে; { 
১৯৪০ সালে এই দেশে ১২ হাজার ৪ শত টন টিন উৎপাদিত হইমাছিল। প্রি 
১৯৪২ সালে টিন উৎপাদনের পরিমাণ ১৭ হাজার টন ; 
১৯৪০ সালে ইহার টিন উৎপাদনের || 
পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৩ শত টন। যাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বৃটেনে ১৯৪১ | 


নাইগোরিয়ায় 
দীভাইবে বলিয়া আশা করা যায়; 


সালে ষথাক্রমে ৯৫ হাজার টন এবং ২৯ হাজার টন টিন ব্যবহৃত হইয়াছিল। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন 

নয়াদিলীর ১৭ই আগষ্ট তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় 
পরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে, ভারত সরকার 
সেই বিষয বিশেষভাবে বিষেচনা করিয়া দেখিতেছেন। আগামী ২৬শে 
অক্টোবর তারিখে কেন্জীয় পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন আন্ত হইবার যে 
কথা ছিল, তৎপূর্বেই এ অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
ভারতের বর্তমান জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি 
আলোচনা উত্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। 


আন্তর্জাতিক রাষ্্রসঙ্ঘে ভারতের ব্যয় 
১৯৪০-৪১ সালে আন্তর্জাতিক বাষ্রসজ্বের কাধ্যনির্বাহের অন্ত ভারতকে 
৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইয়াছে ; পূর্ব বৎসরে এই বাবদ 
ভারতের ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের 
কার্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাওয়ায়, ব্যয়ভারও বিশেষ হাস পাইয়াছে, 
তবুও ভারতের দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ 
এই যে, আন্তর্জাতিক বাষ্ট্রসজ্ঘের সভ্যসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় অল্পসংখ্যক 


দেশসমূহের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে । আন্তর্জাতিক নজর] i 


প্রায় একদশমাংশ খরচ বর্তমানে ভারতবর্ষ যোগান দিতেছে । 









55595 8659৩ 





) _ হেড অফিস 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতা । 


_্ললললশীখাসমুহ 2 কু 
ক্লাইভ গ্রাট (৯এ ভালহোৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, চারালী, SB HEL 

নিতাইগঞ্জ, মঙ্গলবাগ, কটক 
চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, টি ও লাঙপুর। 


পুক্ুলিয়া, মাতা ও না (গজাম) 
গা] খোলা | 

অনুমোদিত মুলধন ৫০০**০০২ টাকা 

বিক্রীত 22 ৫,০০,২২৫ ৮ 

আদায়ী » ৩,২১,২২০» ট 

কাধ্যকরী 2 ২৩০৯০০৮৬০৬২ কার উদ্ধে 





১2 


লি সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীং 
ওানয়ার 

রর - কোম্পানী লিমিটেড, 

. ১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 
| 


“৯৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাৎশ দিয়া আসিতেছে" 


[2 ) 





dD ERE: মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
টাল জল বিকযক ণ। পিতা জে আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 


EES] গল A লিলি) 
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২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২] আর্থিক জগৎ ২৯৫ 


কলিকাতায় ঘরিক্রদিগকে চাউল সরবরাহ মহীশূর রাজ্যের ব্যবস। বাণিজ্য 

বাজলা সরকার একখানা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে মহীশূর রাজ্যে ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার গঞ্জ 
দরিদ্রদিগের উপকারের অন্ত শীঘ্রই কলিকাতার কতকগুলি দোকানে মোটা তুলাজাত বস্তু, এবং ২৩ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউণ্ড স্বতা প্রস্তুত হইয়াছে। 
ও মাঝারি শ্রেণীর চাউল বিক্রয়ার্থ রাখার ব্যবস্থা করা হুইবে। প্রত্যেক আলোচ্য মাসে উক্ত রাজ্যে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাভডাইরাছে ২ হাজার 
খরিদ্দারের নিকট এইরূপ চাউল অল্প পরিমাণে বিক্রয় করা হইবে। বাঙ্গলা ৯১৭ টন। ইহ! ছাড়া, এই মাসে ২৪ হাজার ১১৩ আউন্স পাকা সোণ" 
সরকার এই চাউল সরবরাহ করিবেন এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ইহা বিক্রয় করা মহীশৃরের স্বর্ণবনিসমূহ হইতে পাওযা গিয়াছে । আলোচ্য মাসে দিয়াশলাই 
হইবে! বহু লোকের মধ্যে যাহাতে এই চাউল বিতরিত হয় এবং যাহাতে এবং ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে 
কোনরূপ অনাচার না হয়, তজ্জন্ত প্রত্যেক ক্রেতাকে একেবারে ২৫০ সেরের ১৪ হাঞ্জার ৫১৯ গ্রোস এবং ৫৯৯'টন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে' মহীশূর 
বেশী চাউল দেওয়া হইবে না। কত লোক চাউল পাইতেছে, গণনার দ্বারা রাজ্যের ঘরকারী রেলওয়ের আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার 
তাহা স্থির করিবার অন্ত খরিদ্দারদিগকে সারিবন্দীভাবে দাডাইতে হইবে। ৬৩৭ টাকা 

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চলে অধিক সংখ্যক কি | রর 

১ দরিদ্রলোক বাস করে, সে সকল স্থানে দোকান নির্বাচন করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ 
তালিক! প্রস্তুত হইলেই তাহা প্রকাশ করা হইবে | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ হইতে উল্ররাষ্ট্রের তুল! চাষের যে 
প্রাথমিক পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্তমান 
ভারতে সেগুন গাছের চাষ 


হন রা কোটা ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল [২ উৎপন্ন হুইবে বলিয়া অন্থমিত 
5 ELE Beeb 8755 হইয়াছে । এই হিসাব অনুসারে প্রতি একর জমির তুলা উৎপাদনের হার 
প্রায় ২ লক্ষ একর। ইহা ছাডা, প্রতি বৎসর সেগুন গাছের চাষের জমির 


হইতেছে ২৬৬'৭ পাউণ্ড | 
আয়তন ৬ হাজার একর করিয়া বৃদ্ধি করা হইতেছে । : 


পাইকারী জিনিষপত্রাদির দরের হার ন,তন ধ্যাণ্ডার্ড টাইমে অফিস 

বর্তমান ধুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক ১৯৪২ সালের »লা সেপ্টেম্বর হইতে তারতীয় ষ্ট্যাপ্রার্ড টাইম ১ ঘণ্ট! 
উপদেষ্টার দপ্তর হইতে ভারতে পাইকারী পণ্যভ্রব্যাদির সাপ্তাহিক দরের মান সাগাইয়া দিবার অন্ত বাজলা সরকারের নির্দেশ মতে কলিকাতাস্থ সরকারী 
নির্ধারণ সম্পর্কিত একখানি বিবরণী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এপধ্যজ এইরূপ অফিসসমূহ কাজ বেলা ১০টার সময় আরম্ভ হইবে এবং এ সময় হইতে 

, বিবরণীর তথ্যতালিকা সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের অন্ঞই সাধারণতঃ বেলা 38০ ঘটিকা পর্যন্ত অফিসে কাজ চলিবে । 

প্রকাশিত করা হইত। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, দ্রব্যাদির মূল্যের এইরূপ . বরোদা রাজ্য রাস্তাঘাট 
তথ্যতালিকা! জনসাধারণের ব্যবহারের ষ্ঠ প্রকাশ করা হইবে। এইরূপ  বরোদা রান্জ্যে বর্তমানে ১ হারার ৭১২ মাইল যাতায়াতের রাস্তা এবং . 
তথ্যতালিকায় টা পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দরের বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে । ৭২৩ মাইল রেলপথ আছে । 


















চিএ 











ম্যানুফ্যাকৃঢারাস অব ৪ ূ 


€ প্রিশিসন মেসিনারিস এবং টুলস. [৬ “ও্যাণি গু “ঞ্যা্টি গ্যাস” ক্লথ | | 
& ইলেকট্রিক্‌ ওয়েজ্ডেড.ষ্টিল চেইনস, 9 রবারাইস্ভ, ক্যানভাস ' 
® এম, এস, রডস. এবং ফু াটুস, € মেকানিক্যাল ইন্সাঁরশন সিটিৎস. 

গ সিট মেটাল ওয়ার্কস, ও গ্ৰাউণ্ড সিট্স 


ম্যানেজিং এজেণ্টম্‌ £ ই ভনে 
ক্লাইভ ড্রীট, কলিকাতা ॥ ক 









ফোন ঃ কলিঃ ৭৮, ৪৯৯০, ৬১৯০ 


২৯৬ 








ভারতে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ 
সম্প্রতি ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমুছ ভারতের রাজনৈতিক 
সংবাদ প্রকাশ করা সম্পর্কে সংবাদপত্রসমূহের উপর যে সকল বিধিনিষেধ 
আরোপ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি 
সাময়িকভাবে ইহাদের প্রকাশ বন্ধ করিয়াছেন £ 
কলিকাতা-_-অমৃতবাজার পত্রিকা, টেলিগ্রাফ, আনন্দ বাজার পত্রিকা, 
এডভাম্দ, দৈনিক বস্মমতী, ভারত, যুগান্তর, মাতৃভূমি, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড, 
বিশ্বমিত্র, ডেইলি কৃষক, লোকমান্ত, প্রত্যহ, জাগৃতি, সংক্ষিপ্ত আনন্দবাজার 
. পত্রিকা, ফরওয়ার্ড (সাণ্তাহিক)। 
দিল্লী-হিদুস্থান টাইমস্‌, হিন্দুস্থান (হিন্দী)। 
নাগপুর--দি নাগপুর টাইমস (ইংরাজী দৈনিক), ভবিতব্য (মহারাষ্ট্র 
মাসিক)। ইনডিপেনডেপ্ট (ইংরাজী সপ্তাহিক)। নাগপুরে নিম্নলিখিত পত্রিকা- 
সমূহ ২৩শে আগষ্ট হইতে এক সপ্তাহের জন্ত প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছে_ 
নবভারত (দৈনিক হিন্দী), মামইনবোরা (মহারাষ্ট্র অর্ধ-সাপ্টাহিক), রাষ্ট্রদূত 
(মহারাষ্ট্র দৈনিক), হিতবাদ হেংরাী, সপ্তাহে তিনবার বাহির হয়), নিউ 
ইত্ডিয়া ইংরাজী সাপ্তাহিক), দেশবন্ধু (মহারাষ্ট্র সাপ্তাহিক), ফোরাম ইংরাজী 
সাপ্তাহিক)। 
ভারতে চিনি উৎপাদন 
১৯৪১-৪২ সালের মরণ্ুমে ভারতে ১৬৮টি চিনির কলের মধ্যে ১৫৮টিতে 
কাজ হুইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৮টি চিনির কল উক্ত কলসমৃহে প্রস্তুত চিনির 
নমুনা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ; পূর্ব বৎসরে ১১৪টি চিনির কল 
তাহাদের প্রস্তুত চিনির নমুনা প্রেরণ করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে এইরূপ 
নমুনা পাওয়া গিয়াছে ৪৩৩টি) পূর্ব বৎসরে এইরূপ নমুনার সংখ্যা ছিল ২৪৫টি। 
আদমহুমারী ও বেসামরিক জনরক্ষার জন্য সরকারের ব্যয় 
১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের আদ্মসুমারীর কাৰ্য্যে ২১ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হুইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশসমৃহকে বেসামরিক 
অধিবাসীদের রক্ষার জন্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলঞ্বিত হইয়াছে তম্নিমিত্ত 
&৮ লক্ষ টাক! প্রদান করিয়াছেন ; ১৯৪২-৪৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই 
বাবদ প্রদেশিক সরকারসমূহকে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দিতে হইবে বলিয়া 


আঁশ! কর! যাইতেছে । 
অগ্্রেলিয়ার যে নূতন বাজেট সম্প্রতি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে 
৬০ কোটী পার ব্যয় বরা করা হইবে বলির অসিত হইযাছে। | 





টপ 

জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের অন্য জানান যাইতেছে 
যে, য়ে সকল বীমাপত্র.এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 
কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজ্জনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু.সেই সকল বীমাকারীদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে : 
অথবা সৈম্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কার্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যন্ত .বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কার্যে রত থাকিরে, সে পর্যস্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 
শক্রর আক্রমণ, (যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাজা- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে। 


বিমান প্রতিরোধ্মূল্ক কার্যে- কোনরূপ 
বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হহরে। যয ন্ 


বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণের পক্ষে 


আর্থিক জগৎ 





















[ ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ 


বিভিন্ন দেশের গমের চাষ 
. ১৯৪২ সালে.-মাফিন- যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটী ৯৩ লক্ষ ১৮ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ৬৩ কোটী ৯ লক্ষ ১৩ হাজার বুসেল গম 
(১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাতার টন ) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ঃ 
১৯৪১ সালে ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং 
৬৭ কোটা ১২ লক্ষ ৯৩ হাজার বুপেল (১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৮১ হাক্ার টন) 
গম উৎপন্ন হুইয়াছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটী ২৬ লক্ষ 
৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হুইয়াছে এবং ১৬ কোটী ২০ লক্ষ 
৮৮ হাজার বুসেল (৪৩ লক্ষ ৪২ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে ) ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী ২৪ লক্ষ €৪ হাঁজার "একর 
জমিতে গমের চাষ এবং ৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার বুলেল (২২ লক্ষ ১৪ 
হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল । আর্জেনটাইনে ১৯৪১-৪২ সালে ৬০ লক্ষ. 
২ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে? ১৯৪০-৪১ সালে 
৮০ লক্ষ ২১ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল । 
দেশরক্ষা বাবদ ঝ৭ 

১৯৪২ সালের ১৫ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে তৃতীয় - 
দফা দেশরক্ষা খণ বাবদ ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে। 
১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা 'বাবদ খণপত্রে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৮ 
হাজার টাকা এবং ৩২ টাকা সুদের দেশরক্ষা বাবদ খণ প্রাপ্তির পরিমাণ ১০৯ 
কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। দশ বৎসরের মেয়াদে পোষ্টঅফিসের 
সেভিং সার্টিফিকেট বাবদ ৪ঠ1 আগষ্ট পর্যযস্ত খপ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে 
€ কোটি ৭৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা । ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে দেশরক্ষা 
বাবদ খণপত্র প্রবর্তিত হইবার পর ১৯৪২ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সকল . 
প্রকার খণ বাবদ অর্থপ্রাপ্তির পরিমাপ দীড়াইয়াছে ১১৮ কোটী ১ লক্ষ ৪৪ 


০ মাকন যুক্তরাষ্ট্রে তেলের পরিমাণ 

প্রকাশ, ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে মাকিন , 
যুক্তরাষ্ট্রে তৃগর্ত হইতে ৪২৫ কোটী পিপা তেল তোলা হুইয়াছে। এ সময়ের 
মধ্যে ভূগর্ভে মাত্র ২৫ কোটী পিপার মত নূতন তেলের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । যুদ্ধের দরুণ তেলের খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাস্তির সময় 
বছরে গড়পড়তা ১৪৫ কোটী পিপা তেলের দরকার হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 


যে তেল আছে বলিয়া হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনুমান ১৪ বৎসর 
চলিতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়াছেন যে জান্মানি হল্যাণ্ড, 
বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সে ৫ কোটা ৩৬ লক্ষ পিপা তেল মন্জুদ পাইয়াছে। 





Rak ESRD ASO ber Hs অনুমিত হইতেছে। 





/ 








€ক্কাম্পানী ওক্রস্নঙ 


ক্যালকাটা কমার্শি়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা! কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কাঁধ্যবিবরণী পাইয়াছি, তৎ্দৃষ্টে উক্ত ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়! মহাযুদ্ধ বাধিবার পর 
আত্তপ্্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ জটিল হুইয়া উঠিয়াছে এবং বিগত এক বৎসর 
কাল সময়ের মধ্যে এদেশের অবস্থা যেরূপ জটিলতর হইয়াছে তাহাতে 
জনসাধারণের মনে স্বতঃই সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। 
সুখের বিষয় এরূপ আবহাওয়া বেশী দিন বজায় রহে নাই। যে সকল ব্যাঙ্ক 
এই সব বাধা ও ব্যাঘাতের মধ্য দিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রভাব 
বুদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক উহাদের অন্ততম। 
উপরোক্ত বাৎসরিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্বদবন্তী বৎসরের 
২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার তুলনায় আলোচ্য বৎসরে উক্ত ব্যাঙ্কে সাধারণের 
মোট আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা? অর্থাৎ 
১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
১৮ লক্ষাধিক টাকা । পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের শেষে 
যেক্ষেত্রে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাঁকা, সেস্কলে 
এ বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। 


আদায়ীকৃত মূলধন, আমানত জমা, মজুত তহবিল বাবদ ও অন্তান্ত প্রকার 


দায় লইয়া আলোচ্য কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 


ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৫৮ লক্ষ, ৭৬ 
হাজার ৯৩৪ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে 
যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :__রিজার্ড 
ব্যাঙ্কে ১৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, অন্তান্ক ব্যাঙ্কে কারেন্ট ভিপোঁজিটে ২ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, যৌথ- 
কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে .৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, খপ দাদন 
হত্যযদিতে ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, জমি ও ইমারতে ৭৫ হাজার টাকা 
এবং আসবাবপত্র'ও অন্তান্ত সাজসরঞ্জামে ৯৯ হাঞ্জার টাকা। 

“আলোচ্য বৎসরে কাজকারবার চালাইয়া ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 
৩৯ হাজার ৮৭৯ টাকা নীট লাভ দাড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের ১২ হাজার 


৭৭৯ টাকা জের টানিয়া মোট নীট লাভের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪৯ হাজার; - 


৬৫৯ টাঁকা। উহা হইতে ডিরেক্টরগণ আয়কর বিমুক্ত শতকরা ৪২ টাক! 
হিসাবে অংশীদারগণকে ৩০ হাজার ৬৩* টাকা পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদানের 
। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয্নাছেন। বাকী টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে 
জমা কর! হইয়াছে । কোম্পানীর অর্থনৈতিক ভিডি সুদৃঢ় করিবার ভক্তই 
মহত তহবিলে অধিক অর্থ রাখিয়া প্রদত্ত লভ্যাংশের হার এই বৎসরের অন্ত 
আপাতত কম করা হইয়াছে । 
ক্যালকাটা! কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকবোর্ডে প্রথম হইতেই 
বাঙ্গলার একাধিক কৃতী ব্যবসায়ী থাকায় প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে 
পরিচালিত হুইয়া আসিতেছে । তীহাদের সুদক্ষ পরিচালনার গুণে ব্যাঙ্ক 
জনসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে । আমর! ব্যাঙ্কটির দ্রুত 
ক্রমোন্নতির জন্য পরিচালকগপকে অভিনন্দিত করিতেছি । 
দার্জিজিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ. 
গত ৯ই আগষ্ট তারিখে দার্জিলিং ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখায় উদ্বোধন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নীলকঠঠ চট্টোপাধ্যায় 
. এই উপলক্ষে সভাপতির আলন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 
রী ৪ টু 


ডিরেক্টর যিঃ বি মুখার্জি এবং জেনারেল হুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট মিঃ এল্‌ মুখার্জি 
এই উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পুকলিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । সভাপতি ও অন্তান্ত 
বক্তারা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অঙ্গালী সম্পর্কের কথা 


বিশদতাবে বুঝাইয়া দেন। সভান্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয়। | 
প্রোভিডেণ্ট বীম। কোম্পানীর সনদ বাতিল 


১৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭০ ধারার ৪ উপধারার বলে নিম্নলিখিত 
প্রোভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সনদ (সার্টিফিকেট অব রেজিস্্রেশন) নিয়োক্ত 
তারিখ হইতেই বাতিল করিয়া দেওয়া হইযাছে :__একুইটেবল প্রোভিডেণ্ট 
কোং লিঃ, ১২৩ বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা --২৫শে জুলাই | 
এক্সপ্রেস প্রোভিডেণ্ট এসিওরেন্স কোং লিঃ, ৮১/১এ বেলতলা রোড, 
কলিকাতা--২৫শে জুলাই। সুধামা প্রোভিডেন্ট ফণ্ডস্‌ লিঃ, রোশানারা 
রোড, সী মন্দী, দিল্লী-__৩রা আগষ্ট । 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
ন্যাশনাল রোলিং মিলস্‌ লিঃ _ডিরেক্র মিঃ জি বি পেজ । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_৪, ভালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা বিভিন্ন ধাতু হইতে ডা, গরাদে প্রভৃতি প্রস্তুত । 
টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ইপ্ডিয়। লিঃ প্রোযোটার মিঃ 


আর এল রাসেল। রেজিষ্টার্ড অফিস__৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । অঙু- 


যোদিত মুলধন ১৪ লক্ষ টাকাঁ। ব্যবসা-_টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিগনালিং 


প্রভৃতি বিষয়ের নানান সাজ্-সরঞ্জাম প্রস্তুত, ক্রয়, আমদানী, রপ্তানী 


ইত্যাদি। 

ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং অব ইণ্ডিয়া 
ডিরেক্টর মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিম-_পি ২, মিশন রো 
এক্সটেনশান, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবসা__বীমা। 

কৃষ্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টার মিঃ লালা গুরুশরণ লাল । 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_লোদপুর, ২৪ পরগপা । অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা । 
ব্যবসা--ওঁধধ ও নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী ও প্রস্তুত । 

পি পি রায় এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ পি সি 
রায়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--করাত কল ও কাঠ 
ক্রয়বিক্রয়। 

সাহ! টেক্সটাইল লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ শেঠ মাংটুরাম জয়পুরীয়া। 
রেঞ্জিষ্টাড“অফিগ__-৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা! অনুমোদিত মূল- 
ধন ৯ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--_পরিধেয় বন্ত ও পোষাকাদির ক্রয়-বিক্রয় ও 
এজেন্সি | 

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ এস আর সরকার । রেজ্জিষ্টার্ড 
অফিস--৩২এ, যৰ্ম্মতলা সীট, কলিকাত|। অন্থমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সবাক চিত্র প্রস্তুত এবং ষ্টুডিও প্রভৃতি পরি- 
চালনার অন্ত সুবিধাজনক জমি ও ইমারত ক্রয়, নিৰ্ম্মাণ, ভাড়া ও ইজারা 
লওয়া। " 

এস আশু. এশু কোং লিঃ--ডিরে্টর মিঃ পি কে মুখার্জি। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৯১, অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৯০ হাজার টাকা । 'ব্যবসা--কাডবোড বাক্স, কাগজের ব্যাগ ও 
খাম ইত্যাদি প্রস্তত। 


বাত্দান্জেন্র ভ্ঞাল্লচঙাভল 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১শৈ আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাঞ্জারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের স্তায় 
প্রচুর শ্বচ্ছলতার ভাব রহিয়া গিয়াছে। টাকা খণ লইবার বড় কেহ নাই। 
সকলেই খণ দিবার জন্ত তৎপর। ব্যাঙ্কের জনসাধারণের আমানতের 
পরিমাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে'। ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বানে আবেদনের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার এ সপ্তাহে 
৩০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে । 'টেপ্তারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখিয়া মনে 
হয় যে, স্থদের হার আরও কমিতে থাকিবে । ব্যাঞ্চসমৃহের মধ্যে কল টাকার 
সুদের হার শতকরা | আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় আলোচ্য সপ্তাহে দারুণ মন্দারতাব পরিলক্ষিত 
হয়। কাজকারবার কিছুই হয় নাই বলিলেই চলে । 
গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেদারী 
বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৪৩ পাই দরের প্রায় ৬২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । নিম্নতর 
মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ কর! হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার 
টেগডারের গড়পড়তা দের হার (শতকরা বাধিক 1৩০ আনায় নির্ধারিত 
হইয়াছে। 
আগামী ২৬শে আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা হর 
ধ্ট্যাপ্তার্ড সময়) এবং ২৫শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজ- 
কৰ্ম্ম বন্ধ না হওয়। পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগুার গৃহীত 


হুইবে। ধীাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহার্দিগকে পি 


আগামী ২৮ শে আগষ্ট তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভাবলী 


পূর্বের স্তায়। 
'_ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে আনা যায় যে, গত ৭ই 


আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে ভাহাতে সমগ্র ভারতের চলতি ॥& 


নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৬০ কোটা ২০ লক্ষ ৬৭ হান্জার টাকা ; 


তৎপরবর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৭ হাজার | 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিদ্গার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ |) 
দাড়াইয়াছে ৭৬ কোটি € লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছার ্ 
পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা । 'আলোচ্য সপ্তাহে | 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৫৯ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ববস্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে রর 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫৯ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঞ্কের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৬৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ | 
হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিযাণ ছিল ৬৫ কোটি ২০ লক্ষ = NY 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ 
আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৮ কৌটি ৬৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী 4 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য I 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে বন্ধ সরকার ও অঙ্কান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছে ছু 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ও « | 
কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল রঃ 


হাজার টাকা। 


যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ৪২ ভাজার টাকা ও ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা । ' 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল $__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) »শি*উ১ পে 
ঞ দৰ্শনী ls ৯শি ৫৫: পে 
ডি এ ৩ মাস ডঃ ১শি৬৩ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৫০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 
বোস্বাইয়ের শেয়ার বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটা শোচনীয় পর্য্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে যে, 
ইহার বিরূপ পরিণতি কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা ছাডা এ সপ্তাহে দুইদিন কলিকাতার শেয়ার 
বাজার বন্ধ ছিল। গত সোমবার শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের মুত্যুতে এবং 
আজ শেয়ার বাজারের কাধ্যকরী সমিতির সভাপতির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
শেয়ার বাজার ছুটী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘটের 
আশঙ্কার অন্থও শেয়ার বাজারের কাছজকারবার অনেক পরিমাণে হাস 
পাইয়াছে, কিন্ত ইহা সত্বেও বাজারে কোনরূপ নৈরাশ্তজ্নক আবহাও 

সষ্টি হয় নাই এবং শেয়ারের দরও বিশেষ পড়িয়া যায় নাই! চিনির কল" 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে, 
কিন্তু পাটকলের শেয়ারের বেচাকেনায় বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। গত কাল বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। 
আদ কয়লার খনি, পাটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিনির কলের শেয়ারের 
কোনরূপ ক্রয়বিক্রয় হয় নাই। কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ 
উল্লেখযোগ্য ক্রা্কারবার-এ সপ্তাহে হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় শেয়ার 


বাজারে যে শীত্রও কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে এরূপ আশা করা 
যায় না। 


নি রী 


চার যর মধ্যে রত জয়েন্ট ঠক বাজ”, 























(স্থাপিত-_ডিজেম্বর ১৯১১ সাল ) 
অনুমোদিত মূলধন eee ৩,৫০ ১০০৯০০০২ 
:, বিক্রীত মুলধন ৩১৩৬,২৬,৪০০২ টাকা! 
' আদায়ীক্ৃত মূলধন. .. ৯৬৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজ্রার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল পতি ১,৩৬,৪৩,০০০২ টাকা 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১,৩১,৯০,৩৪৩২ টাকা 


+ হেড অফিয অহাত গান্ধী রোড; কোর্ট বৌন্ছে। 


ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা! এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্উর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


জা 
মিঃ হরিদাস 
মিঃ আরদেশীর হি বাসা 8 বত তি দাদাতাই লাম, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্র খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
লণ্ডন এ 


মেসার্স” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাগু ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেপ্টস-_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


কল্সিকাভার শাখা মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রী, বড়বাজার | 
শাখা-_-৭৯. নং ক্রস ষ্ট্ৰীট, নিউ মার্কেট শাখা_-১০ নং লিওসে ফ্রী, শ্তাম- || 
| বাজার শীথা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, রস ৫ 
| রোভ। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- || 
গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা _জামসেদপুর, মজঃফরপুর, 1 
জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, | 
থাগারিয়া,  রকুসৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ। রর 





২১শে আগষ্ট, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


৯৯ 








কোম্পানীর কাগজ 

এই বিভাগে অল্প পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। ৩০ টাকা দের 
কোম্পানীর কাগন্ ৯২০ আনায় নামিয়া গিয়া পুনরায় ৯২//০ আনা পর্য্যস্ত 
'উঠিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে ৩২ টাকা হ্ুদের ১৯৪৯-৫২ সালের 
কাগজ্জ ৯৯৪৮০ আনা, ৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ্জ ১০২1০ 
"আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১২1০ আনা এবং ৫২ 
টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্ছ ১০৮1০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৯ টাকা হ্থদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ পি 
খপপত্র ৯২৪* আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের সি পি বণ্ড ৯৮৭০ 
“আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে | 

কল 
পাটকলের শেয়ারের থুব সামান্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। 
করলার থনি 
এই বিভাগে বেঙ্গল ৩৪৮২ টাকা এবং বরাকর ১২1৮০ আনান ক্রয়বিক্রয় 


হইয়াছে 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাল করপোরেশন যথাক্রমে ২৭1০ 
“আনা এবং ১৭০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে 
ইত্ডিয়ান আয়রণের দর ২৬1০ আনা ছিল। 

চিনির কল 

যদিও কাঁজকারবারের পরিমাণ খুব অল্প হইয়াছে তথাপি চিনির কলের 

শেয়ারের দূর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :. 
কোল্পানীরগ্কাগজ 

৩২ সুদের সি.পি খপ (১৯৫২/১৪ই/আাপষ্ট_-৯৮৪০। ৩৭ স্থদের ডিফেন্স 
বৰ্ড (১৯৪৪) ১৮ই আঃ--১০১%* | ৩২ দের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) 
১৮ই, আঃ-৯৯৪৪০ $ ২০শে--৯৯৮৮*। ৩২ মদের কোম্পানীর কাগজ 
১৮ই আঃ--৭৯৷০ ৭৯/৮০। ৩২ মদের ইউ পি খঝণ (১৯৬১-৬৪) ১৯শে 
আঃ--৯২৮০ ৯২৭০ । সুদের কোম্পানীর কাগজ-_৯২।৮* 
৯২1/০ ১ ৯৮ই--৯২৩০ ৯২1৮০) ১৯ঈশে-৯২২ ৯২০) ২০শে-৯২/০। 


৩০ 












গত মাসে আপনার আিক অবস্থা কি বকম ছিল? আপনার 
আয়, বায়, সঞ্চয়, দ্বেনা-পাওন ইত্যাদির ফোন ধারাবাহিক 
খবর রাখেন কি? ব্যাঙ্কের কাজ হচ্চে আপনার এই সমস্ত 
বিষয়ের শেষ পাই পর্যাস্ত হিসাব ব্রাখা। ব্যাঙ্কের একখান! 
পাশ বই থেকেই সমগ্র আর ব্যন্পের যাবতীয় খুটিনাটি সম্বন্ধে 
আপনি ওয়াকিবহাল থাকবেন । 
' প্রতি সানে আপনার নামে কতো হুদ জম? হচ্চে । আমাদের 
ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট অথবা মেভিংস্‌ একাউণ্ট খুলুন এবং মাসে 
মাসে আপনাব আধিক অবস্থা কি রকম যাচ্চে খবর রাখুন । 





৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে আ£--১০২২ ১২1৮০ 3 ২০শে_ 
১০২০০ ৪২ স্থদের থণ (১৯৬০-৭০) ১৮ই আহ--১০৮৩* 3 ১৯শে 
১০৮॥০। ৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১৪ই আঃ-_১১২২ ১১২০ ও 
২০শে--১১২॥০। ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই আঃ--১০৮৪০ 9 
২০শে_-১০৮৩/০। ৫২ সুদের ইউ পি বড (১৯৪৪) ২০শে আঃ-_-১০৪%০ | 


ব্যাঙ্ক 
সে্টযাল ব্যাঙ্ক ১৪ই আগষ্ট_৪৯৷০। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ১৮ই 
আঃ-_৩৬৮৯,) ১৯শে৩৬৫২1  ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত-) 
১৮ই আঃ--১৫১২২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৪ই আঃ-৯৯২ ৯৯৬০3 ১৮ই- 
১০০) ১৯শে--৯৯৭ ১০০২ | 


রেলপথ 
হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৮ই আঃ--৯৬২। দার্জিলিংহিমালয়ান 


রেলওয়ে (প্রেফ) ২:শে আঃ--৯১২। 
থনি 
বার্মা করপোরেশন ১৪ই আঃ--১দ%০ ; ১৮ই--১৭৩০ ২২; ১৯শে- 
২২। ইণ্ডিয়ান কপার ১৪ই আঃ_-২/০ ২০০; ১৮ই-২/০ ২৬০ 3 
১৯শে--১%৩/০ ২/০। রোডেসিয়া কপার ১৪ই আ১--॥০/০। 


কয়লার খনি 
বেঙ্গল ১৮ই আঃ-_-৩৮৪২। *বরাকর ১৪ই আঃ--১২।৮০। তালচেড় 
১৪ই আ$-২%/০। 


বাসন্তী ১৯শে আগঞ্ট-৫1০। বেঙ্গল-নাগপুর. ১৯শে আঃ--২১॥০। 
বাউরিয়া (“বি' প্রেফ ) ৯৮ই আঃ-_১০৬২ ১ ৯৯শে--১*৯২। কাপপুর 


টেক্সটাইল ১৪ই আঃ--৯॥০ ; এলগিন মিলস, €অডি) ১৪ই আঃ --৩৩৷০ ; 


৮ই--৩৪%০। কেশোরাম (অর্ডি) ১৮ই আঃ-_-১০/০ ১০%/০ 9. ১৯শে-_ 
১০/০ ১০4০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৪ই আঃ--৫৮/*:; (প্রেফ) ' 
১৪ই আঃ-_৮৮০ | 


আদমজী (শ্রেফ) ১৮ই আঃ--১২৮৷০। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই 
আঃ--১৩৪২। নস্করপাড়া ১৮ই আঃ--১৬৷০। শ্রীলঙ্গীনারায়ণ ১৮ই আঃ 
_ ১২৮০ 3 ১৯শে-১৩ | | 


উপরন্ক জানতে পাববেন 











ত [_ আর্থিক জগত জগৎ [২৪শে আগষ্ট ১৯৪২ 
“ইঞ্জিনিয়ারিং - তে টি তিল 


ইত্তিয়ান আয়রণ এ ষ্টীল ১৪ই আগ ২৫৭, ২৫৪৩: ২৬২ ২৪৬০/০ 
২৬৩০; ৯৮ই-_২৬1/০ ২৬1%০ ২৬1১/০ ২৬০ ' ২৪০ ১৯শে-_২৬৭০০ পৃষ্ঠপোষক 
মাসলস্‌ এণ্ড কোং ১৪ই আঃ--১৮০০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) র্‌ We শ্রী্রীযুত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
আঃ--১৪]০ ১৬/০ ১৬৩9/০ ১১৮ই--১৬০ ১৪৮০ ১৬0৩০ ১৪৮০ ) ১৯শেঁ- কে, সি, এস, আই [! 
৯৪০ ১৪৮৩/০ ১৭৯. ১৭০০ | কুমারধূৰী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ২০শে || রেজিঃ অফিস_আখাউর। (ত্রিপুরা) চীফ, অফিস আগরতলা! | 


আঃ--১৪৪২ 1 কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ট্রীট। 
/ “” কাগজের কল বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও. | 

ইতিয়া পেপার পাল ১৯শে আঃ-১৪০২। ওরিয়েন্ট পেপার (ডি) [ সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে : 
| 













১৮ই আঁঃ--২১]০ ;3.১৯শে--২১০। গ্রগোপাল পেপার ১৪ই আঃ-_১৬1০ 3 অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
(প্রেফ) ১৮ই--১৩৪২। ষ্টার পেপার ১৯শে আঃ--১৫০। টিটাগড় বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ। খোলা হইয়াছে। 
পেপার (অর্ভি) ১৮ই আঁঃ--১৯২ 3 ১৯শে-১৯।৭। বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে | 
চিনির কল 
বুলাগ্ড ১৮ই আঃ__২৮॥০। কেক্র এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৪ই আঃ--১২1 9 || 
€ প্রেফ) ১৯শে-০১৩৩৪০। রাজা ১৮ই আ: £৩০ | 


৩|* সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের' হাওড়া ব্রীজ ১৪ই আঃ_-৯১৭৮* | 


সি রি মি নদ, 
* সুদের, (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইমপ্রন্ভমেপ্ট ট্রাই আঃ. 
১১৫৪০ | ৫1০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ভালমিয়া সিমেপ্ট ১৮ই আঃ--১০৫২। ' শ্কোঁ৫ ভিলও 


চা-বাগান 
আসনুকি ১৮ই আ:_৮০২। বারুয়ার টি এগ টি্ার ১৮ই আঃ--৫7/০। ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্যে, 


টিন ই ভা১১1 nM Dad নিবেন এ) ভারতের উপকুল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠান অগ্রদূত। 
এথেলবাড়ী ১৮ই আঃ--১২৷০ ১২//০। লাকাটুরা ১৪ই আঃ-_১৬৭০। ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
ভিউ ১৮৪ আ:--১৭দ০। গোপুর ২০শে আঃ_৮৷০। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন__ 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ১৯শে আগষ্ট--১৮২ ১৯৮০, আসাম & 


কলিকাতা ম্যানেজার [| 
৫এ, গ্রীক চার্চ রো, কালীঘাট, কলিকাতা । $ 
স্জ ১৪ই নিট বরারি কোক ১৮ই আ+২৫৮* ২৪০। ৃ 


বি আই করপোরেশন (অভি) ৯৪ ই আঃ--৫২ 5 ১৮ই--৫২। , বৃটিশ সিলোন চিত 
করপোরেশন ১৮ই আঁঃ--৫দ৩০। ক্যালকাটা ট্রামস (অভি) ১৪ই আঃ - { | 
১৪৪০ ; ১৯শে--১৪॥*। হুমায়ুন প্রপার্টি (অভি) ১৪ই আঃ--৬৷*; ১৯শে_' | ( 
৭/০ ; (প্রেফ ) ১৮ই--১০৷০ ১০০০ । ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অনি) { 
৯৪ই আঃ--৭৭২। ইত্তিয়ান কেবলস ১৮ই আঃ-_২২৷৩০। নরদার্ণ ইত্ডিয়' 


অয়েল (প্রেফ) ১*শে আঃ--.১০২২। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অভি) | 


১৪ই আঃ-_১॥৩/০ ১৪০ । +: 
পাটের বাজার এ 


কলিকাতা, ৎ১শে আগস্ট | }' 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে কোনরূপ কর্মতত্পরতা 


লক্ষিত হয় নাই। প্রায় সকল বিভাগেই একটানা নিক্রিয়তার ভাব দেখা ( . ূ 

গিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ অতি সামান্ত । যানবাহন সমস্তাই এই [| রাহি, চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ ্ 
ক্রমিক অবনতির প্রধানতম কারণ। বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্রে খারাপ আবহাওয়া | । ইওনং হরচজ মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাডা। ্ 
সত্বেও বিস্তর পাট চি সন্ধুত ই পাটের দরের প উন্নতি - 2 2 LENE EE CET EE AT Ee 


ঘটিতেছে না। মিলমালিকগণ পাট ক্রয় করিতেছেন না বলিলেই চলে। : 
মিলসমূহের ভুলাই মাসের উৎপাদনের পরিমাণ জুন মাসের উৎপাদনের ee মার্কেণ্টাইল 
তুলনায় বেশী হওয়ায় কিঞ্চিৎ আশাভরসার সৃষ্টি হইয়াছে। টু 
নুতন পাট এতাবৎ তেমন ভাল হয় নাই বলিয়া খবর আসিতেছে। ইন্সিওরেন্দ কোৎ € ইন্ডিয়া ) লিঃ 
ইহার কারণ আবশ্তক পরিমাণ বর্ষার জলের অতাব। সম্প্রতি নদীর অল হেড অফিসঃ_৩* নং রসা রোড, কলিকাতা । 


বাড়িয়া যাইতেছে । সুতরাং অধিক জলে দীড়াইয়! কাজ করিবার সুযোগের 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


নু 

খবরে পাটের গুণ সম্পর্কে আশাম্বিত হওয়া যায়। ৃ 
আলোচ্য পণ্তাহে আলগা পাটের ধার্জারে বিশেষ কোন কর্পচাঞ্চল্য জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

: এ :, ' উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ টু 

ণ 

ns 


হইয়াছে। হ্ুপারভাইসড. জাত ও ডিগ্বীক যথাক্রমে ৮1০ আনা ও ৫]০ 


আনায় বিকিকিনি ই পাকা বেল বিভাগেও অনুরূপ মন্দার ভাব 
চলিতেছে । 


নাই। মিলমালিকগণ যে পাট ক্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিষাণ খুবই কম! 

ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ৮০ আনা ও ৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় রত 
ফোন 2 সাউথ ২৭২৮ | রাহ! ব্রাদা্ন 
টেলিগ্রাম_-“টিপটো” "| 


সস 


২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ ] 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার থলে ও পাটের বাজারে, দরে ঘন ঘন 
উঠাপড়া লক্ষিত হইয়াছে । সপ্তাহের প্রথম ভাগে মন্দার ভাৰ কাটিয়া গিয়া 
সপ্তাহের মাঝামাঝি থলে ও চটের দরে কিঞ্চিৎ চড়তির তাঁর পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে আবার দর নামিযা আসিয়া মন্দার 
‘ভাব চলিতে থাকে। ৯ নং .পোর্টার নগদ ৯৩1০ আনা, সেপ্টেম্বর ১৩৪০ 
আন] ও অক্টোবর-ভিসেম্বর ১৩দ০ আনা এবং ১১নং পো্টণার নগদ ১৯৭1০ 
আনা, সেপ্টেম্বর ১৭1%০ আনা ও অক্টোবর-ভিপেম্বর ১৭০০০ আনায় ক্রয়বি্ক্রিয় 
হইয়াছে । জুলাই মাসের মিলের উৎপাদনের পরিমাণ যে পূর্বববন্তী মাসের 
অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পূর্বের কেহ প্রত্যাশা করে নাই। 


তুলা ও কাপড় 
' ', কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 

আলোচ্য পা প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত বোস্বাই-এর তুলার বাজার 
একেবারে বন্ধ ছিল। গত সপ্তাহে ইষ্ট ইত্ডিয়া' কটন এসোসিয়েশন কর্তৃক 
গৃহীত এক প্রস্তাবান্থসারে বোত্বাই-র বাজার তিন দিন বদ্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া বাজার অনির্দিষ্টকালের 
অন্ত ' বন্ধ রহিয়াছে।' গত ১৯শে আগষ্ট তারিথে' উক্ত এসোসিয়েশনের 
 সভ্যগণের যে আলোচনা সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাজার খোলা সম্পর্কে 
কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় লাই।, বোম্বাই-এর পরিস্থিতি 


এরূপ জটিল বলিয়াই আমরা এগধাছে তুলার বাজার সম্পর্কে কোন রিপোর্ট 


জানাইতে পারিলাম না। 

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। সম্প্রতি দেশের 
উপর দিয়া যে রিপর্যয় চলিয়া গেল ও এখনও চলিতেছে, উহার ফলে কাজ- 
কারবার ব্যাহত হওয়ায় বনের দর কিছু হাস পাইয়াছে। ক্রয়বিক্রয়ের 
পরিমাণ এসপগ্তাহে যৎ্সামান্ত 1 ক্রেতা মহল বর্তমান পরিস্থিতিরি উন্নতির 
জন্ত অপেক্ষা 'করিয়া রহিয়াছে। 


সোণা ও রূপ 

কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে োয়াইরের সোপার বাজার, বন্ধ রহিয়াছে। বোষ্বাইয়ে 
সোণার আমদানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সোণার ক্রেতাবিক্রেতা উভয়ই 
সোপার কাজকারবারের ব্যাপারে কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতেছে। বাজার ছাড়া 
কোন কোন স্থলে বোশ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোপ! ৫৫1/০ আনা এবং প্রতিটা 
‘গিনি ৪০] আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা 
' সোণ] ৫৪২ টাকা । বড়ালবার প্রতি তরি ৫৩৩০ আনা এবং প্রতিটা গিনি 
‘৪০/০ আনায় বেচা কেনা হুইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স স্পট সোপার দর 

৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

| রূপা | 0.5 

, এ সপ্তাহে বোত্বাইয়ে রূপার বাজার বন্ধ রহিয়াছে । কলিকাতায় প্রতি 


t 


এক শত তোলা রূপ! ৮৪৯ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৪)০ . 


আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউ ইয়র্কে 'প্রতি আউন্ধ স্পট 
ক্লপার দর হইতেছে যথাক্রমে ২৩২ পেন্স এবং ৩৪ সেণ্ট ।- 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট, 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত মন 
হইয়াছে। বাজারের মজুত সমন্ত চিনিই বিক্রয় হইয়া পিয়াছে। বাজারে | 
" নুতন চিনি আমদানী হইতেছে কিন্তু পণ্যমৃল্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার অন্ুমতিপত্র | 


ছাড়া চিনির ডেলিভারী দেওয়া যাইতেছে না। প্রকাশ, ৩ লক্ষ টাকা মূলধন 


লইয়া “ক্যালকাটা সুগার সিত্তিকেট’ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। চু 
গবর্ণমেশ্টের নিকট হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি গ্রহণ করিয়া বিশ্বস্ত চিনি ৰ্ 


ব্যবসায়ীদের নিকট তাহা'বিতরণ করার কার্জ এই প্রতিষ্ঠান চালাইবে, ৮ প্রায় 


সমস্ত চিনি ব্যবসায়ীরা এই প্রতিষ্ঠানে ফৌগদান করিয়াছে? * কিন্তু 'অন- || 
বর পক্ষে নিয়স্ত্রিত মূল্যে চিনি পাওয়া বিশেষভাবে: হিসি হইয়! 
& EE Sn 


উঠিয়াছে। ' 
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০৮৮৫০ আপনারই সর্বনাশ 
HAL করা এদের একান্ত 
র্ণ €৮. উদ্দেশ্য না হ’তেও 


8 আপনি সর্ববনাশের 
রুল হাত থেকে রক্ষা নাও পেতে পারেন 
কিন্ত জীবন বীমার দ্বার আপনার 
আত্মীয়দের এবং প্রিয়জনদের দুঃখ 
সুবিধাজনক অর্তের জন্তু ও নর্ববনাশের হাত থেকে খুব সহজেই 
লিখুন :__ রক্ষা কর্তে পারেন । 


ম্যাগন্যান ইন্দিণৱেন্ম কোং লিঃ 


৭নং কাউন্সিল হাউস ্রাট, কলিকাত্ত। ৷ 


সি বরা ন) 








হেড অফিস--৭নৎ GE প্লেস, নি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিভিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া! জনসাধারণকে . এভম্বার৷ শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্ত অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অন্ুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে করেন, তাহারা 
ব্যাঙ্কের কেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ | 
উপর বাঘিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্যাসিক সুদ ২ | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় নাঁ] ' 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত স্ওয়া হয়। 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের' ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্যামবাজ্জার ( কলিকাত! ) ও নারারণগঞ্জ 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাস“জেনারেল ম্যানেজার 
লক লে 
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[ ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪২ 





কলিকাতায় কৃষিজাত পণ্যাদির বাজার দর 


গত ১৭ই আগষ্ট বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ হুইতে কলিকাতায় ' 


. স্কৃষিজাত প্রব্যাদি এবং গবাদি পপ্তর দর সমন্ধে যে যূল্য তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £_- 
কৃষিকাত দ্রব্যাদির দর--আটা োন্দৌসী) প্রতি মণ-_৬০ আনা 
(নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ) ; বিশেষ শ্রেণীর “আগমার্ক' আটা প্রতি মণ_-৮৮০ আনা ) 
'আগমার্ক চাকী আটা প্রতি মণ--৮1৬০ আনা ; বাকৃতুলসী ধান প্রতি 
মণ_-৫/০ ) পাটনাই ধান প্রতি মণ_-৪২ টাকা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ) 3 মোটা 
' ধান প্রতি মণ_-৩৮* আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )) বাক্তুলসী চাউল প্রতি 
মণ--১২২ টাকা 3 পাটনাই চাউল প্রতি যণ--৭২ টাকা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে); 
মোটা চাউল প্রতি মণ__৬॥০ আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) ; সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তৈল প্রতি মণ_-১৯।০ 5 সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মপ--৫৯২ টাকা 
হইতে ৮২২ টাকা ; 'আগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_৮০২) ১নং চিনি 
গ্রতি.মণ--১৩৫০ আনা (নিয়গত্রিত মুল্যে ) 5 নং চিনি প্রতি মণ-_১৩৷০ 
আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ) ; গোদুন্ধ প্রতি টাকায়--৪ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি 
কুড়ি--(ক) শ্রেণী--১।০ আদা, (খ) শ্রেণী_-১।০ আনা, (গ) শ্ৰেণী--॥০/০ 
আনা, (ঘ) শ্ৰেণী-॥* আনা, সাধারণ শ্রেণী--দ*০ আনা; হাসের ডিম 
প্রতি কুড়ি--?০ আঁনা ; নৈনীতাল আলু প্রতি মণ--=॥০ আনা) আসামের 
আলু প্রতি মূণ_-৮॥০ ; ইলিশ মাছ প্রতি ' মণ--২৫১ টাকা; রোহিত মাছ 
“প্রতি মণ--৩০ টাক! ) চিংড়ী মাছ প্রতি মণ--২৪২ টাকা) সবরী কলা 
“প্রতি ডজ্জন 1০ আনা) 'সিঙ্গাপুরী, কলা প্রতি ডদ্রন--৬ পাই ; কাশ্সিরী 
আপেল প্রতি টাকায়--২০টী ; মাত্রা জী আম প্রতি টাকায়--১২টী ) নাগপুরী 
কমলালেবু প্রতি টাকায়--চ্টী ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি--৮২ টাকা 
আনারস ( বাঙ্গালাদেশীয় ) প্রতি কুড়ি--*২ টাকা । 
গবাদি পশুর দর--দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী 
১৬০২) দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_১১০ টাকা) দিন ১২ 
"সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মৃহিষ--২০০২ টাকা ; দিন ১০ সের দুধ 
দেয় এইরূপ প্রতিটা মাদী মহিষ__১৪০২টাকা। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 


রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজ্ঞারে 
তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির :খৈল ৩৮০ আন! 
হইতে ৩৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি হুই মণী 
বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের, দন্ত অতিরিক্ত (০ আশা 
সহ ) ৭ টাকা হইতে ৭1০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
খরিদ্ধারের! পর্বের মত খৈল ক্রয় করিয়াছিল । | 

সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী .ছিল। 
কলসমুহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৪%? আনা হইতে ২দ* আনা দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল।' অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি হুই মণী 
বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা! প্রতি প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত |০'আনা সহ) 
৬২ টাকা হইতে ৬|০ আঁনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 
বাজারে সরিষার খৈলের জন্ত সাধারণ চাহিদা ছিল। 

| চামড়ার বাজার 

* কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় চামড়ার বাজারে স্থানীয় এবং মাত্রাজী 
চর্মব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে কাজকারবার করিয়াছে। চামড়ার দরে কোন- 
রূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল ₹-_ 

ছাগলের চামড়া--ঢাকা-দিনাজপুর ১৪ হাজার ১ শত 'টুক্রা ৬৫২. 
টাকা হইতে ১০০২ টাকা এবং আর্দর- জিডি নার টুক্রা ৫৫ 
টাকা হইতে ৯০২ টাকা! ' y 

শাক ও মহিষের চামড়!-আত্র “লবণাক্ত (কসাইখানার) ৩ হাজার 
২ শত, টুক্রা, গরুর চামডা ১৩০২ টারা .হইতে। ১৭০২ (প্রতি.কুড়ি ছিসাবে), 
আন্রলবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার ১ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা হইতে ৮৫১ টাকা 
(প্রতি কুড়ি হিসাবে), আন লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৭ শত টুক্রা1/০ হইতে 
1%০ আনা এবং দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ২ শত টুক্র! ৭৮০ আনা হিঘাবে॥ 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা; ২১শে আগষ্ট 


গত ১৭ই এবং ১৮ই আগষ্ট চায়ের ১৩নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয় । 

রপ্তানীষোগ্য চা-_এই বিভাগে যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! 
হইয়াছিল তাহা 'উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল না এবং আসামের চাও খারাপ: ছিল।' 
“পাতা চা ছাড়া অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের'দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বাজারে কাজ্জ 
কারবারেও কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল। 'সাধারণ ও মাঝারি ধরণের ভাঙ্গা! 
চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি যথাক্তমে ৬ পাই হইতে ৯ পাই এবং./০ আনা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। “ফেণিং শ্রেণীর চায়ের দর প্রাউণ্ড প্রতি /০আনা পর্য্যস্ত 
ৰাড়িয়াছিল। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা-এইবি বিভাগে পূর্ব সপ্তাহের চেষে 
সবুজ চায়ের চাহিদা "কম ছিল। গুড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে 
/০ আনা পৰ্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে মাঝারি ও 
ভাঙ্গা চায়ের দূর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /৬ পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
দঅরেজ পিকো”. এবং ‘অরেঞ্জ ফেপিং চায়ের দর বিশেষভাবে চড়িয়াছিল। 

এপি কোটার চায়ের দর দীড়াইয়াছে পাউণ্ড প্রতি /৯ পাই 

বং আভ্যন্তরীন কোটার চায়ের দর হইতেছে পাউণ্ড প্রতি ১ পাই। 


(ররিঞ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্ণরের ভাষণ ) 
কৈফিয়ুৎ দেওয়া দরকার বোধ করেন নাই। বরং তিনি অন্য সব 
কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ষ্টার্লিং ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যৎ সুবিধার্থে 


তাহা ধরিয়া রাখারই সঙ্কক্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বিস্তর পরিমাণ ষ্টার্লিং 


সিকিউরিটি সঞ্চিত করিয়া রাখা ভবিষ্যতে এদেশের পক্ষে কল্যাণজনক 
হইবে। কেন না, যুদ্ধের পরে যখন এদেশের আমদানী বাড়াইবার 
প্রয়োজন ও সুবিধা হইবে তখন বিদেশী জিনিষ ক্রয়ে এই সঞ্চিত ষ্টার্লিং 
ভারতবর্ষ ব্যবহার করিতে পারিবে । স্যার'জেমস্এর এই যুক্তি আমাদে র 
নিকট সম্পূর্ণ একদর্শা বলিয়াই মনে হইতেছে । বর্তমানে ষ্টার্লিং 
'সিকিউরিটির বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে মাল কিনিবার সুবিধা দিয়া 
'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে উহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে বাহির 
হইতে ভারতের জন্য মালপত্র ক্রয়ের সুবিধা হইবে ইহাই শুধু তিনি 
.দ্েখিতেছেন |, কিন্তু যুদ্ধের , প্রতিক্রিয়ায় ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ' 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে যদি ষ্টার্লি-এর মূল্য হ্রাস পায় তরে সেই ক্ষতি 
ভারতের পক্ষে কতনুর মারাত্মক হইবে তাহা তিনি বিচক্ষণতার সহিত 
বিবেচনা করিতে নারাজ । এইরূপ একদশী মনোভাব নিয়া স্যার 
জেমস্‌ প্রমুখ কর্ণধারগণ যেখানে রিজার্ভ ব্যাক্ষের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন সেখানে এঁ ব্যাঙ্কের কর্শ্মনীতি কতদূর যা দেশের 
কল্যাণে" wes তাহা! ভারি রি | 


নু ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা = 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ ত্রাদ্াসের'পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। . 
সকল প্রকার 'ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! ' হয়। 
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বুবজ্া- -বানেভ-ভিল্স- অণ্থশীতি বিষ্যক 
ফোন কলিঃ ৩০৯৯ ৯ -্বা হ্যা হুক পালক, ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, ৯এ, ক্লাইভ স্্রীট, 
কলিকাতা । ূ ৰ সম্পাদক গ্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য কলিকাতা। 
। সক 5 
॥ €ম বর্ষ | । কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৪২ . | , 5৮শ সংখ্যা 
৯ রি = বিষয় সূচী = ঠা | 
বিষয় ূ পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ | (৩০৩-৩০৫ ' আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩১০=৩১৪ 
পাটের শোচনীয় পরিস্থিতি ৩৬ নী 
খাছ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ৩০৭ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩১৫ 
টি কথা ৩০৮-৩০৯ বাজারের হালচাল ' ৩১৬-৩১৮ 


গাগয়িক প্রা 








জাতিসঙ্ঘ ও ভারত এ. গবর্ণমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বিনা প্রতিবাদে জাতিসঙ্ঘকে 
গত মহাযুদ্ধের পর যখন ‘লীগ অব নেসনস্‌ রাজাতিগজ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের বার্ষিক দেয় চাঁদা পরিশোধ করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধ বাধিবার 


-.. হয়”তখন সকলেই আশা করিয়াছিল উহার মধ্য দিয়া জগতে স্থায়ী, “ধরার আশা করা গিয়াছিল, এইবার জাতিগঙ্ঘকে দেয় বার্ষিক চাদা 

_ শান্তি আদিবে। কিন্ত সাআজ্যবাদীদের স্বার্থপর কারসাজি ও রেষা- ৰহ করার ব্যবস্থা হইবে। কিন্ত আমরা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইলাম 
.রেষির ফলে সেই স্বপ্ন বনু, পূর্বেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। জাতিগত যে, জাতিসঙ্বের কাজ ফুরাইয়া আসিলেও ভারতের নিকট হইতে 
এঁক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বদলে জগতে নৃতন এক প্রলয়কারী তাহাদের নামে চাদা আদায় আজও বন্ধ হয় নাই; ‘বরং দিন: দিনই 
মহাসমরের সুচনা হইয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ভিতর জাতিদভ্বের ' তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত গবর্ণমেন্টকে , 
অস্তিহ্বের কথাও আন্ব গতদিনের বিস্মতপ্রায় এ্রতিহাসিক ঘটনায় ৭] লক্ষ টাকা টাদা দিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশ, ১৯৪০-৪১ 
পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে ইংরেজ সালের হিসাবে ভারতের দেয় দার পরিমাণ ' বাড়াইয়া ৯ লক্ষ 
জাতির সুমহান কৃপায় নিপীড়িত ও পরাধীন ভারত উহার সদস্ত ৪১ হাজার টাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে । এই দরিদ্র দেশকে 
হওয়ার গৌরব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের স্বপক্ষে ভোটের প্রতি বৎসর এহেন পরিমাণ অর্থপ্রদানে বাধ্য করা অঙ্গত জুলুম 
জোর বৃদ্ধি করা ছাড়া, সেই গৌরব ভারতের কোন কাজে লাগে নাই । . বলিয়াই আমরা মনে করি। এইরূপ টাদা অচিরে বন্ধ করা ভারত 
জাতিসজ্ের সমুচ্চ দরবারে ভারতবর্ষ ও অধ্য পরাধীন, দেশসমূহের সরকারের পক্ষে কর্তব্য । | 
রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বড় একটা আলোচিত হয় নাই। রাজনৈতিক মীমাংসা সম্পর্কে বণিক সম্প্রদায়ের দাবী 
আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া উহাদের সাধারণ দাবী-দাওয়া পূরণ রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য ভারতের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে 

_ সম্পর্কেও তাহার! সর্বদা উপেক্ষা ও অবহেলার ভাবই দেখাইয়াছেন। বর্তমানে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই অবস্থায় 
'কিন্ত ‘লীগ অব নেসনস্‌’-এর অস্তিত্ব ভারতের কোন কাজে না আসিলেও কলিকাতার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্যার 

- ভারতবর্ষ ‘লীগ, অব নেসনস-এর খুব কাজে: আসিয়াছে।, কেননা, বক্রিদাস.গোয়েক্কার সভাপতিত্বে এক বৈঠকে সম্মিলিত হইয়া বর্তমান 
ভারতের উপর একটা বাৰিক টাদা ধার্ধ্য- থাকায় তাহা দ্বারা জাতি- সঙ্কট্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন জানিয়া. 
সঙ্ঘের ধনভাপ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই "চাদ! প্রদান সম্পর্কে আমরা সুখী হইলাম |. মিঃ জি এল ,মেটা, স্তার আদমজী হাজী” 
এদেশবাসী বরাবর আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভারত দাউদ, মিঃ'বি কে বিরলা, ডাঃ এন এন লাহা,' খান বাহাদুর ব্রি এ 


৩০৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে আগষ্ট ১৯৪২ 








দৌঁসানী, মিঃ কে ডি.জালান- ও মিঃ ডি এন সেন প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ীরা এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের 
গ্রেপ্তারের পর হইতে ভারতে যে বিক্ষোভ ও গোলযোগ স্থাষ্ট হইয়াছে 
: এ বৈঠকে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে তাহা 
 * বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অবিলম্বে এই 
গোলয়োগের একটা স্ুসঙগত প্রতিকার প্রয়োজন বলিয়া! মত প্রকাশ 
করিয়াছেন ।, তবে তাহারা-বলিয়াছেন যে, সরকারী দমননীতি দ্বারা 
এই গোলযোগের স্থায়ী প্রতিকার সম্ভবপর নহে। ' দমননীতি দ্বারা 
বর্তমান বিক্ষোভকে সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া, যাইতে পারে, কিন্তু 


যে বিক্ষোভ লোকের মনে গভীরভাবে অঙ্কুরিত উহা দারা তাহা. 
স্থায়ীভাবে দূর কর! যাইবে ন7। তাহাদের মতে সহান্ুভূতিসম্পন্ন 


উদার মনোভাব নিয়াই আজ গবর্ণসেন্টকে-বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সমন্তার" 
. সমাধানে ব্রতী হইতে হইবে। এইরূপ ধারণা নিয়া, কলিকাতার, 
' র্যুবসায়ী সম্প্রদায়ের উপরোক্ত বৈঠক 'গবর্ণমেন্টকে ভারতীয় 


নেতৃবৃন্দের সহিত একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় উপনীত হইতে ' 


অনুরোধ জানাইয়াছেন। “তাহার ইহা জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে, 

রাজনৈতিক দাবীদাওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয়. নেতাদের: 
ভিতর যে মতভেদ স্ষ্টি হইয়াছে তাহার একট। আপোষ মীমাংসা, 
তাহারা বর্তমান অবস্থায় মোটেই অসম্ভব বলিয়! মনে .করেন, না। 


বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ক্রীপস্‌ প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া ভারতের রাজনৈতিক" 


দাবী দাওয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যুদ্ধের পরে, 


তাহারা ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনায়. ব্রতী, হইবেন: 


El 


বলিয়াও সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস, মুগ্লিম লীগ 
ও অপরাপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র চক্রশক্তির বিরুদ্ধে 
.ভাহীদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন. নাই, প্রকৃত, 
... শাসন-ক্ষমতা পাঁইলে তাহারা প্রধান ভারতীয় দলসমুহের সহিত 
. সমর-প্রচেষ্টা পরিচালনার দায়িত্ব. গ্রহণেও সম্মত আছেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। তাহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, ভারতবাসীকে যদি বর্তমান যুদ্ধ তাহাদেরই যুদ্ধ বলিয়া 
'বুঝিয়ালওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে এই বিশ্বসংগ্রামে তাহারা 


উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে .সমর্থ হইবে 1 গবর্ণমেন্ট' ও: জাতীয় 


নেতৃবৃন্দের মনোভাব সকল দিক দিয়! বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহাই 


মনে হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ আলোচনার: 


ব্যবস্থা হইলে বর্তমান অবস্থায় একট রাজ্জনৈতিক মীমাংসা! ' কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পূর্বে এরূপ 
আলাপ আলোচনা সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 
নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবেও সেরূপ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট- 
ভাবে ব্যস্ত হইয়াছিল। কাজেই গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে 
অবিলম্বেই তাহাদের সহিত আপোষ আলোচনা সুরু করিতে পারেন। 
আর একদিকে বর্তমান গোলযোগের অবসান ঘটাইবার জন্য এবং 
অপরদিকে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে দৃঢ় করিবার 
জন্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাহা করা একান্ত “কর্তব্য বলিয়া বৈঠকের 
উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্ মনে করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান দুদ্দিনে 
কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের এইরূপ দাবী আমরা সঙ্গত ও 
সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। 


রেলের ইঞ্জিন ও মালগাড়ী 


এদেশে সরকারী-রেলপথসমৃহের কার্ধ্য.নিয়ন্ত্রণের জন্য রেলওয়ে ' 


বোর্ড ও রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্দস কমিটি প্রভৃতি রহিষ্লাছে। মোট! . 


“দেশে সেরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। 


মাহিয়ানার বিলাতী অফিসারের সংখ্যাও নিতান্ত, কম. নহেরলা চলে। 
কিন্তু যে কার্ধ্ের জন্য এই সব ব্যয়বনল আড়্বর, 'সে কার্য্য কোন 


দিক দিয়াই সুনিয়ন্িত হইতেছে না। স্পরিকিত বিধিব্যবন্থার 


অভাবে রেল/ব্িভাগ-পূরিগালনার-ব্যাপারে প্রতিনি়উই- বানা ক্রটি 
বিচ্যুতি প্রকাশ গাইতেছে+" এদেশৈ বিভিন্ন রেলপথগুলিই জন্য 


প্রতি' বৎসর কি পরিমাণ. ইঞ্জিন, মালগাড়ী প্রভৃতি প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে 


পূর্ব হইতে একটা বরাদ্দ উপস্থিত. করিয়া "তাহা ক্রয় ও নিম্মাণের 


র্যবস্থা করা রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির একটি প্রধান কর্তব্য' । 
উক্ত, কমিটি যে .কিরূপ 'দায়িত্বজ্ঞানের সহিত সেই কর্তব্য পালন ' 


করিয়া আসিভেছেন, তাহার একটি নমুনা বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থার 
এদেশে রেলপথসমূহের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর মারাত্মক 
অভাব। "যুদ্ধের সময়ে দেশে বেশী সংখ্যক ইঞ্জিন ও মালগাড়ী 
আবশ্যক হইবে বলিয়া অন্যান্থ দেশের রেলকর্তৃপক্ষ পুর্ব হইতে তাহ! 
বেশী সংখ্যায় তৈয়ার বা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের 
এদেশে 
রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের কতদূর সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, . তাহা 
বিবেচনা করিবার জন্য কয়েকবার কমিটি .ও কমিশন বসিয়াছিল। 


: তাহারা তাহাদের রিপোর্টে ভারতে ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা খুবই 


সম্ভবপর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্যাসিফিক লোকোমোটিভ 
কমিটি তাহাদের রিপোর্টে অনতিবিলম্বেই এদেশে ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ 
কারখানা স্থাপনের জন্য সুপারিশও করিয়াছিলেন। উহাদের সেই 
সুপারিশ অনুযায়ী কার্ধ্য' হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন 
প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত এদেশেই প্রস্তুত করা. যাইত। ফলে যুদ্ধের 
সময়ে ইঞ্জিনের অভাবে যানবাহনের মারাত্মক অস্থবিধা ঘটিবারও 
কোন কারণ, স্থষ্টি হইত না কিন্তু গবর্ণমেন্ট গঁরেল: কর্তৃপক্ষ সেরূপ 
বিচক্ষণতা ও দূরদ্রশিত| নিয়া কার্য্যে.'অবতীর্ণ হন নাই। কেবল 
ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কেই নহে-_প্রতি বৎসর বাহির 
হইতে যে ইঞ্জিন ক্রয়ের বরাদ্দ করা হয়, তাহা সময় মত এদেশে 
আনয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কেও রেল কর্তৃপক্ষের নানারূপ ক্রাটি বিচ্যুতি 


আমাদিগকে দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে । আগামী ১৯৪৩-৪৪ . 


সালে ভারতীয় রেলপথগুলির জন্য কি সংখ্যক ইঞ্জিন ও মালগাড়ী দর- 
কার হহবে, রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি সম্প্রতি তাহার একটি বরাদ্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন । এ সালের জন্য ৭৭ লক্ষ টাকার নূতন ইঞ্জিনের" 


অর্ডার দেওয়া স্থির হইয়াছে । অধিকন্তু এ সালের জন্য ৬ লক্ষ 


টাকার নূতন 'যাত্রীগাড়ী এবং 8৭ লক্ষ টাকার নূতন মালগাড়ীও 


তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে । কিন্তু ষ্টযাণ্ডিং ' 


ফিনান্দ কমিটি ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রয়োজনীয়তা ' সম্বন্ধে একটি বরাদ্দ 
স্থির করিয়া নৃতন ইঞ্জিন প্রভৃতির জন্য অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিলেও ১৯৪১-৪২ সালের জন্য ছুই বর ষৈ নূতন 


. ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখন পৰ্য্যন্ত ভারতে 


আফিয়া পৌছায় নাই'। ইংলণ্ড যাহাতে ভারতে ' রেলের ইঞ্জিন 
রপ্তানী করিয়া প্রচুর লাভের স্থযোগ পায়, সেজন্য 'গবর্নকৈট এদেশে 
ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপনে আগ্রহ দেখান না। বৃটিশ "ফাশ্মসমূহ 
ভারতের অর্ডারীকৃত মাল সময়মত এদেশে প্রেরণ না করার ফলে যদি 
যানবাহনের ক্রমাগত অস্তুবিধা ঘটিতে থাকে, তবুও ভারতীয় 
রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেজন্য কোন আপত্তি ও ক্ষোভের কারণ 
দাড়ায় না। ইহাই যেখানে রেল পরিচালনার নীতি, সেখানে 
যানবাহনের, মারাত্মক অন্ুবিধা দেখা যাওয়াতে. আশ্চর্য্য হওয়ার 


নি টা 


৮৯ 


৩১শে আগষ্ট, ১৯৪২ ] 





বীমাক্ষেত্রে চীন সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম” 
উনিও জর হারও উড রি দিয় 

“ প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়া,আসিতেছেন(*শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের * 
“-** দিক' দিয়া 'চীনদেশের - বর্তমান” অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্বে আমরা 
আলোচনা করিয়াছি। এঁ দেশের বীমা “ব্যবসায় সম্পর্কে চীনের 
'জাতীয় গবর্ণমেন্ট যে উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া- 
ছেন এক্ষণে আমরা তাহা উল্লেখ করিব। “জাপানের সহিত 
যুদ্ধ সুরু হইবার, পূর্ব্বে অন্যান্য .দেশের মত কতকগুলি বে-সরকারী 
বীমা প্রতিষ্ঠানের মারফতেই চীন দেশের বীমা ব্যবসায় পরি- 
চালিত হইতৃ। “কিন্ত নানারূপ অসুবিধার জন্য. কোন .. বৎসরই' 
এদেশে মোট বীমার পরিমাণ সন্তোষজনক হইত না" বীমা 
'কোম্পানীঞচলির কা্যক্ষেত্র দেশের সর্ববত্র-ছড়াইয়া না পড়িয়া মুখ্যতঃ 
বড় বড় সহর কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া বীমাকারীদের 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ কড়াকড়ি 
বিধানও বলবৎ ছিল । ফলে জনসাধারণের ভিতর: বীমা. ব্যবসায়ের 
'ভালরূপ প্রসার সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই । বীমা-বিষয়ে চীন দেশের 
এরূপ পশ্চা্পদ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এ দেশের জাতীয় 'গবর্ণমেপ্ট 
১৯৩৭ সাল হইতে নিজেরা দেশে বীমা প্রসারের: দায়িত্ব গ্রহণ 


করেন। এ সালে সরকারী সাহাযে। ও' কর্তৃত্বে সেপ্টাল ট্রাষ্ট. 


কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান দেশে 
বীমা প্রসার সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রাথমিক -বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত 
হন এবং সুবিধামূলক্‌, সর্ভে জনসাধারণের ভিতর পলিসি বিক্রয়' 
করিতে আরম্ত-. করেন। এজেণ্টদের মারফতে বীমা 'পলিসি. 
বিক্রয় করা বর্তমান যুগে সকল দেশেই অব্লম্বিত নীতি। 
চীনের সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহও এইভাবেই বীমার কাজ 
চালাইয়া আসিয়াছে। ' কিন্তু এদেশে জাতীয় গবর্ণমেন্টের 
উদ্যোগে স্থাপিত সেণ্টাল ট্রাষ্ট কোম্পানী কার্য আরম্ত করিবার 
সময় হইতেই এই রীতি বন্ধ করিয়া দেয়। তথাকথিত এজেন্টের 
সাহায্য না লইয়া তাহারা প্রচার ও বিজ্ঞাপনের : মারফতেই* 
বীমার কাজ 'সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে।' বীমার প্রয়ো- 
জনীয়তা ‘ও সার্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষামূলক -.প্রচার-কার্যের 
ফলে বীমা পলিসি গ্রহণের কর্তব্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সহজেই 
সজাগ হইয়া উঠে। বহুসংখ্যক এজেন্ট পিষিয়া বে-সরকারী বীমা 
প্রতিষ্ঠানগুলির ' মত .সেপ্যাল ট্রাষ্ট কোম্পানী, বীমাকারীদের 
অর্থের : অপচয় করে না জানিয়া লোকে এ 'কোম্পানীতেই বেশী 


পরিমাণে বীমা ক্রিতে আরম্ভ করে। . তাহা ছাড়া বীমাকারীর . 


স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে যথাসস্তব : উদার ব্যবস্থা অবলম্বন 
.করিয়াও সে্টাল ট্রাষ্ট কোম্পানী জনসাধারণের- ভিতর বীমা 
প্রসারের সুবিধা করিয়া লয়।- নানারূপ প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা 
।ন্য়া কয়েক বৎসরে উক্ত কোম্পানীকে খুবই ব্যস্ত থাকিতে 
-হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় উহা সত্বেও কোম্পানী 
‘গত ১৯৩৭ সাল হইতে চলতি ১৯৪২ সালে গত. ফেব্রুয়ারী 
: মাস পধ্যস্ত মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ: ডলারের বীমাপত্র বিক্রয় 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । .গত ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
.চীনদেশের সুপরিচিত বীমা প্রতিষ্ঠান চায়না ইউনাইটেড এসিওরেন্স 
“সোসাইটি যেস্থলে এপধ্যন্ত মাত্র ৩ কোটি ডলার মুল্যের বীমাপত্র 
প্রদান ০ সেস্থলে সেপ্টাল, নাট কোম্পানীর পক্ষে অল্প 


' আর্থিক জগৎ 


- সময়ে ৫ কোটি ডলারের .রাঁজ সংগ্রহ করা খুবই প্রশংসনীয় 
_, সন্দেহ নাই। 
" মেন্টের'এই উদ্যম অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্থুকরণের যোগ্য । 


৩০৫ 





বীমার প্রসার ও প্রচলন সম্পর্কে চীন গবর্ণ- 


থান সরবরাহের সুব্যবস্থা 

একদিকে প্রয়োজনীয় খাগ্যসামগ্রীর যোগান কম অপর দিকে 
লোভী ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর জিনিষ মন্জুত রাখিয়া ভবিষ্যৎ লাভের 
সুযোগ দেখিতেছে। ফলে দেশের সর্বস্থানে বিশেষ করিয়া সহর 
কেন্দ্রসমূহে খাদ্যদ্রব্যের দাম প্রতিনিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 
শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকল প্রদেশেই বর্তমানে নানারূপ 
চেষ্টা সুরু হইয়াছে। তবে বোম্বাই সহরে খা্যদ্রব্যের সরবরাহ ও 
মূল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বোস্বাই গবর্ণমেন্ট যে প্রশংসনীয় উদ্ধম দেখাইতে- 
ছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোন প্রদেশেই বড় একটা লক্ষিত হইতৈছে 
না বোম্বাই সহরের , জন্য: রেলে "বেশী পরিমাণ খাদ্ধদ্রব্য 
আনয়নের নিয়িত্ত গবর্ণমেন্ট অন্য দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় এ শ্রেণীর 
জিনিষকে প্রাথমিক সুবিধা বা 'প্রাইওরিটি' দেওয়ার ব্যবস্থা 
' করিয়াছেন । | ব্যবসায়ীদের লাভের 'ব্যরসা বন্ধ করিবার জন্য 
একদিকে স্বকঠোর দমন নীতি অবলম্থিত্‌ ভইয়াছে এবং অপরদিকে 
সরকারী দোকান খুলিয়া তাহা হইতে ষ্যায্য মূল্যে জনসাধারণকে 
খাদ্দ্রব্য “ পাইবার স্থযোগ দেওয়া হইতেছে। ন্যায্য মূল্যে জন- 
সাধারণের নিকট খাদ্সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য পূর্ব্বে ৬২টি দোকান 
খোঁলা-হইয়াছিল। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট বোম্বাই সহরে এঁ শ্রেণীর মোট 
১ হাজার সরকারী দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণের 
ভিতর প্রয়োজনীয় কেরোসিন সরবরাহের জন্য এ সহরে সোয়া দুইশত ' 
সরকারী ডিপোও খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে জিনিষপত্রের দর 
যখন অত্যধিক বাড়িয়া চলিতে আর্ত করে, তখন সরকারী ভাণ্ডার 
স্থাপন করিয়া - জনসাধারণকে নিদ্ধীরিত দরে জিনিষ- পত্র কিনিবার 
স্থযোগ.দেওয়াই তাহার একটি ন্যায্য প্রতিকার । সেই হিসাবে আমর! 


বোম্বাই গবর্ণমেন্টের বর্তমান কার্য্যনীতির প্রশংসা করিতেছি । 


বোম্বাই সহরের মত কলিকাতা সহরেও খাচ্ত্রব্যের দূর খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে. কিন্তু এপ্রদেশের "জনপ্রিয়, মন্ত্রিগণ তাহাদের মন্ত্রিত্বের 
হাদী আকড়াইয়া বসিয়া থাকিলেও জনসাধারণের ছুঃখভার লাঘবের 


জন্য তেমন কোন স্ুব্যবস্থাই "তাহারা করিতেছেন না। সরকারী 
ই স্তাহার ও বক্তৃতা, প্রভৃতি হইতে আমরা যতদুর বুঝিতে পারিতেছি, 


তাহাতে কেবল মন্ত্রীদের নহে, জনসাধারণের দুঃখে সরকারী সমস্ত 
উপরওয়ালাদেরই অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু কাঁধ্যকরী বিবি- 
ব্যবস্থার-ভিতর দিয়া সেই সহানুভূতি তেমন কিছু প্রতিফলিত হইতেছে 


‘না, ইহাই দুঃখের বিষয়। .জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে ব্যবসায়ীদের 


কারসাজি দমন.করা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে কথঞ্চিৎ সজাগ 
হইয়াছেন। কিন্ত কলিকাতা সহরে উপযুক্ত সংখ্যক দোকান খুলিয়া 


'জনসাধারণের-ভিতর শ্যাষ্য মূল্যে জিনিষ বিক্রয় সম্পর্কে এখনও 


তাহারা, কোন. সুব্যবস্থাই করিতেছেন না। বোম্বাই গবর্ণমেন্ট যেস্থলে 
১ হাজার দোকান খুলিয়া সাধারণকে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যদ্রব্য 
কিনিবার সুযোগ দিতেছেন, বাঙ্গলা সরকার সেস্থলে কলিকাতা সহরে 


‘দুই চারিটি দোকান খুলিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এই 


ছুই চারিটি দোকাঁনও আবার ইতিমশ্যে বন্ধ হইয়া যাওয়ার. উপক্রম 
হইয়াছে বলিয়া প্ররাশ,। সকল. দিক' দিয়া সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন না করিয়া কেবল অভিনান্স ও ইস্তাহারের মারফতে কিভাবে 
তাহারা পণ্যত্রব্য রাহি ব্যবস্থা করিবেন, . তাহা আমরা. বুঝিতে 


'অক্ষম।- 





পাটের বাজারের অবস্থা ক্রমেই খুব শোচনীয় হইয়। 
দীড়াইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের নির্দেশে এ প্রদেশের চাষীরা গতবারের 
তুলনায় এবার অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে? 


কিন্তু নূতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে চটকলওয়ালারা হাত: 


গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবার যত বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তত বেশী পাট বাজারে কাটতি হওয়া অসম্ভব বলিয়৷ গবর্ণমেন্টও 
এক্ষণে বিজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ করিতেছেন । ফাটকা বাজারে পাটের 
বেচাকেনা পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।  সহর কেন্দ্রে ও মফস্বল 
অঞ্চলে সমুচিত মূল্যে পাট কিনিবার আগ্রহ এখন আর কোনদিক 
হইতেই বিশেষ কিছুই লক্ষিত হইভেছে না। ফলে পাটের দর স্বভাবতই 
খুব নামিয়া যাইতেছে । গত জুলাই মাসের শেষে মফঃস্বলে প্রতি মণ 
পাটের দর ৪ টাকা হইতে ১০ টাকার মধ্যে ছিল । বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের 
হুইপ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এম এল এ সম্প্রতি ষে'বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, মফঃস্বলে পাটের দর বর্তমানে ২২ টাকা 
হইতে ৭২ টাকার মধ্যে দাড়াইয়াছে। বিভিন্ন দিক দিয়া সাম্বাৎসরিক 
ব্যয় মিটাইবার পক্ষে পাটই বাঙ্গলার কৃষকদের প্রধান অবলম্বন । 
এই অবস্থায় 'জিনিষপত্রের দুর্ম্মল্যতার ভিতর পাটের দর ছুই টাকা 


_ পর্যাস্ত নামিয়া যাওয়াতে বাঙলার কৃষক আজ কিরূপ দুঃখ দুর্দশার 


সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয় 1 


পাটের বাজারের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য EE যে; 


অনেক পরিমাণে দায়ী তাহা সন্দেহ নাই ।' চলতি ১৯৪২ সালে 
পাট চাষের মরশুম সুরু হওয়ার বনু পূর্ব হইতেই আমরা এবার 
পাটের চাষ .বাড়াইতে না দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে, 
অনুরোধ করিয়াছিলাম। উপযুক্ত তথ্যতালিকা' উদ্ধৃত করিয়া আমরা 
ক্রমাগত ভাবে বলিয়া আসিতেছিলাম যে, ১৯৪১. সালের মোট যোগান 
হইতে যেরূপ বেশী পাট উদ্ধত থাকিবার সম্তাবনা আছে তাহাতে ১৯৪২ 
সালে পাটের চাষ নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিতে দেওয়া অনুচিত ৷ বিশেষতঃ 
যুদ্ধ ভারতের উপর ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে যেস্থলে বাহিরে পাট ও 
চট প্রেরণের, সুবিধা ক্রমেই সঙ্গুচিত্‌ হইয়া পড়িতেছে সেস্থলে পাটের 
চাষ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখাই সঙ্গত । ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ 
'সালে বাঙ্গলায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ করিবার অন্নুমতি 
দেওয়া হইয়াছিল । ' ১৯৪২ সালে যাহাতে এঁ এক-তৃতীয়াংশের বেশী 
জমিতে পাটের চাষ হইতে ন! পারে তদ্িষয়ে আমরা . গবর্ণমেপ্টকে 
সুসঙ্কল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্ত 
বাঙ্গল৷ সরকার তখন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ভারত 
সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের 
তুলনায় দশ আনা অর্থাৎ ১৯৪১ সালের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে 
পাট চাষের অনুমতি প্রদান করেন। দশ আনা জমির লাইসেন্স 


পাইয়া কৃষকেরা তদনুসারে পাট চাষ করিতে আরস্ত করার পর শেষ-. 


মুহূর্তে গবর্ণমেন্ট তাহাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া 
আট আনা পরিমাণ জমিতে পাঁট চাষ করিবার উপদেশ দেন । কিন্তু এই 
উপদেশের ফলে আসলে কোন কাজ হয় নাই। ১৯৪২ সালে বাঙ্গলার 
পাটের জমি সম্পর্কে সম্প্রতি যে পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 


দৃষ্টে জানা যায়, বাঙ্গলায় এবৎসর পূরব্বনিদ্ধীরিত দশ আনা পরিমাণের ' 


১২ লক্ষ বেলের মত পাট বাহিরেও রপ্তানী হইয়াছে । 


চেয়েও বেশী জমিতে পাট বুনা হইয়াছে । গত ১৯৪১ জালে. রাঙ্গলায়া 
১৫ লক্ষ .৩২- হাজার ৮৫৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল. 
১৯৪২ সালে সেস্থলে ৩১ লক্ষ ৯* হাজার একর জমিতে পাট .বুনা, 
হইয়াছে অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার বাঙ্গলায় দিগ্রণের চেয়েও 
বেশী জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে । গত ১৯৪* সালের তুলনায় 
১৯৪১ সালের, পাটের জমি দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার 
ফলে দেশে. ৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪২ সালে 
যেরূপ বেশী জমিতে পাট বুনা হইয়াছে তাহাতে এবার কম পক্ষে 
১ কোটি ১০. লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আমরা ধরিয়া. 
লইতে পারি। কিন্তু চলতি বৎসরে এত বেশী পাট কাটতির স্থবিধাঃ 
কোথায় ? 

১৯৪১ সালের জুলাই হইতে গত জুন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার চটকল- 
গুলি ৬৯ লক্ষ বেল পাট ব্যবতার করিয়াছে । এ সময়ে বাঙ্গলা হইতে 
কিন্তু ইহা 
সত্বে৪ গত বৎসরের মোট যোগানের মধ্যে দেশে রিস্তর পরিমাণ পাট: 
উদ্ধত থাকিয়া গিয়াছে। আমাদের যতদুর ধারণা, এই উদ্ধৃ ত্ত পাটের 
পরিমাণ ৮* লক্ষ বেলের কম নহে । বর্তমান মরশুমে থে ১ কোটি 
১০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে তাহার সহিত এই উদ্বৃত্ত যোগ 
করিলে ' চলতি বৎসরে দেশে /পাটের/মোটি যোগান দাঁড়ায় ১ কোটি 
৯০.শ্রক্ষ বেল। গতবার বাঙ্গলার পিল অধিকাংশ সময়ই 
সপ্তাহে ৬০. ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইয়াছিল। পাঁটকলের কাজের 
সময় ইতিমধ্যে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । বাহিরে 
চট চালান দেওয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠায় ভবিষ্যতে পাটকলের, 
কাজের সময় আরও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিচিত্র নহে। এবগসর' 
বাঙ্গলার চটকলগুলিতে রীতিমতভাবে সপ্তাহে €৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ 


“হুইবে বলিয়াও যদি আমরা ধরিয়! লই তবুও এবার পাটকলগুলিতে, 


৬৪ লক্ষ “বেলের বেশী পাট .কাটতি হইবে না বলা যাইতে পারে । 
রপ্তানী বাণিজ্য যেভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে 
তাহাতে এবার ১০ লক্ষ রেলের 'বেশী পাট বাহিরে চালান যাইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই ' দেখা যায় নৃতন মরশুমের মোট 
যোগানের ..মধ্যে এবার মাত্র ৭৪ লক্ষ বেল পাট কাটতি 
হইবার আশা আছে । বাকী ১ কোটি ১৬ লক্ষ বেল পাট সমস্তই- 
উদ্ব ত্ত থাকিবার সম্ভাবনা । চাহিদার তুলনায় যোগান যেস্থলে খুবই 
অধিক এবং বৎসরের শেষে ১ কোটি বেলেরও বেশী পাট যেস্থলে 
উদ্ধ তত থাকিবার আশঙ্কা আছে সেম্থলে পাটের মূল্য যে দিন দিনই 
নামিয়া যাইবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। 
বাঙ্গলা দেশে ধান চাউলের দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
বস্তু, লবণ ও চিনি প্রভৃতি অন্ত নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রীও দুর্ম্ম ল্য হইয়া 
উঠিয়াছে। এহেন সময়ে পাটের দর ছুই টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া যাওয়ায় 
বাঙ্গলার কৃষকদের অবস্থা আজ চরম ছুর্দশায় উপনীত হইতে 
চলিয়াছে। পাটের বাজারের এই মন্দা যদি অধিককাল বজায় থাকে 
তবে বাঙ্গলায় আর্থিক বিপ্লবের কারণ স্থষ্টি হইবে বলিয়! শ্রীযুক্ত 
সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস তাহার উপরোক্ত বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ 
7 (৩১৮ পৃষ্ঠায়-দ্রষ্টব্য ) 





বাদ সাঁসগ্রীত্ৰ ৩পাদল 


ত্ৰদ্ছি্র 


শুগ্পালস 





গত সপ্তাহে আমরা খাগ্য-সামগ্রীর দিক দিয়া বাঙ্গলার' পরনির্ভর- 
শীলতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। “বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা” 
শীক উক্ত আলোচনাত্মক প্রবন্ধে আমরা যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যাদির 
সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রদেশে ভাত খাইয়া 
জীবনধারণ করে এরূপ লোকের সংখ্যা হইবে অন্যুন ৪ কোটি ৫০ লক্ষ 
জন। উহাদের জন্য প্রতি বৎসর ৩১ কোটি ৫* লক্ষ মণ চাউলের 
যোগান অত্যাবশ্যক । ছুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা দেশ নিজের উৎপন্ন 
চাউল দ্বারা নিজেকে খাওয়াই রাখিতে পারে না। সরকারী হিসাব 
অনুসারেই জানা যায় যে, ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল 
পর্য্যন্ত উপরোক্ত মোট প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গলায় চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে গড়পড়তা প্রায় ৯ কোটি মণ কম। ১৯৪০-৪১ সালে ঘাটতির 
পরিমাণ ' দ্রাড়াইয়াছিল আরও বেশী--১৫ কোটি মণের৪ উদ্দে। 
১৯৪১-৪২ সালে ধান" চাষের 'পরিমাণ'কিছু বৃদ্ধি করিবার ফলে উৎ- 
পাদনের পরিমাণ ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মণ বলিয়৷ বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ বাজলার মেট প্রয়োজনের তুলনায় উহাতেও 


প্রায় ৪ কোটি মণ চাউল ঘাটতি দীঁড়ায়। বাঙ্গলার চাউলের মোট . 


প্রয়োজন ও মোট উৎপাদনের ইহা মোটামুটি বিবরণ। এই প্রদেশের 
প্রধান খাদ্য চাউল সম্পর্কে আমরা এমনি করিয়া একান্ত পরনির্ভরশীল 
হইয়া পড়িয়াছি। | | 

এতকাল বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ব্ৰহ্মদেশ হইতে, প্রতিবৎসর 


গড়পড়তা ১ কোটি ৬২ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়া, ঘাটতিপুরণ ' 


করা হইত ৷ দক্ষিণ ব্রহ্ম জাপানের অধিকারে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে রেঙ্ুন 
চাঁউলের আমদানীর পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশ হইতে স্থলপথে ও জলপথে চাউল আমদানীর উভয়বিধ 
উপায়ও বর্তমানে, যুদ্ধজনিত যানবাহন সমস্তার দরুণ অনেকাংশে 
কার্ম্যকণী হইতে পারিতেছে না । ফলে বাঙ্গলার অবস্থা দিনের পর 
দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায়' বাহিরের 
আমদানীর ছারা প্রয়োজন কোন মতে মিটাইবার ব্যবস্থা ছিল. বলিয়া 
জনসাধারণের নিকট চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত দৈন্যের কথাটা এতখানি 
ধরা পড়ে না। কিন্তু বর্তমানে বহির্বাণিজ্য ও অন্তবর্বাণিজ্যের' 
ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলে বাঙ্গলার শোচনীয় পরনিভ রশীলতা 
নিষ্ঠ'রভাবে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে 
সরকারী ওুঁদাসীন্য ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থার অভাবই ইহার 
জন্য দায়ী । 

আজ বাঙ্গলার সম্মুখে দুর্ভিক্ষের সত্রাস ছায়া। পরিত্রাণের জন্য 
গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীকে কালবিলম্ব না৷ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাগশস্ত আমদানী করিয়া কিংবা 
আহার্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মূল সমস্যার একটা সাময়িক সমাধান 
কিছু কিছু সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ জোড়াতালি দিয়া 
আসল গলদ দুরীভূত হইবে না। গবর্ণমে্কে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি 
লইয়া ব্যাপক পরিকল্পনায় হাত দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমেই 
গবর্ণমেন্টের উচিত আগামী বৎসরে পাট চাষের পরিমাণ বহুল 
পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া। আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির 
পরিমাণ বিঘোষিত দশ আনার স্থলে পাঁচ আনা, এমন 

৯ 


কি উহার অপেক্ষাও হাস করা হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। 


 চটকলওয়ালাদেব হাতে মজুত পাটের পরিমাণ, আন্তজ্জীতিক 


চাহিদা, উহার সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা ও পাট সংক্রান্ত নানা জটিল 
প্রশ্ন বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বহুবার সরকারের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির. 
প্রচেষ্টার তীব্র সমূলোচনা করিয়াছি । “আর্থিক জগতে”্র নিয়মিত 
পাঠকদের নিকট সেই সব তথ্য ও যুক্তিতর্কের পুনরাবৃত্তি বাহুল্য । 
মোট কথা, বাঙ্গলার বর্তমান অবস্থায় পাটের চাষ যথাসাধ্য কমাইয়া 
যথাশক্তি ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই, সমস্য 
সমাধানের পথে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য-কর্ম্ম ৷ < 
বাঙ্গলায় বহু অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে ৷ উহার মধ্যে আবাদ- 

যোগ্য জমিতে অগোঁণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবার কাষ্যে অগ্রসর 
হইতে হইবে । যে সকল জমিতে প্রতি বৎসর চাষাবাদ চলে তাহারও 
গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান দেশের গড়পড়তা “ উৎপাদনের 
তুলনায় অনেক কম । বিগত অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে চাষাবাদের ও সেচকার্যধ্যের কোনরূপ সুব্যবস্থা করা দুরে থাকুক, 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত সার ও উন্নত শ্রেণীর বীজ সম্পর্কেও অজ্ঞ, নিঃস্ব ও 
নিরক্ষর কৃষককুলকে সচেতন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই । আজ 
সরকারী অদুরদর্পিতার ফলেই বাঙ্গলার বিস্তর, জমি ও উহাদের 
উর্ববরতাশক্তি থাকা সন্বেও আমরা শোচনীয়ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
পড়িয়াছি। 

বিগত মার্চ মাস হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট খা্ধ-সমস্যা লইয়া 
যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। বহু সরকারী ও বে-সরকারী 
বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একাধিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । পরিকল্পনারও 
অভাব হয় নাই। কিন্তু কার্যত; আজ পৰ্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কোন কাজ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে ,না। আমাদের 
বাঙ্গলা সরকারের “খাদ্যশস্য বাড়াও” আন্দোলনে প্রচার যে পরিমাণে 
হইয়াছে, প্রকৃত কাজ তাহার অনেক পেছনে রহিয়া গিয়াছে? প্রতি 
একর জমিতে যাহাতে অন্ততঃ তিন মণ করিয়া অধিক ধান্য উৎপন্ন 
হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ৫ লক্ষ 
একর জমির জন্য, উন্নত শ্রেণীর বীজ বন্টনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল । 
১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জ্রমিতে ধানের 
চাষ ,হইয়াছে। বাঙ্গলার খাগ্য-সমস্যার সমাধানে জমির পরিমাণ 
আরও লক্ষ লক্ষ একর বাড়াইতে হইবে । সেক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট মাত্র 
৫০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরণের বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া 
সমস্যার কতখানি সমাধান করিবেন? রবি-শস্যের বিষয়ে মাত্র 
৬০ হাজার একর জমিতে উন্নত বীজ যাহাতে উপ্ত হইতে পারে দেড় 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রচার পুস্তিকা, 
প্রাচীরপত্র, হাটে বাজারে বক্তৃতা, জনসভা প্রভৃতির দ্বার! গবর্ণমেন্ট 
খা্শস্য বৃদ্ধির জন্য যে কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই 
আন্দোলন যে কতখানি সুষ্ঠভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে 
তাহা আমর! অবগত নহি । 

আসল কথা, পাটের চাষ হ্রাস করিতে হইবে, ধান চাষের জমির 
পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, উন্নত শ্রেণীর বীর্জ সহজলভ্য করিতে-হইবে, 

(৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) , 


ভু উল 


২ ভারত হইতে ৫৪*০* হন্দর আদা রিদেশে চালান গিয়াছে এবং ওঁ 
_. আদার- মূল্য, বাবদ ভারত পাইয়াছে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। 
,. এই ভাবে ভারত হইতে, প্রতি বৎসর যে সব মসল্লা বিদেশে চালান 





- 


কথায় বলে; আদার ব্যাপারীর জাহাজের. খবর-রাখিবার দরকার 
কি? যে যুগে এই রুথা এদেশে প্রবচনের 'মত ব্যবহৃত হইত, সেই' 
যুগে হয়ত তখন ব্যবসায়ীরা' বিদেশে আদা চালান দিতে ' সাহস 
পাইতেন না পটিয়া, যাইবে ভয়ে, অথবা আদার মত একটা সামান্ত 
জিনিষ তাহারা বিদেশে চালান দেওয়া পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এ 
যুগে দেখিতেছি যে এক আদাই প্রতি বৎসর জাহাজে চড়িয়! বিদেশে 
চালান যায় গড়পড়তা ২৫৩০ হাজার হন্দর । গত ১৯৩৮-৩৯ সালেও 


যায় তাহার দাঁম-বর্তমান সময়েও প্রায় ৭০৭৫ লক্ষ টাকা বরং আরও 
বেশী। গর্ত যুদ্ধের আমলে এই সব জিনিষের দাম প্রায় কোটা 
টাকায় উঠিয়াছিল এবং যুদ্ধের পরও কিছুকাল : এ দামই চলিতেছিল, 
‘কিন্তু আস্তে আস্তে চালানী 'মসল্লার দামও কমিয়াছে, কারগ কোন 
কোন জিনিষ বিদেশেও চাষ হইতে সুরু হইয়াছে । 
অথচ প্রাচীন ইতিহাস ঘাটিলে দেখা যায় যে, এক কালে ভারত 
এই সমস্ত মসল্লার আদি জন্মস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যে কালে 
উত্তমাশী অস্তরীপ আবিষ্কৃত হয় নাই, সুয়েজ্র.খালের পরিকল্পনা পর্য্যন্ত 
হয় নাই, তাহারও বন্পূর্ধ্বে ভারতীয় সুগন্ধি মসল্লার খ্যাতি বিস্তৃত 
ছিল রোম সআটের অস্তঃপুরে, স্পেনের বাদ্‌শাহের রঙঅহালে এবং 


মহাচীনের প্যাগোডায়। ধনে, জিরা, মৌরী, লবঙ্গ, জবায়ফল, এলাচ, ' 


দারুচিনি, তেজপাতা, যষ্টীমধু, স্ুপারী, গোল্মরিচ ইত্যাদি যে ভাবে 
ভারতের আপামর সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে - -মিলিয়া আছে, 
তাহাতে একথা সহজেই অনুমান হয় যে, এই সব মসল্লা আবাহমান 


‘কাল হইতেই এদেশের জীবন-ধারার সঙ্গে নানাভাবে বিজড়িত ও. 


গ্রথিত ছিল। তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, এককালে 
হয়ত এদেশে এ সব মসল্লার চাষাবাদ হইত খুব. বিস্তৃত ভাবে 
ভারতের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারায় যেমন পরিবর্তন হইয়াছে 
ভারতের সাবলীল জীবন-ন্মোত যেমন বিভিন্ন সভ্যতার স্রোতের পঞ্চিল 
আবর্তে পড়িয়া ব্যাহত ও সঙ্কুচিত' হইয়াছে, তেমনি ভারতের নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য এবং নিজন্ব সম্পদও আমরা দিনে দিনে হারাইতে 
আরম্ত করিয়াছি। অন্যথা, বেশীদিনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, 
কাদম্বরীর -যুগের তাশ্বল করক্কবাহিনীকে না হয় নিতান্ত সেকেলে 
বলিয়া বিদায় দিলাম, দিল্লীর বাদ্‌শাহের কেশর 'জাফ রান রঞ্জিত, 
আতর গোলাপ বাসিত সোণার তবকে মোড়া পানের খিলি না হয় 


মোগল এধ্বর্য্যের বিকার বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু ২০০ বৎসর 


পূর্বেবেও বাঙ্গালীর জীবনধারার যে পরিচয় আমরা ভারতচন্দ্র, মুকুণ্দ- 
রাম, ছ্বিজ বংশীদাস প্রভৃতির পুথি পত্রে পাই, তাহাতে এ কথা 
স্পষ্টই ধারণা হয় যে মসল্লা, সুগন্ধি মসল্লা' সারা ভারতে,_শুধু 
ভারত কেন, বাংলার ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রথিত। ভারতচন্দ্রর 
মানিনী, “দুর্লভ চন্দন চুয়া লক্ষ জায়ফল* বলিয়া কাঞ্চী রাজকুমার 
সুন্দরের নিকট বেসাতির যে হিসাব দিয়াছিল তাহা সত্য সত্যই 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এই সুগন্ধি প্রীতিরই পরিচায়ক । ছি 
বংশীদাসের পদ্পপুরাণে* টাদসদাগর দক্ষিণ পাটনে যে স্বব বেস্বাতি 








শ্রীবরদা দত্ত রায় এম-এ 


লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে শুধু বাঙ্গালীর মসল্লা- 
প্রীতির খবরই আসিয়া অলক্ষ্যে'আমাদের কাছে পৌছে। অথচ আজ 
হাওয়ার মোড় 'ফিরিয়াছে।. যে দেশ এককালে হয়ত সমগ্র পৃথিবীর : 
স্পারী, লবঙ্গ; এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি সরবরাহ করিত সেই দেশকেই: 
আজ সুপারীর জন্য, লবঙ্গের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; হয়। 
সরকারী নথীপত্র ঘাটিলে দেখা যায় যে, সারা ভারতে শুধু সুপারীই 
আম্দানী হয় প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটী টাকার, লবঙ্গ আমদানী 
হয় প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার এবং অন্যান্য মসন্তাও যে আমদানী হয় না 
তাহা নহে। তাহাদের মূল্যের পরিমাণও গড়পড়তা পঁচিশ লাখ 
টাকার কম নহে। 


প 


ভারতের এহেন পরিস্থিতির জন্য দায়ী যিনিই হউন. না কেন, ' 


বর্তমান সময়ে মালয় এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য দেশের পতনের সঙ্গে . 
সঙ্গে ভারতে যে স্থপারীর দুভিক্ষ দেখা. দিয়াছে সে কথা বোধ হয় 
সকলেই জানেন | অথচ এদেশে যে স্ুুপারী জন্মে তাহার কোন 
সন্তোষজনক হিসাব-নিকাশ না পাওয়া গেলেও এ কথা .রোধ হয় 


-অনুমানসিন্ধ যে ভারতের প্রতি গৃহে যেভাবে পান-ন্ুুপারীর চাহিদা 


৮1৯ কোটী হন্দর সুপারীর প্রয়োজন । 


আছে, তাহাতে ভারতের ৩৮ কোটা.নরনারীর কমপক্ষেও - গড়পড়তা 
'এই প্রয়োজন ভারতজাত 
স্থপারী মিটাইতে পারে না । আমাদিগকে প্রতি বৎসর গড়পড়তা 


দেড় কোটা হন্দর সুপারী আমদানী" করিতে হয়- জাভা, লঙ্কা, মালয় 


ও ছ্রেটস্‌ দেটলমেন্ট হইতে । যুদ্ধের আওতায় পড়িয়া: এ বৎসর 
বিদেশ হইতে স্ুপারী আনা বন্ধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে- সুপারীর দর 


: খুচরা সের পাঁচ আনা হইতে আজ দেড় টাকা সাতসিকায় * উঠিয়াছে। 


i 


এই 'দুর্মল্যের অবশ্তন্তাবী ফলস্বরূপ পাড়াগীয়ে “ দরিদ্র জনসাধারণ 
সুপারীর পরিবর্তে পেয়ারা, কুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গাছের ছাল 
খাইতে আরস্ত করিয়াছে। কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে'যে, ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশে পান-স্ুপারীর যা চাহিদা তার চাইতেউবল চাহিদা 
বোধ হয় এক বাংলা, আসাম ও উড়িস্তাতে। অথচ স্ুপাঁরী জন্মে শুধু 
বাংলা, মান্রাজ ও ব্রহ্মদেশে। ব্ৰহ্মদেশ আজ ভারত হইতে সর্ব্ব- 
ভাবেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর বিচ্ছিন্ন না. হইলেও. ব্রহ্মদেশ 
প্রতি বৎসরই প্রায় ১৬।১৭ লাখ টাকার 'সুপারী এদেশ হইতে কিনিয়া 
থাকে । সুতরাং ব্রহ্মদেশকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল, বাকী রইল্স শুধু 
বাংল! ও মাদ্রাজ এবং এই বাংলা ও মাত্রাজের স্থুপারীতে. সারা 
ভারতের চাহিদা. মিটে না । ন! মিটিবার কারণ, একদিকে যেমন 
ভারতের জনসংখ্যা! বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্যদিকে তেমনি সুপারীর চাষ 
কথিয়াছে। অন্তথা যে দেশ এককালে সারা জগতের হাটে মসল্লা 
বিক্রী করিয়া বিধ্যাত হইয়াছিল তাহার আজ এ হুর্দশা কেন? ইহা 
যে কোন কথার কথা তাহা নহে। ৩০1৪* বৎসর পূর্ব্বেও ময়মনসিংহ, 


ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর - 


চারি পাশেই শত শত সুপারী গাছ দেখা, গিয়াছে । * 

বাঙ্গালীর পান-স্থপারী প্রীতির কথা বাংলার কাব্য ইতিহাস এবং 
ছভা-পাঁচালীতেও এমনভাবে গ্রথিত যে, আজ বাংলা দেশে স্থপারীর 
ছুভিক্ষ হইয়াছে জানিলে সত্য সত্যই দুঃখ হয়। খন! বাঙ্গালী 
ছিলেন কিন সে কথা পণ্ডিতের! বিচার করিবেন, কিন্ত খনার বচনে 


৮ 


তি 


বিদেশ হইতে। 
শিক্ষিত যুবক আবার' পল্লীভবনে ফিরিয়া 
হইয়াছেন তখনও কি আমরা এ আশা করিতে পারি না যে, 


" “এক সুদূরপ্রসারী ও সুপরিকল্পিত পন্থায় “খাস্শস্য বাড়াও” 


৩১শে আগষ্ট, ১৯৪২] 





যখন সহজ ও সরল ভাষায় চাষীর প্রতি খনার উপদেশ দেখিতে . পাই, 
তখন কয়েক শত বৎসর আগেকার বাঙ্গালীর বাড়ীর ছবিখানা 
আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে । খনারু বচনে দেখি, 

শুন্রে বাপ চাষার পো, .. - 

সুপারী বাগে মান্দার রো, 

নারিকেল রারো স্ুপারী আট, 

এর ঘন তখনি কাট । | 

উপরি উক্ত কয়টী লাইন হইতে একথা সহজে অনুমান হয় যে, 


তখনকার দিনে হয়ত বাঙ্গালী জনসাধারণ বাড়ীর চারিপাশে কিংবা 


নিকটবর্তী যেমন আম, জাম, কাঠাল, নারিকেলের বাগ-বাগিচা 
রাঁখিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সুপারী গাছও হয়ত আট হাত ফাক করিয়া 
রোপিত হইত এবং সুপারীর গাছের সারির মাঝখানে মান্দার গাঁছও 
লাগাইবার ব্যবস্থা ছিল । মান্দারের ঝরা পাত৷ প্রচিয়া স্থপারীর গাছের 
সারের কাজ করিত এবং সারপুষ্ট সুপারী গাছেও ফলন হইত . যথেষ্ট । 
তাহার ফলে দেখি, বাঙ্গালী জনসাধারণ এখনও ভাটিয়ালী রাগিণীতে 
গান ধরে, “ঘাটে লাগায়ে ডিঙা পান খেয়ে যাও”। আুপারী যদি 
‘তখন এখনকার মত দুর্শ্ম ল্য ও ছু্রাপ্য হইত তাহা হইলে, কিংবা 


বিদেশী জিনিষ হইত, তাহা হইলে অনক্ষর পল্লীচাধীর মুখ হইতে 
হয়ত আমরা “পান খাওয়ার” সাদর আমন্ত্রণ শুনিতে. পাইতাম না। 
কিন্ত. আজ চাকা! ঘুরিয়া গিয়াছে। আজ সুপারী আসে বিদেশ হইতে। 


মসল্লার দোকানে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “আঙ্গকাল আর ঝাকি’: 


স্ুপারী'আসে না” এ স্ুপারী যেংবিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া 
আসে বলিয়া “ঞ্াহাজী”, ( ঝাঝি নয় ) সে খবর দোকানী জানে না। 
ঠিক এমনিভাবে লব্ঙ্গ আসে আফ্রিকার জাপ্রিবার ( Zanzibar ) 
হইতে, জায়ফল, গোলমরিচ ও অন্যান্য মসল্লার সামান্য অংশও আসে 
অথচ আজ্জ এই যুগ[সন্ধিক্ষণে যেখানে শত শত 
যাইতে . বাধ্য 


শিক্ষিত-সম্প্রদায় চাষাবাদ করুন আর নাই করুন, অন্ততঃপক্ষে স্থপারী 


বাগ করিয়াও বেশ দু’পয়সা উপার্জন করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 


'দেশেরও একটা বিরাট অভাব মোচন করেন? 


(খান্ব-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ) 


বিজ্ঞানসম্মত সার ও সম্তোষজনক সেচকার্ধ্যের ব্যবস্থা করিতে ক | 


এই সকল অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য কর্তৃব্যের সঙ্গে সঙ্গে জোর প্রচার” 
কার্য চালাইতে হইবে । এক কথায়, সকল দিকে সামঞ্জস্ত রাখিয়া 
অভিযান 
পরিচালিত করিতে হইবে, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই উর্ব্বর বঙ্গ- 
ভূমির খাণ্য সম্পর্কে পরনিভ'রতার কলঙ্ক চিরতরে ঘুচিয়া যাইতে পারে। 
ধান, ডাল; রাই সবিষ! ইত্যাদি রবি-শস্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গলাকে ঘাটতি » 
প্রদেশ হইতে উত্ত্ত প্রদেশে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্চল্প গ্রহণ 
-করিতে হইবে । বর্তমানে চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ হাস 
“পাইয়া চাউল সম্পর্কে যে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার 
একটা সমাধান - এখনই . করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য হইতেছে, এই সাময়িক 
বিপধ্যয়ের মূলে যে দীর্ঘস্থায়ী কারণ-রহিয়াছে, বাঙ্গলার সেই পর- 
নির্ভরশীলতার দুর্ভাগ্যের কথাটা সামনে রাখিয়া ব্যাপক পরিকল্পনা 
লইয়া মূলগত সংস্কারে অগ্রনর হইতে হইবে। প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন, সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় গভীর- 
ভাবে আলোচনা করিয়া বর্তমানে এসব উন্নতিমূলক ব্যরস্থার প্রচলন 
যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইলে তৎসংক্রাস্ত আইন- 
কানুনেরও আশু সংস্কার সাধন করিতে হইবে । নতুবা লোক-দেখান 
জোড়াতালি ব্যবস্থায় কোন দিনই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। 
চাউল, ডাল, সরিষা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহাধ্য 
দ্রব্যাদির পরে এবার লবণ ও চিনি সমস্যার কথা বলিব। লবণের 
ন্যায় নিত্যব্যবহার্ধ্য বন্ত চুর্ঘট ও দুন্মুল্য হইয়া উঠায় দরিদ্র জন" 


আর্থিক জগৎ 


|. হয়ত আপনার জীবন রক্ষা করিতেও পারে 


৩০৯ 


সাধারণের দুর্দশা আন্দ চরমে উঠিয়াছে। আজ যুদ্ধের' প্রয়োজনে 
যানবাহনের অভাব ঘটায় অন্যান্য প্রদেশের উৎপন্ন লবণ এই প্রদেশে 
আবশ্যক পরিমাণে আসিতে পারিতেছে না । অথচ বাঙ্গলার সুবিস্তৃত 
সমুদ্রোপকূল থাকা সব্বে৪ এখানে লবণ ছুষ্পাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ! 


' উদ্দাসীন গ্বর্ণমেন্টের যথোচিত আমুকুল্যের অভাবে আজ পধ্যস্ত 


বাঙ্গলা দেশে ব্যাপকভাবে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিতে 'পারিল না। এই 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিস্তর আবেদন- 
নিবেদন করা হইয়াছে। .লবণ সংক্রান্ত অযৌক্তিক -বাধানিষেধসমূহ 
রদ করিয়া বর্তমানে বাঙ্গলার বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলবত্তা অঞ্চলে লবণ 
প্রস্তুত ও অবাধ লবণ চালান দেওয়ার অধিকার গবর্ণুমেণ্টের অগৌণে 
ঘোষণা করা উচিত । এক মুঠা ভাত ও একটু লবণ পাইলে ঘোর 
ছুদ্দিনে দরিদ্র জনগণ কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে । বাঙ্গলা 
দেশে বর্তমানে প্রতি বৎসর যে লবণের প্রয়োজন হয় 
তাহার প্রায় ষোল আনাই বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হয়! এই চূড়ান্ত পরনির্ভরতার জন্য গবর্ণমেন্টের অনুদার নীতিই 
একমাত্র দায়ী । চিনি সম্পর্কে এ একই কথা । বাঙ্গলায় চিনি 
উৎপাদনের জন্য আগ্রহ ও সাজসরঞ্জামের অভাব নাই ।- অভাব কেবল 
গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতার বঙ্গীয় শিল্প, জরিপ কমিটির 
অধীনে যে সাব কমিটি বসান হইয়াছিল, সম্প্রতি উহার রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে যে, বিহার 
ও যুক্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা. দেশকে শর্কর] শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা 
কোন অংশে কম নহে। অন্যান্য প্রদেশের ' ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে 
বড় করিয়া না দেখিয়া গবর্ণুমেণ্ট বাঙ্গল। দেশে শর্করা শিল্প গড়িয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিলে অনতিদুর ভবিষ্যতে চিনির দিকেও বাঙ্গলা 
স্থায়ীভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে 

কোন দেশ বা জ্ঞাতি বা প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল হইতে 
যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পন থাকা প্রয়োজন, তাহার প্রায় সবগুলি 


ও উহার সদ্যবহারের প্রায় সব স্থযোগস্তুবিধা থাক। সত্বেও বাঙ্গলাকে '_ 


চাউল; ভাল, লবণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়ে যে পরনির্ভরশীল হইতে 
হইতেছে, সরকারী ৪৫৪৮৮ উহার জ জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী I 


** টুবালির বস্তা আর উর দেয়াল? 





আর না-ই যদি পারে 

আমাদের কোম্পানীতে বীমা করিলে 

আপনার পোষ্যবর্গকে আমরাই রক্ষা করিব। 
বর্তমানে অতিরিক্ত চাঁদা না লইয়াই বে-সামরিক অধিবালি- 
গণের জীবনের যুদ্ধ সম্পর্কিত দায়িত্ব গ্রভণ করা হয়। 
: মোটদ্াৰী শোধ করা হইয়াছে ২৬৯০০,০০১০০০২ টাকার উপর 
| চল্‌তি বীমার পরিমাণ 
[| ১৯৪১ সালের বাষিক আয় প্রায় ৫১০০১০০,০০০২ 
|] মোট তহবিলের পরিমাণ » 
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হইলে - - 


খাগ্ঠশস্ত উৎপ্রীদ্ন সমস্ত! 

গত ২৪শে আগষ্ট ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার যোগেন্ সিং কেন্দ্রীয় খাত্ধশস্য উৎপাদন সম্পর্কিত 
উপদেষ্টা পরিষদের ( সেপ্টণল ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল ) উদ্বোধন প্রসঙ্গে 
বলেন যে, ভারতে আমদানীরুত কাচা তুলার উপর শুল্ক বসাইয়া যে তহবিল 
স্থষ্টি কর! হইয়াছে, তাহা হইতে ভারত সরকার চারিটী বুটিশ ভারতীয় প্রদেশ 
এবং তিনটা দেশীয় রাজ্যে যে সকল জমি তুলা চাষের জমি হইতে পৃথক 
করিয়া নেওয়া. হইবে তাহাতে থাগ্শন্ত ও গবাদি পশ্তর খান্ত উৎপন্ন করিবার 
প্রচেষ্টাকে অর্থ সাহায্য করা মঞ্জুর করিয়াছেন । ইহা ছাড়া খাস্তশন্ত 
উৎপাদন সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, 
যদি খাগ্তশন্তের দর পড়িয়া যায় তাহা হইলে বুটিশ-ভারতীয় প্রদেশ এবং 
দেশীয় রাঁজ্যসমূহ হুইতে উক্ত সরকার প্রচুর পরিমাণে খান্তশস্ত ক্রয় করিবেন 
এবং চাবীদের বিহিত স্বার্থ রক্ষা করিবেন। স্যার যোগেন্ত্র সিং আরও বলেন 
যে আশা করা যায় যে, ছোট আঁশযুক্ত তুলা এবং পাট চাষের অমি 
হইতে ৫০ লক্ষ একর জি পৃথক করিয়া নিয়া তাহাতে থাস্শগ্ত উৎপাদন 
করার ব্যবস্থা করা হইবে । এতত্যতীত যে ১ কোটী € লক্ষ একর জমি 
অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতেও খাগ্ধশন্ত চাষের চেষ্টা করা 
হছইবে। ভারতে ২২ লক্ষ টন চাউল বর্তমান বৎসরে ঘাটতি পড়িবে। 
‘অধিক খান্তশন্ত উৎপাদন’ আন্দোলনের দ্বারা ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল 
বর্তমানের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে বলিয়া অসিত হইতেছে 
এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন অধিক গম উৎপাদিত হওয়ারও আশা আছে। 
১৯৪৩-৪৪ সালে গমের কোনরূপ ঘাটতি পড়িবে না বলিয়া আশা করা 


" যাইতে পারে। স্তার যোগেন্দ সিং-এর মতে যানবাহনের অন্থবিধার জন্ গম বিজন 
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উৎপাদনকাঁরীরা উদ্ধত গম মজুর করিতেছে এবং ইহারা যদি গম বিক্রয়ার্থ | 


ছাড়িয়া দেয় তাহা! হইলে গমের কোনরূপ আসন্ন অভাবের কারণ নাই | শীঘ্রই 


আশ্ুধান্ত উঠিবে এবং ইহার উৎপাদনের পরিমাণ দীডাইবে প্রায় ৯০ লক্ষ | 
টন। ইহা ছাড়া ৬৫ লক্ষ টন অনার, ২৫ লক্ষ টন বন্র! এবং ২ লক্ষ টন ভুট্টাও' { 
শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উপরোক্ত এই | 
তিনটা শস্তের উৎপন্নের পরিমাণ দীড়াইবে প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ টন। | 
অতএব ১৯৪৩ সালের জাচুয়ারী হইতে মার্চ পৰ্য্যন্ত গম এবং ১৯৪৩ সালের | 
. মার্চ হইতে আগষ্ট মাস পৰ্য্যন্ত চাউলের অবস্থা 'যাহাই হউক না কেন, | 
' বর্থমানে খান্শস্তের অন্ত আশঙ্কার কারণ নাই | 
পারে যে, চলতি বৎসরে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ৮ লক্ষ ৫* হাজার হইতে | 
উপসংহারে সার | 

যোগেন সিং উন্তেখ করেন যে, যানবাহন সমন্তা ও অন্তান্ঠ কারপবশত: কোন | 

কোন অঞ্চলে খাত্ধশন্তের অভাব ঘটিতে পারে এবং এই সকল অসুবিধার 

বিষয় তাঁহারা অবহিত হইয়া সুনিয়ঞ্রিত পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা খা্মশস্তের 
সমস্ত৷ সমাধান করার বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। 


৯ লৃশ্ব টন পৰ্যন্ত অধিক বন্ধা ও অনার উৎপন্ন হইবে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয় 

কেন্দ্রীয় সরকারের আত্সব্যয়ের যে সর্বশেষ হিসাবনিকাঁশ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, (রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগের আয়- 
ব্যয় বাদ দিয়া ) ১৯৪২ সালের প্রথম তিনমাসে আয়ের তুলনায় ভারত 
সরকারের ২৯ কোটী €০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। সালের 
অনুরূপ সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটা ৭৫ লক্ষ 
টাক । আলোচ্য রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে গত বৎসরের 
তুলনায় অরূপ সময়ের প্রায় ৩ কোটা ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী, কিন্ত 
দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে পুর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের 


১৯৪১ 


চেয়ে ১৪ কোটা টাকা অধিক। 


অনুমান করা যাইতে | 








সিংহল-ভারত বসবাস চুক্তি 

প্রকাশ, ভারত সরকারের সহিত সিংহল সরকারের একটী অস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় শ্রমিকদের সিংহলে গমন ও বসবাসের 
বিরুদ্ধে ভারত সরকারেব যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাহ! আগামী ১লা সেপ্টেম্বর 
হইতে অপসারিত হুইবে এবং যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যে একটা 
নৃতন চুক্তি হইবে । সিংহলেও যে সকল ভারতীয় বিরোধী আইন আছে, 
তাহা নাকচ করা হুইবে এবং এরূপ কৌন আইন আর জারী করা হইবে 
না| সিংহলে চাঁউলের অভাব মোচনে সাহায্য করিবার অন্ত ভারত 
সরকার কিছু পরিমাণ চাউল সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া ছানা 
গিয়াছে । কিন্তু যে পরিমাণ চাউল দেওয়ার কথা তাহা ভারত সরকার 
এখনও দিয়া উঠিতে পারেন নাই। | 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয় 

প্রকাশ, ১৯৪২ সালের দ্বিতীষ পর্ধ্যায়ে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে যেই 
সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধব্যয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছে উক্ত রাষ্ট্রের জাতীষ 
আয়ের শতকরা মোট ৩১ ভাগ । ১৯৪১ সালের চতুর্থ পর্য্যায়ে যে তিন 
মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
উক্ত রাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ । 

মহীশুর রাজ্যের বাজেট 

১৯৪২-৪৩ সালের মহীশুর রাজ্যের বাজেটে চূড়ান্তভাবে বরাদ্দ করা 

হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা! রাজস্ব 


বাবদ আয়, ৪ কোটা ৭৩ লক্ষ ৪ হাজার ১৯৭ টাকা ব্যয় এবং ৫০ হাজার 
৮০৩ চি উত্বত্ত থাকিবে । এ ছু 





.* করবার ক্লথ : 

* হুট_ওয়াটার ব্যাগ 

* আইস্‌ ব্যাগ- 

* হাঁওয়া বিছানা ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 
ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি 
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আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক ওয়াটারপ্রচফের 
নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম । 
সমস্ত সন্ত্রস্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেঙ্গল ওয়াটারগ্রচ্য ওয়ায 


(১৯৪০) লিপসিতেড 
কারখানা ও হেড অফিস £--পানিহাটী, ২৪ পরগণ।। | 
শো-রুম £১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ গ্রাট, কলিকাতা । | 
শাখা £__৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট? বোম্বাই । 


নাগপুর বিক্রয়কেন্দ্র _অভযঙ্কর রোড, সীতা ব্ল্দী, MLL 
উরি উঠি 52328532385 85535 উ9520355855885825 
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1 ‘ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র 

! গত ২৪শে আগষ্ট আলীগড় বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র সত্্ের সভায় বস্তৃতা- 
দান কালে ভারত সবকারের দেশরক্ষা বিভাগের সদস্ স্তার ফিরোজ খা হুন 
প্রস্তাব করেন যে, ভাবতবর্ষকে পাঁচটা ভোষিনিয়নে ভাগ করিষা এবং তাহা 


হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্যশুষক; 


লিযন্রণ, বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের. অন্ত ক্ষমতা স্থাপন করিতে 
হইবে। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সংঅব ছিন্ন করিবার বা পুনরায় উহাতে 
যোগদান করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক ডোমিনিয়নের থাকিবে। গ্তার ফিরোঞ 
খাঁ সনের মতে ভারতবর্ষকে পাঁচটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত করিতে হইবে :-- 
6) বঙ্গ ও আসাম, (২) মধ্যপ্ৰদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার, (৩) মাত্রা 
(দ্রাবিড়), (৪) বোম্বাই (মহারাষ্) এবং (৪) পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সিন্ধু এবং 
সীমান্ত প্রদেশ । নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মত এই পাঁচটা 
ডোমিনিয়নের প্রত্যেকটা স্বাধীন থাকিতে পারিবে। 
বোম্বাই সহরে খাগ্ত্রব্যের সরকারী দৌকান 


-বোস্বাই সরকার বোস্বাই সছরে যাহাতে খাণ্ুদ্রব্যাদির ১ হাজার দোকান ' 
এই সব দোকান জনসাধারণের 


খোলা ষায় তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
সুবিধার জন্ত সকল সময় খোলা থাকিবে । বোষ্বাই সহরে জনসাধারণের 


মধ্যে কেরোসিন তেল বিতরণের অন্ত উক্ত দোকানের সংখ্যা ৯৪৮টা হইতে . 


বাড়াইয়! ২১০টা ক্র! হইয়াছে। বোথাই সরকারের খান্যশস্তের' দোকানও 
৫০টী হইতে ৬২টাঁতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
বোম্বাই প্রদেশে ধ্যাম্প বিক্রয় বাবদ সায় 
১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে বিচার বিভাগ এবং ইছা ছাড়া অন্তান্ত 


সংক্রান্ত ষ্যাম্প বিক্রয় বাবদ বোম্বাই সরকারের আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 


১ কোটী ৬৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ;'পূর্ব' বৎসরে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল 


৯ কোটী ৪৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা । বোম্বাই সহরে আলোচ্য বৎসরে 


স্ট্যাম্পের বিক্রয় বাবদ '২১ লক্ষ ৮৮ ছাঁজার ৫. নত টাকা জারা হংয়াছে। ্ 





ইউনাইটেড আয়রণ ৭ ; ইজিনিয়ানিং ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড 


5552 ৪ ০ম্বল্লুত্ড 





ও প্রিশিসন মেলিনারিস এবং টুলস, 
$ ইলেকট্রিক ওয়েন্ডেড ষ্টিল চেইন, 


| | | & এম, এস, র্ডস, এবং কাটুপ, গ মেকানিক্যাল ইনৃসারশন সিটিংস, 
ৃ [& সিট মেটাল ওয়ার্কস, গ গ্রাউণ্ড সিটুস 
ম্যানেজিং, এজেন্টম্‌ হুক চিং 
Eo ০ ক্লাইভ কীট, (কলিকাতা । 


- এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন | 





HEL DE lk 





- ব্লাশিয়ার উরাল অঞ্চলের থনিজ সম্পদ্ব .. 

রাশিয়ার উরাল অঞ্চলে ১৩৯ কোটী ১০ লক্ষ মেট্রিক টন লোঁহ নিহিত 
আছে: বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। ১৯৩৫ সালে সমগ্র রাশিয়ার লৌহ 
উৎপাদনের পরিমাপ ছিল ২ কোটী ৬৮ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন। ইহার 
মধ্যে শুধু উরাল অঞ্চলের লৌহ উৎপাদনের পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ৭৮ লক্ষ 
২১ হাব্দাব মেট্রিক চন | ১৯২৭ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত উরাল 
অঞ্চল হইতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোগ্রাম প্লেটিনাম পাওয়া গিয়াছে। 
১৯৩৮ সালে উরাল অঞ্চলের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ৮০ লক্ষ 
টন। ১৯৪০ সালে এই অঞ্চলের ক্রোমাইট উৎপাদনের পরিমাণ ৪ লক্ষ 
টন জাড়াইয়াছে বলিয়া অস্থমিত হইয়াছে। ৯৯৪৭ সালে উরালের ২ হাজার 
€ শত টন নিকেল এবং ১৯৩৯ সালে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন ম্যানগাঁনিজ 
উৎপাদিত হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে উরালের এনুমিনিয়াম উত্পাদনের 
পরিমাণ হইতেছে ৭৩ হাক্দার টন। উরাঁল অঞ্চলে ১৯৪২ সালে ১৯ কোটা 
১৭ লক্ষ ৭২ হাজার মেট্রিক টন তেল উত্পাদিত হইবে বলিয়া ধরা. হুইয়াছে। 
১৯৪১ সালে এই অঞ্চলে ১ হাজার ৮ শত ৪০ কোটী মেট্রক টন ‘পটাসিয়াম 
অক্সাইড’ পাওয়া গিয়াছে । 

- কলিকাতা করপোরেশনের আগামী নির্বাচন 
বর্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ বহুসংখ্যক করদাতা বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় 


. কলিকাতা করপোরেশনের পরবর্তী নির্ব্ধাচন এক বৎসরের অন্ত স্থগিত রাখা 


হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার এই সম্পর্কে করপোরেশনের কর্তৃপক্ষের প্রতি 
১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে পরবর্তী নির্ব্বাচন 
হৃইবার কথা হিল। 
খাণ্শস্ত উৎপাদনে সরকারী সাহায 
যধ্যপ্রদেশে তুলা চাষের অমিতে যাহাতে কুষকরা বা উৎপাদন 
করিতে উৎসাহিত হয়, তক্জন্ত ভারত, সরকার তুলা তহবিল হুইতে প্রতি 


একরে ২ টাক! করিঘা সাহায্য করিতে সন্মত হইয়াছেন । 


ধ্যুঃ 
= 


€ “এ্যা্টি গ্যাস” ক্লথ | 
'€ রবারাইসড ক্যানভাস, 


_ ক্ৰপ্োস্তেশন 


ফোন ঃ কলিঃ ৭৮৬, 8৯৯০, ৬১৯০ 
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৩১২ আর্থিক জগৎ - [ ৩১শে শা a 

ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ হইতেছে ৪৬ কোটী || 

৩১শে ভুলাই পর্যন্ত প্রশস্ত রেলপথ এবং শঙ্কীণ রেলপথ সমূহে মালগাড়ী | ৩১, আশুতোষ Et রোড, কলিকাতা। 
পৃথিবীর হীরক উৎপাদনের পরিমাণ নিতাইগঞ্জ, নজলবাগ, কটক । 


১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত | কোন: দে ১৪৭২ জি 
৮৫ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের অস্রূপ সময়ের { | | ২ ll 
চেয়ে ৬ কোটী ৪* লক্ষ টাক! বেশী। ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে | 
চলাচলের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের যথাক্রমে শতকরা ১৪৪: K _ললশীখাসমুহ 8 
এবং ১৭'৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ক্লাইভ ট্াট (৯এ ডাগহোসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজ্রপুর, চারালী, টাকা, নারায়ণগঞ্জ । 
১৯৪১ সালে পৃথিবীর হীরক উৎপাদনের মুল্য ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, রাচি ও নাগরপুর | 
াড়াইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের পুক্ুলিয়াঃ ভাগলপুর ও বহরমপুর (গসাম ) 


হীরক বিক্রয় হইয়াছিল । গাখা শাহ খোল হইবে তা 
। যানবাহন ও খান্ত্রব্যের অভাবের প্রতিকার নর নমো as aN 
কলিকাতা ও মফঃস্বথলে খাস্বদ্রব্যের ঘাটতি ও যানবাহনের অসুবিধার {| bas » ৩১২৯২২০১ ৯» 
দরুণ জনসাধারণের. অভিযোগের পরিমাণ ও প্রক্কৃতি নির্ণয়ের অন্ত বঙ্গীয় | কার্য্যকরী ,, ০,০০,০০৪ টাকার উর্দ্ধে 
ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 'প্রপ্রেসিভ' কোয়ালিশন পাটি’ 3 পানে ডিরেক্টর 


নি়পিখিত ব্যক্জিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন £_চাকার (| . বি, মুখার্জি বি, এ | } 
নবাব বাহাদুর (চেয়ারম্যান); অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এম, এল, শি ; খান টিউউই২১235১5িজি সিল চিতা. 
বাহার এ এম এল রছমান এম এল এ; মিঃ নরেশনাথ মুখার্জি এম এল সি; 20৯ ৯ ৯৯৯৯৯ 
মিঃ ভি পি খৈতান এম এল এ; মিঃ সুরেন্্রনাথ বিশ্বাস এম এল এ; থান 
, বাহার আতাউর রহমান 'এম এল সি; মিঃ নীহারেন্দু দত্ত মনজুষদার এম এল 
এও মিঃ চারুচন্দ্র রায় এম এল এ; মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম এল এ, 
(সেক্রেটারী)। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কমিটী কলিকাতা ও মফঃশ্বলের 
জনসাধারণের অভিযোগ 'ও বিবৃতি গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগাদি দুরী- 
- করণের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন ।' ১৯ নং ইউরো পীয়ান এসাইলাম 
লেন, কলিকাতা ; এই ঠিকানায় কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজার 
(নিকট সমস্ত চিঠিপত্রাদি প্রেরণ করিতে হুইবে। .. 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রূপার ঘর 
১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্ট হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ হইতে 
আমদানীরুত রূপার দর প্রতি আউন্দে ৩৫ সেন্টের স্থলে বাড়াইয়া ৪৫ সেপ্ট - 











হেড অফিস_৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
৷ উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ছ_এবৎসর শতকরা 
৭৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে ।.. 
“= £আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__৩৬।* টাকা 
-শাখাসমুহ_ 
স্টামবাজার . জিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাত। দ্বিনাজপুর ভাটপাড়া 


করা হুইবে। মেক্সিকো সরকার এবংযুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর হিলি Md রংপুর বেনারস 
রূপার এইরূপ দর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে _ শামা হল বেও) 

বেশীর ভাগ্‌ রূপা আমদানী হয়ু মেক্সিকো হইতে, ইহার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে | (বালেশবর--উড়িয্যা প্রদেশ) 

এইরূপ রূপা আমদানী ব্যাপারে কানাড।, পেরু এবং চিলির স্থান। সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


হইয়া 
আমেরিকাবাসীদের সঞ্চয়ের পরিমাণ 225 


.. ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা মোটামুটি ২ হাজার ৩ শত কোটি . 
উলার এবং নীট ? হাঞ্জার ৪ শত কোটি ডলার সঞ্চয় করিয়াছে । এইরূপ 
সঞ্চয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০ লালের তুলনায় *৬* কোটি ডলার বেশী। 
১৯৪১ সালে চতুর্থ পর্যায়ে যে তিনমাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে মার্কিন : 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬৮০ কোটি ডলার । 
কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 
আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ 
হইবে। পরিষদের নেতা শ্রীযুক্ত এম এস আনে একটা প্রস্তাব. উত্থাপন 
করিবেন এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিতর্কের অন্ত ১৫ই এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর" 
নির্ধারিত হইয়াছে। - পরিষদের অবিবেশনৈর উদ্বোধনের দিন কয়েকটী বিল | 
উত্থাপন কর! হইবে এবং সম্ভবতঃ একটী সরকারী বিল সম্বদ্ধে আলোচনা | 
হুইবে। পরিষদের অধিবেশনের প্রথম দিনে যে সকল বিল উত্থাপিত হুইবে, | 
১৭ই সেপ্টেম্বর এ সন্ধে অধিকতর আলোচনার ভঞ্চ তারিখ ধাধ্য হইয়াছে । পর. 
১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বে-সরকারী প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত সময় 
দেওয়া হইবে। যদি ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বরের জন্ত নির্ধারিত কাধ্যাদি এ আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
. দিবসে সম্পর নাহয়, তবে কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি ২১শে ও২২শে অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক।, 
55457 হানার | ডল ১৮৯১০ 


লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার সোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
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৩১শে আগষ্ট, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৩১৩ 
বিনাটিকেটে রেলপথে ভ্রমণ 


প্রকাশ, গত জুলাই মাসে ১ হাজার ৫২ জন লোক বিনা টিকেটে রেলপথে 

ভ্রমণ করিবার অন্ত হাওড়ার আদালতে শাস্তি পাইয়াছে। ইহাদের নিকট এ BPI SE 22৬6 EL | 
৭৯৭০ আনা জরিমানা বাবদ আদায় করা হইয়াছে। 

_ কাগজ খরচ সম্পর্কে মিতব্যয়িতা ১২, ২ কাই ্ী, কলিকাতা | 

ভারতে কাগজ আমদানী ও সরবরাহের পরিমাপ হাস পাওয়ার জগ্ত ভারত ধু কাবেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 











সরকার সওদাগরী অফিস এবং অন্থান্ত প্রতিষ্ঠীনসমূছকে কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্র 

করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারত সরকার একখানা চিঠি দ্বারা বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়াছেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের যে সকল ডিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ) সুদ শতকরা 

সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশ করেন, তাহা যতদুর সম্ভব যাহাতে কমাইতে ৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্ন্ত। উপযুক্ত 

পারেন তাহার যেন ব্যবস্থা করেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সওদাগরী অফিলসমূহের ৃ ভিবিউরিটিভে টাকা বার হয 
০ 


সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 


সভার কাঁধ্যাবলী, চিঠি এবং অক্তান্য বিষয়ের অন্ত লেখার সম্বন্ধে কাগজের 


আয়তন যত কমাইতে পার] যায়, তাহার জন্য তাহাদের অবহিত হইতে বল! ই ক টড 


হইয়াছে। REE 
ভারতীয় অভ্র শিল্পের ভবিষ্যৎ 
ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে মিত্রশক্তি- জীবন বীমায় বাঙ্গলার বিশ্বস্ত প্রা তষ্ঠান-_ 


বর্সের তরফ হইতে অত্র ক্রয়ের জন্ত একটা যুক্ত মিশন গঠন করিয়াছেন। এই * ইন্লিও 
মিশনের প্রধান কাধ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 6 এ পৃ গণ ? | | ৃ্‌ 
মিশনের সদস্ত হইয়াছেন £_মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মিঃ জে ই ওয়াতেল ) 


মিঃ এইচ এইচ সুউর ও মিঃ জে জে বুদেলম্যান। বুটেনের পক্ষীয় সদস্তগণ-_ রিয়াল aH নার লিঃ 


মিঃ আর এ হার্ট ও মিঃ বি সি সি অলিভিয়ার। ইষ্টার্ণ গ্রপ সরবরাহ 
কাউন্সিলের বৃটেনের অস্থায়ী পদন্ত মিঃ ইউ আর যোসলে মিশনের সভাপতি গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত সরকারের ভূতত্ব বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ সি এস" আজীবন বামায়-১৬২ মেয়াদী ীমায়--১৪- 
ফক্স ও তাহার বিশেষজ্ঞও সহকারীদের.যার্ধাপযুক্ত-সাহায্য ও উপদেশ যাহাতে টির | ৪ 
মিশন, পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা *হইয়াছে। 'উক্ত মিশন ভারত RE 

সরকারের সাহায্যে অভ্রের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে যাহা' কিছু করণীয়, তাহা ১১৬, (9 রোড, সি রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 
করিবার জন্তু উৎসাহদানকরিবেন [বিক্রেতা ও উৎ্পাদনকারীদের কাছ হইতে { রা ১০ 
-সরাসরিভাবে মিশন অত্র ক্রয় করিবেন । অভ্র পছন্দসই. হইলেই তৎক্ষণাৎ নগদ চর 
মুল্য দেওয়া হইবে। বিদেশে অত্র রপ্তানীর জন্ ভারতীয় বন্দরে পৌছানো, | 
দলিল পত্রাদির ব্যবহার বা জাহাজে বোঝাই করার গুরুদায়িত্ব হইতে তার- | 


ব্রাঞ্চ_-কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 













তীয় ব্যবসায়িগণকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। উক্ত দায়িত্বসমূহ এই মিশন (|. 
গ্রহণ করিবেন। ইহা দ্বারা ভারতে অন্রশিল্পের স্থায়ী বাজার পাওয়া যাইবে। | 
লণ্ডনে যানবাহন ব্যবস্থ। 
মধ্য-লগুন অঞ্চলে ৫৫০ খানা মোটরবায়ের চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত 1 জি নি ি 
রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । ইহা দ্বারা বৎসরে ২০ লক্ষ মাইল যাতায়াতের ৃ তা টি | তরে 
পরিমাণ হাস করা সম্ভব হইবে। র্‌ 
ূ এণ্ড কোং লিঃ 
বোম্বাই সরকার স্থির করিয়াছেন যে, বোদ্বাই সহর এবং ইহার উপকেন্ত্রে | সাহা চৌধুরী « ৃ লি 
:টেকি-াটা চাউলের দরের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ মূল্যের কড়াকড়ি হাস করিবেন । & ২১৪৪: ২৩ হস এ হি ss ০ 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যের আওতা হইতে এইরূপ চাউলকে রেহাই দেওয়ার কারণ স্বরূপ যা Tt 
পড়ে এবং ঢে'ক-ছাটা চাউলের সরবরাহও খুব সামাবন্ধ। রি 
পাষক 
বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ । রা রী El 
১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বাঙ্গলার লাট আগামী * ত্র ধপতি শ্রী 5 ডঃ | 
| রেজিঃ অফিস--আখাউর। (ভ্রিপুরা), চীফ, অফিস-আগরতল। | 
এবং বালা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে এল হল, বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
আই পি এস (সভাপ'ত) ; ভারতীয় পাটকল যজ্ের সভাপতি এবং পাটকল || সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদ আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঞ্চে 
মালিকদের প্রতিনিধি মিঃ ক্র, এ এম ওয়াকার ; মিঃ বি কানোডিয়া ) বঙ্গীয় | আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
মৌলবী আব্রহার আলী এম-এল-এ ১ মিঃ গিয়ান্দ্দিন. আমেদ এম-এল-এ ০০ সিল শা উঃ ূ যা ke 
মিঃ স্মরেন্্র নাথ বিশ্বাস এম-এল-এ ; মিঃ জগৎ চন্ত্র মণ্ডল এম-এল-এ ) খান: রা sO ETE 


যাহাতে পেট্রল, জ্বালানি তেল এবং রবারের ব্যবহার কমান যায়, তজ্জন্ত 
| সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ' 
বোম্বাই সহরে ঢেকি-ছাট! চাউলের দর শ্ৰী 

বলা হইয়াছে যে, টেকি-ছাটা চাউল প্রস্তুত করিতে কলের চেয়ে বেশী খরচ £& দি ৰি ডা বান্ধ লিঃ 
এএুং 0 

১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত ‘উপদেষ্টা বের্ড' নিম্নলিখিত ৃ 

'ব্যজিগণকে লইয়া পুনর্গঠন করিয়াছেন £_-বাঙ্গল! সরকারের প্রতিনিধি | কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ ট্রাট। | 

-পাট ব্যবসায়ী সজ্বের সভাপতি মিঃ কানাইল[ল লোহিয়া; মিঃ জে সি নিতেন) বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা! হইয়াছে | 

-বাহাছুর আতাউর রহমান এম-এস-সি | | 2 ১ কি 
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বৃটেনে যুদ্ধকলীন খাঢ্যউৎপাদন ব্যবস্থা 


৯৯৩৭ সালে বৃটেনে লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ । ইহার মধ্যে 
৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ছিল প্রক্কত চাবী এবং তাহারা কৃষিকার্য্যের অন্ত যে সকল 
লোক নিযুক্ত করিত তাহা ধরিয়া বৃটেনে কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা - 
ছিল ১০ লক্ষ ৩ হাজার জন। বৃটেনে শতকরা ১০ জন লোক কৃষির উপর. 
নির্ভর করিত। কিন্তু কৃষিকার্য্যে রত এইরূপ কমসংখ্যক লোকই ৪ কোটি ৬০ 
লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় থাস্তদ্রব্যের শতকরা ৪০. ভাগ যোগান দিত। 


বর্তযান যুদ্ধের পূর্বের বৃটেনে ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর অমিতে থাছ্যশস্তাদি। 
উৎপর হইত এবং ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জয়ি স্থায়ীভাবে ঘাস উৎপাদনের, 


জন্য রাখা হইত। কিন্ত যুদ্ধকালীন এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। 


১৯৪২ সালের মার্চ হইতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে খান্ধশস্তের 'চাষ, 


হুইতেছে। যে ৬০ লক্ষ একর চাষের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৫ 
‘লক্ষ একর জমিতে যই (ওট), এবং € লক্ষ ৫০ হাজার একরে গম এবং ৩ লক্ষ 
একরে আলুর চাষ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। যুদ্ধে পূর্বে ১৬ লক্ষ একর, 
'ভ্মিতে গম ও ৭ লক্ষ একর জমিতে আলুর চাষ হইত, ১৯৩৮ সালে যে: 
স্থলে ২৫ লক্ষ একর জমিতে শাকসজজীর চাষ হইত, সে স্থলে বর্তমানে ৪০ লক্ষ, 


কলের লাল কৃষিকার্যের দন্ত ব্যবহৃত হইতেছে। 


ৰ নিজাম-রাজ্যে ক একচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা 

।" গত ২৫শে আগষ্ট হায়দরাবাদ বণিক সক্ঘ,' সাপুকার কমিটী, শিল্পপতি, 

“ব্যান্কের এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে নিজ্ঞাম 

' রাজ্যে একটী “ষ্টক একচেঞ্জ”. প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত. গৃহীত হইয়াছে । উক্ত 

: “ষ্টক একচেঞ্জ” এর নিয়য়কানুনের খসড়া" প্রণয়নের অন্ত একটী কমিটী গঠিত; 
হইয়াছে। নবাব কামাল ইয়ার অঙ্গ উহার সভাপতি এবং মিঃ রেবোলো , 
ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 


কলিকাতায় চিনি ও লবণ. নিয়ন্ত্রণের উওর 


, গত ২৭শে আগষ্ট বাঙ্গলা সরকার একখানা ইন্তাহারে ভানাইয়াছেন যে,' 
: কলিকাতায় চিনি সরবরাহ করিনার জন্ক যে অনুমতি পত্রের দরকার হইত“ 


“তাহা অনতিবিলম্বে বাতিল ধরা-হইবে। পাইকারী চিনি ব্যবসায়ী রা 


যাহারা বেশী পরিমাণে চিনি আর্মদানী করে তাহাদের একবার অঙ্গুমতি পত্র 
নিয়! চিনি খালাসের আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিলেই চলিবে, চিনি বিক্রয়ের 


'একর জমিতে শাকসক্জীর চাষ হইতেছে। বৃটেনে টি 
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আয এ না 


| নিউ ষ্টাগার্ডবাঙ্কনি:! 


| হেড অফিস- কুমি্বা 33. ফোন- কুমল্লা ২৩ 
কলিকাতা প্রধান অফিস-$-_২২, ক্যানিং ছ্রাট 





| 


টেলি £--“SRERENAB” ,, ফোন :--ক্যাল ৬৫৮৮ 
' - কলিকাতা বালীগঞ্জ ৱিন 
১৩২, রাসবিহারী এভেনিউ ৫% ' ফোন সাউথ ২৬৩৬ 


র্বতর শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। - 


ঝি রাত, 282: 





সপ RC 


নি বস্ত্রশিল্ে টাকা খাটাইয়া 1€ 
| অতিরিক্ত লাভে লাভবান হউন। || 
সম্ভান্ত এজেন্ট ও অর্গানাইজার চাই । 
০ 





| 








| ব্তিক কটন মিল্স লিঃ 


A 
|. 

ফোন £ ক্যাল ৩২৭৬ 
গ্রাম £ হোমম্পান 


২৯; ষ্ট াণ্ড রোড, কলিকাতা । - 
রাহ ব্রাধাস” 2 ম্যানেজিং এজেণ্টম্‌ ৷ 








৷ হ্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস--২২ নৎ ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
(পাইতবাউ ও যাও রোডের মোড) 
'_ কলিকাত!। ' 


ভজন্ত আর কোনরূপ অহুমতি,পত্রের দরকার হইবে না। এই ভাবে কলিকাতায় 
‘স্বাভাবিক ভাবে চিনি সরবরাহের কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। লবণ সরবরাহের, 
'ব্যাপারেও অনুরূপ পদ্থা অবলম্ব করা হইয়াছে। বাজারে প্রচুর পরিমাণে; 
| লবণ আমদানী হইয়াছে এবং অনেক স্থলে নিয়ঙজিত দরের চেয়েও লবণ কির 


'দামে বিক্রয় হইতেছে। 


ভারতে সুত! এবং তুলাজাত জিনিষপত্রাদির উৎপাদন 
১৯৪১ মালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর: মাস পর্য্যন্ত (চারিমাসে).৫৫কোটা 

৩০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছে এবং-৩৯ কোটি ২০লক্ষ পাউণ্ড তৃলাজাত 
জিনিষপত্রাদি বোনা হইয়াছে ; ১৯৪০ সালের অনুরূপ চারি মাসের এইরূপ 
সুতা উৎপাদন এবং তুলাজাত ভ্রব্যাদির বোনার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৬ 
কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউগ্ড। ১৯৪১ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নয় যাঁসে ভ্যরতের ১১৭ কোটি ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড স্থতা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তুলাজ্জাত জিনিষপত্রাদি উৎপাদনের 
"পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮৩ কোটি পাউণ্ড ; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ 
, হৃতাপ্রেত্তত এবং তুলাজ্জাত জিনিষপত্রার্দি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
{৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৭২ কোটি ৪3 লক্ষ পাউণ্ড । 


ম্যা ট্রকুলেশন পরীক্ষার ফল J 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয়ের গত ম্যাট ট্রকুলেশন পরীক্ষার ফল, প্রকাশিত 


১০ হইয়াছে ১ এই,প্ররীক্ষায়, সের্রবশুদ্ধ: ৪৩ হাজার' জন হাছাতরী। পরীক্ষা দিয়াহি 7 


। তন্মধ্যে শতকরা ৬৩ অন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। টা 


এ 


1 


(০ 





পপ হাস টিন 


আচার্য্য প্রফ-ল্লচজ্ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
হেবেঙ্র'ভন সত ক্ষ লিনও 
কারখানা--আচাধ্যরায় নগর (কাথি সমুদ্রতীর ) ll 
কারখানার প্রদার ও. উৎপাদন | 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্য প্রণালী 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের খ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেজ্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 


কোম্পানী লাভের সহিত 'চলিতেছে, 


inl 


লবণ 


বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া. হইতেছে, 
চিক 
হেড আফিসু৫অং ক্লাইভ ঘাট টা, কলিকাতা 








রি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ 
আমরা জানিতে পারিলাম শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী রায় চৌধুরী যহালগ্্মী 
ব্যান্ক লিঃতে চীফ ম্যানেজার রূপে যোগদান করিয়াছেন। জীঘুক্ত নিকুঞ্জ 
, বাবুর ব্যাক্কিং বিষয়ে বহু দিনের কার্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । আমাদের 
বিশ্বাস তাহার পরিচালনায় মহালক্মী বর্তমান দুদিনের সঙ্কট উত্তীৰ্ণ হইয়া একটা 
সর্বভারতীয় ব্যান্কর্ূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবে। 
তুম্মাভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়াক 
চট্টপ্রামস্থ সুর্ম্মাভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস একটা সুপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারিং 
কারখানা । এই প্রতিষ্ঠানটা স্থাপিত হওয়ার পর হইতে নানাবিধ ইঞ্জিনীয়ারিং 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন কারখানা, চা-বাগান, 
কাপড়ের কল ইত্যাদিতে তাহা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। পূর্বববঙ্গে এই 
ধরণের প্রতিষ্ঠান খুবই বিরল। আমরা আশা করি এই প্রতিষ্ঠানটি 
দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
স্ঠাশনাল রোলিং মিলস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জি বি পেজ । রেডিষ্টার্ড 
, আফিস-_ ষ্টিফেন হাউস, ৪ ডালহাউসি স্কোয়ার, কপিকাতা। অনুমোদিত 


মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_বিভিন্ন ধাতু হইতে'ভাগা ইত্যাদি প্রস্তুতের 
কারখান।। 


কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টরীজ অব ইণ্ডিয়া লিঃ_ডিরেটার মিঃ রপদা 
'কুমরি চৌধুরী-। রেজিষ্টর্ভ অফিস্‌-পি ২, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা ব্যবসা--রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 


“ কারখানা ৷ 


টেলিফোন নি অব ইণ্ডিয়া লিঃ প্রোমোটার 
মিঃ আর এল রাসেল । রেজিষ্টার্ড অফিস-_৪ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন ১৪ লক্ষ টাকা । 90875 সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জাম 


চর কারখানা । 


বিভিন্ন না লভ্যাংশ 2 


মিম টী কোং লি:--গত ১৯৪১ সালের ভক্ত শতকরা বাখিক ১৫২. 


টাকা। ক্যালকাটা সিদ্ধ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং দি:__গত ৩১শে ' 
মার্চ পর্য্যজ্ ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০ আনা। ইভিসাশুন || 
ইউনাইটেড মিলস্‌ লি:__গত ৩১শে, ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে | 
শতকরা বাধিক ৬1০ আনা । ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এগ ঢুঁ 
রেঙ্গওয়ে কোং পিঃ:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে | 
শতকরা বাধিক ৬।০ আনা । এজো টা কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর + 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ৯৫২টাকা। বেজল জুট মিল | 
কোম্পানী লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে শতকরা | 
বাধিক ১২২ টাকা । কামারন্ধাটী কোং লি:__গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় $ 
মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । বরারী কোল কোং লি: রি 
_ গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা। | 

রোটাল্‌ ইণ্ডাষ্টরীজ্, জি:_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের £ 





হিসাবে শতকরা বাধিক ১২০০ আনা। ষ্ট্যাপ্তার্ড মিলস্‌ কোং লিঃ--গত 
৩১শে ডিসেমের পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
নাগপুর ইলেক ট্রিক লাইট এণ্ড পাওয়ার কোং লিঃ_-গত ৩১শে 


' ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা। টাটা 


আয়রণ এণ্ড পীল কোং লিঃ--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বার্ধিক ২০২ টাকা। রাজনগর স্পিনিং, উইভিং এণ্ড 
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৮০ আনা। ফিনিক্স মিলস্‌ লিং__গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । কোচিন 


-মালাবার ইঞ্টেটস্‌ লি:_গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


হিসাবে শতকরা বাধিক ৩৫২ টাকা) আপার .সিণু লাইট. রেল- 
ওয়েজ$ জাকোবাবাদ-কুশমুর-ফীভার লিঃ_-গত ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০ আনা। 


হেড অফিস--৭নং জর প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্ত তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা না। যেসকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ. পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! 
ফের স্কেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 

I 
চলতি হিসাব__দৈনিক ৩০০ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
উপর বা্ধিক শতকরা ॥* হিসাবে নু দেওয়া হয়। াগ্াসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক ক্িসাব-_বাধিক শতকরা ১৪০ টাকা হারে সুদ 
] দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! যায়| অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্ববিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎস্র বা কম সময়ের জন্ত ওয়া হয়। . 
ধার কাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে | 





পাইবার ব্যবস্থা আছে। . 

{ সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
{ হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যা্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্টামবাজাঁর ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ভি, এফ, স্তাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 
সর সর Ce পরত যাহ 








টাকা ও বিনিময়. 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের স্তায় স্বচ্ছলতার 
অবস্থাই, অপরিবত্তিত রহিয়াছে। স্বল্প মেয়াদী টাকা তেষনি প্রচুর পাওয়া 
যাইতেছে। ব্যান্কসমূহের মধ্যে কল টাকার মদের হার শতকরা |০ আনাই 
বন্দাষ রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অক্তান্ত ব্যাঙ্কলমুহের আমানতের পরিমাপ 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ট্রেজারী বিলের টেগাঁরের আহ্বানে আবেবনের 
পরিমাণও আলোচ্য সপ্তাহে পুর্ববৎ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় এবং গৃহীত 
টেগ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারও ক্রমেই নামিয়া,আসিভেছে। 
গত সপ্তাহের শেষ ভাগে ও আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম, দিকে বিনিময় 
বাজারে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং রপ্তানী বিলের কাজ- 
কারবারের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় সন্তোষজনক মনে হইয়াছিল । কিন্ত 
সপ্তাহের শেষের দিকে আবার বাজারের অবস্থায় মনা!র ভাব দেখা যাইতেছে। 
গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্ষারী 
বিলের জন্য যে টেগার আহ্বান. করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। উক্ত আবে্দেনসমূহের মধ্যে 
৯৯৮০৬ পাই ও তদুর্ধঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৪৮৩ পাই দরের শতকরা প্রায় 


কলিকাতা,২৮শে আগষ্ট 


৩৭ ভাগ আব্দেন গৃহীত হইয়াছে | মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগ্তারের ' 


গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক |%৭ পাই নির্ধারণ কর] হইয়াছে । 
আগামী ১লা সেপ্টেধ্র তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকা ষ্ট্যাপ্ডার্ড: 
সময়) পর্য্যন্ত এবং আগামী ৩১শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে 


তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি. টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা. 


হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 


আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এবং যেখানে উক্ত তারিখ ছুটি থাকিবে সেস্লে ' 


রা সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্তভাবলী .পূর্বের স্তায়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
১৪ই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাপ: দাড়াইয়াছিল ৪৬৬ কোটা ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা 
পূর্ববত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬০ কোটি ২০ লক্ষ 4৪ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছিল ৭৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ; তৎপূর্ববন্তী সপ্তাহে উহার | 


পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি € লক্ষ ৭৭ হান্দার 'টাক!। আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৯৮ লক্ষ টাকা; পুর্বববন্তী সপ্তাছে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজ,র্ভ ব্যাঙ্কে 
'অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৬৬ কোটি ২৯ লক্ষ ৫২ 
হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্থাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের 
_ আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাভা ইয়াছিল ৮কোর্টি ৬৩ লক্ষ ৯ হাজার ট/ক1। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিনার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
আমানতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ও ৪1 
কোটি «৯ লক্ষ ৯ হাজার টাক! ; পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৯ হান্দার টাকা 1. 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিক্নরূপ হার বল্লবৎ ছিল :__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি «ওহ পে 
এ দর্শনী ?) ১শি৫$:পে 
ডি এ ৩ মাস ক 19 ১শি৬ও২পে 
ভলার (প্রতি ১৪০ ডলারে) ৩৩২৪০ 






কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৮শে আগষ্ট । 
বোদ্বাইয়ের শেয়ার বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। , কলিকাতার শেয়ার 
ৰাক্লারও আলোচ্য সপ্তাহে দুইদিন চুটী ছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ অটিল 
ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি এবং সম্ভাবিত শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের আয় কমিয়৷ যাওযাব আশঙ্কা কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর 
প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অতএব কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
কাক্তকারবারে শৈথিল্যের লক্ষণ ও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে! এসপাহে 
কোম্পানীর কাগজের ক্রযবিক্রয় ব্যাপারে দৃঢ়তার ভাব লক্ষিত হইয়াছে! 
অন্তান্ত বিভাগের শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ হাস পাইয়াছে। বর্তমানে 
ধের্ূপ অনিশ্চিত গ্মবন্থা দাভাইয়াছে তাহাতে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে 

শীঘ্রও কোনরূপ কর্ম্মতৎপর্তা দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 

কোম্পানীর কাগজ 

খাজাবে টাকার স্বচ্ছলতা থাকায় কোম্পানীর কাগঞ্জের বেচাকেনায় 
দরে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৯৩২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইযাছে। মেয়াদী খণপত্রসমৃহের মধ্যে ৩২. 
টাকা স্থদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৯ টাকা, ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগজ ৯৩।%০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৮৪%০ 
আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৪০ সালের কাগজ ১১২৪/০ আনা এবং ৫২ 
টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১:৮॥/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 


a 
কাপডের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য টির 
নাই। 
পাটকল 
এই বিভাগে খুব সামাক্ত পরিমাণে বেচাকেনা হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ধীপ করপোরেশনের দর 
ছিগ যথাক্রমে ২৬৭০ আনা এবং 9৬1৬০ আন]। 
চিনির কল 
এসগাছে চিনির কলের শেয়ারের কাঞ্জকারবারে স্থির ভাব লক্ষিত 
হুইযাছে। 
চা-বাগান 
এই বিভাগে কোনরূপ বেচেকেনা হয় নাই i 


ও ১ বওসর সতংজর সাহিত পরিচালিত 





টির রর 


| নিশ্চ়ই। এই ক্ষুদ্র 


৩$শে আগষ্ট, ১৯৪২] | 


2 আর্থিক জগৎ '' 


"৩৭ 





এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে নিন্নবূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর 'কাগজ 
* ৩৭ সুদের ডিফেন্স বসত (১৯৪৬) ২৪শে আগ্ট_.১০১৮৮০) ২৭শে- 
১০১৮৮০ ৯০১৪৩/০। ৩২ শ্থুদের ডিফেন্স পণ (১৯৪৯-৫২) ২৪শে আঃ 
৯৯৩০ ৯৯৪৮০ ) ২ ৭শে__৯৯দ৩/* ১০০৮০ | ৩২ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ২৪শে 
আঃ--১০০৯। ৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে আঃ ৯২1৮০ ৯২৮০ 3 
৭শে--৯২৮/০ ৯৩০ | ৩।০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ২৪শে আঃ--১০২1০ 
১২1৩০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ২৪শে আ:--১০২৮০। ৪২ সুদের খপ 
(১৯৬০-৭০) ২৪শে আঃ-১০৮]/০ 3 ২৭শে--১০৮|/৯ ১০৮৮০ | ২৪০ 
সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৭শেআঃ--৯৮%/* | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
২৭শে আ:--৭৯/৮*। ৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে আঃ--৯৩া০ ৯৩।৮০ | 
৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-১০) ২৭শে আঁঃ--১১২॥০ ১১২১/০ । ৫২ সুদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫) ২৭শে আ:ঃ--১০৮%/০ ১০৮০ | ৩২ সুদের ইউ পি খণ 
(১৯৬১-৬৬) ২৭শে আঃ--৯৩গ০। €ব সুদের ইউ পি বও (১৯৪৪) ২৭শে 
আঁঃ_১০৪|০ | 
ব্যান্ত 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ২৪শে আঁঃ_-১৪৩২। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, 


€ কণ্টী ) ২৪শে আ+-৩৬৫২ 5 (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৪শে আঃ-১৫১০২। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭শে আঃ-_৯৯॥০ ১০০২ | 


কয়লার থনি 
শিবপুব ২৪শে আঃ--২২০ | 


বার্পা করপোরেশন ২৪শে আঃ--১%০/০ ; ২৭শে--১৪৮০ | ইণ্ডিয়া 
কপার ২৪শে আ$--২৯ ২/০ $ ২৭শে-২২। রোঁডেসিয়া কপার ২৭শে 


'আঃ_1%০ | 
রেলপথ 
বারাসত-বসির হাট রেলওয়ে ২৭শে আঃ-&১২।: ডি এইস রেলওয়ে 
অভি) ২৭শে আঃ-৭৭1০ ) ( প্রেফ ) ২৭শে আ+--৯১২ ৯২০ | 
কল -- কও 
বাসন্তী কটন (প্রেফ) ২৪শে আঃ--91%*1 বেঞগল-নাগপুর কটন 
২৪শে আঃ-_-২২৷০ ২২॥০। বাউরিয়া ২৪শে আঃ--৪৩৫৯ ৪৩৮২ | ভানবার 
২৪শে আঃ--২৪১২ ২৪২২; (বি প্রেফ ) ২৭শে আঃ--১১৪২ ১১৫৯ 
কেশোরাম ২৪শে আঃ-_১০%/০ ১০০3 (.প্রেফ) ২৪শে আঁঃ-_১২৪|০। 
এলগিন মিলস ২৭শে আঃ --৩৩৷০। 
২ পাটকল 
হুগলী ( প্রেফ ) ২৪শে আঃ--১৭৮* | 
প্িলক্ষীনারায়ণ ২৪শে আঃ-_১৩।০ ; 
'আর--২/৩/০ ; ২৭শে--৩/০ | আদমজী (প্রেফ ) ২৭শে আ$-_-১২৮০। 
ফোর্ট গ্ষ্টার (প্রেফ ) ২৭শে আঃ--১৫৭॥০। লরেন্স ২৭শে আ:-_২৩১২। 
কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ( প্রেফ ) ২৭শে'আঃ_-১১৫৯। 


ইঞ্জিনিয়ারং 
ভারতীয় ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ২৪শে আগষ্ট--১৩॥০। বার্ণ এণ্ড কোং 
(অভি) ২৪শে আঃ ৩৩৫২ ; ২৭শে-_৩৩৪২ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ ষ্টীল 


নক্ষরপাড়া ২৪শে আঁঃ-_১৬৷০। 





দেশের আধিক উন্নতিকা্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


‘| সহযোগিতা ও সৃহান্ৃভূতির উপর নির্ভর করে। 
দিএসোসিয়েটেড ব্যা ব্যাক অব ত্রিপুর। 


পৃষ্ঠপোষক £ জিবি নারির 


কে, সি, এস, আই 
- অফিস সমূহ £ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীত্রজেন্দ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে কিশোর দ্বেববর্ম্ম! 


২৪শে আঃ-২৬৪৮০ ২৬০০ ২৬॥০ ২৭০০ 


২৭শে--১৩]০। ওয়েভালি ৎ৪শে ৰ 








|] 
! 
| সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে কেন? 





শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয় । 
চিফ অফিস : আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট, 

কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো 

টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা" 








;২৭শে--২৪1৮%০ ২৬৮০ ২৬৪৬/০ 
২৬৮/* ২৬৮৩০ । ষ্টীল করপোরেশন (অর্ভি) ২৪শে আঃ- ১৬1৩০ ' ১৬৮০ 
১৬u/e ১৬৪৮ e ;২৭শে-_১৬া০০ ১৬৮০ ১৬৮৩/০ ১৭২ $ (প্রেফ) ২৪শে 
আঃ--১১১২। ইণ্ডিয়ান যেলেবেল কাষ্টীং ( ডেফার্ড ) ২৭শে আঃ--২॥০। 
কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং ২৭শে আঃ__&২ | 


কাগজের কল ৃ 
বেঙ্গল পেপার (অভি ) ২৪শে আঃ--১৩০২। টিটাগড পেপার ২৭শে 


আঃ--১৯|০ ১৯1%০ | রঃ 
ডিবেঞ্চার 
৫২ সুদের (১৯৫৬-৮৬) সালের ক্যালকাটা! পোর্ট ট্রাষ্ট ২৭শে আঃ 


১১০ | ৩1০ মদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ত্রীজ ২৭শে আঃ--৯৩৷০ 
৯৩]০ | | 
চিনির কল 
চম্পারণ ২৪শে আঃ-_-২৩%০ 7 ২৭শে--২৩১০ | কাণপুব ২৭শে আঃ 
২৭৮০ | ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিজ্ত ২৭শে আঃ_-১০৩/০ | মারী ক্রয়ারী 
২৭শে আঃ--১৭৷০। পাঞ্জাব সুগার ২৭শে আঃ-_৩০৮ | 
চা-বাগান 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড ২৪শে আঃ--২৪৭1০। 
বিবিধ 
বি আই করপোরেশন (অর্ভি) ২৪শে আঃ_৫/০) (প্রেফ) ২৭শে- 


১৮০২ ১৮১৯। বরারি কোক ২৪শে আঃ--২৫।৮০। ওযালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট 
২৭শে আঃ--১৮%০| বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ২৪শে আঃ_-৬/০ ৬০/০ ) 
২৭শে--৬।৮০ | ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ডি) ৎ৪শে আঃ-_১।%০ de | 
হুমাযুন প্রপার্টীজ (অভি) ২৭শে অ'ঃ--৬॥%০। আসাম সঙ্জ ২৭শে আঃ 
৩/০। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ২৭শে আঃ-৭৭২। 
ক্যালকাটা ট্রামস (অভি) ২৭শে আগষ্ট _-৯৪%০। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল ২৭শে 
আঃ_২১৮২। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৭শে আঃ--২২॥০। আইভান জোন্দ 
২৭শে আঃ--১৮৩/০ ২২ | রোটাস ইণ্ডাষ্্রী্স ২৭শে আঃ--২২৮০। স্পেন্সার 
এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৭শে আঃ--৫॥০ ; (বি প্রেফ) ২৭শে আঃ--১০%০। 
পাটের বাঁজার 
কলিকাতা, ২৮শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ চড়তির 


ভাব দেখা ষায়। অবপ্ত কান্দকারবারের পরিমাণ খুব রেশী নহে । যানবাহন 
সমস্তাই বর্তমানে একমাত্র ছুর্ভাবনার বিষয় হইয়া দরাড়াইয়াছে। অবস্থা 
বিবেচনায় এইরূপ শঙ্কার ভাব দেখা দিয়াছে যে, চটকলওয়ালা কাচামাল 
সরবরাহের অভাবে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবেন । 
মফংম্বলের স্থানে স্থানে পাটের দর হ্রাস পাইয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা 
তাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থান হইতে পাটের আমদানী হইতেছে। 


1 আলগ! পাটের বাজারে. মিনওয়ালরা আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের তুলনায় 


না আগ্রহ দেখাইতেছেন। ইত্ডিয়ান ভিখ্রিক্ট মিডলস্‌ ও বটোম্ব যথাক্রমে 
০ আনা ও ৫০ আনায় রবির হইয়াছে। ১০৪ El বটোম অক্টোবর 


স্বালীগাঞ্ স্যাঙ্দে 
যে টাকা আমানত রাখিবেন তাহাই 


কারণ £--(১) অমি ক্রয় এবং উহা সমৃদ্ধ করিয়া তঙ্ূপরি ছোট 
ও বড বাডী নিৰ্ম্মাণ করা এবং উহা বিক্রয় করাই আমাদের 
একমাত্র ব্যবসা, এই ধরণেব ব্যবসা সকল সময়েই এমনকি, 
যুদ্ধের সময়ও সর্বসম্মতিক্রমে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবসা । 
(২) '্রমি ও বিন্ডিংহই আমাদের Stock-in-Trade এবং 
উহাই আমাদের একমাত্র সম্পত্তি । 
আপনার কষ্টার্জিত সমস্ত বিত্ত স্স্তই এইখানে আমানত রাখুন --তবেই 
অনিশ্চিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। স্থায়ী আমানতের সুদ ৮২ 
অবধি--সুদ ব্রৈমাসিক দেয়। 
বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিয়ে অমুদন্ধান করুন! 
বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি, 
৬নং তিলক রোড, কলিকাতা । 


৩১৮ 


' আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে আগষ্ট,.১৯৪২ 





৬|০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে । 
"হয়| ' : ‘ 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয় । থলে 


ও চটের বিদেশী চাহিদা না থাকায় বাজারে নিশ্কিয়তার ভাব দেখা যায়। " 
অবসশ্ত গত তিন চার দিন যাবৎ .বাজার কিঞ্চিৎ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। . 
গতকল্য-৯নং পোর্টার নগদ ১৪২ টাকা সেপ্টেম্বর ১৪৮০ আনা, অক্টোবর" ' 
ডিসেম্বর ১৪।* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে. গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল ' 


যথাক্রমে ১৩৮* আনা, ১৩৫০ আনা ও ১৩৮০ আনা । গতকল্য পোর্টার 


১৮৮০ আনা। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৎ৮শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে একদিন ব্যতীত আর সকল দিন বোম্বাই তুলার বাজার 


বন্ধছিল। গত শনিবার দিবসও মাত্র অল্প সময়ের দন্ত বাজার খুলিয়াছিল। ' 


তবে এই স্বললকাল সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজকারবার হইয়াছে। তুলার দরও 


ক্রুত বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছিল। বোরোচ জুলাই-আগ্ট ১৯০০ আনা, . 


ঝরিলা আহুয়ারী ৩১৭ টাকা ও ঝরিল! মার্চ ৩০৮ টাকায় বিকিকিনি 
হইয়াছে। | 


কলিকাতার কাঁপভের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে চড়তির “ভাব বিস্বমান, . 


ছিল । কাপড়ের চালান না হওয়ায় দর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে রেলপথের 
যোগাযোগ কিছু কিছু ব্যাহত হওয়ায় বক্সের সরবরাহ সম্পর্কে সমন্তা দেখা 
দিবার শঙ্কা রহিয়াছে . 


' সৌণা ও রূপা এর 
কলিকাতা, ২৮শে আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে সোণার দরে কতক্টা মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। ঝুঁকিদারেরা সোণার বিশেষ কোন কাঁন্ডকারবার.করে নাই। বোম্বাইষে 
প্রতি ভরি রেডি সোপার দর €৪৮০ আনা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী 


দেওয়ার সর্তে প্রতি তরি সোপার দর- €৪/০ আনা ছিল। বোম্বাইয়ে গিনি . 


. সোণার ' অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং প্রতিটা গিনির দর ছিল ৪০1%০ 


আনা। কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা রোণা ৫৪৮০ আনা, বড়ালবার প্রতি ' 
: ভরি €৪/০ আনা. এবং প্রতিটী, গিনি ৪5৫৮৭ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে | . 
, লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা" গোণা (নির্ধারিত মুল্যে) ৮ পাউণ্ড খিত 


অপরিবর্তিত রহিম়্াছে। | 

এ সপ্তাহে বোখাইয়ের বূপার বাজারে তেজীর ভ ভাব লক্ষিত হয়। মাৰিল 
যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত রূপার দর বৃদ্ধিকরিবার যে শি্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 
সেইজন্ত বোস্বাইয়ে এইরূপ রূপার দর চড়িয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি, একশত 
.তোঁলা রেডি রূপা ৮৫২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ডে 
.. প্রতি একশত তোলা রপাঁর দর দীড়াইয়াছে ৮৪৷/০ আনা। কলিকাতায় 
প্রতি একশত তোলা রূপা'৮৩দৎ আনা এবং প্রাত একশত তোলা খুচর! ব্ধপা, 
৮৪২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে।- 'লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি বি স্পট 
{ রূপার দ্র হইতেছে যথাক্রমে ৯৩২ পেন্স এবং ৩৪৯ সেপ্ট । 


“ চিনির ' বাজার. 


aE ২৮শে আগষ্ট, 


রহিয়াছে কিন্তু চিনিব্যবসায়ীরা উপযুক্তর্ূপ অ্ুমতিপত্র যোগাড় করিতে ন! 
পারায় তাছা-বাজারে-বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। বাদ্রলা 
সরকার চিনি বিক্রেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু এপধ্যন্ত 
সভা চিনির ব্যাপারে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে নাই। 
বাজারে চিনি বিক্রেতাদের বিশেষ অভিমত এই যে, নিয়ন্ত্রণের বাধা নিষেধ 
অপসারিত হইলেই চিনির কাত্কারবারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে 
বাঙলার মফস্বল অঞ্চলে চিনির কাজ্জকারবারের অবস্থা অপেক্ষাত ভাল 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে! 


পাকা বেল বিভাগে সীমান্ত উন্নতি পরিলক্ষিত " 


' সম্পর্কে অচিরে একটা সমবেত কর্মপন্থা অবলম্বন .করিবেন। - 





কলিকাতায় ক্কযিজাত পণ্যাদির বাঁজার দর 


বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে 
কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত পণ্যারি এবং গবাদি পশুর যে দরের তালিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল :_ 

কৃষিঙ্গাত বা শ্রেণীর “আপ্মার্চ হিন্দুস্থান মিলের আটা 
প্রতি মণ--৮৭০ ; “আগমার্ক চাকী আটা প্রতি যণ-__৯২ টাকা ; 
বাক্তুলসী ধান GSE প্রতি মণ_-81/০ আনা) মোটা খান 


. (নিয়স্নিত মুল্যে ) প্রতি মণ-_শ!/০ আনা; পাটনাই ধান ( নিয়স্ত্রিত মূল্যে ) 
চটের দর ছিল নগদ ১৭৮০ আনা, সেপ্টেম্বর ১৭1০ আনা ও বি ডিসেম্বর " ল্য 2 


প্রতি মণ--৪ টাকা) বাকৃতুলসী চাউল ( নিয়স্ত্রিত মূল্যে) প্রতি মণ 
৮০/০ আমা ; পাটনাই চাউল (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) প্রতি মপ_৭1০ আন! ) মোটা 
চাউল ( নিয়স্ত্িত মূল্যে ) প্রতি মণ--৬** ) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল 
(নিয়ষ্তিত মূল্যে ) প্রতি মণ-_-২০ টাকা? সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ 
৭৭২ টাকা হইতে ৯০২ টাকা 3 “আগমার্ক' ঘি প্রতি যণ-_-৮৭২ টাকা ; ১নং 
চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )--১৩॥০ আনা; ২নং চিনি প্রতি মণ 
(নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )--৯৩।০ আনা ; গোদুগ্ধ রি টাকায়_/৪ সের ; মুরগীর 
ডিম প্রতি কুড়ি-"(ক) শ্রেণী--১০ ॥ থে) শ্রেণী--১২ টাকা, 
(গ) শ্রেণী--৮৮০ আনা, €ে) শ্ৰেণী--॥০ আনা, নি শ্রেণী--দ৮* আনা 


. হালের ডিম সাধারণ শ্রেণীর প্রতি কুডি_॥০ আনা ; নৈনীতাল আলু প্রতি 


'মণ--১২২ টাকা ঃ-আসামের আনু: প্রতি মণ--১০২ টাকা; ইলিশ মাছ 
প্রতি মণ--২৫ টাকা ) রোহিত মাছ প্রতি মণ--৩০২ টাকা; চিংড়ি মাছ 
প্রতি মণ--২৪২ টাক! ; সবরী কলা প্রতি ডক্রন--1০ আনা ) সিঙ্গা'পুরী কলা 
প্রতি ভজন-__|৬ পাই কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়--১০টা) দারভাঙ্গার 
, আম প্রতি টাকায়--১০টী ; মাদ্ৰাজী আম প্রতি টাকায়__১৭টা) বোম্বাই 
কমলালেবু প্রতি টাকায়_১*টীঃ আসামের, আনারস প্রতি কুড়ি_১৫২ 


. টাকা? দেশী আনারস প্রতি কুডি--৭ টাকা হইতে ৮২ টীকা । 


গবাদি পশুর.দর-দিন ৮ ঘের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী - 
১৬০২ 3 দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী .গাভী_-১০৫২ টাকা) দিন ১২ 
" সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ--২০৫২ টাকা) দিন ১০ সের দুধ 


দেয় এইরূপ প্রতিটা মাদী মৃহিয়_-১৬৫২ টাঁকা। 


(পাটের শোচনীয় পরিস্থিতি ) 

করিয়াছেন। এই আশঙ্কা অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক 'নহে। সে 
কারণে আমরা বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারকে অচিরে ' পাটচাষী- 
দের ছুঃখদুর্দশা মোচনে যত্ববান হওয়ার জন্ত অস্থরোধজানাইতেছি। 

পাটের দরের অবনতি হেতু কৃষকদের যে শোচনীয় অবস্থা দেখা 
দিয়াছে তাহার সময়োচিত- প্রতিকার করিতে হইলে কৃষকদের স্বার্থ- 
রক্ষাকল্পে অচিরে সরকারীভাবে পাটের একটা শ্যাষ্য মুল্য স্থির করিয়া 
দেওয়া প্রয়োজন । 'আর-সেই ন্যায্য মূল্যে অন্থ কেহ পাট খরিদ 
করিতে রাজী না হইলে (বা কম পাট খরিদ করিলে) গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া.লওয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। 
এরূপ ব্যবস্থা “অবলম্বন করিলে. দেশের .পটচাষীদের ছঃখছুর্দশী 
অনেকটা লাঘব হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা । তবে বাঙ্গলা, .. 


* সরকারের অর্থনঙ্গতি যেরূপ কম তাহাতে উহাদের পৃক্ষে একা এইরূপং ' 


একটা দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না। ভাবত সরকাঁরের-স হত: 
মিলিতভাবেই উপরোক্ত ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে 1 
এবার যখন বাঙ্গলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ নিদ্ধীরিত হয় তখন, 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব বাঙ্গলা সরকারকে সোয়া পাঁচ আনা 
স্থলে দশ আনা জমির লাইসেন্স দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ৷ ওঁ সময়ে: 


তাহারা এইরূপ কথাও বলিয়াছিলেন যে, বেশী পাট চাষ করিবার: 
প্রকাশ যে,'ক নিন বিল গুদামে ১০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ ' 


ফলে ভবিষ্যতে যদি-তাহা৷ সমুচিত মূল্যে বিক্রয়ের অসুবিধা . ঘটে তবে 
ভারত সরকার গাটচাষীদের সময়োচিত সাহায্যে অগ্রসর হইতে ত্রুটি 
করিবেন না! 'ভারত' 'সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী অধিক পাট 
উৎপ্রাদনের. . অনুমতি: দিয়! ' বাঙ্গলী সরকার :পাটচাষীদের হদ্দিশা 
ডাকিয়া আনিয়াছেন। পুর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত এই দুর্দশার প্রতিকারের 
জন্য বাঙ্গল! সরকার আজ ভারত সরকারের নিকট উপযুক্তরূপ সাহায্য 
ন্যায্যতঃই দাবী করিতে পারেন। আমরা আশা করি পাটের বাজারের 
শোচনীয় পরিস্থিতি ও তাহার পরিণাম . সম্বন্ধে স্ঙ্জাগ হইয়া ভারত 
সরকার ও বাঙলা সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে ও উহা ক্রয়, 


এটি শি 


ফোন- বড়বাজার, ৬৩৮২ i 





কাধ্যালয়_-১২২নং বহুবাজার গ্ীট 











| ১৯শ সংখ্যা 











৫মবর্ব | কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৪২ 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
বাময়িক প্রসঙ্গ id Chale আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩২৬-৩৩২ 
বোনান বন্ধের অপচেষ্টা ৩২২ ' 








| ১৯৪১ পারে ভাজে রানির ৩২৩ 


৩২৪-৩২৫ 


মধ্যবিত্ত পরিবারে জীবন যাত্রা ব্যয় 





দায়ক গার 





ভারত সরকারের আধিক অবস্থা 
ভারত সরকারের আর্ধিক অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি, গত এপ্রিল 
হইতে জুন পৰ্য্যস্ত তিন মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
-দৃষ্টে একমাত্র স্তন্ধ বিভাগের আয় ছাড়া গতবারের তুলনায় এবার 
অন্ত সকল বিভাগের আয়ই উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা 
যায়। গত ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত তিন মাসে -বিভিন্ন শুক্ক 
(লবণ সুক্ষ ছাড়া) বাবদ ভারত সরকারের ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা 
তায় হইয়াছিল। . যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইবার 
ফলে এবার এঁ দফায় আয় কমিয়া ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ. টাকা 
দাড়াইয়াছে ॥ তবে শুষ্ক বিভাগের আয় কম হইলেও অন্যান্ত 
বিভাগের আয় এবার বাঁড়িয়ছে, আর তাহাতে 'মোট 
সরকারী আয়ের পরিমাণ পূর্বববারের তুলনায় ৯॥ কোটি টাকা অধিক 
হইয়াছে! গত ১৯৪১-৪২ সালে এপ্রিল হইতে জুন পথ্যস্ত তিন 
মাসে বিভিন্ন রাজস্বের দফায় ভারত সরকারের মোট আয় হইয়াছিল 
: ১৪॥ কোটি টাকা । এবার সেস্থলে আয়ের পরিমাণ দশাড়ীইয়াছে 


২৪ কোটি টাকা । কিন্ত ভারত সরকারের আয় পুর্ব বৎসরের. 


তুলনায় রাড়িলেও চলতি বৎসরের বাজেট বরাদ্দ এবং এবৎসরের 
প্রকৃত ব্যয়-বহরের কথ! বিবেচনা করিলে তাহা সর্ত্তোষঙ্গনক বলিয়া 


মনে করা যায় না। ভারত সরকারের অর্থসচিব গত ফেব্রুয়ারী, 


মাসে ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করিবার কালে এঁ সালে 
রাজন্বের দফায় ভারত সরকারের মোট ১৪০ কোটি আয় হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ ধরিয়াছিলেন। গত তিন মাসে মাত্র ২৪ কোটি. টাকা 


আয় হওয়াতে স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, অর্থসচিব যেরূপ বেশী 
আয় হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবার কার্ধ্যতঃ তত বেশী আয় 
হইবে না। বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না 
পাইলেও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অর্থসূচিবের বরাদ্দ 
ছাড়াইয়! দিন দিন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। চলতি ১৯৪২-৪৩ 
সালে ভারতের মোট! সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৩ কোটি টাকা 
দাড়াইবে বলিয়া অন্থুমিত হইয়াছিল । উহাতে গড়ে প্রত্যহ সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় প্রায়, ৩৬ লক্ষ টাকা । কিন্তু ভারত সরকারের 
দৈনিক সামরিক ব্যয় ইতিমধ্যেই অর্ধ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। 
বেসামরিক খরচপত্রও অনুমিত পরিমাণের চেয়ে অধিক হারে বাড়িয়া 
চলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । অর্থসচিব তাহার বাজেট বরাদ্দে আয় 
ব্যয়ের সম্ভবপর হিসাব দেখাইয়া চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত 
সরকারের মোট ৪৭. কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান 
করিয়াছিলেন । গত এপ্রিল হইতে জুন পৰ্য্যন্ত তিন মাসে একদিকে 
২৪ কোটি টাকা আয় ও অপরদিকে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ায় 
ইতিমধ্যেই ৩০ কোটি - টাকা ঘাটতি দেখা দিয়াছে। 
কাজেই বৎসরের শেষে এবার ঘাটতির পরিমাণ যে অন্কুমিত বরাদ্দের 
চেয়ে খুবই বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিরিক্ত ব্যয়- 
বহর মিটাইবার ' জন্য ইতিমধ্যেই দেশবাসীর উপর নানা দফায় 
ট্যাক্স বপিয়াছে । সরকারী আয় ব্যয়ের বর্তমান গতি দেখিয়া 
এইরূপ ট্যাক্সভার ভবিষ্যতে আরও . বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা 
হইতেছে । রর 


২৩২০ 


আর্থিক জগৎ lh 


[ ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 








সিংহলের জন্য চাউল সরবরাহ 

ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় পিংহলে চাউলের দারুণ 
ঘাটতি পড়িয়াছে। প্রতিমাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩৮ হাজার টন 
চাউল সংগ্রহ করিতে না পাঁরিলে সিংহলবাসীদের অভাব মিটিবার' 
আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। কাজেই সিংহল সবকারের 
মন্ত্রী স্যার ব্যারণ জয়তিলক ভারতবাসীদের নিকট মিনতি জানাইতে 
'আসিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বিস্তর জমিতে ধানের চাষ হয় 
বটে, কিন্তু এদেশের উৎপন্ন চাউল ছারা এদেশবাসীর চাহিদা. মিটে 
না। সেজন্য প্রতিবতসর ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী 
করিতে হয়। এক্ষণে যুদ্ধের জন্য ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় 
সিংহলের মত ভারতবর্ষেও চাউলের ঘাট ভি 'পড়িয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ 
সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ২১ লক্ষ টন দীড়াইয়াছে বলিয়া সরকারী- 
ভাবে অনুমিত হইয়াছে ।. এই অবস্থায় চাউলের দিক দিয়া সিংহলের 
দাবী মিটাইবার সুবিধা ভারতবর্ষের নাই । সিংহলের দাবী মিটাইতে 
গেলে ভারতবর্ষে চাউলের নিদারুণ অভাব দেখা যাওয়ার আশঙ্কা 
আছে, .কিন্ত ভারত সরকার এই অবস্থায়ও সিংহলবাসীদিগকে 
চাউল সরবরাহ করিতে সচেষ্ট 'হইয়াছেন। তাহাদের ওকালতির 
জোরে ও স্তার ব্যারণ জয়তিলকের চেষ্টায় মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে 
প্রতি মাসে সিংভলে ১৫ হাজার টন চাউল রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে প্রতিমাসে বাকী ২৩ হাজার 
টন চাউল সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। স্যার ব্যারণ জয়তিলক 
কলিকাতা আসিয়া ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের: সহিত 
আলাপ আলোচনাও সুরু করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়ে বাঙ্গলা! 
সরকারের মতামত কি দাড়াইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। তর্কে 
এপ্রদেশে বর্তমানে চাউলের যে অভাব ও রদ ্যতা দেখা দিয়াছে 
তাহাতে বাঙ্গলা সরকার সিংহলে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ষ্দ কোন 
কথা দেন তবে উহা তাহাদের পক্ষে সর্ববথা অনুচিত হইবে, বলিয়াই 
আমাদের ধারণ! ৷ সিংহলবাসীদের বর্তমান' দুদ্দ শায় তাহাদের প্রতি 
আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে । কিন্ত এপ্রদেশে চাউলের 
দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়া তাহাদের অভাব bh করিতে যাওয়া কোনমতেই, 
বাঞ্ছনীয় নহে। Anand £ 42 টি 

ষ্টালিৎ সিকিউরিটি ও তাহার সদ্ব্যবহার 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টালিং বিল খরিদ এবং দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে 
প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরপ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ষ্টালিং 
গ্রহণ--এই ছুই কারণে রিজার্ভ ব্যান্কের হাতে উক্ত প্রকার সিকিউ- 
রিটির পরিমাণ দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ এই ক্রমবর্ধমান ষ্টালিং দ্বারা যুদ্ধের গত তিন বৎসরে ভাবতের 
বিদেশী খণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার একটা কাধ্যনীতি অনুসরণ 
করিয়াছেন। উহার ফলে ইংলণ্ডে পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ভারতের 
স্থণ প্রায় সমস্তই পরিশোধিত হইয়াছে । বিদেশী খণ মোঁচনের এই 
কার্ধ্যনীতি অনুস্থত হওয়ার পর পূর্ব্বেকার সঞ্চিত ষ্টালিংএর মধ্যে যাহা 
অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং নূতন যে সব ষ্টালিং সিকিউরিটি আসিয়া“ জম! 
হইতেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দেশের স্বার্থ 'বুঝিয়! তাহার সন্যবহার 
করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 
সে বিষয়ে এখন পধ্যস্ত কোন স্ুবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন না। 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সভায় 
উক্ত চেম্বারের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী তাহার 
অভিভাষণে এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সময়োচিত 
_ মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহ! সুখের বিষয়। তিনি 





বলিয়াছেন“ ‘ভারতবর্ষের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বৰ্তমানে 

যে ষ্টালিং সঞ্চিত আছে তাহার পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা । বর্তমানে 
যে হারে এই ষ্টালিং জমা হইতেছে, সেই হার বজায় থাকিলে পরবস্ত 
বৎসরের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত ট্টার্লিংএর পরিমাণ 
৮০০ কোটি টাকা দীড়াইবে ৷ ষ্টার্নিং সিকিউরিটির বর্তমান সুদের হার 
খুবই সামান্য । এই সামান্য সুদ পাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাঁতে বিস্তর 
টার্নিং সিকিউরিটি মজুত করিয়া রাখা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ৷ ভারত- 


বাসীর শ্রম ও ভারতের উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে যে সম্পদ অর্জিত 


হইয়াছে তক দিক দিয়া ডর সুযোগ সুবিধা. বির 
উচিত। সঞ্চিত ষ্টাৰ্লিং বারা ভারতের শিল্প ও 


ব্যবসা নি নিয়োজিত যাবতীয় বৈদেশিক মূলধন পরিশোধ 
করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলেই বর্তমান অবস্থায় উহার পরিপূর্ণ 
স্ছ্যবহার হইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা | রেল কোম্পানীর 


শেয়ারে বিদেশীয়দের অনেক মূলধন খাটিতেছে। যে সমস্ত রেলওয়ে 
এখনও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয় নাই, সে সমস্ত রেলওয়ে কিনিয়া 
লইবার ব্যবস্থা হইলে এ দিক দিয়া বিদেশী মূলধনের শোচনীয় 
নাগপাশ ছিন্ন হইতে পারে । পোর্ট দ্রাষ্ট, ইম্পৃ্ভমেন্ট )্রাষ্ট এবং -, 
মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের খণপত্রের মারফতেও এদেশে অনেক বিদেশী 
মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে । গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ 
ইচ্ছা! করিলে উপযুক্ত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া সেই সর 
ঝণপত্র কিনিয়। ফেলিতে .পাঁরেন, আর 
বিদেশী মূলধনের দাসত্ব হইতে ভারতবর্ষ 'মুক্ত 'হইতে পারে ।” .. 
মিঃ নোপানীর উক্ত প্রকার মস্তবা বর্তমান অবস্থায় আমরা 
সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিযাই মনে করি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
যদি তাহার নির্দেশ অনুযায়ী সঞ্চিত ষ্টার্লিংএর সব্যবহার করেন তবে « 
একটা কাজের মত কাজ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
যুদ্ধোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিকল্পন৷ 

মিঃ আর এল নোপানী তাহার উপরোক্ত অভিভাষণে যুদ্ধোত্তর 
কালের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন নববিধানের যে তাৎপর্ধ্য 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাও : আমরা বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য বলিয়! 
মনে করি। ইজারা ও খণ আইন অনুসারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
ভিতর বর্তমানে যে দেনা পাওনা দাড়াইতেছে তাহার ভবিষ্যত 
নিষ্পত্তির জন্য এ ছুই দেশের ভিতর সম্প্রতি একটি চুক্তি হইয়াছে। 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাণিজ্যগত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধোত্তর- 
কালে জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা 
হইবে এই চুক্তির ৭ম ধারায় তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে । 
ব্যবসা-বাণিজ্যগত প্রতিবন্ধক ও সংরক্ষণ-নীতি সংক্রান্ত অহেতুক 
বিধিনিষেধ দূর করিয়া যুদ্ধোত্বরকালে জগতে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার 
সাধনে বৃটেন $ আমেরিকা একযোগে চেষ্টা করিবেন বলিয়া উহাতে 
‘বলা হইয়াছে । গত ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল যে আটলান্টিক চাটার স্বাক্ষর করেন 
যুদ্ধোত্তরকাঁলে ব্যবসা-জাণিজ্যের ব্যাপারে ও কাঁচামাল সংগ্রহের 
ব্যাপারে সব দেশকে সমান অধিকার দেওয়া হইবে বলিয়া তাহাতেও 
একটি ঘোষণা করা হইয়াছিল । এইসব ঘোষণার ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ 
আস্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ও 'বিশেষ করিয়া ভারতের যুদ্ধোত্তর 
বাণিজ্য সম্পর্কে ইঙ্গ মার্কিন পরিকল্পনার যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, 
মিঃ নোপানীর'মতে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক ৷ বৃটিশ সাআজ্যবাদের 
আমলে ভারতবর্ষ ও অন্য কয়েকটি: দেশকে প্রধানত: কাঁচামাল উতপাদন- 
কারী দেশে পরিগণিত করা হইয়াছে । ইংলণ্ড ও অন্যান্ত শিল্পোন্নত দেশ 
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এদেশ হইতে কাঁচামাল নিয়া তদ্সাহায্যে নান! শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত 
করতঃ এদেশের হাটে তাহা বিক্রয় করিবে-ইহাই হইতেছে আধুনিক 
যুগের সাত্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা । মিঃ নোপানী বলিতেছেন, ইংলণ্ড ও. 
আমেরিকার পক্ষ হইতে অধুনা যে সব পারস্পরিক চুক্তি হইয়াছে 
এবং এঁ ছুই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যুদ্ধোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহাতে ভারত ও অন্যান্য পরাধীন 
'দেশে ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্য 
খুবই সুস্পষ্ট । ভারতবর্ষ প্রভৃতি পরাধীন দেশগুলি নিজেদের আর্থিক 
উন্নতি বিধানের জন্য ভবিষ্যতেও যাহাতে স্বাধীন কাধ্যনীতি 
অবলম্বনের সুযোগ না পায় সেজন্য এখন হইতেই অবাধ বাণিজ্য 
প্রসারের কথা উঠিয়াছে। মিঃ নোপানীর এই সব মন্তব্যের পর 
এদেশের গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের। জনসাধারণ ইঙ্গ-মার্কিন নববিধানের 
মূলগত কারসার্জি সম্পর্কে সঙ্জাগ হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
থানা সরবরাহের জন্য সরকারী দোকান 
ব্যবসায়ীদের লাভের ব্যবসা বন্ধ করিয়া নির্ধারিত মূল্যে খাদ্ধদ্রব্য 
বিক্রয়ের স্থবিধার্থ, এপ্রদেশের বিভিন্ন সহরে কতকগুলি সরকারী 
দোকান খুলিবার জন্য গত কয়েক মাস যাঁবৎ আমরা বাঙ্গলা 
গবর্ণমৈন্টকে ক্রমাগতভাবে অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। বোম্বাই 
সরকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়! গত সপ্তাহেও আমরা এবিষয়ে বাঙ্গলা 
সরকারের উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমানে আমরা 
জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, জনসাধারণের ভিতর খাছাপ্রব্য 
সরবরাহের সুবিধার্থ বাঙ্জলা সরকার অদূর ভবিষ্যতে কতকগুলি 
সরকারী দোকান খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ- করিয়াছেন। নির্ধারিত 
মূল্যে সাধারণের নিকট মোটা ও মাঝারি ধরণের চাউল বিক্রয়ের জন্য 
আপাততঃ কলিকাতা সহরে ৫০টি দোকান স্থাপন করা হইবে। 


' এই সব দোকান সকালে ৭টা হইতে ১১টা ও বিকালে ২টা হইতে 


৫ টা পর্য্যস্ত খোলা থাকিবে । এই সব দোকান হইতে এক এক 

ব্যক্তি এক একবারে দুই সের করিয়া চাউল খরিদ করিতে পারিবে । 
বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক চাউলের মূল্য নির্ধারিত হওয়া সত্বেও 

কলিকাতা সহরের জনসাধারণ এতদিন সেই মূল্যে চাউল ক্রয় করিবার 


কোন সুযোগ পায় নাই। ব্যবসায়ীদের কারসাজজির ফলে তাহাদিগকে - 


সর্ঘবদা অত্যধিক মূল্যে চাউল কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। 
এই অবস্থায় তাহাদিগকে নির্ধারিত মূল্যে চাউল কিনিবার সুযোগ 
'দেওয়ার জন্য বাজল| সরকার আজ যে কাধ্যনীতি অবলম্বনে ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহা আমরা সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 
তবে একথা বল! বাহুল্য যে, মাত্র ৫০টি দোকান খুলিয়া চাউঙ্গ-সমস্তার 
তেমন কিছু সমাধান হইবে ন1। চাউলের মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া 
চলিবার ফলে বাঙ্গলার সকল স্থানেই লোকের দুঃখ দুৰ্দ্দশা চরমে 
পৌছিয়াছে। এই অবস্থায় সকল সহর কেন্দ্রে যথাসম্ভব বেশী 
সংখ্যায় .চাউলের দোকান না খুলিয়া বাঙ্গলা সরকার কেবল 
কলিকাতা সহরের জন্য ৫০টি সরকারী দোকান খুলিবার ' ব্যবস্থা 
' করিয়াছেন। বর্তমান ছন্দিনে এই আংশিক ব্যবস্থা জনসাধারণ 
সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিবে না। কলিকাতা সৃহরের দিক 
হইতে বিচার করিলেও মাত্র ৫০টি দোকান খুলিবার প্রস্তাব প্রকৃত 
প্রয়োজনীয়তার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বিবেচিত; 
হইবে ৷ বোম্বাই সহরের জন্য এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এক হাজার সরকারী 
দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার . 
মত বিরাট সহরে মাত্র ৫০টি দোকান বসাইয়া কি ভাবে এত বেশী 
সংখ্যক লোকের অভাব পুরণ করিবেন তাহা আমরা বুঝি, না। 


তাহা ছাড়া এই ব্যাপারে আর একটি বিষয়ও আমাদিগকে দুঃখের 
সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে । বর্তমানে দেশের জনসাধারণ 
যে কেবল চাউলের দুর্মুল্যতার জন্যই কষ্ট পাইতেছে তাহা নহে; 
লবণ, চিনি, ডাল প্রভৃতি অন্য অনেক নিত্যব্যরহার্ধ্য 
খাগ্যসামগ্রী সম্পর্কেও তাহাদিগকে বেশী রকম দুর্দশা ভোগ করিতে 
হইতেছে। নিদ্ধারিত সরকারী মূল্যে বাজার হইতে এ সমস্ত জিনিষ 
সংগ্রহ করাও আজ দুষ্কর হইয়া দাড়াইয়াছে। চাউল সরবরাহের 
সুবন্দোবস্ত করিতে গিয়া সাধারণকে ন্যায্য মূল্যে এঁ সমস্ত জিনিষ 


_কিনিবার সুযোগ. দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য। আমরা আশা 


করি বাঙ্গলা সরকার সে ভাবে সকল দিক হইতে বর্তমান খাযাভাব 


সমস্তার কথা বিবেচনা করিবেন, এবং সাধারণের নিকট নির্ধারিত 


মূল্যে বিভিন্ন খাগ্ঠসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য অচিরে বাঙ্গলার নানাস্থানে 
উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী দোকান স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ।- 
কৃষি ও কষি-বিজ্ঞান. a 
ইম্পিরীয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ নামীয় 
সরকারী প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইবার. পর হইতেই দেশবাসী আশা 
করিয়া আসিতেছিলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষির দ্ুত' উন্নতি সাধিত 
হইতে থাকিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষিবিষয়ক কিছু কিছু উল্লেখ- 
যোগ্য গবেষণা সত্বেও, দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে উপরোক্ত 
গবেষণালন্ধ সুফলসমূহ এদেশের দরিদ্র কৃষক সমাজ এখনও বিশেষ 
কিছু পাইতেছে না ! প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় উদ্যম এখনও বিভিন্ন 
কৃষি ফার্ম্ম ও গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে । 
চাষাবাদের ক্ষেত্রে এ সব ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে না 
এবং কিছু কিছু হইয়া থাকিলেও তাহা এতই সামান্য যে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নহে। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশে. কৃষি ফার্শ্ম 
ও গবেষণা কেন্দ্রসমূহে গম, ধান, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি ফসলের জম্ঠ 
উন্নত শ্রেণীর বীর্জ আবিষ্কৃত "হইয়াছে । আবাদী জমির উৎপাদিকা 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ও নূতন ধরণের সার, প্রস্তুতের 
ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ফসলের পোক নাশ, ফলমূলাদি সংরক্ষণ, 
প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়েও প্রতিষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্যের সহিত 
অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু আসল সমস্যা এই যে, কৃষিবিজ্ঞানের 
চর্চার সহিত কৃষিকাধ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। 
এখানেই গবর্ণমেন্টের বলিষ্ঠ পরিকল্পনা ও তদম্থুযায়ী একাস্তিক কর্ম্মু- 
ধারার অভাবের কথা প্রকট হইয়া পড়ে । বর্তমানে দেশে যে খাগ্যশস্ত 
বৃদ্ধির আন্দোলন দেখা দিয়াছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষালন্ধ ফলাফল : 
লইয়া বহু পূৰ্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্ষ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে এ খাছসমস্যা তীব্র হইয়া উঠিতে পারিত না। 
" সম্প্রতি উক্ত কাউন্সিল' অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের ১৯৪১-৪২ 
সালের কাধ্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত 
বিবরণীতে স্বীকার কর! হইয়াছে যে, গবেষণালন্ধ ফলকে কৃষিকার্য্যের 
ক্ষেত্রে কাধ্যকরী করিয়া তুলিতে না পারিলে এরূপ গবেষণার সার্থকতা 


" খুবই কম। আলোচ্য বৎসরের পরিকল্পনায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাল, 


ভুট্টা ও তামাক চাষের জন্য বীজ প্রস্তুতের গবেষণার কথা জানান হই- 
য়াছে। প্রতিষ্ঠান যে পরিকল্পনা করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৪ সালে ১৫ লক্ষ 
একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন কর! সম্ভব হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কষকগণ যাহাতে দালাল প্রভৃতি মধ্যবর্তীদের 
দ্বারা ঠকিতে না পারে প্রতিষ্ঠান সেই বিষয়েও চিন্তা করিতেছে। 

প্রতিষ্ঠানের এই সব প্রচেষ্টার আমরা ইতিপুর্রেও সপ্রশংস 
আলোচনা করিয়াছি । একমাত্র পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সকল 
কৃষিবিজ্ঞানের কাধ্যকলাপের সহিত দেশের কৃষিকার্ধ্যের স্থায়ী 
ও ব্যাপক যোগসাধন করিতে এখনও গবর্ণমেট কৃতকার্য 
হন নাই--সেই দিকে অগ্রসর হইবারও,বিশেষ সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা 
দেখা যাইতেছে না। 


তল্বানাচন ন্ছেন্্ অপচেন৷ 





এদেশের বীমাকারী মাত্রেই একথা অবগত আছেন যে--যে হারে 
প্রিমিয়াম ধার্ধ্য করিলে বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে বীমাকারীদের 
দাবী মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর, বীমা কোম্পানীসমূহ সাবধানতা 
হিসাবে পলিসি গ্রাহকদের নিকট হইতে সেই হার অপেক্ষা কিছু 
বেশী পরিমাণে প্রিমিয়াম আদায় করিয়া থাকে এবং উহার ফলে 
২, ৩, ৪ কি ৫ বসর পর পর বীমা. কোম্পানীর ভেলুয়েশন অর্থাৎ 
হিসাব নিকাশ হইতে বীমা কোম্পানীর হাতে যে অর্থ উদ্ত্ত দেখা 
_ যায় তাহার অধিকাংশ লাভসহ ' বীমাকারীদিগকে বোনাস হিসাবে 
প্রত্যর্পণ করা. হয়। ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের প্রায় সৃত্রপাত 
হইতে এই নীতি চলিয়া আসিতেছে এবং উহার ফলে এদেশে 
বীমা ব্যবসা অশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত 
বীমা আইন ব্লবগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে এদেশের অনেক বীম৷ 
কোম্পানীর মধ্যে ক্ষমতার অতিরিক্ত বোনাস প্রদান করিয়া নুতন 
কাজ বাড়াইবার একটা €ঝাক দেখা দিয়াছিল। নূতন বীমা আইনে 
এই ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে এবং 
একদিকে বীমা কোম্পানীসমূহের নানাভাবে পরিচলিনা ব্যয় বৃদ্ধি ও 
অন্যদিকে দাদনী তহবিলে প্রাপ্য সুদের পরিমাণ হ্রাসের ফলে এই 
_ অনিষ্টকর নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কি এদেশের কতিপয় 


শীর্ষস্থানীয় বীমা কোম্পানী বোনাসের হার কমাইয়া দিয়া অন্যান্য 


বীমা কোম্পানীর সমক্ষে একটা প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। 
মোটের উপর বর্তমানে বোনাস প্রদানের ব্যাপারে ভারতীয় বীম! 
কোম্পানীসমূহ যে নীতি অবলম্বনে কাজ করিতেছে তাহার মধ্যে 
দোষাবহ কিছু নাই--একথা বলা যাইতে পারে । 

কিন্তু ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি 
বর্তমানে এই ব্যাপারে এক নূতন সমস্থার স্থষ্টি করিয়াছেন। বর্তমান 


যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পর হইতে উহারা যুদ্ধের স্থিতিকাল 


পর্য্যন্ত পলিসি গ্রাহকগণকে বোনাস প্রদান একেবার বন্ধ করিবার 
জন্য আন্দোলন আরম্ত করিয়াছেন এবং সকল বীমা কোম্পানী যদি 
এই ব্যাপারে সম্মত না হয় তাহা হইলে আইনের সাহায্যে যাহাতে 
বোনাস প্রদান বন্ধ করা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিতেছেন। 
আমরা এই প্রস্তাবের একাধিকবার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। 
উহার কারণ এই যে, যাহারা বোনাস বন্ধের আন্দোলন আরম্ত 
. করিয়াছেন তাহারা আজ পর্য্যন্ত উহার স্বপক্ষে একটা মাত্র সমর্থন- 
যোগ্য যুক্তি উত্থাপন করিতে পারেন নাই। উহাদের প্রথম যুক্তি এই 
যে, ইংলগ্ডের সমস্ত বীমা কোম্পানী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধের 
সময়ে বোনাস দেওয়া বন্ধ করিয়াছে । কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এক 
দেশ নহে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বীমাকারীর বীমার পরিমাণ ভারতীয় 
বীমাকারীদের তুলনায় অনেক বেশী এবং প্রায় প্রত্যেক বীমাকারীর 
বহু অর্থ কোম্পানীর কাগন্জ, শেয়ার, সেভিংস সার্টিফিকেট, সেভিংস 


ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে মজুদ রহিয়াছে । উহারা ২|৪ বৎসরের বোনাস না 


পাইলে তাহ! অনায়াসে সহা করিতে পারে। কিন্তু ভারতীয়. বীমা- 
" কারীদের বীমার পরিমাণ গড়পড়তায় দেড়'হাজার টাকা অপেক্ষাও 
কম এবং অধিকাংশ বীমাকারীর বীমার পলিসি ছাড়া আর কোন সম্বল 
নাই। এরূপ অবস্থায়, ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে ভারতীয় 


বীমাকারীদের উপর 'চূড়ান্তরূপ অবিচারই করা হইবে । আন্দোলন- 
কারীদের আর একটা যুক্তি এই যে, বর্তমান বীমা কোম্পানীসমূহের, 


. পক্ষে ক্রমবর্ধমান হারে সমরখণ ক্রয় করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। 


এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহ যদি উহাদের উদ্ধত্ত অর্থ বোনাস 


হিসাবে দিয়া দেয়, তাহা হইলে সমরখণ ক্রয়ে বাধা পড়িবে । এরূপ 


যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি সমরখণ ক্রয় করা এতই 
অপরিহার্য হয় তাহা হইলে বীমাকারীদের প্রাপ্য বোনাস স্থির 
করিয়া তাহা দ্বারা বীমাকারীদের নামে বীমা কোম্পানীসমূহ সমরখণ' 
ক্রয় করিতে পারে । উহাতে সমরখণও ক্রয় করা হইবে এবং উহার 
ফলে বীমাকারিগণও বোনাস হইতে বঞ্চিত হইবে না। বোনাস বন্ধের 
আন্দোলনকারীদের স্নার একটা যুক্তি হইতেছে 'এই যে, বর্তমান 
যুদ্ধের অবসানে বীমা কোম্পানীগুলির আথিক অবস্থা কিরূপ 
ধাড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই বিধায় এখন হইতে বীমা কোম্পানী- 
গুলির পক্ষে উদ্ধত অর্থ মজুদ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করা আবশ্যক । 
ভবিষযুতে দুদ্দিন আসিতে পাবে আশঙ্কা দেশ! দিলে বর্তমানে ব্যয় সঙ্কোচ: 


করিয়া শক্তিসঞ্চয় করার যৌক্তিকতা আমর! অস্বীকার করি না । কিন্তু 


এক শ্রেণীর বীমাকারীর ক্ষতিসাধন করিয়া অন্য শ্রেণীর বীমাকারীর' 
সুবিধা দেখার মধ্যেও কোন ন্যায় ও যুক্তি নাই। বীমা কোম্পানীসমূহ 
যদি যুদ্ধের স্থিতিকাল ও উহার পরবস্তা ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত বোনাস 
প্রদান বন্ধ রাখে তাহা হইলে যুদ্ধের, সময়ে ও উহার অব্যবহিত পরে 
যে সমস্ত বীমাকারীর দাবীর মেয়াদ পূর্ণ হইবে এবং সেই সময়ে যে 
সমস্ত বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিবে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে 
যুদ্ধের পরে যাহাদের বীমার পলিসি সচল থাকিবে এবং যাহারা নূতন 
বীমা করিবে তাহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের ক্ষতি দ্বার লাভবান 
হইবে। এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা কেহ সমর্থন করিতে পারে না। 

যুদ্ধের সময়ে আইন সহায়ে বাধ্যতামূলকভাবে বোনাস প্রদান 
বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে আমাদের আরও অনেক আপত্তি রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ বর্তমানে নানা প্রকার গুজবের ফলে ভারতীয় বীমাকারিগণ 
বীমা কোম্পানীসমূহের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্বন্ধে অনেকটা সন্দিহান 
হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য বহু বীমাকারী প্রিমিয়াম প্রদান বন্ধ করিয়া 
দিতেছে এবং বহু পলিসি বাতিল হইতেছে । অনেক বীমাকারী 
যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যর্পণ মূল্য লইয়াও পলিসি বাতিল করিয়া দিতেছে । 
এই সময়ে সমস্ত বীমা কোম্পানী যদি একজোট হইয়া বোনাস প্রদান 
বন্ধ করে তাহা হইলে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ সম্বন্ধে বীমাকারীদের 
আস্থা আরও কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে এদেশের. বীমা ব্যবসা- 
সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবৈ । দ্বিতীয়তঃ আইন অনুসারে বোনাস প্রদান 
যদি বন্ধ করিয়: দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক কোম্পানী বোনাস 
প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া উহাদের ব্যয়বাহুল্য বাড়াইয়া 
দিবে। ফলে অযোগ্যতা ও অমিতব্যয়িতাই প্রশ্রয় পাইবে । 

মোটের উপর যে দিক হইতেই বিবেচনা করা যায় না কেন, 
বাধ্যতামূলকভাবে বোনাস প্রদান বন্ধ করিবার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য 
নহে। বর্তমানে: যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পানীসমুহের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি 


_পাইয়াছে। যুদ্ধজনিত কারণে ভারতীয় ' বীমা কোম্পানীসমুহের 


(৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) | 








১৯৪৯ হনালেল ভ্ভান্রভেন্ত্র ব্যাক 


স্যন্বসান্দ 





গত ১৯৩৯ সালে বর্তমান মহাযুদ্ধের সুচনা হওয়ার পর এদেশে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই নানারূপ আশঙ্কা, প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তখন একথা জোর দিয়াই বলিয়াছিলাম 
যে, যুদ্ধ যত ব্যাপক আকারেই আত্মপ্রকাশ করুক না৷ কেন, সেজন্য 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি 
না। নানারূপ জল্পনা কল্পনার ভিতর ' ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্কগ্রস্ত 
হইয়া লোকে প্রথম প্রথম ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ভুলিয়া লইতে পারে 
এবং তাহাতে সাময়িকভাবে ব্যা্কগুলির কিছু কিছু অন্ুবিধাও দেখা 
যাইতে পারে। কিন্ত নানাভাবে আর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধকালীন 
অনিশ্চয়তার ভিতর শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কসমূহের উপর লোকের নির্ভরতা 
বাড়িবে, আর তাহাতে এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েরও সমধিক উন্নতি 
. সাধিত হইবে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারত ও ব্রহ্ম- 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে গত ১৯৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে আমাদের সে ধারণাই সত্য বসিয়া প্রমাণিত, 
হয়। এই রিপোর্ট পাঠে স্পষ্টতই বুঝা যায়, গত ১৯৩৯ সালের পর. 
ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মাদেশে ব্যাস্কসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী 
জমা প্রভৃতিই কেবল বৃদ্ধি-পায় নাই, যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে দেশে 
ব্যাঙ্কের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যরসায়ের সেই উন্নতি 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব । 
, আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল লইয়া ৫ লক্ষ টাকা ব৷ 
তাহার, অধিক হয় গত ১৯৩৯ সালে ভারতে ও ্রহ্মদেশে এরূপ 


. ব্যাঙ্কের (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বিনিময় ব্যাঙ্ক ছাড়!) সংখ্যা ছিল. 


৫১টি । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত বর্তমান রিপোর্টে প্রকাশ 
১৯৪১ সালে দেশে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ৬৩টি দীড়াইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের আদায়ী মূলধন ও মজবুত 
তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি 
রা তাহা ছাড়া এই সমস্ত ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট 
০ কোটি ৭৩ হাজার টাকা আমানত ছিল। আলোচ্য ১৯৪১ 
সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন, মন্তুত তহবিল ও 
আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, 
৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ও ১৩৭.কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
উপরোক্ত ৬৩টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ৪৪টি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকা- 
ভুক্ত ছিল। বাকী ১৯টি ব্যাঙ্ক ছিল তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বাহিরে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে পুর্বে আদায়ীকৃত মূলধন ও 'মজুত 
তহবিল লইয়া ৫ লক্ষ টাকা হইলেই যে কোন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
_ তালিকাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কড়াকড়ি হওয়ায় উপযুক্তরূপ অর্থসঙ্গতি দেখাইয়াও অনেক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত হইতে পারিতেছে না। বৃটিশ ভারতে 
শাখা আফিস না থাকার দরুণও দেশীয় রাজ্যের কতকগুলি ব্যাঙ্ক 
তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বহিভূ্ত থাকিয়া যাইতেছে । তাহা ছাড়া কতিপয় 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছা! করিয়াও তালিকাভুক্ত হইতেছে না। এইরূপ অবস্থায়ও 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা 
তিনটি বাড়িয়াছে, ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
: 


Ld 


উপরোক্ত ৪৪টি ব্যাঙ্ক ছাড়া গত ১৯৪১ সালে একদিকে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং অপর দিকে ভারতের ১৭টি এক্সচেঞ্জ. 
ব্যাঙ্ক বা বিনিময় ব্যাঙ্কও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল। এ সমস্ত' 
যোগ করিলে ভারতের মোট তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাড়ায় 
৬২টি । এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থান সকল 
দিক দিয়াই যেরূপ অগ্রগণ্য. তাহাতে আলোচ্য সময়ে এ ব্যাঙ্কের 
উন্নতিও বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার বিষয়। . গত ১৯৩৯ সালে এ 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের সমষ্টিকৃত, পরিমাণ ছিল 
১১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা) আর. এওঁ সালে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের 
আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাক।.৷ ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত 
তাহ! বাড়িয়া যথাক্রমে ১১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ৯৬ কোটি: 
৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে ভারত ও ব্রহ্মদেশে এই 
ব্যাঙ্কের মোট আফিসের সুংখ্যা ছিল ৩৮৯টি । আলোচ্য বৎসরে সেই 
সংখ্য] বাড়িয়া ৪০১টি দাড়াইয়াছে। 
এদেশে যেসব যৌথ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত নিবি 
সমষ্টিগত পরি ঘাঁণ ৫০ হাজার টাকা হইতে, ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান রিপোর্টে” তাহাদের" বিবরণও সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হইলেও এই সব বিবরণ ব্যাঙ্ক- 
সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক । গত ১৯৩৯ সালে 'ভারতে 
উক্ত ধরণের ব্যাঙ্কের সখ্য! ছিল ২৩১টি, তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন 
ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা এবং উহাদের 
ভিতর জনসাধারণের আমানতের 'শরিমাণ ছিল ১২.কোটি ২৫. লক্ষ 
টাকা। আলোচ্য ১৯৪১ সালে এই শ্রেণীর ব্যান্কের সংধ্যা ২৪৯টি 
পর্য্যন্ত, উহাদের আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ৩. কোটি 
৪৫ লক্ষ টাকা ও আমানতী জমার পরিমাণ ১৫ কোটি. ৩৮ লক্ষ 
টাকা পর্যযস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ।. কাজেই. যুদ্ধকালীন অবস্থায় গত ছুই 
বৎসরে সকল দিক দিয়াই ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সমধিক অগ্রগতি 
সাধিত হইয়াছে বলা যায়। : 
এদেশে প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক ব্যাঞ্চের কাজ বন্ধ হইয়া থাকে। 
আলোচ্য সময়ে দেশে এ দিক দিয়াও অবস্থার. একট! উল্লেখযোগা 
উন্নতি লক্ষ্য কর! গিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে ১০ লক্ষ টাকা 
আদায়ী মুলধনসমন্থিত মোট ৮৬টি :র্যাস্ক, কাজ বন্ধ করিয়াছিল। 
১৯৪১ সালে সেই স্থলে ৭ [লি টাকা. মূলধনসমন্থিত মোট ৫৮টি 
ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হইয়াছে । 
তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
যে উন্নতি দেখা গিয়াছে দেশের সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে সেরূপ 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশে 
৫ লক্ষ টাকা (ও তনুর্ধ পরিষাণ) আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলযুক্ত 
সমবায় ব্যান্কের সংখ্যা ছিল ৪৬টি ।. ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া 
৪২টি হইয়াছে। অপর দিকে আদায়ী মূলধন ও মজ্ভুত তহবিল 
লইয়া ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এরূপ সমবায় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা উপরোক্ত সময়ে বাড়িয়া ২৬১টি হইতে ২৭৯টি দীড়াইয়াছে। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রথমোক্ত শ্রেণীর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী 
(৩২৫ পৃষ্ঠায় ডুষ্টব্য ), 





ত্র 





কথায় বলে, “রাজায় রাজায় যুদ্ধ উলু খড়ের প্রাণ যায়”।' কথাটা! 
যে কালের সেকালে শিল্পের প্রাধান্য কায়েম করিবার জন্য রাজারা 
সত্য সত্যই দৈরথ যুদ্ধ করিতেন। প্রতিদ্বন্বী দুইজন রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে 
একজন আর একজনকে লড়িবার জন্য আহ্বান করিতেন, যিনি 
প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতেন তিনি হইতেন বিজয়ী, আর যিনি হত 


হইতেন তিনি হইতেন পরাজিত। রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কিংবা ' 
' পলায়ন সেকালের সভ্যতাবিরোধী ছিল। এই জাতীয় যুদ্ধে যে 


সিপাই-শান্ত্রী, লোক-লস্কর লাগিত না তাহা নহে । কিন্ত-“যুযুত্সবেরা 
সমবেত” হইলেও যুদ্ধ হইত রাজায় রাজায়। ইউরোপেও এ 
জাতীয় 'যুদ্ধ প্রচলিত ছিল মধ্যযুগে | তখনকার মহাশক্তিমান 
সর্দারেরা কোন সুন্দরীর একটি মাত্র কৃপা-কটাক্ষের জন্য কথায় কথায় 
ডুয়েল লড়িতেন। এই জাতীয় যুদ্ধে আর কিছু হউক আর না হউক 
(পদতলের ধরণী রক্তরঞ্জিত হওয়া ছাড়া কিংবা উলুখড় জাতীয় 
স্যাম শম্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া এবং বিজিত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ 
ও রাজ্য হস্তান্তর হওয়া ছাড়া দেশের এবং), সর্বসাধারণের বিশেষ 
কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। 

তারপর যুদ্ধের গতির ও নীতির পরিবর্তন হইতে আরম্ভ 
করিয়াছে । রাজ্য-শাসন যেমন রাজতন্ত্র হইতে গণ-তন্ত্রে পরিবর্তিত 
হইয়াছে তেমনি যুদ্ধও রাজ-রাজার হাত হইতে জনসাধারণের হাতে 
আসিয়া পড়িয়াছে। আগে যুদ্ধ হইত রাজায় রাজায়। কিন্তু এখন যুদ্ধ 
হয় দেশে দেশে । এই ১৯৩৯ সালের সর্বনাশা যুদ্ধের কথাই না হয় ধরা 
যাক। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করিল 


পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড জার্মানীর সর্বগ্রাসী নীতি, সমর্থন করিতে ' 


পারিলেন না, ফলে ইংলগুও জার্শ্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 


মধ্যযুগে কিংবা আরও পুর্বে এ ভাবে কোন রাজা অন্য দেশের রাজার : 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিত। যুদ্ধ 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ৩1৪ মাসের মধ্যেই এক পক্ষের রাজা হয় 
নিহত হইতেন, অথবা প্রতিপক্ষের আন্নুগত্য: স্বীকার করিয়া যুদ্ধান্ত 
করিতেন । 

(কিন্ত বর্তমান যুগের যুদ্ধের ফল যাহাই হউক না রেন, তাহার গতি 
যেমন বিভিন্ন তেমনি তাহার পদক্ষেপও বিভিন্ন । গত ১৯১৪ সালের 
যুদ্ধ হইতেই বিশেষ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কোন দেশ অন্য কোন 
দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মাত্রই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয় স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের মধ্যে সমান ভাবে। যুদ্ধ 


বাধিবা মাত্রই যুধ্যমান দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ যেমন বিচ্ছিন্ন. 


হয়, তেমনি এক পক্ষ প্রতিপক্ষের বহির্ববাণিজ্যও ধ্বংস করিবার জন্য 
সচেষ্ট থাকে, .এবং যাহাতে প্রতিপক্ষ বাহির হইতে খাদ্যদ্রধ্যাদি 
আমদানী করিতে না পারে সেই জন্য সর্বদা শ্যেন দৃষ্টি রাখে প্রতি- 
পক্ষের বাণিজ্যের উপর । ফলে, যুদ্ব-সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
ত্রব্যাদির অভাব হইলেও অনেক সময় যুধ্যমান শক্তি শত্র-পক্ষের 
শনির দৃষ্টি এড়াইয়া কোন দ্রব্য আমদানী করিতে পারে না! তেমনি 
একই কারণে নিরপক্ষ দেশসমূহও যুধ্যমান দেশসমূহ হইতে কোন 
প্রয়োজনীয়'জিনিষ আমদানী করিতে পারে না। চাহিদা অপেক্ষা 
যোগান কম থাকায় যুধমান' দেশসমূহে আসে যুদ্ধকালীন কৃচ্ছ,তা 


হন্যন্বিত্ প্ক্বিলান্ব্ে জীব্বন- 
নাভী! ল্য 





এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহে দ্রব্যাদির অভাব এবং তাহারই অবশ্যস্তাবী 
ফলস্বরূপ আসে জিনিষপত্রের দুর্ম্মুল্যতা। 

এইভাবে গত ১৯৩৯ সালের পর হইতে একদিকে যুদ্ধরত দেশসমূহে 
এবং অপরদিকে নিরপেক্ষ দেশসমুহের নানাশ্রেণীর ব্যক্তিদের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার মধ্যেও যুদ্ধের সর্বনাশা তাণ্ডবলীলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারতবাসীর্দের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে এই দুর্দশা 
বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়। নিয়ে কলিকাতা সহরের (শ্তামপুকুর অঞ্চলের) 
একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের আধিক অবস্থার গড়পড়তা হিসাব 
দেওয়া গেল। এই পরিবারটাতে কর্তী কোন সওনাগরী 
আফিসে মাসিক ১০০২ টাকা বেতনে কাজ করেন । তাহার পরিবারের 
লোকসংখ্যা মোট পাঁচজন, তাহারা যথাক্রমে কর্তা, গিন্নি, 'একটি 
ছোট ভাই (কলেজে পড়ে), এক মেয়ে এবং এক ছেলে । অবস্থ। 
তেমন স্বচ্ছল নয় বলিয়া: বাড়ীতে ঠাকুর চাকরের বালাই নাই। 
একটি ঠিকা ঝি সকালে সন্ধ্যায় আসিয়া বাসন কোসন মাজিয়া দেয়। 
বাবু নিজের হাতেই বাজার করেন। যুদ্ধের ফলে গত ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় চলতি ১৯৪২ সালে কলিকাতায় শ্তোমপুকুর অঞ্চলে) 


এহেন 'একটি মধ্যবিত্ত পড়িবারের খরচপত্র কিরূপ দাড়াইয়াছে নিম্নে 


তাহার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল ৫: 
মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাঁজেট 
১৯৩৯ ১৯৪২ 
তিন কামরা বাড়ী ভাডা ৩০২, ২০২ 
চাউল (মাঝারী ) দেড় মণ alo ১৬২ 
আটা দশ সের ' ১1০. ২০ 
চিনি দশ সের ১... ২]০ Bho 
ডাল /4॥ সের . ১২. ১৮৮৩ 
কেরোসিন ৬ বোতল We ২০ 
লবণ /৫ | Ide ue. 
কয়লা ৫ মণ' ২০ ৬৪%০৩ 
খুঁটে %/১০ 8৮১০ 
তেল /৫ ২৬/০ ২৮/০ 
ঘি ১1০ / ২০ ২৮০ 
i আলু /১০ ১|০ ২৮%০ 
. শাঁকসন্ী ১৮০, ২১৪৮০ 
মাছ />১৫ ৭]০ ১১1০ 
মাংস /৫ ২০ ৬1০ 
ডিম এক কুড়ি 1/০ uo 
- কল খাবার < ৩২. 
পান , " ৯৯৯ ১০ 
সুপারী /৩ | ১২ ৪]০ 
॥ বসের 1০ 0৮%০ 
মসল্লা 2 uo ১৪০, 
ভড। (১ পাঃ) ৮৩ | ১1০ 
ছুধ (4৯ হিঃ) ৬৯ ৯৯ 
সিগারেট ২ চীন AE ১৪০ 
দিষাশলাই ৬টী /১০ ৩০ 
র্‌ সাবান ৩টা (ভাল) 4৮০ , ১৮০ 
কাপড় কাচা সাবান (১ দের) 1/০ 7 lo 
খুপকাঠি ১০০ | 1০ + Ao 
ফুল 8০ ॥০ 
* আমোদ প্রমোদ ৪২. 4 ৪৯ 
কাপড জামা ' ৩২. ৮২ 
ঝি-এর মাহিনা |. ৩৭ ৪২. 
স্কুল কলেজের মাহিনা ৯২. ৯২ 
গাড়ী ভাড়া ৩২. ৩২ 
'উ্রামভাড়া ২], ২০ 


৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 
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উপরিউক্ত হিসাবে একটা জিনিষ সকলেরই চোখে পড়িবার কথা । 
মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেটে ডাক্তার বদ্ধির কোন খরচ 
ধরা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে একথা প্রমাণ হয় না যে পরিবারের 
সকলেই নীরোগ এবং স্বাস্থ্যবান। আসল কথা এই যে মধ্যবিত্ত 
পরিবারের ছোটখাট অন্ুখে সস্তার .হোমিগপ্যাথিক ওষধেই কাজ 
চলে, যখন কোন অসুখের বাড়াবাড়ি হয় তখন ধার-কঞ্উ আর না 
হয় গিশ্নীর হাতের রুলী বা গলার হার ভরসা । 


এইত গেল সাধারণ অবস্থা । কিন্তু বর্তমান অসাধারণ অবস্থায় 
কলিকাতায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেট ১০* টাকা হইতে 
১৪০ টাকার মত উঠিয়াছে, সেখানে তাহারা কি ভাবে 
চলিবেন ইহা সমস্তার বিষয়। কিন্তু যাহারা মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালী পরিবারে জীবন-যাত্রার খবর রাখেন তাহারা জানেন যে, এ 
অর্থসমস্তাও মিটান খুব কঠিন নহে। ৪০২ টাকা বাঁচাইতে গিয়া 
মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয়সঙ্কোচ হিসাবের মাত্রায় কি কি জিনিষ বাদ 
যাইতে পারে তাহা দেখান গেল । মাংস-_৬।০, পান স্ুুপারী-_৬।%০, 
দুধ (অদ্ধেক)-_-৪॥*, সিগেরেট স্থলে বিড়ী--১২১ আমোদ প্রমোদ-_ 
৪২, ঝি-৪২* ট্রামভাড়া--২।৭, সাবান (অর্ধেক)--/০, স্কুল 


কলেজের মাহিনা__-৯২, স্কুল কলেজের গাড়ীভাড়া__৩২ টাকা। 
ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়. যে, এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধের কল্যাণে আসল 
সর্বনাশ ঘটিতেছে কোথায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কলিকাতার বহু 
মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্থাকে ট্রাম ছাড়িয়া হাটিয়া আফিস যাইতে: 
হইয়াছে, সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ী ধরিতে হইয়াছে, গিহ্রীকে পান- 
দোঁক্তা ও ঝি ছাড়িতে হইয়াছে, ছেলেদের দুধ বন্ধ করিয়া দেওয়া 





হইয়াছে, বয়স্ক ছেলেদিগের স্কুল-কলেজ ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ও 
খাওয়ার দিক্‌ দিয়া যথাসম্ভব কৃচ্ছ,তা অবলম্বন করা হইয়াছে । তবু 
জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় মিটান যাইতেছে না । কাজেই রাজায় 


রাজায় প্রাধান্ত লাভের যুদ্ধ ছাড়া জীবন-মরণ সমস্তা লইয়া আসল ' 


যুদ্ধ হইতেছে কোথায়, একথা সহজেই অন্ুমেয়। 





(১৯৪১ সালে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়) 
মূলধন ও মজুত তহবিলের মোট পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ 
টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে। তবে আলোচ্য সময়ে এ সমস্তের ভিতর জন- 
সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ২২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা হইতে 
২২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় হাস পাইয়াছে।- দ্বিতীয় শ্রেণীর সমবায় 


ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, 


হইতে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। কিন্ত সাধারণের 
আমানতি জম! সম্পর্কে আলোচ্য সময়ে উহাদেরও অবনতি ঘটিয়াছে 1 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এ শ্রেণীর সমবায় _ ব্যাঙ্কগুলিতে যেস্থলে 
সাধারণের মোট ১৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাক! মজুত ছিল, ১৯৪০-৪১ 
সালে সেস্থলে এই প্রকার জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৫ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । ইহাতে দেশের সমবায় ব্যাঙ্ক- 
গুলির উপর জনসাধারণের ক্রমিক আস্থাহীনতাই সূচিত হয় । ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের এই শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করিয়া তৎ- 
প্রতিকারার্থ সহ্পায় বিধান.করা গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
একান্ত কর্তব্য । 





ER i Ea 





গু পিন মেসিনারিস এবং টুলস, | ও +গ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
$ ইলেক টুক্‌ ওয়েন্ডেড ষ্টিল চেইনস, | ঞ রবারাইসভ. ক্যানভাস, 
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বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদের অধিবেশন 
আগমী ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলার গবর্ণব প্রাদেশিক আইনসভার 
উভয় পরিষদের এক সন্মিলিত অধিবেশনে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে । আরও প্রকাশ যে, আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ২-১৫ 
মিনিটের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং বৈকাল ৪ ঘটিকায় বঙ্গীয়' ব্যবস্থা 
পরিষদের অধিবেশন আহ্বান কর] হইয়াছে । 
উড়িষ্য। হইতে ধান-চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ - 
পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ-ন! করা পর্য্যন্ত উভিষ্যা সরকার এই মর্শ্মে এক 
আদেশ জারী করিয়াছেন যে, গত ২৫শে আগষ্ট তারিখ হইতে পুরী জেলার যে 
* কোন স্থান হইতে বিনা অনুমতিতে রেল, নৌকা, যোটগগাড়ী, অন্তান্ত-ধরপের 
যানবাহন বা অন্তবিধ পন্থায় ধান বা চাউল রপ্তানী করা চলিবে না । কেবল 
ব্যজিগত প্রয়োজনে এক মণ পর্যন্ত ধান বা চাউল সঙ্গে লইয়া যাওয়া চলিবে। 
''_ ভাৱতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪১ সালে ভারতে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৩০১ টাকা মূল্যের 
২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৬২ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হুইযাছে 3 
সালে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৬ টাকা মুল্যের ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২৪ 
আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে যে দশ-বৎসর শেষ 
, হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে,৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার আউন্স পাক! সোণ' উৎপাদিত 
হইয়াছিল এবং এইরূপ স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে উক্ত সময়ে পৃথিবীর 
(সোভিয়েট রাশিয়া বাদ দিয়া) স্বর্ণ উৎপাদনের অন্বপাতের শতকরা! ১.১ ভাগ, 
১৯৪১ সালে যে দশ-বৎ্সর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার আউন্স! ১৯৪৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে যে নয়-মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে ২৮ হাজার ৬৫ দি 
টাকা মূল্যের ১৮ হাজার ৪৪৭ আউপ্স রূপা উৎপাদিত হইয়াছে। 
ষষ্ঠ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন 


১৯৪০ 


নলিনীরঞ্জন সরকার এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে করভার 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আরও ৬৫০ কোটী ডলার. নূতন কর ধাধ্য করার অন্ত 
সেনেটের, আর্থিক কমিটাতে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হুইযাছে। 
সিংহলের চাউল-সমস্ত। 
স্বাভাবিক সময়ে সিংহল ইহার প্রয়োজনের মাত্র একতৃতীয়াংশ ' চাউল 
উত্পন্ন-করিত। শিংহলে চাউলের যে পরিমাণ ঘাটতি হইত তাহা প্রধানতঃ 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানী করিয়া পূরণ করা হইত। ব্রদ্দদেশ জাপানের হস্ত- | 


গত হওয়ায় চাউল সম্পর্কে সিংছলের অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া 'পড়িয়াছে। 


সিংহলের চাউলের আংশিক অভাব মিটাইবার পন্ত ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী . 


মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে একটী চুক্তি করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী 


ভারত হইতে প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হাঙ্বার টন চাউল প্রেরণ করা হুইবে 


বলিয়া ভারত সরকার স্বীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত 


ইহার চেয়ে কম পরিমাণে চাউল সিংহলে সরবরাহ কর! হইতেছে। বর্তমানে |: শো-রুম £5২, চৌরজী 
সিংহলে চাউলের' যোগান দেওয়া বিশেষ তাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে । ( . 


ভারত হইতে কম পরিমাণ চাউল সিংহলে প্রেরিত হওয়ার অন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি 
তাহার প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র 'একতৃতীয়াংশ চাউল পাইতেছে। 


/ 


 দ্িগকে ১ লক্ষ টাকা দাদন দিয়াছেন। 






ৃ আমাদের তৈরী বারের রর জিনিষ 


৭ই এবং ৮ই সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ পণ্যমুল্য নিয়ঙ ণ- সম্মেলনের অধিবেশন (| 
নয়াদিক্লীতে হইবে । পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা যাহাতে সুফল হয় এবং & 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে থাগ্যকব্য দিয়স্্রিত মূল্যে যাহাতে জনসাধারণ পাইতে পারে, | 
তাহার জন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইবে। { 
ইহার পরে ১১ই সেপ্টেম্বর বে-সরকারী পদস্থ ব্যক্তি এবং প্রধান প্রধান ৰ 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের লইয়া একটী ঘরোয়; বৈঠকে পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ { 
সমন্ধে আলোচনা করা হুইবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত | 


ভারতে কারিগরী শিক্ষার উন্নতি 

ভারত সরকার এদেশে যে কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় ১২ হাজার সুদক্ষ কারিগর সেনাবিভাগে, নৌ-বিভাগে, 
যুদ্ধের অন্ত: অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় এবং বিবিধ বে-সামরিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই কাজ পাইয়াছে। ১৯৪২ সালের জুন মাসের শেষ 
পর্য্যন্ত ২৯০টা কেন্দ্রে ২৫ হকার জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গহণ করিয়াছে । ইহাব 
‘মধ্যে মাদ্রাজ হইতে & হাজার ২৭৯ জন, পাঞ্জাব হইতে ৪ হাজার ৭৯১ জন 
এবং বোস্বাই হইতে ১ হাজার ৮৬১ অন শিক্ষার্থী আসিয়াছে। বর্তমানে 
১১ হাজার শিক্ষার্থী গ্রহণ করিবার স্থান খালি আছে। ইহার মধ্যে বোশ্বাই 
প্রদেশে এইরূপ শিক্ষার্থী গ্রহণ করিবার ভন্ত পদ খালির সংখ্যা হইতেছে 
১ হাজার ২৯৪ টা। “বেভিন? শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত 
ভারত হইতে ২৫৪ জন শিক্ষার্থীকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
১২২ জন শিক্ষার্থী ৬ মাসের মধ্যে শিক্ষা সমাপন কবিষা ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করিষাছে। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতে পরিবন্তিত কারিণরী 

শিক্ষা পরিকল্পনাষ ৪৮ হাজার জনকে শিক্ষা দ্বার বাবস্থা কবা হইযাছে। 


. , পাতিয়ালা রাজ্যে কম্বলশিক্প 
পাতিষাল! রাজসরকার উক্ত বাজ্যের কম্বলশিল্পেব উন্নধনের আন্ত তাঁতি- 


বিভাগের প্রয়োজনের অন্ত ৭০ হাজার কম্বল পাতিয়ালা হইতে সরবরাহ করা 
হইযাছে। ইহা ছাডা ১৯৪২ সালেব অক্টোবর এবং 
এপ্রিল মাসে ছুই কিস্তিতে ২ লক্ষ কম্বল যোগান দিবার জন্য পাতিয়াল? 
86 বোনার কান চলিতেছে । 












* হৃট_ওয়াটার ব্যাগ 

*- আইস্‌ ব্যাগ 

* হাওয়া ধিছানা ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


28 
আমাদের বিখ্যাত ডাক্‌ব্যাক পর্ন 
_ মতই নির্ভরযোগ্য, উইক অথচ দামে কম। 


_ সমস্ত সম্তান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


“বেঙ্গল খয়াটারঞ্রচয কম, 
(১৯৪০) লিপ্িডেডভ 


কারখানা ও হেড অফিস £_পানিহাটী, ২৪ পরগণা। 


শাখা £--৩?৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোদ্বাই।' 
চি বিজয়কে 2অতয়ঙ্কর রোড, সীতা বল্যী, নাগপুর। 


) 








এপর্য্যস্ত ভারত সরকারের দেশরক্ষা 


১৯৪৩ সালের 











রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 


AN 


দই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২]. 


., ভারত সরকারের খপের,পরিমাণ.. 
১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ তারত...সরকারের, খণের পরিমাণ ছিল 





নি্ন্প £--টাকার খণ-_৭০৯ কোটি ৯৬ লক্ষণ, ষ্টাৰ্লিং বাবদ খণ-_৪৬৯ কোটা 


১০ লক্ষ টাকা, মোট খের পরিযাণ__১ হাজার ১৭৯ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। 


১৯২ সালের ৩১শে মার্চ ভারত সরকারের ঝ্রপের পরিমাপ ধ্াড়াইয়াছে 


নিয়র্ূপ :_টাকার খণ--৯৪২ কোটি ২৯. লক্ষ, ষ্টালিং বাবদ খণ--১৮* কোটি 
টাকা, মোট খণের পরিমাণ--১ হাজার ১২২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা | 
ইরাকে মৎস্ত ব্যবস! 

ইরাক সরকার ইরাকের মাছের, ব্যবসায়কে ন্তাশনাল ফিসারিজ” নামক 
একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন্বাধীনে আনিবার জন্ত যে পরিকল্পনা করা 
হইয়াছিল তাহা অন্থযোদন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে 
শতকবা £১টী শেয়ার ইরাক সরকার গ্রহণ করিবেন এবং ইহা প্রধানতঃ পারন্ত 
উপসাগরে মাছ ধরা সম্পর্কে কাজ্কর্ম্ম চালাইবে। মাছ চালান দিবার সুবিধার 
জন্য ফাও ও বাগদাদে ছুইটী ববফের কারখানাও খোলা হইবে । 

' ইরাকে বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন 

প্রকাশ, ইরাকে একটা বিশ্ববিস্তালয় স্থাপন করিবার অন্ত ইরাক সরকার 
বিবেচনা করিতেছেন এই বিশ্ববি্তালয়ে আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারী 
প্রভৃতি বিষে শিক্ষা দেওয়া হইবে। . 
417 পি ৮, সিৎহূল-প্রবাসী-ভারতীয় শ্রমিক 


৷: ভারত সরকারের, একগ্নানি,বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় শ্রমিকদের 


।€দক্ষ কারিগরদের নই.) সিংহলে, গমন ও বসবাস নিষিদ্ধ করিয়া 'ভারত' 


, সরকার তিন বৎসর পূর্বে একটা আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ইহার 
ফলে: সিংহল-প্রবাসী- ভারতীয় শ্রমিকেরা কোন -কার্য্য" ,উপলক্ষে অথবা 
আত্মীয়- "স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্ত 'ছুটী লইয়া ভারতে আসিতে সাহস 
করিত না।' ভারতে আসিলে পাছে সিংহলে ফিরিয়া যাইবার অমুমতি না 
পায় এই ভয়েই তাহারা স্থান ত্যাগ করিত না। বর্তমানে- যুদ্ধের অন্য 
সিংহলের ভারতীয শ্রমিকেরা সকলেই অত্যাবশ্যকীয় কার্যে নিযুক্ত আঁছে। 
'হুতরাং উহাদের এখন দেশে ফিরিবার পক্ষে কোন' বাধাই - থাকিতে “পারে 
না। কারণ যুদ্ধ কার্য্যের জন্য উহারা পুনরায় সিংহলে যাইবার” অনুমতি 
পাইবেই। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার "গত ১লা সেপ্টেম্বর 
হইতে শ্রমিক সম্পর্কিত. বিবিনিবেধ ' তুলিয়া দিয়াছেন। তবে যে সমস্ত 
শ্রমিক বর্তমানে সিংহলে' নাই তাহাদিগকে এই সুবিধা দেওয়া হুইবে না। 
সরকারী শ্রমিকিগকে মান্দাপম অথবা টিউটিকোরিনে পৌছিয়া 'প্রটে্র; 
অফ, এিপ্রান্ট সৃ’* এবং কেদরকারী শ্রমিকদ্বিগকে 7 ভারতে. -পৌঁছিয়া। 
, সিংহলস্থিত ভারত সরকারৈর এজেন্টের নিকট হইতে তাহাদের পরিচয়পত্র, 
Bl না দাত | | 





__ 'স্থাপিত--১৯১৪ ইং. 
৮. শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহঃ .৮ 
(হাজার বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিন্তী, . 
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ন শক'রা চুক্তি 
চিনি যোগান, ও. চাহিদার সামন্জন্ত বিধান করিয়া চিনির দর. নিয়তি 


৩২৭... 


করিবার জন্ত-বিগৃত ১৯৭. লালে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক .. 


শর্করা চুক্তি হইয়াছিল'। ভারতবর্ষও এই চুজিতে যোগ দিয়াছিল এবং চুক্তির 


সর্ত' অনুসারে বহ্ধদেশ ব্যতীত অন্ত ,কোথাও জলপথে ভারতবর্ষ হইতে, 


চিনি রপ্তানী বন্ধ করা হইয়াছিল |. .এই . চুক্তির মেয়াদ ১৯৪২ গালের ১লা 


ূ সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হইয়াছে।. আন্তর্জাতিক শর্করা সমিতি চুক্তিবদ্ধ 
দেশগুলিকে যুদ্ধ গেষ না হওয়া, পর্য্যন্ত অথবা ১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্টের 


পর আরও ছুই বৎসরের অন্ত প্র চুক্তি বলবৎ রাখিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল, 
কিন্ত চিনির কল, প্রাদেশিক সরকারসমূহ, কেন্দ্রীয় শর্করা পরীমর্শদাতা সমিতি 
প্রভৃতি অন্তান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া 


ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে; তাহারা ও অনুরোধ অনুযায়ী চুক্তির 


মেয়াদ বাড়াইবেন না। হুতরাং গত ১লা মেপ্টেম্বর হইতে এ চুক্তি মানিয়া 
চলিৰার ভারতবর্ষের আর কোন বাধ্যবাধকতা রহিবে না |. 


এ ভারতে তিলের চাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তিল চাষের প্রাথমিক, পূর্ববাভাষে ১৭ লক্ষ ২৭ 

হাক্তার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনথর্মিত হইতেছে) 

১৯৪১-৪২ সালে ৯৫ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল | 


চাউল সরবরাহ সম্পর্কে বেসরকারী কমিটী গঠন 
সম্প্রতি অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি পিনেলের 
আহ্বানে কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় 
চাউল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিবর্গ জানান যে, যান্বাহনের অভাবে প্রয়োজনীয় 
চাউল কলিকাতা সহরে আমদানী, করা সম্ভবপর হইতেছে, না। বৃক্ষণ 


"আলাপ আলোচনার পর এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চাউল সংক্রান্ত ব্যাপারে 


পরামর্শ দেওয়ার. অন্ত একটা বে-সরকারী কমিটী গঠন করা হইবে। , 
রটেনের- জাতীয় খণ | 

? বর্তমান বুধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বৃটেনের জাতীয় খণের পরিমাপ ছিল 
» কোটি পাউণ্ড। বর্তমানে এইরূপ জাতীয় খণের পরিমাপ হইতেছে 

> হাজার « শত কোট গাও 

বাঙ্গলায় শণের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 

; বাঙলা সরকার শণের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জনত ভারত রক্ষা আইনীস্থসারে 

এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন সমস্ত শশ যাহাতে 

গবর্ণযেন্টের হাতে যায়, সেই জন্ত এই ব্যবস্থা' করা হইয়াছে । সরবরাহ 

বিভাগের অন্ত এই শণ গৃহীত হইবে। এই শণ ছারা সজর আক্রমণকে কাকি 

দিবার জন্ত জাল প্রস্তুত হইবে! _ এ 


দ ৯ 
স্পা 
পা 











“দি পাইওনিয়ার সল্ট ৃ মানুক্যাক ক্চারীৎ 
ঃ ও . রর 8 রর নি ক 
. h & a , is , 


১৭ নং ম্যাজো! লেন, কলিকাতা, 
বাঙ্গলাদেশে এত. বড় কারখানা আর নাই। , 


"৯৩৮ সাল হইতে, কোম্পানী লভ্যাংশ bil আসিতেছে” । 









লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-__ 
. ৰাঙ্গলার বাহিরে |” এ লস্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
বমি অয বয় ন হলা যাক আহক 
বিঃ কে, মিত্র এণ্ড কোং * 
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«মিশরে তুলার চাষ 
মিশরে গড়পড়তায় বৎসরে ১৮ লক্ষ বেল তূলা'উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
১৯৪২ সালের মরগুমে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ € লক্ষ ৯৪ হাজার বেল 
হইবে বলিয়া 'অন্থুমিত হইতেছে। .৯৯৪১ সালের এইরূপ তুলা! উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ'৮৬ হাজার বেল। মিশরে তৃলাচাষের জমি এইভাবে 
কমাইয়া তাহাতে খান্তশল্ত উৎপর করার প্রচেষ্টা চলিতেছে । মিশরে আবাদী 
অমির প্রায় শতবারা:৩৫ ভাগে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পৃথিবীর 
লম্বা আশযুজ তুলার শতকরা £০ ভাঁগ মিশর যোগান দেয়। 
রটেনে দুগ্ধবতী গ্বাদি পশুর স্বাস্থ্যবীমা- 
বৃটেনে গব্যশিল্পের জন্' যে সকল গাভী .আছে, তাহাদের স্বাস্থ্যবীন! 
প্রবর্তনের দ্বারা বৎসরে ₹কোটি,গ্যালন (এক গ্যালনে প্রায় আড়াই সের) : 
ছুধ এবং বহু পরিমাণে গোমাংস-বাংরক্ষণ করিরার ব্যবস্থা করা যাইরে। , এই- 
রূপ বীমা পদ্ধতি পৃথিবীতে এই প্রথম এইরূপ বীমা পরিকল্পনা দ্বারা যাহাতে 
গবাদি পপ্তর স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করে। 
এইরূপ বীমা যদিও বাধ্যতামূলক নহে, তবুও আশা করা যায় যে চাষীরা, 
১585 করিবে। '* 


বৃটেনের আর্থিক অবস্থা নট 

সম্প্রতি ডাকিতে বৃটিশ.সরকারের 'অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি . উড. এক, 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বৃটেনের আর্থিক অবস্থা একটা সুদৃঢ় তিভির উপর 
দাড়াইয়া আছে। জনসাধারণকে এত করভার বহুন করিতে হইতেছে যে, 
যাহাদের বার্ষিক আয় ২ হাজার পাউণ্ডের অধিক তাহাদের আয়ের ২ হাজার 
পাউঞ্ড, বাদ দিয়া বদি, সমস্ত অর্থই 'করধার্য্য করিয়া আদায় কর! হইত, : 
তাহা হইলে তাহা বারা বৎসরে ৩ কোটা পাউন্ডের বেশী পাওয়া যাইত"না। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর যাহারা খুব সাঁমান্ত পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় কত্রিতে 
পারে; তাহাদের নিকট হইতে ১৫০কোটি পাউণ্ড খপ বাবর পাওয়া গিয়াছে! 


মবিন কাট বিজি শি পান করত কের মৃত্যু হইলে! 
তাহাদের পরিবারদের সাহায্যের অন্ত যে যৌথবীমার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে . 


১৯৪১ সালে প্রায় ২২৫ কোটী ডলারের বীমা করা হইয়াছে। যে সকল ৰীমা : 


প্রতিষ্ঠান যৌথ বীমার কা্জকারবার করে, তাহারা এইরূপ বীমা প্রণালী 
প্রবর্তনের পর ১, হাজার ৮৫০কোটি ডলার ূল্যের বীমাপত প্রদান করিয়াছে। 
১৯৪১ সালে যৌথ বীয়াপত্রের প্রিমিয়াম বাবদ ৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার পাওয়া 
গিয়াছে। . এইরূপ প্রিমিয়ামের আয় ১৯৪০ সালের প্রিমিয়ানের আয়ের 
১385980৯554 তি - 


| - হেড অুফিস 
| ৩১, আশুতোষ, Rt রোড, কলিকাতা 


= শাখাসমূহ : = 
‘ক্লাইভ ্রাট (৯এ ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর; » ঢাকা; নারায়ণগঞ্জ । _ 
নিতাইগঞ্জ, মজলবাগ, কটক ' 
চৌধুরীবাজার (কটক), পুরী, রাঁচি.ও নাগপুর। 
পুরুলিয়া, ভাগলপুন্ ও বহরমপুর (গঙসাম ) 
2181 গাঘ্রই খোলা হইবে! | 
৯১০ ৩১৩৩ ৪৭২ 
. ৫,০৯২২৫২% 
৩,২১২২৭ ৪ 
২০,০০ ৮৯০০২ টাকার ভদ্ধে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


ভারতের জন্য সিংহলের নারিকেলের শু শাস 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বৃটিশ সরকারের খান্ত- 
বিভাগ সিংহলের সুমন্ত নারিকেলের শ্রফ শীস ক্রয় করিয়াছেন এবং ইহার 
কতকাংশ ভারতের প্রয়োজনের অন্ত বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই 
জন্য ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, য়ে সকল ব্যবসায়ীরা 
এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, আমদানীরুত নারিকেলের শুষ্ক শাস ও নারিকেল 
তেল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের কতটা পরিমাণ এই সকল জিনিবের 
দরকার তাহা বানাইতে অনুরোধ করা হইবে। ইহা ছাড়া গত তিন - 
বৎসরে তাহারা এই সকল দ্রব্যাদি কত পরিমাণে আমদানী করিয়াছে, 
কাহারা এই, সকল জিনিষ তাহাদিগকে সরবরাহ করিয়াছে এবং এই সকল 
 জব্যাদি তাহারা যুদ্ধের ফরমায়েস মিটাইবার অন্ত অথবা, বেসামরিক লোকদের 
অত্যাবস্তকীয প্রয়োজনের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছে কিনা, তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
তথ্যাদি জানাইতে তাহাদিগকে বল৷ হইবে। ; 

মহীশূর রাজ্যের খনিজ সম্পদ 
মহীশূর রাজ্যে প্রায় ৪০ প্রকারের বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। 


ভারতে বৎসরে যে.পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ 
Ed : মহীশূরে হইয়া থাকে৷ ১৮৮২ সাল হইতে বর্ত্তমান .সময় পধ্যস্ত মহীশূর 


রাজ্যে ২ কোটি আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে এবং ইহার মূল্যের পরিমাণ 
হইতেছে প্রায় ১২৯ কোটি টাকা । হহা ছাড়া, প্রচুর পরিমাণে পৌহ্‌, ম্যান- 
গেনিজত, ক্রোষিয়াম এবং তার মৃহীশূর রাজ্যে খনির গর্ভে নিহিত আছে। 
এতধ্যতীত বৎসরে প্রায় > 'হাজার্‌ টন 'জ্োমাইট' প্রতি বৎসর মহীশূর রাজ্যে 
উৎপাদিত হয়। 


.. গ্রীসে পণ্যমুল্যের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি 
গ্রীসে পণ্যমূল্যের দর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একখানা 
আড়াই, প1উণ্ ওজনের কুটির মূল্য বর্তমানে ৭ পাউণ্ড ১৫ শিলিং পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছে। এক, দোডা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ভুতা ও এক জোড়া মোজার দর 
যথাক্রমে ৫০ পাউণ্ড হইতে ১০০ পাউণ্ড এবং ৯ পাউণ্ড হইতে ৪৫ পাউঞপ্ডে 
পৌছিয়াছ্ে। কোনরূপে জীবন ধারণের অত্যাবস্তকীয় জিনিষপত্রাদির জরন্ত 
0085 টা 2৮৮৭2 
' চীনে সমরকালীন সক্চয়' 
চীনের জনসাধারণ যুদ্ধ সাহায্যের. জন্ত ১৭০কোচি ডলার সঞ্চয় করিয়াছে। 
ইহার মধ্যে চুংকিং হইতে ২৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার ডলার, প্রবাসী 
চীনাদের নিকট হুইতে '১৬ কোটি ডলার এবং ' কোয়ানটাং প্রদেশ হন 
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৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] ‘আর্থিক জগৎ 


| ডি 2 হর রা নাত 


: র্ট 
 সংলগ্ডের জম্কালো রাজ! হেন্রি-দি-এইটুথ্‌ 
৭২... আর আধুনিক যুগের ফ্যাসান-বিলাসী হেমন্ত ' 
কুমার--প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই . সমান. 

'রোম্যাপ্টিক্‌। কিন্তু ফার্‌ ও ভেলভেটের 

oe প্রাচুর্য ও মণিমুক্তার জৌলস সত্তেও হেল্রি 
i :-.. দি-এইট্থ নারীর মনোহরণে, ততটা সক্ষম .. 

।,. -.হুন্নি, যতটা হয়েছেন, একটি সামান্য ধুতি 

. পরিহিত শ্রীমান হেমন্ত কুমার কারণ 





11 যে কোন চেহারীকে সব থেকে: সুন্দর 
1 71 দেখাতে এক খানি ধুতি, : বিশেষত 
'মহালন্সমীর - ধুতি আজো! অপরাজেয় । 
/ 
9.6 58 তল * উ | AE 
০০ ম্যানেজিং এজেন্ট. £ এইচ দত্ত এণ্ড সন্স. লিঃ, ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কনিকা 
ছি 5,828 | ০ MCK 232.) 
লিটা 7 টা + 
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[ এই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





ম্যা ট্রকুলেশন পরীক্ষার ফল 

১৯৪১ সালে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় শতকরা ৫'১৬ জন, ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল । ১:৪২ সালে ম্যাট়িকুলেশন' পরীক্ষায় শতকরা ৬২৫ জন 
পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হইয়াছে। ১৯৪২ সালে ৪২ হাজার ৫৭১ জন ছাত্র 
পরীক্ষা দিয়াছিল 5 তন্মধ্যে যোট ২৪ হাজার ৫৮৬ অন পাশ করিয়াছে। ইহার 
মধ্যে > হাজার ৬৫১ জন প্রথম বিভাগে, ৪ হাজার ৬২৭ জন; দ্বিতীয় বিভাগে 
এবং ২০ হাজার ২৫৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে'।. পরীক্ষার সময়ে 
অসাধুপন্থা অবলখনের, .জন্ত: ১৩৬ জনকে বহিষ্কৃত করা. হুইয়া ছিল, ।. এবারে 
মোট ৪৩ হাজার ৩১৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিবার ওষ্ভ নাম রেজিষ্ী করিয়াছিল; 
' তন্মধ্যে ৭২৩ জন পরীক্ষা দেয় নাই. এব্ং:২৩ জন 5 অহ্যতি: ‘লাভে 
বঞ্চিত হয়। - we | 

চা-বাগানের জন্য ডি ‘তেল সরবরাহের আবেদন” 

সম্প্রতি ‘বেঙ্গল স্তাশনাল' চেম্বার অফ কমাস্” এর সেক্জেটারী , ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগের .নিকট একখানি আবেদনপত্র: প্রেরণ করিয়া” 
জানাইয়াছেন যে, চা-বাগানগুলির.প্রধোজনের জন্তু ‘ডিসেল' তেলের প্রিয়াণ 
যাহাতে বৃদ্ধি করা. হয়; তন্নিখি্ ‘যেন ভারত..সরকার যথোপযুক্ত . ‘ব্যবস্থা 
করেন। ১৯৪১ সালে চা-বাগানশুলিকে, “ডসেল’ তেল দেওয়া শতকরা 
৫০ ভাগ কমাইয়ী' দেওয়া হইয়াছে। বই জন্য চায়ের: উৎপাদন হ্রাস পাইবার 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৬ । সালে" 


চা-বাগানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ বাড়াইতে হইবে। ' 


বেশীর ভাগ চা-বাগানগুলিই - বটি সরকারের খাস্তবিতাগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
হইয়াছে যে মিব্রশক্তিবর্গের আবশ্তুকীয়' চ! তাহারা সরবরাহ করিবে। এই 
চুক্তি অনুযায়ী চা-বাগানগুলির ভারতের চা কণ্ট্োলারকে চায়ের উৎপাদনের 
প্রায় £০ ভাগ প্রদান করিতে হইবে। অতএব তারত সরকার ষদি-আরুও 
৫০ ভাগ চা-বাগানগুলির জন্ত ‘ডিসেল’ তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি না করেন, তাহা 
হইলে চা-বাগানগুলি : ইহাদের উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে কিনা সন্দেহ ৷ 
এই স্বারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ইরাণ হইতে দুইটি, ২ 
ট্যাঙ্কার ডিসেল তেল ' ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া : 


গিয়াছে এবং ইছা ছাড়া তিনস্থুকিয়ায়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিসেল তেল আছে। 


ভারত সরকার 'ষদি এই তেল চা-বাগানগুলিকে। সরবরাহ করিবার যথাযোগ্য, 
ব্যবস্থা করেন; তাহা হইলে তাহাদের তেলের অভাব'মিটিতে পারে। . 


কাফি হইতে নানাবিধ কৃত্রিম পণ্য উৎপাদন : 

কাফি উত্পাদনের, ্ষেব্রে-দক্ষিণ আমেরিকার বেজিল শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে: ব্রেজিলৈর প্রয়োজন মিটিয়| এবং বাহিরে রপ্তানী হইয়াও 
বিস্তর কাফি'উদ্ত্ত থাকিয়া খায় -.কিন্ত স্বাধীন দেশ আমাদের পরাধীন 
দেশের মত:”নহে।' ব্রেজিলিয়ান স্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অব টেকুনোলজির 
উদ্ভোগে কাফি হইতে মোটরগাড়ীর চাকা, ফাউণ্টেন পেন, আলকাতরা, 
কোক-কয়লা: জাতীয় 'জালানী প্রভৃতি বহুরিধ কৃজিম দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
গভীর গবেষণা 'চলিতেছে 1. ব্রেছিল গেট - উক্তরূপ কৃত্রিম পণ্যাদি 
প্রস্তুতের এক ক ব্যাপক প 858 হণ করিয়া কাৰয্যক্ষেত্রে অগ্রসর RL | 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ 

গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডে প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ৯৯৪১ সালে মার্কিন মুন্ুকে 
মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে-'৪০ হাজার লোকের ও আহত হইয়াছে, 
১৫ লক্ষ জুন): বিভিন্ন কলকারখানাম্ দুর্ঘটনার ফলে নিহত হইয়াছে, 
১৯ হাদ্দার ২ শত জন ও আহত হইয়াছে ২০লক্ষাধিক লোক এবং এই: 
শেষোক্ত ২০ লক্ষাধিক লোকের মধ্যে চিরতরে অকর্ধ্ণ্য হইয়া পড়িয়াছে- 
এরূপ লোকের সংখ্যা দ্বাডাইয়াছে। ১ লক্ষাধিক । উপরোক্ত দুর্ঘটনার ফলে 
আলোচ্য বৎসরে কাজের সময় ন হইয়াছে মোট .৪ কোটি.২০ লক্ষ দিন। 

বিদেশী উষধপত্র আমরানীর পরামর্শরীতামগ্ডলী 

বাহিরহইতে উধপত্র আয়দানী করিবার বিবুয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার 
অন্ত ভারত, সরকার “কয়েন পরতিনিষি্াী, ব্যক্তিকে লইয়া একটি 
প্যানেল রা অলী গঠিত, করিযছেন।, এই রামপাতা বোর্ড জাহা 
সংস্থান সমন্তার বিষয় বিবেচনা রিয়া ফি কি, ba কি পরিমাণ আমদানী 
করা যাইতে পারে, সেই, সম্পর্কে নির্দেশ দিবে উজ প্যানেল নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে: এন্তার অৰি, oo চোপরা (চেয়ারম্যান),. 
স্তার এলেন লয়েড,। লেফট্যানেন্ট২ কুর্দেল' ্যাক্রবা্ু, তীর হরিশঙ্কর পাল, 
মিঃ ই,বি ফেরারবাস, ডাঃ বি মুখা জি, ডা ডব্লিউ আর: ্লাইকরয়েড ও ভাই 
বি এন ঘোষ । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্াৰ্থে ব্যক্তিগত প্জীতির ব্যবহার 


০5০ ৮]-টি 


: প্রেসিডেন্ট রুজতেপ্ইকোর বিগ; “মোটর গাভী এ ও অন্কবিধ যানবাহন, 
যুদ্ধের কাজে লইয়া যাইবার ও অধিকার দিবার জন্তু “মিনেটব রেনল্ড কর্তৃক 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে একটি' প্রস্তাব উথাপিত. 'হইতেছে। আরও 
প্রকাশ যে, মোটরগাড়ী ও অন্তান্ত যানবাহনের, মা্লিকৃগণের ক্ষতিপূরণের 
অন্ত ৫ শত কোটি ডলার ব্যয় বরা ধরা হইয়া এই প্রস্তাব গৃহীত, 
হইলে বিধানটি ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে 1. |: ০৫ 
বাজল। সরকারের কলিকাতায়, চাউলের দোকান 

বাঙলা, সরকারের, একখানি বিজ্ঞপ্তিতে" প্রকাশ যে নির্ধারিত মূল্যে মোটা 
‘এবং মাঝারি ‘ধরণের চাউল, রিক্রয়ের, অন্ত প্রথম দফায় বাঙ্গলা সরকার 
কলিকাতায় ৫ণটী দেকান খুলিেন-"” প্রত্যেক-' ব্যক্তিকে ২ সের পরিমাণ 
চাউল দেওয়া হইবে? যাহাতে অতি দ্রুত বরিদ্দারদের চাউল দেওয়া যায়' 
তজ্জন্ত এ নির্দিষ্ট পরিমাপের চাউল কাগ্ছের থলিয়ায় পূর্ব হইতেই ওঅন" 


পা 


০০০] 


(করিয়া, রানা হইবে৷ র্োকানদীরেরে। (কাগজের থলিয়ার মূল্য হিসাবে ১ 


পয়সা অতিরিক্ত লইতে পারে: ফ্নেযলকল ক্রেতারা নিজেদের পাত্র লইয়া 
আসিবে তাহাদের গর অতিরিক্ত ৯;পয়স! দিতে হইবে না। ছুটির দিন ভিন্ন 
অন্তান্ত দিনে এই সকল দোকান সকালে ৭ টা; হইতে ১১ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় 


. বেলা ২টা হুইতে ৫ টা-পধ্যন্ত খোলা থাকিবে ওঁ সকল দোকানের তালিকা, 


সকল থানা এবং করপোরেশন বাজারে টানাইয়া দেওয়া হইবে। অপর এক 
দফা দোকানের তালিকাও প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে পরীক্ষা-. 
রিনা উনি হায় দোকান খোলার চেষ্টা করা হুইবে। 


উইং ক্লাইভ জট, কলিকাঁতা 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপ্‌জিট ৬ মাস বা. তদুর্ধ) সুদ শতকরা 

০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পত্যন্ত। উপযুক্ত 
সির টাকা ধার দেওয়া হয়। 


1 


৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৩১ 








কোম্পানীর কাগজের নিয়তম দর 

১৯৪২ সালের তরা মার্চ তারিখে ভারত সরকার একখানি “বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ করিয়া কোম্পানীর কাগজের সর্বনিম্ন দর নির্ধারণ করিয়া দিয়া 
জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ নিয্নতম মূল্যের কমে কোম্পানীর কাগজের 
বেচাকেনা ভারতরক্ষা রিধানে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্যকরা হইবে । ইহার পরে 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারের অবস্থা যে ভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, 
তাহাতে এ দর বর্তমানে অসঙ্গত হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারত সরকার 
তাহাদের অনুস্থত অর্থনৈতিক বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং বিশেষতঃ 
কাগজের দর যে তাবে উঠানামা করিতেছে, তাহা হইতে কাগজের স্বত্বাধি- 
কারীদের স্বার্থ রক্ষা করিবার অন্ত ভারতরক্ষ] আইন অনুসারে কাগজের নুতন 
দর নিক্নরূপ হারে বাধিয়া দিতেছেন £--৪ সুদের খপপত্র (১৯৪৩)_-১০১২ 3 
৫ সুদের খণপত্র আস্নকরযুক্ত, (১৯৪৫-৫৫)--১০৭ ; ৩৯ সুদের ডিফেন্স বগ 
€১৯৪৬)--১০১২ ) ৩1০ সুদের ধণপত্র (১৯৪৭-৫০)--১০১]০ 3 ২৮০ সুদের 
খণপত্র (১৯৪৮-৫২)--৯৭২ ; ৪২ সুদের থণপত্র (১৯৪৮-৫৩)--১০৪]০ ; ৩২. 
স্ুদের-খণপক্র (১৯৪৯-৫২)--৯৮॥০ ; 81০ সুদের খণপত্র (১৯৫ ০-৫৫)- ১৯৭৪০) 
৩২ সুদের খণপত্র (১৯৫১-৫৪)--৯৭1০ 3 ৩1০ সুদের খপপত্রে (১৪৫৪-৫3) 
৪৫০ সুদের খণপত্র (১৯৫৫-৮০)--১০৯7০ ১ ৪8০ সুদের খপপত্র 
৪:8২ সুদের খুণপত্র (১৯৬০-৭০)--১০৬|০ 5 ৩৭ সুদের 
খপপত্র (১৯৬৩-৬৫)--৯১২) ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ__ ৭৭২ ৫" সুদের 
ইউ পিখণ (১৯৪৪)--১০৪২ ১ ৪২ জুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৪৮)__-১০৩৫০ ১৩৭ 


১০০৭ 
(১৯৫৮-৬৮)--১০৯}০ 


দুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৪৯)--৯৮২ ) ৩২ সুদের সি পি ও বেরার খণ_ ৮ 5 


পাঞ্জাব, ইউ পি, সি পি ও বেরার, মাদ্রাজ, আসাম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের ১৯৫২ সালের ৩্‌সুদের খণপত্র--৯৬২ ১৩২ সুদের মাদ্রাজ খণপত্র 
(১৯৫৩)+-৯৬২ ৩২ হর্দের (১৯৬১-৬৬) সালের ইউ পি খণপত্র--৮৮২ 1, 


‘নগল টাকার লেনদেনের অসুবিধা দূরী- 
ফরনার্থে ব্যবসা বাণিজ্যের, ক্রেডিট বনায় 
রাখার উদ্দেশ্যে আমরা আবশ্যকীয় বিভিন 
শ্রেণীর স্যারপ্টি পরে দিয়া থাকি। 


গৱৰ্মে্ট, মিউনিসিপ্যালিি ও সাকতত- 
শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের কণ্ট কটায়, বিবিধ 
ব্াবসাযী প্রতিষ্ঠান ও বাল সরবস্বাহকারী- 
কপের পক্ষ হইতে নগদ টাকার পৰিবর্তে 
আরা গভরষেন্ট,। নিউ নিলি প্যালিডি, i 
সরকারী ও আধা-লরকারী প্রতিষ্ঠান সখী 
সমূহকে গ্যারান্টি পর দিয়া থাকি। ্্‌ 
নগন চাকার পরিবর্তে ক্রিয়ারিং ও 
ফরোরার্লজি এজেপ্টগপের পক্ষ হইতে 
ফাবয্‌সৃকে গ্যারান্টি দেওয়া হইয়া থাকে । 


হারানো কিন্বা নষ্ট লাইফ ইন্সিওরেদ্ল 
পলিসি বা শেষবার মার্চিফিকেট পুনঃ- 
|. 3৯১ প্রাপ্তির হবিধার্থে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী 
| ইডি | সম্হকে আমরা গ্যারান্টি ছিয়া খাকি। 


সেডিউল্ড, ব্যাঙ্কের 


কে, 
রেজিঃ জফিল-_- আখাউর। (ত্রিপুর'!), চীফ. অফিস-আগরতল। 
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.| দেশের | দেশের আর্থিক উত্নতিকাঞ্যে উন্নতিকাধ্যে ব্যাস্কিংএর কত বিপুল 





কলকারখানার যুদ্ধ বীমাপত্র 

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বুদ্ধের: 
সময়'শক্রুর আক্রমণে বাড়ী ঘরের সঙ্গে কাগজপত্র সব নষ্ট হইয়া যাওয়ার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । কাজেই কল কারখানার ও ধনসম্পত্তির যুদ্ধবীমা- 
কারীদের পক্ষে তাহাদের বীমাপত্রের এবং কি কি দ্ষিনিষের বীমা করা 
হইয়াছে তাহার তালিকার একটা নকল কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া 
দেওয়া বিশেষ কর্তব্য। মূল দলিলপত্র ন্ট হইলেও এই সকল দলিল 
উপস্থিত করিয়া বীমাপত্র গ্রহণকারীর। সম্পত্তির দাবী করিতে পারিবে! 
কোন সম্পত্তি কবে বীমা করা হইয়াছে এবং উহার মুল্য কত প্রভৃতি সমস্ত 
খুটিনাটি বিষয়সহ প্রত্যেক বীমাকারীর একটা তালিকা রাখ! প্রয়োজন । 
বিভিন্ন স্থানের সম্পত্তি বীমা করা থাকিলে ls পৃথক পৃথক বিবরণ 
রাখিতে bia I 

সিংহলে চাউল প্রেরণের প্রস্তাব 

কলিকাতার মারোয়াড়ী বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব 
শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন সরকারের নিকট এক তারযোগে অনুরোধ জানাইয়াছেন 
যে, সিংহলে চাউল প্রেরণের যে প্রস্তাব লইয়া শ্তার ব্যরণ জঅধতিলক ভারতে 
আসিয়াছেন, তাহাতে যেন ভারত সরকার সম্মত না হন। মারোয়াডী 
বণিক সমিতি বাঙ্গলা সরকারের নিকটও এই সম্পর্কে একখানি শ্মারকলিপি 


প্রেরণ করিয়াছেন। 
অস্ট্রেলিয়ার বাজেট 


১৯৪২-৪৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বাঞ্জেটে ২৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব 
বাবদ'আয় এবং ₹৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । ৩০ কোটি পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে এবং তাহা খণ করিয়া পূরণ 
কর! হইবে । 


হল ছল: EIS ES ESSE IEEE HESS ESSE যান 


দি তরি ঢা” ব্যাঙ্ক লিঃ 


ত্রিপুরাধিপতি রাজী মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 


সি, এস, 


কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 
বর্তমান অনিন্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঞ্চে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
এ. বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ! খোল! হইয়াছে। 
[| বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্ত্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


| nf S|} 


| 
| 





ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


নহযোগিত| ও মহাহভূতির উপর নির্ভর করে 


দিএসোসিয়েটেড় ব্য ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 








অফিস সমূহ : ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার এীত্রজেন্দ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে ২ কিশোর দেববর্ধা। 
গৃতকর] ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা! ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রে 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা! * টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা” 


৩৩২ 


১৯৪১-৪২ সালের পাট ফসলের চূড়ান্ত হিমাব 
. ১৯৪১-৪২ সালের পাটচাষের সংশোধিত হিসাব অনুসারে বিছার, উড়িষ্যা, 
আসাম, দুইটী দেশীয় রাজ্য এবং বঙ্গীয় পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী 
বাঙ্গালা দেশে (অনুমতি প্রাপ্ত পাটচাষের জমিতে) আলোচ্য বৎসরে ২১ লক্ষ 
৬০ হাঙ্ার ৪১০একর অমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। 
এইরূপ পাট চাষের জমির আয়তন ৯৯৪১ সালের চুডাস্ত পূর্বাভাষের চেয়ে 
২৮ হাঁজার ৩ শত একর বেশী । ১৯৪১-৪২ সালের সংশোধিত হিসাবামুযায়ী 
৫৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হইতেছে। 
এইরূপ পাটচাষের উত্পন্নের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ১৯৪১ সালে চূডাস্ত পুর্ববা- 
ভাবের চেয়ে ৫১ হাক্রার ৪৬০ বেল অধিক। নিয়ে এইরূপ পাটচাষের জমির 

আয়তন ও পাট উৎপন্নের পরিমাণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হুইল । 











প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য অমির আয়তন পাট উৎপন্নের পরিমাপ 
(একরে) "_ (বেল) 

১৯৪* সাল ১৯৪১ পাল ৯৯৪০ সাল ১৯৪১ সাল 

(সংশোধিত) (সংশোধিত) 

বাল! 8,3৩৮,৮৫০ ১,৫৩২,৮৫৫ ১১,৪৬৫,২০০  ৪৯২৫১০১৪৫ 

কুচবিহার ৪৫১০০ ৩৮,৬০০ ১২২,৯০০ ৪২,৪৬০ 

ত্রিপুরা 5৮,০০৩ ১৭,০০০ 8২,৫০০ ৩৪,*০০ 

বিহার ২৮২,২০০ ২৪২,৫০০ thé,t০০ 8২৮,৮০০ 

উডিষ্য] ২৮,৪০০ ২৫,০০৫ £১,৮৫০ ৫৮,৮১০ 

আসাম ৩৫৬,২০ ৩০৪,৪০০ ৯১৮,৫০০ 6৫৮,৮০০ 

t,6৬৮,৭৫০ ২,১৬০,৪১০ ১৩,১৮৮,৪৫০ ৫১৪৭৪১০১৫ 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে পাটের যোগান ছিল নিয্নবূপ £-_পাট 
চাষীদের হাতে, কলিকাতার পাট ব্যবসায়ী ও বেলারদের নিকট, মফঃম্বলের 


পাট ব্যবসায়ীদেন্র হাতে এবং পাটকলওয়ালের নিকট মজুদের পরিমাণ ছিল 


৭৭ লক্ষ ২৩ ভাজার ৫৩০ বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের পাটফসলের পরিমাপ ৫৪ 
5 / ্ 

লক্ষ ৭৪ হাজার ১৫ বেল-_মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৪৫ বেল। 

১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে পিচাবীদের হাতে, কলিকাতার বেলার ও 


পাটব্যবসাধীদের হাতে, মফঃম্বলের পাটব্যবপায়ীদের হাতে এবং পাটকল-. 


ওয়ালাদের নিকট মোট মজুদ পাটের পরিমাণ দাডাইযাছে ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার 
৬৭০ বেল । ১৯৪১-৪২ সালে মোট পাটের খরচের পরিমাণ হইতেছে ৯২ লক্ষ 
৬৮ হাজার ৯৯৪ বেল। 


| _ পাট আমদানী রপ্তানীর সমস্ত! 


বাল! সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, নানা কারণে 


বর্তমান বৎসরে একস্থান হইতে অন্তস্থানে পাট প্রেরণ করিতে বিশেষ, 
অসুবিধার স্থ্টি হইয়াছে এবং রেলওয়ে ও স্টাযার কর্তৃপক্ষ গত বৎসরের 


ভ্ায় এবারে যথেষ্ট সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নছে। এইকগ্রন্ক 


কলিকাতা এবং ইহার সহরতলীর কলসমূহে যে পাট প্রেরণ করা হুইবে,. 


তাহার গাইট এরূপভাবে বাধা প্রয়োজন, যাহাতে উহা অল্প জায়গার মধ্যে 

. রাখা যাইতে পারে! এই উদ্দেষ্যে রেলওয়ে ও স্টীমার কোম্পানীলমৃহকে 
নির্দেশ দেওযা হইয়াছে যে, তাহারা যেন ১৯৪২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে 
কলিকাতা এবং সহরতলীর পাটকলগুলিতে প্রেরণের জন্ত নিঞ্রিলিখিতব্ূপ 
আঁকার অপেক্ষা বড় আকারের পাটের গাঁইট গ্রহণ না করে। গাইটশুলির 
আকার নিয়রূপ হইবে £_-৩॥ মণ গণাইট--১৫ ঘন ফুট | ও.যণ পাট_-১৬ 
ঘন ফুট। ইহার পর প্রত্যেক গাইটের আকার ১৩1 ঘন ফুট নির্দিষ্ট করারও 
প্রয়োজন হইতে পারে। 


কলিকাতা করপোরেশনকে বাঙ্গলা সরকারের সাহায্য ! 


কলিকাতায় বর্তমানে যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহাতে RE 


করপোরেশনকে তাহাদের মজুর শ্রেণীর কর্শ্চারীদেব অন্ত ভাতার ব্যবস্থা 


করিতে হইয়াছে এবং আরও অনেক দিক দিযা জরুরী ব্যয়েব বন্দোবস্ত 


করিতে হইয়াছে। কলিকাত: করপোরেশন এই প্রস্থ যে আর্থিক ছুর্গতির 
মুখে পভ়িয়াছিল, তাহা দুর কুরিবার জন্য বাঙ্গল। সরকার অবিলম্বে করপো- 
রেশ্নকে সাহায্য বাবদে ৯০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


আর্থিক জগৎ 


[ ই নলে, ১৯৪২ 


তৃতীয় দফা! দেশরক্ষা বাবদ খণপত্রের মুল্য 
৩২ টাকা সুদের ১৯৫১-৫২ সালের তৃতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ খণপত্র 
১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং '২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যথাক্রমে ১ শত টাকা এবং ১ শত টাকা ৮ পাই দরে বিক্রয় 


করা হইবে । ইহার পরে এই ধ্রণপত্রের দর প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই 
দরে বৃদ্ধি পাইবে । ১৯৪৩ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে যে বাগ্মাসিক সুদের 
মেয়াদ পুর্ণ হইবে সেই সুদ ১৯৪৩ সালের ১৫ই মার্চ দেওয়া হইবে। 


তুল! চাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালের ভারতের ভুলা চাষের প্রাথমিক পুর্ববাভাষে ১ কোটি ১০ 
লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে । 
পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় এইরূপ তুলা চাষের জমির আয়তন হইতেছে শতকরা 


১১ ভাগ কম। 
লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনটা আদেশ জারী 
করিয়াছেন। এই আদেশ ই সেপ্টেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। ও 
ইস্পাতের মন্ুদকারী, উৎপাদনকারী এবং ইহার খরিদ্দারদের সম্পর্কে এ নিয়ম 
প্রযেজ্য হইবে । আদেশের প্রথমটাতে অল্প পরিমাপ ব্যতিরেকে লৌহ ও 
ইস্পাত কাহাকেও দেওয়া চলিবে না! এবং অত্যাবশ্তকীয় কার্যের 
প্রয়োজনে লৌহ অথবা ইস্পাতের জ্রন্ত অন্ুমতিপ্রাপ্ত অথবা ক্ষমতা! প্রাপ্ত 
ব্যক্তিকে অবিলম্বে উক্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারীর নিকট আবেদন করিতে 
হইবে । দ্বিতীয় আদেশে জানান হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির নিকট এক হন্দরের 
অধিক লৌহ অথবা ইস্পাত রহিযাছে তাহাকে তাহার মজুত মালের পরিমাণ 
১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের দধ্যে লৌহ ও সরবরাহ বিভাগের প্রধান নিয়স্ত্রণ- 
কারীকে জানাইতে হইবে। তৃতীয় আদেশাহ্যায়ী €ই সেপ্টেম্বর হইতে 
কোন ব্যক্তি লৌহ ও ইস্পাত নিয়স্বণকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে লৌহ অথবা 
ইস্পাত নির্দিষ্ট স্থান হইতে সরাইতে পারিবে না। 











১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--নং ওয়েলেসলি' প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 

বিলিকৃত মূলধন ৫০১০০,০০০২ টাক! 
২১,৬৫৯০০২ টাক! 
১৬,১২৬,৭৭৫, টাকা! 

ws ৩৭১৯৭১০০০২২ 

(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান :-শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের 
ছেড অফিসে কিন্থা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি ক্িসাব--টৈনিক ৩০০৯২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক স্রদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিং ব্যাস্ক ক্িসাব-বাধিক শতকবা ১০ টাকা হারে নু 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
লওয়া হষ। , টং 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জ্রযার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষভ্রনক জামীনে 
পাইবাব ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! 
প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রাস্ত অন্তাস্ব কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 

শাখা _বড়বাজার, ম্ামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 

ডি, এফ, স্কাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার | 


উপর 


আত খুন পু, বত সুর: 5 সুজ বু জাত SUT বার তে লেকের এ কে এজ এরা ০ SER: DNB 


| 








তন্কফাম্পান্ী প্রসঙ্গ - 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 
১৯৪১ সালের রিপোর্ট” 
‘সম্প্রতি আমরা হিন্দুস্কান কো-অপারেটত ইন্সিওবেন্দ সোসাইটির গত 


"১৯৪১ লালের রিপোর্ট পমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার নৃতন বীমার অন্ত 
১৬ হাজার ৮৮৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১৩ হাজার ৯৫৩টি 
প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছে । গত ১৯৪০ সালে কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা । সেই হিসাবে এবার কোম্পানীব নৃতন কাজ ১০ 
লক্ষ টাকার মত ত্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত দেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বর্তমানে নানারূপ সস্তার সুষ্টি হইয়াছে । মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি শক্ত 
কবলিত হওয়ায় এসব স্থানে বীমার কাজ সংগ্রহের সুবিধা আপাততঃ 
একেবারে নষ্ট হইয়াছে । ফলে ইতিমধ্যে অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীরই 
নুতন বীমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।' এই অবস্থায় “হিন্দুস্থানের” নূতন 
+ কাজের পরিমাণ এবার সামন্ত কনিয়া যাওয়াতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই 
নাই। বরং এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও কোম্পানী যে উহার নৃতন 


বীমার পরিমাণ পৌনে তিন কোটি টারার মত উর্ধন্তরে বঙ্গায় রাখিতে' 


সমর্থ হইয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের 


পরিচায়ক বলিয়াই আমরা মনে করি । , 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, দাদনী 


তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও অন্তান্ত ধরণের 
আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দ্রীডায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এবার 
পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৩ লক্ষ টাকা ও পলিসির মিষাদ উত্তীর্ণ হওয়া 
বাবদ ১* লক্ষ টাকা দাবী হয়। কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্ত ব্যয়: 
বাবদ বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা 'তহবিলে ্তস্ত কর! হয়। আলোচ্য 
বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি €৭ 
লক্ষ টাকা । বৎসরের শেষে তাহ! বাড়িয়া ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর হইতে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
'ইন্দিওরেন্স সোসাইটির ব্যয়ের হার প্রতিবারই কিছু কিছু করিয়া হাস 
পাইতেছে। গত ১৯৪০ সালে কোম্পানী তাহাদের কাধ্যপরিচালনা বাবদ 
"প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬'৩ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪১ 
সালে সেম্লে ব্যয়ের হার দাভাইয়াছে শতকরা ২৬*১ ভাগ । এ আর.পি 
সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা ও কর্ম্মচারীদের যাগ্‌গি ভাতাজনিত খরচ না বাড়িলে 
‘কোম্পানীর ব্যয়ের হার যে এবার'আরও হাস পাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট 
'দায় দেখানো হইয়াছে ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা । উহার বদলে প্র তারিখে 








টাকা। এই সমস্ত বিবরণ হইতে 


কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল, ভাছার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-- 
কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ভারতে জমিবাড়ী 
বন্ধকে দাদন ৩৩ লক্ষ ৮৯ হাঁজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি 
১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৩১ লক্ষ 
৮৯ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোটট্রা্ই ও ইমপ্রতমেন্ট ট্রাষ্ট 
সিকিউরিটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ভারতীয় রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৩ লক্ষ 
টাকা, বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ১৫ লক্ষ টাঁকা, ভারতে 
জমিবাড়ী ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাক! এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার 
“হিন্দুস্থানের”, তহবিল যে ভালরূপ 
বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায় | এই 
কোম্পানীর তহবিল কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে কেন্দ্রীভূত 
না হইয়া নানা শ্রেণীর 'পিকিউরিটিতে নিযোৌজিত রহিয়াছে । উহার ফলে 


‘কোন এক দিক দিয়া সাময়িকভাবে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা গেলেও 


কোম্পানীর আর্থিক সংস্থিতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই বল! চলে। তাহা 
ছাডা কোম্পানী দাদনী তহবিলের ক্ষষূপুরণের জন্ত £ লক্ষ ২৮ হাজ্জার টাক! ও 
বাডীঘরের ক্ষয়পুরণের অন্ত ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার দুইটি তহবিল গড়িয়া 
তোলাতে তাহাদের, দাদনী টাকার নিরাপত্তা বর্তমানে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টার গৌরব নিদর্শন । এই কোম্পানীর অভাবনীয় সাফল্য ও ক্বৃতকার্য্যতার 
জন্য আমরা উহার পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। 


আৰ্য্যশ্রী কটন মিলস লিঃ 
বাঙ্গলায় নুতন কাপড়ের কল 
আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিবেউর মিঃ এইচ সি পাল এম এ, বি এল মহাশয়ের উদ্যোগে 
অল্পদ্রিন হইল আৰ্য্য কটন মিলল লিঃ নামে একটী কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছে । মেসাস” এইচ পাল এণ্ড কোম্পানী এই নুতন কোম্পানীর কার্ধ্য- 
পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১০২বি ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতায় 
উহার হেড আফিস স্থাপিত হইয়াছে । কোম্পানীর উদ্যোগে ইতিমধ্যেই 
বেলঘরিয়াতে একটী স্থান সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাতে বস্ত্র বয়নোপযষোগী 
তাত বসান হুইয়াছে। অন্ন দিন মধ্যেই আধ্যশ্টী কটন মিলে প্রস্তুত বস্ত্র 
বাজারে বাহির হইবে। এই কলের কার্য তত্বাবধানের জন্ত বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে মিঃ এস আর স্বামীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে । 
বর্তমানে যুদ্ধের এই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে মিঃ এইস সি পাল 
যে উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কাধ্যক্ষেত্রে যতদুর 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহ! বাম্তবিকই . প্রশংসার কথা। 
মিঃ পালের এই উত্তম সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বালার বস্- 
সমস্ত৷ সমাধানে সাহায্য করুক--উছাই আমরা! প্রার্থনা করিতেছি। 


যে কোনো সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে । 
যদি না থাকে, তবে এখনই বন্দোবস্ত করুন। 
€$ 
এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস. কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত। 


ত্দহুল ্ম্বৎ স্বাহিলম্ত্র শ্বত্ডা আচে ? ৰ 
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন ।) ূ 


শল্ৰাজ্ঞান্রেল্র জ্ঞী্লচঙগাভ্ল 


টাকা ও বিনিময় . 
কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজ্জাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
লক্ষিত হয নাই। বাঁজারে অর্থের প্রাচুর্য তেমনি রহিয়াছে । টাকা এতই 
স্বচ্ছল হইয়াছে যে, খণ লইবার জন্ত বড কেহ নাই। সকলেই খণ দেওষাব 
জন্য উদগ্রীব । ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্বের স্তায় শতকবা 
।০ আনায় অপরিবস্তিত রহিয়াছে 8 
বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে রপ্তানী বিলেব যাহা কিছু কাঁজকারবার 
ভইয়াছে তাহার পরিমাণও সামান্ত। 
গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেদ্ারী 
বিলের জন্ত যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীভাইয়াছিল ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূছের মধ্যে 
৯৯৮৮৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৮৩ পাই দরের শতকরা প্রায় 
৪৬ ভাগ আব্দেন গৃহীত হইযাছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেপ্ডারের 
গডপডতা সুদের হার শতকরা বাধিক 1৮৬ পাই। 
আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকা ঠ্ট্যাপ্তার্ড 
সময়) এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে, কাক্কাঁরবার 
বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেপার গৃহীত হইবে। 
' ব্বাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই 
সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। অন্ঠান্ত সর্ভাবলী পূর্বের স্তায়। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
২১শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ৪৭০ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ১ 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্কের অর্থের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ৭৬ রোটি ৮৯ লক্ষ ১৫ হাজার, টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তা্ছে 
উহ্ার পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি &৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার 'দেওয়া হয় ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা; পূর্বববন্তাঁ সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া 'হইয়াছিল ৯৮ লক্ষ টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চে অন্থান্ত ব্যান্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইঘ়াছে ৬৬ 'কোটি 
৯৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি 
২৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬ কৌটি ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল' ৯ কোটি ৮১ লক্ষ ৩হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
"আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ও ৫ 


কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৪ হাতার টাকা) পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল: ॥ 


' যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাক! ও ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। 
,.. এ সন্তাছে বিনিময় বাজারে নিক্নূপ হার বলবৎ ছিল: 


টেলিঃ হুণ্ডি , (প্রতি টাকায়), ১ শি হও ০ 

ওঁ দৰ্শনী ; ১5 ১শি ৫8: রী 

ভি এ ৩ মাস 1” ১শিডউৎপে ৮ 
ডলার | (প্রতি ১০০ ডলারে). ৩৩২৮০ | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার | 


কলিকাতা, ৪ঠা পেলের । 


বোশ্বাইয়ের - শেয়ার বাজ্জার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। আলোচ্য সঞ্চাহে 


' কলিকাতার শেয়ার বাজার -গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমী উললক্ষে 


বন্ধ ছিল! কিন্তু ইহা সত্ব এসপ্তাহে কলিকাতার প্রেয়ার- বাজাতে :উল্লেখ- 


এ ১ 4৯০ 





যোগ্যরূপ তেক্জীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং শেয়ারেব কীজকারবারের 
পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাঞ্জনৈতিক 
অবস্থার উন্নতির জন্য এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরীয় এলাকাষ মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার সংবাদে কলিকাতার শেয়ার 
বাজ্জারে অনুকুপ আবহাওয়ার স্বপ্টি হইয়াছে। কয়লা বহন করিবার ভক্ত 
মালগাডীর স্ুবন্দোবস্ত হইবার সংবাদে কয়লার খনির শেয়ার ক্রয় করিবার 
ভজন্ত কতকটা চাহিদা দেখা গিষাছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইত্ডিয়ান 
আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। অন্থান্ত' 
বিভাগের শেয়ারের দরেও দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 

এসপ্তাহের শেয়ার বাজারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ভারত 
সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসযূহের খণপত্রের সর্ব্বনিশ্ন দর 
সংশোধিত হারে বাধিয়া দেওয়া । ভারত সরকার একটা বিবৃতিতে বলিয়াছেন 
যে, ১৯৪২ সাপের মার্চ মাসে কোম্পানীর কাগছের যে নৃনতম দর শির্ধারিত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্তঘান টাকার ও কোম্পানীর কাগজের 
বাক্জারের অবস্থাযাষী অসঙ্গত বিধায় এইরূপ সর্বনিয় দর নিদ্ধিষ্ট করিয়া দেওয়ার - 
প্রয়োজন হইয়াছে । কোম্পানীর কাগজের এইরূপ নিম্নতম দর নিয়প্জিত 
করার ফলে কোম্পানীর কাগলের বাজার তেজী হইয়া উঠিবে বলিয়। আশা 
করা যায় ; কিন্তু বর্তমানে সরকারী খণপত্রের যেরূপ চভতি দর বক্রায় আছে 
তাহাতে এইরূপ নিয়তম মুল্য নির্ধারণের হারা, কতটা সুফল পাওয়া যাইবে 
তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। বাজাবে টাকার বেশ স্বচ্ছলতা দেখা যাইতেছে 
এবং ট্রেজারী বিলের সুদও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায যদি 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির কতকটা উন্নতি হয় তাহা হইলে কোম্পানীর কাগজের 
দর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় এবং যাহারা টাকা খাটাইতে চাহে তাহারাও 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার দিকে বেশী ঝোক দেখাইবে বিয়া আশা 


করা যায় 
| কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের দরে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ইছাঁর 
ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।, ৩!” টাকা ও ৩২ টাকা আদর 
কোম্পালীর কাগজ যথাক্রমে ৯৩২ টাকা ও ৭৯৪০ আনায় 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে । মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ২॥০ আনা স্থুক্রে 
১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ '৯৮৪/০ আনা, ৩২ টাক! স্থদের ১৯৪৬ সালের 
ডিফেন্স বগু ৯০২২ টাকা, ৩ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৩/০ 
আনা, ৩াণ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২।৬০ আনা, ৪॥০ টাকা 
সুদের ১att-ee সালের কাঁগন্ক ১১২৩০ আনা এবং ৫২ টাক! শ্দের 


১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। প্রাদেশিক 
খপপত্রসমূহের মধ্যে ৫২ দের ১৯৪৪ সালের ইউ পি বপ্ত ১০৪|০ আনা এবং 
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৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ. 


৩৩৫ 
| 








৩২ টাক! মদের ১৯৪১-৬৬ সালের ইউ পি খণপত্র ৯৩২ টাকায় বেচাকেনা 


হইয়াছে 
কাপড়ের কল - 
কাপডের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। 


কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের এখন পধ্যস্তও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় 


নাই ; কিন্ত আশা করা যায় যে কয়লাবাহী মালগাড়ীর সুবন্দোবস্তের অন্ত 
' কয়লার খনির শেয়ারের চাহিদা বাডিবে। . 
ৃ পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের কোনরূপ চাহিদা ছিল না1।' 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৃ 
এই বিভাগে ইপ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
২৭7০ আনা এবং ১৭॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে । 


চিনির কল 


এসপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার ক্রয় করার ব্যাপারে কাহারও বিশেষ . 


কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই । টু... 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £₹_ 

কোম্পানীর কাগজ 

২৬০ স্থদের খণ (১৯৪৮-৫২) ১লা সেপ্টেম্বর -৯৮%/০ )- ৩২ হুদের 
ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৩১শে আগষ্ট_৯২৯॥%০ ১০০০ 7 ১লা “সেঃ 
১০৩৯ | ৩৯ দের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৩১শে আ$--১০২২ ১০২।০। 
৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ .২৮শে আঃ-_৭৯৪৩/০ ) 
৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) শে আঃ 2৯2 । ৩২ দুদের ইউ পি বগ 
(১৯৬১-৬৬) ১লা সেঃ ৫19 “শেডের, কোম্পানীর কাগজ ২৮শে 
আঃ--৯২৮০ ৯৩৮৩ ) ৩১শে৯৩২ ৯৩/০"; লা সে৯৩৯ ৯৩৩/। 
৩1০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১লা সেঃ__-১০২।০ ১০২১০ । ৪২ অদের খপ 
(১৯৬০-৭০) ১লা সে-_-+১*৮৮/৫ ১০৮৪%০ | 
৩১শে আঃ-_-১১২৷১০। ৫৯ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে. আঃ-_১০৮৷০ 


৩১শে--৭৯৮%০। 


১০৮৪৮০ ) ৩১শে--১০৯৮০ ১ ১লা সেঃ-১০৯৯। 
i | ' নি ॥ 
সেপ্টযাল ব্যাঙ্ক ২৮শে আঃ-_৪৮৷০ ; ৩১শে-৪৯২ ৪৯1০। ইম্পিরিয়্যাল . 


ব্যাঙ্ক (কণ্টী) ১লা, সেঃ_-৩৬৭২ ৩৬৮২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে আঃ-- 


৯০৩০ | 
রেলপথ 
হাঁওডা-আমতা রেলওয়ে ১লা টি | 
বান্া'করপোরেশন ৯লা সে:--১৭০ | ইত্ডিয়ান কপার ২৮শে আঃ 
২২ 3 ৩১শে--১%৩০ ) ১লা সেঃ২১ ২/০। 
_ কয়লার খনি 
বেঙ্গল ২৮শে সরি ভালগোড৷ ৩১শে আঃ--৫/০ )০ ১লা 
সেঃ_ং%০। বোকারো এণ্ড রামগড . ১লা! সেঃ--১৫%০ । চুরুলিয়া 
২৮শে আঃ-_১০ ) ১ লা সেঃ_১৪০:১%/০। নর্থ দামুদ! ১লা সেঃ- ৫০" 
“তালচেড় ২৮শে আঃ__২৮০ | 


বেঞ্ল-নাগপুর কটন ৩১শে আঃ__২২%০ 3 


' (অভি) ৩১শে আঁঃ-_৩৩॥০ । কেশোরাম ১লা। সেঃ__১০৩/০ ১০1০ | 
ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৮শে বানি হও ৩১শে_৫॥০ ; 
স্দাঃ As 1 ~ ইঞ্জিনিয 

ভারতীয়া ইলেক্টক ছল খদনে চটী? বেথওয়েট এণ্ড Ce 
১লা সেঃ-_৮॥। বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩১শে আঃ--১১।০ ৯১/০। 
৷ বাৰ্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩১শে আঃ--৩৩৪১,৪ ১লা - সেঃ__ ৩৩৫২ ৩৩৬৯ 


বার্ণ এণ্ড কোং (শতকরা ৬ টাকা সুদের প্রেফ) ৩১শে আং-১২৪]০ ' 


৫ 


ইউনিয়ন ২৮শে আঃ-_৩০২ | 


৪0০ সুদের, খপ (১৯৫৫-৬০) 1 


' ১১২ ১১1০. ডালমিয়া সিমেপ্ট (অভি) ৩১শে আঃ১৪]০ ) 


১লা সেঃ_২২৮* 1 -বাউরিয়া | 
২৮শে আঃ৪৩৪২) ১লা সেঃ৪৩০২। ' কাউরিয়া (এপ্রেফ) ১লা 
: পেঃ_-১৯৫৯ 5 ( বি প্রেফ ) ২৮শে আঃ--১১৪৯ ১১৫২! কাপপুর টেক্সটাইল | 
২৮শে আঃ-_:দ%০ ১০২! ঢাকেশ্বরী ২৮শে আঃ-_১৬৪/০। এলগিন মিলস '| 
€প্রেফ) ২৮শে ! 


১২৫২ (শতকরা ৭২ স্থদ্ের প্রেফ ) ৩১শে আঃ£--৩৩৪২ | ইণ্ডিযান 
আয়রণ এগু স্টীল ২৮শে আঃ- ২৬।%০ ; ৩১শেঁ-২৪৷০ ২৬%০ ২৬৮০ 
২৭২ ৪৭/০ ২৭০০ ২৭৩/০ ; ১লা সেঃ__২৭1০ ২৭1০ ২৭/০ ২৭০৩০ ২৭৪০ | 
ইত্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টীং (অর্ডি) ১লা সেঃ_৭৮* 3 (ডেফার্ড) ২৮শে 
আঃ--২৷০ ; >লা সে£_২॥০ ২1/০.। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্ট 
€(ডেফার্ড ) ১লা সেঃ--৩৫!%* | ট্টাল করপোরেশন (অর্ডি) '২৮শে আর 
১৬৮০ ১৬৮১০ ; ৩১শে--১৬৮%/০ ১৬4০ ১৭২ ১৭/০ ১৭%/০ ১৭/০ ১৭1০) 
১লা সেঃ--১৭1০ ১৭/০ ১৭1৮০ ১৭7০ :; (প্রেফ ) ১লা সেঃ--১১২২। 
‘পাটকল 


, অকল্যাণ্ড ২৮শে আঃ--১৬৮৷০। বালি (প্রেফ ),৩১শে আঃ--১৪০২ 


১৪০॥০ | বরানগর ১লা সেঃ_-৮৮॥০। বেঙ্গল জুট (অর্ভি) ৩১শে আঃ 
১৫৪ | এম্পায়/র ১লা সেঃ--১৩৪২ ১৩৮৯ হাওডা (এ প্রেফ) লা 
সেঃ ১৩৮৪০ ১৩৯২ 1 হুকুমটাদ ১লা সেঃ_-১২॥০ ১২৮০ 3 (প্রেফ) ১লা 
সেঃ--১২৯২। কীকনাডা ১লা সেঃ৩৫২]০ | কিনিসন ১লা সেঃ 
৩১৯[০। ল্যান্তপভাউন (প্রেফ) ১লা সে£--১২৪২। নৈহাটী ১লা 
যেঃ_২০৭৪০ | ক্কাশনাল ২৮শে আঃ--২০।০ 3 ৩১শে-২০।০ 5 ১লা সেঃ 
২০1০। নেলিমার্প। ১লা সেঃ-১1৩/০ | নদীয়া ৩১শে আঃ-৫৭২। সুর! 


(প্রেফ) ১লা সেঃ_-১২৪২ ১২৫২ । শ্রীলক্ষীনারায়ণ ২৮শে আঃ--১৪২ 5 
৩১শে--১৪৯ ৪ লা সেঃ--১৪৷০। ' ষ্ট্যান্ডার্ড ৩১শে আঃ২০৪২) 


কাগজের কল র্‌ 

ইত পেপার পাল্প ১লা সেঃ--১৪০]০ ১৪১২ । মহীশৃব পেপার ২৮শে 
আঃ_১৬॥/*।  ওরিয়েন্ট পেপার জি)" ৩১শে আঃ_২১৷০ ২৯৫০। 
জ্ীগোপাল পেপার ১লা সেঃ-১৬০। ষ্টার পেপার ২৮শে আ:ঃ_-১৫।%০ | 
টিটাগড় পেপার (অভি) ২৮শে আ:--১৯/%০ 3 ১লা সেঃ_-১৯/০। 


চিনির কল' 
ভারত ৩১শে আঃ--১২২ ১২৮০ । কাঁণপুর ২৮শে আ$ঃ--২৭২ ) 
(প্রেফ ) ২৮শে আ$--১৭৪২। চম্পারণ ২৮শে আঃ-_২৩%* | নিউ পাভান 
৯লা সে_-১৪।৮%০ ১৪1৮০ | / 
চা-বাগান, 
চ্যাযং ১লা সে£__-১১৪০ | ডিমাকুসী ১লা সেপ্টেম্বর--২৮২1 এথেল- " 
বাড়ী_-১লা সেঃ_-১২।০ ১২1৮০ । হুলানগুড়ি ১লা সেঃ_-২২০২ হ২১]০। 
নমবুরনদী ১লা সেঃ--৭/০। নর্থ ওয়েষ্ার্ণ কাছাভ ২৮শে আঃ_-২৪২*। 
হুপিয়ারি ৩১শে আঃ-_৯২। হুম ১লা সেঃ_-১২।০ ১৮০ তেজপুর 


০১শে আঁঃ--৮*। " ৮ বিবিধ 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ১লা সেঃ--১৯৫০ ১২২1 আসাম সজ ২৮শে 
আঃ-৩২ ৩/০ $ ১লা সেঃ-_৩/০। বি আই করপোরেশন ১লা সে: 
৫২। বুরোয়া টি্বার ১লা সেঃ--১৫॥০। বৃটানিয়া বিস্কুটস ৩১শে আঃ 
১লা সেঃ 
১৪1/০ ১৫৮০ ট( প্রেফ ) ২৮শে আঃ--১২৬২ 3 (ডেফার্ড ) ৩১শে আ:__৩২ 5 
১লা সে:_.৩২ ৩/*। ভানলপ রাবার (ফার্ট প্রেফ) ৩১শে আঃ_ ১৩৫২ 5 
( সেকেওড প্রেফ ) ১লা সেঃ__৯৭২ 1 হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ ) ২৮শে আঃ 
১০]০। ইণ্ডিয়ান স্তাশনাল এরারওয়েজ (অর্ডি) ১লা সেং__৫5%০। 


' মেদিনীপুর জমিদারী ২৮শে আঃ--৪৮২ ) ১লা সেঃ-_৬৮॥০ ; নর্দীর্ণ ইণ্ডিয়া 


অয়েল ১লা সেঃ_৫২3 (প্রেফ) ২৮শে আঃ--১০৩২। পাবলিসিটা 
সোসাইটী ২৮শে 'আঃ_৯%০ | রিলায়েন্স ফায়ার বুকস ২৮শে আঃ--১২1০। 
স্বিথ' ট্র্যানিষ্ীট (প্রেফ) ১লা সেঃ-৮৫২। ওয়ালফোর্ড ট্রানস্পোর্ট 


(জডি) ৩১শে আঃ ভিউ $ (প্রেফ অভি ) ৩১শে আঃ--১৪০| 


' সাহা চৌধুরী. এণ্ড কোং লি ৃ 





৩৩৩ 





পাটের বাজার 


* কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বেশ কর্্মতৎ্পরআত্র ভাব 


লক্ষিত হয়। শীঘ্রই ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে পাট ক্রয়ের দিকে মিল 
মালিকগণ যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন। অবশ্য যানবাহন সমস্তর দরুণ 


যে দারুণ অন্থবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে আশানুরূপ মাল সরবরাহ হইতে 


পারিতেছে না । অধিকন্তু আবহাওয়ার অবস্থাও সন্তোষ্নক নহে। 
কলিকাতায় এতাবৎ যে পাট আসিয়া, পৌছিয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই 
কম । কলিকাতায় পাটেব দর বৃদ্ধি পাওয়ায় মফঃস্বল কেন্দ্রসযূহেও পাটের 
দরে চড়তির সাব দেখা যায়| 

,আলগা পাটের বাক্দারে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের তুলনায় প্রচুর 


কাঙ্জকারবার হইয়াছে । অধিকাংশ কাঁজকারবারই নিকট ভবিষ্যতে 


ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে। গতকল্য' ইণ্ডিয়ান আগাম ডিছ্রি্ট রটোম, 
ইণ্ডিয়ান ডিষ্র্ট মিডল ও ইণ্ডিয়ান ডিষ্বি্ট বটম প্রতি মণ যথাক্রমে ৬২ টাকা, 
৯০ আনা ও ৬1০ আনায় ক্রয়বিক্রয। হইয়াছে। 'পাকা বেল বিভাগেও 
এ সপ্তাহে কর্ম্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। ও 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে তেমন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় 
নাই। বর বাজারে একটা শৈথিল্যের ভাবই লক্ষিত হয়। চটের দর 


অপরিবন্তিত রছিয়া গিয়ছে। আলোচ্য. সপ্তাহে চটের, বাজারে যে 
কাজ্জকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাট 
রপ্তানীর বিষয়ে জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে একট! সুব্যবস্থা হইতেছে এরূপ 
ভরসার সংবাদেও আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিশেষ আশা ও উৎসাহের 
সঞ্চার হইতে পারে নাই। গতকল্য ৯নং পোর্টার চট নগদ ১৪২ টাকা, 


আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


. বুদ্ধি পাইয়াছিল। প্রকাশ, রোটস, পলাশী এবং,প্রতাবপুর চিনির কাতকটা 
বেচাকেনা হুইয়াছিল। বাঙ্গলা এবং নর্থ-ওয়ে্টার্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
চিনি অন্তত্র প্রেরণ করা বন্ধ করিষা দেওয়া হইয়াছে । অনুমতিপত্র গ্রহণ 
করার বিধিনিষেধ অপসারিত করা সত্বেও যদি চিনি ব্যবসায়ীদের 
সহযোগিতা গতর্ণমেণ্ট লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে খুচর! চিনি 








বিক্রয়ের বাজারে যে চিনির অভাব দেখা দিয়াছে তাহা দূর হইবে বলিয়া ' 


আশা করা যায় না। সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে চিনির ব্যবসায়ীদের যে 
পিঙ্ডিকেট গঠিত হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠান অভিযোগ করিতেছে যে চিনির 
কাজকারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ০ হইতে: উপরুজরপ 
সহযোগিতা লাভ করা যাইতেছে না। 


কলিকাতায়' কষিজাত পণ্যাদির বাজার দর 


, বাঙ্ছলা সরকারের বাজ্জার বিভাগ হইতে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে 


কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত পণ্যাদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা নিযে দেওয়া হুইল :_ 

গম (চান্দৌসী ) প্রতি মণ--৬1০ আনা (নিয়ন্ত্ৰিত মূল্যে); বিশেষ 
শ্রেণীর “আগমার্ক” আটা (হিন্দস্থান আটা কলের ) প্রতি মণ__৮৪০ আনা; 


“আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ__৯২ টাকা; বাকৃতুলসী ধান প্রতি মণ - 


৫1/০ আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে); পাটনাই ধান প্রতি মণ--৪২ .টাক! 
(নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )). মোটা ধান প্রতি মণ__৩/৮০ আন! (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )) 
বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ--৮%০ আনা (নিয়স্রিত মূল্যে); পাটনাই 
চাউল প্রতি মণ__৭1০ আনা (নিষঙ্জ্রিত মূল্যে) ; মোটা চাউল প্রতি যণ_- 
৬৪০ আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মপ-- 
২০২ টাকা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )) সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ-_৭৭২ টাকা 
' হইতে ৯১২ টাকা; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ-_-৮৯২ টাকা ; ১নং চিনি প্রতি 
মণ--১৩দ০ আনা (নিয়দ্িত মুল্যে); খনং চিনি প্রতি যপ-_১৩।০ আন! 
(নিয়তি মৃল্যে ) ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়__/৪ সের) মুরগীর ডিম প্রতি 


সেপ্টেম্বর ১৪%০ আনা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৪1৮০ ,আনা,, ১১নং পোর্টার ". 'কুড়ি-(ক) শ্রেণী--১1০ আনা, থে) শ্রেণী--১।০ আনা, (গ) শ্রেণী--১২ 


নগদ ১৭৪৮০ আনা, সেপ্টেম্বর ১৮২ টাকা ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮1% আনাষ' 
ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। ut 


_ তুলা ও কাপড় 


fe " কলিরাততা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজার হইতে কোনকূপ কাজ- 


কারবারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই । নিউ ইয়র্কের তুলার বাজার তেডী- 


বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪২- -৪৩ সালে তুলার চাষের যে প্রাধমিক 
পূৰ্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তদষ্টে জানা যাঁয়-যে, পূর্ববন্তী বৎসরের তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরে তুল] চাষের জমির পরিয়াণ শতৃকবা ১১ ভাগ হাস 
পাইয়াছে। পথাস্তশস্ত বাড়া” আন্দোলনের ফলে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক : 
নহে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহল উক্ত প্রকাশিত পূর্ধবাভাষে বিদ্মিত হয নাই। 
কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিলক্ষণ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ব্যবসায়ীদের যন্ধুত মালের পরিমাণ খুব কম.এবং নৃতনন চালান পাইবার জন্ক 
সরবরাহ ব্যবস্থা বর্তমানে আদৌ সস্তোষজনক নহে। এদিকে পুজার বাজারের 
বিকিকিনি আর্ত চূইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের . মন্জুত বস্ত্রের পরিষাণ . 
+ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে পুজার চাহিদা মিটান অসম্ভব হইবে। নানাস্থানে 
, ধন্ধ্ঘটের:ফুলে আগষ্ট মাসের বন্সের উৎপাদন হাস পাইবে বলিয়া অনুমান 
করা হইতেছে। অরশ্ত আমেদাবাদের অবস্থা বর্তমানে রিছুটা ভাল বলিয়া 


, খবর পাওয়া গিয়াছে । 
সোথা, ও রপী . র 
, . ক্ললিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বব 
- বোস্ধাইকে সোণার' বান্দার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। অতএব -কলিকাতার 
বাঞ্জারেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বেশীর ভাগ কান্ধকারবার করিতেছে। কলিকাতাষ 
প্রতিভরি পাকা সোপা ৫৫1০ আনা, বডাল্বার প্রতিভরি ৫81৬০ আনা এরং 


প্রতিটা গিনি ৪১1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা 
পোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে | 
রূপা 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রূপা ক্রয়ের দর বুদ্ধি করা সত্বেও কলিকাঁতার বাজারে 
রূপার দর বাড়ে নাই। কলিকাতায় প্রতি একশত তোল! রূপা ৮৪২ টাকা 
. এবং প্রত্থি একশত তোলা খুচরা রুপা ৮৪1০ আনায বেচাকেনা হইয়াছে 
" "লগ্ন 'ওঘন্উিইয়র্কে প্রতি আউন্দ স্পট, রূপার দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩১ 
পেন্স এবং .৩৪৯ সেন্ট। 


4 | 
| “চিনির বাজার, 
ৃ ১, কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর | ' 
চিনি বিজয়ের জে সৃমুমতিপতর, গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহা 
_উঠাইয়া _ দেওয়ায়, স্থানীয়. ভিসির" বাজাবৈর -কাজুকারবারে _কর্স্ুততপূৰুত। , 


1 ৮ 






টাকা, (ঘ)শ্রেণী--দ* আনা, সাধারণ শ্রেণী--৮৮০ 'আনা ; হাসের ডিম 
; প্রতি কুড়ি_-দ%৪ আনা 9 দেশী নৈনীতাল আলু প্রতি মণ_-১২৭ টাকা 3 
শিলংয়ের আনু প্রতি মপ--১০৯ টাক! ) ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_-২৫২ টাকা; 
রোহিত মাছ প্রতি মণ--৩০ টাকা ; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ__২৪২ টাকা) 
সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ড্জন-1৬ পাই ; সবরী কলা প্রতি ভ্বন_4০ আনা ; 
কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়--৮টা ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়--৮টা? 
বোস্বাই কমলালেবু প্রতি টাকায়__৮টীঃ আসামের আনারস প্রতি কুড়ি 


১৪১ টাকা ; রা ১0২5৯ 


( বোনাস বন্ধের অপচেষ্টা ) 
পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার কিছু বন্ধিত হওয়াও বিচিত্র নহে। 
কোম্পানীর কাগজের সুদের হার যে প্রকার হাস পাইয়াছে এবং 
বিবিধ ট্যাক্সের ফলে কলকারখানার শেয়ারে প্রাপ্য লভ্যাংশ যেভাবে 
কমিয়! যাইতেছে তাহাতে বীমা কোম্পানীসমূহের দাঁদনী “তহবিলের 
আয়ও কমিয়া গিয়াছে ।' এরূপ অবস্থায় এদেশের প্রায় প্রত্যেক 
কোম্পানীকেই বোনাসের হার হাস করিতে হইবে সন্দেহ নাই। 
উহাতে বীমাকারীদেরও কোন আপত্তি হইবে না। কারণ বীম! 
_ কোম্পানীসযুহ উহাদের আধিক ভিত্তি শিথিল করিয়া বোনাস প্রদান 
করুক-_উহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এই সময়ে যদি বীম। 
কোম্পানীসমূহ উহাদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য ক্ষমতার 
অতিরিক্ত বোনাস প্রদান কারিতে আরম্ভ করে এবং ভারত সরকারের 
বীমা বিভাগ যদি এই অনাচার বন্ধ করিবার জন্য নানাবিধ কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও কেহ কোন প্রকার আপত্তি 
করিবে না। কিন্ত যে সমস্ত বীমা কোম্পানী বোনাস প্রদানে সক্ষম, 
যুদ্ধের অজুহাতে যদি সেই সব বীমা কোম্পানীকেও উহা প্রদান করিতে 
বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনিষ্টকর 
নীতি ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। 
আমর! ভারতীয় বীমারারীদের পক্ষ হইতে EE 
বোনাস বন্ধের প্রস্তাবের তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ 
করিতে ছ। এই প্রস্তাব কতিপয় অর্থসঙ্গতিহীন দুৰ্ব্বল ও টলটলীায়- 
মান বীমা কোম্পানীর পরিচালরুদের নিজেদের গলদ ঢাকিবার একটা 
'। অপকৌশল ভিন্ন আর রিছু-নহে। ভারত সরকার যদি. উহাদের এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহারা কতিপয় চক্রান্তকারীর হাতের 
ক্রীড়নক মাত্র হইবেন. এরং উহা দ্বার! ভারতীয় বীমাকারীদের উপর 
+ড়াস্তরূপ বিশ্বাস্ঘাত্কতাই, করা হইবে ॥ 


£ 


প্রচারকার্ধ্য চালাইয়া থাকেন। 
'পর্ধ্যস্ত কোন ছোটখাট শাসন সংস্কার 'অপরিহার্ষ্য-হুইয়া দাড়ায়, তখন 





ফোন কলি; ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ ই্রাট, 
কলিকাতা । 
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' ৫ম বৰ্ষ ৃ কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর,.সোমবার ১১৪২ টা দি তা 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ রী ' ৩৩৭-৩৩৯ ie UE কার লি 
মিঃ চাচ্চিলের অত্যুগ্র দা কতা ‘৩৪০ ২. 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ূ ৩৪১ ১ এ কোটপানা পপর ৩৫২ 
গৃহস্থ পরিবারের জীবনযাত্রা ব্যয় '  ৩৪২-৩৪৩ '' বাজারের হালচাল EEE 








মাক পা. 





' শ্বেতাঙ্গ সি নিন্দনীয় মনোভাব 
ভারতের স্বাধিকার অঞ্জনের দাবী স্বীকৃত হইলে ও এদেশে প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইলে 'শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে . ইউরোপীয় 


-বণিকদের' প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই কারণে 


ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় এদেশের জাতীয়’ আশা আকাক্াকে 
কখনও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। , এদেশের অন্য .'কোন 
শাসন সংস্কারের কথা উঠিলে ভীহারা : নানাভাবে উহার. বিরুদ্ধে 
এই বিরোধিতা ' সত্বেও যদি. শেষ 


নানারূপ রক্ষাকবচ আদায় করিয়া তাহারা, তাহাদের বাণিজ্য স্বার্থ 
পুরামাত্রায় অক্ষুণ্ন রাখিতে কম্থুর করেন না। এদেশে শ্বেতাঙ্গ 
বপিকদের এই ধরণের স্বার্থসংগ্রাম বহুদিন যাবৎ অব্যাহতভাবে. চলিয়। 


'আসিয়াছে। বর্তমান মহাযুদ্ধ ও.তাহার , পটভূমিকায় আজ. জগতে 


জনযুক্তি ও গণ-স্বাধীনতার কথা উঠ্টিয়াছে। সঙ্কটে পড়িয়া সাভ্রাজ্য- 
বাদী বৃটিশ রাজ্ঞনীতিকেরা পর্য্যন্ত আজ .গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রসারের 
সঙ্কল্প আওড়াইতে আরস্তু করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ পরিবস্তিত 


অবস্থায়ও ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের শোষণকারী মনোভাব কিছুমাত্র 


বদলাইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধৃত হওয়ার 
পর ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক'অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই 


: অচল অবস্থা এদেশের জাতীয় স্বার্থ কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে মিত্র- 
' এপক্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টা_-এই দুইটির মধ্যে কোনটিরই পরিপোষক নহে। , 


কাজেই এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইয়!. এদেশে . "জাতীয় 


' গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্টা সম্পর্কে 'কিভাবে বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস নেতৃ- 


রূদোর মধ্যে ক আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করা যায়, তৎসম্পর্কে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক নেতা বন্ত মানে সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারতে 


অবস্থানকারী ইউরোপীয় অধ্যাপক, সাংবাদিক, ধর্মযাজক ও উচ্চ 
'চাকুরীয়াদের মধ্যেও অনেকে এই ধরণের আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে 
তাহাদের আস্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করিতেছেন না। 
কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও শ্বেতাঙ্গ বণিকদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব 
.কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইতেছে ন! ৷ সম্প্রতি কলিকাতায় ইউরোপীয়দের 
এক প্রতিনিধিমূলক বৈঠকে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবী 


স্বীকার করিয়া.লইয়া এবং . অনতিবিলম্বে এরূপ গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাশ করা 
হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের প্রতিনিধিযূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
কলিকাতার বেঙ্গল চেম্বার অব_ কমার্স” সম্প্রতি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 


এক. তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। . উহারা জানাইয়াছেন যে, 
ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নামে এরূপ দাবী উত্থাপন করা সম্পর্কে 
তাহাদের গুরুতর আপত্তি রতিয়াছে। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন, 


এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় বর্তমান অবস্থায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উপরোক্ত প্রস্তাব’ত সঙ্গত বলিয়া মনে করেনই না) 
বরং বর্তয়ান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সপরিষদ বড়লাট 
বাহাছুর যে দমননীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের পূর্ণ 
সমর্থনই রহিয়াছে । শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের এই মনোভাব 
দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। স্পষ্টতঃই বুঝিতেছি, সময়ের 


পরিবর্তনের সঙ্গে সাআজ্যবাদী ধুরন্ধর্দের মনে যদি:বা পরাধীন 
: জাতির:মুক্তি সম্পর্কে: সহাহুভূতির-উদ্রেক হইতে পারে, বিদেশীর রক্ত 
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শোষণ করিয়া যে বণিকসমাজ নিজেদের অপরিমত মুনাফার স্বপ্ন 
দেখিতে অভ্যস্ত, ' তাহাদের নিকট সেইটুকু উদারতাও আশা 
করা বৃথা। 

।  পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে পাঁচটি 
সম্মেলন. অমুষ্ঠিত হইয়াছিল । সম্প্রতি ভারত সরকারের নূতন বাণিজ্য 
.সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে উপরোক্ত বিষয়ে 
ষষ্ট সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার বৈঠকের 
ফলে পূর্বে কয়েকটি সরকারী কমিটি স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
বর্তমান বৈঠকের ফলে নূতন একটি সেপ্টণল প্রাইস এণ্ড সাপ্লাই, বোর্ড 
এবং একটি সিভিল সাপ্লাইস্‌ এডভাইসরী কাউন্সিল স্থাপন করার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে। , কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব ছাড়া সম্মেলন জিনিষ- 
পত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থ কয়েকটি সময়োচিত সুপারিশও প্রদান 
করিয়াছেন। ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা করিবার লোভে অনেক 
স্থলে তাহাদের হস্তস্থিত মাল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ লাভের জন্য 
তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে। উহাতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে 
জিনিষপত্রের ক্রয়-বিক্রয় কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
একদিকে মজুত মাল আটক করিতে এবং অপরদিকে অসাধু 
ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 
অধিকস্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে জিনিষপত্র 
ক্রয়ের সুবিধা পায়, সেজন্য তাহারা প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ও 
দেশের মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় দোকান 
ও খাত্যভাণ্ডার স্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন । 
ভারতবর্ষে সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর ক্রমান্বয়ে 
বাড়িয়া উঠার ফলে এদেশে একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 
আশা কর গিয়াছিল বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধিগণ ভারত 
সরকারের নেতৃত্বে এক বৈঠকে সম্মিলিত হইয়া এই গুরুতর 
অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্থসঙ্কল্িত কাধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা 
করিবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাণিজ্য সচিবের কাধ্যভার 
গ্রহণ করায় এইরূপ আশা দেশবাসীর সমক্ষে খুব বড় হইয়াই দেখা 
'দিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত 
'উপরোক্ত বৈঠক কতিপয় ধরণের মামুলী বিধিব্যবস্থা ও উপদেশ 
ছাড়া তেমন কোন কাধ্যকরী পরিকল্পনা, দেশের সমক্ষে উপস্থিত 
‘করিতে পারেন নাই। কমিটি ও কাউন্সিল-দ্বারা আসল কাজ কোন 
'সময়ই বিশেষ অগ্রব্তী হয় না। কাজেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশে 
যাহারা নিদারুণ ছুঃখছর্দশ! ভোগ করিতেছে, নুতন দুইটি কমিটি 
'বসাইবার প্রস্তাবে তাহারা কোনরূপ ভরসা' বোধ করিবে না। পণ্য- 
জ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরকারী দোকান স্থাপনের নিন্দে শ খুব সময়োচিত 
'ব্লিয়াই আমরা মনে করি এবং এই নিদ্দেশি যথাযথ কার্যে. পরিণত 
করা হইলে আপাততঃ জনসাধারণের হুঃখদুদ্দ শা লাঘবের কতকটা 
"সুবিধা অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু দেশে জিনিষপত্রের যোগান 
যেস্থলে আসলেই কম, সেস্থলে এই. ধরণের দোকান দ্বারা বেশীদিন 
' সাধারণকে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ কিনিবার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না| দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কম হওয়ার জন্য 
এবং উহাদের মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন মুখ্যতঃ অসাধু 


“.ব্যবসায়ীদিগকে দায়ী করিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ কৃরিয়াছেন । কিন্ত ৪. 


‘ বর্তমান অবস্থায় প্রয়োননীয় জিনিষপত্রের- উৎপাদন কিভাবে. বাড়ান ' 


£ 
+ E 


যায় এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে মাল চালানের জন্ত কিভাবে * 


অতিরিক্ত মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্পর্কে তাহারা কিছুই, 
প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। মুদ্রা প্রসারের অনিষ্টকর নীতির ফলে. 
জিনিষপত্রের দাম যে অত্যধিক বাড়িয়া চলিয়াছে, সে সম্পর্কেও 
তাহারা নীরব থাকিয়া গিয়াছেন |. অথচ এ সমস্ত দিক দিয়া 
যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্তা 
যে কি করিয়া মিটিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি না। 


শ্রমিক বিক্ষোভ, 


ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভের তীব্রতা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত ১৯৪০ সালে বুটিশ ভারতের বিভিন্ন কলকারখানীয় ৩২২টি 
ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল, ১৯৪১ সালে সে স্থলে ধর্মঘটের সংখ্যা 
বাড়িয়া ৩৫৯টি দাড়াইয়াছে। এই ৩৫৯টি ধর্মঘটে ১৯৪১ সালে 
মোট ২ লক্ষ ৯১ হাজার জন শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল এবং এসব 
ধর্মঘট বাবদ বিভিন্ন কারখানায় ৩৩ লক্ষ ৩* হাজার দিনের কাজ নষ্ট 
হইয়াছিল। 


- ভারতের কলকারখানাসমূহে শ্রমিক ধশ্মঘটের এই বিবরণ পাঠ 
করিয়া দেশের হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই যে ব্যথিত হইবেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে 
সামরিক প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য ও অপরদিকে দেশে অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জন্য যে স্থলে কলকারখানার উৎ- 
পাদন বৃদ্ধি পাওয়া দরকার সে স্থলে এই ধরণের শ্রমিক ধর্মঘট খুবই 
শোচনীয় বলা চলে । সামরিক প্রয়োজনে দেশের কাপড়ের কল- 
সমূহের উপর অধিক বস্ত্র উৎপাদনের চাপ পড়িয়াছে। বর্তমান 
দুদ্দিনে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রের যোগান পাওয়ার জন্য দেশের 
লোকও কাপড়ের কলগুলির দিকেই চাহিয়া আছে.। কিন্তু শ্রমিক 
বিক্ষোভ সংক্রান্ত ১৯৪১ সালের, রিপোর্টে প্রকাশ, এ সালে ধর্মঘটের 
ফলে দেশের কাপড়ের কল ও পাটকলগুলিই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছিল । এ সালে মোট ৩৫৯টি ধর্মঘটের মধ্যে শতকরা ৪৪টিই 
এ শ্রেণীর.কলে সংঘটিত হইয়াছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে 
শতকরা ৭৮ জনই ছিল কাপড়ের কল ও পাটকলের মঞ্জুর ৷ 
ধম্মঘটের ফলে ১৯৪১ সালে বিশেষভাবে এই শ্রেণীর. কলেরই. কান্ত 
নষ্ট হইয়াছিল। দেশের বর্তমান দুর্দিনে কলকারখানার শ্রমিকেরা 
পুনঃ পুনঃ ধন্মঘট বাধাইয়া জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পর্কে 
অন্তরায় স্থষ্টি করিবে, ইহা,কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সে, জন্ম 
কেবল শ্রমিকদের উপর দোষারোপ করিতে যাওয়া অনুচিত । এদেশের 
কলকারখানাসমূহে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদিগকে স্থায্য মঞ্জুরী, ও 
ভাতা দেওয়া হয় না। প্রয়োজনারূপ, ছুটিছাটার নিতান্ত অভাব। 
রোগে, শোকে ও বাদ্ধক্যে শ্রমিকদের: ছখছুর্দশ! মোচনের কোন 


'স্ুব্যবন্থাও নাই বলা চলে। এই স্ব কারণে এদেশে ক্ল- 
' কারখানায় শ্রমিকদের ভিতর অশাস্তি ও অদস্তোষ যথেক্টই রহিয়াছে, 


আর সেজন্য দেশে ধর্মঘটের প্রাহুর্ভাবও দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে ! 
এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিয়া কলকারখানার: উৎপাদন 
স্থায়ীভাবে বাঁড়াইতে হইলে দেশের কল-মালিক ও দেশের পবর্ণ- 


"মেন্টের পক্ষে শ্রমিক বিক্ষোভের মূল কারণঞুলি দূর করিতে সচেষ্ট 


হওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের গবর্ণমেন্ট ও 
কল-মালিকগণ এ সম্পর্কে অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ ' 
করিজেও কার্যত তাঁহারা এ পর্য্যন্ত তেমন কিছু সুব্যবস্থাই অবলম্বন 


[ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


আর্থিক জগৎ. 


৩৩৯ 





করিতেছেন না। শ্রমিকদের দিক হইতে যে সব দাবীদাওয়! উত্থাপিত 
হয়, কল-মালিকেরা' অনেক ক্ষেত্রেই তাহা ন্যায্য বলিয়া মনে করেন 
না। গবর্ণমেন্টও প্রথমে এ সব দাবীদাওয়া সম্পর্কে উপেক্ষার ভাঁবই 
‘দেখাইয়া থাকেন। পরে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ধর্মঘট সুরু হইলে 
শ্রমিকদের দাবাদীওয়া সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিপূরণ 
করিয়াই তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অথচ নানারূপ অভাব 
অভিযোগ সম্পর্কে পূর্বাহে সঙ্জাগ হইয়! সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে এই ধরণের যাবতীয় অশান্তি ও ক্ষতির স্থায়ী 
প্রতিকার সহজেই হইতে পারে। শ্রমিকদের সম্পর্কে কেবলমাত্র 
মৌধিক দরদের ভাণ না. করিয়া গবর্ণমেন্ট অচিরে সেরূপ কার্য্যনীতি 
“অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন, ইহা আমরা আশ! করিতে পারি না কি? 


রৌপ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি 


আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রৌপ্যের প্রয়োজন বহুলাংশে 
হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ গৃহে পূর্বে নানা প্রকারের রৌপ্যালক্কার, 
ধনী গৃহে রূপার বাসন রূপার চেন (ঘড়ির), রূপা দিয়া বাঁধানো 
হাতের লাঠি প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে রৌপ্য ব্যবহাত হইত । কিন্ত 
ইদানীস্তন কালে ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন ও পারিবারিক 
জীবনযাত্রার ক্ষেত্র হইতে রৌপ্যের প্রচলন উঠিয়া যাইতে থাকে । 
টাকা, আধুলি, সিকি, ছু'আনী প্রভৃতি রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া জনসাধারণের 
কাছে রূপা বা রোৌপ্যনিশ্মিত দ্রব্যাদি বড় একটা দেখা যাইত না। 
"অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি এক টাকার নোটের প্রচলন হওয়ায় 
“বিনিময়ের ক্ষেত্রে রূপার ব্যবহার বহুল পরিমাণে আসিতেছে । ইহা 
‘হইতে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, বর্তমানে রৌপ্যের চাহিদা 
‘অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । lh 
বর্তমানে রৌপ্যের ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবে হাস পাইলেও 
"সমষ্টিগতভাবে মানুষের রূপার প্রয়োজন ও উহার ব্যবহার বরং বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং পাইতেছে। বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পর তামা, 
-নিকেল, টিন ও এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ধাতুর পরিবর্তে 
রূপার ব্যবহার আর্ত হইয়াছে। অধিকন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে মিত্রপক্ষের উপধুর্ণপরি পরাজয় ও অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির ফলে 
বর্তমানে উপরোক্ত ধাতুসমূহের কতকগুলির একাস্ত অভাব ঘটায় 
রৌপ্যের শিল্পগত ব্যবহার আরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে । যুদ্ধ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বিবেচনায় যুধ্যমান রাষ্ট্রমাত্রেই বর্তমান 
প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাণ তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু মজুত 
করিয়া রাখিতেছে 1 এই কারণে ইংলগ্ড ও আমেরিকার বহু স্থানে 
বৈদ্যুতিক সাজসরপ্রামে তামার তারের পরিবর্তে এখন রূপার তারের 
ব্যবহার সুরু হইয়াছে । যুদ্ধজাহাজ, জঙ্গী ও বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক, 
বড় বড় কলের কামান প্রভৃতির নিশ্মাণকার্যে লক্ষ লক্ষ আউন্স 
রূপা ব্যবহৃত হইতেছে । রৌপ্যের সব্বাধিক ব্যবহার হইতেছে 
বিভিন্ন মিশ্রধাতুর ঝালাই-এর কাক্স ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। 
খা্দ্রব্যাদি প্রস্তুতের আধুনিক কারখানার জিনিষ বাষ্পীভূত করিবার 
পাত্র, জমাট বাধাইবাঁর টিউব প্রভৃতি যদ্ত্রপাতিতে বর্তমানে বিস্তর 
রূপা ব্যবহার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সিলভার-প্লেটিং 
বা অন্ান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধাতুনিম্মিত দ্রব্যাদিকে রূপার পাত দিয়া 
-মোড়ার কাজে এবং ফোটো গ্রাফি বা ছবি তোলার যন্ত্র নির্মাণ শিল্পে 
এপার প্রয়োজন ত যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময় হইতেই রহিয়াছে । এই সব নানা 


কারণে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনে, রৌপ্যের চাহিদা 
পূর্বাপেক্ষা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য যুদ্ধাবসানের পরে বিভিন্ন 
শিল্পে রৌপ্যের এতখানি প্রয়োজন আর থাকিবে না। 


মালচলাচলের জন্য উপযুক্ত মালগাড়ীর অভাব 


' দেশে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ীর অভাবে মালপত্র চলাচলের অন্ুবিধা ঘটিয়াই' 
যে জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস তথা উহাদের মূল্যবৃদ্ধির . কারণ 
ঘটিয়াছে তাহা পূর্বের আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি।, বিভিন্ন 
দ্রব্সামগ্রীর জন্য মালগাড়ী নিয়োগ সম্পর্কে সম্প্রতি রেলবিভাগের 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আমাদের উপরোক্ত ধারণাই 
সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত বিবরণ পাঠে জানা যায়, গত 
১৯৪১ সালের" এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারিমাসে বিভিন্ন প্রকার 
খাগ্শস্ত চালান দেওয়ার জ্রন্য সরকারী রেলপথসমূহে যেস্থলে ২ লক্ষ 
৬৯ হাজার সংখ্যক মালগাড়ী নিয়োগ কর! হইয়াছিল, চলতি ১৯৪২ 
সালের উপরোক্ত চারিমাসে এ বাবদ সেস্থলে মাত্র ২ লক্ষ ২১ হাজার 
মালগাড়ী নিয়োগ করা হইয়াছে । অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার 
মালগাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে শতকরা ১৭'৯ ভাগ কম । দেশে খাছ 
দ্রব্যের চাহিদা যেখানে প্রতিনিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে সেখানে এ 
সমস্ত চালান দেওয়া সম্পর্কে মালগাড়ীর উপরোক্তরূপ অভাব যে খাস্চে- 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল 
খাগ্শস্ত চালান সম্পর্কেই নহে তুলা, তিষি ও কয়লা প্রভৃতি সম্পর্কেও 
বর্তমানে মালগাড়ীর কম বেশী অভাব দেখা গিয়াছে। খনি অঞ্চল 
হইতে কয়লা চালান দেওয়ার জন্য ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে 
জুলাই পৰ্য্যন্ত চারি মাসে ৪ লক্ষ ৬ হাজার মালগাড়ী নিয়োগ করা 
হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের উপরোক্ত চারি মাসে এঁ বাবদ মালগাড়ী 
নিয়োগ করা হইয়াছে মাত্র ৩ লক্ষ ৪৯ হাজারটি । অর্থাৎ পূর্বের 
তুলনায় মালগাড়ীর সংখ্যা দশড়াইয়াছে শতকরা ১৩'৯ ভাগ কম। 
ফলে এদেশের খনিঅঞ্চলে কয়লার বিস্তর যোগান থাকা সত্বেও 
দেশের সহর কেন্দ্রসমূহে উপযুক্ত পরিমাণে তাহা চালান দেওয়। 
সম্ভবপর হইতেছে না। এই অবস্থায় গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহার্য্য 
ও কলকারখানাসমূহের ব্যবহার্য্য কয়লা রীতিমত হূর্মল্য হইয়া 
দশড়াইয়াছে। খাদ্যশন্ত ও কয়লা প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধিতে জনসাধারণের 


ছুঃখছূর্দশা চরমে পৌছিবার উপক্রম হইয়াছে । কিন্তু এই অবস্থার 


প্রতিকারের ক্ষমতা যাহাদের উপর ন্যস্ত, যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও অন্ত বড় বড় 
ধরণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া তাহারা দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ 
লাঘবের দিকে মোটেই কিছু মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না যুদ্ধের 
সময়ে জিনিষপত্র চলাচলের জন্য বেশী মাঁলগাড়ী আবশ্যক হইতে 
পারে বলিয়া অন্যান্য দেশে পূর্বব হইতেই তাহা অধিক পরিমাণে 


' তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্ট ও এদেশের 


রেল কর্তৃপক্ষের নিকট সেরূপ সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি আশা! করা 
বৃথা । মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে পূর্বে! তাহারা যত্বচেষ্টা 
নিয়োগ করেন নাই, বর্তমান সঙ্কট মুহুর্তেও এ বিষয়ে তাহাদের 
পরিপূর্ণ উপেক্ষাই লক্ষ্য করা যাইতেছে । সামরিক কারণে প্রতিনিয়ত 
মালগাড়ীর প্রয়োজন বাড়িতেছে, আর কয়লা ও খাচ্ঠশস্ন্য প্রভৃতির 
চলাচল কমাইয়া কর্তৃপক্ষ সেই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
এদেশে রেলওয়ে পরিচালনা সম্পর্কে ইহাই যেখানে অবলম্বিত 
নীতি সেখানে নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষপত্র সম্পর্কে সাধারণের অভাব 
দিন দিন বাঁড়িবে ছাড়া কমিবে বলিয়া মনেহয় না। i 


- যোগ্য! 





বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ভারতপ্রসঙ্গে এতদিনে তাহার মুখ খুলিয়াছেন। 
গত ১০ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় মিঃ চাচ্চিল ভারতের অবস্থা'সম্পর্কে 
যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে উদগ্র অহঙ্কার ও ওদ্ত্য 
ছাড়া আর কোন বস্ত নাই! মিঃ চাঁচ্চিলের নাতিদীর্ঘ বিবৃতি পড়িয়া 
অনেকে হয়ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, 
ইহার ফলে ভারতের বরং উপকারই হইবে । আটলান্টিক সনদ ভারত 
সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বহুদিন আগেই 
মিঃ চাচ্চিল স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কথাটা 
জানাইয়! দিয়াছিলেন। তৎসন্বেও নানাভাবে ও নানা সুত্রে স্তোক- 
বাক্য ও সুকৌশল প্রচারকার্য্যের দ্বারা মিত্রপক্ষের যুদ্ধকে ছনিয়ার 
মুক্তিকামী দেশ ও জাতিসমূহের যুদ্ধ বলিয়া বার বার ঘোষণা. করা 
হইয়াছে । ক্রিপস্‌ দৌত্যও আসলে এ ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদেরই 
স্বার্থ সংরক্ষণের এক আপদকালীন সংস্করণ! ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস জাতীয় স্বার্থের 
কথা বিবেচনা করিয়া সেই টোপ গিলিতে চাহেন নাই। কিন্ত ক্রিপস্‌ 
দৌত্যের ব্যর্থতার কাধ্যকারণ সম্পর্কে দেশ-বিদেশে নানারূপ অপ- 
ব্যাখ্যা করিয়া বৃটিশ শাসকশ্রেণী নিজেদের কপট শুভেচ্ছার কথা 
কেবলি তারন্বরে প্রচার করিয়াছেন । লোক-দেখান এই মুখোস যত 
শীঘ্র খসিয়৷ পড়ে ভারতের পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা । বস্তুত গত 
১*ই আগষ্ট কমন্স সভায় বৃটিশ শাসকবর্গের স্বরূপ পুরাপুরি 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । মিঃ চাচ্চিলের বক্তৃতা পাঠ: করিয়া আশা- 
ভরসার দোলায় দোদুল্যমান কোন ভারতহিতৈষী ব্যক্তি বা দলের 
পক্ষে আর স্তোকবাক্যে আস্মী স্থাপনের প্রয়োজন রহিল না। এই 
হিসাবে মিঃ চার্চিল আমাদের ধন্যবাদের পাত্র । 

শাসন যখন ক্ষমতাক্ষিপ্ত হয়, সে আর তখন ন্যায়ের বাধা মীনৈ 
না__বাস্তব-বোধেরও কোন ধার ধারে না। মিঃ চার্চিল কমন্স সভার 
বক্তৃতায় তাহার দেশবাসীকে (বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণকেও ) বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতের 
বর্তমান অশাস্ত অবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং অনতিবিলম্বে 
স্বাভাবিক ও সস্তোষজনক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। ভারতবর্ষ এক 
বিরাট দেশ । এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে এ কয়েক দিকে পাঁচ 
শতেরও কম লোক নিহত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় 
পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সায়েস্তা করিয়াছে। ভারতীয় পুলিশ ও 
ভারতীয় রাজ্রকর্ম্মচারীদের রাজভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসার 
বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্তই ভারতীয়। 
ইহারা একাধারে জ্ঞানী ও দেশভক্ত । তাহারাও একবাক্যে সরকারী 
নীতির সমর্থন করিয়াছেন! ইত্যাদি । এবম্প্রকার অভিনব তথ্যগ্রাহা 
বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিয়াই মিঃ চার্চিল ক্ষান্ত হইতে পারেন না। 
বিপুলসংখ্যক সদস্তের সহর্ধ করতালি-ধ্বনির মধ্যে তিনি সদর্পে সেই 


মামুলী কথারই পুন্রাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, কংগ্রেস ভারতের , ভার 


অধিকাংশ লোকেরই প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নহে। এমন কি 
. উহা হিন্দু জনসাধারণেরও প্রতিনিধি নয়। বৃটিশ ভারতের ৯ কোটি 
মুসলমান, ৫ কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক এবং দেশীয় রাজ্য- 
' সমূহের ৯॥ কোটি নিরীহ ও প্লাজভক্ত প্রজা-_ইহারা সকলেই নাকি 


+ 


কংগ্রেসের বিরোধী । মিঃ চার্চিল অঙ্ক কষিয়া হিসাব দাখিল 


করিয়াছেন, ভারতের মোট ৩৯ কোটি নরনারীর মধ্যে উপরোক্ত" 
দলেই ২৩ কোটি লোক রহিয়াছে । শুধু কি ইহাই? বৃটিশ ভারতের: 
কংগ্রেস-বিরোধী বহু হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও খুষ্টানকে তো উত্ত- 
২৩ কোটি লোকের মধ্যে ধরাই হয় নাই। সুতরাং কংগ্রেসের শক্তি- 
আর কতটুকু! অতএব মা ভৈ!  « 

অতঃপর মিঃ চাচ্চিল উৎকর্ণ কমন্স-সভার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া 
বলেন, ভারতবর্ষে বিপুল সেনাবল পৌছিয়া গিয়াছে । জাপানী 
আক্রমণ সম্পর্কে শঙ্কিত হইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস জাতির 
প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নহে 'বলিয়াই দেশের শাস্তিপূর্ণ জীবনে 
বিপৰ্য্যয় ঘটাইতে অক্ষম। বড়লাট যে দৃঢ় ও বিচার- বিবেচনাসন্মত ব্যবস্থা: 
অর্থাৎ ব্যাপক দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্ব প্রকারে 
্মর্থন করাই বৃটিশ গবর্ণমেক্টের অভিপ্রায় । ওঁ সব জরুরী ব্যবস্থার: 
ফলেই ভারতীয়দের জীবন রক্ষা পাইয়াছে ও পাইবে এবং বুটিশ ও' 
ভারতীয় সৈন্যগণ জাপানীদের হাত হইতে ভারতন্মি রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইবে |. আরও ভরসার কথা, উক্ত ভারতীয় সামরিক জাতি-. 
গুলির উপর কংগ্রেসের এতটুকু প্রভাব নাই। অতএব্‌ ক্রিপস' 
প্রস্তাবে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার বেশী বৃটিশ মন্ত্রিসভা? 
একচুল নড়িবেন 'ন|। 

মোটাখুটি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর গর্ব্বান্ধ বক্তৃতার র ইহাই টা . 
বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরদর্শিতা নির্বাসিত হইয়াছে, নহিলে 
বৃটিশ রাষ্ট্রের কর্ণধারের মুখ হইতে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যে এরূপ 
অবাস্তব উক্তি কিছুতেই বাহির হইতে পারিত না। ভারতের অবস্থার 


দ্রুত উন্নতি হইতেছে, ইহা কি আত্মপ্রবঞ্চনা নহে ? চগ্ুনীতির সাহায্যে 


বাহিরের বিক্ষোভ দূরীভূত করা সম্ভব হইলেও শেষ পর্য্যন্ত মানুষের 
অস্তঃপ্রবৃষ্ট দাহামান স্তবের বিক্ষুব্ধ আগুন নিভিবে কিসে? সে স্থান 
যে দমননীতির নাগালের বাহিরে । একারণে উহা আরও মারাত্মক" । 
মালয় আর ব্রহ্মদেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই 
নিষ্ঠুর সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । আধুনিক কালের সামগ্রিক 
যুদ্ধে (০0৭1 War), জনগণের অক্লান্ত সাহায্য ও একাস্তিক 
সহযোগিতা ছাড়াই দুদ্ধৰ্ধ শত্রুকে সাফল্যের সহিত রুখিবার অবাস্তব 
ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব এখনও রক্ষণশীল বৃটিশ শাসকবর্গের মূলমন্ত্র 
হইয়া রহিয়াছে? বৃটিশ মন্ত্রিসভার এই মারাত্মবক.নীতি জাতি হিসাবে 
আজ্জ, বৃটিশ জনসাধারণের পক্ষেও. এক আত্মঘাতী পন্থা হইয়া. 
ধাড়াইয়াছে। ঠেকিয়া শিখিবার সহজ বান্তববোধও চার্চিল-আমেরী- - 
এটিলির দল জলাঞ্জলি দিয়াছেন । 

- ভারতের বর্তমান অবস্থা আশঙ্কাজনক নহে বলিয়া মিঃ চঙ্চিল 
তাহার স্বভাবস্থলভ বাগাড়ম্বর করিয়া স্বদেশবাসীকে নিশ্চিন্ততার 
বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, -উৎকষ্টিত 
ত-প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ হইতে সভা "ডাকিয়া 
অনতিবিলম্বে আপোষ-মীমাংসার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ ও উপদেশ 
প্রদানের হেতু কি? বুটিশ মন্ত্রিসভা সুদূরস্থ ইংলণ্ডে বসিয়া আছেন, 
আর তাহাদের উক্ত স্বদেশবাসিগণ ঘটনাস্থলে থাকিয়া প্রত্যক্ষ 

. (৩৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


যাক ন্যন্স্নান্লে বালী 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভারতের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্প্রতি 
গত ১৯৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, উহা দৃষ্টে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বর্তমান 
রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল লইয়া 
৫ লক্ষ টাকার বেশী হয় গত ১৯৪১ সালে ভারতে এরূপ যৌথ 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬৩টি এবং উহার মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মোট ১৯টি। গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গালী 
পরিচালিত এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের মোট ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ 
টাকা আমানত ছিল এবার তাহা ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়া মোট ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। 


তবে আলোচ্য বৎসরে নূতন কোন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয় নাই | বাঙ্গালী, পরিচালিত 
উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কমূহের মধ্যে ১৯৪০ সালে ১২টি ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল। . ১৯৪১ সালেও তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা তাহাই রহিয়৷ গিয়াছে! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
অনুসারে পুর্ব আদায়ী মূলধন ও মঞ্জুত তহবিল মিলাইয়া ৫ লক্ষ টাকা 
হইলেই যে কোন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারিত। 
কিন্ত বর্তমানে এ ব্যবস্থা সম্পর্কে কড়াকড়ি হওয়ায় উপযুক্তরপ 
অর্থ-সঙ্গতি দেখাইয়াও অনেক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত হইতে 
পারিতেছে না । নতুবা বাঙ্গালী পরিচালিত আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ক 
যে ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই! ১৯৪১. সালে বাঙ্গালী পরিচালিত কোন 
নূতন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত না হইতে পারিলেও পূর্ব্বেকার 
১২টি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কে এ সালে নানাদিক দিয়া উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে ৷ গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত 


১২টি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুত তহবিলের 


পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাঁকা। 
১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও ২৪ লক্ষ ৭৩ 
হাজ্জার টাকা দীাড়াইয়াছে। আলোচ্য সময়ে উক্ত ব্যান্কসমূহে জন- 
সাধারণের আমানতের পরিমাণও ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা হইতে ৯ 
কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। :এসমস্ত বিবরণ বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাঙ্গালী পরিচালিত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 

গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত ্রথমশ্রেণীর যাগুলিতে 
(অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন ও মজবুত তহবিল যুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১* কোটি 
১২ লক্ষ টাকা। এ বৎসরে মূলধন: ও মন্জুত তহবিল মিলিয়! 
১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকা হয় ভারতে এরূপ ব্যাঙ্কের 
মোট সংখ্যা ছিল ১২৫টি এবং উহার মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৪টি। এই ২৪টি ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট ২ 
কোটি ১২ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। উক্ত বৎসরে ভারতে ৫* 
হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল- 
যুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ছিল ১২৪টি এবং উহার মধ্যে বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক ছিল ২১টি । এই শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্যাঙ্কে সাধারণের 


২ 


মোট আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা | 
এতদ্যতীত ভারতবর্ষে গত ১৯৪১ সালে ৫* হাজার টাকার কম 


_ আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল বিশিষ্ট যে ৬৫৩টি ব্যাঙ্ক ছিল তাহার 


মধ্যে ৪০০টি ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত বিবরণও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান 
রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলিতে সাধারণের মোট 
আমানতী জমার পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। 
উক্ত ৪০০টি ব্যাঙ্কের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কত 
এবং সে সমস্তের ভিতর সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ কির্মপ 
দাড়া ইয়াছিল, বর্তমান রিপোর্টে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই । তবে ছোট 


. ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাঙ্গলাদেশেই সবচেয়ে বেশী । সেই হিসাবে এই 


শ্রেণীর বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের ৯ লক্ষ টাকার মত 
আমানত (মোট আমানতের এক তৃতীয়াংশ) ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া৷ 
যাইতে পারে সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের নিম্নরূপ আমানত ছিল £₹_ 


১ম শ্রেণীর ব্যাঙ্কে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা 
"২য় ৩.8 ২১২৯ ৯ 
৩য় ১, » | ৮৫ 5 5 
৪র্থ 93 33 ৭১০ 22 33 





_ মোট আমানত ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা 
গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর যৌথ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে সাধারণের মোট ১২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আমানত 
ছিল। ১৯৪১ সালে সে তুলনায় আমানতী জমার পরিমাণ ১ কোটি ৫ 
লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
আমানতী জমার এই ক্রমবর্ধমান গতি দেখিয়া বাঙ্গালী পরিচালিত 
ব্যাঙ্কসমূহের ক্রমিক জনপ্রিয়তা ও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
তবে এই প্রকার ক্রমিক উন্নতি আনন্দের বিষয় হইলেও সমগ্র 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান এখনও নগণ্য বলিয়াই 
মনে হয়। গত ১৯৪১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক.ও একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 
সমূহ ছাড়া ভারতের উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর যৌথ ব্যান্কসমূহে: সাধারণের 
মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা । সেস্থলে 
বাঙ্গালী পরিচালিত যৌথ ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের মোট আমানতের 
পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ সমগ্র ভারতের 
যৌথ ব্যাঙ্কদমূহে সাধারণের যে আমানত ছিল বাঙ্গালী পরিচালিত 
যৌথ ব্যাক্কসমুহের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল সেতুলনায় 
শতকরা ৯ ভাগেরও কম। বাঙ্গালী পরিচালিত যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের 
উপর বাঙ্গলাদেশের সঞ্চয়ী লোকেরা এখনও পরিপূর্ণরূপ 
আস্থা স্থাপনে অভ্যস্থ হয় নাই। ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, . এক্সচেঞ্জ 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রদেশের যৌথ ব্যাঙ্কসমুহে এখনও তাহারা বেশী, 
পরিমাণ টাকা আমানত রাখিতেছে। অথচ ওঁ সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের 
সঞ্চিত টাকা দ্বারা বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ 
কিছুই সাহায্য করিতেছে না! এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য একদিকে 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে এপ্রদেশবাসীর অধিকতর 
সহযোগিতা লাভের চেষ্টা প্রয়োজন এবং অপরদিকে বাঙ্গলার 
সঞ্চয়ী" লোকদের পক্ষেও: সেরূপ সহযোগিতা প্রদানে পরিপূর্ণরূপে 
আগ্রহশীল হওয়া কর্তব্য । 


চিত শিলা টে ীজাজ 


গ্রে 


'_ গ্রত সপ্তাহে আমরা এই কলিকাতা সহরের মধ্য বিত্ত পরিবারের 
উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । এই সপ্তাহে 
পল্লী-অঞ্চলের একটি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের আর্থিক অবস্থার উপর 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। বাংলাদেশের চাষীর 
মাসিক হিসাবে কোন আয় নাই, কাজেই আমরা গৃহস্থ পরিবারের 
আয়-ব্যয় আলোচনা করিতে গিয়া আয় যেমন বার্ষিক হিসাবে 
দেখাইতে বাধ্য হইব, তেমনি খরচও বাধিক হিসাবে দেখাইতে বাধ্য 
হইব। দ্বিতীয়তঃ, বাংলদেশ ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা বুঝিতে হইলে 
বাংলার সহর ছাড়িয়া গ্রামের আবহাওয়া এবং গ্রামের সমাজ লইয়া 
চলিতে হইবে, কাজে কাজেই আমরাও বাধ্য হইয়া বাংলার পল্লী- 
সমাজের পল্লীর গৃহস্থ পরিবারের আয়-ব্যয় লইয়া যে আলোচনা 
করিব তাহাতে যে বাংলার ২৬টা জেলার সর্ধ্স্থানের আর্থিক অবস্থা 
সমানভাবে উজ্জল হইয়া প্রতিভাত হইবে, এবং সমানভাবে স্থানীয় 
অভাব-অভিযোগ ফুটিয়া উঠিবে সে আশা করা যায় ন! সত্য, কিন্ত 
ইহাতে বাংলার বুকের স্পন্দন যে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া বুঝা 
যাইবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। কারণ স্থান, কাল ও পাত্র 
ভেদে বাংলার চাষীর অবস্থার যতই পরিবর্তন হউক না কেন, মানুষের 
চিরন্তন অভাব ও অভিযোগের কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। 
কাজেই নিয়ে আমর! যে পরিবারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব লইয়া 
আলোচনা করিব, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষ কিংবা পরিবার বিশেষের 
আয়-ব্যয়ের বাজেটের সৃঙ্গে হুবহু না মিলিলেও ইহা যে প্রায় সকল 
গৃহস্থ পরিবারেরই দিগ দর্শন হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

পল্লী-অঞ্চলের মোট পাঁচজন লোকের ও গৃহস্থ পরিবারের 
(স্বামী, স্ত্রী, দুহটি শিশু ও একজন নির্ভরশীল .লোক) কথা খরা 
যাউক, এই পরিবারের চাষের জমির পরিমাণ যদ্দি ৭ একর ছিল৷ 
বলিয়া মনে করা যায় এবং তন্মধ্যে ৬১ একর জমি কোন রকমে চাষ, 
করা চলে বলিয়া ধরা যায়, তবে গত ১৯৩৬, সালে উক্ত গুহস্থের 





নিম্নরূপ বাঁষিক আয় ছিল বলা চলে । 
গৃহস্থ পরিবারের আয় (১৯৩৬) 
ধান স্স্প € একর ৮৭ মণ — ১২০৭ 
. পাট -_ ইএকর পষউমণ = ২৪৯ 
রবিশল্ত ১ একর - Re, 
মোট আয় ১৬৯২ 


উপরি উক্ত আয় বাংলাদেশের একটি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের 
সাধারণ আয়। ইহাতে ধানের মণ ১০ টাকা ও পাট ৪২ হিসাবে 
'ধরা হইয়াছে । কোন কোন বৎসর যে ধান ও পাটের দর আর 
উপরে যায় না তাহা নহে; কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে প্রায় তাহাই 
দাড়ায়।' আবার অন্য দিকে ইহাও বলা চলে যে, বাংলার চাষী সকল 
বৎসর সমান ফসল পায় না এবং যদি ভাল ফসল পায় ভবে ভাল দর 


পায় না, আবার যদি ভাল দর পায় তবে ভাল ফসল পায় না। ' 
কাজেই এই. ১৬৯ টাকা একটি চাষীর গড়পড়তা আয় বলিয়া” ধরা. 
হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বর্তমান বৎসরের (আগষ্ট, ১৯৪২ সালের ), 


॥ 


**) 


দরের তুলনা করিলে দেখা যায়, গৃহস্থ পরিবারের বর্তমান আয় 
৩০৬৯ টাকা হইয়াছে। 


গৃহস্থ পরিবারের আয় (১৯৪২) 





৮০ মণ ৩২হিসাবে = ২৪০২ 
পাট ৪৮ পিজি, 8 ৬ বিলিন চিত 
রবিশত্ত ইত্যাদি ৩০৯ € 

আয় ৩০৬৯ 


কিন্ত কেবল ধান পাটই বাংলার চাষীর একমাত্র ফসল. নহে। 
আখ, তৈলবীজ, মস) তামাক ও অন্যান্য: বহু ছোটবড় শস্ত, বাংলা 
দেশে জম্মিয়া থাকে এবং তাহার একটা আয় আছে! সেই আয় 
গড়পড়তা হিসাবে বার্ষিক প্রতি পরিবারে ২৫২ টাকার কম নহে। 
কাজেই দেই টাকাটা ধরিলে, ১৯৩৯ সালে গড়পড়তা আয় ছাড়ার 
১৯৬২ টাকা এবং এ বৎসর আয় দাড়ায় ৩৫১২ টাকা"। তাহাও 
ছাড়িয়া দিয়া আমরা না হয় মৌঃ (বর্তমানে স্তার) আজিজুল হক 
কৃত Man behind the Plough নামক- পুস্তকের ৩৭নং টেবলে 
দেওয়া আয় বাংলাদেশের একটি চাষী পরিবারের সব্বাপেক্ষা অধিক 
আয় বলিয়া ধরিতে পারি এবং আমাদের বিশ্বাস যে, দেশের কোন 
অবস্থাতেই একটি চাষী পরিবারের আয় এ আয় অপেক্ষা উপরে 
যাইতে পারে না। স্যার আজিজুল হক কৃত পুস্তকে একটি চাষী 
পরিবারের সর্বাপেক্ষা অধিক বাধিক আয় ২৮৮২ টাকা । সাধারণ 
অবস্থায় যে চাষী পরিবারের আয় ১৯৪২ টাকা, তাহাই বর্তমান যুদ্ধের 
সুযোগে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া ২৮৮২ টাকাতে পরিণত 
হইয়াছে। 

এখন ব্যয়ের কথা ধরা যাউক । খরচার দিক দিয়াও বাংলার চাষী 
পরিবারের কতগুলি বাধাধরা খরচা আছে, যাহা প্রায় স্ব অবস্থাতেই 
একরূপ থাকে । যেমন খাজানা--৩৪%৭, সেস্‌--১৮৩/০, চৌকিদারী 
টেক্স-_-১/৬, জনমন্ুর_ ২৫৯, হালের বলদ্--১*২, বীজ--১১1০ 
লাঙ্গল ইত্যাদি ২৬০, সুদ--২৫২,- কর্জ্ছের কিস্তী--১৫২ টাকা 
মিলাইয়া' মোট ১২৫%%* আনা!। 

এই হিসাবটিও। স্যার, আজিজুল হক কৃত পুস্তকের ৪৩নং, টেবল 
হইতে নেওয়া হইয়াছে । এই টাকাটা, ১৯৪২ সালেও প্রায় সমান- 
ভাবেই খরচের মধ্যে ধর! যাইতে, পারে, কেবল সুদ হিসাবে য়ে 
২৫২ টাকা ধর! হইয়াছে, বঙ্গীয় মহাজনী আইনের কল্যাণে সেই 
টাকাটা সুদ হইতে আঁসলের খাতে খরচ হইবে, অর্থাৎ কর্জের আসল 
১৫৯ টাকার স্থানে ৪০২ "টাকা হইবে॥ কাপড় বাবদ পল্লীর গৃহস্থ 
পরিবারের খরচা নীচে দেখান গেল। 

| বস্ত্র বাবদ ব্যয় (১৯৩৬) 


২ জন পুরুষের তিন জোড়া দশহাঁত কাপড় ৫1০ 
৬টী গামছা uo 
২টা চাদর ২২ 
১ জন স্ত্রীলোকের সাড়ী ৪ খানি ৪২. 
২টী গামছা lo 
২টী শিশুর ৪ জোড়া ছোট কাপড় ৪২. 
২টী শীতের চাদর ২২ 





১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 








আর্থিক জগৎ 


৩৪৩ 





' বস্ত্র বাবদ ব্যয় (১৯৪২) 





২ জন পুরুষের তিন জোড়া দশহাত কাপড় ১২৭. 
৬গী গামছা ২০ 
হটি চাদর ৪২. 
জোড়া সাড়ী ১০৯ 
২টী গামছা uo 
৪ ঞ্জোড; ছোট কাপড় ৮২ 
২ টীচাদর ৬২. 
৪ 


বঙ্গীয় জেল কোডের হিসাবে পূর্ণবয়স্ক চারিজন (= পাঁচজন) 

‘লোকের সম্বৎসরের খোরাকীর দাম গড়পড়তা ১২৪২ টাকা । কিন্ত 

বাংলাদেশে ষাহারা খাটিয়া খায় তাহারা তিন বেলা ভাতই খায় এবং 

তাহাদের খোরাকী সাধারণ বাবুশ্রেণী হইতে একটু বেশী। সেই 
হিসাবে ১৯৩৩ সালে ৪ জন পূর্ণবয়স্কের খোরাকী ৫ 
গৃহস্থ পরিবারের খোরাকী ব্যয় (১৯৩৬) 


চাউল জন প্রতি প্রতিদিন ১৫ ছটাক হিসাবে ৪ জন 


এক বৎসরে ৩৪ মণ = সের ৭৭২ 








লবণ ৪ জন =২ ছটাক -১1/$ সের ২৮/১০ 
ডাল, মাছ, তবকারী দৈনিক Zo ২২/০ 
মসল্লা রোজ « হিসাবে ৫1৩/০ 
তেল ১ ছটাঁক হিসাবে ।%০ সের, মোট ৩৪ সের" ১২৪০ 
কেরোসিন ও দিয়াশলাই ৫ হিসাবে ৫1৩০ 
তামাক ২ হিসাবে tee 
সগুড ৬২. 
পান স্ুপারী . ২৭ 
. মোট ১৪০০১০, 
গৃহস্থ পরিবারের খোরাকী ব্যয় (১৯৪২) 
চাউল ৩৪ মণ ৯ সের, মণ ৮২ হিসাবে ২৭৩//০ 
লবণ ১ মণ &$ সের, মণ ৭২ হিসাবে ৭1%০ 
ডাল, মাছ, তরকারী ২২/০ 
.মসল্লা রোজ ০০ হিসাবে ১১I%/০ 
তেল ৩৪ সের, ॥/১০ সের হিসাবে ১৯১০ 
কেরোসিন ও দেশলাই ₹১০ হিসাবে ১১1%০ 
তামাক ৫ হিসাবে ৫8/০ 
খ্ু্ড় ১২২ 
পান হ্থুপারী ৬২ 
মোঁট ৩৬৮১/১০ 


তাহা হইলে বর্তমান যুদ্ধের তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই | 
“বাংলার একটি সাধারণ গৃহস্থের খরচের বহর দীড়ায় ₹_খাজন! || 


ইত্যাদি--১২৫১, কাপড়-চোপড় ৪৩৯ খাই-খরচ-_-৩৬৮।৬/১০ | ৃ ৃ ৰ 
--মোট ৫৩৬1৩/১০ । নি আমেরিকান এজেন্টস্‌:-গ্যারাপ্টি. টা কোম্পানী 
১৯৩৬ সালের তুলনায় গৃহস্থের আয় শতকরা ৫০২ টাঁকা বেশী |) অব. নিউইয়র্ক ৷ 
রি 


অথচ উপরে দেওয়া হিসাবে পাঠক হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, L 
উহাতে কয়লা, ঢাষী গৃহিণীর জন্য তেল, সাবান, বাড়ীঘর মেরামত || 


কিংবা ওষধপত্রের জন্য এক পয়সা খরচাঁও ধরা হয় নাই, এমন কি 
এক পয়সার কাচের চুড়ি কিনিবার, পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নাই। 


' আনন্দ করিবে, সে আশাও নাই । 


স্থাপিত--১৯২২ ইং 
|| রেজিঃ অফিস £_কুমিল্ল। নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 
| অন্থমোদিত মূলধন ৫০৯০০১০০০২ টাকা 
ঘি গৃহীত ও বিলিকৃত মুলধন ২৫১০০১০০০২ টাকা 
|| আদায়ীকৃত মূলধন, ১৪ 5০৪: ১৪৯১০৮১০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ ফণ্ড' ( গত,বৎসরের লত্যাংশ 
ূ এই লে) ) ' .৭৯৯১,০০০২ টাকার উপর 
ডিপজ্জিট ** ২,৪০,৪৫,০০০১ টাকার উপর 
কার্যকরী মূলধন 





দরকার পড়িলে যে এক পয়সার দুধ পাইবে কিংবা মেলাতে গিয়। 
ছুই চার আনার কোন জিনিষ খরিদ করিয়া! ছেলেমেয়েরা একটু 
আপদ বিপদের জন্য সামান্য 
হইলেও কিছু জমা রাখার ব্যবস্থাও কর! যায় না। অথচ চাষীর আয় 
অপেক্ষা খরচ বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৫০২ টাকা বেশী। এই 
দেড়শ টাকার অভাব মিটাইতে গিয়া চাষী যে কিভাবে খরচ কমাইবে 
তাহাঁও বিবেচ্য বিষয়। এক আশা আছে যে, মহাজনী আইনের 
কল্যাণে এদিককার কীন্তির টাকার অদ্ধেক কমান যাইতে পারে এবং 
বাকী টাকাটা সে কমাইবে কাপড় ও খোরাকীর খরচ হইতে । তাহার 
একটা আনুমানিক হিসাব নীচে দেওয়া গেল। কর্জে কিস্তী-_-২০২ 
জনমজুর--১২২, কাপড়--২১২, চাউল--৩৪২, (১২ ছটাক দৈনিক), 
তেল ৯৪০১ গুড়_-১২২, পান স্পারী--৬২ ও অমসল্লা" ৫1৮০ 
আনা অর্থাৎ মোট ১২০1০ আনা । 

কর্জ টাকার কিন্তী কমাইয়া, জনমজুরের স্থানে নিজে খাটিয়াঃ 
কাপড়-চোপড় কমাইয়া, থোরাকী ও অন্যান্য খাবার কমাইয়াও 
আমাদের চাষী তাহার বদ্ধিত খরচ মিটাইতে পারিবে না। ভয় হয় 
পাছে তাহাকে বাধ্য হইয়া চাউল আরও কমাইতে না হয়। যখন সত্য 
সত্যই সে দেখিবে যে কোন রকমেই খরচ কুলায় না তখন অনশন 
কিংবা অদ্ধাশন ছাড়া তাহার অন্য উপায় নাই। তবু যে তাহার 


অভাব মিটিবে এ আশা করা যায় না। তবু যে সে বাঁচিয়া আছে, 
তবু যে সে আজ অন্ন জোগায়, এ শুধু তাহার প্রাণের টানে। কিন্ত 
যাহারা বুদ্ধ যুদ্ধ বলিয়া আজ আৎকাইয়া উঠেন এবং দেশের দুরবস্থার 
জন্য ততোধিক যুদ্ধাতন্কে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাহারা অবশ্য বুঝিতে '' 
পারিবেন যে, প্রকৃত যুদ্ধ কোথায় এবং এই যুদ্ধের আসল বলি 
কাহারা ? 





বি | টনি বাধ নি! 


** ২১৮৭৪৬১০০০২ টাকার-উপর' | 
( অভিট সাপক্ষে, ১৩৪৮ সনের ৩০শে' চৈত্র, ইংরাজি ৰ 
১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যস্ত') 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 
ডাঃ এন, বি, দত্ত, এম-এ, বিএল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল 
ক = == = সা 








ভারতে যুদ্ধকালীন শিল্পের অবস্থা 

বর্তমান যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষে ভারতের প্রায় ছোট বড় অধিকাংশ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিই যুদ্ধের জন্ত মাল সরবরাহ করিবার ফরমায়েস পাইযাছে। 
যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ৮৩ কোটা টাক। মূল্যের সমর বিভাগের 
গন্ত মালপত্র যোগান দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরের শেষভাগে 
এইরূপ মাল সরবরাহের মূল্যের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ১৬৫ কোটী টাকা 
এবং ১৯৪২ সালের ৩১শে ুলাই পর্য্যন্ত ভারত হইতে যে পরিমাণ মালপত্র 
সমর বিভাগের জন্ত ক্রয় করা হইয়াছে, তাঁহার মূল্য হইতেছে ৩৬৫ কোটী 
টাকা । সম্প্রতি গড়পড়তায় প্রতি মাসে প্রায়, ২০ কোটা টাকার মালপত্র 
সমর বিভাগের জন্য সরবরাহ করিবার অর্ডার ভারতবর্ষে দেওয়া হইতেছে। 
যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সমর শিল্প 
সম্প্রসারণের গ্রস্ত ৭ কোটা টাকার উপর ব্যয় করা হইয়াছে এবং আরও 
অতিরিক্ত ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার একটী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 
যুদ্ধের প্রারস্তে সমর বিভাগের জিনিষপত্রাদি প্রস্তুতের জন্ত প্রায় ৬ শতটী 
কারখানায় কাজ হইত। বর্তমানে ১৫ শতটী কারখানায় সমরসম্ভার 
উৎপাদনের কান্দ চলিতেছে । ইছাঁর মধ্যে ৮৪০টাতে যন্ত্রপাতি উৎপাদন, 
ও শতটী কারখানায় ছোটখাট যন্ত্র এবং ৩৪৫টী সাধারণ এবং ২৩টী রেলওয়ের 
কারখানায় যুদ্ধান্সের অংশগুলি নির্মিত হইতেছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে 
জুন পর্যন্ত সৈম্তদের ব্যবহারের জন্ত ১২০ কোটা টাকার বস্ত্রাদি ক্রয় করা 
হইয়াছে । আগামী বৎসরে ৭০ কোটী টাকার এইরূপ বস্তাদি ক্রয় করা 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্তমান বৎসরে ১২ কোটা টাকার 
তাবু ও « কোটী টাকার কম্বল সৈশ্দের অন্ত কেনা হইয়াছে । ঘোড়ার জিন 
ও বঙ্স! প্রস্তুত করিবার সরকারী কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ২ হাজার জন 
হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৫ হাজার জন করা হইয়াছে। ইছা ছাডা ৭ শত 
“কণ্টণ রঃ প্রায় ৩৪ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ঘোড়ার জিন ও বদ্ধা 


তৈয়ার করিতেছে । বৎসরে গভপড়তায় মোট ২* কোটা টাকার দিন. ও . 


বকা উৎ পাত হইবে । ভারতে ১৯৪১ সালে প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার 
জোড়া বুটুতা সৈন্তদের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল! বর্তমানে 
এইরূপ বুটজুতা৷ প্রস্তুতের সংখ্যা হইবে প্রায় ৪০ লক্ষ কোঁড়া। ১৯৪০-৪১ এবং 
১৯৪১-৪২ সালে যথাক্রমে সমর বিভাগের জন্ত ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন এবং 


‘লক্ষ ৯৬ 'হাঁজার টন কাঠ ক্রয় করা হুইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ৬ কোটী টাকা 


মুল্যে প্রায়.€ লক্ষ টন কাঠ ক্রয় করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে 
ভারতে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পে প্রায় ৩০ হাজার লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। 
এতত্য ভীত বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ সোলার টুপি, পাট এবং তুলামিশ্রিত 


ক্যাদ্ছিস বস্ত্র ১ কোটী গজ এবং ১০6 কোটী গজ তুলাাত বস্তাদি উৎপাদিত { 


হইতেছে । ভারতে প্রস্তুত‘ ডাক্তারী চিকিৎসার সাজসরঞ্জামের ' প্রায় 


সকল ডাক্তারী যন্ত্রপাতি প্রতি মাসে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার মূল্য হইবে 


প্রায় ৪ লক্ষ হইতে € লক্ষ টাকা । বর্তমানে প্রায় ৩ শত প্রকার ওষধপত্র | 


এবং ক্ষতস্থান বাধিবার বস্ত্রাদি ভারতে প্রস্তুত হইতেছে । পূর্বে এই সকল | 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পু 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাসে ক্ষতস্থান বাধিবার ১ লক্ষ বস্ত্রথণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। ৮! ll 


জিনিযপত্রাদি বিদেশ হইতে ভারতে আঁসিত। কোন একটী সরকারী ডাক্তারী 


আর একটী এইরূপ প্রতিষ্ঠান মাসে ১ লক্ষ ২* হাজার তুলার পশম (ক্ষতস্থান 

বাধিবার ভ্রল্ভ.) এবং ২৮ হাজার পাউণ্ড “লিপ্ট” (কোমল কাপীস বন্ধ) 

তৈয়ার করিতেছে। . 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট 

প্রকাশ, মাকিন যুক্তরাষ্রের'১২৪৩ সালের বাজেটে ৯ শত কোটি ডলারের: 

অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 


Ll 





I 
) 
hf 
/ 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
| 
i 


॥ তাই বলিয়| জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 





* ঘট চলতি হ্বিসাব--দৈনিক. ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
৮০ হাজার যন্ত্রপাতি রাশিয়ায় প্রেরণ করা. হইয়াছে। পূর্বে এ সকল 


' ডাক্তারী যন্ত্রপাতি রিদেশ হুইতে ভারতে আমদানী করিতে হইত। যে | 
| দেভিংস ব্যাস্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা- ১৪০ টাকা হারে হুদ : 





ৃ জান্তা যায়। সাধারণ, ব্যান্ধসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 


ভারতে ইক্ষু চাষের পূর্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ইক্ষু চাষের প্রাথমিক পুর্ব্বাভাষে ৩৬ লক্ষ ৭২. 
হাজার একর অমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ; ১৯৪১ 
৪ সালে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ ৬৫ হাব্জার একর । 


আলোচ্য বৎসরে ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী অঘিতে 
ইক্ুর চাষ হইয়াছে । 
| বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 

১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, 
তাহাতে পাঁচটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান অধিবেশনে সর- 
কারের তরফ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক অনুমোদিত ১৯৪১ সালের 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ (সংশোধিত) বিল , আলোচনা ও পাশ এবং ১৯৪১ সালের 
বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিল উত্থাপন, আলোচনা ও পাশ করা 
হইবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা 
করিয়া এক বিবৃতি দিবেন। প্রথম দিনেই ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় দুর্কত্ত 


অধ্যুষিত অঞ্চল জরুরী বিধান (অডিভ্তান্স) উত্থাপিত হইবে। ১৮ই সেপ্টেম্বর 
বে-সরকারী প্রস্তাবাদির আলোচনা হুইবে। ১৫ই, ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে ও 
২১শে সেপ্টেধর পরিষদের বৈঠক বসিবে। 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাক | 
, বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহভম। 
৫০১০০,০০০২ 
২১৬৫৯০০২ টাঁক। 
১৬,২৬১৭৭৫২ 
৩৭১৯৭১০০০৯২ উপর 
(৯৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ) . 
ৃ চেয়ারম্যান = থরায়। 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 2৪ 


জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমুহ ইচ্ছ। করেন, তাহার! ব্যান্কের 
হেড অফিসে কিন্ধা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হ্য়। যাস্মাসিক সুদ ২২ [| 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। ! ' 
স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
লওয়া হয়। 





পাইবার ব্যবস্থা আছে। | 

_ সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রাস্ত অন্তান্ত কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়! নিয়মাবলী ও সর্ত অন্গসন্ধানে 


শাখা _বড়বাজার, স্যামবাজার (কলিকাত!) ও নারায়ণগঞ্জ . 
ডি, এফ, স্তাশাজ ম্যানেজার । 


হেন পুরা 





[ ১৪ই.সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


আর্থিক জগৎ, 


৩৪৫ 








বৃটেনের সমর ব্যয় 

বৃটিশ সরকারের অর্থ-সচিৰ মিঃ কিংসলি উড গত ৯ই সেপ্টেম্বর কমন্স 
সভায় ১ শত কোটী ষ্টাপিং ব্যয় মন্কুরীর অন্ত একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
বলেন যে, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যে ব্যয় মঞ্জুবী করা হইয়াছে, তাহার 
পরিমাণ দ্রাড়াইবে ১ হাজার ১০৫ কোটি ষ্টাঙ্িং।. সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে 
বৃটেনের দৈনিক গড়ে > কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হানার ষ্টালিং যুদ্ধ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে ব্যয় হইয়াছে । জুন মাসের তুলনায় এই ব্যয়ের দ্বারা ইহাই বুঝায় 
যে, বর্তমানে বুদ্ধ ব্যয় দৈনিক € লক্ষ ষ্টালিং বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১সাঁলে 
৩৮৮ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টাপিং যুদ্ধের ঘন্ত ব্যয় হইয়াছে, কিন্ত বর্তমান বৎসরে 
আম্মানিক ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্টালিং ব্যয় হইবে। গত তিন বৎসরের যুদ্ধে 
বৃটেনের ১ হাজ্জার কোটি ষ্টালিং খরচ হইয়াছে এবং খণ ও অন্কান্ত খরচ বাবদ 
ষ্টালিং ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ হাজার ২১০ কোটি ষ্টালিং। এইরূপ 
মোট ব্যয়ের শতকরা ৪* ভাগ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সিটাইতে 
হইয়াছে। সঞ্চয়ের ন্ত যে আন্দোলন যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৪২০ কোটি ষ্টালিং সংগৃহীত হুইযাছে। 

তার পাঠাইবার ব্যাপক তর ব্যবস্থা! 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, তার প্রেরণের 
বর্তমান যোগাযোগের ব্যবস্থাকে ব্য/পকতর করিবার অন্ত যে নূতন পরি- 
কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ডাক ও তার 
বিভাগ ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু করিয়াছে। এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ লক্ষ মাইলের বেশী স্থান জুড়িয়া নৃতন তার. বসাইতে 
হইবে। এখন হইতে ভারতের প্রধান প্রধান সহরের মধ্যে টেলিফোনের 
বার্তী পেখছাইবার অন্ত ৩ শত ট্রাঙ্ক লাইন খুপিবার বন্দোবস্ত কর! হইবে। 
বর্তমানে এইরূপ ট্রাঙ্ক লাইনের সংখ্যা হইতেছে প্রায় ৬৫টী। * কোটা 
টাকার মধ্যে 8২ লক্ষ টাকা স্থানীয় টেলিফোন, লাইন খুলিবার জন্য ব্যয় করা 
হইবে এবং এই খরচের মধ্যে ২০ হাজার নৃতন টেলিফোন বন্নও বসানের 
ব্যবস্থা করা হইবে। এ 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন রর 


১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ত করিয়া: বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার চারটি 
বৈঠক হইবে | অধিবেশন আরস্তের দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 
কৃষিখাতক (দ্বিতীয়.সংশোধন) বিলের বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত 
হইবে। এই দিনই বাঙ্গলার দুর্বত্ত অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্ত জরুরী. আইনের 
আলোচনা হইবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভায় দেশের 
বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দিবেন। ১৮ই: সেপ্টেম্বর বে-সরকারী 
্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। 





ll দি পাইওনিয়ার সল্ট যানুফ্যাকচারীৎ 

প্রি: "কোম্পানী লিমিটেড ' . 
“7৮১৭ নংম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ' ' 

.বাঙ্লাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 





| লবণ .কিন্তে বান্গলার.কোটা টাকা-বন্তার শ্রোতের, মত চলে যায় 
[| .বাজলার বাহিরে। -এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে. 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবন্তকৃ। 
বি, কে, মিত্র এগ কোং 














ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ |] 


মাদ্রাজে গু'টিপোকার চাষ 

যুদ্ধের জন্ত রেশমেব যে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তাহা কতকটা মিটাইবার জন্য মাদ্রাজ সরকার কোয়েম্বাটোর জ্িলার 
কোলিগাল নামক স্থানে ভারত সরকার ও মীদ্রা্ধ সরকারের মধ্যে যে চুক্তি 
হইয়াছে তদনুসারে একটি' রেশমের কারখানা স্থাপন করিতে সম্মতি দিয়াছেন। 
প্রচুর পরিমাণে গুটীপোকা যোগান দেওয়া, ভূ'তে গাছ চাষের জমির আয়তন 
বৃদ্ধি করণ এবং উন্নত প্লরণের তুঁতে গাছের বীজ চাষীদের সরবরাহ করিবার 
জন্য মাাজ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ যে পরিকল্পনা দাখিল 
করিয়াছেন মাদ্রাজ সরকার তাহা অনুমোদন করিষাছেন। ইহা ছাডা 
কোলিগাল তালুকের যে [সমস্ত স্থানে তু'তে গাছের চাষ হইবে সেই সকল 
স্থানের অন্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোনরূপ খাজ্জনা নেওয়া হইবে না বলিয়া 
যাদ্রাঙ্জ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এতত্্যতীত ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে 
উক্ত তালুকের যে সকল জমিতে তুঁতের চাষ হুইবে, সেই সকল স্থানের জন্ত 


চাষীদের ৩ লক্ষ টাকা মাদ্রাজ সরকার ধার দিবেন প্রতি একরে ২৫২টাঁক! 
করিয়া এইরূপ ধার দেওয়া হইবে । 


কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ' 
বাঙ্গলা সরকার "একখানা ইস্তাহারে জানাইযাছেন যে, গত €ই 
সেপ্টেম্বর হইতে ভারত সরকার কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি করিবার অন্থমতি 
দিষাছেন। বাঙ্গলার সধবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ভি এল মঙ্গুমদার গত 
€ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা এবং সহরতলীতে কেরোসিন তেল এবং 
পেলের মুল্যের হার সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত হারে উহাদের সর্ব্বোচ্চ 
মূল্য বাধ্য করিয়া দিয়াছেন :__পেল প্রতি গ্যালন ১৮/৬ পাই (প্রাদেশিক 
ট্যাক্স ছাডা), তাল কেরোসিন প্রতি চারি গ্যালন (টিন ছাডা)_-৪1৬৬ পাই) 
২২ আউদ্দের বোতল-_শ/০ আনা । নিকৃষ্ট শ্রেণীর তেল প্রতি চারি গ্যালন 
(টিন ছাডা)__৪২ টাকা ৪ পাই। টিনসহ প্রতি চারি গ্যালন_৪৮/৩ পাই; 
২২ আউন্দের বোহল--”৯ পাই । 
মাদ্রাজে সিনকোনার চাষ 
বর্তমানে কুইনাইনের এবং সিনকোনার পরিমাপ বুদ্ধি করিবার জন্ত 
মাদ্রাজ সরকার সিনকোনা বিভাগের ডিরেক্টরকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, 
সিনকোনার চাষ বৃদ্ধি করিবার অন্ত তিনি যেন একটা সুনিয়ম্ত্রিত পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ সরকার ইহাও নির্দেশ দিষাছেন বে, কুইনাইনের 
কারখানায় যেন কুইনাইন সালফেটের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪২-৪৩ সালে 
৬০ হাজার পা উপ্ত পধ্যস্ত বাড়ান হয় এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ইহার উৎপাদনের 
পরিমাণ ৫০ হাঙ্গার পাউণ্ড করা হয়। মাদ্রান্জে ১৯৪২ সালের ১৯শে আগষ্ট 


হইতে প্রতে;ক খানা সিনকোনার ছালের দর /৯ পাই হইতে বাড়িয়া %৬ 
পাই করা টপ | 


ৃ "হেড অফিস 
ET CN ৮৮5৬ যুখাজ্জা রোড, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন ৫*০*+০০২ (পঞ্চাশ লক্ষ) 

বিক্রীত » ৫,০০২২৫২ 

আদায়ী' » ৩,২১,২২০২ 

কাধ্যকরী 23 ২০০০৬ ০০২ 
_শীখাসমুহ 5 

৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট (কলিকাতা ), ঢাকা, 

নারায়ণগঞ্জ, নিভাইগঞ্জ, তেজপুর, চারালী, ৫ 

' চৌধুরীবাজার কেটক),.মঙগলবাগ, কেট ক), পুরী, চি, « 

পুরুলিয়া, ভাগলপুর, নাগপুর, 5 

ম্যানেজিং ডিরেউর 


| বি,  যুখাঁক্ছি বি, বি.এ। | | 





৩৪৬ , আর্থিক জগৎ [ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


ভন্ভ্দালস্পভ্জ জবা ওএত্ঞপেল্টাভল, 


( এই অঙুষ্ঠানপত্রের একটি প্রতিলিপি বাজলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেঞ্জিষ্্রীরের বরাবরে পেশ করা হইয়াছে ) 


শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন গ্রহণ কর! সুরু হইয়াছে, আগামী ১ই অক্টোবর শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হুইবে। 
বিক্রয়যোগ্য শেয়ার সম্পর্কে পুরা আবেদন পাওয়া গেলে শেয়ার বিক্রয়ের, কাজ 
ও তারিখের পূর্বেও বন্ধ হইতে পারে। 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


{রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ) 














অনুমোদিত মূলধন  ::* ২৯৯৯০০০২ টাকা। 
(১০ টাকা মূল্যের মোট ২ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত ) 

বিক্রিত মূলধন রি ১২৪৫১৩৫০২ টাকা। 

আদায়ীরুত মূলধন রর ১২,২৯,১৮০২ টাকা । 


নগদ মূল্য ছাড়া ইতিপূর্বে এই কোম্পানীর শেয়ার কাহারও নিকট বিক্রয় করা নি বর্তমানেও কেবলমাত্র নগদ মূল্যে 
সাধারণের নিকট এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রিত হইবে৷ 
বর্তমানে কোম্পানীর” বাকী ৭৫১৪৬৫টি শেয়ার প্রত্যেকটীর জন্য অতিরিক্ত একটাক মূল্য গ্রহণ করিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় 
করা হইবে। প্রতিটি শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিবার সময়ে ৬২ টাকা এবং শেয়ার মঞ্জুর হওয়ার পর ৫২ টাকা প্রদান করিতে হইবে। 


ডিরেক্টর বোর্ড__ 55৩ রর ১৯৩৫ রে হয় Es ব্যাঙ্কটি 
প্র হওয়ার পর হইতে উহার স্থায়ী দেখা যাইতেছে । গত 
মিঃ এস এম্‌ ভট্টাচার্য্য বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ১৯৩৮ সালে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয় । নিয়ে যে বিবরণ উদ্ধত 

মিঃ রাজেন্দ্র সিং জিংঘী বি, কম। করা হইল তাহা দুষ্ট ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির ধারা সুস্পষ্টভাবে বুঝ! যাইবে। 

মিঃ টি জি চ্যাটাজ্জি বি, এ। কারধ্যকরী মূলধন প্রদত্ত লভ্যাংশ 
মিঃ আর কে চৌধুরী, সেক্রেটারী । ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন ৩০,৩৮,*৭৪/০ আনা শতকরা ৫২ টাকা 

অডিটস ১৯৪১ ;,, ৩০শে 9 t৩,৩৩,৬৩৫/০ +) এ 

মেসার্স এইচ. সি দাশ এণ্ড কোং ১৯৪২ ১, ৩০শে ॥ 1৮8১৭ ১,৭৪৯৪%১০পাঁইী ১ ES 
ইনকর্পোরেটেড একাউন্টেণ্টসূ | ব্যাঙ্কের গত জুন (১৯৪২) পথ্যস্ত সময়ের যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত 
ব্রা দা হইয়াছে তাহাতে সম্বলিত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের একটি রিপোর্টে নিম্নোজ্ঞরূপ 
? Ht মন্তব্য করা হইয়াছে £:_ 
লিসিটস “আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি বর্তমান সময়ের নানারূপ প্রতিকৃল্প 
| অবস্থা সত্বেও ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাস্ত আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
মেস।স দত্ত এণ্ড সেন 'দেখাইয়াছে। 'ছু্দিনের ভিতরও ব্যাক্কটি উহার আধিক ভিত্তি হুদুঢ় করিতে 
৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রী, কলিকাতা । সমর্থ হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের এই অগ্রগতিতে উহার উপর দেশের জনসাধারণের 
হেড অফিস "আস্থা! ও নির্ভরতা দিন দিন বাডিতেছে। আলোচ্য সময়ে ব্যাঙ্কের কার্যকরী 
| সুলধন ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৮৫ লক্ষ টাকায় পরিণত 
ক্যালকাটা! স্যাশনান ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, হইয়াছে। ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলও আলোচ্য সময়ের শেষে ৩ লক্ষ ৬৫ 
মিশন রো, কলিকাতা ৷ হাজার টাকায় ,পৌছিয়াছে'। ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের কথাও এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখ 'করিরার বিষয় । ব্যাঙ্কে সাধারণের যে আমানত রহিয়াছে 
শাখা অফিসসমূহ উহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ শুধু নগদ টাকা হিসাবেই সংরক্ষিত আছে।” 
বোম্বাই শ্তার ফিরোজসা মেটা রোড, ফোট? বোম্বাই . এই ব্যাঙ্ক সকল প্রকার ব্যাস্কিং-এর কাজ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের অংশি্দ্রার- 
কানপুৰ- লালা যাতাদীন স্রীট, শাখারপটরী, কানপুরা। টা বাধিক শতকরা ৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ (আয়কর মুক্ত) দেওয়া 
হুইতেছে। 
লক্ষৌ-.হ্ররতগঞ্জ, লক্ষ । অডিটরদের রিপোর্ট 

পাটন।-_বাকীপুর, পানা । কোম্পানীর অডিটর মেসার্স এইচ. সি দাশ এণ্ড কোং তাহাদের রিপোর্টে 


শরীয়া, বেনারসঃ বেনারস চক, এলাহাবাদ, 'এলাহাবাঁদ “এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন £-_-আমূর! জানাইতে 'চাই(যে, ক্যালকাটা 
কাষ্র, নাগ্নপুরঃ নাগপুর সিটি, জব্বলপুর, রায়পুর,'অমরাবত্তী, . স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ গত ১৯৪০, ৯৯৪৯ ও ১৯৪২ সালে /(৩গশে ক্ধুনপপর্য্যন্ত ) 
বড়বাজার (কলিকাতা), ভবানীপুর (কলিকাতা), শ্যামবাজার উহার লাভের টাকা হইতে প্রত্যেক বৎসরে শতকরা &২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
(কলিকাতা), বালীগঞ্জ কলিকাতা), শেওড়াকুলী, চাকা, দিয়াছে? "উক্ত তিন বৎসরে কোম্পানীর 'আয়ব্যয়ের নোটা মুটি হিসাব নিন্ে 
নারায়ণগঞ্জ, কিশোর], ময়মনসিংহ, হিঃ ২৪ নি ‘উদ্ধত করা'হইল £-_ 


১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৩৪ 




















আয় ব্যয়ের হিসাব 
আয় ব্যয় 
১৯৪০ সালের ১৯৪১ সালের ১৯৪২ সালের 
১৯৪০ সালের ১৯৪১ সালের ১৯৪২ সালের fa ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৩০শে জুন পর্য্যপ্ত সিন জুন পর্য্যন্ত 
| &০১০৬৭]৫পাই ' ৭২ 'সংদপ২পাই ১,১৪ ১৯৩৮৪পাই 
৩০ পর্য ৩০শে পৰ্য্যন্ত ৩০শে পর্য্যন্ত ৯৯৪১ 
55 isd he বাড়ী ভাড়া, ট্যাক্স, 
সদ সভ্যাংশ কার্য পরিচালনা ব্যয় 
| উট ও বিজ্ঞাপন 
bi . ব্যয় প্রভৃতি ৯৮১৮৭৮1/২ ১,৩৩,৫৫২]/৭ ২,২৮২৮২৪প৮ 
বাবদ ৭৩,৭২৭|/৯পাই  ১১৩২,০৮৯/৪পাই ৪,৫০,২০১/১১পাই ডিরেউবদের ফি 
(ব্যাঙ্ক চাচ্জ, কমিশন ও ভাতা ১২,৪১৪ ১৬,৭০৬%২ ১৭,২২৩1/৯ 
প্রভূত সহ) ছোটখাট ব্যয় ৪,৭৩১1%৫ ৬১০ ০৫/০ টা 
ব্যাঙ্ক চার্জ, i অনাদায়ী খপ (যাহা 
কমিশন ও, হিসাব হইতে ছাটিয়া। ূ 
দাদনী কারবারের দেওয়া হইয়াছে) ১,৬৯৪৷/৯ €,৬০১|২ ৪ 
১,৮১,০৯৯॥/৭  ১,৬৬১৭৩৫/১১ ক্ষয় পুরণ ২,২ ১৭1/৩ ২,৯৭৫1৩/১ ৭,১৬৭1/৫ 
ছোটখাট আয় ৫১৫২ ১,৭০,২০২৪৬/০ ২,৩৭)৬৩৬৭%হ ৩,৬৭,৩৬৭৩/২ 
রি নিট লাভ ৮৫,১৩২৷৪ ৬১,১৮৭/১  ৮২,৮৩৪৩/৯ 
২১৪৫,৩৪২৩/৪ ২,৯৮৮২৪।৬/৩  ৪,৬০১২০১৮১১পাই ক ই লি 
তারিথ স্বাক্ষর : এইচ সি দাশ এণ্ড কোং আর, এ 
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ইন্করপোরেটেড, একাউন্টেণ্টমূ, 
অডিটস। 
কমিশন ও দালালী 


সুপারচিত ব্রোকার্স, এজ্রেণ্টস ও ব্াাঙ্কসমূহের মারফতে শেয়ারের জন্য যে আবেদন পাওয়া যাইবে তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতি শেয়ারে 


"চারি আনা হারে কমিশন দেওয়া হইবে। 
শেয়ার ক্রেয়ের জন্য দরখাস্ত 
শেয়ারের জন্য নিম্নোদ্ধ ত ফরমে' ( প্রতি শেয়ারের ক্ঞন্য ৬ টাকা সহ) দরখাস্ত করিতে হইবে। কোন আবেদন অগ্রাহ্য হইলে 
আবে্দেনকালীন দেয় টাকা আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে আবেদনকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। 


কোম্পানীর হেড অফিস ও নিয়োক্ত শীখ। অফিসসমুহে শেয়ারের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে ৪ 


(১) বোম্বাই--স্যার ফিরোঁজসা মেটা রোড, ফোর্ট বোম্বাই (৭) পাটনা-বাকীপুর, পাটন!। 
(২) নাগপুর-_সিতাবল্দী, নাগপুর (৮) গয়া-_ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, গয়া। 
(৩) জব্বলপুর-_অদন্ধের দেও, জববলপুর | (৯) বেনাসর-_মিসিরপুকর!-রোৌভ, বেনারস। 
(৪) এলাহাবাদ--১৭ চক, এলাহাবাদ । (১০) ঢাকা--৩২নং বাংলাবাজার, ঢাকা । 
(৫) কানপুর-_লালা মেতাদীন স্ট্রীট, কানপুর ৷ (১১) টট্টগ্রাম__ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস, 
(৬) লক্ষৌ__হজরতগঞ্জ, লক্ষৌ । চট্টগ্রাম । 
আবেদনের ‘ফরম’ | 
ল্ুযাভম্ষাভি। কি লাক ভিলিম্যিক্রেত্ভ 
কলিকাতা । 
ক্যালকাটা স্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর মহোদয়গ্ণ সমীপেষু, 
ভদ্রমহোদয়গণ ৷ ৃ 
আমি আপনাদের ব্যাক্কের-******** সংখ্যক শেয়ার ক্রুয়ে অভিলাষী হইয়া এ বৎসর প্রতি শেয়ার বাবদ দেয় ৬২ টাক! 
হিসাবে (এবং 'প্রিমিয়ামসহ বাকী দেয় হিসাবে) নগদ মোট-*--***-***টাকা ( বা -*********টাকীর চেক ) পাঠাইতেছি, 


আশা 'করি আপনারা এই 'আবেদন গ্রহণ করিয়া আমার নামঃ অংশীদার হিসাবে রেজিষ্টারী করিবেন । আমি কোম্পানীর 


অনুষ্ঠান পত্রে উল্লিখিত নিয়মাবলী ও সর্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া এই আবেদন দাখিল করিতেছি । ইতি 
বশংবদ 





নাম 
পিতার নাম 
বা স্বামীর নাম 
স্থায়ী ঠিকানা 
বর্তমান ঠিকানা ্ 
পেশা টি, পা 
স্বাক্ষরের নমুনা | 





























নাম ' 
০ ৯ 


J 


৩৪৮ 





ভারতে মালবাহী রেলগাড়ীর সংখ্যা হাস 

১৯৪২ সালের ১লা' এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ভারতের রেলপথ " 
সযুছে.( পরশ এবং সী, রেলপথে) কয়লার মালবাহী গাভী' চলাচলের । 
সংখ্যা দ্য ডীইয়াছে ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার, ৭৪৫ খানা ; ১৯৪১ সালের" অূপ- 
সময়ে এইরূপ কয়লার যালগাড়ী বৌঝাইয়ের সংখ্যা-ছিল ৪ লক্ষ, ৬২ হাজার 
৮ খান! ।' ১৯৪২.সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে হুলাই - পৰ্য্যন্ত চাউল 
ও ডাল বোঝাই ২ লক্ষ ২১ হাজার ১২২ থানা. মালগাড়ী,, তৈল 
বীজ বোঝাই €৪' হাঙ্গর ৭৫৬ খীর্নমালগাড়ী/ 'তুলা' বোঝাই ১৪৮ হাজার 
১৪১ থানা, মালগাড়ী এবং অন্লান্চ নানাবিধ সাধারণ জিঠিবপত্র বোঝাই 
৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪৯ খানা মালগাড়ী ভারতের রেলপথসমূছে চলাচল 
করিয়াছে $ ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল” 
যথাক্রমে ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৮০ খানা, ৭৮ হাআার ৭২২ খানা, «৭ হাজার 
৪৭৫ খানা এবং ৫ লক্ষ ৬২*হাজার ৮৪ খানা! 

কলিকাতা রিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাগজ ব্যবহার হ্রাস 

. ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়কে 
কাগজ 'ব্যবছার'সঙ্কোচন করিবার: অন্ত অনুরোধ করা. হুইয়াছে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. কর্তৃপক্ষ: রেজিপ্ীরকে অঙ্গরোধ করিয়াছেন যে,তিনি যেন 


'কাগঞ্জ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বনের একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, lt 


'' ভারতে চীনাবাদাম চাষের প্রাথমিক পুর্বীভাষ 

১৯৪২-৪৩ সালের চীনাবাদাম চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে ভারতে 
২৮ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে: চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; ১৯৪১-৪২ সালে ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের 
চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে চীন! বাদাম চাষের জমির আয়তন 
দড়াইয়াছে পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী। , 

ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের খতিয়ান ' 

১৯৪১ সালে ভারতে ৩৫৯টী শ্রমিক ধশ্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল এবং 
ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ, ৯৯হাজার ৫৪.জন। ৯৯৪০ সালে 
শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৩২২টা এবং ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৩৯ জন শ্রমিক 
ধর্মঘট করিয়াছিল, ১৯৪১ সালে ধর্মঘটের ফলে ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার 
£০৩ দিন কর্ম্মক্ষতি 'হ্ইয়াছিল ; ১৯৪০ সালে এই কর্ম্মক্ষতির দিনের সংখ্যা 


দ্রাড়াইয়া ছিল,৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৮১ । 


৪৩ হী 


-স্পণ্যমুল্যের ঘর নিয়ন্ত্রণ পি 

জিনি ষপত্রের দর'সরবরাহের প্রশ্নের সঙ্গে ব্যবসায়ীরা যাহাতে জড়িত 
থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার অন্ত বরঙ্গলার অসামরিক অধিবাসীদের ভন 
প্রয়োজনীয়, দ্রব্যাদি সরবরাহের পরিচালক পরিষদ একটি পরামর্শ কমিটী 
গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিষদ চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথাই বিশেষভাবে বিবেচনা কবিবেন। ব্যবসায়ীরা 
যাহাতে' চাহিদার সহিত সামন্ত রাখিয়া এই সকল চি পাইকারী ও 
খুচরা কারবার চালায় তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং, দর বাঙলা সরকারকে; 
পরামর্শ দেওয়ার রই কমিটী গঠিত হইবে। 


পি, | 
রর আপনার 











আর্থিক জগৎ 


খাদ্য, অতিরিক্ত কাপড়, পরিফার নেকড়া, রি জারি 
ব্যাণ্ডেজ সববদা তৈরি রাখা উচিত: ' 
যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন|: 


[১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


__ খাগ্শন্তের নিয়তম দর 
রপ্তানী ও.যাঁনবাহনের অস্গুবিধার.. অন্ত খাস্তশস্তের দর যদি কোন অঞ্চলে 
| বিশেষভাবে কমিয়া যায়, তাছ! হইলে কৃষকদের যাহাতে;কোনরূপ ক্ষতি না' 





" হয় সেইজন্ত ভারত সরকার খান্ধশম্তের সর্ব্বনিয় দর বাধিয়া দেওয়ার বিষয় স্থির 


করিয়াছেন। গত ২০ বৎসরের পাইকারী দরের গডপড়তার হার অনুযায়ী 
এইরূপ নিম্নতম দর ধার্য করা হইবে । 
মা্রাজে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদির অভাব 

দক্ষিণ ভারতীয় বণিক সমিতি (দি সাদার্থ ইণ্ডিয়া চে্ার্স অফ কমাস ণ. 
ভারত সরকারের নিকট একটা তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সিমেন্ট, 
লৌহ ও ইস্পাতজাত ব্রব্যা্দি এবং চিনি প্রদ্ৃতি যাহাতে দক্ষিণ ভারতীয় 
বেসামরিক জনসাধারণের অন্ত পর্য্যাধ পরিমাণে যোগান দেওয়া হয়, তজ্ন্ত' 
যেন উক্ত সরকার বিহিত পঞ্থা অবলম্বন করেন। 

ভারত সরকারের আয়ব্যয় 

১৯৪২ সালের প্রথম তিনমাসে (এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত) ভারত 
সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ (রেলপথ এবং ডাক ও তার. বিভাগের হিসাব বাদ 
দিয়া) দীড়াইয়াছে ২৯ কোটি--৫০ লক্ষ টাকা 3 ১৯৪৭ সালের অন্ুন্ূপ তিন" 
মাসে ভারত সরকারের এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬. কোটি ৭৫লক্ষ টাকা ॥ 
'আলোচ্য বৎসরের প্রথম ভিন মাসে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ তিন মাসের চেয়ে 
আয়ের পরিমাণ ও কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্ত পূর্ব বৎসরের 
প্রথম তিনমাঁসের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রথম তিনমাসে দেশরক্ষা বাবদ 
ব্যয় ১৪ কোটি টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম তিনমাসে 
সরকারী রেলপথসমূহের নীট লাভ হইয়াছে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা । 


আলোচ্য সময়ে ভারত সরকারের স্থায়ী খণের পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ 


টাকা হাস পাইয়াছে। . . 
সংযুক্ত প্রদেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদার অন্ত যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ১৯৪২-৪৩ 
সালের মরশুমে ইক্ষুর উত্পাদন এবং চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ইক্ষু 
পিষিবার পরিমাণের উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিবেন না বলিয়া 


স্থির করিয়াছেন। 
কৃষিকার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ ' 


দেশের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য যাহাতে যুদ্ধের কাজে সম্যকরূপে নিয়োগ 
করা যায় এবং ভ্রনসাধারণের প্রয়োজনে কৃষিঞ্জাত, ও. শিলজাত দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত কর! হয়, তজ্জন্ত ভারত .সরকার একটি অরুরী 
আদেশ জারী করিয়া ভারতের কৃষি শিল্প, ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা 


বাঙ্গলায় গু'টীপোকা পালন শিল্প 


বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটার গুটীপলোকা'পালন শিল্প সাব-কমিটীর এক 
হৈঠক সৈয়দ বদরুদ্দজ্া এম-এল-এর সভাপতিত্বে গত €ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
কলিকাতায় হইয়াছিল। -.বাঙ্লায় পু'্টীপোকা পালনের ন্ত উন্নত প্রণালী 
অবলম্বন করিবার সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হয়। ' সভায় ইছাও স্থির হয়, 
এই শিল্প উন্নয়নের জন্ত যাহাতে বাঙ্গল! সরকার ১ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন 
তজ্জন্ত উক্ত সরকারকে অনুরোধ জানান; হইবে। 


' গ্রহণ করিয়াছেন। 








আশ্রয়-গৃহে : 











৷ ইলেক্‌ট্ক সাপ্লাই 


. ক্যলকাট। 


এ, জার, পি, রি ৮ পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি বেঙ্গল কতৃকি প্রচারিভ। 
. কর্পোরেশন শরির 


প্রচারব্যয় বহুল করেছেন। 
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কর্মীরা . উৎসাহী, চট্পটে- আর সন্তষ্ট থাকে 
কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল 
চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-কর! 
এক পেয়ালা গরম চা পেলে. 
কেনন! সেই সময়ই তারা সবচেয়ে 

বেশি ক্লান্ত বোধ করে। 

যারা খেটে খায় তাদের 
কি চা না-হলে চলে! - 
কাজের প্রেরণা : 
চা থেকেই 










ইভান চী কেট এরপ্যান্শান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত ' ং IK 17. 
০৪১৬২ 


৪, 


‘f 


৩৫০ 


EY 


মিতরশক্তিবর্গের তৈল-সম্পদ 

বর্তমানে মিত্রশক্তিবর্গের অপরিশ্রুত পেট্রলিয়াম তৈল উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে বৎসরে ১৮২ কোটি ব্যারেল। এইরূপ তৈল উতপ্রাদনের 
- প্রায় শতকরা 9০ তাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার কোটি ব্যারেল অপরিস্রত তৈল খনি-গর্ভে নিহিত 
আছে বলিষা অনুমিত হইয়াছে। চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলি এবং যে সকল 
স্থান তাহারা অধিকার করিয়াছে তাহার তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দী'ড়াইয়াছে 
১৯৪১ সালে ১২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল। ১৯৪১ সালে জার্ম্েশীতে ৬ কোট 
১* লক্ষ ব্যারেল কৃত্রিম পেট্লিয়াম উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে। নিয়ে মিত্ৰশক্তি ও চক্রশক্তির দেশগুলিতে ১৯৪১ সালে কি 


চা 


পরিমাণ অপরিশোধিত পেট্রলিয়াম উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটা হিসাব' 


দেওয়া গেল £-- 
মিত্রশক্তিসমূহ্র দেশ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েট রাশিয়া 
ইরাণ 
মেক্সিকো 
ত্রিনিদাদ 
ইরাক 
কানাডা ১০,০০০,০০০ 
চক্তশক্তিসমূহের দেশ : তৈল উৎপাদনের পরিমাণ (ব্যারেল) 
পূ্র্বভারতীয় ওলন্দাজ 04 
কমানিয়া ' 
বহ্মদেশ 
সারাওয়াক [ও 
জার্মেনী ০ 
পোল্যাণ্ড | 
ইহ! ছাঁডা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে ১৯৪১ সালে নিয়লিখিত পরি, 
মাণ তৈল উত্পাদিত হইয়াছে £-- ৃ্‌ 


তৈল উৎপাদনের পরিমাণ (ব্যারেল) 

টি হারা : 
২৩৮,০০০,০০০ 
৬৪,০০০,০০০ 
80,00০,০০০ 


২১,০০০,০০০ 


১২,০০০,০০০ 


to,00০,0০০ 
৮,০০০,০০০ 
গঃ ০০০ ৮০০৩ 
৬, ০০০১০০০৩ 
Et ee, ৯০০০ 


৩,০০০,০০০ 


দেশের নাম তৈল উৎপাদনের পরিমাণ (ব্যারেল): 
ভেনেঞ্জুলিয়! | ২২৩,*০০ 
কলম্বিয়া । ২৪,০০০,০৭০, , - চা 
পেরু ১১,*০০,০০০ 
আর্জ্েনটাইন ২১,০০০,০০০ 


ইউকাডোর ও বলিভিয়া একত্রে ১,২২৫, ০০, 
বাঙ্গল। সরকারের চাউলের' দোকান 


কলিকাতার দরিদ্র খর্ধিবাসিগণের নিকট নিয়ন্ত্রিত মূলে মোটা চাউল "২ 
বিক্রয়ের দন্ত বাঙ্গলা-সরকার কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৫০টি 
দোকান খুলিয়াছেন। শীমই এইরূপ আরও ৫০টী দোকান খোলা! হইবে 1 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


' ব্রাজিলের প্রাকৃতিক সম্পদ 
ব্রাজিলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান রহিয়াছে। সম্প্রতি ব্রাজিলের 
রবার উৎপাদনের পরিমাণ' দাড়াহয়াছে ১৮ হাজার টন। ফোর্ড কোম্পানীর 
রবার চাষের ক্ষেতে যে ৩০ লক্ষ রবারের গাছ আছে, তাহা! হইতে শীঘ্রই 
বৎসরে আরও অতিরিক্ত ১২ হাজাব টন রবার পাওয়া যাইবে । ইহা ছাড়া 
আমাজন অঞ্চলে আরও দশ লক্ষাধিক রবার বুক্ষ হইতেও প্রচুর রবার পাওয়া 
যাইবে। ব্ৰাজিলে ১ হাজার ৫ শত কোটা টন'লৌহ খনিতে নিহিত আছে 
বলিয়া! অমুমিত হইয়াছে এবং ইহা ছাডা বাহিয়া ষ্টেটে ৪০ লক্ষ টন ‘ক্রোম’ 
মন্তুত রহিয়াছে বলিয়াও অনুমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে ব্রাজিলে ‘ক্রোম’ 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল,১৮ হাক্তার ৯ শত টন ; ১৯৩৮ সালে মাত্র ৪ শত 
টন ‘ক্রোম’ উৎপাদিত হুইয়াছিল। ব্রাছ্ছিলে ৫ কোটী টন ম্যানগ্যানিজ 
. খনিতে নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৩৮ সালে ব্রাজিলে 
ম্যানগনিজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টন। ইহা ছাভা 
ব্রাঙ্ছিলে ১৫ কোটী টন ‘বন্পাইট’ এবং ৬ কোটী .টন. 'নিকেল” ধাতু খনিতে 
মন্কুদ আঁছে বলিয়া অস্থমিত হইয়াছে । বাজিলে প্রচুর পরিমাণে খাগ্ত তৈল 





‘ও বীজ তৈলও উৎপাদিত হুইযা থাকে। তুলার বীজ তৈল উৎপাদনে 


বাছিল পৃধিবীর, মধ্যে চতুর্থ স্থান এবং রেডির তেলের উৎপাদন ব্যাপারে 
পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


পশ্চিম আফ্রিকার প্রীরুতিক সম্পদ 

বৃটিশ উপনিবেশসমূহের মধ্যে পশ্চিম আক্রিকাই বিশেষ ঘনবসতি অঞ্চল। 
পশ্চিম আফ্রিকার নাইগেরিয়ার লোক সংখ্যাই হইতেছে ২ কোটী ২ লক্ষ 
জন। পশ্চিম আফ্রিকার, চারিটা উপনিবেশে ২ কোটী ৬০ লক্ষ লোক বাস 
করে। এই চারিটী উপনিবেশেই পৃথিবীয় মধ্যে বেশীর ভাগ তৈলবীজ 
উৎপর হইয়া থাকে । বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্ব বৎসরে পশ্চিম 
আফ্রিকা হইতে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন তালের শশস বিদেশে চালান দেওয়া 
হুইয়াছিল। এইরূপ তালের শশাস চালান দেওয়ার পরিমাণ হইতেছে 
পৃথিবীর তাল শশস চালানের তিন-পঞ্চমাংশ। এইরূপ তাল শশসের দ্বারা 
কুত্রিম মাখন ও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধের পুর্ব বৎসরে নাই- 


. গ্লেরিয়া এবং গ্যাম্বিয়া ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চীনাবাদামও বিদেশে রপ্তানী 


করিয়াছিল। গোল্ড কোষ্ট এবং নাইগেরিয়া একত্রে বৎসরে ৪ লক্ষ টন 
কেকো ফল ( ইহার চূর্ণ হইতে একপ্রকার পানীয় তৈয়ার করা হয ) যোগান 
দিয়া থাকে । গোল্ড কোষ্টে বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টন মানগ্যানিজ ধাতু 
উৎপাদিত হুয়। নাইগেরিফ়া বৎসরে গড়পড়তাঁয় ১৭ হাজার টন “উন 
বিদেশে চালান দেয। ১৯৩৭ পালে গোল্ড কোষ্ট এবং সারিয়া লিওনে 


.. ২৫ লক্ষ মেট্টুক ক্যারাট ( এক ক্যারাটে প্রায় ৩১ গ্রেণ ) হীরক উৎপাদিত 


হুইয়াছিল। ইহার পরিমাণ হইতেছে উক্ত বৎসরে পৃথিবীর মোট "হীরক 
উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ । ইহা ছাডা পশ্চিম আফ্রিকায় চারিটা 
এন রবার উৎপাদনের 8 সম্ভাবনা 224 | 





| রিবা মা ব্যাঙ্ক নিঃ || ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ | 


পুরাধিপতি যু মহারাজ! টি বাহাদুর, :: 
কে, সি, এস, আই 
| রেজিঃ অফিস--আখাউর৷ (ত্রিপুর!), চীফ. অফিস-_-আগরতলা। 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিলে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেনে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


_ স্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
১ ম্যানেজিং ডিরেক্টার । 


৯ লজ 


মা 





-স্যাক্ক ভিন নিচে ভ === 
হেড অফিস--২৯, ষ্টরাণ্ড রৌড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ! ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 
. প্ৰগতিশীল জাতীয়: প্ৰতিষ্ঠান । 
সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য কর! হুয়। 


ফোন £- 
কলি £ ১৮১৮ 
-- টেলিগ্রামন_সেফ বশ 
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চাঁ নিয়ন্ত্রণ আইন বহাল ভারতে চীনের সমরোপকরণের ফরমায়েস 


১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চের পর ভারতীয় চা-নিয়ন্্রণ আইন বহাল রাখা . স্বাধীন চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতে, এপর্যন্ত ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা 
হইবে কিনা ভারত সরকার এই অন্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের মতামত অথবা ১৭৫০ লৃক্ষ। পাউও মুল্যের সযরোপকরণ সরবরাহ করিবার একটি 
চাছিয়াছেন। ইত্ডিয়ান টি এসোসিয়েদন (ভারতীয় চা সঙ্ঘ) ভারত ফরমায়েস দিয়াছেন। 


সরকারের নিকট এই বিষয়ে একটা রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। 


মীকিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাতের প্লেট উৎপাদন 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যন্ত্রপাতি নিশ্মাণের সংখ্য ১৯৪২ সালের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন 


প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪২ পালে প্রায় ২ লক্ষ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ইম্পাতের প্লেট প্রস্তত,হইয়াছে। জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কার্যে এইরূপ ইস্পাতের 


হুইবে। 


প্লেটের খুব দরকার হইয়া থাকে। 


আমি ভারতের সম্ভীন ও ভারতের অধিবাসী 
বলিয়। গৌরব অন্গুভব করি, দেই কারণে 
একান্তভাবে এই সঙ্থয্প গ্রহণ করিতেছি যে 
আমি সর্ধবিধ (নরাশ্যজনমক মনোভাব 

লেশ হইতে উদ করিব, ভীতি উৎপাদক 
জমরব' দমন করিব, ভারতের জাতীয় 
মৰ্য্যাদা ও নিরাপত্তার পক্ষে হালিকর যে 


কোনও বিপদের সন্যুথীন হইয়া তাহার ' 


এই সন্গলে বাক্য এ যুদ্ধে ভান্রতের ও মিত্রশক্তির 
_ জয়লাভ সুনিশ্চিত করিবার জন্য আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার 
সাক্ষীস্বক্কপ প্রহর সৌষ্ঠব ও মর্জ্যাদী বন্ধন করিত? 
রঙ্গীন ও সুন্দর ভাবে মুদ্দিতি' ইংরাজী বা প্রধান প্রধান 
CRUEL a অর্গানাইনডানের শিট « প্রাপ্য! 
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ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যান্ত ' 
'নৃতন শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থ! 

অন্কত্র ক্যালকাটা স্তাশঙ্কাল ব্যাঙ্কের একটা প্রসপেক্টাস মুদ্রিত হুইয়াছে। 
ইতিপূর্বে এই ব্যাঙ্কের ১২।০ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে । বর্তমানে 
উহার আরও ৭৪০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সাধারণের 
সমক্ষে আবেদন জ্ঞানাইয়াছেন। 

ক্যালকাটা স্তাশঙ্কাল ব্যাক্ষের বয়স মাত্র ৭ বৎসর । এই অল্প সময়ের 
মধ্যে ব্যাক্কের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দডাইয়াছে ৮৫ লক্ষ টাকা এবং 
উচ্ধা অনেক দিন পূর্বেই একটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হুইয়াছে। 
বর্তমানে বালা ও ভারতবর্ষের অন্তান্ঠ প্রদেশে হেড অফিস সমেত ২৬টী 
অফিসের মধ্য দিয়া ব্যাক্কটার কার্য চলিতেছে । মিশন রো-স্থিত ব্যাঙ্কের 
সুবৃহৎ নিজস্ব অট্টালিকায় উহার ছেড অফিস অবস্থিত। এই ব্যাঙ্ক গত 
কয়েক বৎসর কাল যাবত উহার অংশীদীরগণকে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দিয়] আসিতেছে। ব্যাঙ্কটী সম্বন্ধে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বিষষ হইতেছে যে উহার পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যেই বা্লায় কয়েকটী শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও বেকার-সমন্তা সমাধানে উহা 
কার্ধ্যকরীভাবে সহায়তা করিতেছে । অল্পদিনের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের 'ষে 
প্রকার উন্নতি ঘটিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উ্ছা বাঙ্গালী পরিচালিত 
সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির অন্ততম ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে আশা করা যায়। এরূপ 
অবস্থায় বর্তমানে ব্যাঙ্কের নূতন শেয়ার শতকরা ১০ টাক! বধিত মূল্যে বির 


করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় শেয়ার ক্রেতাদের পক্ষে কোন আপত্তির কারণ হইবে. 


বলিয়া মনে হয় না। 


আমর! আশা করি বাঙ্গালী মাত্রেই এই দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্কটীর শেয়ার . 


ক্রয় করিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন এবং নিজের! লাভবান হইবেন। 


ন্যাশনাল সিটি.ইনসিওরে লিঃ 


স্তাশনাল সিটি ইনসিওরেম্দ লিমিটেড একটি নৃতন বীমা প্রতিষ্ঠান । ব্যাঙ্ক 
জগতে সুবিখ্যাত মিঃ কে এন দালাল ইহার প্রধান উদ্যোক্তা । শ্রীযুক্ত দালাল 
বর্তমানে উক্ত বীমা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন। আশা করা যায়, তাহার স্তায় ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তির সুদক্ষ 
পরিচালনায় ন্তাশনাল সিটি ইনসিওরেক্স লিমিটেড অদুর ভবিষ্যতে বীমা 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর 
সুপ্রতিষ্ঠি হইবে। . 





কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্ধ্যপ্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের শ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের এ বিভাগের অফিসার, 


কারখানা আচাধ্যরায় নগর (কাখি সমুদ্রতীর ) 
i 


নাড়াজোলের 
কুমার দেবেন্্রলাল খঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

আর্ধ্যত্রী কটন মিলস লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি পাল। রেজিস্টার্ড 
অফিস-__১০২ বি, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ 
টাক]। ' ব্যবসা-_তৃলাঁ, শন ও পাট হইতে সুত! প্ৰস্তত | | 

আরিচা ট্রেডিং কোং লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ বৈজনাথ জালান। রেজ্িষ্টার্ড 
অফিস--৮এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা--পাট ও অন্তান্ত উপাদান হইতে তা প্রস্তুত ও বন্বয়ন। 

নারন্দী ট্রেডিং কোং লিঃ-_ ডিরেক্টর মিঃ চিরঞ্জীলাল বাজোরিয়া। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৮, কলেন্র স্কোয়ার, কলিকাত!। অস্থমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--পাট ও অন্তান্ত উপাদান হইতে সুতা প্ৰস্তুত ও: 


বন্ধ বয়ন! 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দি ডানবার মিলস. লি:_গত'৩*শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। বাওরিয়া কটন মিলস কোং লিঃ 
গত ৩০শে জুন পৰ্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক € টাকা। দি 
আমেদাবাদ প্রাণতেজ রেলওয়ে কোং লিং__গত ৩*শে জুন পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৯২ টাকা । দ্বি মাইশৌর স্পিনিং 
এণ্ড ম্যান্গুফ্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা 'বাধিক ৬২ টাকা। দি বৃটিশ ইণ্ডিয়া জেনা- 


রেল ইনসিওরেন্দ কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের 


অন্ত শতকরা বাধিক ৭২ টাকা । রোটাস. ই্ডাষ্ট্রী্জ লি:__গত ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১২॥ আনা। বোনে 
ডাইং এণ্ড ম্যামুফ্যাকচারিং কোং পিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে সাময়িকভাবে শতকরা! বার্ষিক ১৪২ টাকা। ছমায়ুন 
প্রোপার্টি লি:_-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বার্ষিক ৬২ টাকা। দি ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন লি:--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বত্ঘরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১*২ টাকা । 

খ্যাকার এণ্ড কোং লিঃ-_গত ৩৯শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। ওরিয়েন্ট জুট মিলস্‌ কোং লিঃ__ 
গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয়, মাসের হিসাবে শতকরা বাখিক ৬২ টাঁকা। 
সেভিয়ট মিলস, কোং লি:__গত ৩১ে।মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । ডেণ্টাক্ষুট শুনল কোং লিঃ--গত ৩১শে 
যে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 


হেড অফিস-_কুমিরা 
শাখা ও এজেন্সী ২৬ সর্ধত্র 


চলতি হিসাবে শতকরা বার্ষিক 1০ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক 7 »% ১1০ 
স্থায়ী আমানত (১২ মাস), : ৩॥০ 
ইনি CTT 





___ রিপোর্টে উচ্চ প্রশুংসিত হইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ } 
বিক্রয়ের লাভ্ড হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে ই 


বন্ধিত মুলখনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুন। 
হেড অফিস_-৫ন্‌ং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা রী 





নিউ রি 
সকল অফিসেই সুদের হার | 


ফোন-_সাউখ ২৬৩৬ 





১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 





রে 
সত 








যে সূর্য্য বর্ষার জলধারা আনে, শস্য-সম্ভীর দান 
করে, ছয় খতুর আবর্ভন-চত্র ঘুরাইয্। চলে, 
সেই সুর্ধ্য-করোজ্ছল, ভারত-স্জুদত একটি দিনের 
হইল সুরু। ই 
বাতাসে তাহার কাপড় .শুখাইভেছে। পবিত্র 

পুণ্য - স্থানগুলিতে প্রাচীন বৃক্ষ ও জীর্ণ, 
প্রাচীরের ছায়া ষনাইয়া আ'সে। মদীর ধারে, 
ধারে, গরুবান্ভুরগুলি অলস, রোমস্থন করিতে 
থাকে, মাঠে মাঠে কৃষকের! চাষের কাজ করিয়। 
চলে। আশেপাশের সহরগুলির কর্খ-কোলাহল 
বঙ্ছদুর, পর্যযস্ত ভালিয়া আসিতে থাকে । যাহারা 
ভার্তবর্ষকে ভালবাসে তাহাদের কাছে এ দেশ' 
কী জন্দর ! 











শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, বিস্তীর্ণ পল্পীময় 
অঞ্চলের এই নীরব প্রশান্তি ডারতের অহিংস 
জীবন-যাত্রার ধারাটীকে পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। 
আমাদের মত যাহাদ্িগকে কাজের প্ররজে 
দেশের 'বড় বড় সহরে' আবদ্ধ থাকিতে হয়, 
তাহারাও শাস্তির এই উৎস হইতে সম্ীবনী- 
শ্রক্তি আহরণ করিয়া আনে। 

পারিবারিক প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের প্রতিষ্ঠার 
উপর যাহাদের জীবন চলিত নির্দিষ্ট ধারায়, 
এমন ,চারকোট্টী চীনাকে জাপানী সেনাদল 
': সমুলে ধ্বংস করিয়াছে । 





৩৫৩ 


শ্ৰবাজ্ঞাত্রে্ৰ হ্যাল্লচ্গলল 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৯ই সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তনের লক্ষণ 
দেখা যায় না। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই রহিয়াছে.। ব্যান্কসযুহের 
মধ্যে কল টাকার হ্দের ছার শতকরা 1০ আনায় অপরিবপ্তিত রহিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উষ্চেখষোগ্য বিষয় এই যে, শীস্রই কয়েকটি 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট বাজার হইতে মোট ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খণ 
তুলিবেন। এই সংবাদে বোম্বাই ও কলিকাতার বাক্জারে বেশ চাঞ্চল্যের কৃষ্টি 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও কোনরূপ উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয় নাই। বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে যাহা কিছু কাজকারবার 
হইয়াছে, তাহার পরিমাণ খুবই কম। 

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের জন্ যে টেগ্ডার আহ্বান কর] হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা । উক্ত আব্দেনসমূছের মধ্যে 
৯৯৪” আনা ও তদুর্ঘ দরের এবং ৯৯/৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেশু রের গড়পড়তা 
সুদের হার শতকরা বাঁধিক 1৬৯ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকা ষ্ট্যোণডার্ড 
সময়) পর্য্যন্ত এবং কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
কাঞ্জকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যস্ত ভিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেপ্তার আহ্বান করা হইবে। ধীহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা দিতে 
হুইবে । অন্তান্ত সর্ভ পূর্বববৎ । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সান্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত | 
২৮শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইরাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৭৪ কোটী ২৫ লক্ষ €৭ হাজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দটাড়াইয়াছিল মোট ৪৭০ কোটি ৭৭ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের [ 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৭৭ কোটি ২০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৭৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা । | 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে (| 
৮৭ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি 8 
৯ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্ানতব্যাক্ষের আযানতের || 
পরিমাণ দ্ীডাইয়াছে ৬৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩* হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে পি 
উহার পরিমাণ দ্বীডাইয়াছিল ৬৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে [ 
& কোটি ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬ | 
কোটি ২১ লক্ষ: ৩৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ & 
সরকার ও অন্থান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের মোট আমানতের 'পরিমাণ { 
দাডাইয়াছে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৩ | 
হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে 


৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :_- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিহও্ পে 
ওঁ দৰ্শনী পভ 4 '১শি ৫২ পে 
ডি এ ৩ মাস ক ১শ্ি৬ত২ পে 
ডলার * প্রেতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 


কারখানা ও হেড অফিস 2__ » ২৪ পরগণ।। | 
শো-রুম ৮১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাত।। [| 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপর্তার 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং শেয়ারের দরও উল্লেখযোগ্যব্ষপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বর্তমান দেশের আত্যস্তরীণ অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার 
ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের মনেই আশার সঞ্চার করিয়াছে | বাজার বন্ধের 
দিকে অবস্ত শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা শৈথিল্যের ভাব পরিলক্ষিত ' 
হইয়াছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে অনেকের মনেই নৈরাশ্তের ভাব-দেখা দিয়াছে এবং 
জাপান রাশিয়ার নিকট চরমপন্র দাখিল করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারের উন্নতি কতকটা ব্যাহত হইতে 
পারে বলিয়া আশঙ্কার ভাবও দেখা গিয়াছে ৷ 


কোম্পানীর কাগজ 


কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার শীঘ্রই খণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ 
রটিয়াছে তাহা জন্ত কোম্পানীর কাগজের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছে। ৩৫০ 


. টাকা এবং ৩২ সুদের কোম্পানী কাগজের দর যথাক্রমে ৯৩০ আনা এবং 


৮০২ টাকায় দীড়াইয়াছে। মেয়াদী খপপত্রসযূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৬ সালের খপপত্র ১০২২ টাকা, ৩২টাকা সুদের ১৯৪৩-৬৫ সালের কাগজ 
৯৪২ টাকা, আ* টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২/০০ আনা, 
৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগন্জ ১০৯২ টাকা এবং ৫২ টাকা সুদের 
১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯/০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে । 











* হাওয়া বিছানা ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 
হি 


5 


আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক ওয়াটরিপ্রুফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম। 
সমস্ত সম্তান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেঙ্গল ৪য়াটাবগরফ রকম 


(১১৪০) ভিলন্িট্েিজ্ভ 


শাখা £_-৩৭৭, হুর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোন্বাই। 
নাগপুর বিক্রয়কেন্ত্র £_-অভয়ঙ্কর রোড, লীতাবলূী, নাগপুর। 





১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৫৫ 








কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের তাল চাহিদা দেখা গিয়াছে এবং ইহার 
শেয়ারের দরও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। ke 
কয়লার খনি 
বহুদিন পরে কয়লার খনির শেয়ারের কাঁজকারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কয়লার মালবাহী গাড়ীর সঙ্কুলান এবং খনিঅঞ্চল হুইতে কয়লা সরবরাহ 
করার সুবিধা! হওয়ায় কয়লার খনির শেয়ার ক্রয় করার জন্ত অনেকেই আগ্রহ 


দেখাইয়াছে। 
পাটকল 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এসপ্তাছে পাঁটকলের শেয়ারের কাক্ষকারবার 
বিশেষ ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া ৫০৪০ আনা, হুকুমচণাদ ১৩০ আনা 
এবং কামারহাটা ৩৫০০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
-২৯॥০ আনা এবং ১৯০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে। 


চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের বিকিকিনির ব্যাপারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা 
দেখা যায় নাই। 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান করপোরেশন 1%* আনা, ইণ্ডিয়ান 
কেবলস ২৪1০ আনা, এবং ইন্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৯২ টাকায় বেচাকেনা 
হুইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 


কোম্পানীর কাগজ 

২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৪ঠা সেপ্টেম্বর--৯৮৭/০ 7 ৯ই--৯৮৮/৩ | 
৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা সেঃ_-১০২৩/০) ৭ই--১০১%%০ 
১০২% ) ১০ই--১*২৮০। ৩৭ সুদেরর্ডফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা সেঃ 
১০০/০ ‘ooo ; ৭ই-_৯৯/%০ ১০০|০ 3 ৮ই--১০০২) ৯ই— ১০০০/০ 1 
৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ৪ঠ সে£--৯৯৮০.) ১০ই--৯৯৪৮০ | ৩২ সুদের 
খন (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠ1 সেঃ-৯৩]৮০ ৯৩৮০ ) ৭ই-_৯৩%/* ৯৪%০ 7) ৮ই_ 
৯৪০ ) ৯ই--১৪২ ১০ই-৯৪২। আশ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা 
সেঃ-_ন৩২ 3৩/০ 5 ৮ই--৯৩1৩০ ৯৩॥০ 3 ৯ই-_-৯৩1৩/০ 38/0 3; ১০ই-- 
৯৩৮০০ | ৩॥০ স্থদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৪ঠী সেঃ-_-১০২৷/* ৭ই--১০২০ ; 
১%ই-_+১০২1৮০ । ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৮ই সেঃঁ-১০৯ 3 ১০ই-- 
১০৯২। ৪1০ সুদের খপ (১৯৪৫-৪০) ৮ই সেঃ--১১২৪০। ৫৯ সুদের খণ 
(১৪৪৫-৫৫) ৭ই সেঃ-১০৮০৩০ ১০৯২ 3 ৮ই--১০৯/০ 3 ৯ই--১০৯২। 
৫২ স্থদের ইউ পি বগু (১৯৪৪) ৪ঠা সেঃ_-১০৪1%০ ; ৯ই--১০৪০। 

ব্যাঙ্ক 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ৪ঠা সেঃ-৩৬৫২ ৩৬৬২ রদ ৭ই--৩৬৭২$ 
£( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ণই সেঃ--১৫১০৯ 3 ৮ই--১৫০৭]০ ১৫৯৫২) ১০ই-_ 
১৫৯০৭ ১৫১২৭ 1 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা ১১০০৯ ১০০৮০ ১ ৮ই--১০১২ 5 


-১ই--১০১২) ১০ই--১০০৪০ ১০১1০ | 


রেলপথ 
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ ) ৪ঠা সেঃ-৮৯২। সাড়া- 
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ৪ঠা সেঃ_-১০৪২। 


খনি 


বার্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা সেঃ-_-১৮৩/০ ২৯ 3 ৭ই-১৪৩০ ২/০ 3 ৮ই_ 


১৮৩০ ২২ ) ৯ই-১৮%৩০ ২৯3 ১৪ই-_১৮১০ ২৯। ইঙ্তিয়ান কপার ৪ঠা ৪ 


'সেঃ--২২ 3 ৭ই-২৯ ২/০ ; ৮ই--২/০ ; ৯ই_-২/০ ; ১০৫-২২ ২/০ ; 


সিমেণ্ট 


ডালিয়া সিমেণ্ট (অভি) ৪ঠা সেঃ--১৫৷॥০ ; ৮ই--১৫৮/০ ১৬২; | 
১০ই --১৬॥০ ; (প্রেফ) ৭ই সেঃ-_১২৮৬ 5 ৮ই--১২৭৯3 (ডেফার্ড) ৮ই 
'সেঃ--৩/০ ৩০১ ১০ই_৩/%০ ৩/৩/০। রিলায়েন্স ফায়ার বৃকস ৭ই | 


সে--১২৩০ ; ১০ই--১২/০। আসাম বেগল সিমেন্ট ৮ই সেঃ--১১৮০০ ; 
-৯ই--১১৪০ $ ১০ই--১২২। তা 


কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৮ই সেঃ--১৮৷০ ১৮০০/০ ; ১০ই-- : 
১৯/০ $ (প্রেফ) ৪ঠা সে+-১১৪২) ৭ই--১১৫২। বেঙ্গল এরিয়েটিং | 


গ্যাস ১০ই সে:--৭২৬। ৃ্‌ 
ডিবেঞ্চার 


৬২ স্থদের (১৯৬৩-৬৮) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৭ই সেঃ--৮২1 ৩০ | 


"দের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বীজ ৪ঠা সে-৯৩/০ 5 ১০ই--৯৩%০ | ৪২ 


ik, 
a> AILSA ERR 


সুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা সেঃ_৯৭২। ৪1০ সুদের 
(১৯৩৯-৫৪) ৪ঠা সেঃ_-১০০৮%০ | ৪8০ সুদের (১৯৪০-৫৫) বেঙ্গল জুট ৪ঠা 
সে+-১০২॥০। ৪8০ স্দের (১৯৩৭-৫২) নেহাটী জুট ৪ঠা সেঃ--১০২০। 
৪1০ সুদের (১৯৩৯-৫৯) লেলিমার্লা জুট ৪ঠা সেঃ-১০২/০। ৫1০ সুদের 
(১৯৩৮-৫০) রোটাস ইপ্তাই্ীঙ্জ ১০ই সেঃ--১০৪০ | ৪৮০ সুদের (১৯৪১-৫১) 
হুকুম চাদ জুট =হ সেঃ-১০০২। ৫৭ স্দের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট 
ড্রাই ৭ই সেঃ--১০৯॥০ | ৫২ সুদের (১৯৫৬-৮৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
৮ই সেঃ-:১১০৮%০ | €]০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ভালমিয়া সিমেন্ট ৮ই সেঃ 


২১০৫ | ৬২ সুদের (১৯১৬-৫৬) এসোসিয়েটেভ হোটেলস ৪ঠা, সেঃ 


১০১০। ৬৯ স্থদের (১৯৪০-৫০) ক্যালকাটা জুট ৪ঠ1 সেঃ--১০১২ | 
কয়লার খনি 


এমালগেমেটেড ৮ই সেপ্টেম্বর_-২৫1৩/০ ২৫০ 3 ১০ই--২৫॥০ ২৬০! 


বেঙ্গল ৪ঠা সেঃ--৩৫৩২ ; ৯ই--৩৬২২ ৩৬৮৭ ) ১০ই--৩৭০২। ভালগোড়া 


৪ঠা সেং--৫/০ )৮ই--৫1%* ; ৯ই--৫1৬০ ৫1৮০ 3 ১০ই-৫8৮০ ৫8০ | 
বোকারো এও রামগড় ৪ঠা সেঃ--১৫॥/০ ১৬২) ৭ই-_-১৬৮০ ; ৮ই-_ 
১৬৫০ | বড ধেমে৷ ৯ই সে:_-৬৮০ ৬৩০ ধেমো মেইন ১০ই সে--১২৭৮০ | 
বরাকর ৪ঠা সে£__-১২।৮০ ১২৭৮৭ 7 ৭ই--১৩৭ ১৩1০ 5 ৮ই--১২৪৮৩ 5 
১০৯--১৩1* ) (প্রেফ ) ১০ই--১৩৮%০ ১৪১২ ইকুইটেবল ৭ই সেঃ 
৩৪1০ 7 ৮ই--৩৪1০ ৩৪1/০ ; ১০ই--৩৪।* ৩৪০ ) ( প্রেফ ) ৪ঠা--১২২২। 
ঘুবিক এণ্ড মুশ্লিয়া ৪ঠা সেঃ-_-৪॥০ ৪৮/০ ; ৮ই--৪॥%০ &/০ ) ৯ই--৫%৬ 
৫1০ | হুরিলাঁদি ৭ই সেঃ_-১২%* ১২।০ ; ৮ই--১২1%০ ১২৪০ ; ৯ই--১২দ০ 
১২৮০০ 3 ১০ই--১২দ৮০ ১৩২1 বেঙ্গল-নাগপুর ১০ই সেঃ-২৭%০। 
নাজিরা ৯ই সেঃ--৮1০ ৮০) ১০ই--৮1০। নর্থদামুদা ৪ঠা সেঃ--৫|০ 3 
৮ই--$1/* ৫1৩০ | কাটরাস ঝরিয়া ১০ই সেঃ-২৫০। পেঞ্চভেলী ৯ই 
সেঃ__৩৩॥* ৩৪২ রাপীগঞ্জ ৭ই সেঃ__২৬২ ; ৮ই-_২৬২ ২৬%০। রেওয়া 
ই সে২৮২। সেও ৭ই সেঃ-১১৪০ ১২৮০) ৮ই--১১দ০০ ১২২ $ 
৯ই--১৩%/* ১২1০ 5 ১০ই--১২।০। কালাপাহাড়ী ১০ই সেঃ_-১২২ ১২1৮০ । 
্যাপতার্ড ৭ই সেঃ--২০॥০। ওয়েষ্ট জামুরিয় ৮ই সে:__২৯২) ৯ই--২৯৩০ 


২৭1০ 
কাপড়ের কল 

বেণারস কটন এণ্ড সিল্ক ৪ঠা সেঃ--৫৮%০ ৫৮০ | বেঙ্গল-নাগপুর কটন 
৪ঠ| সেঃ__২২/০ ২২।০ ; ৭ই-_২২৩/০ ২২।%০ ) ৮ই-_-২২।০ ২২1৮০) ৯ই-- 
২২০) ১০ই--২২1৮০ হ৪৮* | বাউরিয়া (অর্ভি) ৭ই সেঃ__৪২৪২ ৪৩৫২ 9 
(এ প্রেফ) ৮ই সেঃ--১৭৫২ 5 (বি প্রেফ ) ৭ই--১১৩২ ১১৪৫০ | কাঁপপুর 
টেক্সটাইল ৮্ই সে:--:১০%০ ১০৩০ 3 ৯ই--১০|০ ১০1/০ ্ ১০ই---১৩1০ 
১০1৮০ | ডানবার ৪ঠ1 সেঃ_-২৪০২ ২৪২২ $ ৮ই--২৪০২ ২৪২২। এলগিন 
মিলস (অর্ডি) ৪ঠা সেঃ_-৩৩৪৯ ; ৭ই--৩৩৮০ ৩৪1০) ৯ই-_-৩৩৮০ ৩৪%০ ; 
১০ই--৩৪৮%০ ৩৪1%০। কেশোরাম ৭ই সেঃ--১০]০ ১০/০ 7 ৮ই--১১২ ১ 
৯ই_-১০৫০ ১৭০) ১০ই--১০1/০ ১০৪০। মুইয়ের মিলস (অর্ডি) ৪5! 
সেঃ_৩০৫২ ৩০৮৯) ৯০ই--৩১২৯। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ভি) ৪ঠা সেঃ 
৫%/০ €8%০ ; ৭ ই-_-৫8৩/০ ৬২১ ৮ই--৯২ ৬/০ ) ৯ই-_৬1* ৬1/* 3 ১০ই-_- 
৬1৮০ ৬৫০ ) (প্রেফ) ৪ঠা সেং_-৮৪৬/০) ৭ই--৯২। 

ইলেক্ট্রীক | 

জব্বলপুর ইলেক্ট্রীক ৪ঠা সেঃ--১৫1০) ১০ই--১৫৪৮০ | মৃজাপুর 

ইলেকুন্রীক ১০ই সেঃ_৫২। 


পাটকল 


এ নত এ, 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ ৃ 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্রীট, হাটখোলা, ' লিকাতা। | রর 


স্হান 

















[১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২' 








১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপামীরা "চীনের রাজ- 

» নান.কিৎ সহ্র দখল করে _ 

“আমি সচক্ষে এমন বাস্তব ঘটনাও দেখিয়াছি যে 
জাপানী সৈন্যরা তিন চার বৎসর বয়ঙ্ক (শিশুদের) সঙ্গীন 
বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে।” 

চীনদেশে হাঁড়া অন্য কোনদেশে যুদ্ধ জ্ক্ু হইবার 
বহুপূর্বেে, ১৯৩৮ সালের ফুলাই মাসে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 


ভাইজে$” মামে পত্রিকায়, একটা প্রবন্ধে প্রকাশিত। 






৮০২ 
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- এবং একযোগে কাজ ক্রিয়া 









১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


আৰ্থিক জগৎ, 


৩৫? 











৭ই-_-৩২০২ 5 ৮ই--৩২২২ ৩২৩২1 অকল্যাণ্ড ৮ই সেঃ--১৬৭৷০ ১৪৮০ 3 
(প্রেক) ৪ঠা সেং--১২৫৯। বালি ৮ই সেঃ-২২০২ ; ৯ই-২২৪২ $ ১০ই- 
২৩০২ 5 (প্রেফ) ৪ঠা সেঃ-_১৪১২ ) পই--১৪১২। হাওড়া.১০ই সেঃ_-৫০1০ 
৫০৮০ | ব্রানগর ৪ঠা সেঃ__৮৯৪০ ) ৭ই--৯০২ ৯১৯ 3-৯ই--৯২৭ ৯৩৯ । 
বিড়লা৮ই সেঃ_২৭॥০ 3 (প্রেফ) ৪ঠা সে২১১৬২। বজবজ ৪ঠা সেঃ 
৩১২৪০ ) ৭ই-__-৩১৬২ 3 ৮ই--৩২০২ ) ৯ই--৩২৫২ ৩২৬২ | চাপদানী ৭ই 
সে-১৫৯২। সেভিয়ট ৪ঠা সেঃ_-১৬১০ ) ৯ই--১৭৪২ ১৭৬২ | চিততলসা! 
৪ঠ] সেঃ১৪1০ 3 ৮ই--১৪1০ ১৪/০ | হুগলী ১০ই সেঃ__৬৪]০। ক্লাইভ 


(এ প্রেফ ) ৮ই সেঃ--১৩০]০ ১৩৪২ 3 ১০ই--২১৪০ ২১৪০) (শতকরা! . 


৬ টাকা সুদের প্রেফ) ৮ই সেঃ_-১২৪২ ১২৬২ 3 ৯ই--১২৫২ ভালহৌসী 
৭ই সেঃ_-২০৪২ 5 ৮ই--২০৬২ ২০৭৬) ৯ই--২০৬২ ২০৭৪০, ফোর্ট গ্রষ্টার 
৮ই সেঃ_-৪৮২]০ ) ৯ই--৪৮২%০| গ্যাঞ্জেস ৭ই সেঃ-২৬৫২। ' গৌরীপুর 
৯ই সে:--৬৪৬ | হুকুমচাদ ৪ঠা সেঃ--১২॥০ 3 ৭ই--১৩২) ১০ই--১৩০ 
১৪২| ইণ্ডিয়া ৯ই সেঃ--৩৫০ ৩৫৫২ $ ১০ই-_৩৬*৯ ৩৬৯২ | কামারহাটী 
এই সেঃ-_-৪৩২/০ ৪৩৪২ ) ৯ই--৪৪২২ $. ১০ই--৪৪১২। কীকনাড়া ৪ঠা 
সেশ৩৫২৪০ ) ৮ই--৩৫৫২ ৩৫৮২ 5 ১০ই-৩৫৮৯। কিনিসন ৮ই সে 
৩২০২। ল্যাগসভাউন ৮ই সে:--১২৯৪০ ১৩২২ । লরেন্স ৮ই সেঃ২২৯২ | 
নৈহাটী'(প্রেফ) ৪ঠা সে+৯৪৬২| স্তাশনাল ৪ঠা সেঃ-২০৷০; ৭ই-_ 
২০1%০ ২॥০ ; ৮৪-২০০০ ২৪০ ; ৯ই_-২০৮%৮০ ২১1৬০ 7 ১০ই--২১৮॥০০ 
২২২. (প্রেফ) ৪ঠ] সেঃ_১৪৮২। নেলিমার্পা (প্রেফ) ৯ই সেঃ_-১১৫২) 
(অর্ডি) ৪ঠা--১১৪০ 3 ৮ই--১১৪৮০ ৯১৪৮০ | নিউ সেপ্টাল ৯ই সেঃ 
২৮৯২ ২৯১২ নর্থক্রক (প্রেফ) ৪ঠা সেঃ-_-১২৮৷০ ১২৯২। নদীয়া ৭ই 

:--৫৯২ ৯৪০ ) ৮ই--৬০২ ৬৯২) ৯ই-+৬২২ ৬৩4০; ১০ই-_-৮৬২ 
৬৭২ ওরিয়েপ্ট ৭ই সেঃ.-১৬২২। প্রেসিডেন্দী ৪ঠা সেঃ--৪৪%০) ণই-_ 
৪৮৮০ ৫৮০ ) ৮ই--৫৯ ৫/০ ; ৯ই--8/০ to; ১০ই--৫1০ 81/০। 
ইউনিয়ন ৮ই সেঃ_ ৩০১২ 3 ১০ই--৩০১২। রিলায়েন্স »ই সেঃ-৫১৷০ ) 
১০ই-_৫৩২ ৫০ 3:(প্রেফ) ৪ঠা সে£-১৪৮৫০ ১৪৯২ ) ৮ই--১৫০২ ১৫২২ 
শ্রীলক্ষীনারায়ণ ৪ঠা সেঃ-১৪।০,১ ৭ই--১৪া০ 9৯ ৮ই--১৫২ ) ৯ই--১৫1* ) 
১০ই--১৫0০ ১৫০ | ষ্ট্যাপ্ডার্ড ৪ঠা সেঃ_-১৯৭%/০ ১৯৮৯ 3 ৭ই--৯৯৮৯ 
৮ই-_১৯৮২ ২০২০ $ ৯ই-_-২*১৪০ ২০২২ । | 

‘' "ইঞ্জিনিয়ারিং ' 

ভারতীয়া ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ৭ই সেঃ _-১৪২ ) ৮ই---১৪৮/০ '; ৯ই-_১১৪৮/৯ 
১৫২3 ১০ই--১৪৪০ , ১৫৯) বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই 'সে--১০৮%০ 
১১॥/০ ) ৯ই--১১।০ ১১৪ । বাৰ্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা সেঃ_-৩৩৫২) 


ণই--৩৩৫২ ৩৪১২) ৮ই--৩৪৩২ ৩৪৬২3 ৯ই--৩৪৬%০ ৩৫০২3 ১৭ই-- 


৩৪৭২ ৩৫২২ ) (শতকরা ৬২ টাক] সুদের প্রেফ) ৯ই--১২৬২ $ ১০ই-- 
১২৬3 (শতকরা ৭২ টাকা আদের প্রেফ ) ৯ই--১৪৮৯ 5 ১০ই--১৪৭২ 
১৪৮২ ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা সেঃ-২৭াত ২৭1/০ ২৭৪০ ২৭৮/০ ; 
ণই--২৭%৮ ২৭৮০ ২৭৮৩০ ২৮০ ২৮৮০ ২৮1৩০ ২৮০ ২৮৪০ ২৮৮/০ 
২৮৮০ 5 ৮ই--২৮৮/০ ২৮৪৮০ ২ ৮৪৩/* ২৯২ ২৯৮০ ২৯০০ ২৯1০ 3 ৯ই-_ 
২৯৮০ ২৯৩০ ২৯1০ ২৯/০ ২৯৩০ ২৯1৮০ 7, ১০ই_-২৯/০ ২৯০ ২৯৩/৭ 
২৯০ ২৯1৩০ ২৯/০ ২৯৮৩/০। স্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা সেঃ--১৭০ 
3১৭৪৯ ১৭৪৮০ ; '৭ই_১৭॥/০ ১৭৪৩/০ ১৮৭ "১৮/০ ১৮/০ ১৮৪০ ১৮1০ 
১৮1/০ ১৮1৮০ ১ ৮ই--১৮1/০ ১৮৮০ ১৮1৩/০ ১৮০ ১৮1০ ১৮৪০ ; ঈই-- 
১৮1০ ১৮1/০ ১৮1৮০ ১৮1০০ ১৮1০ ১৮৪৮৩ ; ১০ই--১৮৪/০ ৯৮1০, ১৮1৮৪ 
১৮৪০ ১৮/০ ১৮৪০ ১৯২ ১৯৩০ ১৯1০ 3 (প্রেফ) ৮ই সেঃ--১৯২২। কুমারধৃবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ভি)ট ৪1 সেঃ__৪৪* ৫০ ;' '৭ই--৩/০ ৫15 ১ ৮ই---1%০ 
৫0০ 5.৯ই--1%০ €1৩০ ) ১০ই--1৩০ 1, জেসপ এগু কোং (অর্ডি) ৮ই 
সেঃ--১৮।০ ১৮০/০ ; ৯ই--১৮০/০ ১৯৮০ ) ১৭ই--১৯1%০ ১৯০1 স্থাশনাল 
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা. সে২--১০|০ 3 ৮ই--১০৪০ ) ৯ই--১০৪০ ),৯০ই-_ 


১১২ ১১॥০। 
কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার .৯ই সেঃ--১৩০২ ; ১০ই--১৩০২। ইন্ডিয়া পেপার 
পাল্প ৪ঠা সেঃ-১৪২২ 3 ৭ই-_১৪৩া০ ) ১০ই--১৫০২ ১৫১২। ওরিয়েপ্ট 
পেপার (অর্ডি) ৭ই সেঃ-২১1০ ) ৮ই-+২১০ ২১৫৮০ 5 ৯ই--২২৯ 3 ১০ই- 
২২%০। ওরিয়েপ্ট পেপার (প্রেফ) ৮ই সেঃ--১০৯২1 শ্রীগোপাল পেপার 
৪ঠ1 সেঃ__১৭%৪ 5 ৭ই--১৮1০ 3 ৮ই--১৭৯ ৯৮০ 3. ৯ই--১৯ 5 (প্রেফ) 
৪51 সেঃ-১৩৪৯। ষ্টার পেপার ৪ঠা সেঃ-১৫|০- ৭ই--১৬৮০ ১৬1০ 3 
৯ই--১৬1০ ১৬/০। টিটাগড় পেপার (অর্ভি) ৪ঠা সেঃ--১৯২ ১৯1৮০ ; 
৭ই--১৯1%০ ১৯০ )৮ই--১৯1%০ ১৯৮০১ ৯ই--১৯//০ ১৯1৮০ ; ১০২ 
১৯৫৮০ ১৯৪ ; (সেকেও প্রেফ ) =ই সেঃ-১০৮৯ 1, .:। 
চিনির কল, : | দর 
বুলাও ৪ঠা সেঃ__২৭৪০ | কেরু এণ্ড কোং ৪ঠা সেঃ--১২৷০ ২২০০ ১ 
৮ই--১২1০ ১২/০ ) ৯ই--১২া০ 3 ১০ই--৯২দ০ ১৩২1 কাণপুর ধা সেঃ 


২৭৯ ) ঈই--২৭২৬ ২৭৮০) ১০ই৮-২৭০) (প্রেফ) "৮ই২-৯২৭২।' চল্পারণ ** 


৬ 


৪ঠা সেঃ-_২৩০০ ২৩] ; ৭ই--২৩৷০ ২০1৮০ ; ৮ই-_২৩1%০ ; ৯ই- ২৩1৬০ 
২৩ | ডায়াব মিয়াকিন ক্রয়ারিজ ৪ঠা সে:--১০|০। মারীক্রয়ারী ৭ই 
সেঃঁ-১৭।০। নিউ সাভান 8ঠ1 সেঃ_-১৪1* ১৪1০ ) ৯ই--১৪।%০ 5 ১০ই_- 
১৪1৩/*। পাঞ্জাব সুগার ৭ই সে:__-৩৩৫২ ৩৪০। রামগড় কেন এণ্ড সুগার 
(প্রেফ) ৪ঠা সেঃ-১৩৪২) ৭ই--১৩৩৯। রাজা ৪ঠ1 সেঃ-_৩০%০। 
সমস্তীপুর ৪ঠা সেঃ-_১২৷০ 7 ৯ই--১৯২1০ 3 ১০ই--১২৷০ ১৩%০ | সাউথ 


বিহার নই সেঃ--১৭৷০ | 
চা-বাগান ূ / 

বানারহাট (প্রেফ) ৪5] সেং-১৪৮২ ) ৭ই-_-১৬০২ ) ৮ই--১৮১২ 9 
৯ই--১৬০২। বারদুয়ার টি এণ্ড টার ৮ই সেঃ-৫1৩০ ৫৮/০ } ৯ই-- 
৫8৩/০। বিশ্বনাথ ৭ই সেঃ_-২৬২ 3 ১০ই--২৬২। চুনাভূতি (প্রেফ) ৪ঠা 
সে--১৫৮২ ১৫৯২ 9 ৭ই--১৬০২ 5 ৮ই--১৬১২। দিমাকুলী ৭ই সেঃ 
২৮২1 এথেলবাডী ৭ই সেঃ--১২৷০ } হগ্ডপাভা (প্রেফ) ৭ই সেঃ_-১৬৬২। 
হাতীক্ষীরা »ই সেঃ--২০॥০ ২০৪০ । কর্ণফুলী ৮ই সেঃ_-১৫০ ১৬০ । পাক্র- 
খোলা (প্রেফ) ৭ই সেঃ_-১৪০২ রাণীচেডা ৯ই সে:--১৩]০। সরুগাও ৪ঠা 
সেঃ_-৯২৫০ 5 ১০ই--১২।০। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে যানবাহন সমস্তা লইষ! বাজারে চিন্তা-ভাবনা 
দেখা গিয়াছে । কোন কোন মফংম্বল কেন্দ্রে নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ী 
প্রভৃতির অভাবে বিস্তর পাট আটকাইয়া রহিয়াছে। স্থানীয় সমস্তার স্বরূপ 
জানিবার অন্ত সেন্টাল জুট কমিটি কতৃক বিভিন্ন মফংশ্বল কেন্দ্রে বিশেষ 
পর্যরেক্ষক পাঠান হইয়াছে.। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হকও 
উক্ত যানবাহন সমস্ত৷ সম্পর্কে তথ্যান্সন্ধীনের অন্ত মফংস্বলে সফরে বাহির 
হুইয়াছেন। | 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ে 
বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। সপ্তাহের শেষ ভাগে দূর ভবিষ্যতে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্ত্তেও কিছু কিছু কাজ্সকারবাঁর হইয়াছে। ্থুপারভাইজভ্‌ জাত 
বটম ও ক্রস্‌ বটম যথাক্রমে ৬০ আনা ও ৩॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে বিক্রেতা মহল কাব্রকারবারের জঙ্ বিশেষ উদগ্রীব ছিল ' 
বলিয়া মনে হষ'নাই ।- | 

কাচা পাটের বাজারে চডতি"ভাবের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও 


. চটের বাজারে চভতির ভাব পরিলক্ষিত হয়।. জাহাজ চলাচল সমন্তার শীঘ্রই 


সমাধান হইবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । পূর্বে (সর্বশেষ) যে বালুর 
বস্তার অর্ডার দেওয়া হুইয়াছিল উহার পরিমাণ আরও ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বস্তা 


বাড়ান হইয়াছে এবং পূর্বে যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল সেই সমষের মধ্যেই 








২ 
ASS 
২২ 
বু টি 


একটি উন্নাতিদীল ভাবতীয সেডিউলছ ব্যাঙ ক 


নথ 
২৫ ১ 
৬ 





” 
ES 


৩৫৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





এই ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বস্তা সহ সমস্ত ডেলিভারী দিতে হইবে। গতকল্য 
বাজারে ৯নং পোর্টার নগদ ১৪২ টাকা, অক্টোবর-ভিসেম্বর ১৪৮০ আনা ও 
জাহুয়ারী-মার্চ ১৪1৮০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৭৮০০ আনা, 
অক্টোবর-ডিসেম্বর ৯৮৮০ আন! ও জান্থুয়ারী-মাচ্চ ১৮৮০ আনাষ ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 

বিভিন্ন মিলের হাতে আহাজ সংস্থানের অভাববশতঃই বিস্তর পাট ও 
" থলে মজ্ভুত রহিয়াছে । ইতিমধ্যে শীঘ্র াহাজ চলাচলের সত্তোষঙ্গনক ব্যবস্থা না 
হইলে মিলমাঁলিকগণ বর্তমানের উৎপাদনের রা বজায় রাখিতে 
পারিবেন কিনা তাহাতে ঘোর সংশয় রহিয়াছে ।,' ং আগামী. কয়েক 
মাসে বিদেশে প্রচুর পণ্য রপ্তানী হইবে কিনা তাহা নি করিয়া কাহারও 


বলিবার সাধ্য নাই। 
তুলা ও-কাপড় - . :০ 
কলিকাতা, So 
বোদ্বাই-এর তুলার বাজার সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নাই। 
আলোচ্য, সপ্তাহে কলিকাতার কাপডের বাজারে বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য 


দেখা যায়। শারদীয়া পুজা সম্নিকটে। কাপড়ের চাহিদা এখন পূর্বাপেক্ষা ' 


বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইতে থাকিবে। কিন্ধরেলগাড়ীর অভাবে কলিকাতার 
বাজারে কাপডের মজুত পরিমাণ বাড়াইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখা 
' যায় না । অধিকস্ত সম্প্রতি রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে পশ্চিম ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্পের অঞ্চলসমূহে স্বাভাবিক কার্ধ্য' ব্যাহত হওয়ার ফলে উৎপাদনের 
পরিষাণ হাস পাইয়াছে। সুতরাং 'এবার কলিকাতার পুজ্জার বাজারে 
কাপড়ের যোগান চাহিদার তুলনায় 'অনেক, কম হইবে এবং বন্ধের উত্তরোত্তর 
মুল্য বৃদ্ধিও প্রতিরুদ্ধ হইবার আশা নাই। "দরিদ্র জনসাধারণের অন্ত 
নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় এখনও বাচ্ছারে দেখা দেয় নাই। 
উক্তরূপ স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৯ই সেপ্টেম্বর 


বোষ্বাইয়ে দার বাক্জার এখনও বন্ধ রহিয়াছে । অতএব বোম্বাইয়ের 
সোপারূপার 'কা্কারবার কলিকাতার যারফতই ।হুইতেছে। কলিকাতায় 
" প্রচুর পরিমাণ সোপা, আমদানী হইলেও সোণার দর কিছু মাত্র হাস পায় নাই। 
কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা সোণা ৫৮/০ আনা, প্রতিতরি বড়ালবার 
৫৮৮০ আনা এবং প্রতিটা গিনি সোণা ৪২৮০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউও ৮ নহি অপরিবন্তিত 
রহিয়াছে। , 

$ রূপা. 

আলোচ্য সপ্তাহে, রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় 
নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৫২-টাকা দরে বিক্রয় 
রুরার জন্ত রূপার বাজার দর কতকটা কমিয়াছিল এবং এ সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৮৪5 আনায় উঠানামা করিতেছিল। 
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সংবাদ রটিয়াছিল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার পূৰ্ব্বোক্ত- 
দরে রূপা বিক্রয় করা বন্ধ'করিয়াছিল। এই জন্ত কলিকাতায় রূপার দর 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতায় আন্স প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৮॥০ আনা 
এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৮দ০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
লগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩১ পেব্দে বলবৎ রহিয়াছে। 


কলিকাতায় কৃষিজাত পণ্যাদির বাজার দর 


বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপপ্যাদির বাজ্জার বিভাগ হইতে গত ৭ই সেপ্টেম্বর 


তারিখে কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং গবাদি পশ্ডর যে দরের ' 


তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :-- 

গম (চান্দৌসী ) প্রতি মণ--৬* আনা (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ); বিশেষ 
শ্রেণীর ‘আগমার্ক আটা প্রতি মণ--৮দ০ ; ‘আগযার্ক চাকী আটা প্রতি 
মণ-__৮৮০ ; বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ ( নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )--৫1/০ ; পাটনাই 
ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )৪২ ; মোটা ধান প্রতি মণ ( নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে )--৩/৮০ ; বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )_৮০০ ; 
পাটনাই চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)_-৭1০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ 
{নিয়স্ত্রিত মুল্যে )--৬৮০ ) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ ( নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে )--২০২; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_-৭৮২ টাকা হইতে 
৯২২ টাকা ; "আগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_-৮৯২ টাকা ; ১নং চিনি প্রতি 
মণ ( নিয়ত মূল্যে )--১৩দ০ ১ ২নং চিনি প্রতি যপ ( নিয়ত্তিত মূল্যে )-- 
১৩1০ £ গোদ্ঞ্ধ প্রতি টাকায়_/8 সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি 
(ক) শ্রেণী--২।০ , (খ) শ্রেণী_-১/০, (গ) শ্রেণী--১।০, (ঘ) শ্রেণী--১২ 
সাধারণ শ্রেণী--১২১ হাসের ডিম প্রতি: কুড়ি সাধারণ শ্রেণী-_১২ 3 
আসামের আনু প্রতি যণ--১১৯২ টাকা) ইলিশ মাছ প্রতি মণ--২৫২৭ 
রোহিত যাছ প্রতি মণ--৩০১ টাঞ্কা ; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ--২৪২ টাকা ;' 
সবরী কল! প্রতি ড্রন-1” আনা ; সিঙ্গাপুর কলা প্রতি ডন্বন-_।৬ Kl, 3 


রঃ 


কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাঁকায়--১০টা মাত্রা্ধী আম প্রতি টাকায়--৮টা ) 
নাগপুরী কমলালেবু প্রতি টাকায়--১০টী ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি 
১৫২ টাকা ; দেশী আনারস প্রতি কুডি--গাঁণ | 
গবাদি পশুর দর-দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী--১৬৫২১ “ 
দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১২*২ দিন ১২ সের দুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ-২২৫২:) দিন ১০ সের র দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী 
সাদী মহিষ-_১৮০২ 
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অভিজ্ঞতা হইতেই ভবিষ্যতের ভালমন্রের কথা, ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া 

পড়িয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক ' ও “ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি__ 
হিন্দু মহাসভা, উদ্ারনৈতিক: সঙ্ঘ, ' ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়, 

বিভিন্ন চেম্বার অব 'কমাস, কৃষকসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, 

সকলেই-_কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার ও গবর্ণমেন্টের দমননীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। মিঃ চাচ্চিল কংগ্রেস দমনে 
(কংগ্রেস প্রভাবপুষ্ট মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা ব্যতীত!) যে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভারতের সমর্থন পাইয়াছেন বলিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন তাহার 
বাস্তব ভিত্বি-কোথায়? এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ও- এই 
সরকারী ভ্রান্ত : নীতির। সমর্থক হইতে পারে নাই। কংগ্রেসের 
'অনুপস্থী ' অসংখ্য ' মুসলমানের কথা ছাড়িয়াই দিলাম.। প্রত্যহ 
সংবাদপত্র খুলিয়াই ..আমরা _রিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু মুসলিম 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ৪ প্রতিষ্ঠান কতৃক -দমননীতির সাহায্যে" 
ভারতীয় সমস্তা সমাধানের অপচেষ্টার প্রতিবাদ পাঠ করিতেছি। 
“এমন কি মুসলিম লীগের মধ্যেও বহু তরুণ ও প্রবীণ-সবস্ত চঞ্চল হইয়া 
'উঠিয়াছেন- যদিও লীগে প্রস্তাবে 'কংখ্রেসের উপর দোষারোপ 
করারই চেষ্টা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহে শত বাঁধানিষেধ সত্বেও 
কংগ্রেষের যে কিরূপ প্রভাব রহিয়াছে, কয়েক, বৎসর পূর্বের বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্যে পর পর ব্যাপক জনবিক্ষোভেই সেই সত্য প্রমাণিত 
হইয়াছে । ‘তথাকথিত রাজভক্ত; প্রজ্ঞাবুন্দ বর্তমানেও নীরব রহে 


'্নীই। বরোদা ও মহীশূর হইতেও অশান্তির সংবাদ আসিতেছে। 


| মিঃ চাচ্ছিলকে আমরা স্থির বিশ্বাস লইয়া জানাইতে পারি যে, আজ্র 


ভারতবর্ষে যদি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে দেখা 
যাইবে কম পক্ষেও ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোক কংগ্রেসের পক্ষেই 
ভোট দিবে। সেই- কংগ্রেসকে আঙ্গুলের তুড়িতে উড়াইয়! দিতে 
'চাহিয়া মিঃ চাচ্চিল হয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা-মারফণ্ড সংগৃহীত তথ্যাদির 
উপর নির্ভর .করিয়া ভারত, সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতা প্রকাশ 
করিয়াছেন; নয় ত সকল. বিষয়.'জানিয়া শুনিয়াও কায়েসী স্বার্থের 
খাতিরে 'আত্মপ্রতারণার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের 
প্রভাব আজ এতই অপরিসীম যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর অবিবেচনা- 
প্রস্থ বক্তৃতায় এদেশের জনগণের মনে বুটিশ-বিরোধী মনোভাব 
বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া কমিবে না।: 

বু না কত বসছে) তাহারা নিজেদের বিপদ 
নিজেরাই ডাকিয়া আনিতেছেন। গ্রেট বৃটেন আঙ্ নিজেই নিজের 
পৃঞ্চম বাহিনী! সুবিশাল রোমান সাআজ্যের পতনের প্রাক্কালে 
এমনি অন্ধতা, এমনি অপরিণামদশিতা, এমনি আমলাতান্ত্রিক মূঢ়ত! 
সর্বস্তরে একটা মহামারীর 'আকারে দেখা দিয়াছিল। বৃটিশ 


সাআজ্যের কি হইবে, বা না হইবে. তাহা লইয়! ‘আমাদের মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন নাই । . আমাদের. জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি: করিরা 


সর্ববাঙ্গীন জাতীয় কল্যাণের পথ বাধামুক্ত করাই আমাদের একমাত্র 
ধ্যানধারণা। আমরা প্রত্যেক ভারতবাসী. মনে প্রাণে জানি, এই!দেশ 
ইংরেজেরও নহে, জাপানের নহে, কাহারও নহে__এই দেশ 


কেবল আমাদের | মিঃ চাচ্চিলের অকপট 
চি 
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পাউণ্ডের মুল্য হ্রাসের সম্ভাবনা 

রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ইংলগ্ডের বহির্ববাণিজ্য 
ক্রমেই যেভাবে এদেশের প্রতিকূল হইয়া. দাড়াইতেছে, তাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে পাউণ্ডের মুল্য হ্রাস পাওয়ার খুবই আশঙ্কা দেখ! 
যাইতেছে ।' যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্বে গত ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮. সাল 
পর্যন্ত প্রতিবৎসর ইংলণ্ডের বহিব্বাণিজ্যে রপ্তানীর তুলনায় আমদাঁনীর 
৬০. পাউণ্ড আধিক্য হইয়াছে. যুদ্ধের পর এ, আধিক্য আরও 
বাঁড়িবারই সম্ভাবনা! রহিয়াছে । কেননা, যুদ্ধের পরে ইংলগ্ডে বাহির 
' হইতে জিনিষপত্রের আমদানী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এ দেশ 
হইতে বাহিরে মালপত্রের রপ্তানী, বাড়িবার : কোন আশা দেখা 
যাইতেছে না। যেসব দেশে ইংলগ্ডের তৈয়ারী মাল বিক্রয় হইত, 
বর্তমানে সেইসব. দেশে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মাল বেশী 
পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে । উহাদের প্রতিযোগিতার স্মক্ষে ভবিষ্যতে 
(সেই সব স্থানের বাজারে ইংলগুজাত মাল কাটতির তেমন: কিছু 
সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে যুদ্ধোপকরণ ক্রয়ের 
তাগিদে বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন 
যেভাবে বিকাইয়া দিতে হইতেছে, তাহাতে সেদিক দিয়া ভবিষ্যতে 
আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য: পরিশোধ করার বিশেষ কোন সুযোগ 
ইংলণ্ডের থাকিবে না। যুদ্ধের জন্য বাণিজ্য জাহান্ত প্রভৃতি যেভাবে 
ঘায়েল হইতেছে, তাহাতে জাহাজী ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা আমদানী- 
কৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাও কঠিন হইয়া দ্লাড়াইবে। এই 
' অবস্থায় রপ্তানী বৃদ্ধির সুবিধার্থ ভবিষ্যতে ইংলণ্ড পাউণ্ডের* মূল্য 
হ্রাসে আগ্রহশীল হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । লণ্ডনের ‘ফিনান্সিয়াল 


A 


নিউজ” ও “ব্যান্ধার’ পত্র এইরূপ' কার্য্যনীতি অবলম্বন করা ইংলণ্ডের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলিয়া ইতিমধ্যে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। 

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাওয়ার এই সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতের 
হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই যে চিন্তিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কেননা, টাকার বিনিময়. মূল্য পাউণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকায় এবং 
রিজাভ' ব্যাঞ্ষের বেশী পরিমাণ সম্পত্তি ষ্্যালিং পসিকিউরিটিতে 
নিয়োজিত থাকায় পাউণ্ডের মূল্য হাসের ফলে ভারতের যথে স্বার্থ- 
হানির আশঙ্কা আছে। অথচ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে কিছুমাত্র অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে 
হয় না| বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের মারফতে এদেশ হইতে 
বিস্তর পরিমাণ সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন এবং ্টালিং সিকিউরিটি 
দ্বারা তাহার মূল্য পরিশোধ করিতেছেন। এই ভাবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে প্রভূত পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে। 
ইংলণ্ডের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ কিংব! প্রয়োজনীয় 
জরিনিষপত্র আদায় না করিয়া ভারতীয় মালপত্রের মূল্য হিসাবে 
ক্রমান্বয়ে ্টার্লিং গ্রহণ করিবার এই রীতি এদেশবাসীর নিকট অনিষ্টকর 
বলিয়াই মনে হইয়াছে । -তাহারা উহা বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট 
ও' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কত়ৃপক্ষকে অন্ুরোধও জানাইয়া আসিয়াছে। 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই রীতি বন্ধ করিতে 
দেন না। রিজার্ভ ব্যাক্কের গবর্ণর স্যার জেমস্‌ টেলর সম্প্রতি 
এক বক্তায় এদেশবাসীকে , বুঝাইিতে চাহিয়াছেন যে, রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের হাতে বিস্তর পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত করিয়া 


রাঁধিলে ভবিষ্যতে এদেশের পক্ষে তাহা কল্যাগকর হইবে । কেন না, 


পপি 


৬০ 





যুদ্ধের পর যখন এদেশের আমদানী বাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিবে, 
তখন বিদেশী জিনিষ ক্রয়ে ভারতবর্ষ এই ষ্টার্লিং ব্যবহার করিতে 
পারিবে। এরূপ উক্তি করিবার সময় স্তার জেমস্‌ টেলর ষ্টার্লিং 
মুদ্রার ভবিষ্যৎ মূল্য হ্রাসের কথা বিবেচনা করেন নাই। ষ্টালিং এর 
মূল্য হাস পাওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখিয়া এক্ষণে তাহার ধারণা 
পরিবর্তিত হইবে এবং একটা বড়রকম ক্ষতি হইতে ভারতকে রক্ষা 
করিবার জন্য ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ক্রয়ের অনিষ্টকর নীতি তাহারা বন্ধ 
করিবেন, ইহা আমর! আশা করিতে পারি না কি? 


. ভারতে মোটর-শিল্প ও বুটিশ স্বার্থ 


ভারতে মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকার ও 
মিঃ বালটাদ হীরাটাদের মধ্যে যে সমস্ত পত্র বিনিময় হইয়াছিল 
সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত পত্রাবলী এখনও আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। কিন্তু সংবাদপত্রের মারফৎ আমরা যেটুকু জানিতে 
পারিয়াছি তাহা .হইতেই ভারত সরকারের ভারতের স্থার্থবিরোধী 
কার্ধ্যনীতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, বিগত জুলাই মাসে ভারত 
সরকারের তৎকালীন বাণিজ্য-সচিব স্যার রামন্বামী মুদালিয়ার তাহার 
মাদ্রাজ বক্তৃতায় মোটর-শিল্প সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির সম্পূর্ণ 
সমর্থন করিতে গিয়া মিঃ বালটাদ হীরার্টাদের মোটর-শিল্প সংক্রান্ত 
পরিকল্পনার ক্রটি দেখাইয়াছিলেন.। স্যার রামস্বামী তখন এই 
বলিয়া সকলকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আমেরিকার এক মোটর 
কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া উহাদের নিকট হইতে আবশ্যক 
কলকজ! ও সাজরঞ্জাম আমদানী করিয়া ভারতে কেবল জোড়াতালি 
দেওয়ার বাকী কাজটা করাই উক্ত মোটর-শিল্প পরিকল্পনার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । মিঃ হীরাটাদের প্রস্তাবে ভারতে স্বদেশী মোটর প্রস্তুতের 
কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নাই বলিয়াই' ভারত সরকার সম্মতি জ্ঞাপন 
করিতে পারেন নাই বলিয়া স্যার রামস্থামী মুদালিয়ার যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিঃ বালটাদ হীরাটাদের প্রকাশিত পত্রাবলী 
হইতে স্যার রামস্বামী কর্তৃক সরকারী কার্য্যনীতির উক্তরূপ সমর্থনের 
অসারতা উদঘাটিত হইয়াছে, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ষ্টেট জম্যান 
পত্রিকা উহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিতেছেন, মিঃ হীরাচাদের 
প্রস্তাবে কোনরূপ অস্পষ্টতা 'নাই। তিন বৎসরের এক বলিষ্ঠ 
পরিকল্পনা লইয়া তিনি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। 
তাহার পরিকল্পনা অনুসারে, মোটর গাড়ীর সম্পূর্ণ কাঠামো এদেশেই 
প্রস্তুত কর! সম্ভব | প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে মোটর ইঞ্জিনের 
কিয়দংশ বিদেশ হইতে আনিতে হইবে। তৃতীয় বৎসরে আর 
বিদেশের উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতেই 
পুরাপুরি দেশীয় মোটর ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকিবে । টায়ার, 
ব্যাটারি, কাচ, চামড়া, বিশেষ ধরণের ইস্পাত ৪ বৈছ্যতিক সরপ্রাম 
প্রভৃতি মোটর-শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় চাহিদার অধিকাংশই ভারত 
হইতেই মিটান যাইবে ।-: এক কথায়, তিন বৎসর কাল সময়ের 
মধ্যে ভারতের মোটর-শিল্প একটি সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার 
সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মিঃ বালটা্র হীরা্টাদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
গমন করিয়া তথাকার মোটর কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিয়া 
আয়েন। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ও. দেশের -জনকয়েক বিশিষ্ট 
ধনী ও বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা সম্বল করিয়া মিঃ হীরা্টাদ . মহাযুদ্ধের 
সুযোগে স্বদেশী মোটর শিল্পের গোড়াপত্তন করিবার উদ্ভোগ আয়োজন 


আধিক জগৎ 
" করিয়াছিলেন । 


[ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


কিন্তু এরূপ বৃহদাঁকার , শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
দেশের গব্ণমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতার একাস্ত প্রয়োজন । 
কিন্তু মিঃ আমেরী হইতে আরম্ত করিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য 








' সচিব পর্য্যন্ত সরকারী মুখপাত্রগণ মোটর-শিল্পে সরকারী সাহায্যের 


প্রস্তাবের কথা সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। বৃটিশ মোটর শিল্পের 
ভবিষ্যতের স্বার্থকে ভারতের স্বার্থের উপরে স্থান দিয়া সেই হীন 
অপচেষ্টা যাহাতে লোকে বুঝিতে না পারে তছদ্দেশ্যে মিঃ হীরার্টাদের 
পরিকল্পনার গলদ দেখাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানা ওজর-আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । সেই সব ঘটনা কাহারও অবিদিত নাই । 
বৃটিশ পু"জিবাদীদের স্বার্থে পরিচালিত ভারত গবর্ণমেন্ট ও ভারতের 
ইংলগুস্থিত কর্ণধারগণ বাদ না সাধিলে এতদিনে ভারতে মোটর 
শিল্পের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যাইত ৷ মিঃ বালঠাদ হীরাটাদের 
প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে মোটর-শিল্প সম্পর্কে সরকারী কার্য্য- 
নীতির আরও ভিতরের রহস্য জানিবার জন্য আমর! উদগ্রীব হইয়া 
রহিলাম। | | 
ভারত সরকারের রৌপ্য-নীতি 
লগ্ুনের বাজারে রূপা বিক্রয় সম্পর্কে ভারত সরকার বর্তমানে যে 
নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহা নিয়! ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে 
যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে । যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার ভিতর 
রূপার চাহিদ! ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের জনসাধারণ 
উহা সঞ্চয় করিয়া রাখার দিকে একট! অতিরিক্ত আগ্রহও দেখাইতেছে। 
এই অবস্থায় ভারতের বাহিরে রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া ভারত গবর্ণ, 
মেট ভবিষ্যতের জন্য উহ! অধিক পরিমাণে মঞ্জুত রাখিবেন, ইহাই 
এদেশবাসী আশা করে। কিন্তু ভারত সরকার - তাহা না করিয়া 
লগুনের বাজারে রীতিমতভাবে সঞ্চিত রূপা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। 
রূপা বিক্রয় সম্পর্কে তাহাদের গরজ এতই বেশী যে, তাহারা উহার 
জন্য ন্যায্য মূল্য আদায়ের চেষ্টা পর্য্যস্ত করিতেছেন না । বোস্বাইয়ের 
বাজারে এদেশবাসীরা যে দরে রূপা ক্রয় করিতেছে সে তুলনায় 
অনেক কম দরে তাহারা লণ্ডনে রূপা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। রূপ! 
বিক্রয় সম্পর্কে এ প্রকার নীতি অনুস্থত হওয়ার ' প্রকৃত তাঁতপর্ধ্য 
এতদিন তেমন কিছুই বুঝা যায় নাই | বর্তমানে উহার আসল কারণটা 
জানা গিয়াছে। বোম্বাইয়ের “কমা” পত্রে প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাক্কের , 
কেন্দ্রীয় বোর্ডের সভায় সম্প্রতি এ-সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল । 
তছুত্তরে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য 'করিবার. জন্যই তাহারা লণ্ডনের 
বাজারে. নিজেদের সঞ্চিত 'রলূপ| বিক্রয় করিতেছেন। এই রূপা 
প্রধানতঃ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকটই বিক্রয় করা হইতেছে! রূপার 
দর সম্পকে" বলা হইয়াছে যে, ইংলগ্ডের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করিবার অন্য যেস্থলে রূপ! বিক্রয় করা হইতেছে সেস্থলে এ জন্য 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অত্যধিক মূল্য আদায় কর! তাহারা 
অসমীচীন বলিয়াই মনে করেন। ভারত সরকারের এই শ্রেণীর 
অজুহাত অনেককেই বিস্মিত করিবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ, প্রচেষ্টার 
সাহাধ্যার্থ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট মজুত রূপ! বিক্রয়ের যদিও বা 
একটা সার্থকতা কল্পনা করা যায়, ভারতের স্বার্থ হানি ঘটাইয়া এই 
চড়তি বাজারে ক্ম মূল্যে রূপা বিকাইয়া দেওয়ার নীতি কোনমতেই 
সমর্থন করা চলে না। আমরা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
এসম্পর্কে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং অচিরে এরূপ 
অনিষ্টকর নীতি বন্ধ করার জন্য ভারত - ০ অনুরোধ 
'জানাইভেছি। | | ৮ 
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ল্বণ সমস্ত! ও গবর্ণমেণ্ট 
মিঃ কে সি নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থপচিব 
স্যার জেরেমী রেইজ ম্যান বাঙ্গলায় লবণের অভাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিতে 
অর্থসচিব বলেন, জাহাজ চলাচলের অস্থুবিধার জন্য চলতি বৎসরের 
প্রথম সাত মাসে পশ্চিম ভারতের বন্দরসমূহ হইতে বাজলায় উপযুক্ত 
পরিমাণ লবণ চালান দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই { ফলে লবণের 
অপ্রাচুধ্য ঘটিয়া এ প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা 
গিয়াছিল। পরে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের যুগপৎ 
চেষ্টায় পশ্চিম ভারত হইতে লবণ চালানের একটা সুব্যবস্থা 
হইয়াছে । ভবিষ্যতে পুনরায় যদি জাহাজ চলাচল সম্বন্ধে বিদ্বু ঘটে 
তবে রেলে লবণ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলার অভাব 5 
চেষ্টা করা হইবে। 
অর্থসচিবের এই বিবৃতি আমাদের নিকট নিতান্ত মামুলী বলিয়াই 
* মনে হইয়াছে । জাপানী অভিযানের ফলে জাহাজ চলাচলের 
অন্ুুবিধা ঘটিয়া ৭ মাস কাল পশ্চিম ভারত হইতে বাঙ্গলায় 'লবণ 
চালান দেওয়া কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছিল | ফলে এ প্রদেশের 
জনসাধারণকে এ কয় মাস লবণের জন্য খুব অন্থুবিধা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল ।পরে বঙ্গোপসাগরে ও ভারত সাগরে জাপানী আক্রমণের 
আশঙ্কা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে আবার জাহাজ চলাচলের কতকটা সুবিধা 
,হইয়াছে। ফলে বাঙ্গলায় লবণেব সরবরাহও কিছু বাড়িয়াছে। 
ইহাতে সরকারী কৃতিত্বই বা প্রকাশ পাইল কোথায় আর বাঙ্গলার 
লবণের অভাব স্থায়ীভাবে মিটাইবার ব্যবস্থাই বা হইল কোথায়, তাহা 
আমরা বুঝিলাম না। উপকূল পথে জাহাজের চল চল সুরু হওয়ায় 
বাঙ্গলায় লবণের যোগান বর্তমানে কিছু বাড়িয়াছে ৷ পুনরায় জাহাজ 
চলাচলের বিদ্ব ঘটিলে নূতন করিয়া বাঙ্গলায় যে লবণের মারাত্মক 
অভাব ঘটিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য অর্থসচিব একথা! 
বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচল কঠিন হইয়! দাড়াইলে ভারত 
সরকার রেলে লবণ চালানের ব্যবস্থা করিবেন । কিন্ত বাঙ্গলার জন- 
সাধারণের অসহনীয় কষ্ট দেখিয়াও গত ৭ মান কালের মধ্যে ষাহাঁর! 
রেলযোগে অন্যান্য স্থান হইতে লবণ প্রেরণের, কোন স্বব্যবস্থা করেন 
নাই, ভবিষ্যতে প্রয়ো জন হইলে তাহারা স্থলপথে লবণ সরবরাহের 
কোন সুব্যবস্থা করিবেন, সে ভরসা আমরা বাস্তবিকই করিতে 
পারি কি? 
বাঙ্গলায় লবণের অভাব স্থায়ীভাবে ম্টাইতে হইলে আমাদের 
মতে ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এখন হইতে সবদিক 
দিয়া সুপরিকল্পিত কার্যযনীতি অবলম্বন কর! প্রয়োজন। কিছুকাল 
বর্জোপসাগর দিয়া জাহাক্স চলাচল বন্ধ থাকার পর এঁদিক দিয়া 
আপাততঃ আবার জাহাজে মাল আনয়নের সুবিধা 'হইয়াছে। ভারত 
সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য এই সময়ে কিছু বেশী জাহাজ 
নিয়োগ করিয়া পশ্চিম ভারতের বন্দরসমূহ হইতে বাঙ্গলায় অধিক 
পরিমাণ লবণ আমদানী করিয়া রাখা । এইভাবে লবণ বেশী 
. আনাইয়া মজুত করিয়া রাখিলে পুনরায় জাহাজ চলাচলের বিদ্ব 
ঘটিলেও যুদ্ধের বাকী সময়ে লবণের জন্য বাঙ্গলার জনসাধারণকে 
কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহা ছাড়া, ভারত সরকার ও বাঙ্গলা 
সরকারের আর একটি প্রধান কর্তব্য হইতেছে বাঙ্গলায় লবণের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে স্থায়ী সুবন্দোবস্ত করা । অর্থসচিব তাহার 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে মাত্র ৭টি কার- 


খানায় লবণ প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে এবং এই সকল কারখানায় 
লবণ উৎপাদনের সমষ্টিগত পরিমাণ মাত্র ২৫ হাজার মণ । লবণ শিল্পে 
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বাজলার এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা বাঙ্গালীমাত্রেরই লজ্জার বিষয় । কিন্তু 
সেজন্ত বাঙ্গলা সরকারের ক্রটি-বিচ্যুতিই যে মূলতঃ দায়ী, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় সমুদ্রোপকুলে ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের 
সুযোগ থাকা সব্বেও বাঙ্গলা সরকার প্রথম হইতে এবিষয়ে অহেতুক 
দ্বিধা সঙ্কোচের ভাব দেখাইয়া আদিতেছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই 
মনোভাব দেখিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণ এপ্রদেশের লবণ কোম্পানী- 
গুলিতে উপযুক্ত মূলধন নিয়োগ বিষয়ে অনাগ্রহ দেখাইতেছে। ফলে 
অর্থাভাব প্রযুক্ত এই সব লবণ কোম্পানী আসল কার্যে বিশেষ কিছু 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অধিকন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট সরকারী 
জমি ইজারা প্রদান সম্পর্কে ও সরকারী বন হইতে কাঠ প্রদান 
সম্পর্কে লবণ কোম্পানীসমূহকে প্রয়োজনাহ্থবূপ সাহায্য করিতেছেন 
ন! বলিয়াও উহাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । বাঙ্গলায় লবণের 
অভাব স্থায়ীভাবে মিটাইতে হইলে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান 
করিয়া ও অন্য নানারকমে উৎসাহ দিয়া এই সব কোম্পানীকে 
সুপ্রতিষ্ঠ করা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । 
আন্তজাতিক শকরা চুক্তি | 

গত ১৯৩৭ সালে জগতের বিভিন্ন চিনি উৎপাদনকারী দেশসমূহের 
ভিতর একটি আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে 
ভারতে উহার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে । 
ভারতবর্ষ পাঁচ বৎসর কাল সখুদ্র পথে বাহিরে ব্ৰহ্মদেশ ব্যতীত) 
কোন চিনি প্রেরণ করিতে পারিবে না বলিয়া এই চুক্তিতে একটি 
নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এদেশীয় শর্করা শিল্পের বিহিত 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয়তাবাদী ভারত এই সর্ত মোটেই 
সমর্থন করিতে পারে নাই । এই সর্তের জন্য ভারতীয় শর্করা শিল্পের , 
উন্নতি ও শ্ত্রীবৃদ্ধির পথে কার্য্যতঃ যথেষ্ট অসুবিধা সুষ্টি হইয়াছিল । 
গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে প্রায় প্রতিবারই ভারতের চিনির কল- 
সমূহে চিনির অতিউৎপাদন ঘটিয়াছে। কিন্তু শর্করা চুক্তির উপরোক্ত 
বিধান বলবৎ থাকার দরুণ এদেশের চিনির কলওয়ালারা বাহিরে চিনি ' 
রপ্তানীর কোন সুযোগ পায় নাই । ফলে দেশে চাহিদাতিরিক্ত চিনি 
জমিয়া গিয়া ও উহার মূল্য হ্রাস ঘটিয়া চিনির কলওয়ালাদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি এ চুক্তির পাঁচ বৎসর কাল 
উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের পক্ষ হইতে উহা নূতন করিয়া 
বহাল করিবার একটা কথা উঠিয়াছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবর্ধকেও 
উহাতে জড়িত করার চেষ্টা হইয়াছিল । আমর! জানিয়া বিশেষ সুখী 
হইলাম, ভারত গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটির নির্দেশ অনুসারে 
নুতন করিয়া এরূপ শর্করা চুক্তিতে যোগদান কর! সম্পর্কে তাহাদের 
পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত. সরকারের এই সিদ্ধান্তের 
ফলে গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এদেশ আস্তজ্জীতিক শর্করা চুক্তির 
বিধিনিষেধ হইতে মুক্ত হইয়াছে । একথা সত্য যে, বর্তমান বৎসরে 
এদেশের চিনির কলসমূহে যেরূপ কম চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
যাভা হইতে শর্করা আমদানী বন্ধ হওয়ায় দেশী চিনির চাহিদা যেরূপ 
বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আপাততঃ ভারত হইতে বাহিরে চিনি ' 
রপ্তানীর সুবিধা বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চিনি রপ্তানী 
সম্পর্কে বরাবরের জন্য একটা প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করিয়া রাখা কোন দিক 
দিয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। এবার বাহিরে চিনি রপ্তানীর সুবিধা নাই, 
কিন্তু আগামী বৎসর কিংবা তৎপরবর্তা বৎসর সে সুযোগ অবশ্যই 
আসিবে। আর সে কথা ভাবিয়া আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি হইতে 
ভারতবর্ষকে বিমুক্ত করিয়া লওয়ার বর্তমান কাধ্যনীতি আমর! 
আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছি । তবে এপ্রসঙ্গে একট। বিষয় 
মনে রাখা দরকার। ভারতবর্ষে বর্তমানে বেশী সংখ্যক চিনির কল 
গড়িয়া উঠিলেও এঁ সমস্ত কলে চিনি উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় খুবই 
বেশী। সেকারণে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে বিদেশের 
হাটে বেশী পরিমাণ চিনি বিক্রয়ের পক্ষে এদেশীয় কলসমূহের একটা 
মূলগত অসুবিধা রহিয়াছে । ভারত সম্পর্কে শর্করা চুক্তির সর্ত বাতিল 
হওয়ার পর এদেশের চিনির কলওয়ালারা যদি বাহিরে চিনি. রপ্তানী 
করিয়া নিজেদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে .. চান,. তবে. চিনির 
উৎপাদন খরচ হাঁস করিবার দিকে, এখন. হইতে তাহাদের যত্নবান 
হওয়া কর্তব্য 1 





বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চাচ্চিল তাহার ধিগত ১০ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের গব্বান্ধ ও হঠকারী . বক্তৃতায়, জানাইয়াছেন, বড়লাটের 
শাসন-পরিষদের এগার জন ভারতীয় সদস্য একাধারে বহুদর্শী ও 
স্বদেশপ্রেমিক এবং ভারত সরকারের অনুস্থত দমননীতিতে এ 
এগার জন দেশভক্ত ভারতীয় সদন্তের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। 
শাসন-পরিষদের সদস্তগণের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তই লর্ড 
লিন্লিনথগো মানিয়া চলিতেছেন, এই কথা বলিয়া মিঃ চাচ্চিল গৰ্ব্ব 
অনুভব করিয়াছেন । সহযোগী 'অমুতবাজার পত্রিকা’ সম্প্রতি উহার 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উক্ত “সর্ব্ব- 
সম্মতিক্রমে গৃহীত” ব্যাপারের ভিতরের রহস্ত জানিতে চাহিয়াছেন। 
- এদিকে ‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্তার্ড' পত্রিকার নয়াদিলীস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত 
এক খবরে প্রকাশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর আত্মস্তরিতাপুণ রিবৃতিতে 
বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্তগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের 
 স্থষ্টি হইয়াছে । উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ভারতীয় সদশ্যদের 
কেহ কেহ নাকি শাসনতান্ত্রিক পন্থায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি- 
' জনক বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া 
দেধিতেছেন। আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, :এখনও ভাবিয়া চিন্তিয়া 
সঙ্কল্প গ্রহণের সময় আছে বলিয়া তাহারা মনে করেন! আমাদের 
_ নিকট দেশের প্রকৃত সমস্যা আজ জলের মতই পরিষ্ষার। শাসন- 
পরিষদের উচ্চবেতনভোগী ভারতীয় সদস্তগণ তাহাদের - সম্মানের 
উচ্চমঞ্চে বসিয়া তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়াছেন-_এখনও তাহারা 
বুটিশ কতৃপক্ষের ব্যাপক চগুনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থক হইয়া 
রহিয়াছেন। যাহা হউক, বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্ত- 
গণের কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে আমরা মাথা ঘামাইতে চাহি না। তাহাদের 
সম্পর্কে এক অবজ্ঞামিশ্রিত ওদাসীন্য ছাড়া দেশবাসীর মনে আর 
কোনও অনুভূতি নাই। 'যতদিন না রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে, ততকাল শাসন-পরিষদের “দেশভক্ত” সদস্তাগণকে তাহাদের 
দেশবাসীর! হি থাকিবে। ' 


মিঃ ইন বলিয়াছেন, বাজলৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের 
প্রভাব যৎসামান্য । কতিপয় ভারতীয় শিল্পপতির পৃষ্ঠপোয়কতায় 
' পরিচালিত কংগ্রেসের প্রতিপত্তি নাকি মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এক কথায় কংগ্রেস ভারতের কোন প্রতিনিধিস্থানীয় 
প্রতিষ্ঠান নহে। সুতরাং কংগ্রেসের হস্তে শাসনভার অর্পণ করা 
অন্যায় হইবে। ভাল কথা! কিন্ত কংগ্রেস ছাড়া আরও তো 
একাধিক রাজনৈতিক দল রহিয়াছে এবং মিঃ চার্চিলের অভিমতে 
উহাদের মধ্যে কংগ্রেসের অপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিস্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানেরও অভাব নাই। মিঃ চার্চিল হলপ করিয়া বলিয়াছেন, 
নয় কোটি মুসলমান, পাচ কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়, দেশীয় রাজ্যের 
সাড়ে নয় কোটি রাজভক্ত প্রজা ইহাদের লইয়। মোট ২৩ কোটির 
অধিক ভারতবাসী কংগ্রেসের আনুগত্য * স্বীকার করে না। তাহাই 
যদি হয়, তবে চার্চিল-কধিত নয় কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় 
মুসলীম লীগের নেতা মিঃ জিন্না ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা 
মিঃ আম্ষেদকরকে আলোচনা-বৈঠকে আহ্বান করিয়া তাহাদের হাতে 
কেন ক্ষমতা হস্তাত্তরিত করা হইতেছে না? বৃটিশ শাসকরা তাহাদের 


বিবৃতির পর বিবৃতিতে এই প্রশ্নের ধার ঘেষিয়াও যাইতে চাহেন না? 
কংগ্রেস একথা স্প্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ 
মুসলিম লীগের হাতে ভারতের শাসনভার বুঝাইয়া দিলে তাহাতে 
কংগ্রেসের কোন আপত্তি নাই_-অবশ্ট সেই হস্তাস্তরিত শাসনক্ষমতা 
প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হওয়া চাই.। 


কন ঠি 
মিঃ চাৰ্চিল কংগ্রেসের ্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সরাসরি অস্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্ত আমরা প্রশ্ন করি, কংগ্রেসের শক্তি যদি এতই 
অল্প, তাহা হইলে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ ভারতে ছুটিয়া আসিয়া 
সর্বাগ্রে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
কিসের জন্য? কেনই বা কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাথানের ফলেই বন্থ- 
বিঘোষিত ক্রিপমূ-দৌত্য বানচাল হইয়া গেল ? সম্প্রতি স্যার তেজ- 
বাহাদুর সপ্রু ও ডাঃ এম আর জয়াকর এক যুগ্ম-বিবৃতিতে এরূপ প্রশ্ন 
করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তি নাই 
মিঃ চাঁচ্চলের এমন কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, কংগ্রেস ব্যতীত অপরাপর রাজনৈতিক দলের 
দায়িত্বশীল, প্রতিনিধিদের হস্তে জাতীয় গবর্ণমেপ্ট গঠন 'করিয়া উহার 
সর্ব্বময় পরিচালনার ভার কেন দেওয়া হইতেছে না? এখানেই 
সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে । আসল কথা এই যে, বৃটিশ 
শাঁসকশ্রেণী ভারতবাসীর হস্তে তাহাদের 'দেশ-শাসনের দায়িত্ব ছাড়িয়া ' 
দিতে একেবারেই অনিচ্ছ,.ক। কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে 
সম্যক সচেতন থাকিয়াই তাহারা কায়েমী স্বার্থের খাতিরে মিথ্যাচারের 
আশ্রয় লইয়াছেন। 


গত ১৫ই নি কেন্দ্রীয় পাট পরশ্বোতরকালে বড়লাটের 
শাসন-পরিষদের অন্যতম ভারতীয় সদন মিঃ এম এম্‌ আনে জানান 
যে, এখনও ব্রহ্মদেশে ৬ লক্ষ ও মালয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতবাসী 
রহিয়৷ গিয়াছে । জাপান সুচতুর জাতি। এ তের লক্ষাধিক ভারতবাসীকে' 
জাপানী কতৃপক্ষ যুদ্ধের কাজে লাগাইবে না, এরূপ ভরসার ভাব যুক্তি- 
গ্রাহ্া নহে । গত ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে রয়টার প্রদত্ত এক সংবাদে 
প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানী কর্তৃপক্ষ রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভি: 
যানের গন্য তথাকার অধিবাসীদের সামরিক শিক্ষা দিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
করিয়া তুলিতেছেন--এঁরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে বহুসংখ্যক চীনাও 
রহিয়াছে। 

জ্লাম্মান-অধিকৃত দেশসমুহের লোকবল ও ধনবল নিজের সামরিক 
প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার জন্য নাৎসী কর্তৃপক্ষ যে কিরূপ স্তুনিপুণ 
কম্মপন্থা অনুসরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আজ আর কাহারও 
অবিদিত নাই ৷ জাপান-অধিকৃত মালয় ও ব্রহ্মদেশের প্রায় ১৪ লক্ষ 
ভারতবাসীর মধ্য হইতে স্বীয় কাধ্যোদ্ধারের জন্য জাপান যে কয়েক 
লক্ষ লোককে অনায়াসেই অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়া লইতে পারেন, 
তাহাতে বিচিত্র কি! ভারতীয় সৈম্যবাহিনীর পুরোভাগে একাধিক 
ভারতীয় সুপরিচিত ব্যক্তি বা নেতাকে দাড় করাইলে তাহাতেও 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই ।” এরূপ অস্তাবিত আক্রমণের ফলাফল 
সম্পর্কে ভারত সরকার ও ভারতের ইংলগুস্থ কর্ণধারগণ কিছু ভাবিয়া 
দেখিয়াছেন কি? ভারতের জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা 
ব্যতীত উপরোক্ত সমস্যার আর কোন সমাধান নাই। অথচ বৃটিশ ' 
মন্ত্রিসভার, অদুরদর্শিতার ফলে এদেশের জনগণের মনে প্রচলিত 
শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অসস্তোষ শতগুণ বাড়িয়া 
উঠিতেছে। এই ক্রমবদ্ধমান গণবিক্ষোভ প্রশমিত না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট নিষ্ঠুর দমননীতির সাহায্যে ভারতের জটিল 'পরিস্থিতিকে 
জটিলতর, করিয়া তুলিতেছেন। 

ক্ৰ * 


(৩৭৬ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





সাডেত্র তাগীনল ও চগাভ্ছিদ। 


£ 





গত ৩১শে আগষ্ট তারিখের “আতিক জগতে’ পাটের বর্তমান 
শোচনীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 
এ প্রবন্ধে পাটের 'যোগান ও চাহিদা সম্বন্ধে আমরা আমাদের 
ধারণা অনুযায়ী (ও ব্যবসায়ী মহলের ধারণা অনুযায়ী) কতকগুলি 
তথ্য-তালিকা উপস্থিত করিয়াছিলাম |“ সেই সব" তথ্য-তালিকা 
সাহায্যে আমরা ইহ স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছিলাম যে, গত ১৯৪১ 
সালের পাটের মোট যোগানের মধ্যে যেস্থুলে প্রভূত পরিমাণ পাট 
উদ্ত্ত থাকিয়া গিয়াছে এবং চলতি ১৯৪২ সালে পাটের চাহিদা না 
বাঁড়িলেও উহার' নূতন করিয়া উৎপাদন যেরূপ বৃদ্ধি কর! হইয়াছে 
তাহাতে এবার পাটের দর খুব নামিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ।.আমাদের 
এইরূপ মন্তব্যের পর গত ১৯৪১-৪২ সালের মরশুমে' পাটের মোট 
চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বিস্তারিত সরকারী বরাদ্দ 


প্রকাশিত হইয়াছে ৷ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমরা 


আমাদের গত প্রবন্ধে -১৯৪১-৪২ সালের শেষে বাজারে পুরাতন পাট 
যেরূপ বেশী পরিমাণে মজুত রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম 
বর্তমান সরকারী বরাদ্দে 'সেতুলনায় উদ্ত্ত পারে পরিমাণ কতকটা 
কম নির্ধারিত হইয়াছে । সরকারী হিসাব পত্রে পাটের: যে 
বরাদ্দ ধরা হয় ব্যবসায়ীদের ধারণার সহিত অনেক সময়ই তাহার 
কোন মিল থাকে না। পাট ফসল সম্পর্কে ও পাটের বাৎসরিক 
উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ ' প্রকৃত পরিমাণের তুলনায় অনেকবারই 
উল্লেখযোগ্যবপ কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাট সম্পর্কে 
সম্প্রতি যে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশ করা হইয়াছে, খুব সম্ভব তাহাতেও 
এধরণের অনেক কিছু ক্রটিই রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু পাটের বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সরকারী বিবরণের উপর 
নির্ভর কর! ছাড়! উপায় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী হিসাব ও 
তথ্য-তালিকার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা পাটের বাজারের অবস্থা 
সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনা করিব। | 
' , গত ১৯৪০ সালে এদেশে খুব বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল, আর উৎপন্ন পাটের পরিমাণও চাহিদার তুলনায় অধিক 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল ফলে এঁ সালের মোট যোগানের মধ্যে 
শেষ পর্য্যন্ত বিস্তর পাট উদ্ত্ত থাকিয়া যায়। সেই উদ্বৃত্ত 
পাটের পরিমাণ কত ছিল সে সম্পর্কে এতদিন কোন সঠিক বিবরণ 
পাওয়া যায় নাই ৷ সম্প্রতি যে বিস্তারিত সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে গত ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন তারিখে পুরাতন 
পাটের মধ্যে মোট ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার বেল পাট উদ্বত্ত ছিল বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই উদ্বৃত্ত পাট কোথায় ও কিভাবে মজবুত 
ছিল তৎসম্পর্কে বিস্তারিত সরকারী বরাদ্দ নিয়ে উদ্ধত করা হইল £_ 


পাট চাষীদের হাতে ১০ লক্ষ ৫৩ হাজার বেল 
কলিকাতার ব্যবসায়ীদের » ১৭ ৮ ৯২ শি. 
মফস্বলের ব্যবসায়ীদের * ২ ৮ ৯৬ * 
চটকলসমূহে মজুত ৪87. “রী, উল 

, বাঙ্গলার বাহিরে মজুত ১ ৩১৫৪. ৮ 
মোট উদ্ধত্ত ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার বেল. 


গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় পূৰ্বৰ বৎসরের তুলনায় ছুই তৃতীয়াংশ 
কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ফলে এঁ বৎসরে দেশে 
৫৪ লক্ষ ৭৪ হাঁজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়! 


সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। পূর্বেকার উদ্ধ ত্ত পাটের সহিত 


১৯৪১ সালের উৎপন্ন এই নূতন পাট যোগ করিয়া এ বৎসরে দেশে 
পাটের মে।ট যোগান দ।ড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৭ হাজার 


বেল। এরূপ যোগানের মধ্যে চলতি বৎসরের গত ৩০শে জুন 


পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের মরশুমে কি পরিমাণ পাট 
প্রকৃত পক্ষে খরচ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সরকারী বরাদ্দ নিয়ে উদ্ধত 
করা হইল 2. | 


গৃহস্থ পরিবারের প্রয়োজনে ৫ লক্ষ বেল 
চটকলে ৭২ ১১ ২৪ হাঙজ্জার ,, 
রপ্তানীর দফায় SE 1 BX 8 


পাপ সির 


মোট কাটতি , ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল 
কাজেই দেখ৷ যায় গত ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৭ 
হাজার বেল পাটের মধ্যে "মোট ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল পাট 
কাটতি হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ৩৯ লক্ষ বেল পাট উদ্ধত্ত থাকিয়া 





গিয়াছে । এই উদ্ধত্ত পাটের মধ্যে ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার পাট নিম্নরূপ, 


ভাবে মজুত রহিয়াছে বলিয়া সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। 





পাটচাষীদের হাতে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার বেল 
কলিকাতার ব্যবসায়ীদের ১ ৭ ৯» ৬৮ ১ ৮ 
মফঃন্বলের ব্যবসায়ীদের .,, .২ ৮ ৫০ % ৮ 
বাঙ্গলার চটকলসমূহে » ২২ 5 ৯৯ ৮. 
বাঙ্গলার বাহিরে GD ys 8 

মোট ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার বেল 


এক্ষণে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের মরণুমে বাঙ্গলায় পাটের মোট 
যোগানের কথা আলোচনা করা যাউক। ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় 
১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা পরিমাণ জমিতে এবং ১৯৪১ সালের 
তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ করিবার লাইসেন্স দেওয়া 
হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের পাটের জমি সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে যে 
সরকারী পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, বাঙ্গলায় 


এবৎসর পূর্ধবনিদ্ধীরিত দশ আনার চেয়েও বেশী জমিতে পাটের চাষ ' 


হইয়াছে । গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার একর 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে সেস্থলে ৩১ লক্ষ 
৯০ হাজার একর জমিতে পাট বুনা হইয়াছে । অর্থাৎ গতবারের 
তুলনায় এবার বাঞ্জলায় দ্বিগুণের চেয়েও বেশী জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । গত ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি 
ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে দেশে ৫৪ লক্ষ ৭৪ 
হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে যেরূপ বেশী 
জমিতে পাট বুনা হইয়াছে তাহাতে এবার কম পক্ষে ১ কোটি ১০ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। 
গত. জুলাই মাসের প্রথমে মোট ৩৯ লক্ষ বেল উদ্বত্ত পাট ( এই 
(৩৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ), 


N 





জ্ঞান্পতীন্স ল্যল্বত্নাসীতেন্ত্ সম্ান্কে 
''সিঃ চালিওিলেলন্ আত্ঞ্তোক্তি 


বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল তাহার বক্তৃতায় কংগ্রেসকে ভারতীয় 
শিল্পপতি ওব্যবসায়ীদের পাহায্যপুষ্ট একটি দলীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া 
বিদ্রপ করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি ছার! প্রথমতঃ তিনি দে খাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস নিজকে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া দাবী করিলেও উহা কাধ্যতঃ তাহ! নহে । দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসকে নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থন 
করিতেছেন বলিয়া এই উক্তি দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে একটা পরোক্ষ 
অভিযোগও উত্থাপন করা হইয়াছে । 

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, মিং চার্চিল কংগ্রেসকে 
, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাহায্যপুষ্ট দলীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন জনসমক্ষে উহার মর্ধ্যাদা ক্ষুপ্র করিবার জন্ত ৷ 
আসলে এই উক্তির মুলে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়৷ 
আমরা মনে করি না। ভারতের অগণিত জনসাধারণের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প নিয়া কংগ্রেস 
" তাহার ' কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন । এই মহান 
আদশবাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া কংগ্রেস কখনও মুষ্টিমেয় ধনী 
ব্যবসায়ীদের দলীয় স্বার্থ সাধনের যন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে 
না, এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। তবে কংগ্রেসের সুচনা হইতে এদেশের 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে যে এই প্রতিষ্ঠানকে সহানুভূতি 
"ও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহা সত্য ৷ কিন্ত 
সেজন্য ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে লজ্জিত হওয়ার 
যেমন কিছু নাই তেমনই বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর 
দোষারোপ করিতে যাওয়াও অনুচিত! প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত 
শাসন-ব্যবস্থা ও শাসন-নীতি দ্বারা উহার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক 
পরিমাণে নিয়ুন্ত্রিত হইয়া থাকে । একারণে কোন দেশের ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই দেশের রাজনৈতিক কা্যধারার প্রতি উদাসীন 
থাকা চলে না। সেদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ভারতের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যে এদেশের রাজনৈতিক সমস্তা নিয়া মাথা 
ঘামাইতে সুরু করিবেন তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। তাহা 


ছাড়া অন্য কতকগুলি বিশেষ কারণে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার 


সহিত এদেশীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ আজ নিতান্ত 
অপরিহার্য্য হইয়াই দেখা দিয়াছে! পৌনে দুইশত বতসরেরও অধিক 
কাল যাবৎ ইংরাজ জাতি এদেশের উপর তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তার 
করিয়া রহিয়াছেন। ইংরাজ জাতির সে প্রভুত্ব কেবল শাসন কর্তৃহেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নাই। এদেশের অর্থনৈতিক কাধ্যধারার উপরও 
তাহার বিশেষ প্রভাব . সঞ্চারিত হইয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথম 
হইতেই ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক শোষণ চালাইবার একটা বিরাট 
ক্ষেব্ররূপে দেখিয়া আসিয়াছেন। ভারতের হাটে বিনা বাধায় ইংলণ্ড 
তাহার শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিবে এবং বৃটিশ বণিকেরা নানারূপ 
কায়েম স্বার্থ গড়িয়া ভুলিয়া বিনা প্রতিবন্ধকে স্থায়ী মুনাফা ভোগ 
করিবে--ইহাই হইতেছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক লক্ষ্য । 
সেই লক্ষ্য সাধনের পথে বাধা স্থষ্টি হইবে মনে করিয়া বৃটিশ 
কত্ত পক্ষ ও ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্ট এদেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের 
সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে আগ্রহাম্থিত নহেন। সেজন্ নানা বিধিনিষেধ 


৮ 


স্থষ্টি করিয়া এদেশের অর্থনীতিক কর্মধারাকে তাহারা দাবাইয়া- 


রাখিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও 
তাহাদিগের দিক হইতে সেই ধরণের চেষ্টাই সুস্পষ্টভাবে, লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী কাধ্যনীতির কিছু কিছু নজীর 
আমরা নিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম । 
পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন । 
কীচামালের দিক দিয়া ভারতবর্ষ একটি সুসমৃদ্ধ দেশ। এদেশ- 
বাসীর শ্রম ও মূলধন সহায়ে এই কীচামাল দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় 
ধরণের বহু প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
কিন্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট এদেশবাসীর 
বিহিত স্বার্থ বুঝিয়া নিজেরা সেই সুযোগ কান্দে লাগাইবার কোন 
ব্যবস্থা করিতেছেন না । এদেশের শিলোছ্যোগী এবং ব্যবসায়ীদিগকেও 


সেবিষয়ে তেমন কিছু সুবিধা দিতেছেন না । আধুনিক যুগে শিল্পোন্নতির 


জন্য প্রতি দেশের গবর্ণমেপ্টই বিশেষভাবে চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করিয়া 
আসিতেছেন। শিল্পের জন্য মূলধন . সরবরাহের ব্যবস্থা করা, 
অত্যাবশ্যকীয় শিল্পসমূহকে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া, বিদেশী 
প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য উপবুক্ত রক্ষণ- 
শুল্ক ধার্য করা এবং বিদেশের হাটে শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য 
সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করা--এই ধরণের অনেক প্রকাৰ সরকারী 
কাধ্যনীতিই বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে অনুস্থত হইতেছে। কিন্ত 
ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য সেরূপ বিধিব্যবস্থা বিশেষ কিছুই অবলম্থিত 
হইতেছে না। এদেশের গবর্ণমেন্ট শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে 
যেরূপ উদাসীন, অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের জন্য সময়োচিত সাহায্য ও কর্জ্জ 
প্রদানেও তাহারা তেমনই' অনিচ্ছ,ক। উহারা ভারতের শিল্পজাত 
পণ্য বিদেশের হাটে, বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, করিবেন দুরের কথা, 
এদেশের হাটে যাহাতে এদেশীয় পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইতে 
পারে, সেরূপ কোন সুবিধা পর্য্যস্ত তাহারা দিতে চান না। শিল্পোমত 


"দেশসমূহের তৈয়ারী সস্তা মাল বেশী পরিমাণে ভারতের বাজারে 


আমদানী হইয়া যাহাতে এদেশীয় শিল্পকে বিপর্য্যস্ত করিতে না পারে, 
সেজন্য এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা! বিদেশী শিল্পদ্রব্যের উপর 
অধিক পরিমাণ রক্ষণ-শুস্ক বসাইবার দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। 


কিন্তু 'ফিস্ক্যাল' কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গত ১৯২৪ সাল হইতে 


এদেশে শিল্প সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হইলেও তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার 
আজ পৰ্য্যন্ত হইতেছে না। শিল্প-ব্যবসায়ীরা কোন বিলাতী জিনিষের 
উপর রক্ষণ-শুন্ক বসাইবার দাবী করিলে গবর্ণমেন্ট তাহাতে বিশেষ 
কিছু কর্ণপাত করেন না। ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত 
করা সম্পর্কেও তাহাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ট্যারিফ বোর্ডের 
প্রস্তাব বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিকূল হইলে গবর্ণমেন্ট তাহা ধামা- 
চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কোন কোন স্থলে প্রস্তাবদমূহ যথেষ্ট 
পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া এবং বৃটিশ শিল্পের উপর নামমাত্র শুন্ধ ধার্য্য 
করিয়া নিতাস্ত অন্ুপধুক্তভাবেই তাহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়। 
ফলে সংরক্ষণ নীতির দ্বারা জাতীয় শিল্পের উন্নতির সুবিধা বিশেষ 
কিছুই হইতেছে না'। সরকারী কাধ্যনীতির নমুনা দেখিয়া দেশের 
সঞ্চয়ী লোকেরাও সাহস করিয়! শিল্পের ব্যাপারে তেমন রহ অগ্রবন্তী 
{ হইতে নেক না। 


তাহাতে বিষয়টির “গুরু 


+ 


২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


৩৬৫ 





যুদ্ধের সময়ে বাহিরের প্রতিযোগিতা হাস পীওয়ায় বর্তমানে এদেশে 
বেশী সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপনের একটা সুযোগ আসিয়াছে । 
কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের উৎসাহ তৎপরতার 
অভাবে সেই সুযোগও নিতান্ত ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে । এদেশে 
উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নানারূপ 
যন্ত্রপাতি আবশ্যক ৷ সেই সব যন্ত্রপাতি উপযুক্ত পরিমাণে বিদেশ 
হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশের শিল্লোগ্োগীরা যুদ্ধের 
সুরু হইতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট সেরথ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বহির্ব্বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ভারতের যে রপ্তানী আধিক্য রহিয়াছে তাহাতে উদ্ধত্ত ডলার 
সিকিউরিটি সহায়ে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি খরিদ কর! এদেশের 
পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টকে সাহাধ্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমে্ট প্রথম হইতেই 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর এরূপ জোর দিতে 
আরম্ভ করেন যে, তাহাতে এদেশবাসীর পক্ষে বাহির হইতে প্রয়ো- 
জনীয় যন্ত্রপাতি আনয়ন করা সম্ভবপর হয় নাই । তাহা ছাড়া শিল্পের 
ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে এমন একটা বিরূপ 
মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, যাহাতে এই যুদ্ধের 
স্থযোগেও ভারতের ব্যবসায়ী ও শিল্পোগ্যোগীরা নূতন শিল্প ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলার কোন সুযোগ পাইতেছেন না । 
শিল্প-বাণিজে)র উন্নতির পক্ষে উপযুক্ত যানবাহনের আবশ্যকতা 
খুবই বেশী । কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট রাস্তা ও রেলপথংপ্রসারের যেমন 
‘কোন সুবন্বৌবস্ত করিতেছেন না, তেমনই দেশে রেল, জাহাজ, মোটর 
ও বিমানপোত প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যানবাহন শিল্প ‘গড়িয়া তোলা 
সম্পর্কেও, অনাগ্রহের ভাবই তাহারা দেখাইতেছেন। এদেশে রেলের 
ইঞ্জিন তৈয়ারের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সন্বেও গবর্ণমেণ্ট আরজ 
পৰ্য্যন্ত তাহার কোন ্মুবন্দোবস্ত.করেন নাই । ফলে বর্তমান যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় রেলগাড়ীর মারাত্মক অসুবিধা ঘটিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্য 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । ভারতবর্ষে মোটর শিল্প গড়িয়া 
‘তোলার জন্য শেঠ বালটাদ হীরাটাদ প্রমুখ কতিপয় সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী 
যুদ্ধের পূর্ব হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট একটি স্ুবিত্যন্ত 
পরিকল্পনাও তাহারা পেশ করিয়াছিলেন ।কিন্তু গ্বর্ণমেন্ট ভারতে ইংলগ- 
জ্ঞাত মোটর বিক্রয়ের অস্ুবিধা হইবে মনে করিয়া এহেন প্রস্তাবকেও 
অগ্রাহ্য ' করিয়াছেন । বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ ও জাহাজ নিম্মাণের 
কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থাপিত দুইটি 
প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট বর্তমানে কার্ধ্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিনের টালবাহানার ফলে এসম্পর্কে এত সময় নষ্ট 
হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের সময়ে এদিক দিয়াও বেশী কিছু সহায়ত! 
দেশবাসী পাইবে বলিয়৷ আশ! করা যায় না। 
__ কেবলমাত্র উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে নহে, রেল পরিচালনা 
সম্পর্কে বিরূপ কাধ্যনীতির ফলেও এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । কম ভাড়ায় রেলে মাল চলাচলের সুবিধা দিয়া সকল 
দেশেই দেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করার নীতি অনুস্থত হইয়া 
থাকে। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্ট সেরূপ কোন সুবিধা দেওয়া 
প্রয়োজন মনে করেন না। এদেশের রেলপথসমূহে যে কেবল দেশীয় 
মালপত্রের উপর বেশী হারে ভাড়া আদায় করা হয় তাহা নহে ; 
এদেশের রেলপথগুলিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিকুলে বিদেশীয় পণ্যকে 
নানারূপ সুবিধা দিতেও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কন্সুর করেন না। 


সকল দিক দিয়া এইরূপ বিরূপ কার্য্যধারা অনুস্থত হওয়ার ফলে 
এদেশের শিল্পোগ্যোগী ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য গড়িয়া 
তোলার স্তায্য সুযোগ পাইতেছেন না । সেকারণে উহাদের মনে দেশের 
রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক নিয়ম কানুন সম্বন্ধে নানারূপ বিক্ষোভ 
সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় বর্তমান বিদেশী শাসনের প্রতি 
আস্থাহীন হইয়া ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আজ যদি 
কংগ্রেসের সহিত সুর মিলাইয়া এদেশবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
দাবী উপস্থিত করেন, তবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে ? 
ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এদেশের রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার প্রতি সহান্থু- 
ভূতি ও সহযোগিতার ভাব দেখাইলে তাহাতে বৃটিশ রাজনীতিকদের 
উম্মা ও বক্তোক্তির কারণ উপস্থিত হয়'। কিন্ত ইংলণ্ডের বণিক 
সমাজ, এমন কি ভারতের খুদে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়িগণ যখন এদেশের 
রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার বিরুদ্ধে চেঁচামেচি ও আর্তনাদ সুরু করিয়া 
দেন, তখন সে সম্পর্কে বৃটিশ রাজ্জনীতিকদের কিছু বলিবার থাকে না, 


ইহাই আশ্চৰ্য্য । 


(পাটের যোগান ও চাহিদ। ) 

পরিমাণ আসল উদ্বুত্তের তুলনায় কম বলিয়। আমাদের ধারণা) লইয়। 
১৯৪২-৪৩ সালের পাটের মরশুম সুরু হইয়াছে । উহার সহিত 
এবারের উৎপন্ন ১ কোটি ১০ লক্ষ বেল পাট যোগ করিলে চলতি 
মরশুমে পাটের মোট যোগান দাড়ায় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ বেল। কিন্তু 
এবার এতবেশী প্রাট কাটতির সুবিধা কোথায় ? 

সরকারী, বরাদ্দ দৃষ্টে জান! যায়, গত ১৯৪১-৪২ সালে এদেশের 
চটকলগুলিতে মোট ৭২ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এ সালে ' 
বিদেশে ১৫ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে 
ওঁ ছুই দফায়ই যে পৃর্বের তুলনায় কম পরিমাণ পাট কাটতি হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। গতবার এদেশের পাঁটকলগুলি অধিকাংশ 
সময়েই সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইয়াছিল। চটকলের 
কাজের সময় ইতিমধ্যে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 
বাহিরে চট চালান দেওয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠায় ভবিষ্যুতে 
চটকলগুলির সাপ্তাহিক কার্যকাল আরও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিচিত্র 
নহে। এবওসর চটকলগুলি রীতিমতভাবে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা কাল 
হিসাবে কাজ চালাইবে বলিয়াও যদি আমর! ধরিয়া লই, তবুও 
এবার চটকলগুলিতে ৬৪ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হওয়ার 
আশা নাই ব্লা চলে; রপ্তানী বাণিঙ্গ্য যেভাবে সঙ্কুচিত হইয়! 
পড়িতেছে তাহাতে এবার এ দিক দিয়াও ১০ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট কাটতি হইবে মনে করা যায় নাঁ। কাজেই দেখা যায় 
১৯৪২-৪৩ সালের মরশুমে মোট ১ কোটি ৪৯ লক্ষ বেল পরিমিত 
পাটের যোগানের মধ্যে মাত্র ৭৪ পক্ষ" বেল পাট কাটতির 
আশা আছে। বাকী ৭৫ লক্ষ বেল পাটই এবার উদ্বন্ত 
থাকিবার সন্তাবনা। চাহিদার তুলনায় যোগান যেস্থলে খুবই অধিক 
এবং সরকারী হিসাব অন্ুসারেও বৎসরের শেষে যেস্থলে পৌণে এক 
কোটি বেল পাট উদ্বৃত্ত থাকিবার আশঙ্কা আছে সেস্থলে পাটের মণ- 
প্রতি দর যে ছুই টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে তাহাতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই । পাটের এই শোচনীয পরিণতি লক্ষ্য 
করিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারকে এক- 
যোগে পাটচাষীদের দুঃখ ছুর্দশা মোচনে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য 
অনুরোধ জানাইয়াছি। কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকল্পে অচিরে যদি পাটের 
একটা নিশ্নতম মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই ন্যায্য মূল্যে 
অন্য কেহ' পাট খরিদ না করিলে বো কম পাট খরিদ করিলে) 
সরকারীভাবে যদি তাহা. কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তবে 
বর্তমান অবস্থায় পাটচাষীদের দুঃখ কতকটা লাঘব হইতে পারে। 
নতুবা এবার বাঙ্গলায় পাটচাষীদের ভাগ্য সব্ববথা অন্ধকার বলা চলে । 








বাঙ্গলায় লবণের অভাব 

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিন্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক 
"অধিবেশনে মিঃ কে সি নিয়োগীর এক প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব 
স্যার জেরিমি রাইসম্যান বলেন যে, যুদ্ধের দরুণ জাহাজের অভাব হওয়ায় 
১৯৪২ সালের প্রথম সাত মাসে কলিকাতায় সমুদ্রপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
লবণ পাঠাইতে অসুবিধা হইয়াছে এবং এইজন্য কলিকাতাঁর মজুদ লবণের 
পরিমাণ খুব হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পরে ভারত সরকার ও 
বাজলা সরকারের প্রচেষ্টায় সমুদ্র পথে কলিকাতায় উপযুক্ত পরিমাণে জাহাজ 
যোগে লবণ আমদানী করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অর্থসচিব- আরও বলেন 
'যে. ভারত সরকারের রাজপুতানা, খারাগোদ! এবং মেওয়ায় যে লবণ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, সেস্থানে বাৎসরিক গড়পড়তায় প্রায় ১ কোটা 
৪০ লক্ষ মণ লবণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রায় সমস্ত লবণই মধ্য ও 
উত্তর ভারতের প্রয়োজনে লাগিয়াছিল। এই সকল স্থানে লবণ উৎপাদনের 
পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ছিল না এবং ইহা ছাড়া পূর্বব 
ভারতীয় প্রদেশসমূহে যে শ্রেণীর পরিষ্কার সাদা লবণ পছন্দ করে, তাহা এই 
স্থানে প্রস্তুত হয় না। যাহা হউক, রাজপুতানায় প্রচুর পরিমাণে লবণ মজুদ 
আছে। দরকার হইলে তাহা বাঙ্গলার প্রয়োজনের অন্ত সরবরাহ করিতে 
পারা যাইবে। পূর্ব ভারতীয় প্রদেশগুপির লবণের চাহিদা মিটাইতে 
করাচী এবং পশ্চিম ভারতের অঞ্চলসমূহ হইতে লবণ সরবরাহ করাও সম্ভব 
হইবে । রেলপথে লবণ সরবরাহ করিবার: অসুবিধা আছে) যদি কোন 
সমর়্ সমুদ্রপথে লবণ চালান দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
রেলপথে উহা প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। অর্থসচিব উল্লেখ করেন 
যে, ভারত সরকার, যতদূর অবগত আছেন তাহাতে বাঙলা দেশে লবণ 
শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। 
বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে ৭টী অন্ুমতিপ্রাপ্ত লবণের কারখানা আছে এবং 
তাহাদের বাৎসরিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২৫ হাজার মণ। 
গত জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের সাদগ্ত বালা সরকারের মন্ত্রীদের 
সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহাতে বাঙ্গলার সমুদ্রোপকৃলবর্তী অঞ্চলে গ্রাম- 
বাসীর! লবণ প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার সাহায্যের জন্তু একটী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্ত বর্ষা খু শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে 


‘ কোনরূপ কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারা যাষ নাই। যদিও এই, 


ব্যবস্থা কাৰ্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা হইলেও ইহ! দ্বারা নালা দেশের 
লবণের চাহিদার মাত্র খুব সামান্ত অংশই মিটান সম্ভব হইবে। 
ূ কেরোসিন যোগান দিবার ব্যবস্থা ' 


* পিনেলের সভাপতিত্বে কলিকাতা র প্রধান প্রধান তৈল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 


প্রতিনিধিধুন্দ এবং হাওড়া ও হুগলী ক্বিলীর সরকারী কর্মচারীদের যে বৈঠক 
হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলা দেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কেরোসিন 
তেল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত কর! যায়, তৎসম্বন্কে আলোচন! হইয়াছিল। | 
সভায় কেরোসিন তেল সরবরাহ ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই ' 


ব্যবস্থাস্থযায়ী কেরোসিন তৈল ব্যবসায়ীর! তাহাদের এজেন্টদের বিক্রয়ের জন্ত 
যে নিন্দিষ্ট হারে কেরোসিন দিয়া থাকেন, তাহার হিসাব মাঝে মাঝে 
জিলার সরকারী কর্ম্মচারীদের দেওয়া হইবে। এজেন্টগণও যে' পরিমাণ 
কেবোসিন তাহাদের অন্থমোদিত খুচরা তেল ব্যবসায়ীদের দিবেন; তাহার 
একটা হিসাব জিলার ষরকারী কর্মচারীদের নিকট দাখিল করিবেন। এই 


‘সমস্ত খুচরা তৈল বিক্েতাদের,তালিকা দা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা 
অনুমোদন করাইয়। লইতে হইবে |. 


৮ 
1 


বাঙলা সরকারের দপ্তরখানায় ,গত ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তারিখে বাঙ্গলার 
বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত পণ্যসরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল জি | 


বাঙ্গলার চাউল-সমস্তা 

সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ হইতে চাউলের বিক্রয় 
সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণীতে ভারতে 
বর্তমান খাস্তশস্ত বৃদ্ধির জন্ত আন্দোলন ) ব্রহ্ম, ইন্দোচীন ও -থাইল্যাণ্ড হইতে 
চাঁউলের আমদানী বদ্ধ হওয়া এবং সেই অভাব পূরণকল্লে দেশে চাউল উৎ- 
পাদন সম্পর্কিত অস্থৃবিধার বিষষ উল্লেখ করা হইয়াছে। চাউল উৎপাদনের 
দিক হইতে ভারতবর্ষ যদিও পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া 
আছে, তথাপি পূর্বে প্রতিবৎ্সরই ভারতে বিদেশ হইতে বহু ধান ও চাউল 
আমদানী করিতে হইযাছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট ২৯ কোটি ৫ লক্ষ 
৩০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল । উক্ত বৎসরে তন্মধ্যে ভারত হইতে 
মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছিল । পক্ষাস্তরে 
প্র বৎসর ভারতে ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টন ধান ও চাউল আমদানী করা 
হইয়াছিল । ফলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট চাউল যোগানের পরিমাণ 
দায় ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টন। আমির ফসল বৃদ্ধির জন্য উক্ত বিবরণীতে 
উন্নতধরণের কৃষি-পন্ধতি ও উন্নতধরণের বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া 
হইয়াছে । রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ৯৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে প্রতি একর 
জমিতে মাত্র ৭৩১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল । : পক্ষান্তরে ১৯৩৬-৩৭ 
সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল--এই তিন বৎসরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর এবং 
ইতালীতে একর পিছু জমি হইতে গড়পড়তায় যথাক্রমে :১ হাজার ৪৮৯ 
পাউণ্ড,২ হাজার, ৩০৭ পাউণ্ড, ২ হাজার ৭৯ পাউণ্ড ও ৩ হাদ্জার পাউণ্ড 
চাউল পাওয়া গিয়াছে। 















* রবার ক্লথ 
হৃট_ওয়াটার ব্যাগ 
আইস্‌ ব্যাগ 
হাওয়া বিছানা ও বালিশ 
এয়ার রিং ও কুশন 

' ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি 











আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক . ওয়াটারপ্রুফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম। 


সমস্ত সম্তীস্ত দোকানে পাওয়া যায় ।' 


বেন য়াটাৰঞ্ফ খয়ার্কগ, 


- (১৯৪০) লিসিততেড 
কারখানা! ও হেড অফিস £-- , ২৪ পরগণ!। ) 
শো-রুম £_১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । | 

শীখ। ১৩৭৭, হুর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই । 
নাগপুর দিযে :_অভয়ঙ্কর রোড, সীতাবজূদী, নাগপুর ৷ 


২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 





ম্যাঢ়ি ক পরীক্ষার ফল 


১৯৪২ সালের ম্যাট়ি,ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যে সকল পরীক্ষার্থী f 
প্রথম নয়টা স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল £-. § 


(১) অশেব প্রসাদ মিত্র (টাউন স্কুল, কলিকাতা); (২) রঞ্জন কুমার সোম 
(শিলচব, শিলচর সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) ; (৩) অভ্রিত কুমার দাস- 
গুপ্ত (কালীগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল) ; (৪) শান্িব্রত ঘোষ (বংপুব জিলা স্কুল) ; 
(৫) দীনেশচন্দ্র মিশ্র (নলবাড়ী গার্ডেন ছাই স্কুল); (৬) হেমেন্দর প্রসাদ বড়ুষা 


(শ্রুহট গভর্ণমেপ্ট হাই স্থুল) ; (৭) সুনীল রায় চৌধুরী (বালীগঞ্জ গভর্ণমেপ্ট - 
. হাই স্কুল) ; (৮) কল্যাণ কুমার ভট্যাচাষ্য (বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউসন) ঃ 


. ধনপ্রয় নপীপুরী কোন্দীরাজ হাই স্থূল) ; (৯) বনমালী দাস (শ্তামবাজার এ ভি 


স্কুল), অমলচন্দ্র চ্যাটার্জি (মোছিযারী কু চৌধুরী ইনষ্রিটিউসন)। 
বরোদা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা 
১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগ পর্য্যস্ত বরোদা রাজ্যের সম্পত্তির মূল্যের 
পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ১১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব বৎসরে এইরূপ 
সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১০ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে € কোটী 
৫৪ লক্ষ টাকা মূলধন হিসাবে রেলপথে এবং ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা অন্ঠান্ত 


ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খাটান হইয়াছে | অবশিষ্ট যে ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ নগদ 


টাকার সম্পত্তি আছে, তাহার মধ্যে ৩কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সরজুদ তহবিল 


এবং ৫৫ লক্ষ টাক' ভুমি রাজস্ব তহবিলের জন্ত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। | 


বরোঁদা রাজ্যের যে অর্থ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন কাধ্যে নিয়োগ করা হইয়াছে। 


তাহার পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪৯ সালে ৪ কোটী ৪৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮২ | 
টাকা; পূৰ্ব্ব বৎসরে এইরূপ অর্থের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ১৯ লক্ষ ৬২ | 


হাজার ৭৭৩ টাঁকা। বরোদা রাজ্যে ‘সেভিংস ব্যাঙ্কের” কার্যাবলী জনপ্রিয় 


হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের মোট জমার | 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা) পূর্বব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১৪ | 


লক্ষ টাকা । 
,  বুটিশ ভারতে বাণিজ্যশুক্ক বাবদ আয় 


১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও স্থলপথ ) 


বাণিজ্যশুল্ধ বাবদ আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২ কোটা ৭০ লক্ষ 'টাক! 3 


১৯৪১ সালে আগষ্ট মাসে এইরূপ বাণিজ্যশুন্ক বাবদ আঁয়ের পরিমাণ ছিল | 
৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ॥ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে পেট্রল, কেরোসিন, 
চিনি ও দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎ্পাদনকর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের ঢু 
প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৭৫ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১-সালের আগষ্ট মাসে '{ 
এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটা ১৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের ; 
শেষ হইযাছে সেই 


আগষ্ট মাসে যে পাঁচ মাস (এপ্রিল হইতে আগষ্ট) 
সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাপিজ্যশুক্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ ১৮ কোটা 
৬১ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন ; ১৯৪১ সালের অন্থ্ূপ পাচ মাসে কেন্দ্রীয় 


সরকারের এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। ইহার ' 


মধ্যে আমদানীপ্তন্ক বাবদ ১২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা, রপ্তানীকর -বাবদ 
১ কোটা ১২ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্যপুন্ক বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য উৎপাদন কর বাবদ ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা 
আলোচ্য সময়ে ভারত সরকারের আয় হইয়াছে । 
ভারতে পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারের পরিমাণ 

বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতে প্রস্তুত পাটজাত দ্রব্যাদি অনেক দেশে 
চালান দেওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। যে কয়টী দেশে ভারত হইতে পাটজাত 
জিনিষপত্র প্রেরণ কর! সম্ভব সে সকল স্থানেও যানবাহনের অস্থবিধার জন্ত 
পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর পরিমাণ হাস করিতে হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে পাটজাত দ্রব্যাদির পরিবর্ত হিসাবে 


অন্রপ জিনিব প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় 
' কেন্দ্রীয় পাট কমিটী কি উপায়ে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের অন্ত ' 


পাটন্জাত উরব্যাদির কাটতি বৃদ্ধি করা যায়, তজ্জন্ত তথ্যান্ুন্ধান কুরিবার 
ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছেন এবং এই নিমিভ এরুটা ব্যাপক প্রশ্নমালা প্রস্তুত 
করিয়া প্রধান প্রধান পাটব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন 


v ৩ i 
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বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিন্তী, 
এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবনাকেন্ন্দরে। 
মূলধন 
অনুমোদিত মূলধন ৩০১০০,০০*২ টাক! 
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১৬১৯০১০০ ০২. 55 










অংশীদারগণের 
নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ৯,৯০০*০২ » 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০ ৯ 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার হত্যাদিলহ ) সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয় । 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর_ এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 
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! হেড টস 
| ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতা । 





অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০*০০২ (পঞ্চাশ লক্ষ) 

বিক্রীত gs দিই 

আদায়ী 1) ৩,২১,২২০ 

কাধ্যকরী 4 ২০১০ ০১৯০৩২, উপর 
স্ল্ল্শীখাসমুহ 2 

৯এ ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট (কলিকাতা ), ঢাকা, 

নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, তেজপুর, চারালী, গৌহাটী, 


চৌধুরীবাজার (কটক), মঙ্গলবাগ, (কটক), পুরী, র চি, 
পুরুলিয়া, ভাগলপুর, নাগপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম )। 
, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত 2 | - 
| দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীং 
॥& কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা 
ূ বাঙগলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
[ “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয় আসিতেছে” | 
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লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্দলার বাহিরে। এ ল্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
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আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং * ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
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বাঙ্গলার জন্য চিনির যোগান 
বাঙ্গলার অ-সামরিক অধিবাসীদের অন্ত পণ্যাদি সরবরাহ বিভাগের 
ডিরেক্টর ভারত সরকারের চিনি নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট যে 
আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বাঙলার ভ্রন্ত প্রচুর পরিমাণে চিনি 
মরবরাহের অন্থমতি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটা চিনির কলকে বালা 
চিনি যোগান দিবার জন্ত অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। 
বাঙ্জল। সরকারের কর্মচারীদের ছুমুল্য ভাতা 
প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ণ সময়ের জন্ত 
কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনও সরকারী কর্মচারী ১৯৪২ সালের 


১লা আগষ্ট হইতে নিয়োক্তরূপ হারে মাগগী ভাতা পাইবে :-_(ক) ৩৪২টাকা || 
বা তাহার কম বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী মাসিক-_৪২ টাকা । ধে) | 
৩৫২ টাকা হইতে ১০০ টাকা পৰ্য্যন্ত বেতনভোগী সরকারী কর্শচারী মাসিক } 


--৯২ টাকা । গে) যে সকল সরকারী কর্মচারী বেতন ১০*২ টাকার অধিক 
অথচ ১০৮২ টাকার অনধিক, তাহাদিগকে এরূপ হারে ছ্ষূপ্য ভাতা ও বেতন 
মিলিয়া মাসিক ১০৯২ টাকা পাইতে পারে। 

কানাডায় গমের প্রাচষ্য 


এবার কানাডায় যত গম উৎপন্ন হইয়াছে, এত গম আর কখনও জন্মাইয়াছে ঢু 
বলিয়া জানা যার না। ইহা দ্বারা রাশিয়া ও গ্রীলের লোককে সাহায্য কর! [| 
হইবে। কানাডা রাশিয়াকে ২৫ লক্ষ ষ্টালিং এর মাল ধারে দিবে বলিষা 
স্থির হইয়াছে। তাহা হইতে রাশিয়া ৯০ লক্ষ বুসেল (এক বুসেলে প্রায় ৩২ | 
সের) গম খরিদ করিতে পারিবে । কানাডা হইতে প্রতি মাসে 0 ৯৫ [| 


হাজার টন করিয়া গম দেওয়া হইবে । 


চা রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা 


ষেয়াকল দেশ ভারতের চায়ের উপর নির্ভরশীল, তাহারা যাহাতে উপযুক্ত | 
পরিমাণে ভারত হইতে 'চ' পাইতে পারে, তজ্জন্ত ভারতের রপ্তানীযোগ্য |. 
সকল উদ্ধত চা চায়ের কণ্ট্যোলারের যারফণ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 1 
ইতিমধ্যে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন চা- [ভিটা 


ব্যবসায়ী ভারত হইতে বিদেশে চা রপ্তানী করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । অবশ্য ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে যাহাদের চা রপ্তানী করিবার 
অন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের চা রপ্তানী করিবার মেয়াদ 
৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত বহাল থাকিবে । 
বোম্বাই সরকারের খণ ' 

বোম্বাই সরকার বাৎসরিক শতকরা ৩২ টাকা হ্থুদে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা খণ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করিয়ান্তেন। ১৩ বৎসর পরে ১৯৫৫ সালে এ 
খণ পরিশোধ করা হইবে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্বে 
লাভঞ্জনক বিভিন্ন পরিকল্পনার অন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে খপ 
করা হইয়াহিল, তাহ! শোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নূতন থণ সংগৃহীত হইবে । , 

ভারতে তাবু নিৰ্ম্মাণে কর্মরত শ্রমিক 

বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক ভারতে তাবু নিৰ্ম্মাণ শিল্পে নিযুক্ত আছে। 
ইহাদের মধ্যে দঞ্জির, মুচীর ও দড়ি প্রস্তুত কার্যে ইহাদের নিযুক্ত করা 
হইয়াছে । ইহা ছাডা আরও ২ লক্ষ লোককে তাবু খাঁটাইবার খুঁটী, পিন ও 
অন্তান্ত ধাতব পদার্থ নিৰ্ম্মাণ করিবার কাধ্য দেওয়া হইয়াছে। 


কানাডায় তুল! ও তিসির চাষ 


১৯৪২ সালের মরশুষে কানাডায় * কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার একর & 


জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ৬১ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৩ হাজার বুসেল 


(১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮*হাঁজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ৰ 


১৯৪১ সালে কানাডায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭২ হাব্রার একর জমিতে গমের চাষ 
এবং ৩০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৯ হাজার বুসেল.(৮২লক্ষ » হাজার টন) গম উৎপন্ন 
হইয়াছিল! ১৯৪২ সালে, কানাডায় ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার' একর জমিতে | 


ভিসির চাষ হইয়াছে এবং ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার বুসেল তিসি উৎপন্ন 


হইবে বলিয়! অমুমিত "হইতেছে ; পূৰ্ব্ব বৎসরে ৯ লক্ষ €৮ হাজার একর 


“ জমিতে তিমির চাষ এবং ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার বুসেল (১ লক্ষ ৮৪ হাজার টন) | 


_ ভিসি উৎপন্ন হইয়াছিল । ART 


আর্থিক জগৎ 









[ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 








বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ * 


সাহা A এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং হ হরচন্দ্র মল্লিক স্রীট; হাটখোলা, কলিকাতা । 





AG যুত" মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, 


|| রেজিঃ একি /এানিডা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস--সাগরতলা 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হুইয়ীছে। , 
বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টার || 


দিন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ৷ 


ইন্সিওরেন্স কোৎ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ 


'হেড অফিস £--৩* নং রস! রোড, কলিকাতা 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 


ফোন £ সাউথ ২৭২৮ | রাহা ব্রাদার্ন 
টেলিগ্রাম--“টিপটো” ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


লা CEO DSTI DTOEI CDOT DUNO DOU DOI DOE COO ঠায়) 


ত নী ব্ত্রশিল্সে টাকা খাটাইয়া 
SS YY অতিরিক্ত লাভে লাভবান হউন । 
সন্তাস্ত এজেণ্ট ও অর্গানাইজার চাই । 


বস্তি কটন মিল্স লিঃ 


| 
| 
| 
If 
| 


20111111015700000200300000ঘ05000050000775105018 





২৯, ঢা রোড, কলিকাতা । . 
রাহ। ব্রা্ধাস+ 2 ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌। 








£ হোমল্পান 


৮ Sto DONOGHUE CHINO CEO DUDE হেত সাথ 





Iz 





২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] | আর্থিক জগৎ ৩৬৯. 








কাগজ প্রস্তুতকণরীদের বৈঠক এ খত হা খাস E 
কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন সম্পর্কে স্বালোচনার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে কাগজ প্রন্ততকারীদের এক সভা গাল ক্যালকা 
আহ্বান করিয়াছেন। ত ১ 
গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাক লিলও- 


হেড অফিস__-৯-এ, ক্লাইভ ্্রাট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক--এবসর শতকরা! 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।০ টাকা 
ূ শাখাসমূহ . 

শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 

দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের 
ডাঃ এম এন গোস্বামী সম্প্রতি দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। 
প্রথম আবিষ্কারটা হইয়াছে “সেলুসাস এসিড’ সন্বন্ধে। সিনেমা ফিল্ম, খেলনা, 
কৃত্রিম রেশম ও বাণিশ প্রস্তুতে উহা! প্রভূতভাবে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। 
অপর বিষয়টার আবিক্রিধা দ্বারা যে কোন প্রকার তৈল বা চর্বি হইতে প্রস্তুত 
সাবানকে উত্তম কাপড় কাচা অথবা গায়ে মাথা সাবানে পরিণত করা 
চলিবে। আবিষ্রিয়্া দুইটির পেটেণ্ট লওয়৷ হইয়াছে । 


এ > এত EE ETI > EE CEE i 550 E> হস ০09০ 


চীনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চীনের সমুদ্রোপকুলের প্রদেশসমূহে নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
৯৫ হাজার কিলোমিটার (এক কিলোমিটারে এক মাইলের ৮ ভাগের ৫ ভাগ) চাদবালা (বালেশ্বর--উড়িষ্য। প্রদেশ) 
টেলিগ্রাফ ও ৫৩ হাজার কিলোমিটার টেলিফোন লাইন বর্তমান ছিল। যুদ্ধ সুদের হার ও. অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
আরম্ভ হইবার পর ৪৫ হাজার কিলোমিটার টেলিগ্রাফ ও ২৩ হাজার কিলো- জানান হইয়া থাকে ETE 





মিটার টেলিফোন লাইন জাপানীদের আওতায় যায়। ইতিমধ্যে চীনের 
আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলিতে ৪৫ হাজার কিলোমিটার টেলিগ্রাফ ও ২৫ হাজার | পু 
কিলোমিটার টেলিফোন লাইন নির্মাণ করা হয়। যুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থার | 
সহিত তুলনা করিলে দেখ! যার যে, যুদ্ধের পরে ২ হাজার কিলোমিটারেরও | ও 
বেশী টেলিগ্রাফ লাইন চীনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে চীনে ১১৮টা | ও 
অটোম্যাটিক তার প্রেরণ করিবার যন্ত্র এবং ১ হাঁজার ৫৯৮টী মো” শ্রেণীর | © 
তার প্রেরণের যন্ত্র ছিল) বর্তমানে ১৪০টা অটোয্যাঁটিক ও ১ হাজার ২ শত | ৪ 
“মোস” শ্রেণীর তার প্রেরণের বঙ্গ ব্যবহৃত হইতেছে। বেতার বার্তা প্রেরণের | 
কেন্দ্র ছিল বুদ্ধের পূর্বের ৪টী; বর্তমানে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৩৭টী। bd 
১৯৩৭ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত চীনে ১ হাজার ১৬৪টী বার্ত| প্রেরণের কেন্দ্র % 
ছিল। ইহার সংখ্যা ১৯৩৮ সালে কমিয়! =৬ৎটীতে দাড়ায় ; কিন্ত বর্তমানে | গু 





হেড অফিস ও রেডিও 


ইহা বাড়িয়া ১ হাজার ১ শত হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন সমষে স্বাধীন শো-রুম্‌ £ 
চীনের ১২টী সহরে টেলিফোনের সংযোগ আছে ; যুদ্ধের পূর্ধ্বে ইহার সংখ্যা ৪৭-এ চিত্তরঞ্জন এ 
ছিল ৩০টী। ১৯৪১ সালে ৩০ কোটি শব্দ সন্ঘলিত ৭০ লক্ষ তারবার্তা প্রেরিত 


হইয়াছিল ; ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ২০ কোটি শব্দসন্বলিত ৫৩ লক্ষ . 

তারবার্ঙা। ১৯৪১ সালে যত বার্তা প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে শতকরা ব্রাঞ্চসযূহ 

৬৬ ভাগ সরকারী অথবা সৈল্তবিভাগের কাধ্যপরিচালনার অন্ত এবং শতকরা | ৰ '_ কুচবেহার এবং জলপাইগুড়ি 

৩৪ ভাগ ছিল সারারণ তারবার্তা। আন্তর্জাতিক তারবার্তা প্রেরণের শব্দ |. 

সংখ্যা ছিল ১৯৩৬ সালে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ; ১৯৪১ সালে ইহার সংখ্যা দ্বিগুণ SE EP EEE ক 

হইয়াছে। দুরবর্তী স্থানে টেলিফোন প্রেরণের সংখ্যা ছিল ১৯৩৭ সালে ২৫ 

লক্ষ ; ১৯৪১ সালে ইহার সংখ্যা দ্াডাইয়াছে ৩৪ লক্ষ । 

বিদেশে ভারতীয়দের বসবাস 
বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্বে বৃটিশ সাআজ্যের অন্তভুক্ত বহির্ভরতের 

দেশসমূহে কতসংখ্যক ভারতীয় লোক বাস করিত তাহার একটী হিসাব 

নিম্নে দেওয়! হইল £-_-এডেন ৭,৮৩৬ ) অষ্ট্রেলিষা ৪,৫৪৪, বন্দুটোল্যাণ্ড ৩৪১) 

বেচুয়ানাল্যাণ্ড ৬৬ (এসিয়াবাসী) ; বৃটিশ গিনি ১৪২৭৩৬ ; বৃটিশ হওুরাস ৪৯৭) 

বৃটিশ মালয় ৭৪৮,৮২৯ ; বৃটিশ উত্তর বোর্নিও ৪,২৯৮ ; বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড 

€২০; ব্ৰহ্মদেশ ১০১৭১৮২৫ ) কানাডা ১,৪৪০; সিংহল ৮০০১০০০ ) র 

ফিজি ৮৯,০৩৩ 7 জিব্রালটার ৭৯) শ্রীনাডা ৫১০৮০ ) "হংকং ৪,৭৪৫ ) 

জ্যামাইকা ১৯,০৩৯) কেণিয়া ৪৪,৬৩৫, ম্যালডেভিস ৩৫০১ মালটা 

৪১১ মরিসাস ২৬৯,৮৮৫) নিউজিল্যাণ্ড ১,১৪৫) নাইগেরিয়া ৩২ ; উত্তর | 
0 
j 





@ নিডিউলতুক্ত ব্যাক $ 


কলিকাতা শাখা--১২৷২, ক্লাইভ রো । ও 





বত কম্মতৎ্পরতা ক্লে দক্ষতা 


রোডেসিয়া ৪২১) নাঁয়াজাল্যাও ১১৬০০; সেপ্ট লুসিয়া ২,১৮৯ ) সেকিলিস 
লি সততা [ক্লু সৌজন্তই 


৫০৩) সাইরা লিওন ২; দক্ষিণ আফ্রিকা ২১৯,৯২৮ ( এশিয়াবাসী ) ; 
দক্ষিণ রোডেসিয়! ১,৫৮৮ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ১৪ (এশিয়বাসী ); 
শিরিহ নি দিতির রাতের ভিনিরা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচজ্দ দত্ত 'এম-এল-এ, ( কেন্দ্রীয় ) 
উগণ্ডা ১৩,০২৬ ; গ্রেট বৃটেন ৭,২২৮ ; জাঞ্জিবার ১৪,২৪২ । 8 


হেড অফিস 
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i dE <TD 1 ওত CER > খর ES 
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আর্থিক জগৎ 


.[ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





পাটচাষের চূড়ান্ত পুক্বীভাষ 


১৯৪২ সালের পাট চাষের চুড়ান্ত পূর্বাভাষের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইযাছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :-- 


প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য অগ্ুমতিপ্রাপ্ত আবাদী , আমুমানিক উৎপন্ন 
অথবা জমির পরিমাণ (একরে) পাটের পরিমাণ 
জেলার নাম (৪ শত পাউণ্ডের গাইট 
ৃ হিসাবে) 
১৯৪২ সাল ১৯৪১ সাল. ১৯৪২ লাল ১৯৪১ সাল 
বিহার ১৩২৯০০(ক) ২৪২৫০০(ক) ৩৫৪৮০০(খ) ৪২৮৮০০(৭) 
আন্মানিক আহ্গ্যানিক  (নেপালসহ)  (নেপালসহ) 
ত্রিপুরা ২২৬৬৯৫ ১২৭২৬০ ‘৭৯৩৪২ ৩৮১৭৮০ 
মালদহ ৪৫৭৬৫ ২৮৪৫৫ ১১৯১৭০ ' ' “৭৯৬৭৫ 
হাওড়! ৭০৩০ | 8280 ৯৮৪৬০ ১২৩৫০ 
বীরভূম ও বাকুডা ৩৫০ ২৪০ ৪৭৩ ৫৮০ 
২৪ পরগণা ৩৪৫৭৫ ২৪৮৯৫ ৭৩৯৯৫, ৫৯৭৫০ 
' কুচবিছার ৩৬৮৮০ (ক) ৩৮৬০০ (ক) ৪৬০৪৩ ৪২৪৬০ 
বাখরগঞ্জ 8৭8১০ ২৮৩০০ ১৬৫৯৩৫ ৫৭৬৩০ 
ঢাকা ২৫১৬৬৫ ১৪২২৮০ ৮৩৮০ ৪৫ ৪৩৮৮৯০ 
বগুড়া 5১০০৮২০ ৫৬৬৪৯৪০ ২৯২৩৮০ ১৫০৯৬৫ 
দিনাজপুর ১২৭৬৪৫ ৬৯৪২০ ৩৭৫২৭৫ ১৯৪৩৭৫ 
হুগলী “ শ০২০০ ১৯৯৭০ ৮২১৪৫ ৫৯৯১০ 
যশোহর ১২৮,৫৪৫ ৭৮,৪৩৫ ২৮৭,৯৪০ ২৬৬,৬৭০ 
প্রিপুরারাজ্য ১৫,০০০(ক) ১৭,০০০(ক) ‘2১,৫০০ ৩৪,*০০ 
পাবনা ১১৮,৪৯০ ৭২,১৫৫ ৩২৫,৮৫০ ২১৬,৪৬৫ 
| মুর্শিদাবাদ ৫৬,২৪৫ ৩৬,২৩০ ১৩৪,৯৯০ ১০৩,৬৯০ 
রাজসাহ্ী ১১৫,৯০৫ ৭০,৬৭০ ৩৪৪,২৪০ ২২১,১৪০ 
আসাম ২৭০,৫০০(ক) ৩০৪১৪০*(ক) ৪৬৬,০৪০ ৬৫৮১৮০০ 
নদীয়। ৮০,২৬০ ৫৩৭৮০ ২১৮৩০৫ ১৫০৫৮০ 
মেদিনীপুর ১২,৬৯০ ৭৫২৫ ৩২৪৯০ ২১০০০ 
দার্জিলিং ২৩৬০ ১৫৭০ ৭৮৪৫ ৫৩৬০ 
রংপুর ৩২৩,০৭০ ১৮৮৬৮০ ১০১৭৬৭০ 89১৫০০ 
ফরিদপুর ২৪২,৬৭০ ১২৮০৪০ . ৬৬৪৯১৫ ৩৬৪৫১৫ 
চট্টগ্রাম ৬০০ ২৭০ ১৭৭৫ ৮৬৯০ 
বর্ধমান ৬২৪০ £8৯০ ২*২২০ ১৬,৪৭০ 
খুলনা ৪&০০০৩ ২৫০২০ ১৩৪৫৫০ ৭০,০৫০ 
জলপাইগুড়ী ৫৬৫৯৫ ৩২৮১০ ১৬৪১১০ ৮৪,৯৬০ 
নোয়াখালী ৫১১২০ ২৯২৩০ ১২৫২২০ ৪৩,৮৪৫ , 
উড়িষ্যা ২৩৫০০(ক). ২৫০৫৫(ক) ' ৫৫৪৭৫ ৫৮,৮২০ 
ময়মনসিংহ 525 ৩০০,৪০০  ১১৮৯০১৩০০ ৭৭৮,২৯৫ 


বিভিন্ন দেশে তুলার উৎপাদনের পরিমাণ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪২ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ২৮ হাজার বেল তুলা 
(৫ শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ; ১৯৪১ 
সালের এইরূপ তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল > কোটি ৭ লক্ষ ১০ হাজার 
বেল। ১৯৪২ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩হাজাঁর একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছে এবং ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে ; ১৯৪১ সালে ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার একর 
জমিতে তুলার চাষ এবং ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হইয়াছে। 
১৯৪১-৪২ সালে (১৯৪১ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যস্ত) 
উগাণ্ডায় ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া অঙ্ুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ তুলা উৎপন্লের 
পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাজার খেল। 


চা 








কোলার ব্বর্ণথনির উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে কোলুুর স্বর্ণবনি অঞ্চলে ১৬ ছাঙ্জার ৮০ ৯আউদ্দ 
পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে ; পূর্ব মাসে (জুলাই মাসে) এই অঞ্চলের 
পাকা সোণা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার €০৫ আউন্স } 


বৃটেনে ভ্রমণ হাস 


আগামী. শীত খতুতে বৃটেনে ভ্রনসাধারণের ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাস, 
করিবার সিদ্ধান্ত হইযাছে।' সৈন্য চলাচল এবং অত্যাবস্তকীয় মালপত্র প্রেরণ 


বাবদ যেরূপ অতিরিক্ত যানবাহনের যোগান দিতে হইবে, তাহাতে রেলপথে 
ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইয়া পডিয়াছে। আগামী শীতকালে সৈন্ত চলা- 
চলের জন্য গত শীত খধতুর তুলনায় দৈনিক ২৫০ খানি অতিরিক্ত রেলগাডী 
সৈন্য বহন করিবার জন্ত যাতায়াত করিবে এবং ইহা ছাভা শিল্পগ্রতিষ্ঠান- 
সমুহের শ্রমিকদের ধাতায়াতের করনত দৈনিক অতিরিক্ত ১ হাজার টি - 


চলাচলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 


পৃথিবীতে তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৩৮-৩৯ সালে পৃথিবীতে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ £৮ হাঞ্জার বেল (৫ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইযাছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইহার 
মধ্যে ভারতবর্ষে €১ লক্ষ ২০ হাদ্রার বেল (৪শত পাউণ্ডে এক বেল) এবং 
মিশরে ১৬ লক্ষ ৬৮ হাক্ধার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরা 
রাশিয়া এবং চীনে আলোচ্য বৎসরে তুলা উৎপাদনের পবিমাণ দ্রাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার বেল, ৩৮ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল এবং 


৪৮ লক্ষ ৭৬ হাঁক্জার বেল। 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত ' 


হেড অফিস--৭নংৎ ওয়েলেসলি প্লেস, EEE 
সিডিউলভূক্ত ও সাব পতি ব্যাক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যান্কগুলির মধ্যে হম | 


বিলিকৃত মূলধন ৫০০০,০০০২ 

বিক্রীত মূলধন ২১,৬৫৯০০২ টাক! 
আদারীকৃত মুলধন ' ১৬,২৬৭৭৫২ টাকা 
আমানত ৩৭,১৯৭,০৪০ টাকার উপুর ' 


(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ) 

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত থরায়। 
ডিল কিন্ত 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা না। খে সকল ব্যক্তি 
পত্রের কপিসমুক পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাহারা ব্যাক্ষের 
হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
, চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধতের 
. উপর বাধিক শতকরা! ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্রাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় ন! । 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে স্থদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁষ। 
স্থায়ী আমানত-_-১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস রা জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষর্জনক জামীনে 


পাইবার ব্যবস্থা 

সিকিউরিটি পেয়ার ইত্যাদি কেনা কেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্ঠান্থ কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
‘প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 

, “জানা যায়।, সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা: -বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 

"ডি, এফ, স্বাপ্ডাস“ জেনারেল ম্যানেজার । 
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০ক্কাস্পালী ওস্নভ্ 


নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ 

নিউ ইুন্সিওবেন্দ দিমিটেডেব গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯৪১ সালের 
কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৮ লক্ষ 
৮৯ হান্মার টাকার মোট ৯৭টি নূতন বীমার প্রস্তাব পাইযাছিলেন। তন্মধ্যে 
শেষ পর্য্যস্ত কোম্পানী ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মোট ৭৫০টি নৃতন বীমা- 
পত্র প্রদান করেন। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আযের 
পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উক্তরূপ আয়ের অপেক্ষা ২ লক্ষ ১৬ হাজার ' টাকা 
অধিক হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে কোম্পানীর ভীবনবীমা 


তহবিলের পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ২. লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এই পরিমাণ 


পূৰ্ব্বত বৎসরের পরিমাণের অপেক্ষা ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা অধিক । 


'ধালিং ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ষ্টালিং ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দিখিটেডের ১৯৪১ সালের ( ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ) কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাপ দড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৩* হানার টাকা এবং 
অন্তান্ত সুত্রে যে আয় হইয়াছে, তাহা লইয়া মোট আয়ের পরিমাপ দাড়াইয়াছে 
১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ সন্তোষজনকভাবে 
হ্রাস করিয়া আনিতে পারায় উহার পরিচালকদের কর্ম্মদক্ষতারই পরিচয় 
পাওয়া যায়। গত ১৯৩৯ সালে যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ৬৮ ভাগ, সেই ক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে 
(১৯৪১ সালে) কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ ধড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের 
শতকরা ২২৫ ভাগ। 
ূ বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী: 
ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ__ভিরেন্টর 
মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস__পি ২, মিশন রো! এক্সটেনশন 
কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবদা-_সর্ধপ্রকার বীমা। 
কে পাল লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কৃষ্তকিশোর পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৪, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধ্র ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা 


- ইঞ্সিনিয়ারিং। 


জগন্নাথ রেবতী মোহন সাহা লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ পি আর সাহা । 
রেজিস্টার্ড অফিস--৫, সিমসন রোড, টাকা । অন্থমৌদিত মূলধন ১ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা। ব্যবসা-বস্ত্র বিক্রয় ও লৌহের কারবার । 

দেশবন্ধু টেক্সটাইলম্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এইচ এন ঘোষ। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৪এ, দুর্গাচরণ চ্যাটাজ্জি লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 


ও ও ১ লক্ষ বা | ব্যবসা-_জেনারেল মার্চেনটস্‌। 





ম ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিদ-_২২ নং CE 
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড়) 


ই ইহা ইন্তিওন্কেন্ল 









চি 


ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এস সি চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-__৭৯, ক্লাইভ ষ্টরী, কলিকাতা! অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা_জমির উন্নতি ও ইমাবত নির্ম্মাপ। 

বরেন্দ্রকুমার রঞ্জিতকুমার মোদক লিঃ__ডিরেক্টব মিঃ রাসবিহারী 
মোদক। ওরজিষ্টার্ড অফিম--১৫, পাদ্দিয়! পটি ষ্্রীট, কলিকাতা |“অন্থুমোদিত 
মূলধন ৭৫ হাজার টাকা। 05 বস্তু, পোষাক, গেঞ্জি, মোজা 
প্রদ্থৃতি বিক্রয় । 

ইষ্টার্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ বি এল রুইযা। 
রেজিষ্টার্ভ অফিস--১৪, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা_নানাবিধ পণ্য আমদানী, রপ্তানী ও ক্রয়বিক্রিয় । 

ঝাগরাখন্দ কোলিয়ারিজ লিঃ_ভিরেক্টর মিঃ বাহাদুর সিং সিংহী। 
অনুমোদিত মূলধন ২৪ লক্ষ টকা । ব্যবসা--কয়লার খনি পরিচালনা । 

লোহিয়া জুট প্রেস লি:__ডিরেক্টর মিঃ ওঙ্কারমল সন্তালিয়া। 
রেজিস্টার্ড অফিস--১৯৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মুলধন ৬ লক্ষ টাকা | ব্যবসা--পাট নিষ্পেষণ ও অন্তান্ত প্রকারের পাটের 
কাজকারবার । | 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বৃটিশ ইণ্ডিয়৷ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৭২ টাকা। রোটাস্‌ 
ইপণ্ডাষ্ট্রাজ লি:__গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ১২1০ আনা। বোন্ধে ডাইং এণ্ড ম্যাম্ুফ্যাকচারিং কোং 
লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত আপাততঃ শতকরা 
বার্ষিক ১৪২ টাকা । হুমায়ুন প্রোপার্টিজ লি:__গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা । ইণ্ডিয়ান কপার 
করপোরেশন লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরেব জন্ত শতকরা 
বার্ষিক ১০২ টাকা। স্তাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়|। লিঃ--গত ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বধিক ৭২ টাকা । ভয্মবীরপাড়া 
(ডুয়ার্স) টী কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ১৭০ আনা। এম্পায়ার জুট কোং লিঃ__গত ৩*শে জুন 
পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকবা বাৰিক ৭1০ আনা। প্রেসিডেন্দী জুট 
মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ২॥০ আনা। 





EEA 


কোম্পানী ' লিমিটেড 
হেড অফিস--৪নৎ ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাত।। 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
-আমাদের বৈশিষ্ট্য 
উদার বীমা সর্ত 


অভিনব বীমা প্রণালী 
(Schemes) 


কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
TE আবেদন করুন। 


স্বল্প খরচের হার £ £ 


০ সস 
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কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর 


অন্তান্ত বৎসর এই সময় টাকার বাজার তেজী হইয়া উঠে। টাকার 
চাহিদা এই সময় বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কের নিকই চতুর্দ্দিক 
হইতে টাকার তাগাদা আসিতে থাকে। কিন্ত এই. বৎসর অনুরূপ কর্ম্মতৎ- 
পরতার একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কে এখনও আমানতের পরিমাপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। একমাত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয় তিন মাসের মেষাদী ট্রেজারী 
বিলের টেশার গ্রহণের ক্ষেত্রে । ড্রেঙ্জারী বিলেব টেওারের আহ্বানে 
আবেদনের পরিমাণ ইদানীং হাঁস পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত টেগারের 
গড়পডতা সুদের হার পূর্ব্বাপেক্ষ! বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাস্ক- 
সমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা আট আনা এবং 
বোম্বাইএ শতকরা চার আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় 
কিঞ্চিৎ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার বাক্ধারে বিস্তর আমদানী ও 
রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। 


গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেদ্জারী 
বিলের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৭ কোটি.১২ লক্ষ 
টাকা । উদ্জ আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮/৯ পাই ও তৃদ্ধ দরের সমুদয় এবং 
৯৯%/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট 
গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেওারের গড়পড়তা সুদের হার শতকর! বাখিক ॥/১০ 
পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 


আগামী ২ংশে সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকাণষ্টযোঙার্ড 
সময়) পর্য্যন্ত এবং কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থলে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে কা্কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনমাসের মেয়াদী ৬কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেখার গৃহীত হইবে। ধাহাদের টেগডার গ্রহণযোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা জম 
দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের স্কায়। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী ৃষ্টে আনা যায় যে, গত 
৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৮০ কোটী ১৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৪৭৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজ্জার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাডাইযাছে মোট ৮৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি ২০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে পার দেওয়া হইয়াছিল মাত্র ৮৭ লক্ষ 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতে পরিমাপ 
দাড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল মোট ৬৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১০ কোটি 
১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল € কোটি 
লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা॥ আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বনহ্্ম সরকার 
ও অন্থান্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দাড়াইধাছে যথাক্রমে 


৩০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 


সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার টাক! 
ও. ৬.কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। | 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎও পে 
এ দৰ্শনী ৮ ১শি৫$ই পে 
ভি এ ৩ মাস - E ১শি৬টৎপে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বান্দাব খোলার দ্রিকে ইহার অবস্থা 


স্থির ছিল ; কিন্তু গত কাল হইতে শেযারের কাজ্কারবারে বিশেষ কর্ম্ম-. 


তৎপরতা লক্ষিত হয। ষ্ট্যালিনগ্রাহ্নডর শঙ্কাজনক অবস্থার জন্ত শেয়ার 
বাজারে কোনরূপ প্রতিকূল আবহাওয়ার,স্ট্টি হয় নাই। অনেকেই টাকা! 
খাটাইবার জগত শেয়ার ক্রয় করিতেছে। বর্তমানে যেক্কপ অবস্থা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় আরও উন্নতি দেখা যাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 
| কোম্পানীর কাগজ 

কয়েকটা প্রাদেশিক সরকার খণপত্র গ্রহণ করিবার যে ঘোষণা করিয়াছেন 
তাহাতে কোম্পানীর কাগজের দর বিশেষ তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। ৩৪০ 
টাকা ও ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর যথাক্রমে ৯৪৮০ আনা! এবং 
৮০২ টাকায় দাড়াইযাছে। মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে ৩২ টাকা স্থদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২%০ আনা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৪-৫২ 
সালের কাগজ ১*০%০ আনা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ 
৯৪/০ আনা | ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫* সালের কাগজ ১০২৪৮%* আনা। 
৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগর্জ ১০৯০ আনা এবং ৪০ টাকা 





দেওঘর, নবধীপ, কৃষ্ণনগর 

এবং সোদপুরে (২৪ পরগণা) 

4 ফাকা. ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় অল্প 

রে দামে ছোট ছোট প্লট বিক্রয়ের 

| জন্য আছে। চমৎকার 
পারিপার্থিক ও স্ুুচিস্তিত | 


| প্টই অত্যন্ত মনোগ্রাহী। 





লা 





২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


“ 





সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১৯৩২ টাকায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
প্রাদেশিক খণপত্রসমছের মধ্যে ১৯৪৪ সালে ইউ পি ধ্রণপত্র ১০৪1০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাঁপডের কলের শেয়ারের জন্ত চাহিদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
ইহার দরও চড়িয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাপ বাঁড়িয়াছে এবং ইহার 
'দরেও তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হুইযাঁছে। 


পাটকল 
এই বিভাগে কাজকারবার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
২৯৪০ আনা এবং ১৯২ টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। 


চিনির কল 

চিনির কলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য শেয়ার ক্রেতারা বিশেষ আগ্রহ 

দেখাইয়াছে। 
বিবিধ | 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা করপোরেশন ১৮/০ আনা। ইণ্ডিয়ান 
কপার করপোরেশন ২২ টাকা । বৃটিশ-ইপ্ডিয়া করপোরেশন_ ৫1০ আনা। 
রোটাস ইণ্ডাষ্রীজ্স ২৩০ আন] । মেদিনীপুর জমিদারী ৭০॥০ আনা এবং 
ইণ্ডিয়ান কেবল ২৩৩ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর কাগঞ্জ 
৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৫ই সেপ্টেধর-_-১০২০/০ ; ১৬ই-- 
১*২%০। ৩২ সুদের ডিফেন্স ধাণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই সেঃ--১০০১ ১০০০০ ; 
১৪ই-_১০০২ ১০০০/০ 3 ১৬ই-_১০০২ ১০০৮০ 3 ১৭ই-_-১*০%০। ৩. 


/ 


৯৯ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৪ই সেঃ-৭৯৪০ ৮০৮০ | ৩২ হুদের খপ 


(১৯৫১-৫৪) ১১ই সেঃ-৯৯৭/০ ; ১৪ই--৯৯০/০ ৯৯৪৮০ | ৩২ সুদের খণ 
(১৯৬৩-৬৫) ১৯ই সেঃ-৯৪৮০ ) ১৫ই--৯৪/০ 3 ১৭ই-_-৯৪|০ | ৩২ সুদের 
ইউ পি খণ (১৯৫২) ১৪ই সেঃ_-৯৯।০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১১ই সেঃ--৯৩/৮০ ৯৩/০; ১৪ই-_৯৩৮০ ৯৩1৩০ 3 ১৫ই- ৯৩1৮০ 
১৭ই--৯৪২ ৯৪০০ | ও” সুদের খণ 
(১৯৪৭-৫০) ৯৯ই সে+-১০২1/2 ১ ৯৫ই--১০২/৮০। ৪২ মদের খপ 
(১৯৬০-৭*) ১১ই সেঃ--১০৯২ ও ১৫ই-১০৯%০ ; ১৪ই--৯৪৪]০ ১০৯1/০ | 
৪1০ সুদেব খণ (১৯৫৫-৬০) ১৫ই সেঃ--১৯৩২ ; ১৬ই--১৯৩২। ৫২ সুদের 
থণ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই সেঃ--১০৯২ 3 ১৪ই--১০৯২ ; ১৬ই-_-১০৯/০ 
১০৯০০ ৫২ স্থদের ইউ পি ধণ (১৯৪৪) ১৬ই সেঃ_-১০৪৷* 


৯৩!/* 3 ১৬ই--৯৩াৎ০ ৯৩৪০ 3 


আর্থিক জগৎ 


৩৭৩ 





কয়লার খনি 

বেঙ্গল ১১ই সেঃ_-৩৬৮২ ১৬ই-_-৩৬৮৯। এমালগেমেটেড ১৭ই 
সেঃ-২৬৯। বোকারো এও রামগড় ১৬ই সেঃ--১৬|০। বোরিয়া ১৫ই 
সেঃ--১৭।০। বরাকর ১১ই সে£--১৩৮০ ; ১৭ই--১৩৮০ ১৩৪/০। ধেমো- 
মেইন ১৪ই সেঃ--১২৭৮০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৪ই সেঃ-১৬।০। ইকুইটেবল 


১৬ই সেঃ_-৩৪/%০ ৩৫1%০ ; ১৭ই-_৩৫দ০ ; ( প্রেফ') ১৪ই সেঃ--১৪০২৪ 


১৫ই--৩৪1%* ৩৪0৮০ l ঘুষিক এও মু্লিয়া ১৪ই সেঃ--€1০ 3 ১৫ই-_-৫1/০ 
৫1৮০ ১৭ই--£/*| কালাপাছ।ড়ী ১৫ই সেই_-১২।৮০। “কাটরাস 
রিয়া ১১ই সেঃ-২৫০। মাগুলপুর ১৫ই সে+৯%/০ ) ১৬ই-_৯৪০। 


নাজিরা ১১ই সেঃ-_-৮/০ ৮৮০ ; ১৪ই-৮/০ ৮৮০1 নিউ বীরভূম ১৪ই 
সেঃ--১৫৪৩০ ৯৭ই--১৬৩/০ | নর্থদামুদ্বা ৯১ই সেঃ ৫1৮০ 
81৩০) ১৪ই__৫1৮০ ) ১৫ই--1/০ ৫0০ $ ১৭ই--৫1০। অগ্ডাল (আডি) 
১৪ই সেঃ-১০২ ১০1০ রাণীগঞ্জ ১৫ই সেঃ--২৪1%০ ১ ১৬ই--২৬৮০ | 
সেও ১১ই সেঃ_-১২৬০ ১২০। সাউথ করণপুরা ১৪ই সেঃ--৪৪০ ৪1%০ ১ 
১৪ই--৪/৮০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৪ই সে: _২৯/৮০) ১৫ই__২৯1৮০ ; 
১৭ই--২৯০ ২৯1%০ | 


১৬৮০.) 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী কটন (প্রেফ) ১৫ই সেঃ_-?২। বেণারস কটন এণ্ড সিদ্ধ 
১৫ই সেঃ--৫৮০। বেঙ্গল-নাগপুর কটন ১১ই সেঃ-_২৪%০ ২৪1০ ; ১৫ই-_ 
২৪২) ১৭ই-_-২৪৪০ ২৫|০ | বাউরিয়া ১১ই সেঃ-৪৩৮২ $ ১৭ই--৪৩৫২ 
৪৪১২। কাণপুর টেক্সটাইল ১১ই সেঃ_-১০%০ ১০০০ ১.১৪ই-_১০1০ 
১০1৮০ 3 ১৫ই-_-১০%৮ ১০1৮০ ; ১৭ই-_১০1৩/০ ১০০ | ঢাকেশ্বরী ১১ই 
সে-১৬৭০ ) ১৪ই--১৬৪৩/০ ১৭1০) ১৫ই-_-৯৬%* ১৭০০ ; ১৬ই-_-৯৭৩/০ 
১৭|০। ডালবার (অর্ভি) ১৪ই সে:--২৪৫ 3 ১৬ই-২৫০২ ২৫২০3 
১৭ই--২৫৬২। এলগিন মিলস ১৪ই সেঃ--৩৪৷০ ; ১৬ই-_-৩৬1৮০ ৩৬]০ ) 
১৭ই--৩৩৪০ ৩৪$/০ | কেশেরাম ১১ই সেঃ-১০1৩০ ; ১৫ই-_-১০1/০ 
১০॥/০ 3 ১৭ই--১০।৮০ ১০1৩০ | মুইয়ের মিলস ১১ই সেঃ--৩১০২ 3 
১৪ই--৩১৮২। নিউ ভিক্টোরিয়া ১১ই সেঃ--৬1/০ ৬1৩/০ ; ১৪ই--৬1%০ 
৬/০ ) ১৫ই--৬1৮%০ ৬1৩/০ ) ১৬ই--৬1%০ ৬॥০ ) ১৭ই---৪1%০ ৬০ | 
| পাটকল 

_আঁগরপাঁড়া ১৬ই সেঃ--১৮/* ১৯২ $ ১৭ই--১৯/০ ১৯%০ |  এলবিয়ন 
(প্রেফ) ১১ই সেঃ--১৪২২। এলায়েন্স (প্রেফ) ১৫ই সেঃ--১২৯২। এংলো- 
ইণ্ডিয়া ১১ই সেহতহ৩) ৯৪ই--৩২০২) 3 ১৫ই--৩২২২ ১ 5 ১৬ই--৩২৭২ 5 3 
১৭ই--৩২৭২ ৩২৮৯৪ (প্রেফ) ১৫ই--১৫১]০ 3 ১৬ই--১৫১২$ ১৭ই 
১৫১॥০। আদমজী ১৭ই সেঃ--২৪॥০। অকল্যাণ্ড ১৬ই সেঃ--১৬৮২। 
বালি ১৪ই সেঃ-২২৭২/ ১৫ই--২২৮২ ২৩২২) ১৬ই-_-২৩০২ ২৩২২। 
ব্রানগর ১১ই সেঃ--৯৬২3 ১৪ই--৯৬২7 ১৬ই--৯৪%০ ৯৬২ বেলভেডিয়র 
১৪ই সেঃ৩৮৩২। বেঙ্গল জুট ১৪ই সেঃ--১৭০ | বিরলা ১১ই সেঃ 
৩০২। বজ্জবজ্জ ১৬ই সেঃ_৩২৮২ ৩২৯৯) ১৭ই--৩২৪২ ৩২৮৪০) (প্রেফ) 


~ 








এ, আর, পি, 





আত 














সাছত্রেন শাজ্জলন্নেছই 





. এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেকটি.ক পাপ্লীই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 








৩৭৪ 


আর্থিক জগৎ 


. ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





১১ই সে£--১৪৭২ ১৪৯২। কেলিডনিয়ান (প্রেফ) ১১ই মেঃ-১৫০৯ 3 
২৬ই--১৪৯২ | ক্লাইভ ১১ই সেই_২২]০) ১৬ই-_২২০০ $ ১৭ই-২২২। 
চাঁপদানী ১৪ই সেঃ--১৬৮২। ডালহৌসী ১১ই সেঃ--২০৯|০ ; ৯৬ই-- 
২১২২। ফোর্ট শর্টার ১১ই সেঃ_-৪৮৫২ ৪৮৮২1 গৌরীপুর (প্রেফ) ১৪ই 
সেই--১৩৫২ | হেষ্টিংস (প্রেফ) ১১ই সে:১২৫৯ 5 ১৫ই--১২৯ ১২৬৯3 
১৭ই_ ১২৮৯1 হুগলী ১১ই সে:-৬৫২ ; ১৪ই--৬৫1০ ) ১৪ই--৬৩1০ 3 
(প্রেফ) ১৭ই সে--১৮২ ্ হাঁওডা ১১ই সেঃ--৫০1%০ &০|০ ) ১৪ই-_৫০1০ ; 
(এ প্রেফ) ১৪ই সেঃ-১৪৩২, ১৪৪৯ 5 ১৭ই--১৪৪২ 1 ,হুকুমর্টাদ ১১ই 
সেঃ_১৪২ 3 ১৪ই-+১৪/০ ১81০1 ইত্ডিযা ১৪ই সেঃ-৩৫৮৯ ৩৭০২ $ 
১৬ই_-৩৬হ২ ৩৬৭২ 3 ১৭ই--৩৭২২। কামারহাটী ১১ই সে:--৪৪০২ 
৪৪৮২ 7 ১৪ই--৪৪২২ ) ১৬ই--৪৪২২ | কাকনাডা ১*ই সেঃ--৩৬১২ 
৩৬২২1 খরদা (প্রেফ) ১৬ই সেঃ-_১৩৮২ | লবেন্স ১৪ই সেঃ__২৩৬২ ; 
১৫ই-_২৩০২। লোধিযান ( প্ৰেফ ) ১১ই সেঃ-_১৪০২ | মেঘনা ১১ই 
সেই৫৬।০ ৫৭1০ 7 ১৪ই--৫৭|* ৫৮০ 3 ১৫ই--৫৯২ ৬০৯ 7 ১৬ই--৫৮॥০ 
৫৯০; ১৭ই--৫৯1১ ৫৯1০) ন্যাশনাল ১১ই সেঃ_২১1%০ 3 ১৪ই-_২১৪০ 
২১৪৮০ 7 ১৫ই--২১৫০ ) ১৬ই--২ ১1৮০ ২১৮/০ 3 ১৭ই--২ ১০ | নেলিমার্লা 
€ প্রেফ ) ১৪ই সেঃ-১১৬২ | নিউ সেণ্টাল ১৬ই সেঃঁ-৩০১২ | নদীযা 
১১ই সেঃ--৬৫২ ৬৬২ 5 ১৪ই--৬৬২ ৬৬০ 3 ১৫ই--৬৫৪০ ৬০) ১৬ইঁ_ 
৬ষ%া০। ওরিয়েপ্ট ১১ই সেঃ--১৭১২ ; ১৪ই--১৬৬২ ১৭০২ ) ১৭ই-_-১৬৭॥০ 
১৬৯২ । প্রেসিডেন্সী ১১ই 'সেঃ_-৫%০ ৫1০) ১৪ই--৫1০ ; ১৫ই--৫৩/০ ) 
১৬ই--৫1০ &1/০1 রামেশ্বর ১১ই সেঃ_৯৮%০। রিলায়েন্স ১৫ই সেঃ 
৫৩০; ১৭ই_-৫২৮০ ৫৩০০ ; (প্রেফ) ১৫ই সেঃ--১৫১৷০ 3 ১৬ই--১৫২২ । 
প্রীলক্ষমীনারায়ণ ১১ই সেঃ-১৫৷০০ ১ ১৪ই--১৫২ 3 ১৬ই__-১৫০/০ 3 ১৭ই-_ 
১৫1০ | ইউনিয়ন ১১ই সেঃ--৩০৫২ 1 ওয়েভালি ১৩ই সেঃ_-৩৮%০ ৩1০ । 
্যাপ্ার্ড ১৭ই সেঃ__২০৬২। 
| ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার (প্রেফ) ১৬ই সেঃ--১৩২। “ ভারতীষা। ইলেক্‌ট্রীক দ্বীপ 
১৪ই সেঃঁ-১৪৮০/০ ১৫২ ) ১৭ই-_১৪॥০ ১৫২1 ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯১ই 
সেঃ__৮া০ ৮/৮০ ; ১৪ই-_৮৩/০ 3 ১৭ই--৮]০ ৮৩/০ | বুটানিয়া ইঞ্জিনিষারিং 


১৫ই সেঃ--১১/০ ১১৫০০ 3 ১৭ই--১১৪০। বার্ণ এগ কোং (অর্ডি) ১১ই. 


সেঃ-৩৪৮২ ৩৫২২ ১৪৩৪৮ ৩৫২২ 9 ১৫ই--৩৫৩২ 3 ১৭ই--৩৬০২) 
(শতকরা ৬২ টাক1 সুদের প্রেফ) ১৫ই-__সে+-১২৯২ ১৩১৯ 3 ১৭ই- 
১৩১২ 3; (শতকরা ৭৯ টাকা সুদের প্রেফ ) ১৫ই সেঃ--১৪৯২] ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ট্রাল ১১ই সেঃ--২৯৷০ ২৯৩০ ২৯০ ২৯৮০ ২৯০৮০; ১৪ই-_ 


[ই দই লিমিটেড 


হেড অফিন- কুমিল্লা ( বেঙ্গল ) | 


জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে» তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্ধ্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে য়ে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বামাকারীদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকাঁলে ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কার্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যস্ত বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কাৰ্য্যে রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বামাকারীর যুদ্ধ, 
শত্রুর আক্রমণ, {যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা ততসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে। 









শা 


Et} 


য়. রা ও উত্তর 


২৯২ ২৯।০ ২৯/০ ২৯1%০ ২৯০ ২২/০ ২৯1০ ) ১৫ই--২৯1%০ ২৯০ 
২৯/০ ) ১৬ই-_-২৯1০ ২৯৩০ ২৯০; ১৭ই-_২৯)/০ ২৯1৩০ ২৯/০ 
২৯৮০০ ৩০২1 ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিং (ডেফার্ড ) ১৪ই সেঃ-_২॥০ ; 
১€ই-_২০ ) ৯৭ই-_২1০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড ওযাগন (প্রেফ) ১৬ই সেঃ - 
১৪১২1 জ্রেসপ এণ্ড কোং (অভি) ১১ই সে২--১৯/০ ১৯৮০ , ১৬ই-__ 
১৯&* ১ ১৭ই-_১৯০ ১৯৮০ | কুযারধূবী ইঞ্জিনিষাবিং (অর্ভি) ১৪ই সেঃ 
81/০ ) ১৬ই-_-৫৮০ ) ১৭ই---81/০ ; (প্রেফ) ১১ই সে:--১৪৫৫০ ) ১৪ই-_ 
১৪৪২। স্তাশনীল আয়রপ এণ্ড ষ্টীল ১১ই সেঃ--১১২ ১১০) ১৪ই--১১1৭ 
১১৮০ 5 ১৬ই--১১1০ ; ৯৭ই-১১/%০। ষ্টল কবপোরেশন (অর্ডি) ১১ই 
*সে£__১৮০ ১৮/০ ১৮]৮%০ ১৮৪০ ১৮৪০ ১৮/০ ; ১৪ই-_-১৮1]৮%০ ১৮৮০ 7 
১৫ই--১৮/০ ১৮১/০ ১৮॥০ 3 ১৬ই--৯৮।৮০ ১৮/০ ১৮৪/০ 5 ১৭ই-_ 
১৮/%০ ১৮৪০ ১৮৪৩০ ১৯২ 3 (প্রেফ) ১৭ই সেঃ--১৯৪৯। ষ্টাল প্রডাক্টস 
১৫ই সেঃ_-৬২. ৬০০ ) ১৬ই--৬৩/০ 1) 
কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ১৪ই সেঃ--১৩২২) (এ প্রেফ ) ১৬ই সেঃ-১৫*২ 
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১১ই; সেঃ_-১৪৯২$ ১৪ই--১৫০৯ ৯৫০1০) ১৬ই__ 
১৪৮২ ১৪৯২1 মহীশৃব পেপার ১১ই সেঃ_-১৮২ $ ১৪ই--১৮া০ ) ১৬ই-_ 
১৮॥০ 15 ওরিয়েন্ট পেপার ১১ই সেঃ--২২২ ২২৪০১ ১৪ই-_২২1%০ ; ' 
১৫ই-__২২।০। শ্রীগোপাল পেপাব ১৬ই সেঃ--১৮৮০ ১৯০০ ) (প্রেফ) 
১৯ই সেঃ_-১৩৫২। ষ্টার পেপার ১১ই সেঃ--১৭%০) ১৫ই--১৭।০১ ' 
১৪ই--১৭৮০ ৯৭1/০। টিটাগড পেপার (অর্ডি) ১১ই দে:-১৯/৮০ $ 
১৪ই_-১৯1৬/* ২০২) ১৫ই--১৯৪* ১৯৪৭) ১৭ই--১৯৪%০ ২০২ 
(সেকেণ্ড প্রেফ ) ১৬ই সেঃ--১০৯২ ; (ফা প্রেফ ) ১৭ই সেঃ-১৮০২। 

্‌ চিনির কল 

বলরামপুর ১১ই সেঃ_-১৩1৮০ 3 ১৬ই__-১৩৭০ ; ৯৭ই--১৩।৮০| বুলাগ্ড 
১৪ই সেঃ_২৮২ $ ৯৬ই--২৯২ ২৯//০ 3 ১৭ই--৩০০ ৩০।/০ | কেক এগ 
কোং অের্ডি) ১১ই সেঃ-_১২৮/০ ৯৩২) ১৪ই--১৩৯ ৯৪1৮০ 7 ৯৫ই--১৪২ 
১৪1%০ ১ ১৬ই--১৪০ ১৪৪৮০ ) ১৭ই--১৪০ ) (প্রেফ ) ৯১ই সে+-১০৮৯। 
কাণপুব ১৪ই সেঃ ২৭২ ২৭৮০ | চম্পারণ ১১ই সেঃ--২%৷০ ২৩০ ) 
১৪ই__ ২৩1০ 5 ১৬ই--২৩1%০ 3 ১৭ই--২৩৪* ২৪২1 নিউ সাভান ১১ই 
সেং-১৪]০ 3 ১৫ই--১৪৪০ ১৪৪৮০ ) ১৬ই-_-১৪৪৮০ ১৫/০ ; ১৭ই--১৫২. 
১৫/০। প্রতাবপুর ১৪ই সেঃ-_১৩/০ ১৩/৮০ 5 ১৫ই---১৩৪০ ) ৯৭ই-- 
১৩/০ ১৪1৮০ ১ (প্রেফ) ১৬ই সেঃ__-১৭৪%০ ১৮২। রামনগর কেন এণ্ড 
সুগার (অর্ভি) ১১ই সেঃ১০%০) ১৪ই--১০৪৩/০ ১০৪০ ) ১৫ই--১৯৮* ; 




















নু বির দা... রি টু | শু E b পা 
৪০ প্রস্মতলা উ্রাট.কলিব্মতজ । ০ 
ডিএ 
পাড়ীঃ ও , 


নমুথভ্িণন.এল,এ. 3 | 
ম্যানেজিং ডাইব্ে্টার। ্ 











২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 





আর্থিক জগৎ 


৩৭৫ 








(প্রেফ) ১১ই সেঃ--১৪০২। জমস্তীপুর ১১ই সেঃ 
১৩২ 3 ১৪ই--১৩৬ ১৩1৮০ 7 ৯৫ই--১৩1৮%০ ১৩/০ 3 ১৭ই--১৪৯ ১৪%০। 


| কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৫ই সেঃ-১৯৷০ ; 
ফ্রাঙ্ক রস ১৫ই সেঃ--৬]০ ; ১৬ই--৬॥০ 
সেঃ --১৮০%/০ | 


১৭৪-১১০০ ১৯1০ 


১৬ই--১৯)০। 


|, বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ ) ১৪ই 


পাটের বাজার 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাঁজারের অবস্থায় স্থির ভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। পাট সরবরাহের অন্ত যানবাহনের অভাব ভেতু বাজারে একটা 
অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়| এরূপ অবস্থার উন্নতি না হইলে ক্রেতামহলকে 
বিক্রেতারা যে দর চাহিবেন তাহাতেই পাট কিনিতে হইবে। আলগা 
পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রতা মহলের অপেক্ষা ক্রেতামহলকেই 
অধিক উপ্ৰীব হইতে দেখা যায়। ইন্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম (সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর) ৯1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে এবার 
চড়তির ভাব দেখা যাঁয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বিদেশ 
হইতে থলে ও চটের কোন নূতন চাহিদা নাই। গতকল্য ৯ নং পোটর 
নগদ ১৪২ টাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৪/০আনা, ও জানুয়ারী মার্চ ১৪।০আলা 
এবং ১৯ নং পোটণার নগদ ১৭৮০ আনা, অক্টোবর জানুয়ারী ৷ ১৮%০ ও 
জানুয়ারী মার্চ ১৮1০০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টের 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইএর তুলার বাজার সম্পর্কে কোনরূপ সংবাদ 
দিবার নাই। কলিকাতার কাপডের বাজারে চডতির ভাব দেখা যায়। 
কাপড়ের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও ধর্মঘট 
প্রভৃতি কারণে" ক্লকারখানাঁর উৎপাদন হাস পাওয়াই উহার প্রধান কারণ,। 
অশান্তির ফলে কাপড়ের সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের স্থষ্টি হইয়াছে। শীঘ্রই 
যদি কলিকাতার বন্ত্র ব্যবসায়ীদের মজুত বস্ত্রের পরিমাপ বৃদ্ধি না হয়, তাহা! 
হইলে পৃক্জার বাজ্ঞারেকাপডের মূল্য যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোন- 
রূপ সন্দেহ নাই। বাজারে এখন পর্য্যন্ত নির্ধারিত মূল্যের নিদ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র 
(টাপ্ডার্ড ক্লথ) দেখা যাইতেছে না। এক কথায়, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ 
কম থাকায়, বিশেষতঃ পৃক্ধার বাজারের প্রয়োজনের তুলনায় বস্ত্রের আবশ্যক 
যোগান না থাকায়, কাপড়ের দর অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা 
. হইতেছে। 


কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর , 


সোণা ও রূপা . 

কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর 

বোদ্বাইয়ের সোখার বাজার এখন পর্যন্তও বন্ধ রহিয়াছে । রূপার বাজার 
তেজী হওয়ার জন্ত বোম্বাইযে সোণার দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে 
রেডি সোণা প্রতি ভরি ৫৭1%০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪২1০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণ! ৫৭৮৮০ আনা। 
বড়াল বার প্রতি ভরি ৫৭৮/০ আলা এবং প্রতিটা গিনি ৪২/০ আন! দরে 
বিকিকিনি হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণপার দ্র :৮ পাঁউণ্ড 
৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত্‌ রহিয়াছে । . 





| রূপ। 

রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্ক রৌপ্যের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রূপার দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি 
একশত তোলা রূপার দর ৯১২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ কলিকাতায় 
প্রতি একশত তোলা রূপা ৮৮০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা 
রূপা ৮৮1০ আনাষ বেচাকেনা হুইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার 
দর ২৩১ পেন্সে অপরিবর্তিত রহিয়াছে । নিউ ই প্রতি আউদ্দ স্পট 
রূপার দর হইতেছে ৩৪৯ সেন্ট। 


কলিকাত!, ১৮ই সেপ্টেম্বর 

গত ১৪ই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর চায়ের ১৬ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 

রপ্তানীযোগ্য চা--এ বিভাগে প্রায় সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা'হুইয়াছিল। যদিও ভারত সরকারের চা রপ্তানী বিভাগের 
কন্টেলার জানাইয়াছিলেন যে, বিদেশে চ! রগ্তানীর জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বরের . 
পর আর কাহাকেও অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে না। তবুও চায়ের দর 
পাউণ্ড প্রতি পূর্বের তুলনায়, /০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ‘টিপি’ 
শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৮০ আনা হইতে ৩০ আন! পর্্যস্ত চড়িয়াছিল। 

ভারতে ব্যবহারোপ্যোগী চ1_-এ বিভাগে চায়ের জন্ত বিশেষ 
চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্যই পাউণ্ড 
প্রতি /০ আনা হইতে ।* আনা পধ্যস্ত বাডিয়াছিল। সবুজ চা ক্রয়ের জন্ত 
বিশেষ প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষিত হয় এবং ইহার দর পাউগ্ প্রতি প্রা 
1৮০ আন৷ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গুঁড়া চায়ের দর পাউও প্রেতি পূর্বের চেয়ে 
প্রায় ৮ আনা হইতে.৩/০ আন৷ পর্য্যন্ত বাডিয়াছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটা চায়ের-দর পাউণ্ড প্রতি ০ আনায় নামিয়]- 
ছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি > পাই। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর 
রেড়ির খৈল__-আলোচ্য সপ্তাহে রেভির খৈলের বাজার স্থির ছিল। কল- 
সমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩/০ আন] হুইতে ৩৬০ আনা দরে বিক্রয় করে। 
আড়তদারেরা প্রতি ছুই মণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটী থলের জন্ত 
অতিরিক্ত ।০ আন৷ সহ) ৭৮০ আনা হইতে ৭1%০ আনা দরে বিক্রয় করিয়া- 
ছিল*। স্থানীয় ক্রেতার! বাজারের সমস্ত রেড়ির খেল খরিদ করিয়াছিল । 





দেশের আধিক উন্নতিকার্য্যে ব্যান্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলদ্ধি করেন আপনি 
নিশ্য়ই। এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাঙ্গভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেড ব্য ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা । 


পৃষ্ঠপোষক : বির বা মানিক বাহার 
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খ৭৬ 





সরিষার খৈল-_এসপাছে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাক্ষারে তেজীর ভাব 
লক্ষিত হয় । কলসমৃহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২০ আনা হইতে ২৮৮০ আনা 
দরে বিক্রয় করিবার অন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল.। অপর পক্ষে সরিবার খেল 
বিক্রেতারা প্রতি ছুইমপী বস্তা সরিষার বৈল বৈস্তাপ্রতি প্রতিটা থলের জন্ত 
অতিরিক্ত ।* আনা ধাধ্য করিয়া) ৬1০ আনা হইতে ৬1” আনা দরে বিক্রয়" 
করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারের! প্রচুর পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় 
করিয়াছে । মজুদ সরিষার খৈলের পরিমাপ'বাজারে সীমাবন্ধ ছিল। 


] ie ১৮ই সেপ্টেম্বর," 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামভার বাঞ্ধারে সামান্ত পরিমাণে কাজ- 
কারবার হইয়াছে । বাজারে চামড়ার বিশেষ কোন আমদানী .হয় নাই। 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছাগল এবং গক ও মৃহিষের চামড়ার দর ছিল নিশ্নপ :- 

ছাগলের চামড়ী_-পাটনা ২ হাজ্জার ৪ শত টুকরা ৭*২ টাকা । 
ঢাকা-দিনাজপুর ২৪ হাজার ২ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা হুইতে ১১২ টাকা 
এবং আর্ক লবণাক্ত ১৬ হাজার টুকৃরী €০২ টাকা হইতে ৯০২ টীকা । 
« গেকু, ও মহিষের চামড়া--আর্ত্র-:লরণাক্ত সাধারণ ৬ শত টুক্রা 
1৩ পাই। আর্-লবণাক্ত (কসাইথানার ) ৪ হাজার ৩ শত টুক্রা ১২৫২ 
টাকা হইতে ১৭০২ টাকা (প্রতি কুডি, হিসাবে )। আর্্র-লবপাক্ত সাধারণ 
২০ হালদার টুকরা ৬২২ টাকা হইতে ৭০২ টাক! (প্রতি কুডি হিপাবে), 
এবং আর্দ-লবণাক্ত মহিষের চামড়া! ৩ শত টুক্রা।1/০ আনা হি 1%০ 
আনা পধ্যস্ত | । 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাঁজাঁর দর 


গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বাঞ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতাষ 


রুষিজ্াত দ্ৰব্যাদির এবং গবাদি পশুর দরের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, 


* তাহা নিয়ে দেওযা হইল £-- 

কৃষিজাত পণ্যাদির দ্র-_গম (চান্দৌসী ) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুল) 
বিশেষ শ্রেণীর “আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ--৮৪০ ) “আগমার্ক? 
চাকী আটা প্রতি মণ--৮॥০ ; বাকৃতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) 
৫1/০ ) পাটনাই ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )--৪২ 3 মোটা ধান গ্রতি- 
মণ ( নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )_৩৫০ ) বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত নৃল্যে) 
--৮৮* ; পাটনাই চাউপ প্রতি মণ (নিয়নস্ত্রিত যুল্ে)-৭1০ ) মোটা চাউল' 


— ho 3 


প্রতি মণ (এনিয়ন্ত্রিত মূল্যে )-৬%* ) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ 


- (নিয়ঞ্জিত মূল্যে )--২০এ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি যণ_-৭৮২ হইতে 
৯২২3 আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ_-৯০২ ) ১নং চিনি প্রতি মণ, (নিয়স্ত্রিত মূল্যে) 
২নং চিনি প্রতি যণ ( নিষস্ত্রিত মূল্যে )--১৩৷০ 7 গোদ্বন্ধ প্রতি 
টাকায়_/৪ সের; মুবগীর ডিম প্রতি কুড়ি--(ক) শ্রেণী-১॥০, (খ) শ্রেণী 
--১%০, গে) শ্রেণীঁ-॥/০; (ঘ) শ্ৰেণীঁ-॥০, সাধারণ শ্রেণী--দ৮০ 3 হালের 
ডিম সাধারণ শ্রেণী প্রতি কুড়ি-_॥০ ; শিলংএর আনু প্রতিমণ-__-৭1০ ; ইলিশ 
মাছ প্রতিমণ-__২*২ ) রোহিত মাছ প্রতি যণ--২৫২, ; চিংডি মাছ প্রতিমণ 
২২২ টাকা ১ সবরী কলা প্রতি ডল্জন-71০ মানা ) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডভ্রন 
_7৬ পাই ; কাশ্ময়ী আপেল প্রতি টাকায়-->১২টী ; পুপার কমলালেবু প্রতি 
টাকায়_-১০টী; আসামের আনারস প্রতি কুডি--১৪২ টাকা। .. 
গবাদি পশুর দর--দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী-_-১৮৫২ 


১৩৪০ 3 


টাকা ;'দিন ৬ দের দুধ দেয় এইক্লপ প্রতিটী গাভী-- ১৩৫২ ; -দিন ১২ সের- 


দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মানী মহিষ-__২৩৫২ টাকা; দিল, ১০ সের দুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ--১৮৫ টাকা। 


আর্থিক জ্রগৎ 


৩ & সা 


চিলির খনিজ সম্পদ রে 


১৯৪১ সালে চিলিতে ৪ লক্ষ €৩ হাজার টন তামা উৎপাদিত হইয়াছিল। 
এইরূপ তামা'উৎ্পাদনের পরিমাণ হইতেছে ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা 
১৪ ভাগ বেশী। ১৯৪৯ সালে চিলির লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ, দাড়াই্রাছে 
১৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪১৮ টনেরও অধিক 1 শার্লি, 


উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২০*লক্ষ টন). 
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[২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





ৃ ( রাজ্তনৈতিক প্রসঙ্গ ) } 

সাম্রাজ্যবাদী ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের জা ছদ্মরূপ খসিয়া 
পড়িয়াছে। তাহার কথায় ভারতবাসী আর আদৌ গুরুত্ব আরোপ 
করে না। কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শের অপব্যাখ্যা করিয়া নিজের . 
দেশের ও অপরাপর রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা স্থষ্টি 
করাই বর্তমানে তাহার যেন. একমাত্র কর্তব্য হইয়া দ্াড়াইয়াছে। " 
সম্প্রতি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ভারতীয় পরিস্থিতির আলোচনায় মহাত্মা 
গান্ধী সম্পর্কে বিদেযোদগার করিয়াছেন । লর্ভ প্রিভিসিল অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, মহাত্ম৷ গান্ধীর আকস্মিক হস্তক্ষেপেই শেষ মুহুর্তে 
ক্রিপস-দৌত্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহাত্মা গান্ধী .ও অন্তান্ক 
কংগ্রেস নেতৃগণ এখন রুদ্ধক। শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারিয়। 
স্যার ষ্ট্যাফোডে'র একতরফা বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, 
ক্রিপমূ দৌত্যের আন্মপূর্ধিক ইতিহাসের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলেন এবং সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে 
জানাইয়াছেন যে, স্যার 'ক্রিপস যাহা 'বলিয়াছেন তাহা সত্যের 
অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে । 

. সম্প্রতি বিলাতের টাইমস্‌ পত্রিকা মাঁরফৎ মাদ্রাজের প্রাক্তন 
গবর্ণর লর্ড আ্সকিনও ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির ' আলোচনায় 
মহাত্মা গান্ধীর নিন্দীবার্দ করিয়া বলেন যে, ১৯৩৯ সালে মাদ্রাজ 
পরিষদের নির্বাচনের পর.সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাদেশিক.কংগ্রেস পার্টি যধন 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন, তখন ' মহাত্মা গান্ধীর 
অকস্মাৎ মাদ্রাজ আগমনের ফলে এ কথাবার্তা ফাসিয়া যায়। 
১৯৩৭ সালের উক্ত ঘটনার কাধ্যকারণের কথা যাহারা বিস্মৃত হন 
নাই, তাহারাই স্বীকার করিবেন যে, মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে 
যদি মাদ্রাজে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া থাকে, 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে তাহার ফল ভালই হইয়াছে। 
যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে এই জাতীয় অপভাষণের দ্বার! 
বৃটিশ রাঘ্ধুরহ্ধরা ভারতের উপ্‌্কারই করিতেছেন । এদেশের এক শ্রেণীর 
লোকের মনে এইরূপ ধারণা রহিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী আসলে একজন 
“মডারেট _আপোবষ-মীমংসার লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই আমলাতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে তাহার জাতীয় সংগ্রাম পরিচালিত হইয়া থাকে | মিঃ চাচ্চিল, 
স্যার ষ্ট্যাফোড, আমেরী, আর্সকিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ শ্রেণীর 
লোকের মনে গান্ধীকে একজন চরমপন্থী '(র্যাডিকাল ) নেতারূপে' 
দাড় করাইতেছেন |: 
পাইতেছে_ তাহার নেতৃত্বের পতাকাতলে প্রাক্তন: গান্ধী-বিরোধীরাও' 
আসিয়া সমবেত হইতেছে । 


কেন্দ্রীয় রি গত ১৭ই Be ER ইউরোপীয় 
দলের ডেপুটি লীডার মিঃ পি জে গ্রিফিথস্‌ ভারতের শাসনতান্ত্রিক 
অচল অবস্থার আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবাসী বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করিতে' পারিতেছে : 
না! দেশের সর্বত্র সংশয় ও সন্দেহের ভাব দহিয়াছে। জনসাধারণের 
মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, একবার বিপদোদ্ধার 
হইলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের পুর্র্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভারতকে ' 
পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবেন না। অতঃপর মিঃ গ্রিফিথস্‌ ভারত প্রবাসী 
ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ হইয়া ভারতবাসীকে এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি 


দিয়াছেন, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীনতা লাভ, . 


করিতে পারে তজ্জন্ত এদেশস্থ ইউরোপীয়গণ দায়িত্ব লইতেছেন,।"" 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে সেই অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে মিঃ গ্রিফিথস্‌ অগ্রণী 
হইবেন ৷ . কিন্তু আমরা ভারতবাসী মিঃ গ্রিফিথদ্‌ তথা ইউরোপীয় 
সমাজের কোন কথায়ই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। 'আজ পধ্যন্ত' 
তাহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরুন্ধাচরণ করিয়াই 
আসিয়াছেন। ভারতের শিল্লোন্নতির পথে পদে পদে কেবলি বাঁধা- 
"নিষেধের স্থপ্রি করিয়া যাহারা এতকাল নিজেদের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুত 
রাখার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের এই আকস্মিক রূপান্তর শোষিত 
বঞ্চিত ভারতবাসী সন্দেহের চোখেই দেখিবে। ভারত প্রবাসী 
ইউরোপ্পাঁয় ধনিক, বণিক ও সভিলিয়ানগণের অতীত ও সাম্প্রতিক 
কাধ্যকলাপের ইতিহাস: এত শীঘ্র বিস্থৃত হইবার নয়। 


ইহাতে দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবই বৃদ্ধি ' 





তে 


ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ ক্লাইভ টট 
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i এ ভারতের সামরিক ব্যয় 
১, ভারতের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিনই অত্যধিক মাত্রায় 


tq 


বুধ পাইতেছে।' যুদ্ধের পূর্বে দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভারতের : 


বিচিত্র নহে । ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। 


বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টীকা । ' '১৯৪৮-৪১ সালে 
তাহা বাড়িয়া ৯১. কোটি টাকার মত হয়! চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে 


ভারতের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৩ কোটি টাকা দাড়াইবে বলিয়া' 
ভারত সরকারের অর্থপটিব বরাদ্দ করিয়াছিলেন? ' কিন্ত মিঃ যমুনাদাস 


মেট! সম্প্রতি কেন্দ্ৰীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক' বক্তৃতায় বলিয়াছেন 'যে, 
দেশরক্ষা বাবদ ভারতে বর্তমানে গড়ে প্রতি মাসে ২০ কোটি টাকা 
করিয়! ব্যয় হইতেছে, আর তাহাতে বাৎসরিক ব্যয়ের হার ইতিমধ্যেই 
২৪০ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে। এইভাবৈ' বাড়িয়া চলিলে মিঃ মেটার 
মতে ভারতের বাৎসরিক সামরিক ব্যয় সহস্র কোটি টাকাঁতে পৌঁছা 
ূ সামরিক ব্যয়ের হার যখন 
৩৮ কোটি টাকা ছিল, তখনই'এদেশের পক্ষে উহা মিটান কষ্টকর হইয়া 
দাড়াইয়াছিল ৷ এক্ষণে ব্যয়ের অঙ্ক বেশী রকম ফাপিয়া উঠার সঙ্গে 
উহা! মিটাইবার কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা বিশেষভাবে 


শঙ্কিত হইতেছি। 


ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্য দেশে যে সামরিক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইতেছে তাহার সহিত বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিশেষ- 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এদেশের সৈশ্যবাহিনীকে 
ভারতের নিকটবর্তী বুটিশ অধিকৃত অন্যান্ত দেশের সংরক্ষণ কার্য্যে 
নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টার 'ভিতর 
দিয়া বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে ইংরাজ জাতির সাম্রাজ্যবাদী 


আত্মরক্ষার মহড়াও চলিতেছে । অবশ্য ভারতের আত্মরক্ষার 
প্রশ্নও এ সমস্তের ভিতর জড়িত রহিয়াছে ।, কিন্তু আসলে 
তাহা কোনদিন মুখ্য ছিল না, এখনও নাই বলা চলে । এই কারণে 
ভারতের সমর ব্যয় সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণের মনে নানারূপ 
আপত্তি রহিয়াছে; আর এ বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতের 
মধ্যে একটা ন্যায্য ভাগ বাটোয়ারাও তাহারা দাবী করিয়া 
আসিতেছে । ১৯০৯ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চ্যাটফিল্ড 
কমিটি ভারতের এই দাবীর মূল নীতি সমর্থন করেন। ভারতীয় সমর 
ব্যয়ের একটা ন্যায্য অংশ বহন কর! সম্পর্কে তাহারা তাহাদের 
রিপোর্টে বৃটিশ সরকারকে নির্দেশও প্রদান করেন। কিন্তু বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট এ নির্দেশ মানিয়া লইলেও সমর ব্যয়ের ন্যায্য অংশ মিটান 
সম্পর্কে তাহারা আজ পর্য্যস্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত কাৰ্য্যত: কোন 
সম্তোষজনক- মীমাংসায় উপনীত হইতেছেন না। অবশ্য ভারত 
গবর্ণমেন্ট চ্যাটফিল্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মোট ব্যয়ের কতকাংশ 
বৃটিশ- গবর্ণমেন্টের নিকট প্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া সেই ভাবেই 
ভারতের সামরিক বাজেট রচনা করিয়! চলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে 
বাস্তবিকপক্ষে'কোন দিক, দিয়াই সুরাহা হইতেছে না। প্রথমতঃ 
সামরিক" ব্যয়ের একটা অংশ বৃটিশ সরকারের নিকট প্রাপ্য বলিয়া 
ধরিয়াও ভারতের দেয় হিসাবে যাহা নির্ধারিত হইতেছে, তাহা 
পরিমাণে এতই বেশী যে উহ! বহন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ভারতের 
নাই৷" দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের দেয় অংশ রীতিমতভাবে 
পরিশোধ না করাতেও নানারূপ অস্থবিধার কারণ স্থষ্টি হইয়াছে । এই 
সব সমস্তা-মিটাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মহিত সকল বিষয়ে একট! 
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পাকাপাকি বুঝাপড়া করিয়া লওয়ার জন্য অর্থসচিব স্যার জেরেমী 
রেইজ ম্যান. কিছুদিন পূর্বের লণ্ডনে গিয়াছিলেন । সেখানে আলাপ 
আলোচনার পর সম্প্রতি তিনি ভারতে ফিরিয়াও আসিয়াছেন। . কিন্ত 


দুঃখের বিষয়, এই গুরত্বপূর্ণ আলোচনার, প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে(তিনি , 


: জনসমক্ষে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না.। মুখ্যতঃ সাআজ্য- 
বাদী স্বার্থ হুইতে যে স্থলে ভারতে ও ভারতের নিকটবর্তী দেশসমূহে 
সামরিক কখধীর।পরিচালিত হইতেছে, সে স্থলে যাবতীয় ব্যয় ভারের 


একটা মোটা অংশ, বৃটিশ সরকারেরই' বহন করা উচিত বলিয়া এদেশের ' 
জনসাধারণ মনে কঁরিতেছে। সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় 


সদস্ত দাবী করিয়াছিলেন যে,সামরিক ব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সহিত 


কোন পাকাপাকি মীমাংসা করিবার পূর্বে ভারত সরকার্‌ যেন তাহার ' 


সর্ভাবলী সম্পর্কে নথ পরিষদ ও জনসাধারণের মতামত জানিবার 
"চেষ্টা করেন । অর্থসূচিব ইহার উত্তরে জানান যে, সামরিক ব্যয় বণ্টন 
সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত আগামী বাজেট প্রস্তাবে প্রকাশ করা হইবে 
এবং তখনই সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইবে । অর্থাৎ 
প্রথমে বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকারের অভিরুচি অনুযায়ী সমস্ত 
বিষয় পাকাপাকিভাবে স্থির করিয়া লওয়া হইবে এবং তাহার পর 


লোক দেখানো গতাম্থগতিক কাৰ্য্য হিসাবে সাধারণের অবগতির 


জন্য তাহা পরিষদে উল্লেখ করা হইবে | ভারত গবর্ণমেণ্ট যেখানে 

এই ধরণের মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছেন সেখানে সামরিক ব্যয় 

সম্পর্কে বৃটেনের, সহিত একটা সমুচিত মীমাংসার আশা কোথায়? 
নুতন “ইঃ ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী” 

“ইউনাইটেড কি কমার্শিয়াল কর্পোরেশন" নামক বৃটিশ 
প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে বৃটিশ 
বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, ইতিপূর্বে 
তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আশা ছিল 
ভারত গরর্ণমেন্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই শ্রতিষ্ঠানটির সহিত সর্ব্ব- 
প্রকার সংশ্রব ত্যাগ' করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতিযোগিতায় 


মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত, না হয়, 


তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ভারত সরকার তাহাত করেনই 
নাই বরং নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে রীতিমত সাহায্য করিয়াই 
চলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ যমুনাদাস মেটার প্রশ্নের 


উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 


জানাইয়াছেন যে, ভারত হইতে সামরিক সাজসরগ্রাম ক্রয় করিয়া 
. রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে তাহা, সরবরাহ করা সম্পর্কে এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । এই সমস্ত 
শ্রেণীর মাল রপ্তানী সম্পর্কে উ হারা যানবাহনের-দিক দিয়! সর্ব্বপ্রকারে 
প্রাইওরিটি” পাইতেছেন। পারশ্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়া 
অন্যান্য কতিপয় জিনিষের ব্যবসা বাণিজ্য চালান সম্পর্কেও উহাদিগকে 
বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে । ভারত হইতে চট, চাউল, 
মসল্লা, চা; ও সুতা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উক্ত কর্পোরেশন ইতিমধ্যে 
কয়েকবার তাহা পারস্যের হাট বাজারে চালানও দিয়াছেন! একটা 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে এই ভাবে বিশেষ সাহায্য ও সুবিধা! প্রদানের কি 
সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের, ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকগুলি 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । ভারত সরকার প্রয়োজনমত তাহাদের 
মারফতে সমর সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেন। তাহা সম্ভব না হইলে “ইউনাইটেড. কর্পোরেশনের’ মত 
একটি নূতন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াও কাজ চাঁলাইবার 


ব্যবস্থা করা যাইত। কিন্তু ভারত সরকার তাহা না করিয়া একটি 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকল রকমে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। ইউ- 
নাইটেভ কর্পোরেশন - সরকারী আম্ুকুল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের 
ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরম্ভ 

করিয়াছেন। ফলে এ ' সব অঞ্চলে, বৃটিশ বণিকদের একচ্ছত্র অধিকার 
বরাবরের জন্য কায়েমী হইতে চলিয়াছে। ইউনাইটেড কর্পোরেশনের 
কাধ্যধারা লক্ষ্য করিয়া মিঃ যমুনাদাস মেটা উহাকে একটি নূতন 
‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । মিঃ মেটার 
এইরূপ উক্তিতে এখনও অন্ততঃ ভারত সরকারের চৈতন্য হইবে, 
ইহা মারা আনা করিতে পানা কি? 

বস্ত্র সঙ্কট 


আমরা ইতিপূর্বে কয়েকটা ক্ষুদ্র নিবন্ধে ভারতে এবং বিশেষতঃ 


বাঙলা দেশে বস্ত্রের অভাবের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব 


হইয়াছে, ততসশ্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি এবং গভর্ণমেন্টকে এই. বিষয় 
সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া বজ্্রসমস্তার সমাধানকল্পে যথাযোগ্য কর্ম্ম- 
পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছি। বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে 
শুধু যে বস্ত্রের মূল্যই অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নয়, বত 
পাওয়াই একপ্রকার দুর্ঘট হইয়া দাড়াইয়াছে। ' বাজারে বস্ত্রের যোগান 
অসম্ভবরূপে. কমিয়া গিয়াছে । কাপড়ের কলগুলি সামরিক অর্ডার 
সরবরাহে ব্যস্ত থাকায় সে সমস্তের ভিতর দেশবাসীর প্রয়োজনীয় 


বস্ত্র তেমন কিছু উৎপাদন করা হইতেছে 'না। সুতার "অভাবের 


দরুণ 'দেশীয় তাতেও কাপড়ের উৎপাদন কম হইতেছে ।.. এইরূপ 
অবস্থায় জনসাধারণের সমক্ষে যে বস্তর-সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা 
দুর করিতে না পারিলে দেশে গুরুতর সমস্তার স্থষ্টি হইবে। 
গত জুন মাসে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত সরকার 
কাপড়ের কলসমূহে ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ প্রস্তুত করাইবার একটা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও কলিকাতা এবং বাঙ্গলার 


মফস্বল অঞ্চলে কোন্‌ লব বস্তু ব্যবসায়ীদিগকে ষ্ট্যাগডার্ড ক্লথ আমদানী; i 


করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে- 
ছিলেন। এইরূপ কাপড় বিক্রয় করিবার, জন্য উক্ত সরকার ৫৫ জন 
ব্যবসায়ীকে বাছিয়া লইয়াছেন বলিয়া জানান হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 
বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে বাঙ্গলা দেশের জন্য ভারত সরকারের 
নিকট ১৮ লক্ষ মোটা ধুতি ও শাড়ী এবং ৪২ লক্ষ মাঝারি ধরণের ধুতি 
ও শাড়ীর ফরমায়েস নেওয়া হইয়াছে বলিয়া গত আগষ্ট মাসের প্রথমে ৃ 
একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু পৃজ্জা একান্ত নিকটবর্ভী 
হইলেও সেইসব ষ্ট্যাপ্র্ড ক্লথ সম্পর্কে এখন আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা 

যাইতেছে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে চাউল, তেল ও চিনি প্রভৃতির 

অভাব সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হইতেছে । বাজলা সরকারের 

মন্ত্রিববন্দ এবিষয়ে তাহাদের যুক্তি ও কৈফিয়ত পরিষদের সমক্ষে 

উপস্থিত করিতেছেন । কিন্তু বস্ত্র-সঙ্কট সম্পর্কে তাহারা তেমন কোন, 
কথাই বলিতেছেন না। বাঙ্গলার জন্য প্রয়োজনীয় ্ট্যাণ্ার্ড ব্লখের 

অর্ডার দিতে কেনই বা তাহাদের বিলম্ব হইয়াছিল এবং অর্ডার দেওয়ার 
পরও এপধ্যন্ত কেন তাহা বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে না, এসব 

বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার, বিশেষভাবে নীরব থাকিয়া যাইতেছেন। ' 
বাজারে কাপড় যেরূপ ছুশ্রাপ্য ও ছন্মূল্য হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে 
বাঙ্গলার দরিদ্র লোকদের পক্ষে নূতন কাপড় কিনিবার কিছুমাত্র 
সুবিধা নাই। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলিত হইবার কথায় আশ করা গিয়াছিল, 
হয়ত ,বা বাঙ্গলার দরিদ্র জনসাধারণ পূজার সময়ে অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যে অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড় ক্রয় করিবার একটা সথবিধা 


২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


পাইবে । কিন্তু কার্যকালে ট্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ সম্বন্ধে সরকারী নীরবতা 
দেখিয়া সে আশাও আজ নিতান্ত ব্যর্থ বলিয়াই মনে হইতেছে । 


ালিৎ সিকিউরিটি সঞ্চয়ের সার্থতক 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত সরকারের মারফতে এদেশ হইতে বিস্তর 
পরিমাণ সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন এবং ষ্টালিং সিকিউরিটি' দ্বারা 
তাহার মূল্য পরিশোধ করিতেছেন। এইভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তহবিলে প্রভূত পরিমাণ ষ্টালিং সঞ্চিত হইতেছে । -ইংলগ্ডের নিকট 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আদায় 
না করিয়া ভারতীয় মালপত্রের মূল্য হিসাবে ক্রমান্বয়ে ষ্টালিং গ্রহণ 
করিবার এই নীতি এদেশবাসীর নিকট অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হইতেছে। 
সেজন্য তাহার! উহা বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃ- 
পক্ষকে ক্রমাগত অনুরোধ জানাইতেছে । এদেশবাসীরা ইহাও 
বলিয়া আসিতেছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অক্ষমতার জন্য মালপত্র 
বিনিময়ে তাহাদের" নিকট তইতে ্টালিং সিকিউরিটি ব্যতীত আর কিছু 
আদায় করা যদি একান্তই অসম্ভব হইয়া থাকে তবে এঁ সিকিউরিটি 
নিয়োগ করিয়া এদেশের শিল্পকারখানাসমূহে নিয়োজিত: বৃটিশ মূলধন 
মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক । ভারতবর্ষের লোকদের এই 
প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও লগ্ডনের 
সংবাদপত্ৰগুলি রীতিমত প্রমাদ গণিতে আরস্ত করিয়াছেন। ফলে 
বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও/মস্তব্যের ভিতর দিয়া ভারতবাসীকে ষ্টালিং সিকিউ- 
রিটির মর্ধ্যাদা ও তাহা সংরক্ষণের' সার্থকতা বুঝাইবার চেষ্টা সুরু 
হইয়াছে । "নিউজ ক্রুনিকেল' পত্র বলিতেছেন, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে 
নান! দিক দিয়া যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হইবে, 
তাহাতে ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালপত্র আমদানীর 
ব্যাপারে ভারতবর্ষ তাহার সঞ্চিত ষ্টালিং প্রয়োগ করিতে পারিবে । 
“ফিনান্সিয়াল টাইমস্‌ পত্র লিখিয়াছেন, ভারতের সঞ্চিত ষ্টালিং দ্বারা 
এদেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন মিটাইয়৷ দেওয়ার যে কথ! উঠিয়াছে, 
ইংলগ্ডের লগ্নিকারীর! তাহা অপ্রীতিকর বলিয়াই মনে করিবে । যুদ্ধের 
খরচ মিটাইতে গিয়া নানা দেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন ইতিমধ্যেই 
বিকাইয়! দিতে হইয়াছে । ভারতবর্ষে যাহা কিছু মূলধন অবশিষ্ট 
রহিয়াছে, তাহাও যদি এক্ষণে বিক্রয় করিয়া দিতে হয় তবে তাহা খুবই 
পরিতাপের বিষয় হইবে। উক্ত পত্রের মতে ভারতবাসীরা যুদ্ধের পরে 








* আমদানী বাড়াইবার কাজে সঞ্চিত ষ্টার্সিং নিয়োগ করিতে পারিবে । 


' কাজেই ষ্টার্নিংএর অন্য কোন সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তাহাদের পক্ষে সচেষ্ট 


হওয়ার কোঁন কারণ নাই ৷ ' সুবিখ্যাত টাইমস্‌" পত্র বলিয়াছেন যে, 
যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অধিক মালপত্র আনিবার 
প্রয়োজনে ইংলগুকে এদেশে নিয়োজিত মূলধন ইতিমধ্যে অনেক 
পরিমাণে বিকাইয়া দিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূলধন বিকাইয়া 


, দেওয়ার সেই নীতি ভারতবর্ষে অনুকরণ করা সহজও নহে, সুবিধা- 
' জনকণ নহে । যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ' 


কাজে বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি 
আমদানীর প্রয়োজন দাড়াইবে, আর ভারতবর্ষ তখন তাহার সঞ্চিত 
ষ্টাৰ্লিং সদ্যবহার করিতে পারিবে 1. ইংলগ্তের সংবাদপত্রসমূহের 
এই প্রকার মতবাদ আমাদের নিকট নিতাস্ত' একদেশদর্শী বলিয়াই 
মনে হইতেছে । ভাঁরতবসীরা ইংলগ্কে মাল যোগাইয়া বর্তমানে 
কেবল ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটি পাইয়াই সন্তষ্ট থাকিবে এবং যুদ্ধের পরে 
বাহিরের হাটবাজার পরহস্তগত হওয়ার ফলে যখন ইংলগুজাত মাল 
বিক্রয়ের কোন সুযোগ থাকিবে না, তখন তাহারা সেই সঞ্চিত 


আর্থিক জগৎ 


৩৭৯ 





ষ্টাৰ্লিং দিয়া প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডের মাল ক্রয় করিতে আরম্ভ 
করিবে, ইহাই হইতেছে উহাদের লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যের কথা ভাবিয়া 
বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের “গায়ে-পড়া সছুপদেশকে ভারতবর্ষ ছরভিসন্ধি- 
মূলক প্রচারকার্ধ্য বলিয়াই মনে করিবে | 
পাটের দ'র ও গবর্ণমেণ্ট 

পাটের দরের ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া ,ইতিপূর্ব্রে আমরা! 
বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারকে একযৌগে- পাটচাষীদের দুঃখ 
মোচনে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ 'জানাইয়াছিলাম1 সম্প্রতি সেই 
বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে একটা চেষ্টা সুরু হইয়াছে 
শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম । প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদের 
দুঃখ লাঘবের জন্য তাহাদের নিকট হইতে নির্ধারিত যূল্যে- পাট খরিদ 
সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি 
রার্ধ্যে পরিণত করিতে ১* কোটি টাকা হইতে ১২ কোটি টাকা 
লাগিবে। আপাততঃ সেই টাকা ভারত সরকারের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করার ' চেষ্টা হইবে । বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল 
হক ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আগামী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর দিল্লী যাত্রা করিবেন। সেখানে ভারত সরকারের, নিকট 
পাটক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করিয়া তাহারা উপরোক্ত অর্থ 
আদায়ে যত্ুবান হইবেন! বাঙ্গলায় পাটের দর ক্রমান্বয়ে নামিয়া 
গিয়! বর্তমানে তাহা মণপ্রতি ছুই টাকা পৰ্য্যন্ত পৌছিয়াছে। . .অথচ 
চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষের দাম না কমিয়া তাহ! 
অত্যধিক হারে চড়িয়া উঠিতেছে ৷ চাউলের সহিত পাটের দরের এতদুর 
অসাম্য ঘটিয়াছে যে, তিন মণ পাট বিক্রয় করিয়াও এখন 
এক মণ চাউল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। এইরূপ ' 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, বাঙ্গলা সরকার নিদ্ধারিত .যূল্যে পাট 
ক্রয় সম্পর্কে বর্তমানে একটি ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন, 
বাজলার কৃষককুল ইহা বিশেষ আশা ও ভরসার কথা. বলিয়াই' 
মনে করিবে । 

পাট ক্রয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের জন্য বাঙ্গলা 
সরকার ভারত সরকারের নিকট যে আবেদন পেশ করিবেন, তাহা 
মঞ্জুর হওয়ার উপরই বর্তমান পরিকল্পনাটির সাফল্য নির্ভর করিতেছে । 
বাঙ্গলা সরকারের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং তাহাদের অর্থসঙ্গতি 
যেরূপ কম, তাহাতে উহাদের নিজেদের" পক্ষে পাট ক্রয়ের জন্য 
১০/১২ কোটি টাকা নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে। কাজেই এরূপ 
ব্যয়বহুল পরিকল্পনায় হাত দিতে হইলে ভারত সরকারের নিকট 
হইতে প্রয়োজনীয় টাকা ধার লওয়া ছাড়া উপায় নাই। অপর দিকে , 
এইরূপ ধার প্রদান সম্পর্কে ভারত সরকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব 
রহিয়াছে । এবার' যখন বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ নির্ধারিত 
হয়, তখন ভারত সরকারই বাঙ্গলা সরকারকে গতবারের তুলনায় 
দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি, দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
এ সময়ে তাহারা এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বেশী জমিতে পাট 
চাষ করিয়া বাঙ্গলার কৃষকদের যদি ক্ষতি ঘটে, তবে তাহার! কৃষক- 
দিগের সাহায্যে অগ্রসর হইতে ক্রাট করিবেন না। পাটের মূল্য 
এক্ষণে যেরূপ বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারত 
সরকারের পক্ষে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময় আসিয়াছে । আশা করি, 
ভারত সরকার এবারকার পাট সম্পর্কে তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব 
স্বীকার করিয়! লইয়া বাঙ্গলা সরকারকে ১১২ কোটি টাক! দিয়! 
সাহায্য করিতে অনিচ্ছ,ক হইবেন না। 


bl 





সাক্লান্ দছলগশোঁ= সন 





 বৎসরাস্তে আবার দুর্গোৎসব প্রত্যাসন্ন। স্মরণাতীত কাল হইতে 
বাঙ্গালী মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্ম্মাঙ্গীন 
অনুষ্ঠানই নয়। দুৰ্গাপুজাকে কেন্দ্র করিয়া সমা্জ-জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য 
সহতধারে উৎসারিত হইয়া পড়ে__বাঙ্গালীর জাতীয় সত্বা দেশব্যাপী 
এক সমষ্টিগত আলোড়নের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া নূতন আবেগ নূতন 
প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর মাতৃপুজ্বা তাহার দেশ- 


“মাতৃকারও পূজা! 


আমাদের নিকট দুর্গোৎসব তাই এত বড় । পুজার কথা 
শুনিলেই আমাদের মন নাচিয়া উঠে। পুজার উদ্ভোগ-আয়োজনে 
দিকে দিকে কি অপূর্ব সাড়া, কি উৎকষ্টিত উল্লাস ! শত অভাব- 
অনাটন ও সহত্র অসস্তোষ-অভিযোগ সত্বেও সমগ্র দেশ উদ্বেল 
প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকে। পুজা আসিতেছে! 

এবারও পুজা আসিতেছে । চিরকালের সেই ছুর্গোৎসবের আর 
বেশী দেরী নাই। কিন্তু এবার-সেই উৎসাহ আর উদ্দীপনা কোথায়? 
দেশবাসীর, ছুঃখছর্দশার ইতিহাস নৃতন নহে। পৌনে ছুই শত 


' বৎসরের বুটিশ শাসনের কৃপায় দেশের অসহনীয় দারিদ্র্য বাড়িয়াই 


চলিয়াছে। তবু শোষিত ক্ষুধিত নরনারী সকল দুঃখ ভুলিয়া প্রতি 
বৎসর পুজার কয়দিন সহজ. আনন্দে মাতিয়া উঠে। কিন্তু এবার 


' স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার উৎসমুখে স্থুকঠিন পাষাণ চাপান। জন- 


সাধারণের আধিক ছুর্দশা একেবারে চরমে পৌছিয়াছে। চাউলের মূল্য 


কোথায়ও দ্বিগুণ, কোথায়ও আরও বেশী । চাউলের অসম্ভব মূল্য . 
বৃদ্ধি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মুলশুদ্ধ টান দিয়াছে! আত্ম- 


রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে কেহ দুই বেলা আধ-পেট. খাইয়া, কেহ 
এক বেলা খাইয়া, কেহ বা মাঝে মাঝে এক-আধ দিন কিছুই না 
খাইয়া কোন মতে টিকিয়া থাকিতেছে। কিন্তু তাহাও যে অসম্ভব হইয়া 
দাড়াইতেছে! ছুর্মল্য ধান-চাউলও দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। বাঙলার 
শোচনীয় অবস্থা আজ চতুগুণ শোচনীয়। ইহা গেল প্রধান-খাস্ঠ 
চাউলের কথা। তেল, লবণ, চিনি, কয়লা, প্রভৃতি প্রাত্যহিক 
জীবনযাত্রার যত কিছু অপরিহার্য দ্রব্য, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও মূল্য 
অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে-_কোনটা দ্বিগুণ, কোনটা আড়াইগুণ, 
কোনটা তিনগুণ বা ততোধিক। বস্ত্রের মূল্যও ছুই তিনগুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণের ' জন্য নির্ধারিত মুল্যে নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর কাপড় সরবরাহের বহুবিঘোষিত আশ্বাস. এখনও সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতির মধ্যেই সীমাবন্ধ। দরিদ্র জনসাধারণ আজ 
সত্যই উপায়াস্তরহীন,একেবারে নিরুপায় । সাম্রাজ্যবাদী নরমেধযজ্ঞের 
অপরিমেয় সমিধ যোগাইতে গিয়া এদেশের ঘরে ঘরে আজ দুরস্ত 
ক্ষুধার তাড়না । 

পেটে অন্ন নাই। পরিধানে বস্ত্র নাই। মুখে হাসি নাই। চোখে 
দীপ্তি নাই। বুকে বল-ভরসা৷ নাই | প্রত্যাসন্ন পূজার আনন্দে 


মাতিয়া উঠিবে লোকে কোন্‌ প্রাণে ? দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ নূতন. 


কাপড়, নুতন জামা । এবার কয়জন পিতা তাহার শিশু সস্তানের 
ন্যুনতম চাহিদাও মিটাইতে সক্ষম হইবেন? বাজার হইতে নানা- 
রকমের মিষদ্রব্য আনিয়া ঘরে ঘরে উল্লাসের স্থষ্ট হইবে কোথা 


হইতে? সেই আর্থিক সামর্থ্য কৈ? ছুই বেলা ছুই মুঠা মুখে গু'জিবার 





উপায়ের চিন্তা-ভাবনায় আজ সকলেরই দিবারাত্রি কণ্টকিত হইয়া 
আছে। এই অপরিসীম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এবার অপরিমেয় অপমানের 
ধূমায়িত বহ্নি মিশিয়া দেশের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়াছে। 
জাতির পুঞ্জীভূত ছুগ্খছর্দশা মোচনের প্রতীক, তাহার যুক্তি সংগ্রামের 
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস আজ বে-আইনী ' ঘোষিত হইয়াছে । 
মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জনপ্রিয় নেতৃগণ কারারুদ্ধ। সৰ্ব্বত্ৰ সরকারী 
দমননীতির অবাধ রাজত্ব, মূঢ়তার অহস্কৃত আধিপত্য । আসমুদ্র- 
হিমাচল আজ বিক্ষুব্ধ, বিচলিত, বিপৰ্য্যস্ত ! এমন ছুদ্দিনে জগজ্জননী। 
দম্ুজদলনী কি অমোঘ বার্তা লইয়া আসিতেছেন ? 
ইহা গেল বর্তমানের চিত্র। যুদ্ধাস্তে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাই যদি 

বজায় থাকে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন ৷ 
বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদের-প্রবর্তন না করিয়া কেবল খাষ্য শস্য বাড়াও” 
আন্দোলন করিলে উহার দ্বার! বর্তমানেরও চাহিদা মিটিবে না, 
ভবিষ্যতেরও প্রয়োজন মিটিবে না। বলিষ্ঠ পরিকল্পনী ও তদমুযায়ী 
কাধ্যনীতির কোন ইচ্ছা কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ঘন ঘন শুধু 
আলোচনা-বৈঠক-_কেবল জল্পনা, কল্পনা আর গবেষণ! ! সরকারী 
ওদাসীন্য আর বে-সরকারী হা-হুতাশ । মহাযুদ্ধের সুযোগে বৃহদাঁকার 
দেশীয় শিল্প দেশের গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলতার জন্যই এত চেষ্টা সত্বেও 
গড়িয়া উঠিতে পারিল না । ছোটখাট নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন: 
শিল্পের প্রসার-বৃদ্ধি অল্পবিস্তর হইয়াছে বটে। কিন্তু উহাদের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কোন ভরসা, কোন নিশ্চয়তা নাই। বিদেশী শিল্পের প্রবল, 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে বাঁচিয়া, গড়িয়া, বাড়িয়া উঠিতে 
হইলে একমাত্র ও অপরিহাধ্য যে কর্তব্য, সেই সংরক্ষণের প্রশ্নে 


ভারতের ভাগ্যবিধাতারা এখনও নীরব, এখনও নির্ব্বিকার | 
এক কথায়, আমাদের বর্তমান আজ' নিরালম্ব, ভবিষ্যতও, 
সংশয়াচ্ছন্ন। | | 


এই মৰ্ম্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে পূজার আয়োজন চলিতেছে ৭ 
এবার বাঙ্গালী নূতন করিয়া মাতৃপুজা করিবে। ছূরগামৃত্তির প্রকৃত অর্থ 
আরও বেশী করিয়া বুঝিবে। যত পাপ, যত অকল্যাণ, যত প্রকারের, 
অবিচার ও অত্যাচার, অস্ুররূপী যে. বিগ্রহ সে সবের, তাহারই 
প্রাণনাশে শাস্তিস্বরূপিনী জগজ্জননী সংতারমৃত্তি ধারণ করেন। শুধু. 
ভাঙ্গিবার জন্যই তিনি ভাঙ্গিতে উদ্যত নহেন, সঙ্গে সঙ্গে নব নব স্থষ্টির 
জন্য নিঘণ্টক পথও তিনিই প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহার লক্ষ্য শাস্তি 
ও সুষমা | বরাভয়ের জন্যই ভয়াবহ উপায়ের একাস্ত প্রয়োজন 


. জগদস্বা মূর্তির ইহাই তাৎপর্ধ্য। আর কয়েক দিন পরেই চিন্ময়ী ' : 


মায়ের মূর্তি দেখিয়া বাঙ্গালী দেহ মন হইতে ক্রমবর্ধমান গুরুভার 
নামাইয়া দিয়া দুৰ্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারিবে! এবার 
পেটে ক্ষুধা লইয়াই আমরা মাতৃপৃজ্জা করিব । ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান 
করিয়াই আরাধনাঁয় মগ্ন হইব। বাঙ্গালী জানে, মানে, মৰ্ম্মে মর্শে& 
নিশ্বাস করে_-এক হাতে বাহার ধ্বংস, তাহার আর এক হাতে 
কল্যাণ। বর্তমানের পর্ববতপ্রমাণ ' ছুর্দশা-ছুর্ভোগের ওপারেই 
শৃঙ্খলহীন স্বাধীন জীবন অপেক্ষা করিয়া আছে। দশতুন্দা জগজ্জননী 
সেই ৰাণী লইয়া আসিতেছেন। দন্ুজদলনীর যী মূর্তির মধ্যে 
(৩৯৬ পুষঠায় ব্রষটব্য ) 





ভ্ঞাল্পরভে স্পনকল্সা শিল্গেন্ল 
অন্বজ্ঞ। | 





গত ১৯৪১-৪২ সালের মরশুমে ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা 
কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া কানপুরস্থ ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট 
অব্‌ সুগার টেকনোলজির ডিরেক্টর সম্প্রতি একটি রিপোট” প্রকাশ 
করিয়াছেন। জাভা ও অন্য কয়েকটি দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ 
হওয়ায় ভারতের জনসাধারণ প্রয়োজনীয় চিনির জন্য আজ একাস্ত- 
ভাবে দেশী চিনির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। সে নির্ভরতার 
কথা চিবেচলা করিয়া উপরোক্ত রিপোর্টের প্রদত্ত বিবরণ .হইতে 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের বর্তমান .অবস্থা ও এদেশে কলের চিনি 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়. বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। . 

গত ১৯৩১ সালে বিদেশী চিনির উর রক্ষণ-শুস্ক প্রবর্তিত 
হওয়ার পর হইতে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। সম্প্রতি শর্করা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৪১-৪২ 
সালের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, এ সালেও 
দেশে চলতি চিনির কলের সংখ্যা নূতন করিয়া বৃদ্ধি. পাইয়াছে। গত 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে চলতি চিনির কলের সংখ্যা ছিল ১৪৮টি. 
আলোচ্য বৎসরে সেইরূপ কলের, সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১৫০টি। 
তবে কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও এবৎসর .চিনির উৎপাদন বাড়ে 
নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি 
উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ 'সালে তাহা কমিয়া ১০ লক্ষ 
৯৫ হাঁজার টনে দীড়ায়। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে চিনির উৎপাদন 
বেশী পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। 

গত ১৯৩৯-৪০. সালে ও তাহার পূর্বববত্তী কতিপয় বৎসরে কল- 
সমূহে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল ' ফলে অবিক্রিত চিনি 
জমিয়৷ গিয়া চিনির কলগুলির সমক্ষে নানারূপ সমস্তা আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল । সেই ধরণের সঙ্কট হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্পকে 
উদ্ধার করিবার জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবণমেণ্ট ১৯৪০-৪১ 
সাল হইতে এ ছুই প্রদেশে চিনির, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন ।. 


ভারতের চিনির. কলগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিহার ও যুক্ত-. 


প্রদেশে অবস্থিত। সেকারণে বেশীর ভাগ চিনিই এ ছুই প্রদেশে 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে উৎপন্ন 
১০ লক্ষ টন চিনির. মধ্যে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টনই এ ছুই 
প্রদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে 
গত ১৯৪১-৪২ সালে বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে মাত্র ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 


এ" টন পরিমাণ চিনি উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমান রিপোর্ট 


দৃষ্টে জানা. যায় আলোচ্য বৎসরে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এ নির্ধারিত 
পরিমাণের চেয়েও কম চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । চিনি সম্পর্কে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলঘ্থিত হওয়ার পর হইতে এ ছুই প্রদেশে ইক্ষুর 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।. ১৯৪১-৪২ সালে ইক্ষু 
এত কম হইয়াছে যে, উহার উপযুক্ত যোগান না পাইয়া চিনির 
কলগুলিকে বাধ্য হইয়া চিনির উৎপাদন ৫ লক্ষ টনে সীমাবদ্ধ করিতে 
হইয়াছে । ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যদিও চিনির উৎপাদন সম্পর্কে কোন 
নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলশ্বিত হয় নাই, তথাপি আলোচ্য ১৯৪১-৪2 সালে 
একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ ছাড়া সর্বত্রই চিনির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য- 
. 


রূপ, হ্রাস পাইয়াছে। ইক্ষুর যোগান কম হওয়ার ফলেই এই অবস্থার 
স্থষ্টি হইয়াছে। গত. ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতের চিনির 
কলসমূহে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টন পরিমিত ইক্ষু, নিম্পেষিত হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণ কমিয়া ১ কোটি ১২ লক্ষ টন. 
দাড়ায় । ১৯৪১-৪২ সালে সেস্থলে ভারতের কলসমূহে মাত্র ৮০ লক্ষ 
টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়াছে ॥ ইচ্ষুর উৎপাদন ও ব্যবহার এইভাবে 
কমিয়া আসার সঙ্গে চিনির উত্পাদন যে বিশেষভাবে হাঁস পাইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

ভারতে সাধারণতঃ প্রতিবৎসর ৯.লক্ষ {টনের মত কলের “চিনি 
কাটতি হইয়া থাকে । আলোচ্য বৎসরে. সেস্থলে. দেশে মাত্র ৭ লক্ষ 
৭৮ হাজার টন কলের চিনি উৎপাদিত হইয়াছে । ফলে চিনির যোগান 
স্বভাবতঃই চাহিদার তুলনায় কম পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । 
অন্তান্যবার পূর্বেকার চিনির'মধ্যে বিস্তর চিনি বাজারে উদ্ত্ত 
থাকিয়া যাইত ।- ১৯৪০-৪১ সাল হইতে চিনির উৎপাদন কমাইয়! 
দেওয়ার ফলে আগেকার চিনি ইতিমধ্যে প্রায় সমস্তই কাটতি হইয়া' 
গিয়াছে ৷ পূর্বের জাভা হইতে প্রয়োজন মত চিনি আমদানী করা 
যাইত। এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়াছে ।. এই-সমস্ত বিবেচনা করিলে 
চলতি বৎসরে ভারতে চাহিদার তুলনায় চিনির যোগান কম পড়িবার 
আশঙ্কা খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। ' 

আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুসারে চান বাহিরে 
কোন চিনি রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এতদিন একট! নিয়ম 
বলবৎ ছিল। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে এবং ভারত সরকার 
নৃতন করিয়া আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তিতে যোগদান করিবেন না বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করাতে এক্ষণে ভারতবর্ষ বাহিরে চিনি রপ্তানীর অধিকার 
পাইয়াছে। জাভা এবং অন্ান্ত দেশ হইতে চিনির আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় ইরা, ইরাণ ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চিনির রপ্তানী 
বাড়াইবার যথেষ্ট স্থুবিধাও হইয়াছে। এই সময়ে ভারতীয় কলস্মূহে 
চিনির উৎপাদন বাঁড়িলে তাহার কাটতির পথ নানাদিক দিয়াই প্রশস্ত 
হইত। বিদেশের হাট বাজার দখল করিবার সঙ্গে ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের বনিয়াদও সুদৃঢ় হইত। কিন্তু প্রকৃত সুযোগ বুঝিয়৷ চিনির 
উৎপাদন বুদ্ধি করিবার মত স্থবিবেচনা এদেশের চিনির-কলওয়ালাদের 
নাই । দেশের গবর্ণমেন্টও উহাদিগকে সে বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য 


করিতেছেন ন!। 'যুদ্ধের জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে চিনির চাহিদা 


নানাভাবে বাড়িবার যে সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা করিয়৷ বিহার 
ও যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে ১৯৪১-৪২ সালে এ প্রদেশের করা- 
সমূহে চিনির উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি করিতে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্ত 
তাহারা তৎপরিবর্ত্তে চিনির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় 
হাস করিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্যনীতির ফলে 
দেশে এবার এত কম চিনি উৎপন্ন হইয়াছে যে, বাহিরে রপ্তানী দূরের 
কথ উহা দ্বারা দেশের চাহিদা মিটানই কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
অবশ্য রীতিমতভাবে ইচ্ষুর যোগান পাওয়া যায় না বলিয়৷ দেশে 
চিনির উৎপাদন প্রয়োজন মত. বাড়াইবার পক্ষে একটা মূলগত 
অস্ুবিধাও রহিয়াছে । কিন্ত দেশের গবর্ণমেন্ট ও দেশের চিনির 
2447 € ৩৮৩ পৃষ্ঠায় ভ্ৰষ্টব্য ) 


পাকিস্থান পরিকল্পনার উদ্ভাবক হায়দরাবাদের ডাঃ, আব্দুল 
লতিফ সম্প্রতি ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক চিঠির জবাবে 
অবিলম্বে জাতীয় এঁক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় ভাঃ লতিফ 
প্রস্তাব করিয়াছেন, যুদ্ধকালীন সাময়িক গবর্ণমেন্টের আমলে বড়- 
লাটের শাঁসন-পরিষদ তাহাদের কার্যকলাপের জন্য সআাটের নিকট 
দায়ী থাকিবেন। তবে মন্ত্রিসভা হিসাবে আইন পরিষদের মনোভাব 
লক্ষ্য করিয়া উ'হাদিগকে কাজ করিতে হইবে। জঙ্গীলাট ব্যতীত 
, শীসন-পরিষদের আর সকল সদন্তই, ভারতীয় থাকিবেন। এই 
ভারতীয় সদস্তগণের সহিত সম্রাটের প্রতিনিধিস্থানীয় বড়লাটের 
কোন বিষয়ে গুরুতর মতভেদের উদ্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে পরিষদের 
সমুদয় ভারতীয় সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিবেন। ডাঃ লতিফের 
প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিজনক মনে ন! হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে 


বড়লাটের সহিত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সদন্তগণের পদে . 


পদে গুরুতর মতানৈক্য স্ষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । জরুরী 
অবস্থায় বড়লাটের হাতে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার 
থাকিবে না, এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্ত সর্ববপ্রথমে 
এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, নেহাৎ জরুরী ও অনিবার্য কারণ 
' ব্যতীত বড়লাট আর কোন ক্ষেত্রেই ভারতীয় সদস্তগণের গৃহীত 
_ সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে 
বড়লাটের নিকট হইতে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াই ১৯৩৭ 
সালে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই 'কথা এই প্রসঙ্গে 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । বড়লাট কর্তৃক স্পাষ্টাক্ষরে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত 
না.হইলে ডাঃ লতিফের পরিকল্পনার গোড়ায় এক মন্ত গলদ রহিয়া 
যায় এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাবে দেশবাসী 
উৎসাহ বোধ কুন না| 


£ সান পত্রিকার নয সম্পাদক মিঃ রা সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে ভারত সম্পর্কে তাহার স্বজাতির চিরাচরিত ধাপ্লাবাজির 
কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মিথ্যাচারের 
ৃষটান্তশ্বরূপ মিঃ মূর বলিতেছেন, “গ্রেট বৃটেন ভারতবাসীকে প্রকৃত 
ক্ষমতা হস্তাস্তর করিতে নারাজ। ভাঁরতবাসীদের নিজেদের' মধ্যে 
অনৈক্য রহিয়াছে বলিয়া যে কারণ দেখান হয়, আসলে তাহা একটা 
অর্জুহাত মাত্র । এমন কি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে 
এক্য স্থাপিত হইলেও বৃটিশ গবর্ণমে্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে 
চাহিবেন না । ছুঃখের বিষয় ইংলণ্ডের জনসাধারণকে এই সকল 
সত্য ঘটনা জানিতে দেওয়া হয় না৷” মিঃ আর্থার মূরের এই অকুণ্ঠ 
স্বীকারোক্তি উপর মন্তব্য ১ | 


মিঃ মুর তি বৃটিশ বাতা 
যদি প্রকৃত শাঁসন-ক্ষমত৷ বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস উহাতে 
কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবেন 'না, বৃটিশ ও মার্কিন জনগণের 
নিকট এই ঘোষণার কথা একেবারে গোপন রাখা হইয়াছে । বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ভারতের হাতে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের ভার ছাড়িয়া দিতে 
রাজী হইলে মহাত্মা গাহ্ধীঅনভিবিলম্বে তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন 





বন্ধ করিবেন বলিয়া মিঃ মূর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার 
অভিমতে, মহাত্মাজীর দেশভক্তিই তাহাকে বুটিশবিরোধী করিয়া 
তুলিয়াছে এবং যখনই ভারতের জাতীয় দাবী স্বীকৃত হইবে সেই 
মুহূর্ত হইতেই তিনি জাতীয় এঁক্য ও গঠনমূলক কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিবেন। মিঃ আর্থার মুরের সহিত একমত হইয়া আমর! স্থির 
বিশ্বাসে বলিতে পারি, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা 
প্রদানের কথা ঘোষণা করিলে চব্বিশ ঘণ্টা কাল সময়ের মধ্যে জাতীয় 
এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৃতীয় পক্ষের কারসাজির ফলে এতকাল 
যাহা অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে, রাতারাতি সেই সাম্প্র- 
দায়িক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হইতে পারে। কিন্তু মিঃ মূর 
প্রমুখ জনকয়েক ইংরেঞ্ের শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেলেও বৃটিশ 
কতৃপক্ষের অনমনীয় জেদ ও অপরিমেয় ওঁদ্ত্যের এখনও এজ 
হাস পাইবার লক্ষণ দেখা যায় না। 
৬ , ক 

‘গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, শীত্রই ভারতের 
অবস্থা সম্পর্কে কমন্স সভা ও লর্ড সভায় গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতির 
আলোচনা হইবে ৷ বিলাতের সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'ম্যাঞ্চেটার 
গার্ডিয়ানের’ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও এইরূপ প্রকাশ যে, ভারতের 
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শীম্রই পার্লামেন্টে বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে 
বিতর্কের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা: রয়টার প্রদত্ত উপরোক্ত 
সংবাদের তাৎপধ্য, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! । ভারত-সচিব মিঃ 
আমেরি হইতে, আরম্ভ করিয়া: ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব 
স্যার রেজিস্ান্ড ম্যাক্সওয়েল পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের ভাগ্যবিধাতারা 
একবাক্যে বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন, ভারতের অশান্ত : 
অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় পুলিশ 
ও বুটিশ সৈন্যরা আন্দোলনকারীদিগকে প্রায় পুরাপুরি সায়েস্ত। 
করিয়া আনিয়াছে। মিঃ চার্চিল তো পূর্বেই ভারতের স্বায়ত্তশাসন 
সম্পর্কে তাহার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস 
'দলনে ভারত সরকারের সময়োচিত দমননীতির অসামান্য সাফল্যে 
উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি 
আয়ত্বের মধ্যে আসিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পার্লামেন্টে পুনরায় 
ভারত-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার অর্থ কি? সরকারী বিবৃতি ও 
বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে ভরসা ও নিরাপত্তার 
কথা বার বার বলা হইয়াছে, তৎসত্বেও যদি কমন্স সভার কোন কোন 
সদস্য নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অজ্ঞতা ও' 
দৌর্ববল্যের জন্য তাহাদের নিজেদেরই লঙ্জিত.হওয়া উচিত ! 

ন ক্ৰ + 

ভারত সরকার ও ইংলগুস্থ কতৃপক্ষ যখন ভারতের অশাস্তি ও 
উপদ্রব ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তারম্বরে ঘোষণা করিতেছেন, 
ঠিক সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত . “নিউ-ইয়র্ক টাইমস্‌” 
পত্রিকায় এক বিপরীত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত পত্রিকার 
ভারতস্থ প্রধান সংবাদদাতা মিঃ হার্ব্বাট ম্যাথুজ, জানাইয়াছেন, 
ভারতে অসন্তোষ ও অভিযোগ এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে, যুদ্ধের 
পরে এই দেশে ইংরেজের আর কেহ বন্ধু থাকিবে .না। এই সংবাদের 


০ 


থালা তাহা 
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আর্থিক জগৎ 








উপর “নিউ-ইয়র্ক টাইমস্‌! মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আপোষ 
মীমাংসার পথে গেলেই ইংরেজ সম্পর্কে উক্তরূপ. অবিশ্বাস দুর করা 
সম্ভবপর ৷ মিঃ ম্যার্ুঞ্জের সংবাদ সম্পর্কে এস্থলে আমরা একটা 
ভরসার কথা জানাইতে পারি। বৃটিশ শাসকশ্রেণী যদি ভারতকে 
অবিলম্বে স্বাধীনতা দেন অর্থাৎ তাঁহার! যদি ভারতবাসীর সঙ্গে 
প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেন, 'তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে 
ইংরেজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন লোকের অভাব ঘটিবে না । 

- সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে এক উল্লেখযোগ্য সংবাদ আসিয়াছে। 
ভারতের রাজধানীর রাজপথে বে-আইনী শোভাযাত্রা বাহির করিবার 
অপরাধে এগারটি গর্দভকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তব্য পালন৯ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এই শাস্তিরক্ষার ব্যাপার লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে। উক্ত এগাঁরটি 
গন্দ্ভের- মালিক দিল্লীর সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পুলিশের 
বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছে । অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, জনৈক 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি এ এগারটি গাধা ভাড়া লইয়াছিল এবং কি 
উদ্দেশ্যে উহাদিগকে ভাড়া করা হইয়াছিল গাধার মালিক তাহার 
বিন্দুবিসর্গও জানিত না; অতএব আইনতঃ তাহার গাধা কয়টি 
তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক ।' 


এই ব্যাপারে আমরা একটা কথার রহস্ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে 


পাঁরিতেছি না। এগারটি গদ্দ'ভ কেন ? দশটিও নয়, বারটিও নয়__ 
এত সব জোড়-বেজোড় সংখ্যা থাকিতে একেবারে এগার সংখ্যার 
উপর এমন অহেতুক পক্ষপাতের অর্থ কি? সে যাহাই হউক, এদিকে 
এগারটি গন্দভের গ্রেপ্তার লইয়া আইন-সংক্রান্ত জটিল সমন্তা দেখা 
দিয়াছে। কেন না, দিল্লী সহরে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা বলবৎ 
'রহিয়াছে। সুতরাং বে-আইনী শোভাযাত্রার জন্য শাস্তি পাইতেই 


হইবে | কিন্তু দণ্ড দেওয়া হইবে কাহাকে ? উক্ত মালিকই সাজা, 
পাইবে, না অশিষ্ট মানুষ সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ আইনকামুন' 


এক্ষেত্রে আন্দোলনকারী গদ্দভ কয়টির উপর প্রয়োগ করা হইবে? 


এইরূপ মূলনীতিগত আইনের ছুরূহ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার 


ভার যে-সে লোকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আমরা একটা 
স্থুবিচারের উপায় বলিতে পারি। বড়লাটের শাসন-পরিষদের এগার 










ফোন: বড়বাভার ৬৩৮২ ' 
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বাংলার বিশিষ্ট লেখকণণের ব্যবসা, বাণিজ্য, ক্কাযি, শিক্স, অর্থনৈতিক 
সমালোচনা, মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও রটনাসন্ভারে সমৃদ্ধ 
' হইয়া প্ৰকাশিত হইবে। 


এই সংখ্যার মূল্য বার আনা-_______ 
যাঁহারা কেবলমাত্র শারদীয়া সংখ্যা! লইতে চাহেন 
তাহারা অফিসে উহার মুল্য জমা দিলে, তাহাদের 
ঠিকানায় বই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। 


ম্যানেজার_-£'আধিক জগৎ” 


৩৮৩ 





জন ভারতীয় সদস্তকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের 


উপর উক্ত এগারটি 'আইনভঙ্গকারী গর্দভ সম্পর্কে কিংকর্তব্য নির্ণয়ের 
ভার দেওয়া হউক। মিঃ'চাচ্চিল-কিত উক্ত এগার জন দেশভক্ত ও 
জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতীয় সদস্য নিশ্চয়ই এ জটিল সমস্যার একটা কুলকিনারা 
করিতে পারিবেন । 


ঃ (ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা ) 


কলের মালিকেরা একযোগে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বন করিলে 
এই অসুবিধা দুর করা খুব কঠিন বলিয়া আমর! মনে করি না। উন্নত 
শ্রেণীর ইক্ষু চাষের রীতি প্রবর্তিত হইলে এবং কৃষকদিগকে ইক্ষুর জন্য 
ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইচ্ষুর 
যোগান অবশ্যই প্রয়োজনারূপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।. কিন্ত 
সকল দিক দিয়া সেরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা 
কোথায় ? | 

এবার ভারতে চিনির উৎপাদন কম হইয়াছে, তাহার উপর যান- 
বাহনের অভাবে এক প্রদেশের চিনি অন্য প্রদেশে “চালান দেওয়ার 
পক্ষে বিশেষ অন্ুুবিধাও ঘটিয়াছে। ফলে চিনির ছুশ্রাপ্যতা ও 
ুর্মূল্যতার জন্য বাঙ্গলা ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের জনসাধারগকে 
বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে । বাঙ্গলায় চিনির কল স্থাপন ও 
পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে । কিন্তু এপ্রদেশে সে 
সুযোগ যথাযথ কাজে লাগাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গত 
১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় চলতি চিনির কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি, 
আর এই ৯টি কলে মাত্র ১৩ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । 
এই সামান্ত পরিমাণ চিনি যে এপ্রদেশের চাহিদা মিটাইরার পক্ষে 
খুবই অনুপযুক্ত তাহা বলাই বাহুল্য । এপ্রদেশে প্রয়োজনানুরূপ . 
চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিয়া বাজলার লোক নিজেদের চাহিদা 
মিটাইবার জন্য এতদিন বিদেশের উপর ও অন্যান্ত প্রদেশের উপর 
নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে । এই মূলগত গলদ হেতু যুদ্ধের সময়ে 
যানবাহনের অভাব ঘটিবার সঙ্গে আজ চিনির দিক দিয়া বেশীরকম 
ছুঃখছূর্দশা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে! এইরূপ শোচনীয় 
অবস্থা. লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ও বাঙ্গলার জনসাধারণ এখন 
হইতে অন্ততঃ এপ্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল গড়িয়া তোল: 
সম্বন্ধে যত্বপর হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি? 
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ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউল ও গমের ঘাটতি 


বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টন 
পর্য্যন্ত চাউল বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী করা হইত। বুদ্ধের পূর্বে 
মাদ্রাজে বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইত এবং প্রায় ৫ লক্ষ 
টন চাউল বাহির হইতে আমদানী করা হইত। যাত্রান্দে বৎসরে প্রায় 
৫৫ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হয়। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪১-৪২ সালে 
প্রতি বৎসর মা্রাজে ৫০ লক্ষ টন করিয়া চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । নিয্নে বৃটিশ ভারতের কয়েকটী প্রদেশে এবং দেশীয় 
রাজ্যে বৎসরে কি পরিমাণ চাউল ও গমের ঘাটতি পড়ে তাঁহার একটি 
হিসাব দেওয়া হইল £_- 

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য চাউল 
(টন হিসাবে) 


৭৭৮,০০০ 


গম 

| (টন হিসাবে) 
মাদ্রার্ i 

ৰোষ্বাই 

ৰাঙ্গলা 

যুক্ত প্রদেশ 

বিহার 

উডিষ্যা 

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
* দিল্লী 

হায়দরাবাদ 

মহীশূর 

রাজ্রপুতানা 

মধ্য-ভারত ূ 

| ভারত সরকারের আয়-ব্যয় 

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাবে প্রকাশ যে, (রেলপথ, ডাক 
" ও তার বিভাগের আয়-ব্যয় বাদ দিয়া) ১৯৪২ সালের প্রথম চারি মাসে 
(এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পৰ্য্যন্ত ), ভারত সরকারের আয়ের তুলনায় 
ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৯ কোটা টাকা বেশী। পূর্ব বৎসরের অনুরূপ 
সময়ে আয়ের তুলনায় এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ের "পরিমাণ ছিল প্রায় 
১৮ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরের প্রথম চারি মাসে পূর্বব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় প্রায় ৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা অধিক আয় 
হইয়াছে কিন্ত এই সময়ে দেশরক্ষা বাবদ পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের 
তুলনায় ২২ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের এই 
চারি মাসে রেলপথসযূছেও আয় পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় 
« কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। এই চারি মাসে স্থায়ী খপের 
পরিমাণও ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 

সরবরাহ বিভাগের ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমুহে 
_জিনিষের অভাব 


গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে পণ্ডিত 
লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের এক প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের সদস্ত 
স্তার হোমী মোদী বলেন যে, ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন মালপত্র জন্য ৪ কোটা. ৯৮ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে । এই সকল জিনিষের মধ্যে নকল জাল, কম্বল, চামড়ার জিনিষ 
এবং সৈন্তদের শিরস্ত্রাণ আছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে আরও ৭ লক্ষ টাকা মুল্যের মালপঞ্সের ফরমায়েস দেওয়ার জন্ 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


৪৮২,০০০ ই৩৬১০৬০ 


৬৪১*০০ ২১০১০০০ 
২০৫,০০০ এ 
১৯১১০ ৩৬ ২৩,০০০ 
শা ৫১০০০ 
৬১০০০ ১১০৩০ 
১১,০০০ 98,00০০ 
- ৭$১০০০ ২১০০০ 
যিনি ১২,০০০ 
টি ৪১ 
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বাজলায় চিনির সরবরাহ 

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বাজলা৷ সরকারের দপ্তরখানাঁয় বিহারের 
চিনির কলসমৃছের প্রতিনিধিদের এক. বৈঠক হইয়া গিয়াছে । এই সভায় উত্তর 
বিহার অঞ্চল হইতে কি উপাষে চিনি প্রেরণ করা যায়, তৎসন্বন্ধে আলোচনা 
হইয়াছে । সভায় জানান হয় যে উত্তর বিহার অঞ্চল হহতে কোন কোন 
রেল ষ্টেশনে চিনি চালান দেওয়ার কার্দ আরম্ভ হইরাছে এবং স্টীমার 
কোম্পানীসমূহও বাঙ্গলা ও আসামে ' প্রচুর পরিমাণে চিনি পাঠাইবার জন্ত 
রেলকর্তৃপৃক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা কর্লিতেছে। বাঙ্গলা সরকারের 
বে-সামরিক অধিবাসীদের অন্ত খাতদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর যাহাতে 
বাঙ্গলা ও অস্তান্ত প্রদেশের চিনির কলগুলি হইতে অনতিবিলম্বে চিনি 
আনয়ন করিয়া জনসাধারণের চিনির চাহিদা মিটান যায় তৎসম্পর্রকে উপযুক্ত 
পদ্থা গ্রহণ করিবেন, বলিয় স্থির 'করিয়াছেন। কলিকাতায় চিনি বিক্রয় 
করিবার অমুমতিপ্রা্য খুচরা দোকানদারদিগকে চিনি সরবরাহ করা হইবে এবং 
জিলাসমূহে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমা ম্যাজিষ্টরেটেদের মারফত চিনির 


যোগান দেওয়া হইবে । 
বেভিন শিক্ষার্থী 
' গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিবদের অধিবেশনে স্তার 
জিয়াউদ্দিন আহম্মদের এক প্রশ্নের উত্তরদান কালে ভারত সরকারের শ্রম- 
সচিব ডাঃ আম্বেদকার জানাল যে, এ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বেভিন শিক্ষাপদ্ধতিতে 
শিক্ষা দিবার জন্ত মোট ৩০৪ জনকে মনোনীত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 
পাচটী দলকে ইংলণ্ডে এ যাবৎ শিক্ষা গ্রহণের জন্ত প্রেরণ কর) হইয়াছে। 
“বৈভিন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ অন মুসলমান আছেন। 


JR 


নক্ষামূলক্ক সর্বাঙ্গকুন্দরন 
ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিন্নাপত্তাই 


ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্বোত্তম ও সুষ্ঠ-নীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত । 








০০০০০০০০০০০ 
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EES শট সিল 
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মোট দাবী শোধ কর! হুইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর 


2১ ও: 
TEAS 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটী টাকার উপর 
'১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা 
মোট তহুবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটী টাক! 












, গতর্ণমে্ট মিকিটৱিটা লাইফ 


. এসিওরেন্প কোং লিমিটেড । 
স্বাপিত_১৮৭৪ ] [ হেড অফিস- বোষ্বাই.। 


ত্রাঞ্চ অফিস --ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিজ্ডিৎসূ, 
| ২নৎ ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন £_ক্যাল ৫০০ 














২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] ্‌ আর্থিক জগৎ ৩৮৫ 
সুদ স্থির করিবার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা লাভ | 


কলিকাতা করপোরেশনের খণ গ্রহণ 
ৃ ন দাৰ্জিলিং ব ব্যাঙ্ক লিঃ 
করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা করপোরেশনকে এইরূপ খরণ গ্রহণ [| . 


কলিকাতা করপোরেশনের ফাইনান্দ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী কলিকাতা | 
করপোরেশনের জন্য ডিবেঞ্চারে ২১ লক্ষ ১০ হাজ্জার টাকা খণ গ্রহণের অন্য 

করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্ক হইতে অল্পদিনের মেযাদে ৩১, আশুতোষ ই রোড, কলিকাতা । 
এই টাকা ধার করা কিম্বা অন্ত কোন ব্যাঙ্ক অথবা লগ্নী-কারকেয় নিকট হইতে | অনুমোদিত মুলধন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) 
বক্র রি 














কিছ টেপ্ডার দ্বারা সাধারণের নিকট হইতে এই টাকা তুলিবাব ব্যবস্থা ্ ৫,০০,২২৫২ 
সম্পর্কে উক্ত কমিটীকে ক্ষমতা দেওয়া ইইয়াছে। আদায়ী রি ৩২১১২২০২ 
ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে হতাহত ও বন্দীর সংখ্য! কাধ্যকরী » ২০,০০,০০০ উপর 
২৩শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে | শীখাসমুহ 8 





৯এ ডাদহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট (কলিকাতা ১, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, তেজপুর, চারালী, ৫ 
চৌধুরীবাজার (কটক), মঙ্গলবাগ, কেট ক), পুরী, র "চি, 
পুরুলিয়া, ভাঁগলপুর, নাগপুর, বহুরমপুর (গঞ্জাম )। : 


বর্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন রপক্ষেত্রে হতাহত ও নিখোজ্র ভারতীয় সৈন্কদের ৫য় | 
সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল :--নিহত { 
২০৯৬ জন ; আহত ৮৫২১ ভন ; যুদ্ধের বন্দী ৮৪,৮৩৩ জন ; হতাহত, যুদ্ধের টু 
বন্দী ও নিখোঁজ সর্বসমেত--৯৮৩৮৮ জ্রন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে হতাহত, f 
নিখোজ ও বৃন্ী ভারতীয় সৈম্তদের তালিক! নিম্নরূপ £__মিশর-_নিহত ; 
৬০৫; আহত ২২৭৫) নিখোজ ১২১৫৮; বন্দী ২৪৭৫। সুদান ও ! 
এরিত্রিয়া £_নিহুত ৬০৬ ; আহত ৩৯৪৩ ; নিখোজ ৪; বন্দী ১৮! প্যালে- 
ষ্টাইন ও সিরিয়া £-_নিহত ৮১) আহত ২৮২ । ইরাক ও ইরাণ £ঃ--নিহত বা 
৫৯ আহত ৮৯) নিখোজ ৪1 সোমালিঙ্যাণ্ড নিহত ৯» 7) আহত ২৮। | নিযার স 
ফ্রান্স ও বুটেন :ঃ--নিহঁত ৯) আহত ৮। ব্রহ্গদেশ__নিহত ৪১৭ ; আহত | দি দি পাইওনি সল্ট UCL al 
১১৭৩) নিখোজ ৩৩২৭) বন্দী ১। সমুদ্রপথে -নিহত ৪) আহত ১) 
বন্দী ১১৮। মালয়--নিহঁত ২০৮) আহৃত ৭২১; নিখোঁজ ৭০,০০০, 

বন্দী--১৬। হংকং--আঁছত ৯) নিখোঁজ ৪১৮৭ জন। | 

'' কুইনাইন নিয়ন্ত্ৰণ 


প্রকাশ, বাঙ্গলার মফঃস্বল অঞ্চলে কুইনাইনের অভাবের দরুণ যে সমন্তার 
| 
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বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


“১৯৩৮ সাল হইতে cL লভ্যাংশ দিয়া যা আনিতেছে' 





রস 





উত্তব হইয়াছে, তাহা সমাধান করিবার জন্ঠ বাজলা সরকার কুইনাইন 
বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বাঙলা সরকার এই মর্মে 
,ভারত সরকারের কাছে আবেদন করিয়াছেন যে, যে পরিমাণ কুইনাইন 
প্রদেশে দেওয়া হয় অতঃপর তাহা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের মারফত 
না দিয়া বাঙ্গলা সরকারের হাতে যেন দেওয়া হয়। বাঙলা সরকার লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায় 
. এ প্রদেশে কুইনাইন প্রস্তুতের যে সকল ক্ষেত্র আছে তৎসম্বন্ধেও অনুসন্ধান ঢু বাঙলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
করিতেছেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি বাঙলা সরকারের | আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও বন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে এক বৈঠক || অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্টক। 
হঁইয়া গিয়াছে।. | , বি, ক, মিত্র এণ্ড কোং. ম্যানেজিং ৬, 


কলিকাতা করপোরেশন ও যুদ্ধবীমা তি টির নিজ 


কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯৪২ সালের বুদ্ধবীমা জরুরী আইনের আওতা | সুর ্ ০ 
বস] সেনটাল ক্যালকাটা 





; 
|. | 

















এই জরুরী আইন অঙমুসারে কর্পোরেশনের বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশন ও কারথানা- 
সমূহ যন্ত্রপাতি সমেত বীমাকরন বাধ্যতামূলক । এই সম্পর্কে কর্পোরেশনের * যাক ভিলিউ- 
৬ গত হজ A 0 
ত ৪৯ হ্‌ প্রায় 
১১ লক্ষ টাকা দিবার প্রয়োজন হুইবে। 25 রর তার ELLE tall 
সোভিয়েট রাশিয়ায় পুস্তক প্রকাশের সংখ্য! * ংশদিয়াছে। . 
রুশ বিপ্লবের পূর্বের ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে যে পরিমাপ আজ পর্য্্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬ টাকা. 


পুস্তক প্রকাশিত হইত, তাহার তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ায় উক্ত প্রকার [] শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা ১৯৩৭ সালে বিশেষভাবে বুদ্ধি দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়! 
পাইয়াছে। হিসাব গ্রহণ এবং তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
১৯১৩ লালের চেয়ে ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা নিন্ন্প নীলফামারি (রংপুর ).দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
OL Ws ESE RO চাদবালী (বালেশখবর--উড়িষ্যা প্রদেশ) 

ক ১৯১৩ সালের ৮ গুণ অধিক); সমাজ ও অর্থনীতিক বিজ্ঞান রর MM 
eR He গুণ বেশী ; বিবিধ || সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা ১৯১৩ সালের তুলনায় ২৭ গুণ বেশী। LL নন 
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৩৮৬ আর্থিক জগৎ [ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 


দেশরক্ষা খাতে বটিশ সরকারেরর দেয় অর্থ 

ভারত সরকারের অর্থপচিব স্যার জেরেমী রাইসম্যান গত ২১শে সেপ্টেঘর || 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতের দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন |) 
প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত সরকারের দেশরক্ষা ও সরবরাহ | 
বাবদ ব্যয়ের নিম্নলিখিত অর্থ ভারত ও বৃটেনের মধ্যে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা্যায়ী বৃটিশ সরকারের নিকট প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে £_ ৪ 
১৯৩৯-৪০-_প্ররুত ব্যয় ৪ কোটা টাকা ; ১৯৪০-৪১-_প্ররৃত ব্যয় ৫৩ কোটী ১ 
টাকা) ১৯৪১-৪২--( সংশোধিত বরাদ্দ) ১৮৫ কোটী টাকা) ১৯৪২-৪৩ 
(বাছেট)__৩৮৭ কোটা টাকা। ইহা ছাড়া বৃটিশ সরকার ভারতকে বিনামূল্যে ছি 
বিমান, মোটরযান, ৬07 সরবরাহ করিয়াছেন গম . আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


এ. বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোল! হইয়াছে। 
৮25 CETTE বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


বলিয়া হিসাব কর! হইয়াছে। শ্তার জেরিমি রাইসম্যান আরও বলেন যে, লু 
১৯৪২ সালের - এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ভারতীয় 
রাজস্ব হইতে যুদ্ধের ন্ত ১৭৪ কোটা ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থপচিৰ ই 
আরও উল্লেখ ..করেন যে, সুদূর প্রাচ্যে এবং বহ্মদেশে যে সকল ভারতীয় 8 
সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছে, তাহার ব্যয়ভার ভারতের রাব্দন্ব হইতে দেওয়া হয় 
নাই৷৷ তিনি' ভারতের ষ্টালিংখণ সম্পর্কে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, [| 
১৯৩৬-৩৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের ষ্টালিং ধাপের পরিমাণ ! 
রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ও এন্্যইটী ছাড়া) ছিল ২৭ কোটা ৬০ লক্ষ ্াপিং। | 
তন্মধ্যে ১৯৪২ সালের ৩৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৯ কোটী ৯ লক্ষ ষ্টালিং পরিশোধ | 
করা হইয়াছে । অবশিষ্ট খণের মধ্যে প্রায় ৬ কোটী ষ্টালিং ১৯৪৩ সালের | 
আহুয়ারী মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে । 
পাট শিল্পের উন্নতির প্রচেজ। । 
“কেন্দ্রীয় পাট, কমিটী ১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণীতে পাটচাষের & 
ব্যবস্থা, বিক্রয়, পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা . করিয়া 
. বলিয়াছেন যে, পাট সমন্তা বর্তমানে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পৌছিয়াছে। 
পরীক্ষামূলকভাবে পাটচাষের যে নুতন পূর্ববাভাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়া-, চর ও 
ছিল, তাহা বিশেষ সাফল্যমপ্তিত-হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে পাটচাষীদের 
উপদেশ দিবার জন্ত নুতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। পাটের শ্রেণী 
বিভাগ সম্পর্কে চাষীদের উপদেশ দিবার জন্ত শ্রেণী নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ভিনটী 
দলকে আখাউড়া, হাজীগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাঠান হয়। পরীক্ষা মূলক- 
ভাবে বার্শলায় পাট বিক্রয়ের যে ছুট সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, বাঙ্গলার 
























ত্রিপুরা ধিপতি শ্রীত্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহার i 
এস আই । 

রেজিঃ অফিস--আধখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিন -আগরতল। | 
,কলিকাত! অফিদ- ৬, ক্লাইভ ট্রাট। 

বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 


সম্পূর্ণ নিরাপদ । নুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 


সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রীরের সহযোগিতায় তাহার কাঁ হুসম্পন ছইয়াছে। কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
অর্থ-নৈতিক তথ্যান্থসন্ধান বিভাগে যে সকল নূতন নূতন বিষয়ের খবর পাওয়া £4 . , সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ .শতকরা৷ ৩২. 
গিয়াছে, তাহাতে আমরিকার বাজারে ভারতের পাট শিল্পের উন্নত্বির ষে টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান ষায়। ফিক্সড. . 
-সস্তাবনা রহিয়াছে, তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হ্ইয়াছে।- ডিপজ্িট- ৬ মাস বা তদুর্ঘ ; সুদ শতকরা 


এতৎ সম্পর্কে বল! হইয়াছে যে, ভারতের চটকলসমূহ যদি উৎপাদন ব্যাপারে 
নূতন নতন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা হইলে আমেরিকার বাজারে পাট- | 
জাত ডব্যাদির চাহিদা: অনায়াসেই বহুগুণে বাড়ান সম্ভবপর হইবে। 17 
কাধ্যবিররণীতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত্রে প্রন্ত ভারতের চটকলগুলির নিকট 
নুতন নুতন দিক উদ্ভাবন করিবার অমুরোধ জানান হইয়াছে এবং বল৷ 
ইহা যে, ১৯৪২-৪৩ সাল যত কাচা পাট, উৎপন্ন" হইবে তাহা দ্বারা 
বর্তমান মুরশুমের সম্ভাবিত সমস্ত চাহিদা মিটাইয়াও বৎসরের শেষে - অনেক 
পাট উদ্ধৃত্ত থাকিয়া যাইবে। কমিটার মতে বর্তমান চাহিদা মিটাইয়াও 
চটকলগুলি তাহা অপেক্ষা আরও এক-তৃতীয়াংশ ভাগ পাটজাত. দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত করিতে পারে। ' 
কলিকাতার বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষানে সরকারী সাহায্য 
প্রকাশ, কলিকাতার বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলি যাহাতে উক্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে পুজার পূর্কে বেতন দিতে পারেন, 
তজ্জন্ত বাঙ্গলা সরকার € লক্ষ টাকা সাহায্য. করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে ক্কুলগুলি ৩ লক্ষ টাকা এবং কলেবগুলি ২ লক্ষ টাকা পাইবে। 
কলিকাতায় বেসরকারী স্কুল ও কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে হইতেছে ১৩৫টি ও 


১১টি । মফংম্বলের ‘দরুরী এলাকায়’ অবস্থিত বেসরকারী স্কুল কলেজগুলিকেও 
গব্র্ণমেপ্ট এই প্রকার সাহায্য দানের" প্রস্তাব করিতেছেন । 


৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যযস্ত। উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


আাঞ্চ-_কলেজ রা ধিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান I 









লেনে টস রিনি মু 
তল্ক্ভন তনত ক্কোাছ, লি 

কারখানা_আচাধ্যরায়,নগর (কীাথখি সমুদ্্রতীর ) ' 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন -. 

: বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। : 

কারখানার কার্য প্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের খ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, টিন জাতি 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাডাঞ্জোলের 


কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইষাছে। 


কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 


বদ্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুন। |]: 
_ হেড অফিস_৫লং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট কলিকাতা । প্র 


(95 ESE পর চলল তল বিল ESR Nes চু 








'রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-করা 


২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 





চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের“ লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও: তৎপর দেখতে চাঁন তাহলে 
রোজ বিকেল চারটেয় তাঁদের এক পেয়ালা করে 
ভা খেতে দেবেন।- চা-ই শ্রমশক্তির উৎস। 


ইত্তিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্প্রান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত. | 













‘৩৮৭ 





Ed 





'”- . বাঙ্গলায় মৎস্তের চাষ 
বর্তমান যুদ্ধের জন্ত বাঙলা সরকারের মত্স্ত বিভাগের পুনর্গঠন আবষ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে। বাদল! সরকার সিন্ধান্ত করিয়াছেন ষে,-জরুরী অবস্থায় 


মাছ ধরা এবং মাছ সরবরাঁত করার অন্ত বর্তমানে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া | 


যায়, তাহা সংরক্ষণ করা হইবে এবং পুকুর ও ঝিলে কি পরিমাপ মাছ পাওয়া 


বায়, তৎসন্বন্ধে তথ্যাম্থসন্ধান করিয়া মাছের চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে। | 
বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে বাঙ্গলা সরকারের মতন বিভাগ যে পরিমাণ 





| 
! 


মাছ পাওষা যাইবে তাহার কিভাবে ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হইবে, তত্বিযয়ে & 
চেষ্টা করিবেন। বাঙ্গলা সরকারের মত্গ্ত বিভাগ মৎস্ত চাষের উন্নয়নের এবং || 


মৎস্ত সংরক্ষণ শিল্পের প্রসারপের জন্য ভারত সরকারের নিকট পরামর্শ | 


চাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্ত ভারত সরকারের টি 
খাস্তবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর বাজলার মতস্ত-অধ্যুষিত কয়েকটা অঞ্চলে 7 


সম্প্রতি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। মাছের বংশ এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিবার ||| 
যথোপযুক্ত কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বনের সম্বন্ধেও বাঁছলার মত্ম্ত বিভাগ রি 


বিবেচনা করিতেছেন । 
ভারতে মেষের সংখ্য! : 


সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮ হাজার মেষ আছে এবং এই pe 


সকল মেষের লোম হইতে ভারতে বৎসরে প্রায় ৮ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড 
পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে 
কত সংখ্যক মেষ আছে এবং বৎসরে এই সকল স্থানে কি পরিমাণ মেষের 
লোমজ্জাত পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল :-- 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য মেষের সংখ্যা পশম উৎপন্নের পরিমাণ 


(পাউণ্ড হিসাবে) 
টু কাশ্মীর রাজ্য ১২০৫০০০ 2৮০৫০০০ 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ৮০৪০০০ ২৮০৩০০০ 
বৃটিশ বেলুচিপ্তান 260১০০০ 8৮০৬০০০ 
সিন্ধু ও মেয়ারপুর রাত্য 5৮5৮৪ ৩০০৯০০০ 
পাঞ্জাব 880২০০০ ১৬৯০৭০০০ 
পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ১৩০৬০০০ ৫€২০৩*০০ 
যুক্তগ্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ২২০০০০০ ৭৫০১৪০৩ 
রাজপুতানার দেশীয় রাজ্য €৩০২*০০ ১৪৪৯৫ ০৩০ 
পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ১২০৫০০০ 8০৩০০০ 
বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের 
দেশীয় রাজ্য ২১০১৯০০ ২১০১০০০ 
মহীশূর রাজ্য ২৬০০০০০ ২২০১০০০ 
মাদ্রাজ ও দেশীয় রাজ্য ১২১০৯০০০ ৯০৪০০০ 
হায়দরাবাদ €৯০৪০০৩ ৩৪০০০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ &০৮০০০ ১১০৭০০০ 
বিহায় ১১০৫০০০ 20৩০০০ 
উড়িষ্যা 888৮ ৩০০০০০ 
বাঙ্গলা ও দেশীয় রাজ্য to১০০০ ৬০০০০৩ 
অগ্ঠান্ত অঞ্চলসমূহ 20৭০০০ ১৯০৫০০০ 
কাশ্মীর রাজ্যে পশম-শিল্প 


কাশ্মীর রাছ্যের পশমশিল্প সুবিখ্যাত । এই শিল্পকার্ধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের 


পল্লী-অঞ্চলের ৫০ হাজার পরিবার এবং সহর অঞ্চলের ৪ হাজার পরিবার 
নিযুক্ত আছে। ' বর্তমানে কাশ্মীরে গু'টীপোকা পালনের অন্ত তু'তে গাছ 


চাষ করিবার জম্চ একটা ব্রৈ-বাখিকী পরিকল্পনা কাশ্মীর রাজ্সরকার (কর্তৃক | 


গৃহীত হইয়াছে। এইঘন্ত বাৎসরিক ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 
ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্শ্মাণ ব্যয় 


০০০০ 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ ঃবার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 





[ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 












HE ইং v 

রেজিঃ অফিস :£--কুমিল্পা ৪নং.ক্লাইন্ত ট্রাট, কলিকাতা । 1 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক সমুহের মধ্যে বৃহত্তম 
অনুমোদিত মুলধন 5৪৬ sus ৫০,০০, ০০০২ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মুলধন ৩০১০০১০০০২২ টাকা 
আদায়ীকৃভ মূলধন (অগ্রিম কল সহ) ১৬১৫০১০০০২টাকা 

{| রিজার্ভ ফণ্ড ৮,১৬,০০০ টাকার উপর Nl 

ডিপজিট +e * ৩১০০১০০০০০২ টাকার উপর | / 

কার্যকরী মুলধন আগা উপর রা 


অষ্ট্ৰেলিয়ান একে্ট-ব্যা্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 2 


ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, 'বার-এট-ল 





* রবার ক্লথ 

* হট_ওয়াটার ব্যাগ 

ক আইস্‌ ব্যাগ 

* হাওয়া বিছানা ও বাঙ্গিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি Kb 


TH 


মতই নির্ভরযোগ্য, টেকৃসই জন ভামে ক 
সমস্ত সঙ্গান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেল গয়াটাৱপ্রফ ছয়ার্বগ 


(১৯৪০) ভিনিজ্মিক্রেজ্ভ 


কারখানা ও হেড অফিস £_পানিহাটা, ২৪ পরগণা। 


১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকারের কর্মচারীদের অন্ত নয়াদি্রীতে [| শো-রুম £-১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । || 


অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণের জন্ত পূর্কের বরাদ্দের চেয়ে ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার র্‌ 


, শাখা 2৩৭৭, হর্ণবি রোড, কোর্ট, বোক্বাই। 
নাগপুর বিক্রয়কেজ £__অভয়ঙ্কর রোড, সীতাবদ্টী, নাগপুর। ; 


. ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] আৰ্থিক জগৎ ৩৮৯ 


মাকিণ শিল্পকার মিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট উৎপাদনের প্রয়োজ্জন হুইবে তাহার অন্ত নৃতন নূতন কারখানা স্থাপন বা 
মাকিণ শিল্পকার মিশনের সভাপতি ডাঃ ছেনরী গ্রেডী ভারত সরকার চলতি কারখানায় নূতন কলকন্জা ও যন্ত্রপাতি বসাইয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা 
এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট উক্ত মিশনের চুডান্ত বিস্তৃত বিবরণী : করান, তজ্ঞন্ত তাহাদের অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতের কয়েকটা বন্দরে 
দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টে ভারতবর্ষে উৎপন্ন অত্যাবশ্যকীয় যুদ্ধসামপ্রী , অতিরিক্ত ভিড়ের জন্ত তাহা হইতে দ্রুত মাল খালাস করা এবং 
এবং উহার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে মিশনের, স্থূপারিশসমূহ বিস্তৃততাবে বণিত ভাহাজ্জাদি মেরামত করা সম্পর্কে মিশন নানারূপ কার্য্যকরী পরামর্শ দিয়াছেন। 
হুইয়াছে। মিশনের দ্থপারিশগুদল কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে, , ভারতে সযরোপকরণ উৎপাদনে সাহায্য ও এ বিষয় ভারত সরকারকে 
সেই সম্বন্ধে ভারত সরকার ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার মিশনের রিপোর্ট পরামর্শ দিবার অন্ত আমেরিকা হইতে কয়েকদন ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। যিশন তাহাদের সুপারিশে ভারত সরকার পাঠাইবার জন্ক মিশন ন্থুপারিশ করিয়াছেন এবং ইহা! ভারত সরকারের 
অথবা মার্কিণ সরকার যাহাতে অগ্রণী হইয়া যে সকল দ্ধিনিষের অতিরিক্ত ' অনুমোদনক্রমেই করা হইয়াছে । 
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৩৯৩ 


আর্থিক জগৎ 


[২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 











ভারতে ইন্ষুগাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে হক্ষুচাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে ভারতের বিভিন্ন 


প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে এবং ১৯৪১-৪২ সালে এই সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে, 
যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :_- 





প্রদেশ ও দেশীয় ১৯৪২-৪৩ সালের অমির ১৯৪১-৪২ সালের জমির 
রাজ) পরিষাঁণ (একরে) পরিমাণ (একরে) 
" যুক্ত প্রদেশ (বামপুর 

রাজ্যসহ) ১,৯৪৬,০৩০ ১,৮৩৪,০০৩, 
পাঞ্জাব | 84t,000 ৫০৫,০০০ 
বিহার 8০১,৬০০ ৩৮০,০০০ 
বাঙ্গলা ২৯৯১০ ৩০ ১১৬,০০০ 
বোস্াই (দেশীয় রাজ্যসৃহ) ১৪৭,০০০ ১৪৭,০০০ 

মাদ্রাজ ৯৮,০০০ 2১,০০০ - 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৮১,০০০ ৯৩,০০০ 
আসাম 8১,০০০ 8১,০০০ 
উড়িষ্যা ৩২ ১১৩৩৯ ৩১,০০০ 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ২৯,০০০ ৩৩,০০০ 
সিদ্ধ (মেয়ারপুর রাজ্যসছ) ৯১০০৩ ৯১,০০০ 
দিল্লী ২. ১১০০০ ১,০০০ 
মহীশূর ৪২১,০০০ ৪৬,০৫০ 
হায়দরাবাদ ২৭,০০০ ২২,৫০০ 

" ভূপাল (মধ্যতারত) ৮,০০০! 2,000 ৭ 
বরোদ৷ ৪১০০০ ৪,০০০ 
জায়োরা (মধ্যভারত) ২,০০০ ২,০০০ 
৩,৬৪২,০০০ ৩,৫৬৫,০০০ 
কানাডার খনিজ সম্পদ রপ্তানীর কড়াকড়ি 


১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে কানাডা হইতে জাপানে ও লক্ষ ৭৮ 
হাজার ৩৯৬ হন্দর ( এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সেব) তামা, ৪ লক্ষ 
২১ হাতার ১৭৩ হন্দর এলুমিনিয়াম। ২ লক্ষ ৩৩ছাজার ১০৭ হন্দর নিকেল 
এবং ৪৬ হাজার ৮৬৬ টন লোহা জাঁপানে রপ্তানী কর! হইয়াছিল। ১৯৩৮. 
সালে কানাডা হইতে উপরোক্ত, ধাতব দ্রব্যাদি জাপানে প্রেরণ করিবার 
পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১১ হাজ্জার ৮৭৫ হন্দর তামা, ৩ লক্ষ ১২ হাজার 
২৫০ হন্দর এনুমিনিয়াম, ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৯২ হন্দর নিকেল এবং 
৪১ হাজার ৩৩ টন লোহা । ৯৯৩৯ সালে (যুদ্ধের পূর্বে) কানাডা 
হইতে জাৰ্দ্মেণীতে ৫৮ হাজার ২৮৯ হন্দর তামা ও ৫৭ হাজার ৯৬৪ হন্দর 
এলুমিনিয়াম প্রেরিত হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে কানাডা হইতে 
ইতালীতে তামা রপ্তানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৯৯ হাজার ৬৪৪ হন্দর। 

বর্তমানে কানাডা হইতে এই সকল জিনিষ নিরপেক্ষ দেশসমুহে রপ্তানী 
ব্যাপারে বিশেষে কড়াঁকড়ির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
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ভ্দল্ল স্ব, 








লি এ, আর, পি, পি 
আপনার কি 


| শালির স্বত্ডা আছে * | 
যে কোনো সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। 


পাটচাষের চুড়ান্ত পূর্বাভাষ . 

১৯৪২ সালের পাটচাষের চুডাস্ত পূর্ববাভাযষে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্যা, 
আসাম এবং দুইটি দেশীয় রাজ্যে ৩২ লক্ষ => হাজার ৭২০ একর জমিতে 
পাটের চাষ এবং ৯০ লক্ষ ১৪ ছাজার ১৩০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪১ সালে এই সকল স্থানে মোট পাটচাষের জমির 


' পরিমাপ ছিল ২১ লক্ষ ৬* হাজার ৪১০ একর এবং পাট উৎপন্লের পরিমাণ 


দাডাইয়াছিল €৪ লক্ষ ৭৪ হাজ্জার ১৫ বেঙ্গ। নির্ে চারিটি প্রদেশ ও দুইটা 
দেশীয় রাজ্যের ১৯৪৯ এবং ১৯৪২পালের পাটচাষের জমর আয়তন ও উৎপন্ন 
পাটের পরিমাণ দেওয়া হইল :__- ৭ 











প্রদেশ ও দেশিয় ' পাটচাষের অমি পাট উৎপাদনের পরিমাণ 
রাদ্য (একরে) (বেল), 
১৯৪২ ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪১ 

বালা ২,৭১২,৯৪০ ১,৫৩২,৮৫৫ ৮,০৩৯,৮১৫ ৪১২৫১১১৪৪ 
কোচবিহার ৩৬,৮৮০ ৩৮,৬০০ ৬৬,০৪০ 8২,৪৬০ 
ত্রিপুরা ১৩,০০০ ১৭,০০০ ৩১,০০০ | ৩৪,০০০ 
বিহার 
(নেপালসহ) ২৩২,৯০০ ২৪২,৫০০ ৩৫ ৮৪৯ ৪২৮১৮ ০ 
উড়িষ্যা ২৩,৫০০ ২৫,০৫৫ €৫১৯৭৫ ৫৮৮১৩ 
আসাম ২৭০,৫০০ ৩০৪,৪০০ RA ৬৫৮,৮০০ 

৩,২৯১,৭২০ ২,১৬০,৪১০ 2,০১৪,১৩০ ৫,898,0১৫ 

চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয় 


১৯৪১-৪২ সালের চট্টগ্রাম বন্দরের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত বন্দরের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দবীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭ লক্ষ 
১৮ হাজার ২৭১ টাকা এবং ৭ লক্ষ ১৯ হাত্মার ৬৭ টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে 


, এইরূপ আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রযে ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৫ টাক! 


এবং ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৮৩ টাকা। আলোচ্য গতর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
৭ লক্ষ ৫০ হাজ্জার টাকা ধণ গ্রহণ করা হইয়াছিল" চট্টগ্রাম বন্দরের 
কর্তৃপক্ষ 'যে খখণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এযাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছে বর্তমানে ৬* লক্ষ ২৭ হাজার 
৪৬৩-টাকা। 


. ইংলণ্ডে শর্করা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


আগামী ৮ই অক্টোবর হইতে বৃটেনে জনপ্রতি শর্করা ব্যবহারের বরাদ্দের 
পরিমাণ পূর্বের চেষে আরও কমাইয়া দেওয়া হইবে। চিনি ছাড়াই কেক 
খাইতে হইবে | চকোলেট এবং মিঠাই মণ্ডাতে আরও ক্ষ চিনি থাকিবে। 
মাছ মাংস, ডাল তরকারীতে চিনি 'দেওয়া চলিবে না। মিঠাইওয়ালার! 
এখন যে পরিমাণ চিনি পায় তাছার তিনভাগের একভাগ কমাইয়া দেওয়া 
হইবে। 
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= 








যদি না থাকে, তবে এখনই বন্দোবস্ত করুন। 


এ, আর, পি, পাৰলিসিচি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস, কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত। 


ক্যালকাট! ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।; 


রা 


২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৩৯১ 








বাঙ্গলায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমস্ত! 
চাউল, চিনি, কেরোসিন তেল, দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্ব্যাদির ছুশ্রাপ্যতা সম্পর্কে বাঙ্গলা দেশের প্রন্কত অবস্থার বিষয় গত ২৪শে 
সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিবদে প্রশ্ন করা হইলে, পাল মেণ্টারী সেক্রেটারী 
মিসেল, হাসিনা মুর্শেদ একটা বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, চাউলের 


সুশ্রাপ্যতা দেখা দিয়াছে বলিয়া যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা 


ভিত্তিহীন | এই ধারণার জন্তেই চাউলের নির্ধারিত দর বজায় থাকিতেছে না। 
চাউল চালান দিবার জন্ত মালগাড়ী পাইবার দাবী অগ্রগণ্য করিয়া সর্ব্ব- 
প্রকারের চাউল বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইবার শ্ুযোগ সুবিধাদি করিয়া 
দেওয়া হইতেছে । বাঙলা সরকার কলিকাতায় ৬৪টী নির্দিষ্ট দোকানে মোট! 
ও মধ্যম রকমের চাউল সরবরাহ করিতেছেন এবং এই.সকল দোকান হইতে 
দৈনিক ২ হাজার € শত মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে । কেরোসিন 
তেলের আমদানী বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ শতকরা ৫০ ভাগ ত্রাস 
পাইয়াছে। অপরপক্ষে সরকারী কোষাগারসমূহ, এ আর পি প্রতিষ্ঠানসমূহ 
প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জনস্বার্থ সংরিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিতে সাধারণতঃ 
'যে পরিমাণ কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয় তাছা রাখিতেই হইবে। 
স্মতরাং জনসাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ কেরোসিন তেল পাইত, 
তদপেক্ষা শতকরা £০ ভাগেরও কম পাইতেছে। এই সমস্তা সমাধানের 
রন্ত নিম্নরূপ কর্ম্মপস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে --(১) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এবং 
বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত পণ্যদ্রব্য সরবরাহের ডিরেক্টর অনুমোদিত 
এজেন্ট ও সাব-এজেণ্টদের একটি তাঁলিক1 রাখিয়াছেন, (২) এ সকল এজেন্ট 
ও 'সাঁব-এক্সেপ্টগণ বিক্রয়ার্থ যে পরিমাণ কেরোসিন তেল পাইবেন, তাহা 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (৩) তাহারা প্রতি মাসে কি পরিমাপ কেরোসিন 
তেল বিক্রয় করেন, . তাহা গবর্ণষেন্টকে জানাইতে হইবে, (৪) সাধারণ 
ক্রেতাদের নিকট কেরোসিন তেলের সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা হয়, 
(৫) অসাধু ব্যবসায়ীদের নাম অনুমোদিত তালিকা হইতে বাদ দেওযা হয়। 


করা হয়। 


নগদ টাকার পরিবর্তে কণ্টাক্টাব, সাপ্রাযার এবং ক্লিয়ারিং 
. এজেণ্টবা আমাদেব দেওষা “গ্যারান্টি পত্র’ জমা রাখতে পারেন 
এবং তা ‘ইণ্ডিয়ান কাষ্টম’ ও ‘টাটা’র দ্বারা গৃহীত হযে থাকে। 
হারাণে। লেয়ার স্কি প্‌, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 
ইনু" করার জন্য “ইন্ডেম্নিটি বণ্ড’ দেওয়া হয। 

বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস 


ভারতের স্রধ্যে ৬০টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প 
পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুপ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্‌ আদাষ 
করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্ বিশেষ দর পাওয়া যায়। 


কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রভৃতিতে বৎসামান্ 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ.কি সরবরাহ করা হয়। 


অন্দু্জোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স 
পলিসি ইত্যাদির পরিবর্তে টাকা দেওষা হয়। . 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার-_-এইচ, দত্ত 
হেড অফিস £ ১৫ ক্লাইভ. স্ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন ১ কাল «১৩০ (৫ লাইন) টেলিগ্রাম £ ‘ওয়ার্প স’ কলিকাতা 


বাঙ্গলার চিনির চাহদা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার উত্তর বিহারের চিনির 
কলসমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন। বাঙ্গলা, সরকার ২ হাঙ্গার ৮ শত চিনি 
পাইবার অন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। লবণ সম্পর্কে মিসেস, হাসিনা মুর্শেদ বলেন 
যে, কলিকাতায় যে পরিমাণ লবণ মজুদ আছে তাহা! দ্বারা প্রায় ছুইমাস কাল 
বাঙ্গলা ও আসামের চাহিদা মিটান সম্ভবপর হইতে পারে । গত ২৫শে 
সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলার অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ স্তামা প্রসাদ, 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা দেশের লবণ ও চাউল সমস্া সম্বন্ধে বলেন যে 
বাজলায় ৭টি লবণের কারখানা আছে। এইগুলিতে বৎসরে মাত্র ২৫ হাজার 
মণ .লবণ প্রস্তুত হুয়। গাস্বী-আরউইন চুক্তি অনুসারে বাজলার সমুদ্র 
অঞ্চলেও প্রায় ১* লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু সারা বাঙলায় বৎসরে 
প্রায় ৮০ লক্ষ মণ লবণ লাগে। আগামী বৎসর যাহাতে বাঙলার সমুদ্র 
অঞ্চলে আরও ১০1১২ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার জঙগ্ 
একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে । এই লইয়া সর্ধসমেত বাঙ্গলায় মোট ২২ 
লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। চাউল সম্পর্কে 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ভারত সরকার আগামী ৩ নাসের জন্ত 
বালা হইতে ৩৪ হাক্ধার টন চাউল চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এই পরিমাণ 
চাউল সারা বাঙলার প্রায় ২ দিনের খাগ্য। বাঙ্গলায় চাউলের অভাব হুইবে 
বলিয়া মনে হয় না, কেননা কৃষি বিভাগের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, 
আগামী বৎসরে বাঙ্গল! দেশে ৩ হইতে ৪ লক্ষ টন চাউল প্রয়োজনের 
অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা 


গত ২৪শে সেপ্টেপ্বর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সভায় ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
ও ভূমি বিভাগের সদন্ত প্তার যোগেন্ছ্র সিংহ বক্তৃতা! গ্রলঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় 
গৈন্তদের মধ্যে যুসলমানদের আনুপাতিক সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৩২ জন 
এবং অন্ান্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৮ জন। 






















০ক্কাম্পীন্ী শঁসঙ্গ 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৪ই .এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে 
বাঙ্গালী পরিচালিত এই বৃহত্তম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪১ সালের ১৪ই এপ্রিল ব্যাক্ষটিতে সাধারণের 
আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এবার তাহা বুদ্ধি 
পাইয়া ৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পূর্কা বৎসর ব্যাঙ্কের 
আদীয়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ লক্ষ টাকা 
ও ৭ লক্ষ ২৭ হাজ্জার টাঁকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া 
যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ও ৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা দাডাইয়াছে। 
উপরস্ত এই সময়ে সমগ্রভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা 
হইতে ৎ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি .পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত একটা 
প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্টি হওয়ায় বর্তমানে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে 
নানাক্ষপ সমন্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায়ও কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়া সমূহ উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে । 
. ইহা আমরা এই ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ততাদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়াই 
মনে করি |. 

বর্তমান কাধ্যবিবরদীতে গত ১৪ই এপ্রিল তা নানাঁদিক দিয়া কুষিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাক্ষের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা । 
এ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 


প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-হাঁতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ৫৩ লক্ষ' 
৩৭ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৫৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, প্রদত্ত ' 


খাপ, ক্যাস ক্রেডিট ও বিল ১ কোটি £০ লক্ষ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
ও ষ্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয়যোগ্য অন্তবিধ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ভিবেঞ্চার 
৭ লক্ষ টাকা, বিল ক্রয় ও ডিসকাউণ্ট বাবদ নিয়োজিত € লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা । এই বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্যাঙ্কের 
সম্পত্তি কেবল নিরাঁপদভাবে নহে--নগদ টাকার চূড়ান্তরূপ স্বাচ্ছল্যের প্রতি 
নজর রাখিয়া উহা দাদন করা হইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মোট 
১০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা আয় হয়। উহা হইতে খরচ বাদে ব্যাঙ্কের ১ লক্ষ 
২৩ হাজার টাকা নিট লাভ থাকে (পূর্ব বৎসরে নিট লাভের পরিমাণ ছিল 
১ লক্ষ টাক! )। এই ৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার সহিত পূর্ব বৎসরের জের 
৪৩ হাজার টাকা যোগ করিয়া মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা হয়। উহা 
হইতে ১৬ হাজার টাকা ট্যাক্স বাবদ নিয়োগ করা হইয়াছে, ২৫ হাজার 
টাকা ব্যাঙ্কের আকস্মিক ক্ষতি নিবারণের জন্তু সৃষ্ট তহবিলে ন্যস্ত কর! 
হইয়াছে, ৭৫ হাঞ্জার টাকা নিয়োগ করিয়া ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে 
শতকরা বাধিক দশ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ৫০ হাজার টাকা 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টান! হইয়াছে । গতবার ব্যাক্কের অংশিদার- 
দিগকে শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ; এবার 
লভ্যাঁংশের হার কমাইয়া শতকরা দশ টাকা করা হইয়াছে? গতবারের 
তুলনায় ব্যাঙ্কের বেশী লাভ হওয! সত্বেও এবার যে লত্যাংশের হার কমাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সতর্ক বিধিব্যবস্থীই তাহার 
মূল কারণ। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথ! ভাবিধা. অংশীদার- 
দিগকে দেয় লভ্যাংশের পরিমাণ কমাইয়া এবার ব্যাঙ্কের মজুত তহবিল 
উল্লেখযোগ্যন্ষপ বৃদ্ধি করিয়াছেন বর্তমান অবস্থায় ব্যান্কের এই সতর্কতামূলক 
কাধ্যনীতি আমরা সর্বথা বিবে্ নাঁসম্মত বলিয়াই মনে করি। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হেড আফিস সম্প্রতি ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানা- 
স্তরিত হুইয়াছে। কলিকাতা সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের এহেন কেন্রুগ্থলে 
এইরূপ একটি বুহদাকার বাড়ী সংগ্রহ করিয়া আফিস প্রতিষ্ঠা করিতে পারা' 
একটি বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কুমিল্লা ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক সকল দিক দিয়! উহার উচ্চ আদর্শ বক্তায় রাখিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কুতকার্ধ্যতার জন্য আমর! এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালকবর্গ এবং বিশেষ করিয়া উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি 
দত্তকে আমাদের আন্তরিক ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন অঙ্গালীভাবে জিত ৷ 
এই কারণে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্থপরিচালিত দেশীয় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা । 

কিছুকাল পূর্বের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিপত্তিশীলী ব্যক্তিগণকে লইয়া 
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হইয়াছে। 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট'কর্ম্মী মিঃ এম এম চ্যাটাঞ্জি ও মিঃ কে সি কাঞ্জিলাল 
এম-এ বি-টি মহোদয়দ্ধয় ডিরেক্টরগণ কর্তৃক ব্যাঙ্কের য্যানেজিং ডিবেক্টর 
নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি বাঙ্গলাব প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফল্পলুল হক 
ব্যাঙ্ক ‘অব ক্যালকাটা লিমিটেডের কলিকাতার নূতন অফিসের উদ্বোধন 
উৎসবে পৌরোঁহিত্য করেন। দুইজন বহুদর্শা ও অভিজ্ঞ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 
সুদক্ষ পরিচালনার গুণে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কটি জনসাধারণের আস্থা অঞ্জন 
করিতে পারিয়াছে। 

আমর! আশা করি, ব্যাঞ্চ অব ক্যালরাটা লিমিটেড অচিরকাল মধ্যে 
উহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়! উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম 
হইবে। 


[J 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
ঘী সাপ্লাই কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বিজ্ঞানশেখর ব্ক্ষিত। রেজিষ্টার্ড 


অফিস--॥৷১, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন 
২ লক্ষ টাকা। ব্যব্সা__দ্বৃত, মাখন প্রভৃতি গব্যদ্রব্য প্রস্তুত ,ও আমদানী- 
রপ্তানী করা । | 

ইন্কর্পোরেটেড, কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ডিজ, লিঃ_ডির্ে্টর মিঃ 
এ কে ঘোষ । রেজিষ্টার্ড অফিস _-৯১, যর্ম্মতল! স্ট্রীট, কলিকাতা । অন্থমো দিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় । 
২২, ক্যানিৎ সীট ১৩২, , রাসবিহারী এভেনিউ 
| ফোনি _ক্যাল ৬৫৮৮ ফোন--সাউথ ২৬৩৬ 


হেড অফিস- কুমিল্না 
SAH 2 Lame ০ তে না দা SPARE Sans SEX SN 





শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্ধত্র 
সকল অফিসেই স্থদের হার 
চলতি হিসাবে শতকরা বাষিক 1০ 
লেভিংস ব্যাঙ্ক 5 ৯» ১11০ 
স্থায়ী আমানত (১২ মীস)» ৩11০ 
স্থবিধাজনক সর্তে শিল্প ও ব্যবসায়ে টাকা দাদন দেওয়া হয়। 
কলিকাতা অফিস সমূহ 


| 
রি 
| 
ূ 


সাজ্দাল্রেল্র হাল্নভালন 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর . 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বসপ্তাহের মতই টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা দেখা বায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার, 
কলিকাতায় শতকরা ॥*আনা ও বোম্বাইএ|০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 
ব্যাঙ্কলমূহে আমানতের পরিমাণ পূর্বববৎ বাঁডিয়াই চলিযাছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পুর্বববন্তী সপ্তাহের অবস্থায়ই রহিয়া গিয়াছে 
বাজারে এবার বেশকিছু রপ্তানী বিলের কান্কার পরিলক্ষিত হইয়াছে । 

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনমাসের মেযষাদী ৬ কোটি 'টাকার 
ট্রে্ষারী বিলের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ ফাড়াইয়াছিল ১৩ কোটি! 
৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯?/৯ পাই ও তটুর্ধ' 
দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে! মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগাঁরের গভপভতা সুদের হার' 
শতকরা বাধিক ॥/২ পাই নির্ধারিত হইয়াছে । আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর 
বোম্বাই বেলা ১১ ঘটিকা পৰ্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
কাজকাঁরবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে | ধীহাদের টের গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে, তাহাদিগকে আগামী রা অক্টোবরের মধ্যে টাকা মতে 
হইবে । অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের স্তায়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে ানা যায় যে, গত 
১১ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি লোটের 
মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৮৮ কোটী ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; 
পূর্বব্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৮০ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সন্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ' 


ধাড়াইয়াছে ৭৮ কোটি ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা. আলোচ্য সপ্তাহে: 


গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা? পুর্বববন্তী সপ্তাহে ধার 
দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ২১ হাজার 
' টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৯,কোটি ২৪ লক্ষ ৭৪ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১০ কোঁটি ১৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও জন্তান্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা.) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০ 
লক্ষ ৭২ হাজার টাক ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা | 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিক্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) > শি ৬ পে 

এ দৰ্শনী ’ 5 ১শি ৫$ই পে 

ভিএশ মাস ye ১শি৬্২পে 
(প্রতি ১০০ ডলারে) ' ৩৩২৪০ 


ডলার 
কোল্পানীর’কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর 

জাপান বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করার পর 

, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে পরিমাণ কাজক্লারবার 

হইয়াছে পূর্বের কোন সপ্তাহেই সেরূপ বেচাকেনা আর হয় লাই। 


বোস্বাইয়ের শেয়ার বাজারের কাজ আরস্ত হওয়ায় কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের কর্্মতৎ্পরতা আরও বৃদ্ধি পাইরাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় এলাকায় অিত্রশক্রিবর্গের ' সাফল্য এবং জাশ্বেশীর বিরুদ্ধে 
ষ্যালিনগ্রাডে রুশসৈন্তের প্রবল প্রতিরোধের সংবাদ কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের উপর অনুকুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অনেকেরই ধারণা এই 
যে, অদুর ভবিষ্যতে ভারতের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা 
নাই। মোটামুটী বর্তমানে কলিকাতার শেষার বাদ্ধারের অবস্থা তেন্দী 
রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহার কাজকারবারে আরও উন্নতির আশা করা 


কোম্পানীর কাগজ. 

' কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । ৩০ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দীডাইয়াছে ৯৪/০ আনা | মেয়াদী খণপত্র-' 
সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কারী ৯৪৪০ আনা। 
৩৯ টাকা! স্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স খপ ১০০০ আনা। ৩২ টাকা 
সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বগ্ড ১০২।০ আনা | ৩৪০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ 
সালের কাগর্জ ১০২%/০ আনা । ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের 
কাগজ ১০৯৪” আনা । ৪1০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬* সালের কাগজ্ধ ১১৩০ 
পে 





১৯৪০ সালের ১ই ৫ম স্থাপিত 
হেড অফিস__এনৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিভিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাক্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যা্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম ৷ 
বিনিকৃত মূলধন ৫০১০০+০০৭২২ 
বিক্রীত মুলধন ২১৬৫১৯০০২ টাকা! 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,২৬,৭৭৫২ টাকা 
আমানত ৩৭১৯৭১০০০২২ 
(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত) 

চেয়ারম্যান £-- ষ্ছুনাথ রায়। 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার | 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- | 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাক্ষের | 
হেড অফিসে কিন্ব৷ বে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । | 
চলতি হিসাৰ--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা [০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। | 
সেভিংল্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_-বাৰিক শতকরা ১1০ টাকা .হারে সুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! ষায়। 
.পাইবার ব্যবস্থা আছে। | 
জিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 

প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রাত্ত অন্তান্ত কার্য্যে করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 

' ডি, এফ,.স্তাণ্ডাস“জেনারেল ম্যানেজার । 


উপর 










লওয়! হয়। 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 

. শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ ! 


স্থারী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 


বস 


৩৪৯৪ 








আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১*৯%০ আনায় 
বেচাকেনা হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৫২ টাক! মদের 
১৯৪৪ সালের কাগত্ ১০৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
১5858 
পাইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের জন্ত বিশেষ চাহিদা লক্ষিত হয়। 
পাটকল 
প্রধান প্রধান পাটকলসযুহের শেয়ার কিনিবার অন্ত ক্রেতাদের বিশেষ 
আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং এই সকল শেয়ারের দরও পূর্বব সপ্তাহের তুলনায় 


কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান' আয়রণের প্রচুর: পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে 
এবং ইহার দর ৩৩২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের দ্বরও 
১৯॥০ আন! পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। . 
চিনির কল 


| চিনির কলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রলবৎ ছিল 
বিবিধ | 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার রুরপোরেশন ২%/০ আলা। 
বান্দা করপোরেশন ২৩/০ আনা । বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৫০ জ্বান! 
এবং টাইড ওয়াটার অয়েল ১৩২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । | 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাদারে নিন্নক্নপ বিকিকিনি হুইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ মদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই সেপ্টেম্বর ১০০৩০ £ ২১শে- 
৯০০//০ ১০০০) ২২শে---১০০৯, ১০৪০%০ ; ২৩শে--১০০/০)। ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড ৫১৯৪৬) ১৮ই লেঃল_১০২৭০ ; 3 ২১শে--১০২৮০ 5 ২২শে 
১০২%০ | ৩৯. দের ধণ (১৯৫১৫৪) ২২শে সেঃ__=৯৮০০ । ৩১ সুদের 
খপ (১৯৬৩-৫) '১৮ই সেঃ-_-৯৪]* ২১শেঁ_ই৫১ 5 ই২শে- ৯৪4০) 
২৩শে-_৯৪৪৮০ | 
২১শে--৯৪২ ৯৪৮০ 3 ২২শে-৯৪২ ৯৪/০) ২৩সে--৯৩৮৩/৭ ৯৪/০ | 
৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৮ই সেঃ-১০২৪/০) ২১শে-+১০২7৩/০ 
১১০২/০ 3 হ২শে-১০২দ৪* ১০৩/০। ৪২ সুদের খণ (১৯৪০-৭০) ২১শে 
১০৯/০ ; ২২শে_ ১০৯৩০ । ৪8০ সুদের খণ (১2৫৫-৬০) ১৮ই' সেঃ 


১১৩৮০ । ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২১শে সে১১০৯৯ ১০৯/০ 3 
হ২শে--১০৯/০ ) ২৩শে--১০৯২। ৫২ সুদের ইউ পি খপ (১৯৪৪) ১৮ই 
সে-১৭৪।০ ১ ২১শে-১০৪।০ | 

কয়লার খনি 


বেঙ্গল’ ১৮ই সেঃ--৩৬৭৯%  ২১শে--৩৪৬২ ৩৬৮৯ বেঙ্গল-নাগপুর, 
২হ২শে সেঃ--২৮০। বোকারো! এণ্ড রামগড় ২১শে সে£--১৭২ 3 ২২শে__ 
১৬৪৮০ ১৭৬! বরাকর 
১৩1৮০ ; ( প্রেফ ) ১৮ই সেঃ-১৪৬]০ ১৪৭২ ধেমো মেইন ২১শে সেঃ 
১২৮৮০ ।  ইকুইটেবল ১৮ই সেঃ_-৩৪৮৩/০ 7) ২১শে--৩৪দ০ ৩৫৮০ । 
কালাপাছাড়ী ১৮ই সেঃ--১২০০ ১২1/০ | 
| ১৬/০ 3 ২১শে--১৪ ১৬1/০ 3 ২২শে--১৬/০ ১৬৮০ । 
সেং--২৬1৮০ ও ২শে--২৬%/০ ২৪৮০ | রেওয়! 
শিবপুর ১৮ই সেঃ--২২০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২১শে সেঃ--২৯০ ২৯০; 


২২শে-_৩০|০। 


রাণীগঞ্জ ২১শে 


al '' কাপড়ের কল 
বাসন্তী ২৩শে সেঃ_€8০ 88০০ 1 বেণারস কটন এণ্ড মিল্ক >৮ই সেঃ-- 
[ €1%০ ৫৪০ ; ২১৯শে-৫5/০ ; ২২শে--৫৮৮০ ; ২৩শে_€দ০ | 
নাগপুর কটন ১৮ই সে:_২৪%০০ $ ৎ৯শে_২৫1৮০ ২৫৭5 ; ২২শে২৬%০ 


1 


আর্থিক জগৎ 


"১৭০; 


৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ মেঁ-২৪২ ৯৪1০ 9 


নিউ বীরভূম ১৮ই সেঃ_১৬৮০ 


২১শে সেঃ ২৮৯1 


বেঙ্গল- : 


[ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 





২৬ 7) ২৩শে-২৪৪০ ২৬৭০ | কাণপুর টেক্সটাইল ২১শে  সেঃ--১০1৩/০ 
১০৮০ ; ২হশে-১০॥০ ; ২৩০১০৪০১৯৪০ | ঢাকেশ্বরী ১৮ই সেই 
২২শে--১৭২ ১৭/০  হ৩শে-১৭/০ ১৭]০। ভানবার (অভি) 
২১শৈ সে£-২৫৪২ ২৫৭২ 9 ২২শে-_২৫৪০ ২৫৮৯ 5 ২৩শে-_২ ৫৭২ ২৫৮৯ | ' 
এলগিনমিলস ২১শে সেঃ_-৩৬1৩০ ৩৬৪০ 3 ২২শে৩৭২। জিয়াজিরাও , 
কটন ২১শে সে£-৯৫২ 1 'কেশোরাম ২১শে সেঃ-১০৪০ ১১৩০ ; ২২শে 
১০৭০ ১১/%০ ) ২৩শে--১১৮০ ১১/০।  মুইয়ের “মিলস ১৮ই সেঃ-_৩১৮২ 
৩২০২ ২১শে-৩১৯২ ৩২২০০ ) ২৩শে__৩২৪২ ৩২৫২ | নিউ ভিক্টোরিয়া ' 
২১০ সেঃ-_৬॥০ ৬/%* ; ২২শে-_&৪/০ ৬৪০ 3 ২৩শে-_৬+%০ ৯1৩০ 5 
(প্রেফ) ২ ১শে সেঃ_৮৮৮০ ৯২ 
পাটকল 

আগরপাড়া ১৮ই সেঃ--১৮/৮০ 7 ২২শে--১৯০ 3 ২৩শে--১৯1৮০ 
১৯*। এলায়েন্স ২২শে, সেপ্টেম্বএ-২৮৯৫০ ; ২৩শে-২৯৩২। এংলো- 
ইত্ডিষা ১৮ই সেঃ--৩২৭২ ৩২৮০০ ) ২১শে- ৩২৯৯ ৩৩০৯ 5 হ৩শে-৩৩৩২ ৪ 


.(প্রেফ ) ১৮ই সেঃ-১৫১৫১ ; হ৩শে--১৫১০০ ১৫৩০ | অকল্যাণ্ড ২২শে 


ল্--১৭১৯ ১৭২১) ২৩শে-১৭২৯ | ব্রাশগর ২১শে সেঃ--৯৫২ ৯৮৯ | 
বালি ১৮ই সেঃ--২৩২২ 3 ২২শে-৩১৯ ২৩৪৯3 (প্রেফ ) ১৮ই সেঃ 
১৪৪২ 5 ২৩শে-=১৪৬২ | বেলভেডিষর ২২শে প্নেক_৩৮৯২ ৩৯০২ । বির্লা 
২১শে সেঃ--৩9০ 7 ২২শে--৩০%৮০ ৩১৯ ২৩শে৩০৮৬/০ ৩১০ 
(প্রেফ ) ২১শে সেঃ-১২৩২] বজবজ ২১শে .সে৩৩০২৭ চাপদাশী 
২ঠশে সেঃ--১৭০২ ১৭২২1 (সভিয়ট ২২শে. সেঃ-১৮১২ 7 হ৩শে--১৮১২ 
১৮২২ । চিতভলসা। ২২শে সে£-7১৭%/০ ৯৮০1. ক্লাইভ ২১শে সেঃ 
২২1০) ২২শে_২২২ )1২৩শে--২২%০ ২২৮৮০ | ডেল্টা ২২শে সেঃ 
৩৯০২ 7 ২৩শে--৩৯০২ ৩৯৩২1 “ফোর্ট্রষ্টার ২১শে সেঃ ১৪৯০২ ;২২শে 
৪৯০২ ৪৯৪০ | ফোর্ট উইলিয়ম ২১শে সেঃ--২১৯২ ২২০২) ২২শে_ 
২১৯২ $২৪শে_-২২০২। গ্যাঞ্জেস ২২শে সেঃ-২৮২২। গৌরীপুর ১৮ই 
'সেঃ-৬৫৫২ ও ২৯শে_৬৫৬২ 3 ২২শে__৬৫৬৯ ৬৬০২) ২৩শে--৬৬৬২। 
হুগলী ১৮ই সেঃ-৬৬২ ) ২৩শে-৬৫৪০। হাওড়া ২১শে সেং৫০।%০ 
€০1০ ) ২২শে--৫০1০ 7 ২৩শে--₹১৯ ৫90০1 হুকুমষ্টাদ (অর্ডি) ১৮ই 
সে১১৪১ ১৪/০ 3 ২১শে--১৪|* ১৪৪০ ) ২২শে--১৪৪০ 5 :( প্রেফ ) ২শে 
সে২-১৩৬২। হত্তিয়া ১৮ই সেঃ-৩৭৭২ ৩৭২২ ) ২৩শে--৩৭৫২ ৩৭৯২ | 
কায়ারহাটী ২১শে সে+--৪৪৪২ ৪৪৭২) হ২শে-৪৪৭২২) ২৩৪৪৮ 


৪৫৮২1 কাকনাড়া ২১শে সে:--৩৬২২ ৩৬৪২) ২২শে--৩৬৫১ ৩৪৪২ $ 
২৩শে-৩৭০২. ৩৭২২ |. লরেশ্ম, ১৮ই লেঃ-_২৩৭২ } ২১শে--২৩৩১ ৪ 


১৮ই লসেঃঁ১৩৩/০ ১৩।%০ 3 ২২শে-_-১৩1/০ ৬ 





ক্যালকাটা এক্সচেগ্ড 


২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ] 





২২শে-_২৩+২ ২৩৭২ ; (প্রেফ ) ২২শে সেঃ--১৩৪২। মেঘনা ১৮ই সেঃ 
£৯1০ ৫৯০) ২১শে--&৯০ 1 ভ্াশনাল ১৮ই সেঃ_২১1%০ 3 ২১শে 
২১৪৩০ ২২২ 3 হ২শে--২১৪৮০ ২২1/০ ) ২৩শে--২২২ ২২1৮০ নেলিমার্লা 
২২শে সেঃ১২৪০ ১২৪৮০ ১ হ৩শে--১৩২। নিউ সেপ্টণাল ১৮ই সেঃ 
৩০৩৯২ ৩৭*৯) ২১শৈ--৩০০২ 3 হ২শে-_৩০২৬ 3 ২৩শে--৩০৪৯২ ৩০৮৯1 
নদীয়। ১৮ই সেঃ--৬৪॥০ ৬৫।০ ; ২৯শে_-৪৫২ ৬৬1০) ২২শে--৬৫|৩ ৬৫৮০ ) 
২৩শে--৬৫1০ | ওরিয়েপ্ট ১৮ই সেঃ--১৭১২ 3 ২৩শে--১৭৩২। রিলারেদ্দ 
১৮ই সে+--৫৩২ 3 ২১শে--৫২॥০ 5 ২৩শে--৫৪৯ ৫৪1০1 শ্রীলক্মীনারায়ণ 
১৮ই সেঃ--১৫|* ) ২১শে-১৪৮০ 3 ২২শে--১৫1৮০ ) (কন্টি) ২৩শে 
সেঃ-৮২। ষ্ট্যাপ্ডার্ড ২৩শে সেঃ-২*২৯ ২০৩২ | ইউনিয়ন ২৩শে মেঃ 


৮ ইঞ্জিনিয়ারিং 


আর্থার বাটলার ২১শে সেঃ--১৩]০ ; ২২শে--১৩৮০ 3 ২৩শে-১৩৪৭ | 
“ভারতীয়! ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ২২শে সেঃ-১৪দ৩০ ১৫৯ 3 ২৩শে--১৫।০। 
বেথওয়েট এণ্ড কোং.১৮ই সেঃ৮৪৮* ৮৪৩০ ) ২৩শে--৯২ ৯০। বুটানিয়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং ২১শে সেঃ-১১* ১১/০; হ৩শে--১১)৮০। বার্ণ এণ্ড 
কোং (অভি) ১৮ই সেঃ-_৩৬৩২ ৩৬৭২ $ ২৯শে--৩৭০২) ২২শে-_৩৭০২ 
৩৭৫২) ২৩শে--৩৭৩২ ৩৮১৯ । ইত্ডিয়াপ আয়রণ এও স্টীল ১৮ই সেঃ--২৯৷%০ 
২৯৩০ ২৯০ ২৪/০ ২৯1৮০ ২৯৩০ ) ২১শে+৩০৯ ৩০০ ৩০1/০ ৩০/০ 
৩০১০ ৩০1০ ৩*//০ ৩০৪৮০ ) ২২শে--৩০1/০ ৩০1%* ৩১1৩/০ ৩০/০ 
৩০৮০ ) ২৩শে--৩১।০ ৩১1৮০ ৩১৪০ ৩১৫০ ০১/০ ৩১৪০/০ ৩১৩/০ 
৩১৮৩০ ৩২২ । ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি) ১৮ই সেঃ--৬০২ ঘ২শে-_ 
=০০।  ইত্ডিয়ান গ্রীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রভাক্টস ( ডেফার্ড ) ২১শে সেঃ 
৩৫/০ ; ২২শে--৩৫%০ ) ২৩শে _৩৫॥০ ৩৫]%০। জেসপ . এণ্ড কোং 
(অভি) ১৮ই: সেঃ--১৯।০ ) ২২শে--১৯।০ ১৯৭০ » ২৩শে--৯৯৮০, ১৯৮০ ২ 
'ন্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২১শে সে:--১১/%০ ১১৮০ ) ২৩শে--১১1%০ 
১২২1 টাল করপোরেশন (অর্ডি) ১৮ই সেঃ_-১৮।৮০ ১৮০ ১৮৪০ ) 
-২১শে-১৯৭ ১৯%০ ১৯৩/০ ১৯1০ ; ২২শে--১৮৪৩/০ ১৯২ ১৯৮০ ১৯/০ ; 
-২৩শে__-১৯1/০ ১৯1৮০ ১৯৬/০ ১৯/০ ১৯।৮০ ১৯৫৯, ১৯/০ ১৯%%০ | 

কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ২৩শে সে:--৯৩৫০ ১৩৬২ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই 
সেঃ১৪৯২ 3 ২১শে_-১৫১৯ ১৫৫৯ ২২শে--১৫৩।০ ১৫৬৯) ২শ৩শে- 
১৫৫২। মহীশূর পেপার ১৮ই সে:_-১৮।৮০ ১৮৩৯ । ওরিয়েন্ট পেপার 
১৮ই লেঃ--২২॥০ ১ ২১শে-=২২॥/০ ২৩৯ 3 ২২শে- ২২৮৮০, ২৩1০ 3 ২৩শে-_- 
২২৩1০ ২৩০ ; (প্রেফ) ২৩শে সেঃ--১০৮॥০ ১১০২ শ্রীগোপাল পেপার 
১৮ই সেঃ-১৯২ ৯৯৮০ ) ২১শে--১৯২) ২৩শে-১৯।০। ষ্টার পেপার 
২১শে সেঃ১৭/০ ১৭1৮০) ২৩শে--১৭1০/০ ১৭॥০। টিটাগড় পেপার 
(অর্ভি).২১শে' সেঃ--১৯৮৮%০ ২০।০ ; 
২০॥* 5 (ফাষ্ট প্রেফ ) ৯৮ই সে:--৯৮০৯। 





লু্্শ্টাহ্ ভিলড্িক্িত্ভলল 
হেড অফিস--২৯, টড রোড়, কলিকাতা । 
' খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স বাহ ত্রাদাসে'র পরিচালনাঁধীনে 





কলি £ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম-_সেফ বণ 


আর্থিক জগৎ 


৩৯৫ 





২২শে--২০/০ ২১1৮০ 5 ২০শে-_২০৷০ 










চিনির কল, 

বলরামপুর ২১শে সেঃ-_১৩॥০। ভারত ২১শে সে:-৯২০ ১২৩/০। 
বুলাও ১৮ই সেঃ-৩০1০ ; ২২শে_-৩০দ০ 1 কেকু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৮ই 
সেত--১৪।৮০ ১৪৮০ ; ২১শে১৪1০ ১৪1৩০ ১ ২২শে-১৩৪৮০১৪1০। 
কাণপুর ১৮ই সেঃ-২৭৩০ ২৭1০ ; ( প্রেফ ) ২৩শে সে£-১৭৯২। চম্পারণ 
২১শে সেঃ-২৪১ ২৪1০ ; ২৩শে-২৪॥* ২৪৪৮০ | দারতাঙ্গা ২৩শে সেঃ 
১৪২ ১৫৯1 ভায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারীত্ব ২১শে সেঃ-১*৪০) ২২শে 
নিউ সাভান ১৮ই লসেঃ--১৫৷০ ) ২১শে-১৫/০ ১৫০ $ 
২৩শে--১৫।০ ১৫৮০ | প্রতাবপুর ২১শে সেঃ-১৪২ ১৪/০; (প্রেফ) 
২৩শে সেঃ--১৪৪০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ভি) ১৮ই সে+_১৯২$ 
২১শে--১১৮০ ১১০১ ২২শে-_১১%/* ১১৯০ 5 হ৩শেঁ-১১|০ ; (প্রেফ ) 
২১শে সেঃ--১৩৯২। সমস্তীপুর ২১শে সেঃ--১৪২ ১৪1/০ ) ২২শে-_১৪।০ ; 
২৩শে--১৪1%০ | সাউখ বিহার ১৮ই সেঃ-১৭7৮০ | 


পাটের বাজার ৰ 


কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কাচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। পাট 
ক্রয় করিবার অন্ত ক্রেতামহল বিশেষ উদগ্রীব বলিয়া মনে হুয়। প্রচুর পরিমাণ 
পাট সরবরাহের সম্ভাবনা সত্বেও যানবাহন সমস্তার দরুণ মিলমালিকগণ 
তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ পাট পাইবেন না বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ 
করিতেছেন। প্রধানতঃ যানবাহন সমন্তার পন্তই কলিকাতা ও মফঃম্বক্স 
বাক্ধারে পাটের দূরে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে এবার বাঁডতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইযাৰ 
জাত মিডল ও বটোম যথাক্রমে »০ আনা ও ৬॥/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগও আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ তেজী ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে 
তবে কাচা পাটের বাঙ্জারে চড়তির ভাব থাকার ফলে থলে ও চটের দরে - 
বিশেষ অবনতি ঘটতে পারে নাই। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪1/ আলা, 
অক্টোবর ১৪1%০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৪/০ আনা ও জান্থুয়ারী-মার্চ ১৪৮০ 
আনায় এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮/০ আনা অক্টোবরে ১৮।৮০ আনা, 
নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮০ আনা ও ভ্বানুয়ারী-মার্চ ১৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছিল। 


সেঃ-১০1৮০ | 


তুলা ও কাপড় 
| কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ কর্ম্নচাঞ্চল্য 
পরিলক্ষিত হয়। পুর ক্রয়বিক্রয় যথারীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বোস্বাই 
ও আমেদাবাদ হইতে যে কাপড় সরবরাহ হইতেছে তাহার পরিমাণ বেশী 
নহে। বাজারে এখন পর্যন্ত প্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ” বা নির্ধারিত মুল্যে নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর কাপডের র দেখা নাই ৷ -ফলে দরিদ্র জনসাধারণ এবার পুঁজোপলক্ষে 











ইউ ইন্না 2 
প্র কোম্পানী লিমিটেড 
হেড অফিস-_-৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা] । 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীম! প্রতিষ্ঠান 









-আমাদের বৈশিষ্ট্য 
দাবী প্রদানে তৎপরতা ? 2 
স্বল্প খরচের হার . £ 


(Schemes) 


[| {} কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 


উদার বীমা সর্ত 
অভিনব বীমা প্রণালী 
ম্যানেজারের LARA 





৩৯৩ 


আর্থিক জগৎ 


'[২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 











ডা কিনিতে পারিবে না বলিয়া শঙ্কা হয়। OE 
যোগান কম। কাজেই বস্ত্রের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
' বোশ্বাইএর তুলার বাজার সম্পর্কে কোন সংবাদ নাই। 


'সোণা ও রূপা; 
কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহের চিত সোণার বাজার বন্ধ রছিয়াছে।, 
 কলিকাতার সোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরি- 
'লৃক্ষিত হয় নাই । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণ! , €৭0০ আনা 
বড়াল বার প্রতি ভরি taun)e আলা 'এবং প্রতিটী গিনি ৪২।৮%০ আনায় ক্রয় 
' বিক্রয় হইয়াছে। | | 
রূপা CY 
বোষ্বাইয়ে রূপার বাজারের কাজকারবার এখনও আরস্ত হয় নাই। 


ke 88 3 


কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮শা০ আনা .এবং খুচবা প্রতি একশত 


তোলা রূপ! ৮৯৪০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট 
রূপার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। 


! চায়ের বাজার 
| b কলিকাত।, ২৫শে সেপ্টেম্বর 


, গত ২২শে সেপ্টেম্বর চায়ের ১৭নং.নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 

 বশ্তানীযোগ্য চা _এ বিভাগে ১৭নুং রপ্তানীর নীলাম বিক্রয়ের অন্ত যে 
সকল চায়ের তালিকা করা হইয়াছিল. তাহার কার্জকারবার বন্ধ করিয়া 
দেওয়া! হইয়াছে | ১৬ নং রপ্তানীর নীলাম বিক্রয়ের অন্ত যে ১৮ হাজার 
প্যাকেট চা ছিল তাহা ভারতে ব্যবহারের অন্ত বিক্রত্বার্থ উপস্থিত কর! 
হইবে। 

ভারতে EEE চ--এই বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার 
ভাব লক্ষিত ভয় এবং চায়ের জন্তু ভাল চাচিদ! দেখা যায়। প্রায় সকল 
শ্রেণীর চায়ের দরই পাউণ্ড প্রতি./০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। . সাধারণ' 
শ্রেণীর পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি,/ৎ আনা এবং ‘ফেণিং’ শ্রেণীর চায়ের 
দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত বাডিয়াছিল। সাধারণ এবং মাঝারি 
ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল Ww 
*  কোটা-_রগ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ./ আনা। 

.আত্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ১ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। ' : 


কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর 


| “বাঙলা সরকারের কষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ২১শ্ে 


যে দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল £- 
কৃষিজাত পণ্যাদির.দঘ্বর-_ চান্দৌসী আটা (নিয়ন্ত্রিত মূল) প্রতি মণ 

_৬॥০ ; বিশেষ শ্রেণীর “আগমার্' আটা প্রতি মণ-_৬॥০ ) “আগমার্ক চাকী 

আটা 'প্রতি মণ--৮৷০ 5' বাকৃতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়স্ত্িত মূল্যে) _৮৮০ ; 


পাটনাই ধান (নিয়নজিত মূল্যে) প্রতি মণ--৪ 3 মোটা ধান 'প্রতি মণ "? 


(নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )_-৩1%০ ; বাঁকৃতুলসী চাউল (নিয়ঞ্িত মূল্যে) প্রতি মণ 
--১০।* আনা হইতে ১২৯২ টাকা; পাটনাই চাউল (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) প্রতিমণ * 
৭০) মোটা চাউল (নিমুিত মূল্যে ) প্রতি মণ-_৬৭* 3 সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তেল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)প্রতি মণ_-২০২) 5 সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি 
মণ-_-৭৮২ টাকা হইতে ৯২২ টাকা ; “আগমার্ক” ঘি প্রতি মণ__৯০২ ; ৯নং * 
চিনি প্রতি মণ (নিয়মিত মূল্যে)--১৩/০ আনা হইতে ১৩৭০ আনা ) ২% 
চিনি ( নিয় স্ত্রিত মুল্যে ) প্রতি মণ__১৩।০ ; গোদুদ্ধ প্ৰতি টাকায় _/৪ সের; 
মুরগীর ডিম প্রতিকুড়ি--(ক) শ্রেণী--১%৮০, (খ) শ্রেণী-_-১২, (গ) শ্রেণী 
৪৮০, (ঘ) শ্রেণী--দ৩, সাধারণ শ্রেণী--%%০ 3 হাসের ডিম সাধারণ "শ্রেণী 
প্রতি কুড়ি__৮৮০ ; শিলংএর আনু প্রতিমণ--৮২$ মাপ্রাজী আলু: প্রতিমণ 
. ৯৮০ ) ইলিশমাছ প্রতিমণ__২*২ ; রোহিত মাছ প্রতি মণ__২৫১) চিংড়ি 

-মাছ প্রতিমণ ২২২) সবরী কলা প্রতি ডজন_০ আনা ) সিঙ্গাপুরী 'কলা 
প্রতি ডজন-_|৬ পাই; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়--৮টা ; মাদ্রাজী আম ' 
প্রতি টাকায়--৮টী) পুণার কমলালেবু প্রতি টাকায় ৮টা; আসামের 
আনারস প্রতি কুড়ি_১৫২ টাকা । 


গবাদি পশুর দর--দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_১৫০২ 
টাকা ; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১১৫২ ;. দিন ১২ সের 
দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ--২৪০ টাক! ; দিন ১০ সের দুধ দেয়, 

এইরূপ প্রতিট মাদী মহ্ষি--২?০১ টাকা। 
. ; কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর 
; আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামডার বাঞ্জাবে সামান্ত পরিমাণে, বেচাকেনা 


'হইয়াছে। যানবাহনের অস্থুবিধার জন্য বাজ্জারে চামডার আমদানী কম 


ছিল এবং এইজন্ত চামড়ার 'দ'র [নিল ছিল। . বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর 
ছিল নিম্নরূপ :_- b 


- ছাগলের চামড়ী-_ঢাকা-দিনাজপুর ৬ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা রে 


সা পার্জ-লবণাক্ত ৮ হাজার ৮ শত টুক্র৷ ও টাকা হইতে 


২ টাকা। 
ও মহিষের: চামড়ী-_আর্দর-লবণাক্ত সাধারণ '> হানার ৮ শত 
টুকরা ।- আনা হইতে.।৬ পাই, আর্দ্-লবণাক্ত ( রুসাইখানার )..৩ শত টুক্রা' 
1১২২ টাকা. হইতে, .১৪০২, টাকা (প্রতি কুডি হিসাবে )| । আবর্জ-লবণাক্ত 
সাধারণ ২ হাজাৰ ১ শত টুক্রা ৬৫১ টাকা হইতে ১০৭২ টাকা] (প্রতি কুড়ি 
হিসাবে )। আর্বলবপাজ্ মহিষের 'চামডা ৪ শত টুকরা: 1/» আনা হইতে 


‘19০ আনা । ' 


' খৈলের বাজার . 
কলিকাতা, ২৫শে নি 
- রেডি বেল ভালো সপ্তাহে রেডির খৈলের বাক্জার তেজী ছিল। 
. কলসমূহ প্রতিমণ রেডির'খৈল ৩1৮০. আনা, হইতে. ৩॥০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। রেডির খৈলৈর ব্যব্সাষীরা প্রতি ছুই মণী বস্তা রেড়ির 
“খৈল (বস্তা প্ৰতি প্রতিটী থলের অন্য অতিরিক্ত 1০ আনা সহ) ৭1০ আনা 
হইতে ৭1%০ আনা 'দরে বিক্রষ ক্রিয়াছিল। রেড়ির খৈল উৎপাদনের পরিমাণ 
কমিয়া গিয়াছে ১ কিন্ত স্থানীয় খরিদ্বারদের রেডির খৈলের অন্ত চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে AS 
, সরিষার খৈল__এসপাছে সরিষার খৈলের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২॥%০ আনা হইতে ২৪০ আনা দবে 
বিক্ৰয় ' করিতে ' আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে আডতদারগণ প্রতি 
ছুই মণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্গ অতিরিক্ত 1০ 


"আনা সহ) ৬২ টাকা হুইতে, ৬1০ আনা দরে বিক্রষ করিতে রাজী ছিল । 
স্থানীয় ক্রেতারা সামান্ত পরিমাণে সরিষার খেল খরিদ করিয়াছে। 
'সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতার' বাজারের কৃষিজাত দ্রব্যাদি-ও গবাদি পশুর টি ১০2 ” 


L 
সস + J 


"(বাঙলার দুর্গোৎসব ) ৃ 
বাঙ্গা্বী আজ সেই, যুগসন্ধিক্ষণের পৃজী করিবে। সেই পুজা 'আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার পুজা, 'সেই- উৎসব স্বাধিকারের উৎসব ।- 

. এবার দেবীর, আবির্ভাব রণ্রঙ্গিনী : 'মৃত্তিতে। মহাযুদ্ধ আর কেবল, 
কোন এক মহাদেশের মধ্যেই গণ্ডীবস্থ নাই । অবশেষে সতাসত্যই 
আজ বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ চলিতেছে । বাঙ্গলার দ্বারপ্রান্তে জাপ 


“বাহিনী ।- স্মগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া সাত্রাজ্যভোগী ও সাম্রাজ্যলোভীর 
“যে নারকীয় শঁক্তি-পরীক্ষা চলিতেছে, ভারতবর্ষও আর সেই দূর্ণযাবর্তের 


বাহিরে নাই । স্বার্থাঙ্ধ সভ্যতা উহার পরাশ্বাপহরণের ও নিরঙ্কুশ 
শোষণের প্রাণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে । অপরকে পঙ্গু করিয়া 
নিজের অঙ্গ পুষ্ট করিবার যে রক্তাক্ত বিধিবিধান তাহা . বিধির 
বিধানেই শেষ পর্য্যন্ত টিকিতে পারে না | এই হিংসাদ্বেষ জর্জরিত 
পৃথিবীর বুকে যুদ্বাবসানে ন্যায় ও শাস্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
যুগে যুগে শাস্তি সংস্থাপনের পূর্বে এমনি সর্বনাশা বিপর্যয় দেখা 
দেয়। মহামায়ার পুজা সেই মহাসত্যেরই . উপলব্ধি। তাহার 


মহাপৃজা ' এবার জাতির অগ্নিসংস্কার_চূড়ান্ত ছুঃখদহনের মধ্য 
হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আমরা খাঁটি দোনা হইয়া বাহির হইয়া, 
আসিব এবারের দুর্গোৎসব সম্পূর্ণ জাতীয় উৎ্সব্‌। 












টং 
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ফোন কলি ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । 
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'অন্্বস্ত্ে সমতা ও সরকারী দায়িত্ব ' 
নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সামগ্রীর দর ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় বাঙলা 


দেশে অন্বস্ত্ের সমন্তা জটিল: আকার ধারণ করিয়াছে । বাঙ্গলা 
সরকার এ সমস্তা সমাধান সম্পর্কে কোন দিক দিয়া সুপরিকল্পিত 
কার্য্যধারা অবলম্বন করেন নাই । অর্ডিনাব্স ইস্তাহার বলে, বিভিন্ন 


জবব্যের দর বাধিয়া দিয়া নিয়ন্ত্রণের একটা বাহক আড়ম্বর দেখাইয়া- আশা'নানা কারণে সফল হয় নাই। 


পুজার পূর্বেই এই সব বস্ত্র যোগান পাওয়া যাইবে । 


দেশে খাডদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির পথ : রন বস 
সম্পর্কে নবাব বাহাদুর বলিয়াছেন, এপ্রদেশের দরিদ্র জনসাধারণের 


অন্য ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট ইতিমধ্যে কম মূল্যের ষ্ট্যাপ্ার্ড “ক্/থের 


জন্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা দরকার আশা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সে 
তবে নবাব বাহাদুর ভরসা 


ছিলেন। তাহাঁও চড়াস্তরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল '| দিয়াছেন যে, বাঙ্গল! সরকার যথাসম্ভব শীত ট্টাপডার্ড কুখের যোগান 
এই ব্যর্থতার পর গবর্ণমেন্ট নিজেদের দৌষক্রটি উপলব্ধি করিয়া “ পাওয়া সম্পকে” ভারত সরকারের উপর চাপ দিতে ক্রুটি করিবেন না। 


দি র্ 7 } 
দেশেরংদরিদ্র জনসাধারণের ছুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য এখন হইতে অন্ততঃ ': 


নানাদিক দিয়া সুসঙ্কল্পিত কার্্যনীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু, 
কার্ধ্যিতঃ তাহারা সেরূপ কোন মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন- না । " 
বাঙলা সরকারের কৃষি:ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব হবিবু্া বাহাছুর 


- সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে পণ্য 


সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নৃতন কোন কারয্যপন্থা অবলম্বনের 
আভাষ না! দিয়া তিনি বর্তমান 'সরকাঁরী কার্ধ্যনীতিরই সাফাই 
, গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মাত্র গত তিন চারি মাস মধ্যে 
_পঁশ্যের মুল্য বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়াছে।' এই অল্প সময়ের মধ্যে 
সরকারী চেষ্টায় যে উহার সম্যক প্রতিকরি, সম্ভবপর হয় নাই 
তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? দেশে খাঁদ্যদ্রব্যের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে বর্তমানে সরকারীভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। ধানের বীজ 
কিনিয়া কৃষকদিগকে তাহা সরবরাহ করিবার জন্য:১৬ লক্ষ ৫* 

হাজার টাকা মঞ্জর করা হইয়াছে। আলুর বীজ সরবরাহের, জন্যও 
লাকা নিয়োগের ব্যথা হইয়াছে হাসেন 


নবাব বাহাদুরের এই বক্তৃতা শুনিয়া দেশের লোক তাহাদের 
বর্তমান ছংথছুর্দশার ভিতর কোন সাসত্বনা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। 
যুদ্ধের পর হইতে এদেশে পণ্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। গবর্ণম্ট্ট 
ক্রমাগত মূল্য বাধিয়া! দিয়াও তাহা স্থির রাখিতে পারেন নাই ৷ অথচ 
এক্ষণে তাহারা জনসাধারণকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন যে,' 
আসলে গত-তিন চারি মাস মধ্যেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে গবর্ণমেন্ট উহার একটা প্রতিকার 
করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। 
' এইরূপ সাফাই গাহিয়া পণ্যমূল্য সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির ব্যর্থতা 
- ঢাকিবার চেষ্টা হাস্যকর । চাউলের উৎপাদন তথা যোগান বৃদ্ধির জন্য 
সারা বাঙ্গলাদেশে সাড়ে ষোল লক্ষ টাকার ধানের বীজ সরবরাহের 
ব্যবস্থা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট অনেক কিছু করা হইয়াছে বলিয়া বাহবা 
পাওয়ার চেষ্টা করি্ছন। , কিন্তু যে দেশে বৎসরে আড়াই কোটি 


একর জমিতে ধানের ঢাষ হওয়ার কথা সে দেশে এই টাকায় কি 


রিমা ধানের বী সরবরাহ করা উবে তাহা তাহারা বিবেচনা 







৩৪৯৮ 


॥ ' করিয়া দেখিয়াছেন'কি? নবাব বাহাছুর বলিয়াছেন, পুষ্গার পূর্ব্বেই 


=" ; যাহাতে বাজলার দরিদ্র জনসাধারণের জন্ বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 


: উপস্থিত করা যায় ভজ্ন্ত তাহারা. ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট অর্ডার 
দিয়াছিলেন। তাহা আসিয়া না পৌঁছাতে বস্তু সম্পর্কে সাধারণের 
অভাব মিটানোর সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু এ বিষয়ে. আসল ক্রটি 
তিনি উল্লেখ করেন নাই। ভারত সরকার বন্ধ পূর্ব্বেই বাঙ্গলা 
সরকারকে এ প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী -্ট্যাপার্ড কুথের অর্ডার 
‘দিতে বলিয়াছিলেন,। কিন্তু বাঙ্গলা৷ সরকার কয়েক মাস বিলম্ব ' 
" করিয়া মাত্র গত আগষ্ট মাসে সেই অড'র পেশ করিয়াছেন । এই . 
বিলম্বের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ট্ট্যাপ্ডার্ডকূথ তৈয়ার করিয়া পৃক্ার . 
পূৰ্ব্বে এপ্রদেশে তাহা চালান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। 
এই ধরণের ক্রাট যে কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষেই নিন্দনীয় 
ও লচ্দাকর বিবেচিত হইত ৷ কিন্তু এদেশের জনপ্রিয় মন্ত্রীদের সেরূপ 
কোন লজ্জার বালাই নাই ।. | 


শিল্ষ-জ্রব্যের উৎপাদন 


এদেশের বিভিন্ন কারখানায় প্রতি মাসে. কোন শ্রেণীর কি 
পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তৎসম্পর্কে ভারত সরকার পূর্ব্বে 


' -, নিয়মিত ভাবে তথ্যতালিকা প্রকাশ করিতেন। : যুদ্ধের জন্য বর্তমানে : 
কতিপয় শ্রেণীর. শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে সেই. 


ভাহারা 
তথ্যতালিক! প্রকাশ করা বন্ধ করিয়াছেন! শিল্প সম্পর্কে মানিক ' 
রিপোর্ট রীতিমতই' বাহির হইতেছে। কিন্তু তাহাতে অনেকৃ” 
শিল্পেরই উৎপাঁদনের পরিমাণ, দেওয়া হয় না। যাহাহউক এইরূপ, 


হ Ro i 
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"পাওয়া গিয়াছিল ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার'হন্দর। - এবার তাহা; বিছা 
৮৬ হানার হন্দর দাড়াইয়াছে। ' যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে :. 
: কাগজের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী বিবরণ দুষ্ট. : 
জানা যায় অন্যান্য বারের মত এবারও তাহা উল্লেখযৌগ্যরপ 
বাড়িয়াছে। গত ১৯৪* সালে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত নয়” 
‘মাসে ভারতে যেস্থলে ১০ লক্ষ ২০ হাজার হন্দর কাগজ উৎপন্ন 
হইয়াছিল ১৯৪১ সালের উপরোক্ত নয় মাসে সেস্থলে ১৪ লক্ষ ২১ 
হাজার হন্দর কাগঞ্জ উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত দেশে দিয়াশলাইএর '. 
বিশেষ অভাব: দেখা যাওয়া সত্বেও উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে:, ' 
।না। বরং দিন দিনই দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ কসিয়া আয্নিতেছে। ' 
' ১৯৪* সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে ভাঁরতে ১২. 
কোটি ৬৭ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল । 
উপরোক্ত নয় মাসে তাহার পরিমাণ হাস পাইয়া ১ কোটি ২৫ লক্ষ, 
. ্রোস ঠাড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে যেস্থুলে বাহির হইতে দিয়াশলাই 
, আমদানী করা দুঃসাধ্য হইয়া দীড়াইয়াছে সেস্থলে দেশে উহার 
উৎপাদন হ্রাস পাওয়া খুবই আশঙ্কার কথা । | 4 
মিঃ জি এল মেটার ভাষণ 
সম্প্রতি দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেস্বা্স অব কমাসেরর প্রেসিডেন্ট মিঃ জি এল্‌ মেটা যে বক্তৃতা করেন, 
বর্তমান সময়ে নানা কারণে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । সিস্ট 
বলেন, ভারতের বিভিন্ন বনিকসভ্বের স্ব স্ব রাজনৈতিক মতামত '' 
'যাহাই থাকুক না,কেন, কেন্দ্রে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার 














' অসুবিধার ভিতরও বস্তু, চট,/চিনি, কাগজ ও দিয়াশলাই ' প্রভৃতি! বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত। ইহার কারণ শুধু এই নহে যে, 


_ কয়েকটি শিল্প সম্পর্কে তথ্যাদি এখন পর্য্যস্ত পাওয়া যাইতেছে।: 
সম্প্রতি এসব শিল্পের গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর, পর্যন্ত বিবরণ: 
প্রকাশিত' হইয়াছে । পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই সব শিল্পের মোট : 
উৎপাদন সম্পর্কে বর্তমানে সংক্ষিপ্তভারে আলোচনা করা যাইতে পারে 
' প্রথমে বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাউক। যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। সম্প্রতি বন্্ের উৎপাদন সম্পর্কে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর, 
পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও উৎপাদন' বৃদ্ধির: 
সন্তোষজনক গতি লক্ষ্য কর! যায়। গত, ১৯৪০ সালে এপ্রিল হইতে ' 
ডিসেম্বর মাসে ভারতীয়, কাপড়ের কলসমূহে ৩১৭ কোটি গজ বন: 
উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯৪১ সালের উপরোক্ত নয় মাসে সেই স্থলে ৩৪৩ 
কোটি. গঁজ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় চটকলসমূহে ১৯৩৯-৪০ 
সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে চটের উৎপাদন হাস পাইয়াছিল। ' 
চলতি ১৯৪১-৪২ সালে তাহা আবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 
১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পধ্যন্ত সময়ে চটকলগুলিতে 
মোট ২৫* কোটি গন্দ চট উত্পল্ন হইয়াছিল। .১৯৪১ সালের 
উপরোক্ত নয়" মাসে চটের উৎপাদন বাড়িয়া ২৭৭ কোটি গজ 
দাড়াইয়াছে। জাভা চিনির আমদানী কমিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ 
মুখ্যতঃ দেশী চিনির উপর নির্ভরশীল হুইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত গতরারের 


তুলনায় দেশে চিনির উৎপাদন না বাড়িয়া তাহা বরং বেশী রকম. 


“ স্াসই পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের চিনির কলসমূহে ১* 
" লক্ষ ৯* হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। 
' অরগ্তমে সেন্থলে মাত্র ৭.লক্ষ ৭৮ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে! 
তবে দেশে খান্দেসরী প্রথায় উৎপন্ন, চিনির পরিমাণ এবার কিছু 
বাডিয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে খানদসরী চিনির মোট যোগান 
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১৯৪১-৪২ সালের - 


যুদ্ধজয়ের জন্য দেশের অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত ও সুপরিচালিভ 
' হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে এবং কেন্দ্রে জাতীয় পবর্ণমেণ্ট 
ব্যতীত এরূপ সামগ্রিক সমাবেশ সম্ভবপর নহে । ইহা ছাড়াও ভাবিবার 
বিষয় আছে। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের রাষ্রীয়মর্ধ্যাদা ও অর্থ-নৈতিক 


“জ্বার্থ যাহাতে বিনষ্ট বা বাধাপ্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহারই জন্য 


দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ও প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণপকে লইয়া 
' জাতীয় গুব্ণমেন্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। অতঃপর মিঃ মেটা যুদ্ধের, 
সুযোগে এদেশে মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে ছুঃখ প্রকাশ 


করিয়া বলেন যে, যুদ্ধো্তর বৃটেনের অর্থ-নৈতিক স্বার্থকে ভারতের 
স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়া হয় বলিয়াই ভারতে এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
»হইতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে ভারতের সমরসজ্জাও ব্যাঘাত প্রাপ্ত 
হইতেছে। এত অন্থুরোধ সত্বেও গবর্ণমেন্ট জাহাদ্দ ও মোটরগাড়ী 
নিশ্মাণের প্রস্তাবকে ুদ্ধসংক্রাস্ত শিল্প হিনাবে স্বীকার করিতে রাজী 
হইলেন না। ইহা ছাড়া, খণ ও ইজারা দান বিল, আটলান্টিক সনদ, 
দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়, ইঙ্গ-মার্কিন বাণিজ্য কত প্রকৃতি বিষয়ে ভারতের 


অর্থ-নৈতিক স্বার্থকে যেরূপ অগ্রান্থ করা হইয়াছে, তাহাতে কেন্দ্রে 


প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট ব্যতীত ভারতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আর 
কোন উপায় নাই। যুদ্ধের আরস্ত হইতেই যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এতদিনে কেবল ভারতেরই অর্থ- নৈতিক, 
অভ্ভ্যুন্সতি ঘটিত না, পরস্ত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মহাযুদ্ধের 
'অপরিহাধ্য প্রয়োজন মিটাইয়া ভারত মিত্রপক্ষের অপরিসীম উপকার 
করিতে পারিত'। বৃটিশ, কর্তৃপক্ষের অপরিণামদর্শী কার্য্যনীতির ফলে 
ভারত তথা সমগ্র মিত্রপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে ।। 
'জ্্যাডি মিশন সম্পর্কে মিঃ মেটা এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন 
' যে, কৌন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার উপর 'ভিত্তি করিয়া' উক্ত কমিশনের 
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রিপোর্ট রচিত নহে বলিয়াই তাহার ধারণা। যুদ্ধের অপরিহার্ধ্য 
কারণে সাময়িকভাবে ভারতে জাহাজ ও মোটরগাড়ীর অংশ বিশেষ 
,নি্মাণে কিছু কিছু সাহায্য বা জাহাজ, মোটর প্রতি মেরামত 
“করার মধ্যেই যদি সকল উদ্যম সীমাবদ্ধ থাকে, তাহাতে ভারতের 
পক্ষে লাভবান হইবার কোন ভরসা নাই। পরিশেষে মিঃ মেটা 
মিঃ চার্চিলের গদ্ধত্যপূর্ণ বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, 
কংগ্লেসের পশ্চাতে দেশীয় শিল্পপতিদের সমর্থন রহিয়াছে এরূপ কথা 
কেহই অস্বীকার করিবেন না। কেন না, কংগ্রেসের ও শিল্পপতিদের 
"জাতীয় স্বাথ” অভিন্ন নহে ; দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন যে কারণে 
হইতে পারিতেছে না, সেই দুরূহ জাতীয় সমস্তার প্রতি অন্তাম্য দেশ- 
. বাসীর সহিত ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকগণ সমভাবেই সচেতন হৃইতে 
_বাধ্য। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারতের, শিল্পোন্নতি 
শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং কংগ্রেসের ম্যায় রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিল্পপতিদের সমর্থন ও সহামুভূতিতে বিস্মিত হইবার 





কি আঁছে! নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আপোষ-মীমাংসার 


কথাবার্থা চালাইয়া গবণ:মেন্ট অবিলম্বে প্রকৃত শাসনভার ভারত- 
বাসীর হাতে বুঝাইয়া না দিলে সমস্যা জটিল হইয়াই থাকিবে। 
মিঃ মেটার মতামতের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত । 
মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ও গবর্ণমেন্ট 

৮ ভারতবর্ষে একটি মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব নিয়া 
:“ দীৰ্ঘকাল যাব আলোচনা ও বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে । এই 
কারখানার উদ্যোক্তারা গবর্ণমেন্টের নিকট একটি পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়া তৎসম্পর্কে তাহাদের সম্মতি চাহিয়াছিলেন | অধিকন্ত 
' প্রস্তাবিত কারখানা সম্পর্কে তাহাদিগকে নানাদিক দিয়া যথাসম্ভব 


' সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নানারূপ ' 
অজুহাত দেখাইয়া সেই. অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছেন। মোটর 


কারখানার প্রস্তাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া ভূত পূর্ব বাণিজ্য 
' সচিব স্যার রামন্বামী মুদালিয়ার একটা বড় অভিযোগ এই উপস্থিত 
করিয়াছিলেন যে, এই স্কীমটি খুবই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ধরণের । 
“এদেশের তৈয়ারী কলকজ! ও সরঞ্জাম দ্বারা এদেশে মোটর "প্রস্তুতের 
«কোন আসন্ন পরিকল্পনা উহাতে নাই। মোটর কারখান] সম্পর্কিত স্বীমটি 
“এতদিন প্রকাশিত ন! হওয়ায় গবর্ণমেন্টের এই অভিযোগ নিরপেক্ষ 
ভাবে বিশ্লেষণ করিবার স্থযোগ পাওয়া যায় নাই । বর্তমানে ভারতে 
“মোটর শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা মিঃ বালটাদ হীরাটাদ উক্ত পরিকল্পন! 
সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য পুস্তিকাঁকারে প্রকাশ করিয়াছেন । এই 
"পুস্তিকাটি পাঠ করিলে গবর্ণমেন্টের অভিযোগ যে কিরূপ অসার ও 
অর্থহীন তাহা বুঝ! যায় । মিঃ বালটাদ হীরাচাদ এদেশের ও বিদেশের 
-অনেক অভিজ্ঞ ইঞ্রিনীয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন । উহাতে অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নতার কোন 
স্থান ছিল না। এদেশে বর্তমান অবস্থায় মোটর নির্শ্মাণের বিভিন্ন 
কলকল্জা ও সরঞ্জাম পাওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া মোটর কারখানার 
উদ্যোক্তার! প্রথমে আমেরিকা হইতে এঁ সমস্ত আমদানী করিয়া কাজ 
'চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু সে খুব .অল্প 
. সময়ের জন্য । প্রথমে অত্যাবশ্যকীয় বিদেশী উপকরণের সাহায্যে 
* কাজ আরম্ভ করা ও ক্রমে ক্রমে পরে এ সমস্তই এদেশে তৈয়ারের 
ব্যবস্থা ইহাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। মোটর কারখানার মূল পররিকল্পনাটি 
 সেইভাবেই প্রস্তুত কর! হইয়াছিল ৷ উদ্যোক্তাদের সে পরিকল্পন। কার্য্যে 
পরিণত করা হইলে তিন বৎসর কালের মধ্যে মোটরযানের' বেশীর 


আৰ্থিক জগৎ 
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. ভাগ উপকরণই এদেশে প্রস্তুতের ব্যবস্থা,করা যাইত। প্রথম বৎসরে 


টায়ার, টিউব ও ব্যাটারী প্রভৃতি বহুবিধ সাজ সরঞ্জাম তৈয়ার হইত । 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে কাচ, চামড়া, বিশেষ ধরণের ইম্পাত ও 
বৈছ্যতিক সরপ্রাম প্রভৃতি বাকী অনেক উপকরণ নির্শ্মাণের ব্যবস্থাও 
সমাধা হইত। উক্ত পরিকল্পনাটিতে ভারতে মোটরের হঞ্চিন তৈয়ার ' 
সম্পর্কে বিশেষ কার্ধ্যনীতি স্থির করা হইয়াছিল । প্রথম ও দ্বিতীয় 
বৎসরে ইঞ্জিনের কিয়দংশ এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা হইত এবং কিয়দংশ 
বিদেশ হইতে আনিতে হইত। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে মোটরের ইঞ্জিন 
সম্পূর্ণভাবেই এদেশের কারখানায় প্রস্তুত হইত। মোটর কারখানা 


স্থাপন সংক্রান্ত স্কীমটি সম্যকভাবে বিবেচনা করিলে ভারতের পক্ষে 


উহার উপযোগিতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় । এই প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে মোটর শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সুযোগ পাইত সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। অথচ ভারত গবর্ণমেন্ট 
এহেন স্বীমটিকে অসার ও অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সরকারী আগ্রহ ও সদিচ্ছার কত 
অভাব রহিয়াছে, মোটর শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব 
দেখিয়া তাহা বিশেষ ভাবে.উপলব্ধি করা যায় ৷ 


ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ 
ভারতে প্রতি বৎসর বিস্তর তূলা উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্ত 
এ তুলা অধিকাংশই ক্ষুদ্র শীশযুক্ত বলিয়া উহার তেমন কোন সমাদর 


“নাই। মিহি বস্ত্র প্রস্তুতের পক্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা অত্যাবশ্যকীয় 
‘বলিয়া পৃথিবীতে সেই শ্রেণীর তুলারই চাহিদা বেশী লক্ষিত 
' হইয়া থাকে । মিশর ও আমেরিকা প্রভ্‌তি দেশে এ তুলা বহুল ' 


পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের উৎপন্ন তুল! দিয়া মিহি 

বন্ত্র উৎপাদন করা চলে না বলিয়া ভারতীয় কলসমূহকে প্রতি বৎসর 
এসব দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ক্রয় করিতে 
হয়। ফলে দেশের উৎপন্ন ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা প্রতিবত্সরই বহুল 
পরিমাণে অব্যবহৃত ও অবিক্রিত থাকিয়া যায়। বিদেশী তুলার উপর 


নির্ভরতার জন্য একদিকে এই দেশ হইতে বহু টাকা বাহিরে চলিয়া 


যাইতেছে অপরদিকে ন্যায্য মূল্যে ভারতীয় তুলা বিক্রয় করিতে ন! 
পারিয়া এদেশের তৃলা-চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছে । এই 
শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য গত কতিপয় বৎসর হইতে এদেশে 
ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার পরিবর্তে লম্বা আশযুক্ত তুলার চাষ প্রচলন 
সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান সে্টুদল কটন কমিটি একটা চেষ্টা. চালাইয়া 
আসিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফলে ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ 
ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে ইহা সুখের বিষয়। এতদিন 
ভারতে যে তুলার চাষ হইত তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ তুলারই শের ' 
দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির & ভাগের কম হইত। এক্ষণে দেশে 
উহার চেয়ে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে। গত 
১৯৪০-৪১ 'সালে দেশের মোট উৎপন্ন তুলার মধ্যে এক ইঞ্চির % 
ভাগের চেয়ে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৬ 
ভাগ। গত ১৯৪১-৪২ সালে এ শ্রেণীর তলার পরিমাণ বাড়িয়। 
শতকরা ৪৫ ভাগ দীড়াইয়াছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্পর্কে নৃতন যেসব পরীক্ষামূলক 
কাৰ্য্য চালান হইতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে দেশে এ 


' শ্রেণীর তুলার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবে ।' এদেশে লম্বা 
“আশযুক্ত তুলার. চাষ রি a উন্নতি নর ভরসার কথ৷ 


নেহ নি 


t গু 
. 





ল্ৰাজ্তনৈতিক্ক ভলঙ 


লক 





মিথ্যা দিয়া সত্যকে বেশীদিন চাপিয়া রাখা যায় না। তার, 
বেতার, বক্তৃতামঞ্চ, সংবাদপত্র প্রভৃতি আধুনিক প্রচারকার্ধ্যের 
সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ যীহাদের সম্পূর্ণ কয়ায়ত্ত, তাঁহারা এতদিন 
বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মনে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
-বিকৃত ধারণার স্থষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নানাবিধ, অপ- 
কৌশল সন্বেও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে 
প্রকৃত তথ্য জীনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। বৃটিশ প্রচার; 
কাধ্যের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পষ্টতই: জনমত গড়িয়া উঠিতেছে " 
বহু মার্কিন রাজনীতিক ও একাধিক সংবাদপত্র ভারতে বৃটিশ শাসন 
নীতির প্রতিবাদ সুরু করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় দাবী ও. 
কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে এখনও প্রচারযূলক অপচেষ্টার অস্ত: 
নাই। কিন্তু ভারতীয় সমস্যাকে মিত্রপক্ষের সমষ্টিগত: স্বার্থ হইতে 


বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা সম্ভব নহে বলিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরদর্শী, 


ব্যক্তিগণ ভারত সম্পর্কে আর নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া 
পারিতেছেন না। 2! 


চু ঝা 
বিখ্যাত লেখক ক্রেয়ার বুথ ভাবধারা 
ভূতপূর্বব সভাপতি মিঃ লতি বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় 
মার্কিন নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র “নিউ-ইয়র্ক টাইমস্‌; 
পত্রিকায় একপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত আবেদনপত্রে ভারতীয় সমস্তা সমাধানের জন্য অবিলম্বে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট ও মার্শাল চিয়াং কাইশেককে অগ্রণী হইতে 
. অনুরোধ জানান ' হইয়াছে ।” ভারতের সম্তোষ-অসস্তোষের সহিত 
'মিত্রপক্ষের ভালমন্দ অচ্ছেষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে, উক্ত দীর্ঘ 


আবেদনের ইহাই মূল কথা । এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্প্রতি মিঃ 
কর্ডেল হালও স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট 


ভারতীয় পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি সাগ্রহে লক্ষ্য -করিতেছেন এবং 
এই সঙ্কট সমাধানের কথা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতেছেন। 
ক ক | 


যু 
আমেরিকার একাধিক সংবাদপত্র ও জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া . 
বাজে কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 


আর প্রকৃত তথ্য প্রেরণ অর্থাৎ সুকৌশল প্রচারকার্ষে)র প্রয়োজন 


উঠিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে “অবজার্ভারু” পত্রিকার বিশেষ সংবাদ- 
দাতা জানাইয়াছেন, আমেরিকাবাসীদের অভিমত এই যে, ভারতীয় 
সমস্তার একটা সন্তোষজনক. সমাধান না হইবার ফলে মিত্রপক্ষের 
নৈতিক ভিত্তি ও বাস্তব ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের স্থষ্টি হইতেছে। বৃটেনের 
; পক্ষে এই কথা বুঝা উচিত যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও ভারত সম্পর্কে 
 : মার্কিন মুলুকের যে মনোভাব ছিল এখন আর সেই মনোভাব নাই। 
মিঃ চার্চিল গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে. যে 
একতরফা বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আমেরিকায় অনুকুল ধারণার 
* হকি হয় নাই। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আপোষ-মীমাংসার যে দুয়ার বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনতিবিলম্বে খুলিয়া দিতে হইবে। 


ঘি ইণ্ডিয়া লীগের এ দেড় নি লোকের 


এক বিশেষ সভায় প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ও মার্শাল চিয়াং কাইশেককে ' 
ভারতীয় সমস্ার সমাধানে আপোধ-মীমাংসার পথ অনুসরণ করিবার ' 


: জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে অনুরোধ কর! হইয়াছে । এ সভায় 
বিশ্ববিশ্ৰুত লেখিকা মিস্‌ পার্লবাক প্রমুখ বহু'বিশিষ্ট নাগরিক 
ভারতের জাতীয়.দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেন। . মিত্রপক্ষের বর্তমান 
মহাযুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে দুনিয়ার সকল দেশ ও সকল 
জাতির স্বাধীনতা ও নিরপত্তা কায়েম করা, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিবার 
সময় আসিয়াছে, এক সভায় ্াড়াইয়া এই মর্মে সিনেটর বল, 
সিনেটর পেপার প্রমুখ বক্তাগণ ভারতীয় সমব্যার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন। ভারতের সহিত বৃটিশ সরকারের একটা সন্তোষজ্রনক বোঝা- 
পড়ার দাবী জানাইয়া' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
জনসভাও অনুষ্টিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 


৯ 


বিভিন্ন স্থানে একাধিক ৃ 
“মহাত্মা গান্ধী এরূপ চিঠি লিখিয়া থাকিবেন। . 


টেক্সটাইল ওয়ার্কস্‌ ইউনিয়নের পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের পক্ষ হইতে উক্ত 
ইউনিয়নের জেনারেল প্রেসিডেন্ট ভারতীয় শ্রমিকদের সরতে 
বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে বল! হইয়াছে, “ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ 


* করুক, স্বাধীন হইয়া ভারত এক মহান রাষ্ট্ররপে জগতে স্বীয় 


বা স্থান অধিকার করুক, মার্কিন শ্রমিকদের ইহাই একাস্তিক 
চ্ছা ৷” 

পপ K ক + 
- সম্প্রতি বিলাতের ন্ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান” পত্রিকার এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, “ভারতবর্ষে এতকাল বৃটেনের 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া যে একটা সুনাম ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 
আমরা মুখে বিস্তর উদারতার কথা বশিয়াছি, কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে 
কথান্ুযায়ী কাৰ্য্য না করায় মার্কিন ও চৈনিকদের মনে ভারত সম্পর্কে 
প্রত্যয় জম্মাইতে ব্যর্থ 'হইয়াছি 1 মিঃ চাঙ্চিলের ' বক্তৃতায় .ভারতীয় 
সমস্যার আশু সমাধানের জন্ত কোনরূপ আগ্রহ., প্রকাশ না পাওয়ায় 
উহার ফল অত্যন্ত হানিকর হইয়াছে । অধিকস্ত মিত্র পক্ষের অস্ততূক্রু 
অন্তান্য রাষ্ট্র যে আজ ভারতের স্বাধীনতায় আগ্রহশীল সেই কথাকে 
মিঃ চার্চিল আমলই দেন নাই ।৮ স্থবিখ্যাত “ইকনমিষ্ট” পত্রিকাও 
বলিয়াছেন যে, ভারতে একমাত্র কংগ্রেসই গবর্ণমেন্টবিরোধী দল নহে, 
বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, ধশ্বাঙ্গীণ, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি: সকল শ্রেণীর, 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই আজ কম-বেশী গবর্ণমেন্টবিরোধী, এবং 
অবিলম্বে একটা সন্তোষজনক যা বাঞ্ছনীয় । 


hd bed 


| যারা হর CE নিয়ন্ত্রণে এত 
কাড়াকড়ি সত্বেও ভারতের বর্তমান অবস্থা যতই প্রকট হইয়া পড়িতেছে, 
এদিকে ইংলগুস্থ অনেকের পক্ষে ততই তাহা অসহা হইয়া উঠিতেছে। 
বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে "ডেইলি মেল” 
উহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সক্রোধ হুশ্চিন্তা আর চাপিয়া রাখিতে 
পারেন নাই। “ডেইলি মেলের” আসল বক্তব্য এই যে, ভারত শাসন 
বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার ; অপিচ আমেরিকা ভারত সম্পর্কে যত সক 


রহিয়াছে । অতঃপর ‘ডেইলি মেল’ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বলিয়া 


' ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভারতবাসীর হস্তে শাসনভার অর্পন, 


করিলে তাহারা মিত্রপক্ষের অস্তভুক্ত না হইয়া বিপরীত পন্থা অনুসরণ 
করিবে। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার সভায় বক্রোক্তি ধৈর্য্য 
ধরিয়াই শোনা যায়। কিন্তু পরিশেষে 'ডেইলি মেল’ একেবারেই 
মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ভারতকে এতকাল পরাধীন করিয়া 


'. রাখায় গ্রেটবৃটেনের পক্ষে কোনরূপ লজ্জিত হইবার কারণ, নাই 
"“বলিয়। উক্ত পত্রিক৷ বৃটিশ আমলে ভারতের সুখ, শাস্তি, সংস্কার ও. 


সমৃদ্ধির এক ফিরিস্তি মিস? ্বার্থাক্ক মানুষের চক্ষুলজ্জারও 
বালাই নাই ! 

প্রখ্যাত মার্কিন (রাযি ব্যক্তি- 
গতভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । 
উক্ত পত্রে ভারতের জাতীয় দাবী সম্পর্কে যে অচল অবস্থার স্থপ্টি . 
হইয়াছে তাহার অবসানে মাকিন রাষ্ট্রপতিকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য 
মহাত্মাজী নাকি অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাঁশ। মহাত্মা 
গান্ধীর পত্রের মৰ্ম্ম আমরা অবগত নহি | ভারতবর্ষকে তাহার জাতীয় 
সমস্যার সমাধান নিজের শক্তিতেই করিতে হইবে এই কথা মহাত্মা 
গান্ধী ভালই জানেন । তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থৃতাই একমাত্র ভরসা বলিয়া 
তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারেন না । তবে তৃতীয় পক্ষকে ভারতের 
প্রকৃত, অবস্থা সম্পর্কে সম্যক সচেতন করার কর্তব্যবোধেই হয়তো 





 উত্রীম্যুক্ভ নে অভিজ্ভাস্বশী 





বেঙ্গল স্যাশনেল চেম্বার অব. কমাসে'র সভাপতি কৃতী ব্যবসায়ী 
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন সম্প্রতি উক্ত চেম্বারের ত্রৈমাসিক 
সভায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নানা কারণে 
আমাদের নিকট খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে 


করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে সরকারী কার্য্যনীতির নানারপ ক্রটি বিচ্যুতি 
নিভিকভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্যমূল্য ক্রমাগত বাড়িয়া 
উঠার ফলে দেশে জনপাঁধারণের দুঃখ দুর্দশা চরম সীমায় উপনীত 


হইয়াছে। ফলে যানবাহনের অভাবে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অস্থুবিধা , 


ঘটিয়া৷ অত্যাবশ্যকীয় মাল চলাচল সম্পর্কে নিদারুণ সমস্তার স্যগথ 
' হইয়াছে । পাটের মূল্য বেশীরকম নামিয়া যাওয়ার ফলে বাঙ্গলায় 
এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় উপরোক্ত 
জটিল সমস্তাগুলি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির 
অভিমত ও মন্তব্য সকল দিক দিয়াই খুব প্ৰণিধানযোগ্য সন্দেহ 
নাই। 

যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিতেছে ; 
আর জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে দেশের গবর্ণমেন্টও তাহা দাবাইয়া 
রাখার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন জিনিষের দর 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতিলোভী ব্যবসায়ীদের দণ্ডের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই সব বাহ্যিক আড়ম্বর সত্বেও 
দেশে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত থাকিতেছে না। গৰবর্ণমেন্ট কলিকাতা 
সহরে মাঝারি শ্রেণীর চাউলের দাম মণ প্রতি ৭০ আনা ও মোটা 
চাউলের দর মণ প্রতি ৬/০ আনা হারে বাধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
উহার ফলে বাজারে দামের চড়তি কোনরূপ বন্ধ হয় নাই। যে 
চাউলের দর ৬॥০ আনা দরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্তমানে 
৯ টাকা হইতে ১০২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । এত বেশী দর 
দিয়াও অনেক সময় বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইতেছে 
না। লবণ ও চিনি প্রভৃতির দর সম্পর্কেও সরকারী কার্ধ্যনীতি অমু- 
রূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সেন তাহার অভিভাষণে পণ্যযূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী কাধ্যনীতির এই ব্যর্থতা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং তাহার কারণগুলিও সুচিস্তিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
ছেন। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বিদেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ কিছুই আমদানী করা যাইতেছে না। তাহার 
উপর যানবাহনের অভাবে দেশের, ভিতরও এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে মাল চলাচল কষ্টকর হইয়া দাড়াইতেছে। ফলে পণ্যের 
যোগান স্বভাবতঃই কতকটা হাস পাইতেছে। কিন্তু পণ্যের যোগান 
হা পাইলেও পণ্যের চাহিদা না কমিয়া তাহা নানা দিক দিয়া বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে ও এদেশের বাহিরে অবস্থিত 
সৈম্যদের জন্য বিস্তর মাল ক্রয় করিতেছেন | প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমূহ বাঁজার হইতে খাছাশস্ত ও অন্যান্য প্রকারের অত্যাবশ্যকীয় 
শ্রেণীর মাল ক্রয় করিয়া তাহ! স্তবিষ্যতের জন্য মজুত করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। তাহাছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন কোন শ্রেণীর 
লোকের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তাহাদের দিক হইতে জিনিষপত্রের 

২ 


অতিরিক্ত চাহিদাও দেখা দিয়াছে | এই ভাবে একদিকে যোগান কম 
হওয়ায় এবং অপরদিকে চাহিদা অত্যধিক বাঁড়িয়া যাওয়ায় দেশে পণ্য 
মূল্য ক্রমান্বয়ে ঢড়িয়া উঠিতেছে। কিন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট যোগান ও 


১ চাহিদার অঙ্গাঙ্গীভাব বিবেচনা না করিয়া শুধু মূল্য বাধিয়া দিয়াই 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সেন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দেশের পণ্যমূল্য , 
সমস্যা, যানবাহন সমস্যা ও পাটের মূল্য সমস্া নিয়া আলোচনা " 


জিনিষপত্রের দর দাবাইয়া রাখিবাঁর চেষ্টা করিতেছেন । ' ফলে আসল 
উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না'। এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত 
রাখিতে হইলে মাঁলপত্রের চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতে উহাদের যোগান 


' বাড়াইবার চেষ্টাই সর্বাগ্রে কর্তব্য । তাহা না হইলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 


তথাকথিত, .আড়ম্বর দ্বারা কোন সুফল পাওয়ার আশা নিতান্ত বৃথা। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনের এই অভিমত খুব সঙ্গত। 


“অনেকটা বিলম্বে হইলেও গবর্ণমেন্ট তাহাদের আসল গলদটা এতদিনে 
কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা আশার কথা। 


এদেশে যানবাহনের অভাব মারাত্মক হইয়া দাড়াইবার ফলে এক 
স্থান হইতে .অন্য স্থানে মাল চলাচলের বিদ্ব উপস্থিত হইয়াছে । 
ফলে এই কারণেও পণ্যত্রব্যের যোগান হাঁস তথা তাহাদের মূল্য 
বৃদ্ধি ঘটিতেছে। শ্রীযুক্ত সেন তাহার অভিভাষণে এইদিক দিয়াও 
সরকারী কাধ্যনীতির তীত্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতে- 


ছেন, যুদ্ধের সময়ে যানবাহনের উপর নানাভাবে খুব চাপ পড়িবে মনে 


করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে পূর্ব্রেই সজাগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু '. 
এদেশে ইঞ্জিন প্রস্তুতের বিধি ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক উপযুক্ত সংখ্যক: 

মালগাড়ী তৈয়ারের কোন বন্দোবস্ত পর্যন্ত তাহারা করেন নাই৷ 
কাজেই. সৈন্য ও সামরিক মালপত্র চলাচলের কাজ বাড়িবার সঙ্গে 
আজ দেশে উপযুক্ত সংখ্যক রেলগাড়ীর অভাব ঘটিয়াছে। আশা করা 
গিয়াছিল গবর্ণমেপ্ট দেশের লোকের একাস্ত দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবিয়া 
এই অবস্থায়ও রেলে প্রয়োজনীয় খাগ্ সামগ্রীর চলাচল সম্পর্কে একটা 
সুবিধামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাহারা তাহা কার্য্যতঃ 
বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। কর্তৃপক্ষ সৈন্য ও সামরিক মাল- 


ধাত্রের চলাচল সম্পর্কে যে সুযোগ দিতেছেন রেলগাড়ীতে সাধারণের 


প্রয়োজনীয় খা্য সামগ্রী চলাচল সম্পর্কে ততটুকু সুযোগ সুবিধা 
পাওয়া, আজ একেবারে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য চলাচল 
সম্পর্কে এই সরকারী উপেক্ষা ও অবিবেচনা মিঃ সেনের নিকট খুব 
অদূরদশিতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, 
“যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় যদিও সামরিক বিভাগের দাবী দাওয়া সকল 
দিক দিয়াই সর্ধ্বাগ্রে বিবেচনার 'যোগ্য, তথাপি ইহা ভুলিয়া যাওয়া 


উচিত হইবে না যে, দেশের জনসাধারণকে উপবাসী রাখিয়া কোন 


দেশেই সমরায়োজন ও দেশরক্ষার কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না ! আমি 
ইহা জোর দিয়াই বলিতে চাই যে, যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী চলাচলের ব্যবস্থা কর! সৈন্য ও সামরিক 
মাল চলাচলের চেয়ে কম জরুরী, নহে, আর সেকারণে যানবাহন 
নিয়োগের ব্যাপারে এই দুইয়ের ভিতর সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষার দাবী 
জনসাধারণ অবশ্যই করিতে পারে। শ্রীযুক্ত সেনের এই উক্তি আমরা 
সৰ্ব্বথা সমীচীন বলিয়াই মনে করি। ইহাতেও যদি.রেল বিভাগের বড় 
সাহেবদের চৈতন্য ন! হয় তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় ।' 
( ৪০৪ পৃষটায়বয ) | 





দাদ ' করিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে 
ভারত সরকারের অর্থবিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ ইহা হারা ভারত সরকার এবং যাহারা বাধিক কিস্তিতে ভারত সরকারের 
সালের ১লা মে হইতে পঞ্চম ঘর্্র ও ষষ্ঠ জর্জ মার্কা ষ্ট্যান্ার্ড রূপার টাকা নিকট হইতে ধারশোধ পাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে যে আইনগত সম্বন্ধ 
আর চলিবে না। তবে শ্রী সকল টাকা ও আধুলি সমস্ত সরকারী কোযাগার, আছে তাহা কুপন হয় নাই-_-তবে বর্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তদন্ুসারে 
ডাকঘর ও রেলওয়ে ষ্টেশনসমূহে ১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত গৃহীত ভারতের রাজস্ব হইতে বার্ষিক কিস্তিতে রেলওয়ের খণ পরিশোধ করিবার 
হইবে। ইহার পর হইতে এবং পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত কেবল অন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার দরকার হইবে না। এইরূপ এককালীন 
মাক্স বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার ‘ইসু’ অর্থ প্রদান করিবার অন্ত ভারত সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে সমপরিমাণ 
বিভাগের অফিসেই উহা গৃহীত হইবে । ভারত সরকার মুদ্রা প্রস্থতে রূপার . খণ প্রদান করে তঙ্জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইজন্ত 
ব্যবহার যথাসম্ভব হ্রাস করার উদ্দেস্তে ও মুদ্রা জাল হওয়া বন্ধ করার জন্তু ইহ্থট বিভাগ হইতে যে ষ্টালিং দিবেন তদন্থপাতে এইরূপ বিশেষ কারণে উক্ত 
ষ্ট্যাপ্তার্ড' রূপার টাকা ব্যবহার রহিত করার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন : ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল বিক্রয় কগিবেন। এইরূপ ট্রেজারী বিলের পাওনা যথাসময়ে 
এই বিজ্ঞপ্তি বারা তাহার চুডান্ত ব্যবস্থাই কর! হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হুইবে। ॥ পরিশোধ করা হইবে । ভারত সরকার এইরূপ এককালীন যে অর্থ বৃটিশ 
নূতন রৌপ্য মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ আছে। £ সরকারকে প্রদান করিবেন সেইজন্ত ইহাছাড়া শতকরা ৩২ টাকা সুদের 
ালিৎ খণ পরিশোধ | ১৯৬৩-৬৫ সালের মেয়াদী ১৫ কোটি টাকার খণ গ্রহণ করা হইবে. এইরূপ 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ক্রমিক নুতন খণপত্র শতকরা ৯৫১ টাকা হারে জনসাধারণ যাহাতে ক্রয় করিতে 
পধ্যায়ে ষ্টালিং ধর্ণ পরিশোধ ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন পারে, তক্জন্ত ১৫ই অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে আবেদন 
তদমুসারে উক্ত সরকার উক্ত ষ্টাপিং খণ পরিশোধের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের ' পত্র গৃহীত হইবে। “রিজা্ডব্যা্ অব হত্ডিয়ার' যে কোন অফিসে, কোন 
সহিত একটা চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তির দ্বারা ভারত সরকার এককালীন ভালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক অথবা অনুমোদিত দালালের মারফত উক্তরূপ দরখাস্ত 
বৃটিশ সরকারকে কতক অর্থ প্রদান করিয়া এমন একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, গৃহীত হইবে। 
রেলওয়ের ট্টার্সিং খণের জন্তু ষে বাৎসরিক কিন্তিতে খণ পরিশোধ করিতে ভারতে খা্যাদ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা 
হয় তাহা ভবিষ্যতে এইরূপ প্রদত্ত অর্থের তহবিল হইতে দেওয়া যাইবে। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারত সচিব মিঃ এল এস এমেরী পার্লামেন্টে একটা 
. রেলওয়ের খণ শোধ বাবদ বাৎসরিক কিস্তিতে যে অর্থ প্রদান করিবার ব্যবস্থা প্রপ্নোতরদান কালে বলেন যে, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা 
আছে তাহার সম্পূর্ণ ধণের পরিমাণ দীড়াইবে ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবরের প্রাদেশিক সরকারসমূহ খান্সপ্রব্যের ব্যবহারের সর্কনিয় মান 
পরে প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৫৪ পাউণ্ড। ভারতের বাজন্ব নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। তবে চিনির সরবরাহ নিয়স্ত্রিতি করা 
হইতেই এইরূপ বাৎসরিক কিস্তিতে রেলওয়ের খপ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হুইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের কোন কোন স্থলে 
আছে। ভারত সরকার এককালীন ৩ কোটি ৫৪ হাজার ২৫০ পাউণ্ড ট্রালিং খান্ভাতাব হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতে খাস্তদ্রব্যের ঘাটতি পড়ে 
বুটিশ সরকারকে প্রদান করিলে উক্ত সরকার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে, নাই। খাস্মদ্রব্যের অভাব কোন কোন স্থলে যানবাহনের অস্থবিধা অথবা 
যতগুলি দেয় বাধিক কিস্তিতে রেলওয়ের ধরণ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব ভারত উহা মজুদ রাখার অন্ত দেখা দিয়াছে । খাদ্ধদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারে ভারত 
সরকারের আছে তাহার সমস্ত দেনা মিটাইবার ভার বৃটিশ সরকার গ্রহণ সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। ভারতের 
করিবেন। প্রক্কত পক্ষে ভারত সরকার এককালীন বৃটিশ সরকারের হাতে খাদ্রব্যের ব্যবহারের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সমস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বলিয়া 
ও অর্থ প্রদান করিয়! শতকরা বাৎসরিক ২3 পাউণ্ড সুদে ওঁ অর্থ নিয়োগ রিও মত প্রকাশ করেন । 
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বাংলার বিশিষ্ট লেখকগণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, অর্থনৈতিক 
সমালোচনা, মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও রঢনাসন্তারে সমৃদ্ধ 

হইয়া প্রকাশিত হইবে । 

এই সংখ্যার মুল্য বার আন৷= = 

._ যীহারা কেবলমাত্র শারদীয়া সংখ্যা লইতে চাহেন 

* '_ তাহারা অফিসে উহার মূল্য জমা দিলে, তাহাদের 

‘_ ঠিকানায় বই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। 


১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা | 
১১ টি 
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আসামে খাণ্যশস্তের চাষ | 
অধিক খান্তশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত আন্দোলনের দ্বারা আসামে ভাল 


ফল পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৪২ সালে) পূর্ব" বৎসরের ' | 


তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ আলু বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের চেয়ে 
বর্তমান বৎসরে অধিক আলু উৎ্পন্নের পরিমাণ দড়াইয়াঁছে ২২ হাজার 
৭২৫ টন! ১৯৪২ সালে আউশ ধানও পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা 
২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ১৯৪২ সালে পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় আরও অধিক ৭৩ হাজার টন আউশ ধান বেশী জ্স্মিয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী 
মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মিত্রশক্তিবর্গের জন্ত 
-৩ লক্ষ টন খাদ্ছপ্রব্য প্রেরণ করা হইয়াছে 
দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থিক অবস্থা 
১৯৪২ লালের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের 
পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৮৮ পাউণ্ড | এই সকল 
ব্যাক্কগুলির নগদ মজুত তহবিলের অর্থের পরিমাপ হইতেছে আলোচ্য মাসে 
৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮১২ পাউও। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে 
দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা খাতে খরচ হইয়াছে ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড | ১৯৪২ 
সালের জুলাই মাসে জনম্বাস্থ্যমুলক কাধ্যের ভক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যয় 
হইয়াছে ১ লক্ষ ১৪ হাজ!র পাউণ্ড ; ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এইরূপ 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার পাউণ্ড । 
ভাঁরতে যুদ্ধ ও সরবরাহের ব্যয় 
গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের স্ধিবেশনে রাজা বুবরাজ 
দত সিংহের এক প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের অর্থবিতাগীয় সেক্রেটারী 
আনান যে, ভারতে দেশরক্ষা ও সরবরাহ বাবদ দৈনিক ১ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা! ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়ের কতটা অংশ বৃটিশ ও ভারত সরকারের 
দেয় তাহা চলতি বৎসরের সংশোধিত 'বরাদ্দের সময় নির্ধারিত হইবে। 
তারতে অষ্টরেলিয়ার কোন পৈন্য নাই। উপরোক্ত দৈনিক ১ কোটী ০ লক্ষ 
টাক! খরচের মধ্যে কত অংশ ভারতে অবস্থিত মাকিন ও চীন! সৈম্তদের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য, তাহা এক্ষণে বলা সম্ভব নছে। 


কলিকাতায় সাহীষ্যকেন্দ্ 

" বিমান আক্রমণের ফলে যাহার! গৃহছারা হইবে, তাহাদের সাহায্যদানের 
“যে ব্যবস্থা কলিকাতা করপোরেশন করিয়াছেন, বাঙ্গলা সরকার তাহার 
ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। করপোরেশন এই সম্পর্কে কলিকাতার 
বিভিন্ন স্থানে ১৫টী সাহায্যকেন্ত্র খুলিয়াছেন। এজন্ত প্রাথমিক ব্যয় হুইবে 
হ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং চলতি খরচের পরিমাণ দ্নাড়াইবে প্রতি মাসে 
৭৬ হাঁজার টাকা । এই সকল সাহায্যকেন্ত্র হইতে খাস্ভসরবরাহের জন্ত যে 
পরিমাণ খান্ত মঙ্ছুত করা হইয়াছে, তাহাতে ৪ লক্ষ «০ হাঞ্জার টাক! ' ব্যয় 

-হুইয়াছে।; | 

_ বাঙ্গল! সরকারের মজুত চাউলের পরিমাণ 

বাদল! সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, কোন কোন 
মহলে এইরূপ এক ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকারের হাতে 
৯ লক্ষ টন চাউল মজুত আছে। প্ররুত ব্যাপার হইতেছে এই যে, বাঙলা 
সরকারের মঙ্কুত চাউলের পরিমাণ ৯ লক্ষ মণ--৯ লক্ষ টন নহে। এই 
চাউলে বাঙ্গলা দেশের মাত্র ২ দিনের কিছু বেশী সময়ের প্রয়োকত্বন মিটিতে 
পারে। বাঙলা সরকার ইতিমধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের প্রয়োজন 
: মিটাইবার জন্ত এই চাউল হইতে কতক পরিমাণ ছাড়িয়াছেন। পূর্ব বঙ্গের 


কয়েকটা জিলায় চাউলের দারুণ অভাব হওয়ায় যাঙ্গলা সরকার এ সকল & 


ছ্বিলার অন্তও কিয়ৎপরিমাণে চাউল দিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে চাউল 
ধরিয়া রাখা গতর্ণমেন্টের নীতি বা উদ্দেস্ত নহে। বাঙ্গলা সরকারের হাতে 
-ধে সামান্ত পরিমাণে চাউল রহিয়াছে, তাহারা তাহা হইতে যে সকল 
' “অঞ্চলে চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, সেই সকল অঞ্চলের জন্ত যথোপযুক্ত 
' -কিস্তিতে চাউল ছাড়িতেছেন। 


্ 


ক 


ভিত কি টি 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 


কোম্পানী লিমিটেড, 
| ১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 
| 











বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
ত কহ 





প্রি অয রাডার ডান আবশ্যক ৷ 
Ul বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্ট স্‌ 























ফোন 2 পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রামঃ রেন্বে। | 


দাৰ্জিলিং ব ব্যাঙ্ক লিঃ 


॥ ৩১, আশুতোষ ee রোড, কলিকাতা । 
f 2 ৫০১০০ ১০০০২ (পঞ্চাশ লক্ষ) 





এ 25 ৫,০০,২২৫, 
আদায়ী » ৩,২৯,২২০২ 
কাধ্যকরী 39 ০,০০,৪০০ উপর 









-শীখাসম্হ ৪ 
৯এ ডাঙ্হৌসি স্কোয়ার ইষ্ট (কলিকাতা), ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, নিভাইগঞ্জ, তেজপুর, চারালী, ৫ j 
চৌধুরীবাজার (কটক), মঙ্গলবাগ, (কটক), পুরী, র"চি, 
পুরুলিয়া, ভাগলপুর, নাগপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম )। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ঝি মুখার্জি বি, এ। | 


সনটাল ক্যালকাটা | 


|দে 
ব্যাহত লিনওু 









হেড অফিস-__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ছ-_এবৎসর শতকরা 
৭৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬৷* টাকা 


শা | ‘ 
শ্যাসবাজার ৬ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 


§ টাদবালী (বালেশ্বর--উড়িষ্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
' জানান হইয়া থাকে। 





> LD 











8০৪ | | আর্থিক জগৎ”. ৮ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ 
ES লু 
দেশরক্ষা বাবদ খণের পরিমাণ | "7%, (শ্রীযুক্ত সেনের অভিভাষণ ) 
১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ভারত পাটের, মূল্য বিশেষভাবে পড়িয়া যাওয়ায় বাজলায় যে গুরুতর 
সরকারের সকল শ্রেণীর দেশরক্ষা বাবদ খণ প্রাপ্তির: পরিমাণ দাড়াইয়াছে সমস্যার স্ষ্টি হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাহার অভিভাষণে অতঃপর সেই 
১০৮ কোটী ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। নিয়ে যে সমস্ত বৃটিশ ভারতীয় বিষয়টি নিয়া আলোচনা করেন৷ যুদ্ধের জটিল অবস্থায় বাহিরে পাট, 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ দেশরক্ষা বাবদ যে পরিমাণ খপ প্রদান করিয়াছে ও চট বিশেষ কিছু রপ্তানী করা যাইবে না জানিয়াও বাঙলা সরকার 


তাহার হিসাব দেওয়া হইল... . "এবার গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিয়া- 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য: . খ্ণের পরিমাণ (টাকা) ছিলেন। উহার ফলে দেশে উৎপন্ন পাটের মধ্যে বেশীর ভাগ অংশই 
রা নত এবার উ্ত্ত ও অবিক্রিত থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে । 
রিও রিচি সেই সম্ভাবনার ভিতর পাটের দরও স্বভাবত:ই খুব নামিয়া গিয়াছে 
ুক্তপ্রদেশ Ce গাধার এবার যখন বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ নির্ধারিত হয় তখন 
মাদ্রাজ ৬০ টিকার ভারত সরকারই বাঙ্গলা সরকারকে গতবারের তুলনায় ছিগুণ জমিতে 
সিদ্ধ ৬ ১৫,৬৩৬,০০০ . পাটি চাষের অঙ্ুমতি দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। এসময়ে 
বিহার, 4৫ 1 ৯৩১৯০৪৪৪০০৪ তাহারা এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন. যে, বেশী জমিতে পাট চাষ 
দিল্লী _ ৮,৩১৫,০০০ '_ করিয়া কৃষকদের যদি কোন ক্ষতি হয় তবে তাহার! কৃষকদের সাহায্যে 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার . "", €৩৯৪,০০* , * অগ্রসর , হইতে ক্রটি করিবেন না। পাটের মূল্য বেশী পরিমাণ 
উত্তর পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ ১৩২১০০০০১৬২ নামিয়া গিয়া বর্তমানে কৃষকদের যে দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে 

উড়িষ্যা ৩,১২৩,০০০ ‘2d 


তাহাতে ভারত সরকারের পক্ষে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময় 


চিনি ০১০ ২২১১**৭, ,,: আসিয়াছে-বলিয়াই শ্রীযুক্ত দেন মনে করেন। তবে পাটচাষীদের 
আসাম ১,৯১০,০০০ ১৫ 3 
. | ১ নিকট হইতে নিদ্ধারিত দরে পাট ক্রয় করা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের ' 
আজমীড়-মারোয়াড়া ১,১৫৫,০৩০ ১০ | 
7৮8 8 এ ual GNF হইতে যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত সেন তাহাতে তেমন আশা 
দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভরসার কিছু দেখিতেছেন না। তিনি বলিয়াছেন, মফঃস্বল হইতে, 
রি অল ২:71, ৩৮৯৭৩০০০,. অুশৃঙ্খলভাবে পাট ক্রয় ও তাহা মজুত করিবার সরকারী সুব্যবস্থা 
, ১০৮৫১৪৩২১৯০ ! বর্তমানে কিছুই নাই। কাজেই এ ধরণের কাধ্যনীতি অবলম্বন 
বিভিন্ন দেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ '” করিতে গেলে তাহাতে নানারপ দুর্নীতি ও অপচয় দেখা যাওয়ার : 


১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ১ কোটি '৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার টন - আশঙ্কা আছে। সুতরাং উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে ব্যবসায়ী 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ' সম্প্রদায়ের সহিত পূর্বাহে পরামর্শ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৯১ লক্ষ ১৯ হাঙ্দার পাউও্ড।. এরূপ একটি ব্যয়বহুল কার্যে ব্রতী হওয়া সঙ্গত হইবে না। শ্রীযুক্ত 
১৯৪১-৪২ সালে কিউবা, পোটোরিকো, জাভা এবং মেস্কিকোতে যথাক্রমে সেনের এই মন্তব্য আমরা খুব সময়োচিত ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। :' 
৩৬ লক্ষ টন, ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টন, ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং ৪ লক্ষ ১৩: পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের 
হাজার ৫ শত টন কাচা চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অসিত হইতেছে। ১৯৪৯. সাহায্য লইয়া পাট ক্রয়ের একটি/কাধ্যনীতি গ্রহণ করুন, ইহা আমরা 
সালে জাভায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার f jf 
খু 


বলিয়া অনুমান করা বাইতেছে | ১৯৪১-৪২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ৭ লক্ষ মর্শ করিয়া একটি সুবিন্তন্ত পরিকল্পনা গ্রহণই আমাদের মতে সঙ্গত। 
৫০ হাজার টন, ভমিনিকান গণতন্ত্রে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, পেরু ৪ লক্ষ ৩৩: = ও - l 


হাজার টন, জাপান ১২ লক্ষ ৭০ হাজ্ঞার টন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১০ লক্ষ ঠি 
৪২ হাদার টন, ব্রাজিল ১২ লক্ষ €৭ হাজার টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৰ 
টন, নেটালে ৪ লক্ষ ২ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্থুমিত 
* হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এই সকল দেশসমূহে যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৬€ হাজার 
টন, ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন, ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন, ৯ লক্ষ ৮১ হাজার টন, 
১০ লক্ষ ২৮ হাজার টন, ১১ লক্ষ ৪২ হাজার টন, ৮ লক্ষ ৯ হাজার টন এবং ২ 
৫ লক্ষ ৪ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে || 
বীট চিনি উৎপাদনের, অন্ত ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে বীটের চাব 


be 





হইয়াছে বলিয়া অমুমিত হইতেছে? I : হো শাহ ই | বস «১ bh 
দক্ষিণ ভারতে বস্মাইিট বরা ইত ৩৬ রর 
দক্ষিণ ভারতের সিভারয় পার্বত্য অঞ্চলে মুল্যবান বন্সাইটের খনি চন: কমি ২০ 
পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করা | AEE পর রিং... তি টানি 
যাইবে। 
সিংহলে বিরাহ ও জন্মসংখ্য। | সহ Mo FO Dahl Rd 
॥ ৯১৯৪১ সালে সিংহলে ২ লক্ষ-১৯ হাজার ৮৬৪টী শিশুর জন্ম হইয়াছে। ৪৩ তলা Te ভা: 
আলোচ্য বৎসরে সিংহলে বিবাহ সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩১ হাজার ৯৫৬টী) | শসা হু বাবর দু রি ভুত ই | 
ছি ১৫ বু রি 


১৯৩৮ সালে এইরূপ বিবাহের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ৩৮৫টা। 


A 


সি 





€ই অক্টোবর, ১৯৪২] Kn . "আৰ্থিক জ্রগৎ 


কাপড় ক্রমশ এত দু্মূল্য হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে দরিদ্র নরনারীর. পক্ষে লঙ্জা 
'1' ২ "নিবারণ দুরূহ হয়ে উঠবে। যারা, ছু'বেলা ছু'মুঠো মোটা ভাত আর বছরে ছু'খানা 
২: মোটা কাপড় পেলেই খুসি তাদের এই অত্যল্প প্রয়োজন মেটাতে না পারা দেশের 
' যে কৃত বড় দুর্ভাগ্য তা হয়তো সব থেকে বেশি বুঝতে পারছি আমরা-__যারা 
দরিদ্রের বন্ত্রসমস্া সমাধান কর! জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছি। প্রার্থনা করি 
এই ছুর্দিন যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়! আবার যেন সেই দিন ফিরে আসে যখন আত্মীয় 
বিজন বস্ত্র উপহার দিয়ে দেশবাসী পুজোর আনন্দকে সার্ক করে তুল্বে! 


অহালয়নী কটন মিলন. ভিসিট, 


ম্যানেজিং এজেন্ট স্‌ এই.চ. দত্ত. এণ্ড সন্দ লিঃ, ১৫ ক্লাইভ স্ত্রীও লিও 
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[ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ 











ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চিনি সরবরাহ 
তারত সরকারের চিনি সরবরাহ নিয়ামক ১৯৪২ সালের ১লা জুন হুইতে 
৩০শে নবেঘ্বর পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রদেশ ৭৫ ছাত্রার ৩৪ টন, পাঞ্জাব ৫৫ হাজার 


৯৯৪ টন (রাজা এবং বুলাও চিনির কল হইতে ৯ হাজার টন চিনি সরবরাহ .. 
বাদ দিয়া), বাঙ্গলা ৫০ হাজার ৯৯২ টন, মাদ্রাজ প্রদেশ ২৫ হাজার ৭৭০ টন { 


(মহীশৃরের মান্দিয়া চিনির কলের ও হাজার ৪৯৬ টন সরবরাহ বাদ দিয়) 
চিনি আমদানী করিতে পারিবে বলিম্বা অনুমর্তি দিয়াছেন। অগ্তান্ত অঞ্চলে 
৮২ হাঁজীর ৬৯৯ টন চিনি চালান দেওবার অনুমতি দেও! হইয়াছে 3 
আলোচ্য সময়ে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে মোট ২ লক্ষ ৮৯ হাদ্রার ৭৮৯ টন 
‘চিনি আমদানী করিবার অস্থ্মতি দেওয়া হইয়াছে। 


& শত টন এবং অন্তান্ত অঞ্চলে ২৮ হাতার «৩০ টন চিনি পাঠান হইয়াছে । . 
মাদাগাক্কারে কৃষি ও খনিজসম্পদ 

১৯৩৮ সালে মাদাগাক্কার হইতে ৪১ হাজার টন কফি বিদেশে চালান্‌ 

দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উক্ত স্থান হইতে শিমুল আলু বিদেশে 


চালান দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার ৫৩৪ টন। ইহাছাড়া ১৯৩৮ সালে; 
মাদাগাস্কার হইতে ১১ হাজার মেট্রিক টন চাউল, ১১ হাজার ১৫৬ টন যাংস- [| 
জাত দ্রব্যাদি, ১ হাজার ৭৪৮ টন জাস্তব চর্বি, € হাজার ৬৪৬ টন ছাগল এবং | 
গরু ও মহিষের চামড়া এবং ২ হাজার ২২৬ টন গোমাংস বিদেশে রপ্তানী করা || 


হুইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে উক্ত স্থান হইতে বিদেশে ‘ভেনিলা’ (এক প্রকার 


‘সুগন্ধি তৈল) প্রেরণের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড! এতত্্যতীত, | 
মাদাগাস্কার হইতে ১৯৩৮ সালে ১৩ হাজার ৪৩৩ মেটি,ক টন 'প্রাফাইট” ধাতু | 


এবং ১২ হাজার ৬৮৯ আউন্স সোণা বিদেশে পাঠান হইয়াছে । 
ভারতে ভুলাজাত বস্ত্র ও সুতা প্রস্তুতের পরিমাণ 


১৯৪২ সালের আনুয়ারী মাসে ভারতে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তুলার 


সুতা কাটা এবং ৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড তুপার বস্তরাদি বধন কবা ছইয়াছে ; 


১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে এইক্সপ স্থতা কাট! ও বস্তু বয়ন করার পরিমাণ 


দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৮ কোটি ৭০ লক্ষ 


পাউণ্ড । ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারী , 
'মাসে সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন করিবার পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে শতকরা, 


১৫ ভাগ ও ৬ ভাগবেশী। ১৯৪৯ সালের এগ্রিলমাস হইতে ১৯৪২ সালের 
"জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত (দশ মাসে) ভারতে ১৩২ কোটি পাউণ্ড স্থতা কাটা এবং 


1৯২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বস্তু বয়ন করা হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালের অনু- * এ 


কূপ সময়ে' এইরূপ স্বতা কাট! ও বস্ত্র বয়ন করার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, 
১১৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৮১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড । 
এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সমুদ্র পথে বৃটিশ | 


'ভাঁরত হইতে বিদেশে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তা চালান দেওয়া হুইয়া- & 
ছিল। ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ে বিদেশে এইরূপ সুতা প্রেরণের | 


পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটের চাহিদা 
ভারতে পাটকলসমূছের হাতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
মজুত পাটের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার বেল। ১৯৪১ এবং 


১৯৪০ সালের জুন মাসের শ্যে পর্য্যন্ত এইরূপ মন্ভুত পাটের পরিমাণ ছিল' 


যথাক্রমে ৪৬ লক্ষ ৫৩হাজার এবং ১৯ লক্ষ ৯২ হাজার বেল। মার্িন 
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জাহাঙ্জ নিৰ্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজে লাগাইবার জন্ত 
দড়ি প্রস্তুত করিতে কাচা পাটের বিশেষ গ্রায়োজন হইয়াছে । অতএব 
ভারত হইতে যে সকল জাহাজ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে মালপত্র বহন করিয়া 
নিতেছে তাহাতে বেশীর ভাগ স্থান কাচা পাট বোঝাই করিবার জন্য পৃথক 


করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত উক্ত সরকার কর্তৃক" গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটের থলেরও অভাব হইয়াছে । 


দশ দিনে জাহাজ নির্মাণ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘লিবার্ট" নামক ১০ হাজার ৫ শত টনের মালবাহী 
জাহান ১০ দিনে নিৰ্ম্মাণ কার্য শে করিয়। সমুদ্রবক্ষে ভাসান হইয়াছে। 








১৯৪২ সালের ১লা জুন | 
হইতে «ই সেপ্টে্বর পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রদেশে ২৫ হাজার ৮৯৩ টন, পাঞ্জাবে { 
৩৪ হাজার ৬৮৮ টন, বাঙ্গলায় ১৫ হাজার ২৯০ টন, মাদ্রাজ্জ প্রদেশে ৬ হাজার [| 


১৯৪১ সালের. , | 











ASSETS 


লি রি রবারের জিনিষ র 





& *+ 
AE হৃতিক 
* আইস্‌. ব্যাগ 
) * হাওয়া বিছানা ও বালিশ 
[ +* এয়ার রিং ও কুশন 


|: অলিক পদত ] বুট প্রভৃতি 
শা, 


আমাদের বিখ্যাত ভাকৃব্যাক যি 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অধচ দামে কম। 


সমস্ত সঙ্গান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেল ৪য়াটারগরফ রকম 


(১৯৪০) ভিলন্মিনেউড্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :__পানিহাটী, ২৪ পরগণা। 
| শো-রুম ১৬, চৌরজী রোড ও ৮৬) কলেজ ট্রীট, কলিক ত! 


শাখা ১--৩৭৭ হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই । 
টি নাগপুব (কহ £-_অভষঙ্কর রোড, লীতাবল্দী, নাগপুর | 


কদিন নিয়ন ৰ ব্যাঙ্ক দিমিটে 






















১2222 বে বির 


পা 





স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
|| রেজিঃ অফিস :__কুমিলা ৪নং ক্লাইভ গ্্রীট, কলিকাভা । 
ih; অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২২ টাকা 
গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ৩০১০০১০০০৩২, টাকা 
আঁদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্ৰিম কল সহ) ১৬১৫০ ০০০২ টাকার উপর | 
Nl রিজার্ভ ফণ্ড ৮,১৬, ৩. টাকার উপর 
ছা ডিপান্তিট ** ৩১০০৯ ০০৯০০০২ টাকার উপর 
| কাৰ্য্যকরী মূলধন ৩,৫০,০০,০০০ টাকার উপর 


(১৩৪৯ সালের ১লা আশ্বিন ইংরাজি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত ) 
আযামেরিকান এজেন্টম্‌* গ্যারান্টি ট্রাঃ কোম্পানী 


অব. নিউইয়ৰ্ক | 

১ লণ্ডন এজেন্টস্‌ঃ--বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 
] অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেন্ট_ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিড়নি৷ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 


L 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট ল 
কা ভু 


ভিলা 





_ ই অক্টোবর, ১৯৪২ ] 
TRE ভারতীয় উর্ধতন কর্ম্মড Aa I সংখ্যা 


গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কেন্ত্রীয় রাষ্ট্রীয পরিষদে প্রশ্নোত্তর দান কানে 
ভারতের সহকারী অঙ্গীলাট সামরিক বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীতে বৃটিশ উর্দ্ধতন 





কর্মচারীদের অম্ুপাতে ভারতীয় উদ্ধ তন কর্ম্মচারীর নিম্নরূপ সংখ্যা প্রদান Ll 


করেন: 
ভারতীয় পদ্ধাতিক বাহিনী--প্রত্যেক ৬:৪ জন উর্দ্ধতন বৃটিশ 
কর্মচারীর অন্থুপাতে ভারতীয় উদ্ধতন কর্মচারী ১ জন (ইহার মধো ভারতীয 


পদাতিক বাহিনীর মধ্যে যে সকল রাজকীয় পদাতিক বাহিনীর উর্দ্ধতন || 


কর্মচারী আছেন, তাহাদের ধর! হয় নাই )। 


ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার দল--প্রত্যেক ৩৩ অন উর্ধতন বৃটিশ কর্মচারীর [| 


অঙ্ুপাতে ভারতীয় ১ জন (ইহার মধ্যে ভারতীয় ইঞ্জিনিধারিং দলের মধ্যে 


যে সকল রাজকীয় উদ্ধতন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মচারী আছেন, তাহাদের ধরা | 


হয় নাই)। ৃ 
ভারতীয় যান্ত্রিক বাহিনী--প্রত্যেক ২'৫ অন উর্ধতন বৃটিশ কর্মচারীর 
"অনুপাতে ভারতীয় উর্দ্ধতন কর্মচারী ১ জন। 


ভারতীয় গে।লন্দাজ বাহিনী- প্রত্যেক ৩'১ জন উর্দ্ধতন বৃটিশ 


কর্মচারীর অনুপাতে ভারতীয় উদ্ধতন কর্মচারী ১ জন। 
ভারতীয় সৈন্যদল ও গোলন্দাজ বাহিনী--প্রত্যেক ১৬৩ জন 
‘উর্দ্ধতন বৃটিশ কর্মচারীর অন্পাতে ভারতীয় উর্দ্ধতন কর্মচারী ১ অন। 


বাঙ্গলায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাভাব ও মুল্যৰান্ধি সমস্ত 

গত ২রা অক্টোবর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলায় খাস্তসমন্তা ও অন্তান্ত 
দ্রব্যাদির অভাব ও মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে ঢাকার নবাব বলেন যে, গত তিনমাসের 
মধ্যেই প্রধানতঃ খাত্ব দ্রব্যের অভাব ও মুল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যদি পূর্বেও ইহা 
অনুমান করা যাইত, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে ইছার প্রতিবিধান করা 
সম্ভবপর ছিল না মুল্য নিয়গ্পণের জন্ত যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে 
তাহার কর্মদক্ষতা অত্যন্ত সীমাবন্ধ এবং উহার পূর্ণ সুযোগও গ্রহণ করা হয় 


না। বর্তমানে দেশে কেরোসিন তৈলের অভাব হইয়াছে) কিন্তু চিনির পি 


হৃবারবন 


কোন প্রকার ঘাটতি পড়ে নাই। যানবাহনের অভাবের অন্ত আমদানী ও 
বপ্তানীর ব্যাপারে বিশ্ব ঘটয়াছে। ঢাকার নবাবের মতে বাঙ্গলায় চাউলের 
অভাব সম্পর্কে যতটা প্রকাশ করা হয়, প্রকৃত পক্ষে ততটা অভাব আছে কিনা 
তাহাতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রক্কৃতপক্ষে বাঙ্গলয় চাউলের কোন 


নড়াইয়া সমস্তাকে অধিকতর জটিল করিয়া তোলা হইতেছে। এই অবস্থা 
দুর করার জঙ্ক যদি ব্যবসায়ীদের উপর ব্যক্তিগতভাবে কড়াকডি বাবস্থা করা 


হয় তবে তাহার দ্বারা তাহাদের আতঙ্কগ্রন্ত করিয়া তোল! হইবে এবং অভাব টু 
আরও বৃদ্ধি পাইবে । লবণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্তমানে ইহার কোন . 


অভাব নাই এবং ইহার যুল্যও কোন প্রকার অস্বাভাবিক নহে। দ্রইমাস 


চলিতে পারে এরূপ লবণ মন্কুত থাকিলেও নূতন আমদানীর সম্ভাবনা রহিয়াছে ৷ ৃ 


কেরোসিন তৈল সরবরাহকারী কোম্পানীগুলির সহিত আলাপ আলোচন! 
করিয়া এরূপ একটী পরিকল্পনা করা হুইয়াছে যে, কেরোসিন তৈলের আমদানী 
বৃদ্ধি করা হইবে এবং উপযুক্ত মূল্যে উহা! বিক্রয় করা হইবে। তিনি আরও 
উল্লেখ করেন যে, বাঙ্গলা সরকার আশা করিয়াছিলেন যে, পুজার ' পূর্বে সুলভ 
মূল্যে প্রচুর পরিমাণ ষ্ট্যাপ্ডার্ড' কাপড় পাওয়া যাইবে । কিন্তু বর্তমানে অবস্থা 
এমন দাড়াইয়াছে যে, বাঙলা সরকার এই ব্যাপারে নিরাশ হুইয়াছেন। 
চাহিদার পরিমাণে দেখাষায় যে, উৎপন্ন ধ্যাপ্ডার্ড' বন্ত্রের ৯০ ভাগ বালা 
দেশের জন্তই প্রয়োজন হুইবে। যাহাতে '্যাপডার্ড’ বস্ত্র শীঘ্রই পাওয়া যার 
" বাঙ্গল! সরকার সেই জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
ভারতে লম্বা! আঁশযুক্ত তুলার চাষ 

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে $ ইঞ্চি পরিমাণ লঙ্কা অশশযুক্ত তুলার উৎপাদন 
পূর্বের তুলনায় প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের মরগুমে 
এইরূপ লম্বা আশযুক্ত তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোট তুলা উৎপাদনের 
শতকরা ৩৬ ভাগ। 





চিল লতা ওলা নাজমা লল্লা ললিতা লালন 


| EE EE ER EEE ESS EE 


দি বিগ্|যাণ ব্যাক নি; | মা বান্ধ নি 


ত্রিপুরাধিপতি গয় মহারা মহারাজ! মাতা ৮1 
নু কে,সি 2 এস, আই 
|| রেজিঃ জফিস-_আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস --আগরতলা | 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রীট । 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্ষচ আছে 


প্রীহরিদীস ভট্টাচার্য্য 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার। 
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হেড iE 
শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্ধত্র 


সকল অফিসেই সুদের হার 
চলতি হিসাবে শতকরা বার্ষিক 1০ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক %» % ১1০ 
| স্থায়ী আমানত (১২ মাস) » ৩০ 
) ETT! 
কলিকাতা অ 
২২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট ; রাসবিহারী এভেনিউ 
|) ফোন --ক্যাল ৬৫৮৮ ফোন--সাউথ ২৬৩৬ 
ERE রনি 
তে রী এন ্ ০০০০৮৫৫৭০১০ এন৮ ২2503304008 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


অফিস--২২ নৎ স্ট্যাণ্ড রোড, 


হেড 
| (ক্লাইভঘাট ষ্তীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড়) 
প্রকার অভাব নাই । কেবলমাত্র একট! বিষয়ের সহিত আর একটা ব্যাপারকে & 


১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা fl 
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ৯২ টাকা, I 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ i 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজ্জিট ৬ মাস বা তুর ; সুদ শতকরা 
৩|০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ত্ৰাঞ্চ--কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর; বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


১৯৮ 











বাজলায় কুইনাইনের ব্যবহার 
গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর দান কালে |: 
বাঙলা সরকারের বন ও আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ RR 
বৰ্ম্মনণ বলেন যে, ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যে তিন বৎসর শেষ হুইয়াছে, সেই 
সময়ে বাজল! দেশে গড়পড়তায় »০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ধৃরচ হুইয়াছে। | 
এই প্রদেশে উক্ত তিন বৎসরে কুইলাইন উৎপন্নের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
' ৩১ হাজার পাউণ্ড। বাললা সরকার নূতন নূতন জমিতে কুইনাইনের চাষ | 
' আর্ত করিয়াছেন এবং যে সকল অমিতে কুইনাইনের চাষ হুইতেছে, সেই 
সকল জমিতে কুইনাইন উৎপন্নের পরিমাণ যাহাতে' বৃদ্ধি পায়, তাহার অন্ত ? 
চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, কুইনাইন উৎপাদন করিতে 
কোনরূপ অঙুমতি গ্রহণ করিবার অন্ত কোন সময় প্রয়োজন হয় নাই। 


ভারতীয় সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি 
ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের 
১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় সৈল্তদের এবং যুদ্ধরত ভিন্ন সামরিক বিভাগের 
| টি বাচন বাতিক বেড তরিত ত কাকির বধ বরা ছে 
যাহাদের চাকুরী এক বৎসরের অধিক হইয়াছে এতাবৎকাল তাহাদিগকে LH 


কশুক্ষমতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জঙ্ত মাসিক ২1০ টাকা অতির্নিজ দেওয়া হইত। উস 


_ এখন হতে কাহারও চাকুরীর আয়ুন্ধাল ছয় মাস হইলেই এইরূপ বেতন 
, মাসে ১২ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে এবং এক কংসর'পরে প্রতি মাসে এ” | 
টাকা হারে দেওয়া হইবে। এই, নূতন ব্যবস্থার ফলে সৈশ্ত বিভাগে { 


আরও ১০ হইতে ১৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। 1 
| ) 


অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের সুবিধাদীন &ু 

১৯৪২ সালে ম্যাটি,কুলেশন, আই এ, আই এস সি এবং বি এ পরীক্ষায় যে : 
সকল পরীক্ষার্থী অক্বতকার্য্য হইয়াছে, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয়েয় কর্তৃপক্ষ ' 
: বর্তমান আপত্কালীন অবস্থা বিবেচনায় তাহাদিগকে কিছু সুবিধা দিবার | 
* সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল সুবিধার মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি & 
খাকিরে £--১৯৪২ সালের জন্য নির্দিষ্ট: পাঠ্যপুস্তক ও-পাঠ্যাংশ হইতে বিকলে 
বিভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া, ১৯৪৪ সালের পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক বিজ্ঞানকে | 
অতিরিক্ত বিষয়, হিসাবে বহাল রাখা, এবং স্কুল ও কলেছে ভর্তি হওয়ার, pt 
তারিখ পিষ্ধাইয়া দেওয়ার ্যবস্থা। 0) i 
গ্রেটর্ুটেনে বিমানহানায়, হতাহতের, সংখ্যা { 

প্রকাশ, যুদ্ধের তিন বৎসরে 'বিমান হানায় গ্রেট বৃটেনে ৪৭ হাজার ৩০৫.8 
জন বে-সামরিক অধিবাসী নিহত এবং ৫৫ হাজার ৬৫৮ অন আহত হইয়াছে | AK 





__ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ 


৩ হেড অফিস কুমিল্লা হাক ১৯৪ ৫ 
নকুনিকা ও এজেন্সী ইল 
fie আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, হউ-পি, দিষ্তী, 
বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্ে। 


মূলধন 
39 ৩,০০,০০০ ' "টাকা 
বিক্রীত 





হেভি না রি বেঙ্গল) 


জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 


, যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 


কাধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে - বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু ( 
হইলে, যুদ্ধঙ্জনিত ক্ষতিপূরণের “বিধান আছে। বীমাপত্রে ষে '' 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বীমাকারীদের |} 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহার! যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে, 
অথবা সৈম্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক... { 
কাৰ্য্যে যোগদান করিবে। যে পধ্যস্ত 


বৈরি কার্য রত সাকিব লে পর উজ বামাকারীর বুধ মা 


শত্রুর আক্রমণ, ।যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা- 


ষ্ হামার মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে। এ 

বিমান প্রতিরো কাধ্যে কোনরূপ কর্ম গ্রহণ করাকে 

| বোমা পেশী বলিয়াই গণ্য করা হইবেন by ft 
বোর্ড অফ ডরেউরগণের পক্ষে 





ইহার মধ্যে বৃহত্তর লণ্নে নিহত :ও আহতদের সংখ্য দাড়াইয়াছে যথাক্রমে, ) K | ক 


২০ হাজার ১১০ জন এবং ২৬ হাজার ৭১ জন। 


ভারতে কাগজ ও রং উৎপাদনের পরিমাণ . 
১৯৪১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয়মাস (এপ্রিল-সেপ্টেষ্বর) শেষ হইয়াছে ' 
সেই সময়ে ভারতে মোট কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে » লক্ষ 
৫০ হাজার ৮৬৮ হন্দর। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে মোট > লক্ষ টন কাগজ 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশ! করা যায় । ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর: ' 
মাস পৰ্য্যপ্ত ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর রংএর উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে € লক্ষ 
৫৩ হাজার ১৪৯ হন্দর 7 ১৯৪* পালের অনুরূপ ছয় মাসে এইরূপ রং" 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৭৭ হন্দর | 


চীনে কাগজ উৎপাদন 
বর্তমানে প্রতিমাসে € শত টন করিয়া কাগন্ধ উৎপন্ন হইতেছে। 
ভারতের প্রায়-সমসংখ্যক কাগজের কল চীনে স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল 
কাগজের কলের মূলধনের পরিমাপ হইবে মোট, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ 
আলার। কাগজের “কল্লগুলিতে দৈনিক’, উৎপাদনের : “পরিমাণ” হইতেছে 
গড়পড়তায় অর্ধ টন - হইতে ৪ টন প্্যন্ত। ১৯৪১ সালে চীনে মোট 
৬৪ হাজার ২*৪ রীল, কাগজ উৎপ্ হইয়াছিল এবং ইহার মূল্যের পরিমাপ ' 
দ্াড়াইয়াছিল ১ কোটি হর ৮ হাজার ৭৪* ডলার । চীনে কাগজের 
কলের সংখ্যা হইতেছে বর্তমানে .১টী। 








ww 


রা 
J 





€ই অক্টোবর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ | ৪০৯ 








ভারতে বেতারঘন্ত্র আমদানী 


ভারত সরকার প্রায় ৫০ হাজার বেতারযন্ত্র ইজারা ও খপদান বিধানের, 


অনুসারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এদেশে আমদানী করিয়াছেন। সম্প্রতি 
ভারত সরকারের গ্রতিনিধিবৃদ্দ এবং বেতারষস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতি নিধিবৃন্দের' 
মধ্যে এক বৈঠকে এই সকল বেতারযন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি এবং ইছার' 





দর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্বস্কে আলোচনা হইয়াছে । প্রকাশ, বেতারযন্ত্ 


ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ সকল বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে 

উক্ত যন্ত্রগুলি বিতরণ করিবার অন্ত ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। . 
বেতারযন্ত্রের দর নির্ধারণ সম্পর্কেও সম্মেলনে সকলে একমত হইয়াছেন। 

ভারত সরকার এখন সম্মেলনের স্ুপারিশসমূছ সমন্ধে ককয়া মায় হরিতে 

বিবেচনা! করিতেছেন। 


'শজব বিশ্বান.করলাহ বলেই আরা 


| ০০০০২ 


শি পাশ ০ 
Hl 06 জজ জগ আপ SF সি ৯৯, 
ঝা ওরা জগ 
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গুজবে কান দেবেন না 


ঢাকা পেল" 





po? 
te: 


পপ পাপা 





উড়ে! খবরে এবং যেগুজব আপনাকে 
বিপথগামী করে তা*ত কান (দেবেন 
না এসব দটিয়ে শন্র আপনাকে 
ফাপরে ফেলত ঢায়। 
জাপানীন্া আপনাকে যত বেশী আতঙ্ক- 
{| গ্রস্ত কর্পতে পারবে, আপনাকে. ও 

আপনার সগ্পতি আয়ত্ত 
)' আনা! তাস্দর পক্ষে ততই 
সহজ হবে| 





 আপনীদের বির জাতীয় দ্ধ প্রচেষ পচ হু 


A ot 








ক্কোৌন্পান্ীী ওীসলভ্ ' 





মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৪১ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটন ইন্সি ৪রেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪১ লালের, 
যে কাৰ্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী 
৮৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৭৩ লক্ষ টাকার বীমা 
পত্র প্রদান করিয়াছে । পূর্ব বৎসর এই কোম্পানীর কাজের পরমাণ 
দাড়াইযাছিল ৭১ লক্ষ টাকা, সে হিসাবে এবার কোম্পানীর নৃতন বীমার 
পরিমাণ ছুই কোটি টাকার মত বাড়িয়াছে। বুদ্ধের অন্ত ভারতীয় বীমা 
ব্যবসার সমক্ষে বর্তমানে কতকগুলি প্রণ্তকৃপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এ 
কারণে ইতিমধ্যে কোন কোন বীমা কোম্পানীর নূতন কাদের পরিমাণও হাস 
পাইয়াছে। এই অবস্থায়ও মেট্রোপলিটন ইন্দিওরেন্সদ কোম্পানী যে এবার 


তাহাদের নূতন বীমার পরিমাণ পূর্ব্মবারের তুলনায় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, 


হইয়াছে_তাহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক 
বলিয়াই আমর! মনে করি। 

বর্তমান কাৰ্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় প্রিমিয়াম বাবদ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা, দাদনী তহবিলের হুদ বাবদ ১ লক্ষ টাকা ও অগ্বান্ত ধরণের আয় লইয়া 
আলোচ্য ১৯৪১ সালে এই কোম্পানীর মোট আয় ধাড়াইয়াছে ৯১ লক্ষ €২ 
হাজার টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার পলিপ গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১ লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা ও পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ১৬ হাজার টাকা 
এবং প্রত্যর্পণ মুল্য বাবদ ১৭ হাদ্দার টাকা দাবী হয়। দাদনী তহবিলের 
"ক্ষয় পুরণ তহবিলে ২০ হাজার টাকা নিয়োগ করা হয়। কার্ধ্য পরিচালনা 


ব্যয় ও অন্তান্ত ব্যয় বাবদ কোম্পানীর অপর বাকী অংশ জীবন বীমা তহবিলে ' 


স্তস্ত করা হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাপ ছিল ২২ 


লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকায় পরিণত . 


হুইয়াছে। 
আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৪১ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ী- 
কৃত মুলধন (১ লক্ষ টাকা), জীবন বীমা তহবিল ও দাদনী তহবিলের 


নিরাপত্তার জন্ত,সংরক্ষিত তহবিল প্রতৃত লইয়া মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেক্স - 


কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৩০ লক্ষ ২৫ হাদ্রার টাকা। প্রব্বপ 
দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-_কোম্পানীর পলিপি বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ ৫৭ 
হাজার টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ টাকা, শেয়ার বন্ধকে দাদন ৫ 
লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগন্জ ৬ লক্ষ ২৫ হাদ্রার টাকা, ভারতে 
জমিবাড়ী ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাক| | 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল বেশ ভালভাবে নিয়োজিত 
রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্ল কোম্পানীর উল্লেখ- 
যোগ্য প্রতিষ্টা ও ক্ৃতকাধ্যতার মূলে এ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ ভ্টাচার্যের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত .রহিয়াছে। সেদন্ক 
আমরা তাহাকে আন্তরিক রন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । ১৪নং ক্লাইভ রো, 
কলিকাতায় এই মেট্রোপলিটনের হেড আফিস অবস্থিত | 


ইনসিওরেল অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
. আঁমরা অবগত হইলাম যে, ইনসিওরেন্স অব হঁত্ডিয়া লিমিটেড ১৯৪৯ 
সালে ১৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নূতন জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; 
তন্মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোম্পানী ৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করেন। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দীড়াইস্াছে 
১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় বা মৃত্যুজনিত দাবী 
বাবদ ১২ হাজার টাকা, আফিসের ব্য পরিচালনার ব্যয় বাবদ ৩৯ হাজার 


৮৯৫ টাকা প্রভৃতি ব্যয় বাদ দিয়া মোট ৫£ হাদ্ার টাক! জীবন বীম! 
তছবিলে স্তস্ত করা হইয়াছে। উক্ত €৫ হাজার, টাকা লইয়া গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর জীবনবীমা তহ্বলৈর মোট পরিমাণ 
+দীডাইয়াছে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৯৩, টাকা। ' অবিলম্বে দাবী মিটাইবার 
ব্যাপারে কোম্পানী বিশেষ ভি পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানী মিটাইয়া দেয় নাই এমন একটি দাবীও ছিল না । 
কোম্পানীর যে ব্বিতীয় ত্যালুয়েশন রিপোর্ট ডিরেক্টরগণের নিকট দাখিল 
করা হইয়াছে, তাহাতে খুব কডাকডি করিয়া হিসাব ধরিয়াও কোম্পানীর 
উদ্বত্তের পরিমাণ প্রায় ৩৯ হাদ্দার টাকা দীড়াইয়াছে বলিয়া শ্যাকচুয়ারী' 
রিপোর্ট দিয়াছেন। এই উদক তের ' পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক এবং 
কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালনার পরিচায়$ | মেয়াদী বীমা ও জীবন বীমার 
-উপর পূৰ্ম্থরৎ, যথাক্রমে ' ১৩ টাকা ও ১৬ টাক! বোনাস প্রদানের জন্ত 
এ্যাকচুয়ারী সুপারশ কবিয়াছেন। শীঘ্রই অংশীদারগণের এক বিশেষ 
সাধারণ সভায় এযাকচুয়ারী প্রদত্ত ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ও বোনাস সংক্রান্ত 
স্থপারিশের বিষয় বিবেচনা করা হইবে । 
কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি 
দত্ত এম-এপ-পি মহোদয় কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান । তাহার 
উদ্তভোগে ও অন্ুপ্রেরণাষ, তাহার নির্দেশ ও পরিচালনায় ইনলিওরেন্স অব 
ইণ্ডিয়া লিঃ এরূপ ক্রমোন্নত্তি লাভ করিয়া স্থদৃ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
সক্ষম হুইয়াছে। কোম্পানীর জন্মাবধি এই পর্যন্ত মিঃ দত্ত কোনরূপ 
আর্থিক প্রতিদান না লইয়াই তাহার অক্লান্ত শ্রম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার 
দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন। সম্প্রতি 
কোম্পানীর অংশীদারগণ ও পলিসি গ্রাহকগণ সভাস্থলে সর্বসম্মতিক্রমে এক 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর স্বার্থ ও শ্রীবৃদ্ধির যূলে মি: দত্তের শ্বার্থত্যাগ 
ও অধ্যবসায়ের জন্ত তাহার প্রতি শ্রন্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ' আমর! ' 
আশ! করি, মিঃ এন সি দত্তের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়! 
ইনসিওরেন্স অব ইত্ডিয়া লিঃ আরও দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবৈ। 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড 
আমর] জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে, কুমিল্লা ব্যাক্ষিং কর্পোরেশন, 


লিমিটেডের প্রেফারেদ্ন শেয়ার সব বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় উহার ত্রিশ লক্ষ ' 
টাকার শেয়ার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, শীঘ্রই উছার 
অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ (যাহা এক্ষণে ৩০ লক্ষ টাকা) আরও বৃদ্ধি কর! 
হুইবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়া! যাওয়ায় 
কোম্পাশ্রীর স্থদক্ষ পরিচালনার ও কোম্পানীর উপর জনসাধারণের আস্কার 
হৃষ্পই পররচয় পাওয়া বায়। আমরা কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের সর্ব্ব।দীন 
সাফল্য কামনা করি। 


ক্যালকাট। ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক 
ক্রিয়ারিং হাউসের সদ্দস্তভুক্ত 


আমরা শুনিয়া অত্যান্ত সুখী হইলাম যে ক্যালকাটা স্তাশক্তাল ব্যাক্ক সম্প্রতি 
কলিকাতাস্থ ক্লিয়া'রং হাউসের সদস্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক গুলির যধ্যে বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন; 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং নাথ ব্যাঙ্ক এই চারটী ব্যাঙ্ক কলিকাতা ক্লিয়ারিং 
হাউসের সদস্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লইয়া এখন ৫টি 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ক্রিয়ারিং হাউসের সদন্ত হইল । 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ - 

গত সপ্তাহের “আর্থিক জগতে' কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান্কের কার্য্যবিবরন্ী 

আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রমক্রমে উক্ত ব্যাঙ্কের হেড আফিস ৪নং ক্লাইভ গ্ীট 

কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া লেখা হুইয়াছিল। কুমিল্লা, ইউনিয়ন 

ব্যাঙ্কের হেড আফিম পূর্বেও কুমিল্লাতেই ছিল, এখনও সেখানেই আছে। 

আসলে কুরিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কলিকাতার আফিস ১০ নং ক্লাইভ স্ট্রীট 
হইতে ৪নং ক্লাইভ হটে স্থানান্তরিত হইয়াছে. 
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টাকা, ও বিনিময় 
ৃ কলিকাতা, হরা অক্টোবর 

পা সপ্তাহে বিিগাতার টাকার বাজারে অবস্থায় কোনরূপ উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয় না। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বৃদ্ধির কোন 
লক্ষণই দেখা যায় না। ব্যান্ষসযূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতা 
ও বোম্বাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও 1০ আনায় অপরিবর্তিত বহিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগঞ্জের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং পূর্বব সপ্তাহের 
তুলনায় কাঞ্জকারবারের পরিমাণ অল্প। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায় এবার কিছুটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বাজারে 
বিস্তর রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে। 

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
কট্রঘারী বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইযাছিল তাহাতে আবেদনের 
পরিমাণ দাভাইয়াছিল ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদল- 
সমূহের মধ্যে ৯৯/৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার 
টেণ্ডারের গড়পডত! সুদের হার শতকরা বাধিক ॥/৮ পাই নির্ধারিত 
হুইয়াছে। আগামী ৬ই অক্টোবর বোম্বাইএ বেলা ৯১ ঘটিকা ষ্ট্যাওডার্ড সময়) 
প্রধ্যপ্ত এবং অন্ান্ত স্থানে «ই অক্টোবর তারিখে কাক্দকারবার বন্ধ না হুওয়] 
শীরধ্যস্ত তিন মাসের ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেণ্ার গৃহীত হইবে। 
" খীহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
ই অক্টোবর তারিখে টাকা দিতে হইবে । অন্থান্ত সর্ত পূর্বরববৎ। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান! যায়, গত 
১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৯০ কোটি ৯২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ; 
পূর্বব্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৮৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাঁকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিদ্রার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৮১ কোটি ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিঞ্জার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া ছয় ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা; 
পুর্বববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা । 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারে আমানতের পরিমাণ 


'দীড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা)” পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের 
পরিমাপ ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৫০ লক্ষ 
৮৩ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
২৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৎ৫ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলি: হুঞ্জি (প্রতি টাকায়) »শিৎঙ পে 
এ দৰ্শনী | টা ১শি৫$২পে 
ডি এ ৩ মাস ১শি৬উহ পে. 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২॥০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২রা অক্টোবর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাভার শেয়ার বাজারের বেচাকেলায় বিশেষ । 
কর্ম্মতৎপরতার ভাব লক্ষিত হয়। . কাজকারবারের পরিমাপ: বৃদ্ধির সঙ্গে 
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সঙ্গে শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। বোশ্বাইয়ের শেয়ারের বাজ্ারের উন্নত 
অবস্থাও কলিকাতার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অনুকুল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । মোটামুটা সকল দিক দিয়া কলিকাতার শেপার বাজারের 
অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং শেয়ার বাজারের এইরূপ 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়াই সকলে আশা! করিতেছে। 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে পৃর্ক সপ্তাহের স্তায় উন্নত অবস্থা ছিল না। 
৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগন্জ ৯৪২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টীকা সুদের ১৯৪৬ সালের ভিফেন্ন বগ্ড 
১০২1৮ আনা । ৩২ টাকা! সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৪) আন! । 
৩২ টাকা স্দের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯০ আনা। অ+ টাকা 
সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২%%০ আনা। ৪২ টাকা সুদের 
১৯৬০-৭০ সালের কাগন্দ ১০৯//০ আনা। ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগঞ্জ ১*৯%০ আনা এবং ৪০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের 
কাগজ ১১৩॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে 
৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব খণ ৯৯1০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের 
১৯৫৫ সালের সি পি খণ ৯৭৪ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 

কাপড়ের কল 

কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেঞ্জী ছিল।, বেণারস কটন এণ্ড সিক্ষ 
৬1৮০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ১১০ আনা, বাউরিয়া ৪৬৫২ টাকা, . 
এলগিন ৩৮৪০ আনা, কেশোরাম ৯২০০ আনা, মুইয়ের মিলস ৩৪৫২ টাকা . 
এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৭৬/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় ছইয়াছে। 

করলার থনি 

কয়লার খনির বিভাগে শেয়ারের দরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয় এবং 

কাজকারবারের পরিমাণও কম হয়। এমালগেমেটেড ২৬৪* আনা । বেঙ্গল 


_২৪শে সেঃ ১০২৪০১০২৮০5 ৩০শে-_১০২7/০। 


৪৬২ 
৩৭৫ টাকা । বোকারো৷ এণ্ড রামগড় ১৭৮০ আনা) বরাকর ৩৪৮%* আনা । 
ইকুইটেবল ৩৪%০ আনা।। রাণীগঞ্জ ২৬।%০ আনা। নর্থ দামুদা ৫1৩০ আনা! 
. এবং রেওয়া ২৮//০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের প্রচুর কাজ্জকারবার হইয়াছে । আদমজী ২৬1৮০ 
আনা । আগরপাড়া ২০০ আনা । এংলো-ইত্ডিয়া' ৩৩০২ টাকা । বালি 
-২৪০২ টাকা। স্তাশনাল ২৩২ টাকা । নস্করপাঁড়া ১৯২ টাঁকা। নর্থক্রক 
২৮/৮* আনা। এষ্পায়ার ২৮৮০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইপ্ডিয়ান আয়রপের দর ৩৩1/০ আনা পর্য্যন্ত উমিভি। 


এ সপ্তাহে ফীল করপোরেশনের দর ছিল ২০।০ আনা। 


. চিনির কল 
আলোচ্য সণ্তাছে চিনির কলের শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি 
' পাইয়াছিল। বুলাণ্ড ৩৪%০ আনা । রাজা ৩৬২ টাকা! কাপপুর ২৮১০ আনা। 
নিউ সাভান ১৩1০ আনা। রাইয়াম ২৮৪৩০ আনা। সমস্ভীপুর ১৪।%* আনা 
এবং রামনগর কেন এত সুগার ১১৩০ আনায় কাত্কারবার 
চা-বাগান 
চা-বাঁপানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা ছিল। বিশ্বনাথ, ২৬৭০ আনা। 
দেশাই এবং পার্ব,তীয়া ২৫০২ টাক্য। দিমাকুসী ২৯০ আনা এবং টেংপানী 
১৯1০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বরষা করপোরেশন ২1৩০ আনা । ইণ্ডিয়ান কপার 
২।* আন1। বি আই করপোরেশন ৫৫ আনা । আসাম বেঙ্গল সিমে্ট 
১৭৮ আনা। আসাম সঙ ৪২ টাকা। ওরিয়েপ্ট পেপার ২২৮০ আনা। 
ই 'জমিদারী এবং জরীগোপাল পেপার ১৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় 


এ মি কলকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রপ বিকিকিনি হইয়াছে ২. 
Tae HE HE ! কোম্পানীর কাগজ... + + 

২॥০ সুদের খপ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে: সেপ্টেম্বর ৯৮০০ । ~ হুদের সি 
'* পি খন. (১৯৫৫) ২৮শে সেঃ_-৯৭দ০। 
৩৭ সুদের ভিফেন্দ খপ 
(১৯৪৯-৫২) ২৪শে সেঃ--১০০৩০ ১০০1৩ 3 ২৫শে--১০৯%০৩ ১০০০, || ৩৯ 
সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৪শে সেঃ ৯৯৮০ |, ৩১ হুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) 
২৪শে সেং৯৪7/০ :৯৪দ০ 7 ২৫শে-৯৪৯ ৯৪1৩৪) ২৮শে-৯৪1৩০ 
৯৪৪৮০ ৩০শে-_৯৪1/০. ৯৪1৮০ । ..৩1০ সুদের কোম্পানীর কাগজ: ২৪শে 
সোঃ-১৩৯০০ ৯৪/০ 3 ২৫শে-৯৪২ ৯৪/০ 3 ২৮শে--৯৩৮%/০ ৯৪/০ 3 
২৯শে-৯৪৭ 3 3 ৩০শে- ৯৩৪৮০ ৯৪২। ৪২ সুদের খপ ( ১৯৬৪-৭০) রি 
সেঃ ১০৯৭ ; হ৫শে- ১০৯৫০ ; 3 ২৮শে- ১০৯০ 


৪4০ সুদের খপ (১৯৫৫-৬০) ২৫শে সেঃ--১১৩]০। 


C(ভেজ্ঞ ক্ষত্ৰ ত স্বললম্বঞ্বন্কি 
দুর্বল ও ভগ্রস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন 
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 


দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া 
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


রেঙ্গল রেমিক্যাল ত্যাশ ফার্মাসিতটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 
কলিকাঅ.: : বোম্বাই 


১০৯১০ | 


€১ সুদের 









A আর্থিক জগৎ 


৩৯ সুদের ডিফেন্স, বণ. (৯৯৪৪) ' 


' ২৫০। 


১০৯৮গ/০ 3 ৩০ শে. 


[ ৫ই অক্টোবর, হ 


খপ (১৯৪৫-৫৫) ২৪শে সেঃ= ১০২০০ ; ২৫শে--১০৪২ ১০৯/০ ) হচশে-- 
১০৯২) ২৯শে--১০৮৪৮০ 5 ৩০শে--১০৮৮৮০ | ৫ দের ইউ পি বও 


(১৯৪৪) ২৫শে সেঃ--১০৪1০। 
কয়লার খনি 


এমালগেমেটেড ২৪শে সেঃ ২৬1৩৯ ২৬৮০ ) ২৮শে--২৪॥০ 3 ৩*শৈশশ 
ই৬1৮০। বেঙ্গল ২৬ (সেঃ৩৬৮৯ ও ৩০শে-৩৪৭৭ ৩৭০৯ বোকারো 
এগ রামগড় ৩০শে সেঁঃ-১৬৭০১ | বড় ধেনো ২৮শে শেঃ--৬/০ ৬৩/০ 5 
২৯শে--৬২। ইকুইটেবল ৩শে সেঃ--৩৪৪%০'। ঘুষিক এণ্ড মুগ্লিয়া ২৫শে 
সেঃ-৫1/০ ৫8০ 3 ২৯শে--৫$/০ | ভ্রিলাদী ৎ৯শে সেঃ--১২॥০ 1, কাটরাস 
বরিয়া ২৯শে সেঃ-_২৫৷০। নাজীরা ২৪শে সেঃ--৮/০ 3 ৎ৯শে-৮৯ ৮1০ 5 
৩০শে--৮৩/০ ৮1/০ | নিউ বীরভূম ২৫শে সে£--১৬৮০ 3 ২৯শে--১৬%০ । 
পেঞ্চভেলী ২৮শে সে£-৩৪%০ ৩৪০; ২৯শে--৩৪৫০ $ ৩*শে--৩৩%০ 
৩৪1৮০ | রাণীগঞ্জ ২৪শে সেঃ২৬।০ ; ২৫শে--২৪৷০ 7 ২৮শৈ শাহিন 
২৬৪০ ) হ৯শে- ২৬1৬০ +২৬]০। রেওয়া ৩০শে সেঃ-২৮।০ ২৮//০ 
শিবপুর ২৮শে সেং--২২০। যাও ২৪শে সেঃ--২০॥* ২৪/০ )২৯শে-- 
২০1৩০ I রর 





" কাপড়ের কল 

বেনারস কটন এগ সি ২৪লে সেঃ--৫৮৩০ ) ২৫শে--৬৮০ ৬1/০ $ 
২৮শে--৬1৩/০ ৬৩০ ; হ৯শে--৬1৮০ ৬৪০ ) ৩০শে--৬।৩ ৬1৮০ | বেঙ্গল- 
নাগপুর.কটন ২৪শে সেঃ--২৬৪০ ২৭1০ 3 ॥ ২৫শে--২৭৪০ ২৮1৯ ) ২৮শে- 
২৮৯ ২৮৪০) ২৯শে--২৭দ০ ২৭৮৮০ ।_ বাউরিয়া ২৫শে সে£--৪৪৮২ ১ 
২৮শে--৪৬৫২ )'-৩০শে--৪৬৯২) (বিপ্রেফ) ৩০শে সেঃ--১১৩২। 
কাপুর টেক্সটাইল ২৪শে সেঃ--১০/০ ১১/৪ 3 হ৫শে--১১২ ১৯৩০ 
২৮শে--১১/০ ১১৩০ 3 ২৯শে--১১৮০ ১১।৮*। ঢাকেশ্বরী ২৪শে সেঃ-- 
১৭1০ । ভানবার ২৪শে সেঃ-২৬০২ ২৬২২) ২৫শে--২৬১২ ২৬৮৯ % 
২৮শে-২৬৫২ ২৬৯২১ ২৯শে-_২৬৬২ ২৬৮২) ৩০শে--২৬৫২। এলগিন 
মিলস ২৫শে সেঃ-৩৭৪৮০ ৩৮৮৩ $ ২৯শেঁ---৩৭৮০ ৩৭৮৮০) 3 ৩০শৈে---৩৭|০ 
৩চদ০ ।.' কেশোরাম ২৪শে 'সেঃ--১১৩০ ১২২১ ২৫শেশ-১২২ ১২/০ ; 
হ৮শপে--১১॥০ 3 ২৯শে১১৮০ ১২/০০ 5 ৩৭শে--১২০/০ ১২৫০; ( প্রেফ ) 
২৮শে সেঃ-_১৩২২ | মুইয়ের মিলস ২৪শে লে$-৩৩২২ ৩৩৫২ $ ৩০শে_ 
৩৪০২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৪শে সে:--৬1%০ ৬৮৬০ ; ২৫শে--২- 
৭/০ ; ২৮শে--৭৮* ৭৩/০ 3 ২৯শে--৭২ ৭1০3 ৩গশে--৭৩/০ 5. €(গ্রেফ ) 
২৪শে সে১--৯/৭ ; ২৫--৯1৮০ 3 ২৯শে- 71০ । 


পাটকল 


আদমজী ২৫শে সেঃ-২৫২ ) ২৮শে--২৫২ ২৫০ 3 ২৯শে-_২৪৮%০ 
আগরপাড়া ২৫শে সেঃ--১৯৫০ 3 ২৮শে--১৯দ%০ ২০৮৯ ) ২৯শে-_ 
২৯২3 $ ৩০শে-২৮০ | এলবিয়ন ২৮শে সেঃ--১৮৯২ ৯৯৩২ ) ( প্রেফ )" 
৩০শে সেঁঃ১৫৫৬ ১৫৬২। আলেকজে্ঁ, ( প্রেফ ) ২৪শে সেঃ--১৩৫২। 
এলায়েন্স ২৮শে জিও । এংলো- ইডি ২৪শে উস উজ ; 








সেক্রেটারিজ এও এজেন্ট ১ 
চৌধুরী এণ্ড ,কোং লিঃ 
২৩নং হর মল্লিক হট, হাটখোলা, কলিকাতা। 










এব 


~~ 











Kf জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
১ শাখা _বড়বাজার, স্ামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ভি, এফ, ভ্তানার্স জেনারেল ম্যানেজার । ২, - I 


এ জিত NE নন NR 2 EEE PUP 


৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ ] 


২৫শে--৩৩২২ ৩৩৩২ $ ২৮শে- ৩৩৫৯ ৩৪৫৯ 3 ২৯শেশ৩৪৯৭ ৩৪৩৯ 5 
৩০শে--৩৪৪২ ৩৫০২ (প্রেফ) ২৪শে সেঃঁ১৫৩॥০ ১৫৫২ 3 ২৫শে 
১৫৪।০ ) ২৮শে--১৫৫৯ $ ২৯শে- ১৫৩০ ১৫৫1০ 3 ৩*শে-১৫৫৯ ১৫৬৯) 
অকল্যাণ্ড ২৪শে সেঃ--১৬৯৪০ 7 ২৫শে--১৭৫২ ১৭৪২ 3 ২৮শে--১৮০৭ 





১৮১৯$২১৯শে১৭০৯ ১৭১৯ 3 ৩০শে--১৭১]০ 5 (প্রেফ ) ৩০শে সেঃ 


১৩৮৯1 বালি ২৪শে সেঃ-২৩৬২ ২৩৭৯) ২৫শে__২৩৯২ ) ২৮শে_ 
২৩৯৪০ ২৪০৬ 3.২৯শে--২৩৯৯ 3 ৩০শে- ২৩৮ 3 (প্রেফ ) ৩০শৈে সেঃ 
১৫০০ | বরানগর ২৪শে সেং_-৯৫]১ ৯৯২) ২$শে-_-১০০২ ১৯১২) 
২৯শে--৯৬৯ ৯৮৯) ৩০শে৯৯২। বেলভেডিয়র ২৮শে সেঃ_-৩৭৭২ 
৩৯৯২ 3 ২৯শে-৩৮৭৯ ৩৯০২1 বেঙ্গল জুট ২৫শে সেঃ_-১৮২ 3 ২৮শে-- 
১৭1৮০ | বিড়ল! ২৯শে সেঃ--৩২২ ৩২]০ ) ৩*শে- ৩২০ ৩২৪০ । বর্জবঙ্ত 
২৪শে সেং--৩৩৩৯ 3 ২৮শে--৩৩৫* ৩৪৫২ 3 ৩০শে--৩৪৩২ ৩৪৬২ । 
ক্যাল কাটা জুট ২৫শে সেঃ-_২৩২ ) ২৮শে__২৪দ০ ২৫২ ) ২৯শে-_২৫1০ ; 
(প্রেফ) ২৯শে সেঃ--১১৮২। কেলিডনিয়ান ২৫শে সেঃ__৩৬০২ 3 
(প্রেফ ) ৩০শে সেঃ--১৫৫২। টাপদানী ২৫শে "সে: ১৬৯৯) ২৮শে-_ 
১৭৮৯ 8 ২৯শে--১৭৮।০ ) ৩০শে--১৭৭২। সেভিয়ট ২৮শে সেঃ-১৮৪২ 
১৮৮৯ 3, ২৯শে--৯৮৩১ | ক্লাইভ ২৪শে সে£-২২]৩/০ ২২৭০) ২৮শে 
২৩২ ২৩1৯ ) ২৯শে--২২%০ ) (৬ টাকা সুদের প্রেফ ) ২৫শৈ সেঃ_-১২৬২ $ 
(এ প্রেফ ) ৪শে সেঃ--১৪৩২ ১৪৫২। ভাঁলহৌসী ২৮শে সেঃ--২১০২ 
২১৩২ 3 ৩০শে--২০৯॥০। এম্পায়ার ২৪শে সেঃ--২৭৷০ ২৭৮০ 3 ২৫শে__ 
২৭৮০ ২৮৮০) ২৮শে--২৮৮/* ২৯২ 3 ২৯শে-২৮৫০। ফোর্ট মার ২৪শে 
সেঃ_৪৯০২. ৪৯৯২) ২৮শে-ল৫২৮২ ৫৩০২) ৎ৯শে-৫২*২। ফোর্ট 
উইলিয়াম ২৫শে সেঃ_২২৫২ 7 ২৮শে ২২৬২ ২২৮২) ২৯শে- ২২৪২ 5 
(প্রেফ ) ২৫শে সেং--১৪০২। প্যাঞ্জেস ২৫শে সেঃ ২৯৩২) ২৮শে-_- 
৩০২২। হাওড়া ২৪শে সেঃ-_৫১)০ ৫১৮০ ; ২৫শৈে-_£২৯ €২/* 3; ২৮শে_ 
৫৩1৮০ 8৪৮০ ) ২৯শে--৫২৮০/০ ৫৩1০ ) ৩০শে-_ €₹৩৯ €৩]০ | 


১৯৪০ সালের ৯ই নে স্থাপিত | 
হেড অফিস--?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ন্যাক্ক। 


বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম। 
বিলিকৃত মূলধন ৫০১০০,০০০২ টাক 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৫,৯০০ টাক! 
. আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,২৬৭৭৫২ টাকা 
আমানত ৩৭১১৯৭১০০০২ উপর 


্ঃ (১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত )' 
: চেয়ারম্যান £-- থরায়। ৃ 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া! জনসাধারণকে এতদ্বার| শেয়ার ক্রয় করিবার | 
জন্ত অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- পি 
পরের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তভীারা ব্যাস্কের এ 
হেড অফিসে কিন্ধা যে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । J 
চলতি কিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বত্তের ছু 


টাকার কম হুইলে দেওয়া হয় না। 

জেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১0০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হুয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 

স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর.বা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
লওয়া হয় । | 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। { 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা টু 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রাস্ত অন্তাঞ্ত কার্ধা করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়| নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে 


€ Hh 


আর্থিক জগৎ . ,£ 






উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্রাসিক হুদ ২২ / 









ইঞ্জিনিয়ারিং 
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৪১৩" 





বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ২৪শে সেঃ--৩৮৪২ ৩৯৩২ ২৫শে-৩৯৫২ , 7 


৪০৯২ 3 ২৮শৈ--৪০০২ 3 ৩*শৈ-_৩৮৫২। ইত্ডিয়াণ আয়রণ এগ ষ্টীল ২৪শে 
সেঃ-ঁ৩১|৩০ ৩১৪০ ৩১৮০ ৩১1৮০ ৩১1০০ ৩১৮০ $ ২৫শে- ৩১৪০ ৩৯৮৩০ 
৩২৩০ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২1৮০ ৩২1৩০ ৩২/০ ৩২৮০ ৩৩২3 ২৮শে ০ 
৩২/০ ৩২[৮০ ৩২৪০ ৩২৮/০ -৩৩২ ৩৩1/৯ ৩৩1৫৯ ৩৩০ ৩৩1/০ ) 
৩০শে--৩২৫/০ ৩২5০ ৩২৮৪০ ৩২৮/০ ৩২৯৮%০-৩২৮%৪/৩ | ষ্টীল করপোরেশন 


(অর্ভি) ২৪শে সেঃ+১৯/০ ১৯1৩০ ১৯৪০ ) ২৫শে__১৯॥১)০ ১৯৮/০ ১৯৪৮০ * 


১৯৮৬/০ ২০৮০ ২০৩/০ ২০1০ ২০/০ ২০1৮০ ২০1০ ২০০ ২০)%৪ Role; 
২৮শে- ২০৮০ ২০৩/০ ২০।* ২০1/০ ২০]০ ২০৪০/০ ২০৪৩ ২০/০ ২৯শৈ-- 
১৯৮৮৬ ১৯৩০ ২০৯২ ২০৮০ 3 ৩০শে-__-১৯৮৮০ ১৯১০ ২০২ ২০/০ ২০%০ 


২০৩০ $ (প্রেফ )২৪শে সেঃ--১১০]০ ) ২৯শে--১১১৯ ১১৪৯) ৩০শে- 


১১০২ ১১১৯ ১১৩ | 
১২1১ 5 ২৫শে--১২|০ ১২০ ১ ২৮শে ১২০ ১২৪৮০ ১ ৩০শে--১২০। 
কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার (অর্ভি) ২৫শে সেঃ-১৪১২) ২৯শেশ-১৪০২৬ ১৪২২। 
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৪শে সেং--১৫৫২ ১৫৭২) ২৫শে--১৫৬]০ ১৫৮২ ) 
ই২৮শে--১৫৭২ ১৬১২3 ২৯শে--১৫৯৯ ১৬০২) ৩০শে--১৫৮৭ ৯৬০২ | 


: মহীশূর পেপার ২৯শে সেঃ-_১৯৮০০ ২০|০ ; ৩:শে--১৪॥০ ২০1০। ওরিয়েণ্ট 


পেপার ২৪শে সেঃ--২৩০ ২৩/০ ; ২৫শে--২৩০০ ২৩৪০ ; ২৮শে-২৩৪০ 3 
২৯শে--২২1০ ২২৮০ ; ৩০শৈ- ২২1৮০ ২২৮০০ ; (প্রেফ) ২৯শে সেঃ 
১০৭০ । জটগোপাল পেপার ২৪শে সেঃ ১৯০ ১৯1০ 3 ২৫শে--১৯]* ) 
২৮শে--১৮1০ ১৮1৮০ ) ২৯শে-_-১৯/০ ১৯৮০ 3 ৩০শে--১৯২ 1 ষ্টার পেপার 


স্তাশলাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল হ৪শে সেং--১১৯০ 


1 


২৫শে সেঃ--১৭৩/০ ১৮৯7 ২৮শে১৮1০ ১৮1৮০ ) ৩০শেশ১৮২১৮০। 


চিটাগড় পেপার ২৪শে সেঃ--২০৷০ ২০৫৮০ হ৫শে-২০৮/* ২১২5 


ফসল কাটবার যখন সময় হয়, কৃষকদের জীবনে . 
তখন' এক আনন্দের দিন আসে। এই দিনটিতে 
সে তার কান্তেখানি, হাতে নিয়ে মাসের পর 
মাসের পরিশ্রমলন্ধ ফল আহরণ করে। এ 
কান্তের ধারালো দাতগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরী। 


TATA 
.. ভাড৷ 


। দি টাটা আয়রণ এও গ্রীল কোং পিঃ কর্তৃক প্রচারিত । হেড সেলস অফিস £ 
| ১০৭এ, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । 




























পক ৯ 








তি 


০8৯) | 








আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ 








২৮শে- ২০৪০ ২১৩০; ২৯শে-২০1%* ২০৮০) (প্রেফ অর্ভি) > ০শে 


সেক । 
চিনির কল 

বলরামপুর ২৫শে সেঃ-_১৩॥০। ভারত ২৯শে সেং--১৪২ ১৪%০। 
বুলাগ ২৪শে সেঃশ৩০৮৮০ 3 ২৫শে-৩০৮০ 3 ২৮শেঁ--৩২দগ০ ৩৩/০ 3 
৩০শে_ ৩৪৮০ । কেরু এণ্ড কোং (অর্ভি) ২৪শে সেঃ--১৪৮%০ ) ২৫শে-_ 
১৩৪৮০ ১৪০ 5 ২৯শে--১৪৪০ 3 ৩০শে--১৪৯ ১৪1০ 5 ( প্রেফ ) ৩০শে 
সেঃ--১৪২২। চম্পারণ ২৪শে সেঃ২৪।০ ২৫/০ ) ২৫শে--২৪৮%* ২৪৮৮০ $ 
২৮শে- ২৫1০ 3 ২৯শে_ ২৫1৩০ ২৫৪০ ) ৩০শে-২৫%/০ ২৬৮০ | দ্বারভাঙ্গ। 
হগার ২৮শে সেঃ-_১৬॥০ ; ২৯শে--১৬৪০ ১৭২) ৩০শে--১৭২ ১৭1০ 
নিউ সাতাল ২৮শে সেঃ--১৫%০ ১৫০) ২৯শে--১৫২ ১৫৩০ ) ৩০শে- 
১৫1০ | প্রতাবপুর ২৫শে. সেঃ১৪।০ ১৪]০ ) ২৮শে--১৪৬০। রামগড় 
কেন এণ্ড সুগার ৎ৪শে সেঃ ১১৩০) ২৫শে-১১৩০ ১১1/০ 5 ২৮শে- 
১১1৮৯ ) ২৯শে--১১৩০। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, রা অক্টোবর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার কিঞ্চিৎ তেজী হইয়া 
উঠিয়াছে। মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়! পড়িয়াছেন। তবে 
ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়ার সর্ভে কাজকারবারের পরিমাণ বেশী 
হয় নাই। বিক্রেতা মহল চড়া দামের আশায় বর্তমানে ততটা আগ্রহ 
দেখাইতেছেন না। 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে প্রচুর পরিমাণ পাট বিক্রয় 
হুইয়াছে। ইউরোপীয়ান মিডল ও বটম যথাক্রমে প্রতিমণ ৯৪* আনা ও 
৭২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়ান্ছে। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ট মিডল ও বটম প্রতিমণ 
যথাক্রমে ৮৮০ আনা ও ৬২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে, জাত মিডল ও 
আসাম ডিষ্ট্ট বটম বিক্রয় হইয়াছে যথাক্রমে ৯|০ আন! ও ৫দ০ আনা । 
আলোচ্য শপ্যাছে পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব দেখা যায় । 

অন্তান্ত পাটের বাজারে চড়তির ভাব থাকার দরুণ আলোচ্য সপ্থাছে 
থলে ও চটের বাজার তেজী ছিল। তবে কাদ্রকারবারের পরিমাণ আশাম্থ- 
রূপ হয় নাই। এখনও থলে ও চটের বাজারে জাহাজ সংস্থান সমন্তাই 
প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। শীঘ্রই জাহাজ চলাচলের নুব্যবস্থা না হইলে 
আমেরিকার পাটের, চাহিদা মিটান যাইবে না। গতকল্য ৯নং পো্টার 
“চটের দর নগদ ১৪/%০ আনা, অক্টোবর ১৪1৮০ আনা, নবেম্বর-ভিসেম্বর ১৪৪০ 
আন! ও জানুয়ারী-মার্ড ১৪৮৮০ আনা| এবং ১৯ নং পোর্টার নগদ ১৮৪০ আনা, 
অক্টোবর ১৮1০ আনা, নবেশ্বর-ভিসেম্বর. ১৮৮০ আনা ও জাম্ুয়ারী-নার্চ 
১৮॥০* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


' তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, রা অক্টোবর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত, 

হয়। পৃক্জার বাজারে বস্ত্র ক্রয়ের ভীড় আরস্ত হইয়াছে । অথচ পশ্চিম 
ভারতের বস্তুশিল্পের অঞ্চলসমূহ হইতে বস্ত্র সরবরাহ কর! সম্ভবপর হইতেছে 
না। ফলে এবার পূজায় নৃত্তন জামাকাপড চড়া দামে কিনিতে হইতেছে। 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় পৃদ্ধার পূর্বে বাজারে 
বাহির হইবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই । ভাতের কাপড়ের বিশেষ চাহিদা! 
দেখা যায়। এক কথায়, সরবরাহ বিভ্রাট ও উৎপাদন হাঁস প্রভৃতি কারণে 
বস্তরের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 

সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, রা অক্টোবর 
বোম্বাইয়ের সোঁণার বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। কলিকাতায় 


সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাঁজকারবার হয় নাই। সোপার 


দেশের আথিক উদ্নতিকধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
. নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্ৰ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার . 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দি এসাসিয়েটেড ব্যা ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুন! 


পৃষ্ঠপোষক ঃ = bec EO ETN 





কে, সি, এস, আই 
অফিস সমূহ £ , ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
| বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শীত্রজেল্দর 
_ প্রধান বাণিজয কেজের কিশোর দেববর্থী 











শতকর! ১০২ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়। 
"চিফ অফিস ২ আগরুতল। : ত্রিপুরা! ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিন হ ১১, 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 















দর কতকটা উঠানামা করিয়াছে! কলিকাতায় প্রতিতরি পাকা সোনা £৭দ৮৪ 
আনা, বডালবার প্রতিভরি ৫৭৮/০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৪২/৮০ আনা! 
দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগুনে প্রতি আউন্স পাক: সোপা ৮ পাউণ্ড ৮ 
শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 

বোগ্বাইয়ে রূপার চড়তি দরের অন্ত কলিকাতায়ও রূপার দরে তেজীর ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯১৪০ আনা এবং 


প্রতি একশত তোলা” খুচরা রূপা ৯২২ টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। 


কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাঙলা সরকারের বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতার বাজারে ২৮শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের যে কৃষিপণ্যাদির দর এবং তৎ্সঙ্গে গবাদি পশুর দরের 
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্বে দেওয়া হইল :__ 
কষিজাত পণ্যাদির দর চান্দোসী আটা প্রতি মণ-৬৷০ ; বিশেষ 
শ্রেণীর ‘আঁগমার্ক আটা প্রতি মণ--৮৮০ ; ‘আগযমার্ক চাকী আট। প্রতি মণ 
-_৮াপ০ ; বাকৃতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)--৬৪%০ আনা হইতে 
1৬০ আনা) পাটনাই' ধান "( নিয়ন্ত্ৰিত মূল্যে) প্রতি মপ-_৪২ 3 মোটা 
ধান (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) প্রতি মণ__৩1%০) বাক্তুনলী চাউল প্রতি মণ 
(নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) --১৭।* আনা হইতে ১২২ টাকা) পাটনাই চাউল (নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে) প্রতিষণ--৭1০ ১ মোটা চাউল প্রতি মণ (নিয়ত মূল্যে )-_৬॥০ ) 
সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ (নিয়ত মুল্যে)--২০৪০ ; সাধারণ 
শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ_৭৮ টাকা হইতে ৯২২ টাকা ; 'আগমার্ক' ঘি প্রতিমণ 
--৯১৯ টাকা; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত যুল্যে)--১৩৫০ আনা হইতে 


~ 


১৩॥০ আনা ; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )-_-১৩1০ ). গোছুগ্ধ প্রতি . 


টাকায়-/8 সের ; মুরগীর ডিম প্রতিকুড়ি--(ক) শ্রেণী--১//০, (খ) শ্রেণী-_ 
৪৩০, (গ) শ্রেণী--৮৮০, (ঘ) শ্রেণী_-৮/০ 3 হাসের ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ 

শ্রেণী--৮৮০ ) শিলংএর আলু প্রতিমণ--১২২ ? মান্রাজী আলু প্রতি মণ 
১৩।০ 5 ইলিশমাছ প্রতিমণ-_-১৫২ ; রোহিত মাছ প্রতি মণ--২৩২ 9. চিংড়ি 
মাছ প্রতিমণ ২৩২) সবরী কলা প্রতি ডজন__1০ আনা ঃ সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ভ্ন_ 1৬ পাই; কাশ্মিবী আপেল প্রতি টাকায়--৮লী 5 মাজাজী আম 
প্রতি টাকায়--৬টা) বোম্বাই কমলালেবু প্রতি টাকায়--৭টী ; আসামের 
আনারস প্রতি কুডি--১৫২ টাকা । 

গবাদি পশুর দর--দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী_-১৩০২ 
টাকা) দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাতী--১১*২) দিন ১২ সের 
ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_২৯০২ টাকা) দিন -১০ সের “দুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটী গাভী--১৮০২। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২রা ঠা 
যদিও স্থানীয় বাজারে গরুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইয়াছে, কিন্ত 

ইহা সত্বেও চিনির দর হ্রাস না পাইয়া বরং প্রকৃতপক্ষে কতকটা বৃদ্ধি 
পাইষাছে। বাঙ্গলা সরকার মোট আমনানীকৃত চিনির একচতুর্ধাংশ নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য হইতে মণ প্রতি ।%* আনা'কম দরে সরকার ভয়ো দিত ছুইজন চিনি” 
ব্যবসায়ীকে দিয়াছেন। কিন্তু এই চিনির পরিমাণ পর্য্যাধ ছিল না । চিনির 
কলসমূছে অর্ডার দেওয়া ব্যাপারেও বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে । আগষ্ট মাসে 
২৭টী চিনির কলকে বাঙ্গলায় চিনি প্রেরণ করিতে অমুমতি দেওয়া হইয়াছিল 3 
কিন্তু যানবাহনের বিপধ্যয়ের অন্ত খুব সামান্য চিনিই বাজলা দেশে 
করা সম্ভব হইয়াছে । ইহা ছাডা কলিকাতায় চিনির যে দর বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে তাহা খুব কম এবং ষণ্দ চিনিব্যবলায়ীদের ও বাঙ্গলা সরকারের 
মধ্যে চিনি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে চিনির 
সমস্তা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করবে। 
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1 ক্যালকাটা টা এক্সুচেী_ 


হেড অফিদ-_২৯, নি রা লিভ == 

খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ত্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 

' সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্ধ্য করা হয়। 

শাখাসমূহ 

চাকা, মালদহ, শিলং 

বাঁচি, রাণাঘাট,বালী, 
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ফোন কলি; ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ গ্রীট, 
কলিকাতা । 
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বাজারের হালচাল 









সাময়িক রমন 


| শ্রীত্রীশারদীয়। পৃজ। 

বৎসরাস্তে শারদীয়া পুজার শুভলগ্ন আজ সমাগত । ছুঃখ- দৈন্য 
নিপীড়িত বাঙ্গালী জীবনে মিলন ও প্রীতির সুর ধ্বনিত .করিয়া 
মহামায়া আজ সন্তানের গৃহে শুভ পদার্পণ করিতেছেন . সারা 
বংসরের গতানুগতিক কাধ্যধারা ও কর্মক্লান্তির, .পর :অগণিত . ভক্ত 
পূজারী এই পরম শুভক্ষণটির প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মায়ের 
আগমন-ধবনি বাজিয়া উঠার সঙ্গে আজ তাহারা তাহাদের. অর্ধ্য 
উপচাঁর নিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হইবেন। শ্রীতি-উচ্ছাঁস ও 
ভক্তি অর্চনার এই শুভ যুহুর্ে দেশ ও দশের পরিপূর্ণ কল্যাণ কামনা 
নিয়া তাহাদের সহিত আমরাও আজ্ঞ মহাদেবীর বন্দনা করিতেছি । 

এবারকার পুজা-ছুর্দিনের পুজা । মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 
বাঙ্গলার আর্থিক জীবন আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত । দেশের কৃষি, 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে আজ অবসাদ ও হতাশা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
পাটের দর নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে কৃষকদের আয় বিশেষভাবে 
কমিয়া গিয়াছেন' নানা ..বিধিনিষেধ ও অনিশ্চয়তার ভিতর শিল্প 
ব্যবসায়ীর লাভের ব্যবসা আজ প্রতিরুদ্ধ। অথচ অন্নবস্ত্রের ও 
অন্ত. নিত্যব্যবহাঁধ্য জিনিষপত্রের দর ক্রমান্বয়েই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
দেশের শাসনভার ধাতাদের হাতে শ্যস্ত রহিয়াছে, তাহারা আইন ও 
শৃঙ্খলা নিয়াই মাতিয়া রহিয়াছেন। সাধারণের ছুঃখছুর্দশা মিটাইবার 
জন্য তাহাদের দিক হইতে কোন সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা লক্ষিত 

, হইতেছে না। 

, চাঁরিদিকের এই ছুংখগ্লানি ও মনোবেদনার, ভিতর' শারদীয় 
অবকাশের আনন্দ স্বভাবতঃই এবার কতকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে । 


bl 
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উৎসব সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহও পূর্বের তুলনায় কতকটা কমিয়া' 
আসিয়াছে! কিন্তু শারদীয়া পুজার সার্থকতা নূতন করিয়া বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যে ছুঃখছর্দশা ও অভাবঅস্ুবিধার দরুণ আমরা আজ 
মাতৃপৃজার আগ্রহ হারাইতে বসিয়াছি, সেই গ্লানি কাটাইয়া উঠিবার 
জন্যই. নবোৎসাহে আবার মহাদেবীর পুজা অর্চনা সুরু করিবার 
প্রয়োজনীয়তা আছে । সে হিসাবে দেশের ঘরে ঘরে শক্তিদায়িনী ও 
বিদ্ববিনাশিনী জগন্মাতার পূজা উৎসব গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ হউক-_-এই 
কামনাই আমরা করিব। | 
পাটের মুল্য বৃদ্ধির সমস্ত! 

পাটের মূল্য বিশেষভাবে নামিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলায় কৃষকদের 
ছুঃখছুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । গৃহস্থঘরের নিত্য ব্যবহাধ্য 
জিনিষপত্রের দর ক্রমেই যেভাবে চড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে উপযুক্তরূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অচিরে পাটের মূল্য সমুচিতভাবে বৃদ্ধি 
করিতে না.পারিলে বাঙ্গলায় একটা বড় রকম আধিক বিপ্লব দেখা 
যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। [সুখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার 
বর্তমানে পাটের মুল্য বৃদ্ধির সদুপায় সম্পর্কে বিবেচন! করিতেছেন। 
দশ কোটি টাক! নিয়োগ করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে 
পাট কিনিবার একটি পরিকল্পনা তাহারা স্থির করিয়াছেন ।; এ সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের দরবারে আবেদন 
জানাইবার উদ্দেক্ঠে প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব সম্প্রতি দিল্লী গমন 
করিয়াছেন ।. এইরূপ চেষ্টা.খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে 
পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অন্যদিক দিয়াও .গবর্ণম্ন্টের কতকগুলি 
করণীয় রহিয়াছে । উপযুক্ত যানবাহনের, অভাবে মফঃস্বল হইতে. 
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বর্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসা কেন্দ্রে পাট তেমন কিছু 
আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না । সে অনুবিধার জন্য মফ:ঃস্বলে 
পাটের মূল্য নিম্নে থাকিয়া যাইতেছে । কলিকাতার বাজারে “বটম' 
শ্রেণীর পাটের দর যেস্থলে প্রতি মণ ৬ টাকা হইতে ৬/০ আনা 
দাড়াইয়াছে, সেস্থলে মফঃস্বলে এ শ্রেণীর পাট ছুই টাকা হইতে সাড়ে 
তিন টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । এই অবস্থায় পাটের মূল্য 
বাড়াইতে হইলে মফঃম্বলের পাট যাহাতে কলিকাতার মত বিক্রয় 
কেন্দ্রে বেশী পরিমাণে আমদানী হইতে পারে তাহার আশু বিধিব্যবস্থা 
প্রয়োজন । বেঙ্গল হ্যশেনাল চেম্বার অব কমা” সম্প্রতি এক স্মারক- 
লিপি উপস্থিত করিয়া এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আসন্ন 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। উ'হারা বলিতেছেন, দেশের 
রেলওয়ে ও ষ্টীমার বর্তমানে বেশী পরিমাণে সামরিক প্রয়োজনে 
নিয়োজিত হওয়ায় পাট চলাচলের অস্মুবিধ! স্থষ্টি হই য়াছে। দেশের 
বর্তমান অবস্থায় সামরিক কারণে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা 
অস্বীকার করা যায় না? কিন্তু এই অবস্থায়ও রেলওয়ে ও ষ্টীমার 
সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহাদের মারফতে 
বর্তমানের তুলনায় আরও বেশী পাট চালানের সুবিধা হইতে পারে 
বলিয়াই উক্ত চেম্বার্স মনে করেন | তাহা ছাড়! দেশীয় নৌকা 
 প্রভূতিকে অধিকতর পরিমাণে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াও এ 
দিক দিয়া অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। 
দেশীয় নৌকা সম্পর্কে নানারূপ নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্থিত হওয়ায় এবং 
বাঙ্গলার সমুক্রোপকুল অঞ্চলে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা বলবৎ থাকায় 
, বর্তমানে দেশের ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীরা নৌক! সাহায্যে কলিকাতায় 


- , পাট রপ্তানীর সুযোগ পাইতেছে না। গবর্ণমেন্ট যদি নৌকার 


ব্যবহার সম্পর্কে তাহাদের অবলম্থিত নিয়ন্ত্রণনীতি যথাসম্ভব শিথিল 
করেন, জলপথে নৌকার চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং 
নৌকার সাহায্যে প্রেরিত পাটের সম্পর্কে ক্ষতিপূরণমূলক বীমার 
রীতি প্রবর্তন করেন, তবে মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানী বৃদ্ধির 
অনেকটা সুবিধা হইতে পারে । আর তাহাতে পাটের দরও ন্যাষ্যতঃ 
কিছু বাড়িতে পারে 1) 

তাহা ছাড়া বেঙ্গল ম্তাশনাল চেম্বার অব কমার্স” পাটের মূল্য 
বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেন্টকে আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরামর্শ 
দিয়াছেন ।(তাহারা বলিতেছেন, এ প্রদেশে পাটের মূল্য বৃদ্ধির অনুকূল 
অবস্থা সুষ্টি করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের কর্তব্য আগামী বৎসরে পাটের 
চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনই একটা ঘোষণা প্রকাশ কর! ৷ গবর্ণমেপ্ট যদি 
এরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করেন যে, আগামী. বৎসরে তাহার! এবারের 
তুলনায় অর্ধেকের বেশী পাটের চাষ হইতে দিবেন না, তবে পাটের 
বাজার চড়ার পক্ষে একটা অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি হইবে ।.আমর! বেঙ্গল 
ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাসের এই সব নির্দেশ খুব সময়োচিত ও 
সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলার অগণিত পাটচাষীর কল্যাণ 
দেখিতে হইলে এই সব সুনির্দেশ অনুযায়ী অচিরে কাধ্যনীতি অবলম্বন 
করা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে খুবই কর্তব্য । 

্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রহসন 

বহুদিন পুর্ব হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, দরিদ্র জন- 
সাধারণ যাহাতে যথাসম্তব স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত ক্রয় করিতে 
পারে, গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করিতেছেন । বসন্তের মূল্য 
দিগুণ, আড়াইগুণ, এমন কি বর্তমানে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে,এই অস্বাভাবিক চড়া 
দামে পরিধেয় কিনিয়া লজ্জা, নিবারণ করা অসম্ভব হই য়া পড়িয়াছে। 


আ'র্থক জগৎ 
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ভারতের রাজধানীতে বার কয়েক আলোচনা বৈঠক আহ্বান করিয়া 
গবর্ণমেন্টও বিজ্ঞপ্তির পর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়! দরিদ্রজনকে বিস্তর 
আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। বাঙ্গলা দেশের কোন্‌ কোন্‌ ব্যবসায়ী 
এ নিদ্ধীরিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু বিক্রয়ের অধিকার পাইবেন, 
সেই সিদ্ধান্তও বাঙ্গলা সরকারের এক বৈঠকে স্থির হইয়া জন- 
সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হইয়াছে । এই সব তোড়ঙ্জোড় 
দেখিয়া ছুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র সাধারণ বছ দিন ধরিয়াই 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্লুথের” 
শুভ আবির্ভাবের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
ও মাসের পর মাস পার হইয়া গেল, তবু একাধিক বৈঠকে গৃহীত ও 
বহুবার বিঘোষিত '্টযাপ্ডার্ড ক্লথ’ বাজারে, বাহির হইল না। অবশেষে 
জানা গেল, পুজার বাঞ্জারে বন্ুপ্রত্যাশিত সাধারণের উপযোগী 
সাধারণ বস্ত্র দেখা দিবে। কলিকাতার পুজার বাজারে কাপড়ের 
দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্ন মধ্য শ্রেণী ও দরিদ্র জন- 
সাধারণ তো এ দামে বস্ত্র ক্রয়ের কল্পনাও করিতে পারে না। এবার 
পুক্ধা উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বস্ত্র উপহার দেওয়ার কথা 
দূরে থাকুক, অপরিহাধ্য প্রয়োজনেই যে কাপড় দরকার হয় পুজার, 
বাজারে ষ্ট্যগার্ড ক্লথ' দেখা দিলে লোকে সেই অভাব খানিকটা 
মিটাইবার চেষ্টা করিবে । এমন প্রতীক্ষমান অবস্থার মধ্যে সম্প্রতি 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢাকার নবাব বাহার গবর্ণমেন্টে র তরফ 
হইতে স্পষ্টাক্ষরে জনাইয়া দিয়াছেন, পুঙ্গার পূর্বে নির্ধারিত মূল্যে 
নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় সরবরাহের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না। 
ট্যাপ্তার্ড ক্রথের এতাবৎ 'মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ই নাকি 
বাঙ্গলার প্রয়োজন মিটাইতে লাগিবে, ইত্যাদি । বাঙ্গলার 
প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের জানা আছে এবং প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাপবাণী 
প্রচারের পুর্বে উৎপাদন সংক্রান্ত সম্ভাবনা ও শক্তি-সামর্থ্যের কথা 
তাহাদের জানাই ছিল। এত সব জানিয়! শুনিয়া, এত হৈ-চৈ 
করিয়া, এত ঢাক-ঢোল পিটাইয়! গবর্ণমেন্ট শেষকালে এই পৃজ্জার 
বাজারে নিঃস্ব জনসাধারণকে যেন পথে বসাইয়াছেন | গবর্ণমেন্টের 
এই অক্ষমতা ও হাস্যকর ব্যর্থতায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মনে 
যে অসন্তোষ ও অভিযোগের স্থষ্টি হইতে পারে, গবর্ণমে্ট তাহা 
ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? 
বাজলায় বক্ষ! রোগের প্রলার 

বাঙ্গলা প্রদেশে যল্জ্লা রোগের প্রসার শোচনীয়ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এদেশে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের স্ুচিকিৎসার 
ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নাই। এবিষয়ে বিশেষ চিকিৎসার জন্য যাদবপুরে 
ও কার্শিয়াংএ মাত্র এই দুইটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এই দুইটি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা নিতান্ত কম, উহাতে থাকিয়া 
চিকিৎসা করাইতে গেলে সাধারণতঃ রোগীদিগের ব্যয়ও খুবই বেশী 
দাড়ায় । কিন্তু উহা সত্বেও দেশে যক্ষ্ম। রোগের প্রকোপ বাড়িবার সঙ্গে 
এই দুইটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য রোগীদের দিক হইতে 
ভিড়ের সীমা নাই। সম্প্রতি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের গত ১৯৪১ 
সালের যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে এঁ হাসপাতালে মোট ২৩৩ জন নূতন রোগী ভর্ত্তি 
হইয়াছিল। নূতন ও পুরাতন রোগীদের নিয়া মোট ৩৯৯ জন হাস- 
পাতালে চিকিৎসিত হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে এই হাসপাতালে 
গড়ে প্রতিদিন ১৭৯ জন যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিল। 
উহাদের মধ্যে ১৩৮ জন ছিল পুরুষ ও ৪১ জন ছিল নারী । পুরুষদের 
মধ্যে ছাত্র ও কেরাণীর সংখ্যাই ছিল অধিক । মোট যক্ষ্মা রোগীদের 
‘ভিতর শতকরা ৫৭'জনেরই বয়স ছিল ১৬ হইতে ৩*এর ভিতর । 
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রোগীদের ভিতর নারীর সংখ্যা কম বলিয়া এরূপ ধারণা করা ঠিক 
হইবে না যে, পুরুষদের চেয়ে নারীদের ভিতর যক্ষার প্রকোপ কম । 
আসলে দেশে নারীদের চিকিৎসা সম্পর্কে কেহই বেশী যত্ব নেন না। 
আর সে. কারণেই হাসপাতালে তাহাদের ভিড়ও অপেক্ষাকৃত কম 
লক্ষিত হয়। 
কর্তৃক পরীক্ষিত ও চিকিৎসিত হওয়ার পর ২২৪ জন রোগীকে বিদায় 
দেওয়া হইয়াছে । উহাদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক রোগীর অবস্থা 
নৈরাশ্যব্যগ্তক বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে । বাকী 
সংখ্যার ভিতর ৪৮ জন রোগ সারিবার পর এবং ৬০ জন অনেকটা 
সুন্থ হওয়ার পর হাসপাতাল ছাড়িয়াছেন । এদেশের অনেক লোক 
যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগ খুব জটিল ও মারাত্মক হওয়ার পর 
হাসপাতালে গিয়া ভর্তি হয়। ইহাতে উহাদের রোগমুক্তির সম্ভাবনা 
অনেক ক্ষেত্রেই কম থাকে । নতুবা যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসার 
যেরূপ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে তাহাতে সময়মত উহাতে ভত্তি হইলে যে 
কোন যক্ষা রোগীর পক্ষে সুস্থ হইয়া, উঠিবার আশা খুবই আছে বলা 
যায়। কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই হাসপাতালে বেডের সংখ্যা এত কম 
এবং উহাতে রোগীদিগের ব্যয় এত বেশী পড়ে যে, অনেক বক্দরাক্রান্ত 
লোকের পক্ষেই এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয় না। গত 
১৯৪১ সালে এই হাসপাতালে মোট ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার 
টাকা। প্রতি রোগী পিছু দৈনিক ব্যয় হইয়াছে ২০০ আনা। 
মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা 
অর্থাৎ শতকরা ৫৮ ভাগ রোগীদের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে । 
' বাকী ৪২ ভাগ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ও সাধারণের নিকট হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । এপ্রদেশে যক্ষা রোগের প্রকোপ দিন দিনই 
যেরূপ কাড়িতেছে, তাহাতে একদিকে যকন্স্মা রোগের চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা বাড়াইয়া ও অপরদিকে যাবতীয় খরচ- 
পত্রের বেশীর ভাগ নিজেরা বহন করিয়া রোগীদিগকে সুচিকিৎসার 
সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে একাস্ত কর্তব্য | 
চিনির বিক্রয় ব্যবস্থা 
* চিনির দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন অবস্থায় আসিয়া 
দাড়াইয়াছিল, যখন চিনি প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেও চলে । যাহা 
হউক, সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরের বিভিন্ন স্থানে এক 
শত দোকানে খুচরা চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া চিনির চাহিদা 
কথঞ্চিৎ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব অনুমোদিত দোকান 
হইতে নির্ধারিত মূল্যে আধ সের পরিমাণ চিনি যাহাতে প্রত্যেক 
ক্রেতাই পাইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । ইতঃপুর্ধ্বে চাউল 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট অনুরূপ বিক্রয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
কলিকাতার জনসাধারণের ছুর্গতির অনেকখানি লাঘব করিয়াছেন, 
এই কথা অস্বীকার করা ধায় না। এখন চিনি সম্পর্কেও এই 
ব্যবস্থাকে আমর] বিবেচনাসঙ্গত কাধ্য বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু 
.এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কাধ্যপরিচালনা বর্তমান অবস্থার বিবেচনায় 
আশানুরূপ ও সন্তোষজনক নহে। নিয়ম করা হইয়াছে, প্রত্যহ 
সকালে চার ঘণ্টাকাল উক্ত গবর্ণমেন্ট অনুমোদিত দোকান গুলি হইতে 
চিনি বিক্রয় করা হইবে। কিন্তু দোকানগুলির সম্মুখে নিদ্দিষ্ট 
সময়ের বনু পূর্বব হইতে সার বাঁধিয়া এত অধিক সংখ্যক লোক ভীড় 
করিয়া থাকে যে, তাহাতে রাস্তার লোৌকচলাচলে বিদ্ব ঘটে । প্রার্থীর 
অনুপাতে দোকানের প্রাত্যহিক মজুত চিনির পরিমাণ এতই কম 
থাকে যে, চার ঘণ্টার স্থলে ছুই ঘণ্টার মধ্যেই সব চিনি বিক্রীত 
হইয়া যায়। বহু লোক চিনি না পাইয়! ফিরিয়া যায়। এই দৃশ্য 








আর্থিক জগৎ 


আলোচ্য বৎসরে যাদবপুর হাসপাতালে ভাক্তারগণ 


৪১৭ 


দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন অনুপাতে চিনি সরবরাহ করিতে সক্ষম 

কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ হয়।' গব্ণমেন্টের হাতে কি পরিমাণ 

চিনি মন্তুত আছে, আমাদের তাহা জানা নাই। যদি প্রত্যেক 

দোকানের প্রাত্যহিক মঙ্জুত পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়, তাহা 

হইলে অনতিবিলম্বে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। অধিকন্তু 

কলিকাতার মত সুবৃহৎ সহরে মাত্র একশত দোকান হইতে জন- 

সাধারণের চিনির প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। সুতরাং অনুমোদিত 

দোকানের সংখ্যা আরও. বৃদ্ধি না করিলে প্রত্যহ দোকানের সম্মুখে 

যে অসম্ভব ভীড় জমে এবং ঘন্টা ছুই দাড়াইয়া থাকিয়াও চিনি না 
পাইয়া যে দারুণ নৈরাশ্য ও অসস্তোষের স্থষ্টি হয় তাহা দুরীভূত 

হইবে না। চিনি বিক্রয়ের জন্য যে চার ঘন্টা কাল নিন্দিষ্ট কর! 

হইয়াছে, সেই সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া দরকার । পরিশেষে 

এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা চাউল ও চিনির 

ম্যায় অস্াহ নিত্য প্রয়োজনীয় ছুর্্য ও ছুপ্রাপ্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে 
সুব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইতেছি ৷ 

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীর সৎসাহস 
সিদ্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আলাবক্সকে এ প্রদেশের গবর্ণর প্রধান 

মন্ত্রীর পদ হইতে পদচ্যুত করিয়াছেন। এই সংবাদে সর্ধত্র একটা 

বিস্ময়ের ভাব দেখা যায়। কেন না, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মন্ত্রিত্ব 

হইতে অনেকেই ইস্তফা দিয়াছেন, কিন্ত মন্ত্রি হইতে বরখাস্ত করা 


বিজ্তপ্তি 
শ্রীশ্রীশারদীয়া পুজা উপলক্ষে “আর্ঘিক জগৎ” কার্য্যালয় 
আগামীকল্য ১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ২৫শে অক্টোবর 
রবিবার পর্ধ্স্ত বন্ধ থাকিবে । আগামী ১৯শে ও ২৬শে অক্টোবর 
“আঘিক জগত” প্রকাশিত হইবে না। আৰ্থিক জগতের পরবস্ত 
সংখ্যা আগামী ২রা নবেম্বর সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেজার, আধিক জগৎ । 


















হইয়াছে এমন অঘটন কখনই ঘটে নাই। অবশ্য মিঃ আলাবক্সের 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা বিস্মৃত না হইলে এই সরকারী 
অনুগ্রহে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই মিঃ 
বক্সকে ভাল চোখে দেঁখিতেন না। গবর্ণরের নীতির সহিত তিনি 
বহুবার মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন । পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে 
পারে, গত বৎসর সিন্ধু পরিষদে মিঃ আলাবক্স এক শাসনতান্ত্িক প্রশ্ন 
সম্পর্কে গবর্ণরের সিন্ধান্ত মানিতে অস্বীকার করিয়া ভারত সচিবের 
সিদ্ধান্ত না জানা পধ্যস্ত তাহার নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ 
চালাইয়৷ যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন । এরূপ স্বাধীনচ্তো 
প্রধান মন্ত্রী গবর্ণরের স্ুনজরে. থাকিতে পারেন না বলাই বাহল্য । 
সম্প্রতি মিঃ আলাবক্স ভারত সরকারের বর্তমান অমুস্থত দমননীতির 
তীব্র সমালোচনা করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
আহত জাতীয়তাবোধের অসহ বেদনায় তিনি গবর্ণমেপ্ট প্রদত্ত “থান্‌ 
বাহাছুর ৮” ও “ও-বি-ই” উপাধি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। তাহার 
পদচ্যুতির ইহা একটি প্রধান কারণ। সিন্ধুর গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মিঃ 
বক্সকে পদত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। মিঃ বক্স তাহাতে রাজী 
হয়েন নাই। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও তাহাকে সমর্থন 
করেন। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিত্ব পরিচালনার দিক দিয়া শাননতান্ত্রিক 
এমন কোন অনিবাধ্য অবস্থার স্থষ্টি হয় নাই যে, প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ 
করিতে হইবে ।' নিরুপায় গবর্ণর তখন তাহার চূড়ান্ত ক্ষমতা (অবশ্য 
ভারত শাসন আইনের বলেই) প্রয়োগ করিয়াছেন । যাহা হউক, গবর্ণ- 
মেন্টের অনুরদশী শাসননীতির সমালোচনায় মিঃ বক্সের নিভীকতায় 
আমর! প্রসংশা না করিয়া পারি না। আত্মসম্মান ও জাতীয়তাবোধ 
তাহার কাছে মন্ত্িত্বের অপেক্ষাও ৰড়। . | 


ভারতবর্ষের শোচনীয় অচল অবস্থা দূর 'করার উদ্দেশ্য লইয়া 
সম্প্রতি কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ পুরুষ ও মহিলঃ প্রযুক্ত রাজাগোপালা- 
চারীর নিকট. তারযোগে এক বিবৃতি প্রেরণ. করিয়াছেন, মিঃ 
হারন্ড লাস্কি, মিঃ জুলিয়ান হাঁকস্লি, মিসেস পেথিক লরেন্স, লর্ড 
মলি, লর্ড ্ট্রাবলগি, স্তার জন মেলার্ড, মিঃ সি ই এম জোয়াড প্রমুখ 
ষোল জন অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যসেবী, রাজনীতিবিদ ও 
সমাজসংস্কারক উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন! উহাদের প্রায় 
সকলেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট স্ুপরিচিত। ভারত 
সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের আত্মঘাতী শাসননীতির মারাত্মক ফলাফলের 
কথা চিন্তা করিয়া উহারা বাঁজাজী, স্যার তেজবাহাছুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত 
জয়াকর ভারতীয় সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় যে সকল বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়া আপোষ-মীমাংসার পথে সমস্তা 
সমাধানের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন । বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া 
উ'হারা ভারতের বিভিন্ন'রাজনৈতিক দলের নেতৃগণ একযোগে, দায়িত্ব, 
গ্রহণ করিলে জাতীয় গবর্ণমেন্ট কি ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
তাহার এক খসড়াও রচনা করিয়াছেন। উপরোক্ত ইংরেজ বন্ধুদের 
অকপট আগ্রহের জন্য আমরা তাহাদিগকে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । কিন্ত তাহারা নিজেদের গবর্ণমেপ্টের উপরে ভারতীয় 
. সমস্তা সমাধানের জন্য জোর চাপ দিতেছেন না কেন? শুধু কথা 
দিয়াই কাজ হয় না! তাহারা যদি স্বদেশের গবর্ণমেন্টের মারাত্মক 
কাধ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের শৃষ্টি করিতে পারেন, তবেই: 
বুবিব তাহারা পুরাপুরি প্রকৃত ভারতবন্ধু। 

নিউইয়র্ক হইতে রয়টার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, সাংবাদিক ফিলিপ 
সিমস্‌ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধানে 
অপর পক্ষের" প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বৃটিশ বা ভারতীয় কোন পক্ষেরই 
মনঃপূত হইবে না। আপোষ-মীমাংসার প্রধান বাধা বৃটিশ পক্ষের 
দাঁস্তিকতা ও ভারতীয়দের সন্দিপ্ধতা। উপসংহারে মিঃ ফিলিপ সিম্স্‌ 
ভারতকে ইউরোপের বস্কান অঞ্চলের ম্যায় ছিন্নবিছিন্ন না করিয়া 
ুক্তরাষ্ত্রীয় আদর্শে ভারতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে এক সস্তোষজ্জনক 
শাসনতন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব জানাইয়াছেন।. মিঃ সিম্‌সের শেষোক্ত 
অভিমতের সহিত আমাদের কোনরূপ অনৈক্য নাই | কিন্তু তাহার 
উক্তির প্রথমাংশ সম্পর্কে আয়রা একমত নহি। প্রেসিডেন্ট রুজ্জভেপ্ট, 
মার্শাল চিয়াং কাইশেক, মঃ ষ্ট্যালিন প্রমুখ মিত্রপক্ষের কর্ণধারগণ যদি, 
ভারতীয় সমস্ত! সমাধানের অকপট উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রণী হয়েন, তাহা 
হইলে ভারতবাসী তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাইবে না। 
সন্দিদ্ধতা বা দাস্তিকতা দেখা দিবে অপর, পক্ষেই--ভারতীয় পক্ষে 
নহে । 


০ * 1% 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনে পৌছিয়া মিঃ ওয়েণ্ডেল উইন্ধী 
এক ভোঙ্জ সভায় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যুদ্ধোতর 
পৃথিবীতে সকল দেশ সকল জাতি যদি স্বাধীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতে 
পারে, তাহা হইলে প্রকৃত শাস্তির আশা নাই! চুংকিং হইতে রয়টার 
প্রদত্ত গত ৭ই অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ, তেরটি দেশ পরিভ্রমণ 
করিয়া মিঃ উইন্ধী তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 
জনসাধারণ সর্বত্র মিত্রপক্ষেরই জয় কামনা করে ; কিন্তু শিল্পপ্রধান 
শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের পরে 'সম্মিলিত পক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি 
ন্যায় বিচার করিবেন না এইরূপ একটা সন্দেহ ও' অবিশ্বাস জ্রন- 
সাধারণের মনে দেখা দিয়াছে । এই মনোভাবের ফলে ইঙ্গ-মাকিন 
পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের উদ্ভম তাঁহাদের নাই। অথচ সর্ব্বসাধারণের 





সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধজয় ও যুদ্ধোত্বর শাস্তি স্থাপন সম্পূর্ণ 
অসম্ভব বলিয়া মিঃ উইন্দী দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। অতপর 
মিঃ. উইন্কী বলেন যে, তিনি বহু বিদেশী চিন্তাশীল নরনারীর সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা “আটলান্টিক সনদের” 
নাম শুনিলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। মিঃ উইস্ধী এই সন্দেহ ও. 
অবিশ্বাস দূর করিবার জন্ত মিত্রপক্ষকে একযোগে সুস্পষ্ট আশ্বাসবাণী 
ঘোষণার আশু প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন. করিতে চাহিয়াছেন । 
পরিশেষে তিনি বলেন, “কেহ কেহ এরূপ কথা বলেন যে, জয় লাভ না' 
করা পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে নীরব থাকাই সমীচীন । কিন্ত ইহার উণ্টা 
কথাটাই সত্য। সময় হারাইয়া যুদ্ধের পরে পরিবর্তনের আশায় 
থাকিবার মনোবৃত্তি আকড়াইয়া. বসিয়া থাকিলে উহার ফল হয়ত 
মারাত্মক হইবে ।” মিঃ. উইন্কী, অপ্রিয় সত্য কথাটা বলিয়া 
ফেলিয়াছেন। এই অকপট উক্তির জন্য তিনি তাহার স্বদেশের কোন। 
কোন মহলে, বিশেষ করিয়া ইংলপ্ডের রাষ্ট্রধুরদ্ধরের অনেকের, কাছে» 
ইতিমধ্যেই বিরাগভাজন হইয়াছে । মিঃ উইস্কীর বঞ্চিত দেশগুলির 
জনসাধারণের মনস্তত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ' 


করিলে আরও অনেক রূঢ় তথ্য জানিতে পারিয়া মিত্রপক্ষকে আরও, 
স্পষ্টাক্ষরে আরও বেশী সতর্কবাণী শুনাইতে পারিতেন । 
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মিঃ আর্থার মুর ঘন ঘন অপ্রিয় সত্য বলিয়া এদেশের ও বিলাতের 
সরকারী ও স্বার্থান্ধ বে-সরকারী মহলে বড় অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন | 
কিন্ত মিঃ মুর দমিবার পাত্র নহেন। তাহার এই শুভ বোধোদয়ের 
জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সম্প্রতি 
“পাইওনিয়ার” কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া মিঃ মূর এসোসিয়েটেড প্রেস 
মারফত যে বিবৃতি দিয়াছেন নানা কারণে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য !: 
মিঃ মুর বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ধাপ্সাবাজি সম্পর্কে সম্যক সচেতন বলিয়াই 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারিয়াছেন, “প্রধান বাধা হইতেছে, ভারতের 
বিভিন্ন দল সম্মিলিতভাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সম্মত 
তইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তাস্তর করিতে প্রস্তুত নহেন 1... 
ভারতে তারযোগে মিঃ আমেরীর যে মন্তব্য প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে 
স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে, এ ধরণের সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও চূড়ান্ত দায়িত্ব পার্লামেণ্টের উপরই ন্যস্ত থাঁকিবে।৮ 
অতঃপর মিঃ আমেরীর দস্ত ও অদূরদর্শিতার নিন্বাবাগ করিয়া মি মুর 
কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে মতৈক্য হওয়া কঠিন ব্যাপার 
নহে বলিয়া অভিমত' প্রকাশ করেন এবং দৃঢ় বিশ্বাসে বলেন যে, তখন- 
মিত্রশক্তির স্বার্থে এদেশে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, দেখা দিবে তাহাতে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিয়া শীতকালের মধ্যেই চীন- 
ব্ৰহ্ম রাস্তা উন্মুক্ত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু পরিশেষে মিঃ মূর 
বলিতেছেন, “বিরুদ্ধবাদীরা বর্তমান থাকিতে এরূপ পরিবর্তন কিছুতেই 
সম্ভব হইয়া উঠিবে না । আপোষ-মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ হইলেই 
ধাহাদের স্বার্থ বজায় থাকে, তাহাদের উপর সমস্তা ‘সমাধানের ভার 
দিলে কোন ফলই হইবে না। কেন না, তাহারা সব সময় এই 
কথাটা দেখাইবার জঙ্যই. ব্যগ্র থাকিবেনা যে, ভাহারা কখনই ভুল 
করেন নাই । মিঃ চেম্বারলেনের আমল হইতেই এই জাতীয় মারাত্বক 
নজির দেখাইয়া দেখাইয়া গ্রেট বৃটেন আজ দুর্ব্বল হইয়া. 
পড়িয়াছে।” মিঃ ' মুর রোগ নির্ণয়ে ভুল করেন নাই। উঁষধের 
বিধানও' ঠিকই 'দিয়াছেন। কিন্তু মূঢ় রোগী মরিলেও ওষধ গিলিতে. 
চাহিভেছে না। স্বার্থান্ধ জেদ নিজের .কল্যাণ তথা সমগ্র দুনিয়ার: 
ভবিষ্যতের ভালমন্দ সম্পর্কে বেস হইয়া আছে:। 


নি, 





জ্তান্তুল্বাসীন্ অত্র ভঙ্গচল্ল 





ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপন ও. সেচকার্য্য এবং ভারতবর্ষের 
নিকটবর্তা দেশসমূহে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার সাকুল্য. অংশ ভারতবাসীর' নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিতে না পারার দরুণ ভাঁরতবাসীর তরফ হইতে ইংলণ্ডের 
অধিবাসীদের নিকট হইতে পাউগ্ডের হিসাবে ৬০০ কোটী টাকার 
মত খণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই খণ সাধারণতঃ ষ্টার্লিং খণ 
বলিয়া পরিচিত। এজন্য অল্পদিন পূর্বেও ভারত গবর্ণমেন্টকে বৎসর 
বৎসর ৩০ কোটী টাকার মত সুদ ইংলপ্ডে প্রেরণ করিতে হইত । 
দেশ হইতে প্রত্যেক বস্র এই ভাবে সুদের জন্য এরূপ বিপুল 
পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ভারতবর্ষে ভারতবাসীর 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করতঃ এ টাকা দ্বারা ইংলপ্ডের অধিবাসীদের 
প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিবার জন্য এদেশে বহুদিন ধরিয়া 
আন্দোলন চলিতেছে । ভারত সরকার পূর্বের উহাতে কর্ণপাত করেন 


নাই। সম্প্রতি যুদ্ধের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থিত শাখার হাতে 


শত শত কোটা টাকার পাউণ্ড মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে। এদিকে 
যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ দীড়ায় এবং ভারতবর্ষ হইতে 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের পাওনা! টাকা সুদে আসলে আদায় হয় কিনা 
তৎসম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে । এই সব কারণে 
কিছুদিন যাবৎ ভারতরর্ষের স্টার্লিং খণ শোধ করিয়া দিবার ব্যাপারে 
কর্তৃপক্ষের বেশ একটু উৎসাহের স্ষ্টি হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে 
ভারতবর্ষের ইংসপুস্থিত খণের বহুলাংশ শোধও হইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষের এই খণ পরিশোধের ব্যাপারে ভারতবাসীর 
স্বার্থের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রারিয়া কাজ করা হইতেছে না। আমরা 
‘ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে কতকগুলি ষ্টালিং খণ পরিশোধের সময়ে 
লগ্ডনের বাঞ্জারে এসব খণপত্রের যে বাজার মূল্য ছিল তদনুপাতে 
প্রাওনাদারগণকে বেশী মূল্য দিয়া গণ পরিশোধ করা হইয়াছে এবং 
উহার ফলে 'ভারতবাসীর অর্থের মোটমাট কোটা টাকা অপচয় 
করা 'হইয়াছে। সম্প্রতি রেলের কিস্তির টাকা পরিশোধের 
ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের অনুরূপ মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
“আর্থিক জগতের" পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে গত ১৮৫৩ সালে 
প্রথম যখন ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপন সুরু হয় সেই সময়ে ভারত" 


. বর্ষের শাসকস্থানীয় ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না 


থাকার জন্য এবং দেশের তত্যানীস্তুন অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে 
রেলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খণ করিয়া সংগ্রহ করার সম্ভাবনা না 
থাকায় ইংলণ্ডে গঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী, গ্রেট ইণ্ডিয়ার 
পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানী প্রভৃতি অনেক রটাশ কোম্পানীকে 
বহুবিধ সুবিধাজনক সর্ত দিয়া ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তারের জন্য রাজী 
করান হয়। এই যব সর্তের মধ্যে অন্যতম সর্ত এই ছিল যে ৫০২৫, 
১৫ এরূপ নির্দিষ্ট বৎসর অস্তে ভারত সরকার এই সব রেলপথের 


. পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন এবং রেলকোম্পানীসমূহ ভারতে 


রেলপথ বিস্তারের জন্য যে অর্থব্যয় করিবে তাহা তাহাদিগকে ফেরৎ 


' দেওয়া হইবে ।' উপরোক্ত সর্ত অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত 


রেলপথ ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে আসিয়াছে। কিন্তু রেল- 


_ পথপ্ুলি ব্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময়ে ভারত সরকার রেল- 
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শি 


কোম্পানীর প্রাপ্য সাকুল্য টারা চুকাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। 
এই টাকার ‘মধ্যে 'অনেক "টাকা নির্দিষ্ট কতিপয় বৎসরের কিস্তিতে: 
শোধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হয়। এরূপ ব্যবস্থায় রেল- 
পথগুলি গ্রহণ করার পর 'অনের কোম্পানী উহাদের প্রাপ্য কিস্তির 
সাকুল্য টাকা আদায় করিয়াছে। .কিন্ত এখনও অনেক কোম্পানীর 
প্রাপ্য টাকা বাকী রহিয়াছে । , উহাই রেলওয়ে 'এন্ুইটী এবং গত 
১লা অক্টোবর তারিখে বৃটাশ রেলকোম্পানীগুলির নিকট এই এমুইটী 
বাবদ ভারত গবর্ণমেন্টের মোটমাট ৩ কোটী ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৫৪ 
পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা দেনা ছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হওয়াতে 
বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে. বহু বৎসরের কিস্তিতে দেয় এই টাকা 
এক সঙ্গে শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। যখন হাতে পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণ অর্থ মজুদ রহিয়াছে তখন কিস্তির জের না টানিয়া সাকুল্য 
খণ একসঙ্গে পরিশোধ করিয়া দেওয়া ভালই হইতেছে । কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে বহু বৎসরের কিস্তিতে দেয় টাকা এক সঙ্গে 
শোধ করিয়া দিবার জন্য ভারতবাসী শ্যায়সঙ্গতভাবে যেরূপ সুবিধা 
পাওয়ার অধিকারী সেরূপ সুবিধা গ্রহণ করা হয় নাই। যখন কোন 
খাতক কয়েক বৎসরের কিস্তিতে দেয় টাকা এক সঙ্গে শোধ করিয়া .. 


দেয় তখন সে অবশ্যই বাজার প্রচলিত সুদ অনুযায়ী এ কয় বৎসরের - ' 


স্থদের টাকা রিয়াত পাইতে পারে । দৃষ্াস্তম্বূপ কোন খাতক যদি 
মহাজ্নকে ৩ বৎসরের কিস্তিতে ৩ শত টাকা পরিশোধের দায়িত্ব 
গ্রহণ কুরে ও বাজার প্রচলিত সুদের হার যদি শতকরা বার্ষিক 
৫ টাকা হয় এরং এ ধাতক যদি এক সঙ্গে সাকুল্য ৩ শত টাকা 
শোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে সে একশত টাকার একবতসরের 
একশত টাকার ছুই বরের, এবং বাকী একশত টাকার তিন বৎসরের 
সুদ অর্থাৎ মোটমাট ৩০ টাকা রিয়াৎ পাইবার অধিকারী । এরূপ 
ক্ষেত্রে এক সঙ্গে ২৭০ টাকা দিলেই খাতকের ৩০* টাকা খ্কণ শোধ ' 
হইয়া যাওয়া উচিত। রেলের এন্ণুইটা পরিশোধের, ব্যাপারে এই 
নীতি 'সম্যকভাবে প্রতিপালিত হয় নাই। কারণ .বর্তমানে 
বাজ্জার প্রচলিত সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা বলবৎ থাকা 
সত্বেও রিয়াতের ব্যাপারে শতকর! বার্ষিক ২॥ টাকা হারে সুদ ধর! 
হইয়াছে । এজন্য মোট ৩ কোটা ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৫৪ পাউণ্ড. 
খণ পরিশোধের জন্য ভারতবাসীকে মোট ৩ কোটী ৫৪ হাজার ২৫০ 
পাউণ্ড প্রদান করিতে হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে । যদি 
সুদের হার শতকরা বার্ষিক টাকা হারে ধরা হইত তাহা হইলে 
ভারতবাসী ৩ কোটী পাউণ্ড . অপেক্ষাও কম পরিমাণ অর্থ দিয়া এই 
ধণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইত। বিভিন্ন রেলকোম্পানীকে দেয় 
কিস্তির টাকার পরিমাণ কত এবং কত বৎসরের কিস্তিতে কাহার 
মোট কত টাকা শোধ করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের দায়িত্ব রহিয়াছে 
তাহা বিবেচনা করিয়া ৩ এর পরিবর্তে ২॥ টাকা হারে সুদ ধরার জন্য 
ভরিতবাসীর মোটমাট কত টাকা ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা বাহির 
করা কঠিন নহে। কিন্ত এখানে উহার স্থানাভাব। তবে এইভাবে 
সুদের হার কম করিয়া ধরিরার জম্মু তারতবাসীর অর্থের যে কয়েক 
j ৪২১ পৃষ্ঠায় স্টক ) 





আপিকু ুলিল্লান্ল সন্বল্লাম্ন্ল্ 


কলাকত৷ ইমপৃভমেণ্ট ট্রাঞ্রের কার্যবিবরণী 
কলিকাতা ইয়প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের ১৯৪১-৪২ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ 
ষে, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ উক্ত ট্রাষ্টের ভূসম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি ও অন্তাম্ক 
জিনিবপত্রের মূল্যের (বর্তমান দরে) পরিমাপ হইবে যথাক্রমে ,১ কোটা ৯৬ 
লক্ষ, ৫৫ হাজার টাকা এবং ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। স্থতরাং উক্ত তারিখে 
ট্রাস্টের হাতে মোট ২ কোটী ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছিল। 
ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ট্রাষ্টের হাতে ৩৮ লক্ষ ২৮ 
হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ (উক্ত তারিখের বাজার দূর অনুযায়ী ৩৩ 
লক্ষ ৯৬ হাজার টাক! ) ছিল। এইরূপ কোম্পানীর কাগজ হইতে ১ লক্ষ 
৩৫ হাজার টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইমপ্রুতমে্ট ট্রাই 
কোনরূপ খপ গ্রহণ করেন নাই । বৎসরের প্রথমে ট্রাষ্টের তহবিলে ২৪ লক্ষ 
৯ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাঞ্জার টাকা ছিল। ১৯৪২ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টের অপরিশোধিত ভিবেঞ্চার খ্পের মোট 
পরিমাণ ছিল (ইংলণ্ড হইতে গৃহীত ১০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড সহ) ৪ কোটা 
১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের মোট আয়ু হইয়াছে 
৪৮ লক্ষ €৬ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে সম্পত্তি হ্তাপ্তর কর বাবদ ৭ লক্ষ 
৯৫ হাজার ৪২১ টাকা। পাটশ্ত্ক হইতে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৩ টাকা এবং 
করপোরেশনের নিকট হইতে ২* লক্ষ ২৮ হাজার ৭৪৭ টাকা পাওয়! 
গিয়াছে। মূলধন হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ১৯৪১-৪২ সালে ৯৮ লক্ষ ৭৩ 
. হাজার টাকা । ইহা অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা কম পাওয়া যাইবে 
বলিয়া বাজেটে ধর! হইয়াছিল। জমি বিক্রয় দ্বারা অধিক টাক! পাওয়া 
যাওয়ায় এইরূপ বাড়তি আয় হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের ব্যয় হইয়াছে 
রাজস্ব খাতে ৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং ইহার মধ্যে সুদ ' বাবদ ব্যয় 
হইয়াছে ২৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা | ১৯৪১-৪২ সালে মূলধন খাতে ৮৫ লক্ষ 


৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু বাজেটে ৯৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা. 


বরাদ্দ করা হইয়াছিল। মূলধন খাতে মোট বায়ের মধ্যে জমি সংগ্রহ করিতে 
৭৪ লক্ষ » হাজার টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যে ৯ লক্ষ ২০ হাজার টাক! 
ব্যয় হইয়াছে। | - 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাইকারী জরিমানা 

বর্তমান আন্দোলন সুরু হইবার পর বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে 
পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ৪১ লক্ষ 
টাকারও অধিক । নিয়ে প্রদেশ অনুসারে পাইকারী জরিমানার বিবরণ 








: দেওয়া হইল: -. 4 ৃ 
বাঙ্গলা | এ ৮৩০০২ 
বিহার ১,৫৭০,৫০৪ 
উড়িষ্যা | ৪৫৮,৯০৪২ 
আসাম '১৯৫০০০০২ 
মধ্যপ্ৰদেশ - ০২,৩০০৩ 
যুক্ত প্রদেশ €০০৯০০০২ 
, বোম্বাই ৪০৩,০৩০২ 
মাত্রা ৬২ ১,৫০০২ 
8,১৩৪,০০০ 

পাট বিক্রয় সম্পর্কে বাঙ্গলা. সরকার 


বাঙ্গলা সরকার পাটচাবীদের তাড়াহুড়া করিয়া কম দরে পাট বিক্রয় 


না করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। যানবাহন চলাচলের স্বিধা না হওয়া পৰ্য্যন্ত 


চাষীরা যাহাতে তাহাদের পাট ধরিয়া রাখিতে পারে, বাঙলা সরকার তজ্জন্য 
দরিদ্র পাটচাষীদের একটা বিশেষ টাকা কর্জ্ দিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের 
বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ' 












'পরলোকে শ্রীযুক্ত কানাইলাল চক্রবর্তা 

'আধিক অগৎ'-এর ভৃতপূর্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানাইলাল চক্রবর্তী 
গত ১০ই আশ্বিন রবিবার টাইফয়েড রোগে অকালে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী আনন্দবাজার পত্রিকা, ধুগান্তর, কৃষক ও 
নবযুগের সম্পাদকীয় বিভাগে সদীর্থকাল কান্ধ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের (ইত্তিয়ান 
জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন) সহকারী সম্পার্দক ছিলেন। দীর্ঘকাল সংবাদপত্র 
জগতের সহিত জড়িত থাকিয়া সাংবাদিক হিসাবে তিনি কেবল কর্মকুশলতাই 
অর্জন করেন নাই, পরস্তু তাহার অমায়িক ব্যবহারের গুণে বহু লোক তাহার 
বন্ধু হইয়াছিলেন। পাবনা জেলার অন্তর্গত যোগ্ননালা গ্রামে তাহার পৈত্ৰিক 
বাসভূমিতে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি:তাহার স্ত্রী ও তিনটি শিশু 
পুত্র-কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা--তাহার বিধবা স্ত্রী ও শোকসন্তপ্ত 
পরিবারের অন্তান্স আত্বীয়গণকে এই নিদারুণ ক্ষতিতে সমবেদনা 
জানাইতেছি। কানাই বাবু বহুকাল “আধিক জগতের’ সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাহার কর্ম্মকুশলতার কথা আমর! 
কখনই ভুলিতে পারিব না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রাজুয়েট এবং 
সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কে বরাবর উৎসাহী ছিলেন । 

চট ও থলের অর্ডার 

বৃটিশ সরকার ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ঞের নিকট ২ কোটী ৫০ লক্ষ 

গজ চট ও ১ কোটী ২৫ লক্ষ পাটের বস্তার জন্ত একটা অর্ডার পেশ করিয়া- 


ছেন। ১৯৪২ সালের অক্টোবর, নবেম্বর এবং ভিসেম্বর মাসে সমকিস্তিভে 
এই সকল মালের যোগান দিতে হইবে । . 


A 


ও পরিপূর্ণ নিল্লাপত্তাই 


সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান: 
করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েন্টাল উহাদের জন্য যাহ! 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত । 


ণ্ঢা মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ডি 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটা টাকার উপর 
১৯৪১ সালের বার্ধিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাকা 

মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটা টাকা (| 





র গর্তে মেট দিকটি নাইফ. 


এসিওরেন্স কৌৎ লিমিটেড । 
স্বাপিত--১৮৭৪ ] [ হেড অফিস- বোষ্বাই | 


ত্রাঞ্চ অফিস :-ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিৎমূ,. 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন £-কঠাল ৫০০ 









ও 


/ 


১২ই অক্টোবর, ১৯৪২] - 


(ভারতবাঁসীর অর্থের অপচয় ). 
কোটা টাকা অপচয় করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই'। ইতিপূর্বে: 





. বহুবার ভারত সরকার ভারতবর্ষ ও ইংলপ্ডের দেনা পাওনা 'মিটাইবার 
সময়ে ইংলণ্ডের প্রতি অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করিরাছেন এবং এক চু 


কলমের খোঁচায় ভারতবাসীর কষ্টার্জিত 'অর্থের কোটা কোটা টাকা 
নষ্ট করিয়াছেন। রেলের এনুইটা পরিশোধ উহার নৃতনতম দৃষটাস্ত ৷ 


এই ব্যাপারে আর একটা কাণ্ড করা হইতেছে যাহার তাৎপর্য্য 
বোধগম্য নহে! বিভিন্ন রেলকোম্পানীর প্রাপ্য কিস্তির যে টাকা | 


এক সঙ্গে শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা সরাসরি রেলকোম্পানী- 


দেওয়া হইতেছে। 
শোধের দায়িত্ব বুটাশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিতেছেন না। 


হয় নাই । 


ভারতবর্ষের শাসনব্যাপারে ভারতবাসীর হাতে বর্তমানে অনেক 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে | 
আজ পর্যন্ত কোন ভারতবাসীকে বিশ্বাস করা হয় নাই। বড়লাটের & 


শাসনপরিষদে কোনদিন কোন ভারতবাসীকে অর্থ সচিবের পদে স্থায়ী 


ভাবে নিয়োগ করা হয় নাই। বর্তমানের এই যুদ্ধের হিড়িকে ॥ 
বড়লাটের শাসন পরিষদে এত উলট পালট হইল কিন্ত এখনও কোন | 
'ভারতবাসী অর্থসচিবের পদ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত ॥ 
কেন হন নাই তাহা উপরোক্ত ধরণের ব্যাপার হইতে | 
হৃদয়জমকরা যায়। বড়লাটের হুকুম মাফিক. কাজ করিবার সর্তে | 
অথ-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া কোন ভারতবাসী ভারতবাসীর 
অঞ্থের উপরোক্তরূপ অপচয় বন্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না উহা | 

উহ! সত্বেও কোন ভারতবাসীকে অথ” | 
সচিবের পদ দেওয়া হয় নাই । উহা দ্বারাই ভারতবর্ষের আর্থিক বিলি | 
ব্যবস্থা যে ভারতবাসীর স্বার্থের কত প্রতিকূলভাবে পরিচালিত হই- | 
তেছেতাহা বুঝা যায়। ভারতবাসীর কষ্টাঙ্ধিত অর্থের অপচয়ের এক- | 
মাত্র প্রতিকার ভারতীয় জগতের প্রতিনিিস্থানীয় ভারতীয় . ব্যবস্থা | 
পরিষদের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের দ্বারা জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিঠা। | 


শুন নাই। 


সকলেরই জানা রহিয়াছে । 


দেশের আধিক উদ্লতিকার্য্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 


] ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
| নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্ৰ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


সহযোগিতা ও সহাহুভূতির উপর নির্ভর করে। 


(দিএসোসিয়েটেড় ব্যাক অব ত্রিপুরা] 


পৃষ্ঠপোষক £ জারি 


কে, সি, এস, 
অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীতেজেন্দ্র 
প্রধান বাণিজ্য কেন্জ্ে 





শতক! ১০২ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়| 
চিফ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রে! 
১৩৩২ কলিকাতা 





টেলিফোন £ 


আধিক জগৎ 


হন ই ব্যান 


| SR 
' গুলিকেও দেওয়া হইতেছে না। এই টাকাট। বুটাশ গবর্ণমেন্টকে | ডি 
কিন্তু উহার বদলে' রেলের কিস্তির টাকা পরি- || 
এই ব্যাপারে 
মাত্র বল! হইতেছে যে কিস্তির যত টাকা যখন দেয় হইবে তখন 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারত সরকারকে সেই পরিমাণ টাকা প্রদান [| 
করিবেন। উহার ফল এই দাড়াইল যে ভারতবর্ষ কিস্তির সাকুল্য || 
টাকা এক সঙ্গে পরিশোধ করিবার পরেও রেলকোম্পানীগুলির নিকট 
কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য আইনতঃ দায়ী রহিলেন। কাজেই ॥& 
ভবিষ্যাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি কিস্তির টাকা দিতে অসমর্থ হন তাহা | 
হইলে ভারত সরকারকে হয় খণ করিয়া না হয় দেশবাসীর উপর 
ট্যাক্স. বসাইয়া এই টাকা শোধ করিতে হইবে । দেনা পরিশোধের | 
ব্যাপারে এরূপ উদ্ভট ও অঙ্গত ব্যবস্থা কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর ঘি 


রিজার্ভ কণ্ড ৮১১৬,০০০২ টাকার উপর | 
ডিপঞ্জিট ** ৩১০০১০০০০০২ টাকার উপর ] 
LU কার্যকরী মূলধন ১ ৩,৫০১৩৬ ,০০০২ টাকার উপর | 4 


টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা? 





স্থাপিত_ ১৯২২ ইং 
৪নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


৫০১০০১০০০২ টাকা 
৩০ ১০০১০০০২ টাকা 

১৬১৫০১০০০২ টাকার উপর 
{ 






অব. নিউইয়র্ক । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ 


ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, টি গন লগুন, বার- এট- -ল 


* ববার ক্লথ 

| * " হট_ওয়াটার ব্যাগ 
* আইস্‌ ব্যাগ 

॥|* হাওয়া বিছান! ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


|" সপ বুট ডি 
I 


আমাদের বিখ্যাত ডাকৃ্ব্যাক শিক 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম। 


সমস্ত সঙ্ভান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেদ ঘয়াটাৱঞ্ফ য়া 


(১৯৪০) ভিলম্মিত্জ্ভ 


কারখানা! ও হেড অফিস £ঃ_পানিহাটী, ২৪ পরগণ।। 


ৃ শো-রুম 2১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্টীট, কলিকাতা | 


শাখা £_৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই। 





) নাগপুর বিকরয়কেজ :- :__অভয়ন্কর ৪: ্লীভাবকূদী, 85 . রর 


৪২২ আর্থিক জগৎ 1.০. [১২ই অক্টোবর, ১৯৪২ 


বাঙ্গল! সরকারের কলিকাতায় চিনি বিক্রয় ব্যবস্থা 


বাজল! সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা! দরে জনসাধারণের মধ্যে চিলি $9 
বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় উক্ত সরকার কর্তৃক ১ শ্তটি দোকান মনোনীত করা ( 
হ্ইয়াছে। বাঙলার মোট আমদানী চিনি হইতে বে-সামরিক লোকদের জন্য i 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ বিভাগ (ডিরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ) & 
শতকরা যে ২৫ ভাগ নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন তাহা হইতেই এই সকল } 
দোকানে চিনি যোগান দেওয়া হইবে। অনেক দোকান. ইতিমধ্যেই মাল 


লইয়া আসিয়াছে। «ই অক্টোবর হইতে দোকানগুলিতে চিনি বিক্রয় 


আরস্ত হইয়াছে। খরিদ্ধারদৈর প্রত্যহ আধ সের করিয়া-চিনি দেওয়া হইরে 


এবং ভীড় বেশী থাকিলে ক্রেতাদের সারিবন্দী হইয়া ঈড়াইতে হুইবে। 


তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের জন্য পূর্ব হইতে ঠোজাতে চিনি ওজন করিয়া ভরিয়া রাখা, 
হইবে। ঠো্জা সমেত আবসের'চিনির দাম হইবে ৩০ আনা'। দোকান্দারেরা' 


ঠোঙ্গা! বাবদ ছুই পয়সা অতিরিক্ত মূল্য লইতে পারিবেন। দোকান আইন 
অনুসারে যে সব দিনে দোকান খোলা থাকিবে চিনি সেই সব দিনে প্রত্যহ 
সকাল 1টা হইতে রেজা .১১টা পর্যন্ত বিক্ৰয় হুইবে। প্রত্যেক থালা ও 
, করপোরেশনের প্রত্যেক বাঁজারে নির্দিষ্ট দোকানগুলির নাম টাঙ্গানো 
থাকিবে” শ্রম্ূপ আরও কতকগুলি দোকান শীঘ্রই, মনোনীত হইবে এবং 
তাহা-সর্বসাধারণকে জানান হইবে | 


/" কলিকাতায় চিনি সরবরাহের নিয়ম . 

, কলিকাতা অথবা হাওড়ার যে কোন রেল. অথবা. সীমার ষ্টেশনে চিনি 
: কলিকাতায় সরবরাহের জন্তু আসিবে তাঁহা যদি চিনি আঁমিানীকারীদের 
। গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বাল! সরকারের! কেসামরিক অধিবাসীদের; 
 জব্যাদি সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্োলারের অঙ্গমতিপত্র 'দেখাইতে হইবে। 
যে সকল চিনির গ্রাহক এই সকল" চিনি পাইবে তাহাদের কণ্ট্োলারের; 
নির্দেশ মত প্রাপ্য চিনির শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণ চিনি নির্দিষ নিয়মে 


নিকষ করিতে হইবে। 
ূ বাঙ্গলায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 
‘বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অর, কমা” সম্প্রতি বাঙলা, সরকারের নিকট 


1)আগামী বতসরে যাহাতে পাটচাযের,জমির আয়তন কমান হর ভক্জন্ত একখানি | 


: স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন । এই স্বারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী 
' বৎসরে অনুমতি প্রদত্ত পাটচাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করিয়া যেন এক 
তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের অৰ্দ্ধেক) করা হয়।- করুমিটির মতে বাজলা 
k সরকারের উচিত বর্তমান বৎসরের পাটফসলের মধ্যে অন্ততপক্ষে ১৫ লক্ষ 
{হইতে ২০ লক্ষ বেল কীচা পাট পরিশোধিত করিয়া আগামী বৎসরের জন্ত 
হাতে রাখিয়া দেওয়া | পাটের সর্ববনিন্নদর নির্ধারণ অথবা! কৃষকদের নিকট 
“হইতে পাট ক্রয় কর! সম্বন্ধেও বালা সরকারের যথাবিহিত কর্ণাপস্থা' অবলম্বন 
করা ও কর্তব্য। কমিটির হিসাবে উদ্বভ্ভ পাট পরিশোধিত করিয়া রাখিতে 
‘ৰাদ্গলা সরকারের প্রায় ৬ কোটী টাকা ব্যয় পড়িবে। টান 
' সরকারকে বর্তমান মরশুমে মিত্রশক্তিবর্গের পাটের চাহিদা নিরূপণ করিয়া 
যাহাতে অবিলম্বে পাট ক্রয়ের জন্ত অর্ডার পেশ করেন ভর ্জন্তও অনুরোধ 


"' করেন। কেননা বিলম্বে পেশ করিলে পাটচাষীদের 'হাত হইতে, ' 
;ইত্যবসরে পাট ব্যবসায়ীদের নিকট চলিয়া যাইরে। বেশীর্নিন পর্য্যন্ত পাট- ' 


E 
las 


.. চাষীর! পাট ধরিয়া রাখিতে পারিবে না বলিয়াই এইরূপ হইবে | যাহাতে 
দেশীয় নৌকাযোগে' পাট চালান: দেওয়ার ' বন্দোবস্ত করা হয় তাঁহার উপর 
কমিটি বিশেষ:ভোর দেন। কমিটি ইহাও মনে করেন যে, যদি পাটের চাহিদা ; 
‘ও যোগান দেওয়ার মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হয় এরং পাটের স্কায্য দর 
“পাইতে হয় তাহা হইলে ১৫ হইতে ২» লক্ষ বেল পরত পাট বর্তমান রুমে: 
“রিয়া রাখিতে হুইবে। 
[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের যে সকল 





[ 


‘'তাঁরিখ নির্ধারণ ।করিয়াছেন: তাঁহা নিয়ে দেওয়া হইল' £ ৮ 


+:১৯শে এপ্রিল 3' আই এ এবং আই এর সি--১৫ই সার্চ; বি'এ ও বিএসসি' 
। _ত্রাষে ১ (বিট ও এল টি ১লা-ভুন 'বি'কম-_১৪ই জুন । 


3] 





] কষানঃ পি; কে, ২৬৮১, ১৪৭২ 8 গ্রামঃ র্েনূঝো | 


দার্জিলিং ব্যাঙ লিঃ: 


| ৩১, আশুতোষ Ee রোড, কিবা 
অনুমোদিত মূলধন, ৫*,০:,-:২ (পঞ্চাশ.লক্ষ) 
বিক্ৰীত ৯». ৬০৭৪৫০২ রি 
আদায়ী I "8,5৩,৩২৫ 


ৰ কার্যকরী a l .৩২,০০১৯০০২ উপর 


Cs 0 


''৯এ ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট (কলিকাতি। ), চাকা, 
নারায়ণগঞ্জ; নিতাইগঞ্জ, ভেজপুর, চারালী,.গৌহাটা, 
(কটক), মজলবাগ, (কট ক), পুরী, র"াচি, 

পুরুলিয়া, ভাগলপুর, নাগপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম)। . 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





Hl 


সনির OD ক্লাইভ ষাট, কলিকাতা 

উ্তিনীন এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যান্ক__এবতসর শতকরা, 

৭৪০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

আপ টের হা ০৯ 
“স্টামবাজার ' সিরাজগঞ্জ ' ," নৈহাী' 
দক্ষিণ কলিকাতা ' দিনাজপুর ভাটপাড়। 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর . .. নি 


শীলকাসারি (কর) সরা (বীরতুর ) : 
রা 
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“৯৩৮ সাল হইতে কোশ্পানী লভ্যাংশ সি 





বিএ বাত মত চলে তেন 
'বাঙ্গল্লার বাহিরে। এ শ্রোতৃকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
: আপনাদের প্রি নিজ «পাইওনিয়ারগ 
অবশিষ্ট কংশ বিক্ুয়কারী শক্ষিশালী এজেন্ট আবস্যক। 
০ কে, মিত্র এও কোং ম্যানেজিং: এজেণ্টক্‌ ' 





| 


লস 


EM 


০ ক 


১২ই অক্টোবর, ১৯৪২ ] টা 
্‌ যুদ্ধবন্দীদ্রের নিকট প্রেরিত পার্শেল 


বিতিন্ন দেশের যুদ্ধবন্দীদের প্রয়োজনীয় জিনিয়পত্র “রেড ক্রুস সোসাইটীর! 
মারফতই পার্শেল করিয়া পাঠান হইয়া থাকে । কারণ ইহাতে প্রেরিত মাল- 

' প্র নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌছায়। ভারত ট্রকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হইয়াছে যে, যুস্ধবন্দীদের আত্মীয়স্বজন অনেক সময় যুদ্ধবন্দীদের উদ্দেশ্বে 








_ ট্রেনে জায়গা পাবার জন্য 
প্রসাদ ও. ভা'র স্ত্রীকে "ঘস্তাধস্তি করতে হ'ল। 
আরো হাজার হাজার লোক আতঙ্কগ্রস্ত। বহুলোকের 


, মাল পেছনে প'ড়ে রইল এবং শিশুরা আহত হুল। 

















* (| আর জিপ বিছ রি বার হে সে আবার 
| মহাজনের কাছে গেল। মহাজন কিন্তু সে'গুলোর পুরো! 
' দাম চেয়ে বসল তা’ দেওয়া প্রসাদের পক্ষে এখন অসম্ভব! 
হতভাগ্য প্রসাদ! আতক্ষের মধ্যে ভাড়াছড়ো কারে সে তার . চি 
.. জীবনের সঞ্চয় হারালো _ আজ সে দরিদ্র। * 





আর্থিক জগৎ 





এর খবরও THAT শন 


৪২৩ 











প্রেরিত জিনিষ্পত্র “রেড ক্রস সোসাইটির” মারফত না পাঠাইয়া নিরপেক্ষ 
দেশের লোকজনের মারফত পাঠাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইরূপ 
ব্যবস্থায় মালপত্র যথাস্থানে পৌছাইবে ন', বরং উহাতে বন্দীদের আরও ক্ষতি 
হইবে। কাজেই বন্দীদের নিকট কিছু পাঠাইতে হইলে এ সম্পর্কে পুর্বে 
রেড ক্রস সোসাইটীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য 
ভ্ঞাপানে বন্দীদের কাছে কোন পার্শেঁল পাঠান সম্ভবপর নছে। 


ঘা 


{ee মনে যখন আতঙ্ক ‘মহাজনের বাবনা তখন ফলাও। 
| মী জিনিষ বেচে দিতে প্রদাদের বেগ পেতে হলনা? .. 





ও রোজ _ 
সে খবরের কাগজ পড়ে। সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু হরে কোন 
বিপদ দেখা দিল না। এর মধ্যে তার হাত 
প্রায় শুন্য হয়ে এল এবং তা'র স্ত্রীর 
' মানসিক অবস্থাও শোচনীয় হ'য়ে উঠল। 


মনে সে পার বে, তাকে আক করবার 
জন্যেই শত্রু বেতারে মিথ্যা প্রচার করছে। আবার 
কাজকর্ম করবার জন্যে প্রসাদ সহরে ফিরে এল। চি 


কতসক্কল্প যে আর আতঙ্কগ্রভ হ'বেনা। 


লোককে বিপথগামী করে--সেই 


বেভারবার্তা অবিবেচক 
বন্তি Loa FO 0 রত EE 


» আতঙ্কিত হ'য়ে কাজকর্ম ছেড়ে পালান যা’তে ভারতের শক্তি দুর্বল 
হ'য়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বি, বি, সি, এবং ঞ আই, আর, বেভার 
বার্তা যা আপনার নিজস্ব সঠিক খবর ও উপদেশ দিয়ে আপনাকে 

=  সাহাষ্য করবার জন্তে পরিকল্পিত । দুঃখ - দুর্দশা ও আর্থিক ক্ষতির 
লিড = লং রিলিস, 

করুদ। 






৪8২৪ 


আর্থিক জগৎ 





ভারতে তুলার চাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে তুলার চাষের 
প্রাথমিক পূর্ববাভাষে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়। অনুমিত 








হইতেছে তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল : 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ১৯৪২-৪৩ (একরে) ১৯৪১-৪২ (একরে) 
বোম্বাই ১০২০০৪০ ১৩৫৮০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার &১৭৭০০০ ৩৪৪৪০০০ 
পাঞ্জাব | ২৯*৪০০০ ৩৩৮৪৩০০ 
মাদ্রাজ ২৪১০০০ ১৬৭০০০ 
সিন্ধু 7 .ddg0eo 2৯১০০০ 
যুক্তপ্রদেশ ৩৫৯০০৪ ৩৪৯০০০ 
বালল! ১০৬০০০ ১০৬০০০ 
বিহার 9 ৪০০০৩ 8১০০০ 
আসাম ৩২০০০ ৩৮০০০ 
আজমীভ-মারোয়াডা ৯০০৩ ১০০০৩ 
উত্তর-পশ্চিমশীমান্ত প্রদেশ ৯৭০৬০ ' ১৪০০০ 
উডিয্যা - | ৮০০০ ৮০০৬ 
দিল্লী | 1 ১০০৬ ২ ৯০৩০ 
হায়দরাবাদ + ৩৮৬০০০ ' ৩৭৮০০০ 
মধ্যতারত ৃ ৮২১০০০ ১০১৬০০০ 
বরোদা | k | ৪৭৪০৪০ | €৮৫০০০ 
গোয়ালিষর ৪২৪০০০ €৬৩০০০ 
রাজপুতলা ২৭৪০০০ ৩৪৭০০০ 
মহীশূর ১৭০০০ ১৮০০০ 
) ১৯০৮৯০ ০০ ১২৪৭৫০০০ 
ভারতে রাস্তাঘাট নির্মাণ 


সম্প্রতি রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ সংক্রান্ত ষ্্যাণ্ডিং কমিটার এক বৈঠক ভারত" 
সরকারের ডাক ও বিষাপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার মহম্মদ ওসমানের 


সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কমিটি ১৯৪১-৪২ সালে * | 

রাস্তাঘাট নির্মাণ তহবিল সম্বন্ধীয় যে কার্যবিবরণী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা || { 
রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ তহবিল স্থষ্টি হইবার পরে ১৪ কোটি | 
টাকা ব্যয়ে এইরূপ রাপ্তাঘাট প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং | 
এষাবৎ এই তহবিল হইতে প্রা ১০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। আলোচ্য | 
বৎসরে ব্যয় হইয়াছে রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ তহবিল হইতে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ বি _ 


অনুমোদন করেন। 


টাকা । মাদ্রাজ, বোশ্বাই, বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, বিহার এবং দিল্লী প্রদেশে রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্ত কয়েকটী পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদন করেন। ইহা 
ছাডা বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে রাস্তা নির্খাপেরপুজস্ত বিশেষ ব্যবস্থা করার অন্তও 
অনুমতি দান করেন। এতত্যতীত ষাহাতে গ্যাসসংঘুক্ত মোটরগাড়ী পরীক্ষা- 
মূলক কার্যের জন্তু ভারত সরকার কর্তৃক খরিদ করা হয় তাহার প্রস্তাবও 
অনুমোদন করেন। 


... তুরস্কে চা উৎপাদন 


তুরস্ক প্রতি বৎসর গড়পড়তায় ২২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড চা বাহির, 


হইতে আমদানী করিয়া থাকে এবং এইরূপ চায়ের মুল্যের পরিমাপ দাঁড়ায় 
ব্থলরে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লীরা (তুরস্ক মুদ্রা)। বর্তমানে তুরস্কে চা উৎপাদন 
করিবার জন্ত আগ্রহ দেখা গিয়াছে। ১৯৪০ সালে ২ হাজার ৫ শত একর 
জমিতে চা গাছ লাগন হইয়াছে । ১৯৪২ সালে ৪ হাজার একর জমিতে চা 
লাগান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তুবস্কে চা গাছ লাগান একটু কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার এবং উপযুক্ত জ্রমিরও অভাব ।' 
মাদ্রাজে আদার চাষ 

১৯৪২ সালে মালবারে ১৯ হাজার ৬ শত একর জমি এবং দক্ষিণ কানাড়ার 
৩৫০ একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হুইতেছে । ১৯৪১ 
সালে এইরূপ আদাচাষের অমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০ হাজার ৯ শত 
একর এবং ৬ শত একর। * ! 


2 জা পুলক তারা সুর 


LEE 
bY 





Y ১২ই অক্টোবর ১৯৪২ 








দি তিণুৱ| মাধ বন্ধ নি; | 
 ত্রিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযুত মহারাজ! বর হাঃ ণ 


| রেজিঃ অফিস_-আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস আগরতলা টু 
কলিকাতা অফিস--৬, দ্র । ৷ 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
' বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোলা হইয়াছে। 
বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার 


ত আ 








হেড ৯৪১ 
শীথা ও এজেন্সী ভারতের সর্ধত্র 
সকল অফিসেই স্থদের হার 
চলতি হিসাবে শতকরা বাৰিক 
'সেভিংস ব্যাঙ্ক ১ ৯ ১11০ 
স্থায়ী আমানত-(১২ মাস) 5 ৩11০ 
ইবিধাজনক সরতে শিল্প ও ব্যবসায়ে টাকা দাদন দেওয়া হয়। 


কলিকাতা অফিল সমুহ 
২২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট ১৩২, ; রাসবিহারী এভেনিউ 
ফোন-_সাউথ ২৬৩৬: 


ফোন _-ক্যাল ৬৫৮৮ 
১ UE = Sn EE SES 
2 ৫৫৩ 


ী বস্ত্রণিল্পোটাকা খাটাইয়া 
“« অতিরিক্ত লাভে লাভবান হউন । 
সন্ভাস্ত এজেন্ট ও অর্গানাইজার চাই । 


1০ 


(83 জর সে ররর SNE 


=== 


১৯36৩) ৯ 


২৯, ্টযাগ্ড রোড, কলিকাতা। 


ফোন £ ক্যাল ৩২৭৬ 
en রাহা ব্রাদার্স” $ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। 


গ্রাম £ হোমম্পান . 





বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


|, . নাহা ২ কোং লিঃ 
২৩নং হ হরচন্র ন মক সীট হাটখোলা, কলিকাতা। 


হ্যাট 





১২ই অক্টোবর, ১৯৪২ ] ' আর্থিক জগৎ | 8২৫ 








মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে রেডিয়ম 

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ রেডিয়াম ধাতু মজুত আছে 
তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকবৎসরের প্রয়োজন মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় 
পৃথিবীর বেশীরভাগ রেডিয়াম কানাডা এবং বেলজিয়াম কঙ্গোতে পাওয়া 
যায়। কয়েক বৎসর পূর্বের বেলঞ্জিয়ামে একটি ব্যবসা! প্রতিষ্ঠান এবং কানাডার 
একটি যৌথ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে শতকরা! ৬০ ও ৪০ ভাগ দুই 
স্থানের উৎপন্ন রেডযাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগান দিবার একটি চুক্তি করে। 
যুদ্ধ বাধিবার পর বেলজিয়ামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা ইহার হত্তস্থিত রেডিয়াম 





পৃথিবীর পাজি ছু'চো যতো কর গুণ্ডা ॥ 
তাদের দোষেতে যায় আমাদেরি মান) 
/ গাইতে পারিনা তাই স্বাধীনতা-গান। 
খুনে ডাকাত যতো এ সব গুও1॥ 
আমাদের ক্ষতি তারা করে যে চরম, 
গ্রভর্ণমেণন্টের তো তা’ কম। 
পালাচ্ছে ঠিক শেষে তে যতো ওও1॥ 
পুলিশ আর গোরা! যখন আসে, 
নিরীহ বেচারা মরে ত্রাসে। 


এই জব দুঃখ-কষ্ট্রের অবসান চান ? 


শহরে খাদ্যাতাব ও মুল্য বৃদ্ধি। 

কৃষকদের বাজার নেই, অর্থ নেই। 1 

আত্মীয়ত্বজনদের মধ্যে যোগসুত্ৰ বিচ্ছিন্ন 

ছল, হাসপীভাল আর পোষ্ট অফিস ধবংস। 

পেন.সন, সঞ্চিত অর্থ আর জমির মালিকীনা- 
সংক্রান্ত দলিল নষ্ট। 








বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে। ১৯৩৯ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর 


পরিমাণে রেডিয়াম ও রেডিয়াম মিশ্রিত ধাতু আমদানী হইয়াছল। 


দক্ষিণ আফ্রিকার যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ 
বর্তমান যুদ্ধের দরুণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ শিল্প পড়িয়া 
উঠিয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করার কার্ধ্য চলিয়া 
আসিতেছে। বর্তমানে এই সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে দক্ষিণ অফ্রিকায় 
ুদধান্তর প্রভৃতি প্রস্তত হইতেছে। এইরূপ যন্ত্রপাতি দির্ম্মাপের আন্ত ৪টী 
স্থাপিত হইয়াছে । 






















কর্তৃপক্ষের চেয়েও ভালোভাবে 7 
আমরা কিন্তু সকলে মিলে এই ৃ 
বিশ্ব্খল। দমন করতে পারি। : ১১, 
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ক্কোন্পানী সঙ্গ 


। 


বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে মধ্যবিত্ত লমাছ্ছের ব্যক্তিদের জন্য 
নিজস্ব গৃহ সংস্থানের ব্যাপারে বলীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ প্রশংসনীয় উত্তম দেখাইয়াছে। 
গত ১৯৩৩ সালে এই ব্যাঙ্ছটি স্থাপিত হওয়ার পর সকল দিক দিয়াই এই 
ব্যাঙ্কটির ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
দেশে সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সমক্ষেই নানারূপ লমস্া স্থষ্টি হইয়াছে। 
সুখের বিষয়, এই অবস্থার. ভিতরও বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক তাহার ক্রমিক উন্নতি 
অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪১ 
সালের যে রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে দানা যায়, আলোচ্য বৎসরের শেষে 
কোম্পানীর.আদায়ী যূলধন বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৮৭ হাঁজার টাকায় দীড়াইয়াছে। 
ও সময় উহাতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকায় 
পরিণত হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের মুত তহবিলের পরিমাণ ৩৪ হাজার টাকা 
দীড়াইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত নিজস্ব 
জমি বাড়ীর মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। নুতন বাড়ীঘর নিম্মীণ 
বাবদ ব্যাঙ্কের দিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। 
ইজারা প্রাপ্ত জমিবাডীর মুল্য দাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। উক্ত 
তারিখে কোম্পানীর কাগজ, পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
পিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কের ৮৪ ছাজার টাকা দাদন ছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর দাদন 
বাদে হাতে এবং' ব্যাঙ্কে কোম্পানীর ২ লক্ষ ৪৮ হাঁজ্জার টাকা ছিল। গত 
১ ,কৃতিপয় বৎসর মধ্যে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে কিরূপ উল্লেখযোগ্য তাবে উহার 


* “কারবার প্রসারিত করিতে বি যাহাতে রিনার | 


পরিচয় পাওয়া যায়। . , 

আলোচ্য বৎসরে জমি ও বাড়ী বিক্রয় করিয়! রি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা আয় হয়। এই আয় ও অন্তান্ত শ্রেণীর আয় হইতে 
বিভিন্ন দিকে অর্থ নিয়োগ' করিয়া ও কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যম্ন নির্বাহ করিয়া 
ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার ৬*০ টাকা নিট লাভ দীড়ায় ; এ টাকা হইতে কোম্পানীর 
অংশীদারদিগকে ১৯৪১ সালের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা (আয়কর মুক্ত) হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 

বালীগঞ্জ ব্যাক্ষ যে শ্রেণীর ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা! একটি লাভঞ্জনক 
ও মূলধন সাপেক্ষ ব্যবসা । এই ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে কারবার 
চালাইয়৷ অংশীদারদিগকে নিয়মিত লভ্যাংশ দিয়া আলিয়াছে। দেশের 


দিনাজপুর | 





প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে উপরোক্ত ব্যান্কের করাচী শাখার উদ্বোধন 
হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের কষি ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী রায় 
সাহেব গোকুল দাস এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উক্ত ব্যাঙ্ক ইহার 


প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চটি শাখা 
অফিস খুলিতে সমর্থ হইয়াছে। 


পিত্তর ফুড, সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ 

বর্তমানে থান্যদ্রব্য শস্বাভাবিকভাবে দুর্ম্মল্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার 
অপেক্ষাও দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে, হুশ্মুল্য জিনিষও পাওয়া দুর্ঘট হুইয়া 
পড়িতেছে। ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীন্থ পিত্তর ফুড কর্পোরেশন লিমিটেড প্রত্যেকের 
আবশ্যকমত চাউল, ডাল, আটা, স্বৃত, সরিষার ও নারিকেলের তেল ইত্যাদি 
দৈনন্দিন প্রযোজনের অপরিহার্ধ্য খাদ্তদ্রব্যাদি সকল অবস্থায নিরাপদ তাবে 
মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের ধাহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত 
হইবেন কেবল তাছারাই উপরোক্ত সুযোগ স্ববিধা ভোগ করিতে পারিবেন । 
বর্তমান অ্রর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয়েব দিনে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের স্কায় আরও, 
বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে দেশবাসীর পক্ষে অনেকখানি ভরসার কথা। 
মিঃ এইচ. এন, ভট্টাচার্য্য এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন 
জানিয়া আমরা স্থখী হইলাম। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহার অজ্ঞতা আছে। 
আমরা আশা করি দেশবাসী এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। 

বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

মামুদাবাদ প্রোপার্টি লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এম এ ইনম্পাহানি। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_-€১, এজরা ট্রা, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 
টাকা) ব্যবসা জমিজমা ইমারত প্রভৃতি ক্রয় বা ইজারা লওয়া। 

কিন্দুস্থান ফাইবার এজেপ্টস লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ নন্দলাল কানোরিয়া।, 

রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, রয়েল একচেঞ্জ প্লেল, কলিকাতা । অহৃযোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--পাটকল ও চটকল। 

দিনাজপুর ইণ্ডাট্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ__-ডিরেক্টর মিঃ বগলা প্রসাদ কর, 
অন্থমোদিত মূলধন & লক্ষ টাকা । ব্যবসা ব্যাঙ্ষিং। 


ক্যালকাটা অয়েল সিণ্ডিকেট লিঃ_ভিরেকউর মিঃ গৌর জুন 
অনুমোদিত 


তা। রেছিষ্টার্ড অফিগ--১, আন্ত শ্রাদ্ধ ঘাট দ্ীট, কলিকাতা। 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা__নানাবিধ তৈলের ব্যবসা । 


সঞ্চ্ী লোকেরা যদি অধিক মূলধন নিয়োগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কার্যে (৮ 


সহায়তা করেন তবে উহার মধ্য দিয়া সহরাঞ্চলে গৃহনিম্্াণ সমন্তা সমাধানের 8 


পথ প্রশস্ত হইবে এবং লম্মীকারক হিসাবে তাহারও বেশী লভ্যাংশ পাইয়া 
উপকৃত হইবেন। আমরা এই বিষয়ে দেশের সঞ্চয়ী লোকদের, আসন্ন মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিতেছি । 


কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্্রমোহন দত্ত ও 


মিঃ এস সি লাহা প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে 
রহিয়াছেন। তাহাদের কর্ম্মকুশলতায় [এই ব্যাঙ্ক ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে । এই কৃতকাধ্যতার জন্তু আমরা তাহাদিগকে আমাদের 
আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
দার্জ্জিলিৎ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইছাপুরায় দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ইছা- 
পুর পে অফিসের উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে অধ্যাপক্‌ শ্রীধুজ - 
স্তামাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের 
জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন মুখার্জ্জি সমবেত অতিথিদের নিকট. 
ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত. ইতিহাস. বিবৃত করেন। এই উপলক্ষ্যে বন্ধ 
স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী, উর্ণস্থিত ছিলেন। 





86 খ্রন্মভলা উ্রাট, টিনা রি 
সখ্য -কাও্ড় শাখা,বেড় ইক 


পু 


 ভিঞন, এম এল,এ, + 
বা মসনজিং ভাইবেউর। 





EECA 


| কলিকাতা, ॥ই অক্টোবর 

আলোচ্য সপ্তাছে.কলি.কাতার টাকার বাজারে স্পষ্ট মন্দার ভাব লক্ষিত 
ছয় । বাজারে এতটুকু উৎ সাহ ও কর্ম্চতৎপর্তার ভাব দেখা যায় না। যুদ্ধের 
পূর্বের স্বাভাবিক সময়ে শীতকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্ত এই সময় টাকার 
যে বিশেষ চাহিদা বৃদ্ধি হইতে দেখা যাইত তাহা এবার নাই বলিলেই চলে। 
সকলেই টাকা ধার দিবার অস্ত উন্মুখ, ধার লইবার লোকের অভাবই টাকার 
আসল সমন্তা। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই টাকার বাজার সম্পর্কে একমাত্র 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের 
হার কলিকাতায় ॥? আনা ও বোধ্যাইএ।০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বাজারে রপ্তানী ও আমদানী বিলের কাজকারবার প্রায় 
হয় নাই বলিলেই চলে। জাহাজ সমস্তার ae সমাধান না হইলে 


বিনিময় বাজারের এই নিশ্রিফ়তার ভাব দূরীভূত 
গত ৬ই অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ টি টাকার ট্রেজারী' 


বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ টাড়াইয়াছিল ১২ কোটি ১৫. লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের 
৯৯৬ পাই দরের,.শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট 
গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগারের়, গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক 


7/৮ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 
আগামী ১৪ই অক্টোবর তারিখে বোষ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পৰ্য্যন্ত 


( ষ্ট্যাঙাৰ্ড সময় ) এবং ১৩ই অক্টোবর তারিখে অক্তান্ত কেন্স্রে কার্জকারবার 
বন্ধ ন! হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেপার গৃহীত 


হইবে |. যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে || 


আগামী ১৬ই অক্টোবর তারিখে এবং যেক্ষেত্রে ১৬ই অক্টোবর ছুটির দিন 


সেখানে ১৫ই অক্টোবর টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের স্তায়। || 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৯২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ৪৯০ কোটি »২ লক্ষ 
৯৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী পর. 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ (ছিল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা । আলোচ্য il 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৯ কোটি ২৯ লক্ষ 


টাকা 3 পূৰ্ববত সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।' 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ্যাক্কে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দ্রাড়াইয়াছে ৬৪ কোটি €৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা) পূর্ববর্তয সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬৪ হাজ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ্লাড়াইয়াছে ১৭ কোটি 
১২ লক্ষ ১৩ হারার টাকা; পূৰ্ববৰ্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি 


৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ।. আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার || 
ও অন্তান্ত গ্রাদেশিক লরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ॥ 


যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৫ ভাঁজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা j 


ও ৪ কোঁটি €০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। 
1 এ সপ্তাহে.বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £__ 


1 টেলিঃ হুগ্ডি, ' (প্রতি টাকায়) » শি,ও৩ পে 

ধীদর্শনী, ,. ৭ 2 ‘> শি &$£ পে 

রা ডি মাস, ৮১5,446 ১ শি ৬২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 
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কোম্পানীর কাগজ-ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৯ই অক্টোবর 
কলিকাতার শেয়ার বাজার, আঞ্জ- হইতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে বন্ধ 


হইয়াছে ।। আগামী ২৬শে. অক্টোবর পুনরায় ইহার কাজকারবার সুরু হইবে। 
সাধারণতঃ পুদ্দার পূর্বে শেয়ার বাদ্রারের বিকিকিনি কিছু'কম হইয়া থাকে । 
আলোচ্য সপ্তাহে ঝুঁকিদারেরাই বেশীর ভাগ শেয়ার বাজারের কাদ্কারবার 


করিয়াছে। অতএব বর্তমানে যে.শেয়ারের বাজারের বেচাকেনার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়'ছে এবং কাজকারবারের বিশেষ কর্ম্মতৎপরত! পরিলক্ষিত 
হইতেছে তাহাতে টাকা খাটাইবার আগ্রহ খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। 
পাটকলের শেয়ারের জন্ত চাহিদা ই এ সপ্তাহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে 
সম্পতি যে থলে এবং চটের এন্য পাঁটকলসমূহ অর্ডার পাইয়াছে সেই অস্ত 
পাটকল শেয়ারের কদর. বাড়িয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারের জন্ত ক্রেতার 
ভিড় খুব বেশী এবং ইহার শেয়ারের দরেও দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 
কয়লার খনির শেয়ারের, ক্রয় ব্যাপারে কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় 
নাই। মালগাড়ীর অভাবের জন্ত.কয়লার খনির শেয়ারের ক্রয়ব্ক্রিয় ব্যাপারে 
সকলেই ইতস্তত: করিতেছে । চিনির কলের শেয়ারের দূর অনিয়মিতভাবে 


উঠানামা করিয়াছে। কাপড়ের: কলের শেয়ারের দরে কিছু উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে। 





১৯৪০ গালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস__৭নং ওয়েলেসলি প্লেন, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাক । 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রহম | 


বিলিকৃত মূলধন 
বিক্রী মূলধন 


৫০, ০০ ০০০৯২ 
২১,৬৫,৯০০ টাকা 


আদায়ীকৃত মুলধন ১৬,২৬১৭৭৫২ টাকা 
আমানত ৩৭,৯৭,০০০ টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান ১ থরায়। 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু 
তাই বলিয়া! জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 3: 
জন্ অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- | 
পত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, গ্ঠাহার৷ ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
' চলতি ছিসাব- টনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বতের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাশ্মীসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। | 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাঁধিক শতকরা ১৪০ টাকা হারে সুদ || 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। রর 
লাভ বা জর নদৰ গড়ে i! 

| 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি বেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
| প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী 
. প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসৃংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা_ বড়বাজার, শ্ামবাজার কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এফ, স্যাণ্ডাস” জেনায্নেল ম্যানেজার। 
ME 5০০ mM ES MEE লা 
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- কোম্পানীর কাগজ €ই অঃ--৮০দ০ 3 ৭ই--৮০/০। 


৪২৮ 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিপনক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_- 


কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৫) ১লা অক্টোবর--১০২1%০ ; খরা__ 
৯০২০ 5 ৬ই--১০২1০। ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২রা অঃ 
১০০৩০ ১০০1০) ৫ই--১০০৬/০ ) ৭ই-+৯০০৮%০ ১০০1০ | 
৩২ মদের খণ 
(১৯৫১-৫৪) ৫ই অঃ--৯৯৮০/০ ; ৬ই-_৯৯৮/০ ; ৭ই--7৯০০৮* | ৩৬ জুদের 
খণ (১৯৬৩-৬৫) ভই অঃ--৯৪৮%০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব বগু (১৯২) ১লা 
৩1০ সুদের খপ ১লা অং-_-৯৩৮%০ ৯৪৮০ ; ২রা__৯৩৮/০ 
3' ৭ই--৯৪২ ৯৪1০1 ৩৫০ 


১৯৯০1 
৯৪1০ ) ৫ই-_৯৩৪০ ৯৪২ 5 ৬ই--৯৩৮* 28/0 


| হৃদের খপ (১৯৪৭-৫০) ২রা অঃ-_১০২৮৬/০ ১০৩/০ ) ৬ই--১০৩২। ৩0০ 


টি 


হৃদের খণ (১৯৫৪-৫৯) ১ল! অ+--১০৩1/০। ৪. সুদের খপ (১৯৬০-৭০) 
১লা অঃ_-১০৯%০ ১০৯৮০ &ই_ ১০৯৮) ৬ই-_-১০৯৮/০ ১০৯০/০ ; 
৭ই--১০৯৭০* | ৫২ সুদের খপ ১লা অঃ--১০৮৮/০ ১০৯৮০ 3 ৬ই__ 
১৪৮৪০ | | 
এমালগেমেটেড ২রা,অঃ-_২॥* ২৭০ ; 
২৭৮০ | বাসরা। €ই অঃ--৪/*। বেঙ্গল ১লা অঃ--৩৭০২ ৩৭৫২ 3 ৫ই-_ 
৩৭৫২ ) ৬ই__-৩৭৫২ ৩৭৮২। তালগোড় €ই অ:-_€1৩/০ ) ৬ই-_৫8/০। 
বোকারো এণ্ড রামগড় ১লা অঃ--১৬৪৩/০ ১৭1০ 3 হরা--১৬৮৩/০ ১৭/০। 


বড়.ধৈমো ১লা অ:--৬২ ৬০/০; ৫ই-_-৬২. ৬/০; ৭ই--৬/০ | বরাকর রি 
১লা অঃ--১৩৮০ ; ৫ই--১৩/০ $ ৬ই--১৩২। দেওলী ২রা অঃ ৮পষ্| | 


ইষ্ট ইত্ডিয়া ২রা অঃ--১৬৭%০ ১৭২। ইকুইটেবল ১লা অঃ-_-৩৪।৮০ $ | 
২রা-_৩৪1৩/০ ৩৪৮০ 7 ৫ই--৩৪৪০। ঘুষিক এগ যুল্লিয়া ৬ই অঃ-_৫॥*। 
কাটরাস ঝরিয়া ১লা অঃ--২1/০| খাস কেজোরা (প্রেফ) ১লা অঃ 


* ১০৪ ১৯৪০ | নাজীরা ১লা অঃ--৮।০ ৮1৮০ 5 €ই--৮1৩/০ ৮৪০ 5 ৭ই-- 


৮৩/০ ৮৪০। নিউ বীরভূম ৫ই অঃ_১৬২।, নর্থ দায়ুদা ১লা অঃ__৫1/০ 3 
৬ই-_৫1৩০। পেঞ্চভেলী হরা অঃ__৩৫২ ৩৫/০ ; 
৩৫/০ ৭ই _-৩৫1%০ | রাশীগঞ্জ ১লা অঃ__২৬৮০ ) €ই--২৬৷৩০ 3 শই 
২৪০ ; ৭ই-_২৬০ ২৭২। রেওয়া ১লা অঃ--২৮//*। সামলী ১লা অঃ 


আর্থিক জগৎ 


৩২ সুদের 


৫ই-_২৭দ০ ২৭৮৮০ ) ৭ই-- || 


€ই--৩৫৩/০ 3; ৬ই-_- 6 






[ ১২ই অক্টোবর, ১৯৪: 









১২, ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা 


কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ. শতকরা ১২ টাকা, ' 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তুৰদ্ধ ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
আলে টু, বিথিরপুর। বালীগঞ্জ ও বর্ঘ্মান । 




















হেড অফিস--২৯ ষ্ট্রাপ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে ' 


কলি: ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম__সেফ.বগু 









২7/০ ; ২রা_২৮০ ; &ই__২৪০ ২০ 3. ক ২৬ ২৮/০০) ৭ই-২৮/০। 0 হেড অফিস-_২২ নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
ট্যাপ্ডার্ভ হা! আআ" হ১৮৯। ' তালচেউ, ঈলা অ:-২৮০ ২৮/০ 3 ণ& (ব্লাইভঘাট স্্ীট ট্যাগ নড়ে) | 
রা ২দও ২৮/০ ; -€ই-_২॥০০ দশ 5 ঃ সন ২৭০) ই I ব্‌ লিকাত]। 
. i =m খা 
টি হরা। অঃ:-৩২॥০। - রর , ৮১). সমুহ 


বাসন্তী a )লা inde tue; ;. হা ; ৬ই--৪/৩০ হি | 


বেনারস কটন এণ্ড: সিক, ১: অং--১০) 5 ২রা-৬৭- ৬০০০ ; 85: { 


৬/০; ৭ই_৬॥০ ৬:০০ | বেঙ্গল-নাগপুর কটন ১লা অঃ--২৭৷০ 3 €ই-- 


২৭২ $ ৭ই-_২৬৮০। বিরলা €ই অঃ__২২২। বাউরিয়া €ই অঃ--৪৫৫২ Y 
€ই--৪৫২৫০ $ ৭ই--৪৫৪২ ৪৫৭* | কাণপুর টেক্সটাইল ১লা অঃ__১১৮০ ছু 


১১৮/০ 7 হরা-১১৩০ ১১৭৫; €ই-_১১1/০ .১১/০ 3 ভই--১১৫০। 
ঢাকেশ্বরী ১লা অঃ--১৭1৮০ ১৭০৩/৯। ভানবার ১লা অঃ_২৬৭২ ২৪৮২) 
ত্রা-_৬৬২ ; 3 ৫ই-২৬৪২ ২৬৭২) ভই--২৬৫২' ৭ই--২৬৪২ ২৬৭২1 


এলগিন মিলস >ল্‌া অ$--৩৭৮%০ ৩৮৯ $' হবা-_৩৭1৯ ৩৭৪৩ ১ ৬ই- -৩৭1/০ 


১৩৭] 3 ৭ই-_৩৭৷০ | কেশোরাম ১লা অঃ--১২/০ ১২৮০ 3 হরা1--১২।০ 


১২৯; ৫ই_-১২৩/৯ ১২৩০ $ ৬ই--১২%০১৯২৩ 3 ৭ই--১২|/* | নিউ 
ভিক্টোরিয়া ১লা অং__৭৮* ৭1০ 5, ২রা--৭/০ ৭৩০ 3. EA Ue; 
৬ই--৭/০,৭৩/০ ) ৭৫-৭০ ৭1৮০1.) | 
: আদমী ১ল্া অঃ wields, 5. সর ; ৫ই-_২৬৪০ ) 
আগরপাডা. .১লা অঃ--২০০) -হরা-হ১/৮* 51 ৫ই-__২২৮%০ 3 ইন" 
২াপূণ 3 ৭ই_ ২২৮০1 আলেকজৈই প্রেফ ) «ই অ:-_১৩১২ ১৩২ 
কই এলায়েন্স ই ns যা ২রা- অ 


ES 110 উন্নতিশীল বীম কোম্পানী । টি 
৭ই-_২৬%০। 1 রঃ 2০ 
ৰ: 

রি 


দেওঘর। 











€.. ইন্সিওরেম্স কোৎ (ইণ্ডিয়া )লিঃ 


॥. হেড অফিস £-৩* নং রসা রোড, কলিকাতা। 
| সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক .. . 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একট 


রি সাউব'হ, ২৭২৮: 


পদ রা 
্ a i ॥ Lf a সন হা চি " 
4 হান FY ছি 
# 
বু (= Kati SAE 05 : এ EE 
* “ বং 
বা . উপক্রম পউপটোগ - টা 
Ll 





১২ই অক্টবর, ১৯৪২ ] ্‌ | আর্থিক 


৩৪৪২ 5 €ই_-৩৪৬২9 ৬ই--৩৪৪২ টি ৩৫ a । 'অকল্যাণ্ড (প্রেফ) 
চলা অ:-১৩৮৯$ বালি ১লা অঃ--২৪০ 5 ৫ই-২৪২২.) ৭ই--২৩৮২ 
২৫২২। বরানগর ১ল1'অঃ--৯৭২ ৯৮০ ; ২রা--৯৮৯ ১০০৭ ৪ (প্রেফ) 
[৬ই অং-_৫২/০ ৫৩২ । .বেলভেভিয়র রা অ:--৩৮৬]০ ৩৯০২ ৫ই--৩৮৮২ 
৩৯১২ $ ৬ই-_৩৯৪২ 9 ৭ই__-৩৯১]০ ৪০৩২। বেঙ্গল জুট ২রা অঃ--১৮৮%০ ) 
€ই--১৯৮৯। বিডলা ১লা, অঃ__৩২২) €ই-_-৩২৫%০ ; 3 ৭ই--৩১০) 
(প্রেফ) ৬ই অং--১২৯২। বছবন্ত ২রা অ+---৩৪০২ ৩৪২২৪ ভই 
(৩৪২২ 3 ৭ই--৩৫২২ 1 ক্যালকাটা জুট ২রা অঃ-_২৫০ ; €ই-_২৫০) 


ভই-_২৫৪০ ২৫দ০ $ ৭ই-_২৫২ ২৭০) (প্রেফ )২রা অঃ--১২*২) ৫ই-- * 


১২৪২ $ এই_-১২২২। কেলিডনিয়ান £ই অ:--৩৫৯২। , টাপদানী: ৭ই 
(অঃ_-১৮২২। সেভিয়ট হর! অঃ--১৮১২ 3 ৫ই--১৮০২) ৬ই--১৮০২ 
(১৮৯) ৭ই--১৮৬২ ১৮৯৭ ক্লাইভ হরা অঃ--২২৮০ ; €ই--২৩%০ ; 
৬ই__২২৮৪০ ২৩/০ 3 ৭ই-__২৪৩/৯ ২৪০ | ভালহৌসী লা beet: 
(৬ই__২১২২। ডেল্টা '৭ই অঃ--৪০৭২ ৪১২২। এম্পায়ার ১লা অঃ-- 
‘২৭॥০'5, হরা২৭দ০ ২৮1০1 ফোর্ট গ্লষ্টার ১লা অ+--৫২০২ ) ই 
৩৩০২ ৩১২ ৭ই_৩৬২1 ফোর্ট উইলিয়ায ৬ই অ:__২৩৫২ 
৩৬২) ২৩৮৯ । 
গান্দল পাড়া ১ল৷ অক্টোবর-_১২০৬]০। 
১৫২। হাওড়া ২রা অঃ--৫২৩/৭ ৫৩০ ) €ই--৫৩৷০ ৫৪] ) ৬ই-_ 
(৪২) ৭ই-_ ৫৩৩০ €৪]০। হুকুমীদ €ই অ+--১৫1০ ১৫//* ) ৭ই__ 
৫0৩০ ১৬২। ইত্ডিয়া ১লা অঃ-_-৩৭৭২ 5 হরা--৩৭৬।০ ৩৭৭২ $ ৫ই-- 
(৮২২ ৩৮৪২ 5 ৬ই--৩৯০*২ ৩৯৫২ ),9ই--৩৯৫|০ ৪০৫২ । কামারহাটা ২রা 
৪৬১২) ৬ই--৪৬৯২ ৪৭০২) ৭ই--৪৭ ৪২ ৪৯*২। কাকনাড়া রা 
£৩৮২২ 3 ৬ই-_-৩৭৮৯ মঃ ৭ই--৩৮২২ ৩৮৫ । নস্করপাড়া ১ল! 
১৮5 ১৯২) হরা--১৮|* 3 ৫ই--১৯৭ ১৯৮০ | ন্তাশনাল ১লা 
! "২৩২ $ ইরা-_২২॥%০ ২৩০3 ৫ই--৯২৮০ ; ৬ই--২২/* ২২০ ; 
২৩২ ২০1 নিউ সেপ্টাল হরা অ:--৩০২২ ৩০৫২3 ৬ই--৩০০৯, 


i 5 ৭ই__৩১০ ৩৯২২৭ নদীয়া ২রা'অঃ-_৬৭দ০ ; ৭ই--৬৭দ০ 5৯০ । 
পট ২রা অঃ-১৭৫২ ১৭৭২ 3 £ই--১৭৬২ ১৭৯৪০ 3, ৬ই--১৭৫২ 





-৪৭-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
কলিকাতা 


ব্রাঞ্চসমূহ 


৩৮৫৯ 3 ৭ই-৩৮৮৫০। ইত্ডিয়াণ ভা এগ ষ্টীল ১লা অব 


গ্যাঞ্জেল ভই অঃ-২৯৪২ ৩০০২) 5ই--৩০*২। ও 
গৌরীপুর ৭ই অঃ--৭১০৯৬ ", 


জগৎ . 2 ৪ 





২৭৯২) ৭ই--১৮৯২ ২৮৫২1 প্রেসিডেন্সী ₹রা, অক-81%5 ) &ই-_-৫দৎ ) 
৬ই-_৫1%০ tue 3 ৭ই-৫দ০১ ৬২1 রামেশ্বর .১লা অঃ_১০1০ ১০০; 
তই. -১০1%০ ১০৪০ ১ ৭ই_ ১০৮. ১০%* |, শ্রীলক্্মীনারায়ণ ১ল' অঃ--১৬২৪ 
২রা--১৬২ 5 €ই__-১৬২.) ৬ই-:-১৬২ 5 বা । ষ্যাণাৰ্ড €ই অ: 


২০৭২ 5 ৬ই__২০৮২ ; 3 ৭ই_২০২২ ২১০২ এইউনিয়ন ভই অঃ_৩০৫২ 5 | 


৭ই-_-৩০৭২ ৩১৫২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়া ইলেক্ট্রশীক ষ্টীল ঙ্ই অঃ--১৪৷৮০ ১৫২১ ঃ ৭ই-_-১৪৪%৩ { 


বার্ণ এণ্ড . কোং ১লা অঃ-_৩৮৫ ৩৯০২) ৫ই--৩৮৮]০ ৩৮৯২ ১ ই 


৩২7০ ৩২/০ ৩২৪০ ১ ২রা--৩২।৮০ ৩২1৩০ ৩২০০ ৩২1০ ৩২1/০ ; 
৩২৮/* ৩২৮০০ ৩২৮৩০ ৩৩২ ৬২1৩০ ৩২৪০০ ৩৩/০ ৩২/০; ৩২৪০ 
৬ই-_-৩২৪৩/০ ৩৩২ ৩২দ* ৩২৮৮০ ; ৭ই-_-৩২]%০ ৩২৪০ ৩২%/০ | 
করপোরেশন ১লা অঃ_-১৯৮%৩ ১৪১১০ ২০২ ২০/০ ২০০০ 3 হরা-_১৯%/০ 
২০২ ২৩/০ ২০1০ ২০/০ ; ৫ই__২০1/০ Rojee Rofo ২০/0 Role ; 
&ই-_২০1১/০ ২০০ ২০1%০ ২০1৮০ 3 ৭ই-_২০1/০ ২০1৩/০ ২০1%৯ ২০1০ । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা ৯ই অক্টোবর ৷ 
কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ চড়তির 


' ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ. . 


দেখাইতেছেন। কিন্ত আবশ্যক পরিমাণ নৌকা ইত্যাদি যানবাহনের অভাব- 


জনিত' সমস্যার ফলে মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় পাট সরবরাহ সম্পর্কে, . 


নিশ্চিত, হইতে না পারায় ক্রেতা মছল তেমন আগ্রহ দেখাইতেছেন না । 
যানবাহন, সস্তার আশু সমাঁধানেরও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। 
ফলে কলিকাতার বাজারে পাটের দর বর্তমানে চড়তির ভাব দেখা যায়। 


মফস্বলের বাজারেও এই সপ্তাহে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা যায়। ইহার . 


'কারণ এই 'নহে যে, মফঃংস্বলে পাটের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাপ এবার বৃদ্ধি 
পভ পাটা যাহাতে বর্তমানে অয় ল্য পাট বিয়া করি! 
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ষ্টাল . 













আর্থিক জগৎ ও রর ১২ই অক্টোবর; ১৯৪২ 

পাট ৫: তে ধরিয়া রা।বয়া ভবিষ্যতে জ্লায্য মূলে মাল হাত: ছাড়া করিতে [বনী >< এসএ ৯০ 

পারে নই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার পাট চাষীদের খণ দিয়া সাহায্য করিবেন, 

, আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই মর্শ্ে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি, প্রচারিত নং রণ 

.. হুইক্সাছে তাহারই ফলে মফ:স্থলের বাজারে ভরসার ও চড়তির ' ভাব দেখা by UR ইং 
+ যায়। es +৯ দর | রুদ্জিজ্দে অফিস সমূহ £ , 
আলোচ্য সষ্তাছছে ‘আলগা পাটের বাছারে কিছু,পরিমাণ কাজকারবার 

বোম্বাই এ প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে। 
 ইয়াছে। হুপার-জাত মিডল, ও. বটম যথাক্রমে ৯০২ টাকা ও ৭২ টাকায় বি ধাণ্ডলের গয়াত ভন 


'বিক্রয় হইয়াছে'। পারা বেল, বিভাগের অবস্থা, ৬, মৃত করিয়া বনি 
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? ও. 
| 
(-পিবার নাই। _... | ES ৩০১০৯১০*০২ ঢাকা I 
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' বাংলা) আসাম, বিহার; উড়িষ্যা; ইউ-পি, দিস্ভী, 


নালা ৮ হি 
বা" র চাহিদার হিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। গতকল্য ৯নং পোর্টার 
চট গদ ১৪৮৯ আনা, অক্টোবর ১৪%/০ আনা, নবেম্বর ডিসেম্বর ১৪৮০০ 
আনা 3 জানুয়ারী-মার্চ ১৫২ টাকা এবং ১৯নং পোষ্টার নগদ ১৮৭০ আনা, 


| VE ০৯০২. 2 
অংশীদ্বারগণের AE ঘা 





অক্টোবর ,১৮৭/০ আনা, ‘ নবেম্বর-ভিসেম্বর ১৮৭৮০ আনা ও আহুয়ারী-মার্চ প্রাপ্য ইত্যাদি ১২,*০,০০০২ 
“১৯৭ টাকায় ক্র্য়বি্রয় হয়। . ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার তক 
| ৃ ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। ' 
তুলা ও কাপড়" .. : ম্যানেজিং ডাইরেউরুএনচ সি, দত এম, এল,সি।, 
কলিকাতা, ৯ই অক্টোবর । ঃ হস এ ০৯০৯ পর 





2 কু বাজারে বাহির হইবার কোন্‌ 
সম্ভাবনা নাই, গবর্ণসেপ্ট কর্তৃক এই স্পষ্ট ঘোষপার'পরে কলিকাতার বাক্দারে' 
দারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম ভারত হইতে মিলের বঙ্েও 

' পুজা ও. ঈদের বাজারে প্রয়োজনামুরূপ ‘সরবরাহ হয় নাই। ইহার প্রথম 


কারণ, হেল গাড়ীর অভাব! ধিতীয় কারণ, রাজ্জনৈলিক গোলযোগের ফলে EE | ৬ 
'কলকারখানার উৎপাদনে ব্যাঘাত সাষ্টি।- কলিকাতার বাজারে কাপড়ের "ছি রন বল কর হয 
ফলে বসন্তের রা 3 বাঙলার তাতে-_বোনা {| ক্পকাতং ও আমাদের সমন 
মা "ইঃ ব্রাঞ্চ, অফিসে মাল ডেলিভারী 
কাপড়ের চাহিদা বেশ দেখা যায়। : ্ ঠা. 288 ১) ডে নিয়ে গম্তব্যস্থানে পৌছে 
2 ০৬ | ' 8 দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 
টি ও রূপা ' রা ES 
কলিকাতা, ই অক্টোবর ' | | 8] করলে এই জাতীয় নানা রকমের ' 
রগ ূ | ছি সুৰিধা পাওয়া বার। . 
কলিকা প্রতিভরি পাকা সোণা-_£৮1০ এ ন TE "চি | 
৯৬ বড়ালবার প্রতিভরি_-৫৮/%০ ৃ কি এ 
প্রতিটা গিনি_৪২৮৮০, : fe 
প্রতি আউল পাৰা শো লাউ লিন 


কলিকাতা 
| প্রতি একশততোল| ১৩০ . 
॥. খুচরা প্রতি একশততোলা--৯৪২ 2 


উনি , 
প্রত উস সা পেন্দ | 


' তা নাত 
ৃঁ তি ৮৮ | 
| ভারতে ব্যবহারোপযোগী চ1_বাজ্জারে যদিও চায়ের দর হাস, | 
পাইফাছিল; তরু এই: শ্রেণীর চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। সাধারণ, মাঝারি এবং 
ভাঙগা'পিকোঃ শ্রেণীর-চায়েব দর পাউণ্ড প্রতি ৬১ পাই হইতে /» পাই পর্যন্ত ' 
পড়িয়া গিয়াছিল। " কিন্তু ‘ফেনিং? এবং পাতা চায়ের দর হাস.পাইয়াছিল' 





2ভজক্লল 9 বলৰ 
হৰ্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন 
.. অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 













মান্র পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই।, সুপ্ত চায়ের দর তেণী ছিল। গুঁড়া চায়ের |. দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়! 
দর পাউও্ড প্রতি /* আন! কমিয়া গিয়াছিল। , ৃ্‌ 8 দেহ মন তেজোঘৃপ্ত হয়। ১ -খ 
কোটা নানী কোট চাের 2/০ পাই হছে এব রী নিভাগে ৰ 
সার টা রা টার ভাদ দর ছিল বে কেরিব্যাল জা ফারমাদিতটক্াল ওসার্কদ লিঃ 
হি! 0:85. 357 Mn কালিৰ্মঅ :: বোম্বাই :- | 





